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- স্বামণ (কিষেকানগ্দ-প্রবাতিতি সামায়ক পর 
ব্্মবাদিন ও আলা সঙ্গ পেরুমল 

প্রবৃদ্ধ ভারত পাঁপ্রকা ও তার দুই পব 

আরও কয়েকটি পাঁনকা-সংবাদ 
উদ্বোধন এবং স্বামণ ব্রিগৃণাতত 

উপেন্দ্রনাথ মৃখোপাধায়ের বসূমতশ ও স্বামী বিবেকানন্দ 


: জ্বামী বিবেকানন্দের শিল্পাচষ্তা 


ভারতায় শিহ্প-আন্দোলনে দ্বামশজশব প্রতাক্ষ ও) 
পরোক্ষ প্রভাব 

স্বামীজশর ব্যান্তগত শিপ-প্রয়াস 

ভারত ও প্যাথবীর শিজ্প-নমূনার সঙ্গে স্বামীজ্ঞীর 
প্রতাক্ষ পাঁরিচষ় 

(ক ভারত-শিঃপ সম্বন্ধে স্বামশজশর আভিজ্বতা 
(খ) বাহভারতের শিজ্প সম্বন্ধে স্বামীঁজীর আভজ্ঞ। 
স্বামীজশীর শি্প-বন্তবা কোন্‌-কোন্‌ সত থেকে সংগৃহাঁড 
ভারতবর্ষে ধমেরি সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক . 

শ্রীরামকুফের শি্পবোধ 

প্রাচা ও পাশ্চান্য শিঞ্প সম্বন্ধে স্বামীক্ৰীর কিছু অক্তবা 
[হন্দ্‌ ও গ্রীকাঁশিল্প সম্বন্ধে বিবেকানন্দ 
হিল্দ্স্থাপতা ও ভাস্কর্ষে গ্রীক-প্রভাব নিয়ে বিতর্ক 
ফার্গসন ও কানিংহ্যামের সঙ্গে ডাঃ বাজেন্দুলাল 
যিন্রের মতসংঘর্ষ 

স্বামশীজণ রজেন্দ্রলালকে কোথায় গ্রহণ করেছেন এবং কোথায় 
আরও অগ্রসর হয়েছেন : স্বামীক্ঞী কর্তক হিল্দাশল্প ও 
গ্রণকাঁশল্পের তুলনামূলক আলোচনা 


১০ ॥ স্বামীজাঁর সমকালে ও কিছু পূর্বকালে ভারতের 'শিল্প- 


প্রয়াস . বাভন্ন আর্ট স্কুল : হযাভেলের ভূমিকা 


১১ ॥ রাঁববর্স : চিন্রশিল্পে নৃতন ধারা : রাববর্মার তৈলাচলের 


অপারসশম জর্নীপ্রয়তা . বাংঙ্সাদোশে চিন্ালোচনা 
শ্যামাচরণ শ্রীমানী : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর " রামানন্দ 
চট্রোপাধ্যায় 


১২ 0 বিবেকানন্দ কতৃক রাঁববর্মার সমালোচন্ম 
১৩ 1 স্বামী কর্তৃক সমকালশীন ভারতণয় শিপ পরানৃকরণের 


পমালোচনা 


১৬৩ 


২৪--৪0 
৪০--৪২ 
৪২--৫৫ 
৮৬--৬৩ 


৮৪---১৩৪ 


৬৪০--৬৬ 
ত৬--৭ 


৭০--৮২ 
৭০--৭৫ 
৭৬--৮২ 
৮২--৮৩ 
৮৩--৮৫ 


৮৫--৮৭ 
%7--০ 


৯৯--৯৯৮ 


৯৮--০0৫ 


১০৫--১২ 


৯১৯৩--*৩ 
১২৩২৬ 


১৯৭ 
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১৪ 


১৫ 


॥ ভারতাঁয় গণজশীবনের শিল্প সম্বন্ধে এবং প্রাচীন 
ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে স্বামীজশর বন্তব্য 

॥ ভারত-শিল্পের পতন সম্বন্ধে বিবেকানন্দ : রিয়ালিজম ও 
আহীভয়ালিজমের সমন্বয়ের প্রশ্ন : শিল্পের প্রাণধর্ম 
সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ বন্তব্য 


একন্রিংশ অধ্যায় : বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সাহিত্যাদশ' 
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বিবেকানন্দ-সাহত্য সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ 
1ববেকানন্দের প্রথম জীবনের বিদ্যাচর্চা 
বিবেকানন্দের প্রথম জীবনের সাহিত্যপাঠ ও আলোচনা 
বিবেকানন্দের সাহিত্যাদর্শ 
স্বামীজীর সাহত্যাদর্শের দম্টাল্তযুস্ত আলোচনা : অতীগীন্দ্িয় 
রসসান্টতে সংস্কৃত সাঁহতোর সাফলা 
(ক) প্রেমরস 
(খ) বাীররস 
(গ) শান্তরস 
(ঘ) অতীীন্দ্রয়রস এবং রহস। 
সংস্কৃত সাঁহত্য সম্বন্ধে স্বামীজশীর আরও কথা : কয়েকটি 
সর্বজনশন প্রতীক : িবেকানন্দ-রঁচিত 
সংস্কৃত স্তোন 
এক শ্রেষ্ঠ অনুবাদক_বিবেকানন্দ 
ইংরাজি বস্তা ও লেখক বিবেকানন্দ : 
সমকালীন স্বীকাতি ও পরবতর্শ গবচার 
বিবেকানন্দের বাংলা কবিত। 
7 বাংলা সাধূগদ্যে বিবেকানন্দের পূর্বাপর 
রচনার হিসাব 
॥ প্রথম পর্বে বিবেকানন্দের সাধূগদ। : শশক্ষাণন 
“সঙ্গীত কল্পতর”_“ঈশা-অনুসরণ”- “পন্লাবলী” 
1 স্বামীজীর সাধুগদ্যের দ্বিতীয় পর্ব : বাংলাগদ্যের নবরূপ 
7 স্বামীজীর সাধূগদ্ের প্রশংসা ও নিন্দা 
1 সর্বাতনক চলাঁতি গদ্য ব্যবহারে স্বামীজশর 
ভূমিকা পাঁথকৃতের 
॥ স্বামীজীর চলাঁত গদ্যের পূর্বাপর হিসাব 
1 সাধু ও চালিত রশীত "নিয়ে স্বামীর মনে দ্বন্দ 2 
তাঁর মধ্যে স্বতোবরোধ £ 
| বিবেকানন্দের চালত গদ্য সম্বন্ধে প্রচণ্ড প্রাতীক্রিয় 
॥ স্বামীর দিগ-নির্ণায়ক রচনা “বাংলা ভাষা” : 
প্রমথ চৌধুরীর ভাঁমক। 


॥ বিবেকানন্দের চালিত গদ্যের রূপ ও রস 


] বাংলা গদো বীররূসের শ্রেষ্ঠ সাহিতাক বিবেকানন্দ 


১২৭--0 


১০০-০৩৪ 


১৩৫৬--২৩৮ 


১৩৬--৩৬ 
১৩৬--৪৩ 
১৪৩৪৮ 
১৪১-৫০ 


১৫৩--৬১৩ 
১৫৩--৫৬ 
১৫৮৬--৫৭ 
১৫১--$৯ 
৯৫৯৬৩ 


৯১৬৩-৬৭ 


১৬৭--৭১ 


৯৭১--৭৭ 
৯৭৯৮৪ 


১৮৪--৮৮ 


১৮৮-৯৬ 


১৯৬--২০৭ 


২০২--+০৫& 


২০৫ 
২০৫--:০৭ 


২০৭--৯০ 
২১০১৪ 


২১৫--২৪ 
২২৫--৩৪ 
২৩৪--৬৮ 


ক্বান্রিংশ অধযায় : বিবেকানন্দ ও চাটা রিসা" ইনপ্টিটিউউ : ভারতে 
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যল্যাশল্পায়ন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ 


& বিবেকানন্দের সঙ্গে জামসেদজ? টাটার পাঁরচয়ের সূচনা 


২০৯--২৬৬ 
২৩৯--3০ 


॥ ভারতে 1বজ্ঞান-বিশ্বাবদ্যালয় স্থাপনের জন্য টাটার (বিরাট দান : 


বেসরকার মহলে উল্লাস ও সরকারী মহলে বির্পতা 
ঢ॥ যল্্শিল্পায়নে [বিবেকানন্দের প্রথমাবধি আগ্রহ 
| জ্বামীজীর সমর্থন চেয়ে টাটার পন্ধ ও তার উত্তর 
॥ টাটা-পাঁরক্পনার সমর্থনে নিবোদতার প্রকাশা ও 
অন্তরালের ব্যাপক প্ররাস 
॥ সরকার কেন টাটা-পাঁরকল্পনার বিরোধী ছিল ? 


॥ যন্নাশল্পায়ন সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তা ও চেল্টার বিবরণ : 


রামকৃষ্ণ ।মশনের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত- টেকাঁনক্যাল স্কুল 
| দ্রুত শিজ্পানে জাপানের সাফল্য : সে-বিষষে ভারতে 
গভীর ওংস্‌কা 
॥ সমকালীন ভারতবর্ষে শিল্পায়ন-চিন্তা। 


১০ 1 স্বামীজণ ভারতের জন্য কী চেয়েছেন--ক্ষুদ 


না বৃহৎ [িজ্প এ 


রয়াঙ্্িংশ অধ্যায় : প্যারস কংগ্রেস : পূবাপর ঘটনা 


৯ 
২ 
৩ 


ন্ট -০ ৮ মে 090 


॥ স্বামীজীর "দ্বিতীয় পাশ্চান্তাযাত্রা কেন ? 

॥ কলকাতা থেকে যাত্রা . মাদ্রাজে ও কলম্বোয় সংবর্ধনা 

॥ ভারতীয় সংবাদপন্ে প্যারিস-প্রদর্শনী ও 
প্যারস-কংগ্রেস : প্রস্তাবত বেনারস কংগ্রেস 

॥ প্যারিস কংগ্রেসে বিবেকানন্দ 

॥ স্বামীজীর অনুরাগী বন্ধু : জগদীশচন্দ্র বস: 

॥ বিবেকানন্দ ও প্যান্রক গেডেস 

॥ জুল বোয়া-র বিবেকানন্দ স্মৃতি 

॥ একাঁট বন্তূতা, একা স্মৃতি ও একাঁট দশা 


অধ্যল্জ : বিবেকানন্দের হিমালয় স্বপ্ন : অদ্বৈত আশ্রম : 


স্খপতি_সোভয়ার-দম্পাত 


১ ॥ স্বামাঁজীর প্রত্যাবর্তন 
২ ॥ সেভয়ারদের সঙ্গে স্বামীজশীর পাঁরচয়ের কাঁহনখ 
৩ ঈ স্বামীজীব হিমালয়-আশ্রমের কম্পনা : সৌভিয়ার-দম্পাতি 


কর্তৃক অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন : অদ্বৈত আশ্রমের 
আদর্শ ও কর্মরীতি 


২৪০--৪৩ 
২৪৩--৪৪ 
২৪৬--৪৭ 


২৪৭--$০ 
২৫০--২ 


২৫২--৮৬ 


২৫৭--৬০ 
২৬০--৬৩ 


২৬৩--৬৬ 


২৬৭--৩২৮ 


২৬৭--৬৮ 
২৬৯--৭৯ 


২৭৯--৮৯ 
২৮৯--৩০২ 
৩০২--১১ 
৩১১--১৪ 
৩১৪--৭২* 
৩২২--*৮ 


৩২৯--৩৪১ 


৩২৯--৩০ 
৩৩০ 


৩৩১--৩৩ 
৩৩৩--৩৫ 


৩৩৬--৪০ 


পণ্জানিংশ অধ্যায় : ভারতীয় সংহাতির প্রশ্নে গ্বামশী বিবেকানন্দ 


/ 


€ 
৫ 
৬ 


1 
7 


॥ 


॥ 


) 
)॥ 


ভারতীয় “সংহতির” জন্য স্বামীজীর উৎকণ্ঠা 
প্রত্যক্ষদরদের চোখে স্বামীজীর ভারত-চেতনার রূপ : 


নগেন্দ্রনাথ গত : সিস্টার 'ক্রাস্টন : সন্দররাম আয়ার . 


ভাগনী 'নিবোদতার সাক্ষ্য 
উত্তরভারত ও দাঁক্ষণভারত ভেদ-প্রম্নে বিবেকানন্দ : 


ভারত সংস্কৃতিতে দীক্ষণভারতের দান : ফ্‌লে-র বিদ্রোহ 


আন্দোলন ' শৈবাঁপদ্ধাল্ত আন্দোলন : আর্য ও তামিল 
মনোভেদ সৃষ্টতে ইউরোপীয় ভাষাতাত্বক ও প্রত্ব- 


তাত্বকদের ভূঁমকা : স্বামীজশীর 'আর্য ও আমল, প্রবন্ধ 


বিবেকানন্দ ও আর্ধসমাজ আন্দোলন 
শখরা কি হিন্দ 2”-এই প্রশ্নে বিবেকানন্দ 
মুসলমান ও ইসলাম প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ 
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প্রজ্তাবন্া 


পণ্চম খণ্ড প্রকাশিত হল। কথা ছিল চতুর্থ খশ্ডেই গ্রদ্থ সমাপ্ত হবে। (প্রকাশক অবশ্য 
জ্রেনোৌছলেন, বই দু'খন্ডের বোশি হচ্ছে না)। এ খণ্ডের ভামকায় পাঠকদের কাছে ক্ষমা 
চেয়ে, আর একটি খণ্ডকে প্রশ্রয়ের ছাড়পত্র দেবার জন্য প্রার্থনা করোছলাম। হায়, সেই একই 
কাজ্জ পশণ্চম খশ্ডের ভূমিকাতেও করতে হচ্ছে, কেননা এই খণ্ড ঠাসা সওয়া-পাঁচশো প্ঠাতে 
পেশছেও জখা গেল- প্রয়োজনীয় বহু উপার্দীন সাত হয়ে আছে। পাঠকেন্স ধৈর্ষের উপর 
এই অত্যাচারের জন্য আম অত্যন্ত কুঁণ্ঠিত। একমান্র ভরসা. স্বামী বিবেকানন্দ সম্বান্দে 
কৌতূহল কখনই ধৈর্যহারা হয় না, এবং পাঠকের সেই দূর্লতার কথা আম জানি। 

অথচ ষ্ঠ খণ্ড প্রস্তুত না করেও উপায় নেই. কারণ সেই খন্ডের উীদ্দস্ট বস্তু-জ্রাতীষ 
ইীতহাসের পক্ষে মূল্যবান। বিবেকানন্দ তাঁর সমকালে তো নিশ্চয়ই, উত্তরকালেও ভারডের 
মনোজাীবনের সর্বপর্যায়ে অনুপ্রাবষ্ট। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, সমাজনগাতি, 
শিক্ষা, সেবা, ত্যাগ, সংগ্রাম-সর্বতই তাঁর জীবন ও চিন্তার আস্তত্ব। যেখানে শৃভশাস্ত সাক্রয় 
সেখানেই বিবেকানন্দের বিস্তার । [ববেকানন্দের ব্যাপক প্রভাবের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করঃ 
সম্ভব নয় ?কন্তু একটা খসড়া বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা দরকার। জানা দরকার, কোথায় 
তাঁন গৃহীত, আর কোথায় প্রতাখ্যাত। এই জানাটা একটা মহৎ 'শক্ষা। সেই শিক্ষা দেবার 
আঁধকার আমার নেই। 'কিল্তু ভাঁবষ্যতে যাঁরা সেই শিক্ষা দেবেন, সেই সকল সমাজবিজ্ঞান 
ও এতিহাঁসকদের জন্য, সেইসঙ্গে আদর্শবাদী কমা মানুষদের ভুনা প্রয়োজনীয় কিছ 
তথ্য সংগ্রহ করে দিতে পাঁরি। ষ্ঠ খন্ডে সেই চেষ্টাই করব। 


বতমান খণ্ডে গদর্ত্ব পেয়েছে শিল্প-সাহিত্য সংস্কাত বিষয়ে স্বামীজণর দানের কথা । 
এইসকল বিষয়ে স্বামীজীর দিগ্‌-নির্ণায়ক বস্তব্যের সম্বন্ধে প্রযোজনশয় সচেতনতা আছে 
কিনা সন্দেহ। ধরা যাক, সত্যই কজন জানেন- স্বামীজণ পর্র-পািকার প্রবর্তনে অত্যন্ত 
আগ্রহী ছিলেন; শুধু তাই নষ, তাঁর প্রবার্তিত কয়েকট ইংরাজি ও বাংলা সাময়িকপন্ন 
সমকালে ও পরবতাকালে নিজস্বক্ষেত্ধে শ্রেম্ঠত্রে সমাদব পেয়েছে » কয়েক বংসর আগে যখন 
আম 'সাংবাদিক স্বামী বিবেকানন্দ' বিষষে বাংলা ও ইংরেজিতে উদ্বোধন ও প্রবৃদ্ধ ভারতে 
প্রবন্ধ লিখোঁছলাম তখন অনেকেই কটাক্ষে তাকিয়েছিলেন-_ বীরপূজাষ বাডানো হাতের টপ 
দেখতে । তবু একথা কি করে অস্বীকার করা যাবে-মাঁসক উদ্বোধন পাঁত্রকা এখন বাংলায় 
সর্বাধক প্রচারিত, সুসম্পাদত ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় পা্িকা 2 এবং সো নিয়ামত 
প্রকাশিত সর্বপ্রাচীন বাংলা মাঁসক পান্নকা! (পনিিকাঁটি গোড়ায় অস্পাঁদন পাক্ষিক ছিল) । 
একই ধরনের কথা সর্বভারতীয় ইংরাজি মাসিকে ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধ ভারত সম্বন্ধে বলা যাবে। 
এই পান্িকাদটর প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দই। প্রখ্যাত ব্রহ্মবাঁদন পাত্রকার সচনাও তিনিই 
করিয়েছিলেন। অন্যান্য দিকের মতো, পর্র-পন্রিকার ক্ষেত্রেও িবেকানন্দের আন্দোলনের সর্ব- 
ভরতীয় রুপ লক্ষণণয়। আরও লক্ষ্য কার, অন্যত্র ষেমন এখানেও তাই-_রবেকানন্দ কিছ: 
মানুষের রন্ত নিংড়ে, তার সঙ্গে নিজের রন্ত যোগ ক'রে. পাঁপ্কাগ্লির লাফ ঢেলে, তীদের 
বাড়িয়ে তুলোছলেন। 

সামারিকপন্রের প্রবর্তকর্‌পে বিবেকানন্দের ভূমিকা একটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে! 


বিবেকানন্দের জীবনের আর একটি দিকও ফি আমাদের মনোযোগ যথেম্ট আকর্ষণ 
করেছে-চারুশিজ্প সম্বন্ধে তাঁর পাগল ভালবাসার দিক? এই উন্মাদ শিজ্পপ্রোমকের শিক্প- 


[খ] বিবেকানন্দ ও সমকালশন জারতবর্য' 


দর্শন যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি দৃন্টি-উল্মোচক। একালে ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনে বিবেকা- 
নন্দের ভূমিকা অগ্রগামণ চিন্তানায়কের। এক্ষেত্রে তাঁর বন্তব্য যেমন গভশর ও ততৃতগ্রাহ তেমাঁন 
জশীবনধমরঁ। সেকালের িল্পাবষয়ক দীন চিন্তার পাশে স্বামীজনীর চন্তা_সমনদ্ধ ও 
সমূজ্জবল। বিবেকানন্দের শিজ্প-চিন্তার অধ্যায়ে তথ্যযোগে দাব করোছি-এঁ কালের বিখ্যাত 
ভারতীয়দের মধ্যে কেউই তাঁর তুল্য ব্যাপকভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের শিল্পানিদর্শন সরাসারি 
দেখেন নি। ভারতবর্ষে তখনকার দিনে শিল্পাঁচন্তার চেহারা কি ছিল--রাবিবর্মী, হ্যাভেল 
প্রভূত কী করোছলেন বা বলোছলেন-_সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য সমকালীন সূত্র থেকে সংগ্রহ 
করে পাঁরবেশন করোছ। সেই পটভূমিকায় বিবেকানন্দের বন্তব্য ছিল চমকপ্রদ অথচ সত্যসম্ধ, 
তাই নানা প্রণালীপথে সে-সকল কথা শিল্প-সমালোচক ও শিজ্পীদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে- 
1ছলই। প্রসঞ্গাট একটি অধ্যায়ে আলোচিত। 

আর একাঁট অধ্যায়ের বিষয়বস্তু স্বামীীজীর সাহিত্যসৃষ্ট ও সাহত্যদর্শন। এসব সম্পর্কে 
ইদানীং অল্পবিস্তর আলোচনা হচ্ছে । স্বামীজীর সাহত্যের রস-ীবশ্লেষণের চেস্ট' সেসব 
জায়গায় দেখা যায়। রসবিশ্লেষণে আমার আগ্রহের অভাব নেই, কিন্তু গ্রল্োদ্দেশ্য অনুযায়ী 
আম প্রধানতঃ এীতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্বামশজশীর সাহত্য ও সাহত্যদর্শনকে স্থাপন করে 
বুঝতে চেম্টা করেছি; তদনৃযায়ী সমকালণন ক্রিয়া-প্রাতীক্রয়ার বিস্তাঁরত বিবরণ দিয়োছ। 
প্রাতক্রিয়া প্রধানাংশে তিন্ত ও কটু। গদ্যসাহত্যের একাংশে তাঁর পাঁথকৃতের ভামকা 'নিম্ঠুব- 
ভাবে আক্রান্ত হয়োছিল। সেখানে আবার দেখা শগয়োছিল বিবেকানন্দের 'বজয়ী পৌরুষের 
আকার। তাই বলে 'ববেকানন্দের সাধূগদ্য কম মূল্যবান নয়। সাধুগদ্য থেকে চাঁলত গদ্যে 
অবতণর্ণ হবার কালে তাঁকে দ্বিধান্বিত হতে হয়োছল-সে হইাতহাস কৌত্হলকর। বিবেকা- 
নন্দের ব্যাপক সাহত্যপাঠের (অন্যান্য পাঠের সঙ্গে) একটা হিসাব দেবার চেম্টা করোছ 
প্রাসাঞঙ্গকভাবে, এবং দুটি ক্ষেত্রে অন্ততঃ তাঁর অপ্রাতিদ্বন্দদী ভাঁমকার কথা বলতে চেয়োছি-- 
এক. গদ্যে বীররসের সান্ট, দুই অজন্র প্রবচনের 'নর্মীণ। 


সঙ্গীঁততাত্ক বিবেকানন্দের কিছু পরিচয় এই অধ্যায়ে আছে। 


বিজ্ঞান--বিবেকানন্দের কাছে মানবসংস্কীতর মহান 'বস্তার। পপ্যাঁরস কংগ্রেস অধ্যায়ের 
অল্তর্গত জগদীশচন্দ্র বসু-প্রসঞ্গে স্বামণীজনর বজ্ঞানপ্রীতর কছ_ পাঁরচয় 'মলবে। প্যারিসে 
ডাঃ বসৃব সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধৃত্ব হয়। জগদীশচন্দ্র তখন বৈজ্ঞানিক সাফলোর দ্বারা 
পাশ্চান্যজগতে চমক সৃম্টি করেছেন। সে সম্বন্ধে অনেক নূতন সংবাদ 'দিয়োছ; সেইসঞ্জে 
নিবোদতার পত্র ও রোমা রোলার ডায়োর ইত্যাঁদ থেকে 'ববেকানন্দ-বসু সম্পর্কের বিষয়ে 
অর্জানত সংবাদ । প্যারসের বদপ্ধ-মহলে বিবেকানন্দের মর্যাদার অবস্থান, প্যাঁরস কংগ্রেসে 
তাঁর প্রত্বতাত্কের ভাঁমকা ইত্যাদ সংবাদের সঙ্গে কয়েকাঁট চমতকার স্মৃতিকথা এই অধ্যায়ে 
যুস্ত হয়েছে। 

বিবেকানন্দের বিজ্ঞানপ্রীত দুইখাতে প্রবাহিত-তাত্ীক ও প্রায়োগিক। অদ্বৈতবাদধ 
তিনি, সতোোর সন্ধানে আপসহীন, জনগণের কুসংস্কারমূন্ত জীবনের জন্য বিজ্রানচেতনা 
আকাঙ্ক্ষা করেন, তাই বিজ্ঞানের মূলগত তত্ব সম্বন্ধে তাঁর ছল এঁকান্তিক আগ্রহ'। আবার 
তিনি ভারতের অর্থনৌতক দুগ্গতি দেখে এদেশে যন্নাশজ্পায়নের সমর্থক। যন্তের কলুষ 
অপেক্ষা যন্ত্র গাঁতশীল স্ান্টিশীন্তর দকেই তাঁর বোশ নজর ছিল। টাটা সম্পার্কত অধ্যানে 
সৈ-নিষয়ে অনেক সংবাদ আছে। এঁ অধ্যায়ে আরও দেখা যাবে, লর্ড কার্জনের ভারতে 'বিজ্ঞান- 
শিক্ষা সংকুচিত করার অপচেন্টার বিরুদ্ধে জামসেদজী টাটা বিজ্ঞান-বিশ্বাঁবদ্যালয়ের জন্য 
বিরাট দানের প্রস্তাব করে কি রকম চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, এবং বিবেকানন্দ তাঁকে কি রকম 


্জবনা গা 


দমর্থন জানয়োছলেন। এইক্ষেত্রে স্বাধীজীর অনুমোদনে নিবোদতা টাটার পক্ষে যে-সকল 
গজ করোছলেন. তার কিছু উল্লেখ নিবোঁদতার অপ্রকাশিত পন্ত থেকে করা হয়েছে। 


ভারত-ইতিহাসের দুই বিরাট পুর্ষ-বিবেকানন্দ ও [তিলকের সম্পর্কের উপর রাঁচত 
হয়েছে দশর্ঘ একটি অধ্যায় । সমকালের রাজনোতিক ও সামাঁজক আন্দোলনের অনেক সংবাদ 
গুধানে আছে (যথা, শিবাজন উৎসব, গণপাতি উৎসব, রমাবাঈয়ের উৎসাহিত ভারত-কুৎসা)। 
তিলকের র্লমপাঁরবাঁতত উদারতর ধর্মীয় ও সামাঁজক দাঁম্টভাঁঙ্গর মূলে ববেকানন্দের 
প্রভাবের কথা এ অধ্যায়ে এসেছে। 


ভারতের বর্তমান সামাঁজক ও রাজনৈতিক সংকটের কালে ভারতীয় সংহাতি প্রশ্নে 
1ববেকানন্দের কথা ও কাজের বিষয়ে জানতে অনেকে আগ্রহী হবেন। সে সম্বন্ধে যথাসম্ভব 
তথ্য সরবরাহের চেস্টা করেছি একটি অুধ্যায়ে। বিবেকানন্দের ভারতচেতনার বিশালতা, 
জাতীয় সংহাতি-ক্ষুপ্রকারী শান্তগুলি সম্বন্ধে তাঁর তীক্ষষ সচেতনতা, আমাদের 'বাঁস্মত 
নিকট ও দূর-দৃম্টি। উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতের ভেদকারী শান্তগুঁলির বিষয়ে তান কি- 
ভাবে সতর্ক করেছিলেন, আর্ধসমাজের বিষয়ে তাঁর বন্তব্য কী ছিল. হিন্দু-শিখ সমস্যার 
কাঁটাকে কিভাবে উৎপাটন করতে চেয়োছিলেন- সমকালীন ইতিহাসের বহু অজানা সংবাদের 
সঙ্গে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপত ও বিশ্লোষিত হয়েছে । এখানে 'ববেকানন্দ জাতীয নায়ক । 'হন্দু- 
মুসলমান সমস্যায় বিবেকানন্দের 'নীরবতার' বিরুদ্ধে যাঁরা 'সরব', তাঁরা জেনে দুঃখিত হবেন 
যে, এ-সম্পকেও বিবেকানন্দের জীবনে ও চিন্তায় আশ্চর্য প্রগাতশশীল আলোক ছিল। 
স্লাম প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ অংশাঁট মনে হয়, প্রচালিত অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে 
সাহায্য করবে। 


জাপানী শিজ্পতাত্ক কাকুজো ওকাকুরা বিশ শতকের গোড়ায় এদেশে আসেন, এব: 
রাজনীতিতে, বিশেষতঃ শিল্পে, কিছ প্রভাব বিস্তার করেন। তদনুষায়ী [তিনি প্রাসাঁঞ্গক 
বিবরণী সমূহে ডীল্লাখত। কিন্তু তান যে স্বামী বিবেকানন্দের সূত্রেই ভারতে আসেন, 
একথা অনেকেই জানেন না? ওকাকুরার সঙ্গে স্বামজীীর সম্পর্ক একাঁটি অধ্যায়ের বিষয়বস্ত। 
হিমালয়ে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপনে ক্যাপ্টেন ও মিসেস সৌভিয়ারের ভামকা নিয়েও অধ্যার 
আছে। এদের দুজনের নিঃসীম ত্যাগ স্বামীজীর পহমালয় স্বপ্নকে সফল করোছল। এই 
অধ্যায়ে মুদ্রত হয়েছে শ্রীমা সারদাদেবীর একাট পনর, যার মধ্যে মনাস্বতা ও মূত্তদণম্টির 
আশ্চর্য প্রকাশ। পত্রটি দোখয়ে দেয়__রামকৃষ্ণ-আন্দোলন সর্বদাই বিশবতোমুখ। আবার তা 
ভারতমূখনও বটে। তারই রূপ দেখা যাবে- “শেষ আভষান পূর্ববঙ্ছে”-এর মধ্যে । বিবেকানন্দ 
পূর্ববঙ্গে শেষবারের মতো তাঁর "সমরনশাত' নিয়ে বজ্ত্ররবে বিদীর্ণ হয়োছলেন। 


কিন্তু সমস্ত গরিমাই বোধহয় আচ্ছাদিত হয়ে যায় বিবেকানন্দের মৃত্যুর হিরপ্ময়পান্রের 
দবারা। সাধক যে-মত্যুর জন্য তপস্যা করে, সাহিত্য ষে-মত্যুর স্বপ্ন দেখে, সঙ্গীত যে-মত্যুর 
সমে স্তব্ধ থাকে_বিবেকানন্দ সেই মূত্যু-পরিণামকে পেয়োছিলেন। জীবনের আলোকতরঙ্গে 
ঘহাপূর্ণ মহাশুন্যে মিলাইল, সে-কাহনী লেখার সাধা এই তথ্যসম্ধানী এবং তাতেই আবদ্ধ 
লেখকের নেই। আমরা পক্ষে যা সম্ভব তাই করেছি- প্রাপ্ত সংবাদের বিন্যাস_বাঁকিটা রইল 
পাঠকের কজ্পনা ও অনুভূতির রাজ্যে। 


[ঘ] বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


বর্তমান খণ্ডের জন্য ছু তথ্য দিয়েছেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, ব্রহ্মচারী শঙ্কর এবং 
অধাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায়। কোন তথ্য দিয়েছেন তা গ্রন্থমধ্যে উাল্লাখত হয়েছে। এদের 
মল্তাঁরক ধন্যবাদ জানাই। 

যাঁদের নরল্তর শ্যভেচ্ছা ও উৎসাহ আমার প্রেরণার কারণ হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন 
স্বাম। নিত্যস্বরূপানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী [লাকে*বরানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, 
স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী তত্ুস্থানন্দ; এবং বহ্‌দূরে থেকেও এই কাজের প্রাতি বান সমর্থন 
জানাতে ভোলেন না সেই স্বামী চেতনানন্দ। আমাব পূজ্য শিক্ষক শ্রীকফঃপদ বন্দেগাপাধ্যায়ের 
স্নেহাঁশস সবর্দাই পেয়েছি। 

গ্রন্থ প্রস্ততকালে পর্ব সাহায) করেছেন শ্রীবমল ঘোষ । ধারাবাহক সহায়তা করে 
গেছেন শ্রীমতী মায়া বসু। প্রকাশক-বন্ধু শ্রীসূনীল মন্ডল ঝঠকি নিয়ে এই ব্যয়সাধ্য বইটি 
প্রকাশ করে যাচ্ছেন-তাঁন আর একাঁট খণ্ড প্রকাশের দুশ্চিন্তার অধীন হলেন। শিল্পী 
বন্ধ শ্রীগণেশ বসু যথারীতি চিন্রসজ্জা করে দিয়েছেন। শ্রীমান আনল বেরা ও শ্রীমান 
অশোক আইচের কাছ থেকে প্রীতিপর্ণ সহযোঁগতা পেয়োছি। 


এদের শুভকামনা কাঁব। 
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উনন্রিংশৎং অধ্যান্ন 


স্বামী ন্বিবকানন্দ প্রব্বভিত সামক্িক পত্র 
॥ ১ ॥ ব্রক্মবাঁদন ও আলাসিংগা পৈরূমল 


[ এক ] 


স্বামীজীর বহুমুখী চিন্তা ও কর্মের অনেকগৃঁল দিকের আলোচনা অল্পাঁবস্তর হলেও, 
আমরা যতদূর দেখোঁছ, একটি 'বষয় সম্বন্ধে স্বতন্ন মূল্য দিয়ে আলোচনা করা হয়ান-- 
সামায়কপন্র প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকা'। অথচ সামান্য সন্ধানেই দেখা যায়, এই ব্যাপারাট তাঁর 
মনের অনেকখানি অংশ আঁধকার করোছিল। 

এক কথায় বলতে! গেলে, স্বামীজী ভারতবর্ষে তিনটি সামায়কপন্রের প্রবর্তক, এবং তাঁর 
জীবনকালের মধ্যে পান্রকাগ্লি বিপুল প্রাতজ্ঞা অজ্ন করেছিল। এছাড়া ভারতবর্ষের 
বাইরেও ক্ষদ্রাকারে পান্রকা বার করার চেম্টা তাঁর ভাবানূরাগীীরা করেছেন। পরবর্তাঁকালে 
শ্রেম্ঠ সাহাত্যকদের প্রয়াস-সমৃূণ্ধ উৎকৃষ্ট বেদান্ত-প্রচারক পান্রকা পাশ্চাত্ত্য খণ্ডে বোরয়েছে, 
যাদের কোনো-কোনোঁটি বহু বৎসরের আয়দ পেয়েছে। ঠিক বর্তমানে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের 
সঙ্গে যুস্ত পান্রকার সংখ্যা কম নয়, যাদের কতকগুলির প্রচারসংখ্যা যথেষ্ট ।১ 


১ রামকৃঞ্চ মিশনের ভারতীয় ও বাঁহর্ভাবতনয় কেন্দ্রগ্ল থেকে প্রকাশিত যেসব পাঁন্রকা 
এখন চাল আছে, সেগাঁল হল : 

প্রবৃদধ ভারত (১৮১৬; মায়াবতী থেকে প্রকাশিত; ইংরাজি মাঁসক); উদ্বোধন (১৮১৯) 
কলকাতা থেকে; বাংলা মাঁসক; গোড়ায় ছিল পাঁক্ষক); বেদান্ত কেশরী (১৯১৪; মাদ্রাজ থেকে 
ইংরাজ মাসিক); বেদান্ত ফর ইস্ট আযণ্ড ওয়েস্ট ৫১৯৫২; লণ্ডন থেকে; ইংরাজি দ্বৈমাসিক); 
বেদান্ত (১৯৬২; গ্রেতুজ, প্যারস থেকে; ফরাসি ভ্রৈিমাসক); বুলেটিন অব দি ধামকৃষ্ণ মিশন 
ইনাস্টাটউট অব কালচার (১৯৫০); কলকাতা থেকে; ইংরাঁজ মাঁসক); প্রবুদ্ধ কেরলম (১৯১৬; 
ন্রচুড় থেকে; মলয়ালম মাসিক); জীবন বিকাস (১৯৫৭; নাগপূব থেকে; নরাষ্ঠি মাসিক) 
শ্লীরামকৃষ্ষ বিজযম €১৯২১; মাত্রাজ থেকে; তামিল মাসিক); শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভা (১১৪৪; মাদ্রাজ 
থেকে; তেলেগু মাসিক); বিবেক জ্যোতি (১৯৬৩) রায়পুর থেকে; হিন্দী ন্ৈমাঁসক) £ সমাজ 
[শক্ষা ৫১১৫৭; কলকাতা নরেন্দ্রপুর থেকে; বাংলা মাসক)। 

বন্ধ হয়ে গেছে : 

বক্ষবাদন মোদ্রাজ থেকে); কি মার্নং স্টার পোনা থেকে; ইংরাজি সাপ্তাহিক); সমন্বয় 
মোয়াবতাঁ থেকে; হিন্দী; স্বামী মাবধানন্দ এবং বিখ্যাত শহন্দী কাব পনরালা' এর সম্পাদক 
লেন); মেসেজ অব 'দি ইস্ট (প্রথমে বস্টন, পরে লা ক্রেসেন্টা, কালিফোর্নয়া থেকে প্রকাশিত 
হত) এই কেন্দ্র পরে রামকৃষ্ণ মশনের অন্তভ্ন্ত থাকোঁন; ইংরাজি); ভয়েস অব দিম (১৯০৯) 
সানফ্রানীসকো থেকে; প্রবর্তক স্বামী ব্রিগণাতীত; ১৯১৬ সাল থেকে বন্ধ হয়ে যায়); দি ভয়েস 
অব হীণ্ডয়া (১৯৩১; সানফ্রানাসস্কো থেকে; ইংরাজি মাসিক); বেদান্ত আযন্ড দি ওয়েস্ট 
(১৯৬২: এই পান্রকাটির সঙ্গে 'ক্িষ্টোফার ইশারউড প্রমথ বিখ্যাত সাহাত্যকরা জাঁড়ত ছিলেন; 
ইংরাঁজ দ্বমাসক)) বেদান্ত প্যাঁসফক; সিং স্টার (বোম্বাই থেকে ইংরাজ মাসিক, সম্পাদক 
জগ্ীতয়ানন )। 

রামকৃষ্ণ সংঘের বাইরে থেকে প্রকাশিত, বর্তমানে প্রচলিত পন্রিকাগলির মধ্যে বাম অভেদানন্দ- 
প্রাতন্ঠিত বাংলা মাসিক বিশ্ববাণী (১৯২৬) সূপাঁরাচিত। ধর্মচকুম্‌ €জনাপ্রয় তামিল মাসিক; 
[তরু*পরাইন্তুরাই-এর শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবনম্‌ থেকে প্রকাশিত) তুলসা সুগন্ধম্‌ কেরালার ওট্রাপালম 


বব, ৫--১ 


বিবেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


পান্রকা প্রকাশ সম্বন্ধে স্বামধীজীর ইচ্ছার সূত্রপাত ঠিক কোন্‌ সময়ে হয়োছল, তার 
সঠিক সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়; তবে সহজেই বোঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী 
প্রচারের সংকল্প যখন তান গ্রহণ করলেন, তখন থেকেই প্রচার-বাহন পাত্রকার কথা তাঁর 
মনে উঠেছিল। ভারতে নবোদ্ভূ্ত 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মত-প্রচারে পান্রকার বড় ভূমিকার 
রূপ তিনি বাল্যকাল থেকেই দেখেছেন। আবার এসব পাত্রকার শূন্যগর্ভতার রূপও তাঁর 
চোখে ধরা পড়ৌছিল। তান দেখোঁছলেন-__পাশ্চাত্তযপল্থায় ও পাশ্চাত্য বিষয়ে 'শাক্ষত কতক- 
গুলি লোকের সাম্প্রদায়িক বা স্বার্থগত চৎকার কিভাবে পন্রপাত্রকায় ছাঁড়য়ে পড়ছে, যার 
মধ্যে কাজের আহবান নেই, আছে শুধু কথার রাশি-জনজাবনের সঙ্গে সম্পকহিশন যে-পাত্রকা- 
গুলি জনসাধারণের মতপ্রকাশের ভাঁঙ্গ করে যাচ্ছে দিনের পর 'দন। রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকা- 
নন্দ এহেন প্রাণহীন সংবাদপরের কোলাহলকে ঘৃণা করোছলেন, আবার সেইসঙ্গে তিনি 
জানতেন, ভারতীয় সভ্যতার বিকৃত অথবা আধাশক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তার প্রাণসত্যকে তুলে 
ধরতে সত্যসন্ধ পান্রকার দরকার কতখানি । আমৌরিকায় থাকাকালেই ভারতবর্ষের জন্য বেদাঞ্ত- 
আন্দোলনের সমর্থক পান্নকার প্রয়োজনীয়তা তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠে । স্বামীজী সংবাদ- 
পন্রের সংবর্ধনা যে-পাঁরমাণে পেয়েছিলেন, সেই পাঁরমাণেই সংবাদপত্রে তাঁর মত বা চরিত্রকে 
বিকৃত করার চেন্টাও দেখোছলেন। ভারতবর্ষের .কতকগ্াঁল কাগজ তাঁর মতের যথেম্ট 
পাবালাঁশটি দিলেও, স্বামীজী জানতেন, সংবাদপত্রের এই সমর্থন ততক্ষণ বজায় থাকবে 
যতক্ষণ সংবাদপন্রের মনোমত তিনি-কন্তু মতপার্থক্য আসবেই। সেক্ষেত্রে এই সকল 
পন্রপাত্রকার সমর্থন পেয়ে যেতে হলে তাঁকে নিজের মতের স্বাধীনতা খর্ব করতে হবে। 
সেটা নিশ্চয় তাঁর পক্ষে করা সম্ভব নয়! সুতরাং, বেদান্ত-আন্দোলনের মুখপত্র অবশ্যই 
চাই। 

পাত্রকা-প্রকাশে স্বামীজীর সাকুয় ইচ্ছার সূত্রপাত পাশ্চান্তে হিন্দধর্মের আচার্যবূপে 
প্রীতিষ্ঠালাভ করার পর থেকেই । তাঁর কীর্তকথা সংবাদপত্র-মাটফত ভারতে পেশছে হাবল 
আবেগের সৃষ্ট করোছিল, সেই ভাবাবেগকে নিছক বন্দনাগানের মধ্যে নিঃশোঁষত হতে দেবার 
ইচছ্বা তাঁর ছিল না। তাকে নিাঁদন্ট খাতে প্রবাহত করতে চাইলেন। সংঘ, এবং সংঘের 
মুখপর্র-প্রাতিষ্ঠায় তাই আগ্রহী হলেন। এ-ব্যাপারে তাঁর মনে প্রথমেই সেই মানুযাঁটর মুখ 
ভেসে উঠল, যিনি তাঁর আমেরকাগমনের নিমিত্ত হয়োছলেন_ আলাসঙ্গা পেরুমল। ধন্য 
চাঁরন্র! রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসে অক্ষয় স্থানের আঁধকারশ এই মানূষাঁট 'ববেকানন্দের 


থেকে প্রকাশিত মলয়ালম মাঁসক), বিবেকদীপ কেনকাতা বিবেকানন্দ সোসাহীঁটর বাংলা ব্ৈমাঁসক), 
আশ্রম কেলকাতার বাংলা সাপ্তাঁহক), বেক ভারতী হেল ইটাচ্নার বাংলা ন্ৈমাঁসিক), 
ভাখখুখে বেরাহনগর রামকৃষ্ণ সেবায়তন থেকে প্রকাশিত); শ্রীমা সারদা (ললযয়া শ্রীশ্রীযেদগেশ্বরী 
রামকৃষ্ণ মঠ থেকে) ইত্যাঁদ পীাত্রকার কথা জানা যায়। কন্যাকুতারী বিবেকানন্দ কেন্দ্র একাধিক 
পান্রকা চালান। বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, কলকাতা, প্রকাশ করেন 'ববেক জীবন। বিবেকানন্দ 
কেন্দ্র ্রন্মবাঁদনের পুনরাবির্ভাব ঘাঁটয়েছে, বেরুচ্ছে বাঙ্গালোর থেকে; ইংরাঁজ পাব্রকা। এরাই 
বার করছেন যুবভারতী হেংরাজ মাসিক, মাদ্রাজ), কেন্দ্রভারতী েহল্দী মাসিক, নয়াদল্লশ) । 

জাপান পন্নিকাও আছে। ১৯৫৯ সাল থেকে একটি জাপানী মাসিক পাত্রকা বেরুচ্ছে; প্রকাশক 
ঢোকিওর নিকটবতাঁ জুস-তে অব্থত 'িপ্পন বেদান্ত কিয়োকাই [৬6৫৪1162 9০০15% ০৫ 
3820] | পত্তিকার নাম-ফুমেৎস্‌ নো কোতবা (2877208 2০29486. 2 05 ঢ10155591 
0০90০1] : জাপানের ওশাকা থেকেও এই ভাবের একটি পন্নিকা বেরোয়। 

এই তালিকা অবশ্যই সম্পূর্ণ নয়। রামকৃষ্ণ ভাবধারার অনুগামী শিক্ষা ও সংস্কাতমূলক যে 
অজন্ত্র প্রাতিষ্ঠান আছে, তাঁরা নিয়ামত ষাণ্মাঁসক বা বাৎসারক পান্রকা বার করেন, বিশেষ সংখ্যাও 
বার করেন- তাদের উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এই ভাবধারার ছোটখাট সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পান্রকা 
প্রায়ই বেরোয়, কম-বোৌশ আয়ু তাদের। 

পন্রপান্রকার এই তালিকা রচনায় আম রামকৃষ্ণ মিশনের রহ্মচারী শত্করের সাহাষা পেয়েছি। 


দ্বামী বিবেকানন্দ প্রবার্তত সাময়িক পন্ন ৩ 
বদেশগমনের প্রধান উদ্যোন্তা এবং [িবেকানন্দ-আঁদস্ট প্রধান বেদাল্ত-পান্রকার পরিচালক- 
সম্পাদক। ভাগনী নিবোঁদতা ভিন্ন স্বামীজশর কাজে এত বড় ভূমিকা স্বামজীর আর' 
কোনো শিষোর আছে না সন্দেহ, এবং সেইজনাই িবোঁদতার কাছে-“৩ 026 119 
10101, 1621 4৯12511088 !” [মিস ম্যাকলাউডকে; ৩১.৮.১৯০৪]। 

আর একটি ব্যাপারে গোটা ভারতবর্ষের অপাঁরসীম খণ আলাসঙ্গা পেরুমলের কাছে-_ 
তাঁকে সম্বোধন করেই স্বামীজীর আঁণ্নময় পন্রের আঁধকাংশ' লাখত-_ভারতবর্ষ তার আতম- 
বোধ ও আত্মপ্রসারের মহাবাণী যে-পন্রগ্যাল থেকে সংগ্রহ করোছল তার সংগ্রামের কালে। 

পান্রকার প্রয়োজনশয়তা স্বামীজীর মতো আলাসঙগাও অনুভব করোছিলেন। স্বামীজীর 
কাছে সম্ভবতঃ 1তানই প্রথম পান্রকা প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বামীজন সে-ইচ্ছার 
যৌন্তকতী স্বীকার করেও গোড়ায় মানবসেবামূলক কর্মের আঁধক মূলোর কথা লিখে 


পাঠান। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮ মে, চিকাগো থেকে আলাসগ্গাকে উদ্দীপনাময় এক 
চিঠিতে এ কথা লেখেন : 


“আমার কোনো সাহায্যের দরকার নেহ। তোমরা 'িছ অর্থ লংগ্রহ করে একাঁটি ফণ্ড 
খুলবার চেষ্টা করো। শহরের সর্বাপেক্ষা দাঁরদ্রুগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকা- 
নামত কুটীর ও হল প্রস্তুত করো। গোটাকতক ম্যাঁজক-লণ্ঠন, কতকগ্ীল ম্যাপ, শ্লোব 
এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাঁদ ফেগাড় করো। প্রাতাদন সন্ধ্যার সময় সেখানে 
গরীব, অনূন্নত, এমন কি, চন্ডালগণকে পর্যন্ত জড়ো করো; তাদের প্রথমে ধর্মউপদেশ 
দাও, তারপর এ ম্যাঁজিক-লণ্তন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভাত চলিত 
ভাষায় শিক্ষা দাও। আঁগ্নমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক গঠন করো। তোমাদের উৎসাহাঁপ্ন 
তাদের ভিতর জেবলে দাও। আর ক্রমশঃ এই সংঘ বাড়াতে থাকো-ওর পাঁরাঁধ বাড়তে 
থাকুক। তোমরা যতটুকু পারো, করো। নদীতে যখন জল থাকবে না, তখন পার হব বলে 
বসে থেকো না। পাঁত্রকা, সংবাদপত্র প্রভৃতির পারচালন ভাল সন্দেহ নেই; কিন্তু চিরকাল 
চখগংকার ও কলমপেশা অপেক্ষা প্রকৃত কার্য, যতই সামান্য হোক, অনেক ভাল ।...একাঁট 
কুটীর ভাড়া লও এবং কাজে লেগে যাও। পান্রকাদি গোঁশ, ইহাই ম্যখ্য। যে-কোনোরূপেই 
হউক, সাধারণ দরিদ্র লোকের মধ্যে আমাদের প্রভাব বস্তার করতেই হবে। কার্ষের সামান্য 
আরম্ভ দেখে ভয় পেয়ো না, কাজ সামান্য থেকেই বড় হয়ে থাকে । সাহস অবলম্বন করো । 
ল্তো হতে যেও না, সেবা করো ।” 

এই পনব্রের রচনাভাঁঙ্গ থেকে মনে হয়, আলাসিঙ্গা সংবাদপন্র বা সামায়ক পন্র সম্বন্ধে 
কোনো আঁভগ্রায় ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছেন। স্বামীজী সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেনাঁন, 
কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে সেবা ও শিক্ষাবস্তারের আঁধক মূল্যের বিষয়ে আঁধক জোর 
দিয়েছেন। কিন্তু এর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই দেখতে পাব, স্বামীজীই আলাসিগ্গাকে 
পাত্রকা প্রকাশের ব্যাপারে অনুরোধ জানাচ্ছেন, যা ক্রমে তাঁগদে পাঁরণত হবে। স্বামজগর 
মনোভাবের এই ঈষৎ 1দক-পাঁরবর্তনের কারণ কিঃ 


যতদূর মনে হয়, স্বামীজী, আলাসঙ্গা ও মাদ্রাজ ভন্তগণের প্রকাতি ও সামর্থাসীমা 
সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই আর একবার চিন্তা করে 'নয়োছিলেন। যে মানবসেবা ও দাঁরদ্রদের মধে) 
'শক্ষাবিস্তারের কথা তিনি ভাবাছলেন, সে-কার্য সিদ্ধ করার উপযোগণ মানুষ সম্ভবতঃ 
'আলাসংগারা ছিলেন না, আলাসিঞ্গা ধর্মপ্রচারে উৎসাহশী। এ-ব্যাপারে তিনি প্রাণপাত 
পারশ্রম করতে পারেন। আলোচনা-চক্র, প্রচার, জনসংযোগ, পান্রকা ও পাস্তকা-প্রকাশ 
-এ সকল তাঁর প্রিয় কার্য। স্বামীজশি সে-কথা বুঝে আলাসঞ্গাকে তাঁর স্বধমেই শেষ- 
পর্য্ত নিয়োগ করলেন। আমরা দেখতে পাব, আলাসিঙ্গা তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই 
দ্বধমে” নিরত 'ছিলেন। 


8 1ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


এ ছাড়া, শ্রীমতী লুই বার্কের গবেষণা অনুযায়শ বলা যায়--১৮৯৪ শ্রীস্টাব্দের মাঝা- 
মাঝ সময় থেকে স্বামীজীর মনে বেদান্তকে বশ্বধর্ম করে তোলার ইচ্ছা জাগে। মনে হয়, 
তদনূষায়ী এ বেদান্তের ভারতীয় প্রচার-পান্রকার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন ও সে- 
বিষয়ে আলাঁসিঙ্গাকে উৎসাহ দেন। 


| দুই ] 


এইখানে পান্রকা-বিষয়ক বর্ণনা কিছু সময়ের জন্য থাঁময়ে আমরা' আলাাসিঙ্গার জশীবন- 
তথ্যের মধ্যে অজ্পভাবে প্রবেশ করতে চাই। স্বামশজশী কেন পন্রিকা-প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর 
উপর বিশেষভাবে নিভ'র করোছলেন, তা এই জীবনতথ্যের দ্বারা উদ্‌ঘাঁটিত হবে। 

দুঃখের বিষয়, আলাসঙ্গার জীবন সম্বন্ধে বেশী উপাদান পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে 
উল্লেখযোগা সংবাদ পাওয়া গেছে-€১) তাঁর দেহত্যাগের পরে '্রহ্ষবাদিনে' প্রকাশিত শোক- 
প্রবন্ধে; (২) শদনমাণি পীন্রকার ১৯৩৮ বার্ধঘক সংখ্যার একটি প্রবন্ধে “বেদান্ত 
কেশরী'তে ডিসেম্বর ১৯৪১, অনূদিত); (৩) প্রবুদ্ধ ভারতে' ১৯৪৭, অগস্ট সংখ্যায়, 
আলাসিঙ্গার নাতি এম জি শ্রশীনিবাসন-এর প্রবন্ধে। 

আলাসিঙ্গার শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্বন্ধে তাঁর নাতি শ্লীনবাসনের লেখা থেকে তথ্য 
সংকলন করে দিচ্ছ : 

“মহশূর রাজ্যের চিকমাগাল্‌রে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আলাসঙ্গার জল্ম। পিতা নরাঁসমা- 
চার্য ধনী না হলেও সন্ত্রান্ত। তীরা শ্রীবৈষণব সম্প্রদায়ের অন্তভ্ন্ত, মহীশরের মাণ্ড্য গ্রামে 
আদ বাস। স্থানীয় এক িীনাসপ্যালাটতে পিতা কেরাণী ছিলেন; পরে মাদ্রাজে চাকার 
নেন। আলাসঙ্গার শিক্ষা প্রথমে মাদ্রাজ প্রোসডেসি কলেজে, পরে মাদ্রাজ 'ক্িশ্টান কলেজে । 
শৈষোস্ত কলেজে 'তাঁন সপাঁরচিত শিক্ষাব্রতী ডাঃ উইলিয়ম মিলারের এক প্রিয় ছাত্র। 
১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানে 'িগ্র নেবার পরে আলাসঙ্গা ল' কলেজে সামান্য 'কছ সময়ের 
জন্য পড়েন। অনিবার্ কারণে আইনপড়া ছেড়ে দিয়ে তাঁকে অল্প বয়সেই চাকাঁরর সন্ধান 
করতে হয়। প্রথমে কুম্ভকোনমের এক স্কূলে শিক্ষক; তা ছেড়ে দিয়ে ১৮৮৭ সালে 
চদাম্বরমে পচিআপ্পা স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক। সেখানে এমন যোগ্যতার পারিচয় দেন যে, 
তিন বছরের মধ্যে মাদ্রাজে পচিআপ্পার হাইস্কুলে প্রধানাশক্ষক। এই পদে 'তাঁন তাঁর 
অজ্পায়ু জীবনের প্রায় শেষপর্যধায় পযন্ত সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে গেছেন । মৃত্যুর কিছু 
আগে পাঁচআশগ্পা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপকপদে 
নষ্যন্ত হন। জীবনের শেষ অবাঁধ তান 'পাঁচআপ্পা ট্রাস্ট'-এর সেবা করে গেছেন পরম 
আনুগত্যের সঙ্গে। ছাত্র ও সহকমা্দের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তিনি প্রচুর লাভ করেছেন।”২ 

শ্রীযুন্ত শ্রীনবাসন অতঃপর জানিয়েছেন, বিজ্ঞানশক্ষা দান করাই 'বল্তু আলাসঙ্গার 
জীবনোদ্দেশ্য ছিল না, কিংবা রাজনোতিক বারত্বও তিনি কামনা করেনাঁন, ভারতের জণীবন- 
সঙ্গীত যে, ধর্মেই ঝওকৃত তা তিনি গভীরভাবে উপলান্ধি করেছিলেন; খ্রীস্টান মিশনারারা 
ভারতীয় ধর্মের যে-সব বিকৃত ব্যাখ্যা বা কুৎসা করত, তা তাঁকে ব্যাথত করেছিল । আলাসখ্গা 
ঘখন প্রতিকারের উপায়-সন্ধানে ব্যাকুল, তখনি তাঁর সঙ্গে পাঁরব্রাজক বিবেকানন্দের পারিচয়। 

১৮৯৩ সালের শেষ দিকে চিকাগোয় বিরাট আকারে ধর্মমহাসভা বসছে, এই সংবাদ 
আলাসগগাকে চণ্চল করে তোলে। ডাঃ বারোজ, ডাঃ উইলিয়ম চিলারকে ধর্মমহাসভার বিষয়ে 





২ আলাসঞ্গার দেহান্ত হয় ১১ মে, ১৯০৯। এইসময়ে তাঁর বয়স ছিল ৪৪ বৎসর। মৃত্যুর 
কয়েক মাস আগে নীচের চোয়লে ক্যানসার হয়। তাতেই তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু 
হয়োছল এর চার বছর আশে। 


স্বামী 'বিবেকানন্দ প্রবারতত সাময়িক পন্ত 


িখোছলেন। আলাসিংগার কাকা বিখ্যাত বৈষফব পাঁণ্ডত যোগী পার্থসারাথ আয়েঞ্গার 
আমেরিকার ণহন্দু লীগের" সঙ্গে সংাশলম্ট ছিলেন, তাঁনই আলাসিঙ্গাকে ধর্মমহাসভার 
ধবাদ দেন। [হন্দুধর্মের উত্থানের ভাবনায় আলাসঙ্গা পূর্বাবাঁধ ব্যাকুল, আন্তজাতিক 
মন একাঁট আঁধবেশনের গুরুত্র তাঁর চোখে স্বভাবতই ধরা পড়ে-হন্দুধর্মের পক্ষে একজন 
যোগ্য প্রাতীনাঁধ প্রেরণের ভাবনায় তাই খুবই উৎকাঁণ্ঠিত হয়ে ওঠেন, অধ্যাপক এম রঙ্গাচার্যকে 
আমোরিকা যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান, কিন্তু 'িতনি রাঁজ হনাঁন। আলাসঙ্গা ছটা 
হতাশ হলেও চেন্টা ছাড়েননি। এই সময়ে একাদন তানি তাঁর ছোট ভাই এম সি কৃষ্ণমাচারের 
কাছ থেকে শুনলেন, একজন তরুণ সন্ব্যাসী মাদ্রাজে এসেছেন, আযসস্টান্ট সসাক্যাউনটান্ট 
জেনারেল মন্মথনাথ ভট্রাচার্যেব বাঁড়তে আছেন, হিন্দুশাস্ত্ এবং ইংরেজী ভাষায় তাঁর 
অসাধারণ দখল। কৌতূহলী আলাসঙ্গা-জি জি নরাঁসমাচার, আর এ কৃষ্ণমাচার প্রভাতি 
কয়েকজনকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন । “প্রথম দর্শনেই আলাপসঙ্গা যেন পূর্ব 
সংস্কারে বঝলেন- এই সেই প্রার্থিত পুর্ব ।...স্বামশীজীর চোখে যে আলো জঃ্লাছল তা 
যেন আলাসঙ্গাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এই অজানা সন্ন্যাসীকে ভালবাসবার. গরুরূপে 
ঝধীণ করবার আনবার্য আবেগে তান আঁভভূত হয়ে গেলেন।” 
আলাসিঙ্গা স্বামীজীকে প্র্ন করোছিলেন, “স্বামীজনী, আগানি চিকাগোয় যাচ্ছেন না। 
কেন?" “কেন নর? ঠিক তো!” স্বামীজী বলোছলেন। আলাসঙ্গা ক্রমেই অনুরোধের 
পাঁরমাণ বাড়াতে লাগলেন। তান অনুভব করোছলেন, বাহ্র্জগতে সনাতন 'হন্দুধর্মের 
উপাস্থত হবার এই পরম সুযোগ, বোধহয় চরম সূযোগ। স্বামশীজীর মনাস্থর করতে সময় 
লেগোঁছল। কিন্তু আলাসঙ্গার নিঃস্বার্থ আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হতে পারে না। “১৮১৯৩ শ্রীস্টাব্দের 
1শবরান্রর দন; সারাক্ষণ স্বামণীজণ প্রায় মৌন, গভনর ধ্যানে আচ্ছন্ন; সেই রান্রেই স্বামীজ৭ 
স্থর করলেন-তাঁন আমোরকায় যাবেন।” 





এরপরে স্বামীজীীরু যান্রার জন্য আলাসিঙ্গা ঠিকভাবে অর্থসংগ্রহ করেছেন, গকভাবে 
তাঁকে বিদায় দিয়েছেন, সেকথা শ্রীযুস্ত শ্রীনবাসন বলেছেন তাঁর লেখায় । পূর্বে আমরা তার 
আলোচনা করেছি। আলাসঙ্গার বিষয়ে উপরের তথ্যের সঙ্জে শদনমাঁণ' পাঁত্রকা থেকে 
"তত আর একাঁট সংবাদ যোগ করে দেওয়া উচিত--আলাসঙ্গা ভারতে বহন; 'বাঁশষ্ট ব্যান্তর 
সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে পাঁরাঁচত ছিলেন। তাঁরা আলাসিঙ্গাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন । শ্রানিবা- 
সনের লেখায় এবং পণদনমাঁণ, পান্রকার লেখায় আযান বেশান্তের সঙ্গে আলাসঙ্গার ঘনিষ্ঠ 
পরিচয়ের কথা পাওয়া যায়। 


| তিন | 


সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আলাসিগ্গার মিশবার ক্ষমতা, সেইসঙ্গে কর্মপটূতা ও 

নিম্ঠাশান্তর দ্বারা দেশের শ্রেম্চ মানূষদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে তাঁর সামর্থেযর কথা স্বামশজাীর 
জানা ছিল। তান বুঝোছলেন, এই ক্ষমতার জন্য আলাসঙ্গার পক্ষে পান্রকা চালানোই 
সম্ভবপর শ্রেম্ত কাজ: তদনূযায়ণ এ কাজে তিনি আলাসিঙ্গাকে উৎসাহত করতে থাকেন। 
আলাসিঙ্গাকে লেখা স্বামীজীর কয়েকাঁট চিঠির অংশ পরপর উদ্ধৃত করা যাক : 
_ শপান্রকাখানা বার করো-আমি মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পাঠাব ।...কাগজ ছাপানো ও অন্যান্য 
খরচের জনা মাঝে-মাঝে তোমাদের কাছে টাকা পাঠাবার চেম্টা করব।...মাদ্রাজ থেকে যে- 
কাগজখানা বার হবার কথা হচ্ছিল, তার ক হল ?...কাঁডকে 'দয়ে লেখাতে থাকো, তাতেই 
তার মেজাজ ঠিক থাকবে ।” ৫১১ জুলাই, ১৮৯৪) 

“একটা ছোটখাট সাঁমাত প্রতিষ্ঠা করো, তার মুখপন্রস্বরূপ একখানা সামায়কপন্ত বার 


ঙ বিবেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


করো-তুমি তার সম্পাদক হও । কাগজটা বার করবার, ও কাজটা আরম্ভ করে দেবার জন্য, 
খ,ব কমপক্ষে কত! খরচ পড়ে, হিসেব করে আমাকে জানাবে, আর সমাতটার নাম ও ঠিকানা 
জানাবে। আমি তাহলে তার জন্য টাকা পাঠাব, শুধ? তাই নয়, আমোরকায় আরও 

ধরে তাঁরা যাতে বছরে মোটা চাঁদা দেন, তা করব। কলকাতায়ও এ রকম করতে বল... 
আমার হাতে এখন ৯০০০ টাকা আছে-_তার কতকটা ভারতের কাজ আরম্ভ করে দেবার 
জন্য পাঠাব, আর এখানে অনেককে ধরে তাদের দিয়ে বাংসাঁরক ও ষাণ্মাঁসক বা মাসিক 
হিসাবে টাকাকাড়ি পাঠাবার বন্দোবদ্ত করব। এখন তুমি সামাতটা খুলে ফেল, এবং কাগজটা 
বার করে দাও; আর-আর আনূষাঁঙ্গক যা আবশ্যক, তার তোড়জোড় করো । এ ব্যাপারটা 
খুব অল্প লোকের মধ্যেই রেখো ।...সামাতির একটা অসাম্প্রদায়ক নাম দিও- আমার মনে 
হচ্ছে প্রবৃদ্ধ ভারত" নামটা হলে মন্দ হয় না। এ নামটা দিলে তাতে হিন্দুদের মনে কোনো 
আঘাত না দিয়ে বৌদ্ধদেরও আমাদের দিকে আকৃষ্ট করবে। প্রবৃদ্ধ, শব্দটার ধ্বাঁনতে 
(প্রিঁব্দদ্ধ') বৃদ্ধ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ আছেন-তার সঙ্গে 'ভারত' জুড়লে হন্দুধমেরি 
সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্মিলন বোঝাতে পারে।” 0৩১ অগস্ট, ১৮৯৪) 

তোমাদের যে খবরের কাগজ বার করবার কথা ছিল তা ছেড়ো না।...মাঁদ পারো তচ্গা 
সংবাদপন্ত ও সামায়কপন্্র উভয়ই বার করো। আমার যে-সকল ভ্রাতা চাঁরাদকে ঘুরছেন, 
তাঁরা গ্রাহক সংগ্রহ করবেন। আমিও অনেক গ্রাহক জোগাড় করব এবং মধ্যে-মধ্যে কিছ, 
ণকছ; টাকা পাঠাব ।” (২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪) 

“যাঁদ বৈদান্তিক ভাবধারার একটি পাঁন্রকা বার করতে পারো, তাহলে আমাদের কাজকে 
এগিয়ে দেবে। কাজে লেগে পড়ো। অপরকে সমালোচনা করো না। যাঁদ সত্যকার কিছ 
বাণ দেবার থাকে দাও, শেখাবার থাকে, শেখাও, তার বেশী দরকার নেই।...একটা কু 
করে আমায় দেখাও । একটা মন্দির, একটা ছাপাখানা, একখানা কাগজ, থাকবার জন্য একখানা 
বাঁড় করে আমায় দেখাও ।” (১৮৯৪) 

স্বামখীজশীর যে-সকল পরাংশ উদ্ধৃত করলাম, তার থেকে দেখা যায়, স্বামশজন প্রস্তাবিত 
কাগজের পূর্ণ কর্তৃত্ব আলাসিঙ্গার উপরে দিয়েছিলেন; এবং কাগজের অর্থের দায়িত্ব নিজে 
গ্রহণ করোছলেন। আরও দেখতে পাওয়া যায়, কাগজের সঙ্গে স্বামীজী একটি সংঘ ও 
একাঁট মাঁন্দরের পাঁরকল্পনাও করেছেন। সংঘের নামকরণ করেছেন প্রব্দ্ধ ভারত।” এঁ 
নামকরণের কারণও জানিয়েছেন। পান্রকার নাম 'প্রবৃদ্ধ ভারত" করতে হবে একথা 'তিনি 
দপম্টভাবে বলেননি. কিন্তু মনোগত আভিপ্রায় হয়ত তাই ছিল। পরে দেখা যাবে, তাঁর দ্বিতীয় 
পাত্রকার ক্ষেত্রে এই নামাঁটই গৃহীত হয়োছল। 

উদ্ধৃত অংশগ্ঁল থেকে আর একাঁট 'জনিস দেখা যায়, স্বামীজনর ইচ্ছা ছিল, সামায়ক 
পান্রকার মতো সংবাদপন্রও প্রকাঁশত হোক। তাঁর মে আঁভপ্রায় সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়ান, তখন 
বা পরে। 

স্বামীজীর পাঁরকজ্পনা এখানেই শেষ নয় ইংরাঁজর মতো দেশীয় ভাষাতেও পান্রকা 
চাইলেন। ১৮৯৫, ৩ জান.য়ার 'বিচারপাঁতি সব্রহ্ষণ্য আয়ারকে লিখলেন : 

প্রথমে মাদ্রাজে ধর্মতত্ শিক্ষা দেবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, ক্লমশঃ 
তাতে অন্যান্য অবয়ব সংযোজন করতে হবে।...এ বিদ্যালয়ের মুখপন্রস্বরূপ একখানি 
ইংরাঁজ ও একখান দেশীয় ভাষার কাগজ থাকবে ।” 

যতদূর পেয়োছ, ১১ জুলাই, ১৮৯৪, পন্রে স্বামীজী আলাসঙ্গাকে পাত্রকা বার 
করার চেষ্টা করতে প্রথম বলেন। পান্রকার আঁিপ্রায় যে, আল্াসঙ্গার মাথায় তার পক 
থেকেই ছিল, তাও দেখোছি। তাহলেও, স্বামীজীর নিশি পাবার পরেও, আয়োজন করতে 
বছরখানেক কেটে গেল। স্বামীজী ১৮৯৫১ ৬ মে, আলাসিঙ্গাকে যে-চাঠ লেখেন, তাতে 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সামায়ক পনর - গু 


মনে হয়, তান জেনেছেন যে, আলাসঞ্গা পান্রকা-প্রকাশের ব্যাপারে অনেকখানি এগিয়ে 
গেছেন। স্বামীজী এ চিঠিতে প্রস্তাবিত কাগজের উচিত-প্রকীতি সম্বন্ধে তাঁর আভমত 
[বিস্তারিত লিখে পাঠান : 

“এখন কাগজখানা কোনরূপে বার করবার খুব ঝোঁক হয়েছে আমার। এই পত্রিকার 
গৃরুগম্ভীর বিষয় যেন লঘুভাবে আলোচিত না হয়, এর সুর ধাীর-গম্ভীর উচ্চ গ্রামে 
বাঁধা চাই। আম এখানে অনেক গ্রাহক যোগাড় ক'রে দেবো, আম নিজে ওর জন্য প্রবন্ধ 
লিখব এবং সময়ে-সময়ে আমোরকান লেখকদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে পাঠাব। তোমরাও 
একদল পাকা নিয়ামত লেখক ধরো। তোমার ভাঁগনশপাঁত [অধ্যাপক রখ্গা্চার্য] তো একজন 
খুব ভাল লেখক। তারপর আম তোমাকে জ:নাগড়ের দেওয়ান হাঁরদাস-ভাই, খেতাঁড়র 
রাজা, গীলমাঁডর ঠাকুর-সাহেব প্রভৃতির নামে পল্র দেবো, তাতে তাঁরা কাগজটার গ্রাহক হবেন- 
তা হলেই ওটা খুব চলে যাবে । সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও দূঢ়চিত্ত হও এবং কাজ ক'রে যাও । আমরা 
বড় বড় কাজ করব_ভয় পেও না। এই, একটি নিয়ম করো যে, কাগজের প্রত্যেক সংখ্যায় 
পৃবৌন্ত তিনাট ভাষ্োের (দ্বৈত, বিশিম্টাদ্বৈত, অদ্বৈত) মধ্যে কোনো না কোনো একাটর 
খাঁনকটা অন্‌বাদ থাকবে ।...কাগজের প্রথম সংখ্যাটার বাইরের চাকাঁচক্য যেন ভাল হয়। 
আঁম ওর জন্য একটা প্রবন্ধ লিখব। আর ভারতে ভালো-ভীলো লেখকদের কাছ থেকে 
ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়েব ভালো-ভালো' প্রবন্ধ সংগ্রহ করো. .পাপ্লিকার প্রচ্ছদপন্রে প্রবন্ধ ও 
লেখকদের নাম থাকবে ।...আগামী মাসের মধ্যেই আমি প্রবন্ধ ও টাকা পা্াঁচ্ছি।? 

পান্রকার আর্থক দায়ত্ব যে স্বামীজী এই পর্যায়ে নিজে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করোছলেন, 
তা এই পত্রেই রয়েছে : 

“এখন কাজে লাগো-কাগজখানার জনা এখন উঠে-পড়ে লাগো। আম কলকাতায় 
[কিছু টাকা পাঠিয়োছ, মাসখানেকের ভেতর কাগজট।র জন্য তোমাদের কাছেও কছ টাকা 
পাঠাতে পারবো। এখন অবশ্য অল্পই পাঠাব, পরে 'নয়ামতরূপে কিছু-কছু পাঠাতে 
পারবো। এখন কাজে লাগো। হিন্দু ভিখারীদের কাছে আর ভিক্ষা করতে যেও না। আঁ 
নিজের মস্তিষ্ক এবং সবল দক্ষিণ বাহুর সাহায্যে নিজেই সব করব। এখানে বা ভারতে 
আম কারও সাহায্য চাই না। আম কলকাতা ও মাদ্রাজ দু" জায়গায় কাজের জন্য যা টাকার 
দরকার, তা নিজেই রোজগার করব ।” ৃ 

স্বামীজন অতঃপর প্রথম দফায় টাকা পাঠালেন ১০০ ডলার (২৮ মে, ১৮১৫ শচাঠি), 
মাসখানেক পরে আরও টাকা পাঠাচ্ছেন লিখলেন (১ জুলাই), সেইসঙ্গে পাঁণ্রকা প্রকাশের 
জন্য আবার তাগদ দিলেন। আরও মাসখানেক পরে এক পান্রে পান্রকার নাম ও মটো 
অনুমোদন করলেন (৩০ জুলাই), নাম- ব্রক্মবাঁদন, মটো-_-“একং সাঁদ্বপ্রা বহযধা বদচ্তি” 
_এবং উৎসাহ দিয়ে লিখলেন “ সন্ন্যাসীর গশীতি”_এইটিই তোমাদের কাগজে আমার প্রথ্ন 
প্রবন্ধ । নিরুৎসাহ হয়ো না।...বতাদন তোমার অন্তরে উৎসাহ, এবং গুরু ও ঈশ্বরে বিশ্বাস 
-এই তিনাট জনিস থাকবে, ততাঁদন কিছুতেই তোমায় দমাতে পারবে না।" 

কিন্তু যখন আরও এক মাসের উপর কেটে গেল, অথচ পাশ্রিকা বেরুল না, তখন স্বামীজ? 
[বিশেষ 'বরন্ত হলেন। নিশ্চয় ইতিমধ্যে আরও টাকার প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁকে লেখা হয়ে- 
ছিল। শুধু তাই নয়, ভারতে মার্ডকস প্রভাতি মিশনারাদের কুৎসাপ্রচারে আতঙ্ক প্রকাশ 
করেও আলাসিঙ্গারা চিতি দিয়েছিলেন এইকালে। স্বামীজী ৯ সেপ্টেম্বর, মিথ্যা মিশনারী- 
নিন্দার কর্ণপাত করার জন্য তীর ধিক্কার দয়ে আলাসিঙ্গাকে চিঠি লিখলেন, তার শেষাংশে 
পাত্রকা-ব্যাপারে খোঁছলেন : “আম ইংলগ্ড ও আমোরকা উভয়ন্রই কাগজ বার ক'রব, 
মনে করাছি। সূতরাং কাগজের জন্য যাঁদ তোমরা সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করো, 
তাহলে চলবে না। তোমাদের ছাড়াও আমার অনেক জিনিস দেখবার আছে ।" 


৬ শববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


অবশেষে ব্রন্মবাদিন প্রকাশিত হল, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯১৫ । এটি তখন পাক্ষক পন্র। 
৪ অক্টোবর পষল্তি স্বামীজী পাঁন্রকা বার হওয়ার সংবাদ পানান। অত্যন্ত হতাশ হয়ে এ 
তারিখে কলকাতায় স্বামী ব্রক্মানন্দকে লিখলেন : 

“মান্দ্রাজীরা দেখাঁছ, কাগজ বার করতে পারলে না। বিষয়বাঁদ্ধ 'হন্দুজাতির যে 
একেবারেই নাই! যে-সময়ে যে কাজ প্রাতশ্রুত হও, ঠিক সেই সময়ে তা করা চাই, নতুবা 
লোকের বিশ্বাস চলে বায়।” 

এই চিঠি লেখার অজ্পাদনের মধ্যে, ২৪ অক্টোবরের ভিতরে, স্বামধজী ব্রহ্মবাদনের 
দুটি সংখ্যা পেয়ে যান। সংখ্যাদ্াটর উপর সংক্ষেপে তিনি যে-সকল মন্তব্য করেন, এককথায় 
বলা যায় সেইগ্যালই ব্রন্ষবাঁদন সম্বন্ধে স্বামীজীর স্থায়ী সমালোচনা । ২৪ অক্টোবর তান 
লেখেন : 'ব্রহ্মবাদনের দুটি সংখ্যা পেলাম-বেশ হয়েছে_এইরুপ করে চলো। কাগজের 
কভারটা একটু ভাল করবার চেষ্টা করো, আর সধাঁক্ষপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির ভাষাটা 
আর একট; হালকা অথচ ভাবগুলি একট; উজ্জবল করবার চেষ্টা করো। গুরুগম্ভীর ভাষা 
ও ছাঁদ কেবল প্রধান-প্রধান প্রবন্ধগ্ীলর জন্য রেখে দাও ।” একই চিঠিতে তিনি কাগজটার 
দিকে 'পুরোপাযার নজর' দিতে বলেন, এবং জানান, হাতে টাকা না থাকায় তখান তাঁর পক্ষে 
আরও টাকা পাঠানো শল্ত। 

এর পরে বহু চিঠিতে ব্রহ্ষবাঁদনের প্রসঞ্গ থাকবে । তার একটা বড় অংশ র্রক্গবাদনের 
অর্থসংগ্রহ 'িয়ে। স্বামীজন তাঁর বন্ধূবান্ধব ও পাঁরচিতদের ব্রহ্মবাদনের জনা গ্রাহক সংগ্রহ 
করতে অনুরোধ করেন, নিজে যথাসম্ভব টাকা পাঠাবেন বলেন, এবং শবজ্ঞাপনের জোরে 
পান্রকা চলে', একথা জানিষে আলাসঙ্গাকে 'বিজ্ঞাপন-সংগ্রহে মনোযোগ দিতে নিদেশ দেন। 

বক্ষবাদনে গক-জাতীয় রচনা প্রকাশিত হওয়া উঁচত সে-বিষয়ে স্বামীজী ১৮ নভেম্বর, 
১৮৯৫ লিখলেন : “বহ্মবাঁদনের প্রত্যেক সংখ্যায় ভান্ত, যোগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছ লেখা 
বেরুনো দরকার । 'দ্িবতয়তঃ, লেখার ধাঁজটা ভার কটমটে হচ্ছে। একট যাতে স্বচ্ছ, সরস 
ও ওজস্বী হয়, তার চেষ্টা করো। গত সংখ্যায় ক্ষান্রযদের খুব বাড়ানো হয়েছে; পরে 
ব্রাহ্মণদের খুব প্রশংসা করো, তার পরের সংখ্যায় বৈশ্যদের । কপট ও কাপুরুষ না হয়ে সকলকে 
খুশী করো। দৃঢ়তা ও পাবন্রতার সঙ্গে নিজেদের ভাবগুলি আঁকড়ে ধরে থাকো; আর 
এখন যেরুপ বাধাই আসুক না কেন, জগৎ অবশেষে তোমাদের কথা শুনবেই শুনবে ।” 
এই পীন্রকার প্রাতটি পৃষ্ঠার উপরে তাঁর ি-ধরনের নজর থাকত, তার নমুনা আছে এই 
একই চিঠির শেষাংশে : "ব্রহ্মবাদনে বাবধ সংবাদের একটা স্তম্ভ থাকা উঁচত। একটি 
ভন্ত বৈরাগণী 5110890 0 1115 1101691 ০011 এইরূপ ভাষা লিখো না। ভক্ত বৈরাগণর 
মৃতার সঙ্গে এইরূপ বাক্যযোজনা একট; হাস্যোদ্দপক।” পান্রকাটকে কেন্দ্র করে স্বামীজাঁর 
অনেক আশাই গড়ে উঠেছিল, এবং িতনি কতখাণন তীর প্রীতি ও আগ্রহের সঙ্গে এর 
অগ্রগতি লক্ষ্য করাঁছলেন তার নিদর্শন আলা সিঙগাকে লেখা ২০ ভিসেম্বর, ১৮১৫-র পন্রটি, 
বার সবটাই ব্রন্ষবাঁদনের আলোচনায় পূর্ণ। অনেকখাঁন অংশ উদ্ধৃত করাছি : 

“এইসঙ্গে 'ভান্তযোগে'র কপি কতকটা পাঠাচ্ছি, সঞ্গে-সঙ্গে কর্ম সম্বন্ধেও একটা 
বক্তৃতা পাঠালাম। এরা এখন একজন সঙ্কেতালীপকর নিষ্ন্ত করেছে এবং আম ক্লাসে 
যাীকছু বাঁল, সে সেগুলি টুকে নেয়। সৃতরাং এখন তুমি কাগজের জন্য যথেস্ট মাল 
পাবে। এাগয়ে চলো। স্টার্ড পরে আরও লিখবে। ইংলশ্ডে এরা নিজেদের একটা কাগজ 
বের করবে মনে করছে, ব্রহ্মবাদিনে'র জন্য তাই বোঁশ কিছ; করতে পাঁরিনি। কাগজটার 
একটা মানানসই মলাট না দেবার মানেটা কি বলো দেখ? এখন কাগজটার ওপর তোমাদের 
সমুদয় শাল্ত প্রয়োগ করো; কাগজটা দাঁড়য়ে যাক_আমি এটা দেখতে দৃঢ়সংবঞজ্প। ধৈর্য 
ধরে থাকো এবং মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকো । গিিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না। টাকা-কাঁড়র 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সামায়ক পন্ত ৯ 


লেন-দেন বিষয়ে সম্পূর্ণ খাঁট হও । তাড়াহুড়ো করে টাকা রোজগারের চেষ্টা করো না--ও- 
সব ক্রমে হবে। আমরা এখনও বড়-বড় কাজ করবো জেনো ।... 

“বোদক স্তগ্ীলর অনুবাদের সময় ভাষ্যকারদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো; আর 
[পাশ্চাত্ত্ের] প্রাচ্যতত্বিদূদের কথায় কোনোরকম মনোযোগ দিও না। ওরা আমাদের শাস্্র- 
গুলি সম্বন্ধে কিছুই বোঝে না; নীরস ভাষাতত্বীবদেরা ধর্ম বা দর্শন বুঝতে পারে না। 
উদাহরণস্বরূপ, খগ্বেদের “'আনাীদবাতং শব্দাটর অনুবাদ করা হয়েছে_তাঁন নিঃশবাস- 
প্রশ্বাস না নিয়ে বাঁচতে লাগলেন ।' প্রকৃতপক্ষে এখানে মৃখ্যপ্রাণ সম্বন্ধেই বলা হয়েছে এবং 
অবাতং শব্দের প্রকীতিগত অর্থ-আবিচলিতভাবে অর্থাৎ অস্পন্দভাবে। কম্পারম্ভের পূর্বে 
প্রাণ অর্থাৎ সর্বব্যাঁপনীী জাগাঁতিক শান্ত যে অবস্থায় থাকে, তারই বর্ণনা দৈওয়া হয়েছে 
(ভাষ্যকারগণ দ্রন্টব্য) । আমাদের খাঁষদের ভাবানৃযায়শ ব্যাখ্যা করো, তথাকাঁথত পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের মতানুসারে নয়। তারা ক জানে 2 

“ভাক্তীযোগ সম্বন্ধে লেখাগুলো অনেকটা প্রণালবদ্ধ আকারে আছে: 'কন্তু ক্লাসে যে- 
সব বলা হয়েছে, সেগ্‌লি অমাঁন এলোপাতাশড়_সৃতরাং সেগুলি একটু দেখে-শুনে ছাপাতে 
হবে। তবে আমার ভাবগাীলর ওপর বোঁশ কলম চালিও না।. .'ভান্তিযোগণ্টা বহাঁদন ধবে 
তোমাদের কাগজের খোরাক যোগাবে । তারপর ওটা গ্রন্থাকারে ছাঁপও। ভারত, আমেরিকা 
ও ইংলণ্ডে বইটি খুব বার হবে। মনে রেখো, থিওজফিস্টদের সঙ্গে যেন কোনো প্রকার 
সম্বন্ধ না রাখা হয়। তোমরা যাঁদ সকলে আমাকে ভাগ না করো, আমার পশ্চাতে ঠিক 
খাড়া হয়ে দাঁড়য়ে থাকতে পারো, এবং ধৈর্য না হারাও, তবে আম তোমাদের নিশ্চয় ক'রে 
বলতে পার, আমরা আরও খুব বড়-বড় কাজ করতে পারব হে বৎস, ইংলণ্ডে ধীরে- 
ধীরে খুব বড় কাজ হবে। আম বুঝতে পারাঁছ, তুমি মাঝে-মাঝে নিরুৎসাহ হয়ে পড়। 
যনে রেখো, ইতিহাসের অব্যর্থ সাক্ষ্য, গুরুভন্ত জগৎ জয় করবে। আম জি জ-র চিঠি 
পয়ে ভারি খুশি হয়োছ। বিশ্বাসই মানুষকে িংহতুল্য বীর্যবান করে। তুমি সর্বদা মনে 
রেখো, আমাকে কত কাজ করতে হয়। কখনো কখানো দিনে দু-তিনটা বক্তৃতা দিতে হয়। 
এইভাবে সর্বপ্রকার প্রাতিকূলতা কাটিয়ে পথ ক'রে নিচ্ছি--কিন কাজ! আমার চেয়ে নরম 
প্রকৃতির লোক হ'লে এতে মরে যেত। স্টার্ডর প্রবন্ধটা ছাঁপিয়েছ কি 2..বশ্বাস ও দৃঢ়তার 
পাহিত লেগে থাকো । সত্যানম্ঠ, সাধু ও পাঁবন্্র হও, আর নজেদের ভেতর বিবাদ করো না।” 


| চার ] 


স্বামজীর এই বপুল আশা ও আগ্রহ প্রচণ্ড ধাক্কা খেল একটি ব্যাপারে-তানি 
বক্গবাঁদনে থিয়জাফর অন[প্রবেশ লক্ষ্য করলেন। স্বামীজী অনেকাঁদন ধরেই এই ভয় 
করছিলেন। বহ্‌ চিঠিতে তান যে আলাসিঙ্গাকে গুরুভাঁন্ততে দৃঢ় হতে বলোছলেন, তাঁর 
একটা কারণ আলাসঙ্গার কর্মোদ্দীপনাকে জাগ্রত করে 'নাদ্ট খাতে প্রবাহত করা, কিন্তু 
মন্য কারণ সম্ভবতঃ আলাসঙ্গা প্রভাতিকে থিয়জাঁফ থেকে দূরে রাখা । তান জানতেন, 
তাঁর মাদ্রুজী ভন্তদের মধ্যে থিয়জফি সম্বন্ধে আকর্ষণ রয়েছে, অনেকেই বেশান্তের বিপূল 
প্রভাবে আচ্ছন্ন, এবং মাদ্রাজ থিয়জফি-আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি। থিয়জাঁফকে স্বামীজী 
যভাবে বেদান্ত-ীবরোধী মনে করতেন, মাদ্রাজ্জী ভন্তদের মনোভাব যে ঠিক সেরূপ ছিল না, 
তাও তাঁর জানা ছিল। ব্রহ্মবাঁদনে ক্রমান্বয়ে িয়জাফি-প্রভাব বেড়ে উঠে যখন আযানী 
বশান্তের বক্তৃতার বিজ্ঞাপন পরন্তি তাতে বেরুল (২১ ডিসেম্বর, ১৮৯৫ সংখ্যায়), তখন 
তাঁন ধৈর্য হারালেন, এবং কঠোরতম ভাষায় আলাসিগ্গাকে তিরস্কার করলেন, যার মধ্যে 
বি*বাসঘাতকতা” শব্দাট পর্যন্ত 'ছিল। এই প্রসঙ্গ আম আগে বহঃলাংশে উদ্ধৃতিযোগে 
মালোচনা করোছি। তৃতীয় খন্ড, ৭১-৭৪)। স্বামীজী পাঁর্কার ঠলখোছিলেন, “তোমর৷ 
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কী' ঠিক করলে তা পন্রপাঠ আমায় লিখবে । এ-বিষয়ে আমার মতামত একচুল নড়বার নয়।” 
(২৩ জানুয়ার, ১৮৯৬)। কঠোরভাবে জানালেন, ব্রহ্মবাঁদন বেদান্ত প্রচারের পাব্রকা, 
িয়জাঁফ-পান্রকা নয়। 

গুরুর রূঢ় তিরস্কারে শষ্য কতখাঁন আহত হয়োছলেন, অনুমান করতে পাঁর। 
লাঙ্জতও হয়োছলেন 'নশ্চয়। তান আঁবলম্বে পত্রে উত্তর 'দিয়োছলেন। এঁ চিঠিতে নিশ্চয় 
আলাসঙ্গা পান্রকা সম্বন্ধে ব্যান্তগত দায়িত্ব থেকে মত্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। 
প্রয় শিষ্যের আহত আঁভমানে স্বামীজশ ব্যাথত হলেন, তৎক্ষণাৎ নিজের ন্ট স্বীকার 
করে অনৃতপ্তভাবে লিখলেন (স্বামীজশর মধ্যে দ্র ও 'আশুতোষ' অঙ্গাঁঙ্গ)- 

“এই মাত্র তোমার পন্র পেয়ে এবং তোমরা সকলে সঙ্কল্পে দব্রত আছ জেনে খুব 
খুশি হলাম। আমার চিঠগৃিতে খুব কড়া কথা ব্যবহার করোছি; সেজন্য তুমি কছু মনে 
ক'রো না, কারণ তুমি তো জানই, মাঝে-মাঝে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এখানে 
কাজ ভয়ানক কঠিন, আর যতই তা বাড়ছে, ততই কঠিনতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমার দণীর্ঘ 
বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । অথচ এখনই আমার সম্মুখে ইংলন্ডে বিস্তর কাজ পড়ে 
আছে। তোমায় ভাত্যন্ত পাঁরশ্রম করতে হচ্ছে জেনে আম বড়ই দুঠাখত হলাম। 

“ধৈর্য ধরে থাকো, বৎস! কাজ এত বাড়বে যে, তৃমি ভাবতেও পার না। আমরা আশা 
করাছ এখানে শশঘ্বই বহু সহত্্র গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারব, আর আম ইংলন্ডে গেলে 
সেখানেও অনেক পাব। স্টার্ড ব্রন্মবাদিন-এর জন্য তোড়জোড় করছে। সবই সুন্দর, খুব 
সুন্দর চলছে। ত্যাঁম পত্রিকাখানকে একটা কাঁমাটর হাতে দেবার যে সঙ্কল্প করেছ, আমি 
তা মোটেই অনুমোদন কার না। ও-বকম গছ; করো না। পাত্রব্ার সমজ্ত পাঁরচালনা 'নজ' 
হাতে রাখো এবং তুমিই জ্বত্বাধকারগ থাকো । পরে ক কলা যায় দেখা যাবে। তুমি ভয় 
পেও না। আঁম তোমায় কথা 'দাচছ-যেমন করেই হোক, আম ব্যয় নির্বাহ ক'রব। কামিটি 
করা মানে-নানা রুচির লোক আসবে তাদের 'বাভন্ন খেয়াল প্রচার করতে, আর অবশেষে 
সবটা পণ্ড করবে । তোমার ভ*নঈপতি পাত্রকাখাঁন স্ন্দরভাবে সম্পাদনা করছেন, তিনি 
বিজ্ঞ পণ্ডিত ও অদম্য কর্মৰ। তাঁকে আমার অশেষ শ্রদ্ধা জানাবে এবং আর সব বন্ধুকেও' 
জানাবে। সকল কাজেই কৃতকার্য হবার পূর্বে শতশত বাধা-বিঘের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে 
হয়। যারা লেগে থাকবে, তারা শনঘ্ইই হোক আর বিলম্বেই হোক আলো দেখতে পাবে।” 
(১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮১৬)। 

এই চিঠি থেকেই দেখা যায়, স্বামীজী মাদ্রাজী ভক্তদের মধ্যে আল্াসঙ্গার কর্মদক্ষতায় 
পর্বাধক আস্থাবান ছিলেন, এবং তাঁরই নির্দেশে আলাসিঙ্গা পাত্রকার স্বত্বাধিকারী হয়ে- 
ছিলেন। 

্রহ্মাবাদনের িয়জাঁফ-প্রীতির বিষয়ে সন্দেহ দূর করতে আলাসঙ্গা অতঃপর ১৫ 
ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আমোরকা থেকে প্রোরত কৃপানন্দের এক চিঠি ছাপলেন, যার মধ্যে 
আমোরকায় থিয়জাঁফ-রহস্যবাদের আঁতি শোচনণয় রূপ চীন্রত হল৩ এবং তারপরে ১৪ মার্ট 
ম্যাক্সমূলারের যে প্রটি তিনি ছাপলেন, তাতে পাশ্ডিতপ্রবরের িয়জফির বিরুদ্ধে আপাত্ত 
প্রকাশিত ছিল। ম্যাক্সমূলার লিখেছিলেন-_ 


৩ কৃপানন্দের চিঠির বিষয়বস্তু তৃতীয় খণ্ডে (৭২-৭৪) উপাঁস্থত করেছি। সেখানে দেখিয়েছি, 
ঈবামীজাঁ ব্রক্ষবাদিনের মতো উচ্চ ভাবপূর্ণ পান্রকায় দলীয় কলহের হেতু হতে পারে, এমন রচনার 
প্রকাশ পছন্দ করেন 'নন। তাই কৃপানন্দের এই রচন'য় আপাত্ত জানিক্লোছিলেন। 

স্বামশীজীর কঠোর তিরস্কার হস্তগত হবার আগেই আযানী বেশান্তের 'কমধযোগ সম্বন্ধে 
বন্তুতার সারাংশ ব্রক্মবাঁদনে ৪ জানুয়ারি, ১৮৯৬, সংখ্যায় বেরিয়ে গিয়েছিল। 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সাময়িক পত্র ১১ 
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এই পন্রের তলায় সম্পাদকের পক্ষ থেকে ব্রহ্ষবাদনের নীতির পূুনর্ধোষণা ছিল, যা 
ম্যাক্সমূলারকে জানাবার জন্য প্রধানতঃ লেখা হয়ান, হয়েছিল স্বামীজীকে আশ্বস্ত করবার 
জন্যই ।_ 
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স্বামীজী আশ্বস্ত হয়োছলেন। বহ্গবাঁদনের আর্ক 'দিকটায় ?তাঁন আবার মনোযোগ 
[দিলেন। টাকা পাঠালেন,৪ সকলকে গ্রাহক সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন, এবং 
তাতেও যখন ব্রন্গবাদিনের অর্থকষ্ট দূর হল না, তখন ৬ অগস্ট, ১৮৯৬, সুইজারল্যান্ড 
থেকে পুনশ্চ লিখে পাঠালেন : 

'্রন্মবাদন কতটা আর্ক দুরবস্থায় পড়েছে, তা তোমার পান্রে জানলাম। লগ্ডনে 
যখন ফিরে যাব, তখন তোমায় সাহায্য করতে চেষ্টা ক'রব। তুমি সুর নামিও না যেন-- 
কাগজখাঁন চালিয়ে যাও; আত শশঘই এমন সাহায্য করতে পারব যে, বাজে শিক্ষকতার 
কাজ থেকে তুমি অব্যাহতি পাবে। ভয় পেও না। বড়-বড় কাজ হবে, বংস! সাহস অবলম্বন 
করো । ব্রহ্মবাদিন একটি রত্বাবশেষ, একে নম্ট হ'তে দেওয়া হবে না। অবশ্য এ-জাতীয় 
পান্রকাকে সর্বদাই ব্যক্তিগত বদান্যতার দ্বারা বাঁচিয়ে রাখতে হয়, আর আমরা তাই ক'রব 1” 

এর দুদিন পরেই আবার আলাসঙ্গাকে লিখলেন, “আমার পক্ষে তোমায় বর্তমানে 
জানান সম্ভবপর, ব্রক্ষবাদন-এর জন্য আম তোমায় দু-এক বছরের জন্য মাসিক ১০০ 
টাকা হিসাবে অর্থাং বছরে ৬০ বা ৭০ পাউন্ড 1হসাবে সাহায্য করতে পারব; তাতে তুমি 
[নিজে স্বাধীন হয়ে ব্রক্গবাদিন-এর কাজ করতে পারবে ও সেঁটকে ভাল ক'রে দাঁড়ি করাতে 
পারবে। গণ আয়ার এবং অন্য কয়েকটি বন্ধু কিছ? টাকা তুলে পান্রকার মুদ্রণ প্রভৃতির 
ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন। গ্রাহকদের চাঁদা থেকে কত আয় হয়? তা খরচ ক'রে ভালো 
ভালো লেখকদের কাছ থেকে ভালো ভালো, প্রবন্ধ সংগ্রহ করা চলে না কিঃ ব্র্মবাদনে ঘা 
কিছু বেরুবে, তার সবটাই যে সকলকে বুঝতে হবে, তার কোনো মানে নাই; কিন্তু দেশ- 


৪ "এই সঙ্গে পান্নল্গার জন্য তোমাকে ১১০-ডলার পাঠালাম। আম আমার শিষ্যদের বলোছ, 
যাতে তারা তোমার জন্য 'কছন গ্রাহক সংগ্রহ করে।” মোচ ১৮৯৬)। 


৯৭ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 
প্রেম-প্রণোদিত হয়ে ও পণ্যসয়ের জন্য সকলের এ-পরিকার গ্রাহক হওয়া উচিত_ অবশ্য 
আমি হিন্দুদের লক্ষ্য করেই এ কথা বলছি।...র্হ্মবাদিনটিকে ভালভাবে পরিচালনা করার 
উপর তোমার মুক্তি নির্ভর করে, এই ভাব নিয়ে এগোও । উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-বিষয়ে পূর্ণ নিষ্ঠা 
প্রয়োজন। এই পন্রিকাই তোমার ইম্টদেবতা হোক।...এই চিঠি পেয়ে তুমি আমায় রক্গবাদিন- 
এর সমস্ত আয়ব্যয়ের একটা পাঁরচ্কার হিসাব পাঠিও-যাতে আমি বুঝতে পারি, কি করা 
উঁচত। মনে রেখো-অখন্ড পাঁবন্রতা ও গুরুর প্রাতি স্বার্থশূন্য একান্ত আজ্ঞাবহতাই 
1সাদ্ধর মূল। 

“দু-বংসরের মধ্যে আমরা ব্রহ্মবাদিন-কে এরুপ দাঁড় করাব যে, পান্রকার আয় থেকে 
শুধ্‌ যে, খরচ চলে যাবে তা নয়, স্বতন্ত্র একটু আয়ও হবে। 'বদেশে ধর্মপীত্রকার বোশি 
কাটাতি হওয়া অসম্ভব । সূতরাং হিন্দুদের মধ্যে যাঁদ এখনও কিছুমান ধর্মজ্ঞান বা কৃতজ্ঞতা 
অবাশিস্ট থাকে তবে এ-পাত্রকার পৃষ্ঠপোষকতা তাদেরই করতে হবে।” 

শুধু টাকাকাঁড় নয়, ব্রক্ষবাদনের সব কিছুতে স্বামীজশীর মনোযোগ । পাত্রকার প্রবন্ধ 
বা সম্পাদকীয়তে দুর্বোধ্য তাঁত্ঁকতা বা পাঁরভাষিক শব্দব্যবহারে বারবার আপাঁত্ত জানালেন, 
কারণ তাঁর মতে, ব্রহ্মবাঁদনের দায়িত্ব হল “সারা পাঁথবীকে সম্বোধন করে কথা বলা।” 


পাক্ষিক ব্লক্ষবাদনকে কিছুদিনের মধ্যে মাসিকপন্রে পাঁরবার্তত করতে চান আলাসিঙ্গা। 
১৮৯৬, ২২ সেপ্টেম্বর, স্বামীজশী ইংলণ্ড থেকে আলাসঙ্গাকে লিখিত পন্ে ব্রন্গবাদন 
সম্বন্ধে আবার বিস্তাঁরত আলোচনা করেন যার শেষাংশে পূবোৌন্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে এবং 
ব্রন্ধবাদনের আদর্শরূপ সম্বন্ধে স্বামীজীর বন্তব্য আছে : 

“যথেম্ট প্রবন্ধ দিয়ে কাগজখাঁনকে বড় করতে পারবে-এমন ভরসা যাঁদ না থাকে, 
তবে এখনই ওাঁটকে মাঁসক পাত্রকায় রূপান্তাঁরত করা আমার ভাল মনে হচ্ছে না। এ- 
পর্যন্ত তো পাঁন্রকার আকার ও প্রবন্ধগাঁল আশানুরূপ নয়। এখনও অনেক বিশাল কষে 
পড়ে আছে, যেখানে আমরা প্রবেশও কারাঁন। যথা-তুলসীদাস, কবীর, নানক ও দক্ষিণ- 
ভারতীয় সাধুদের জীবন ও বাণী। এসব অসাবধানে ও যা-তা ভাবে না লিখে সঠিক ও 
পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে লেখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে এ পান্নকার আদর্শ বেদান্ত-প্রচার তো হবেই, 
তা ছাড়া এট ভারতাঁয় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের মুখপন্র হবে-অবশ্য এ গবেষণাঁদ হবে ধর্ম 
সম্বন্ধে । তোমার উচিত কলকাতা ও বোম্বৈর শ্রেম্ লেখকদের সংস্পর্শে আসা ও তাঁদের 
কাছ থেকে সযত্তে রচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ করা ।» 

এর কয়েকমাস পরে, ২০ নভেম্বর, ১৮৯৬. স্বামশজ ব্রক্মবাঁদনের ব্রমোন্নীতিতে আনান্দত 
হয়ে পাঁরতৃশ্তির সঙ্গে লিখলেন- “এখন তো আমাদের ইংরাজশ পারকাখানি দাঁড়য়ে 
গেছে। অতঃপর 'বাভল্ন ভারতণয় ভাষায় কয়েকখানা আরম্ভ করতে পাঁর।" 

বংসরাধিক পাঁরশ্রমের ও উদ্বেগের অন্তে স্বামীজী যে লিখতে পারলেন, পন্রিকাঁট 
দাঁড়য়ে গেছে--তা কিন্তু সত্য-সত্যই কোনোদিন দ্‌ঢ় আি"ক ভীঁ্তর উপর দাঁড়াতে পারেনি । 
স্বামীজার প্রেরণা ও সাহায্য, এবং আলাসঙ্গার প্রাণপাত পাঁরশ্রমের ফলে পান্রকাঁট 
আলাসিঙ্গার মৃত্যুকাল অবাঁধ প্রকাশিত হয়োছল, কিন্তু তারপরে আলাসঙ্গার উত্তরাঁধ- 
কারীদের যথেম্ট চেস্টা সত্তেও আর কয়েক বৎসর মান্র চলে । ১৯১৪ শ্রীস্টাব্দে পাত্রকার্টি 
বন্ধ হয়ে যায়। আলাপিত্গার দেহত্যাগের পর-বৎসরের নভেম্বর সংখ্যায় ব্রন্মবাঁদনে, এই 
পান্রকার ব্যাপারে স্বামীজী ও আলাসঙ্গার ভূমিকা বিষয়ে লেখা হয় : 

“রহ্মবাদিন স্বর্গতঃ স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণবায়ূর স্পর্শে উদগত হয়োছিল। পাঁচ 


৫& ব্রঙ্গবাদনের প্রসপেকটসে সাপ্তাঁহক পন্ররূপে বক্ষবাদিন আরম্ভ করার ইচ্ছার কখা বল৷। 
হয়েছিল। 


জবামী বিবেকানন্দ প্রবার্তত সামায়ক পন্র ১৩ 


বংসর তা তাঁর প্রেমময় করম্পর্শে সঞ্জীবিত ও পৃন্ট থেকেছিল। তখন তার রাজ-রূপ। 
পরবতর্ঁ ঘটনাবহুল দশ বংসরে তার দাস-রুপ, যখন বে*চে থাকার কঠোর সংগ্রাম তাকে 
করে যেতে হয়েছে।...[এই শেষ পবে? পন্রিকার প্রেরণাপুরুষ ও প্রবর্তক স্বামীজীর দেহ- 
ত্যাগ ঘটেছে ।...এবং আমাদের প্রাতভাবান ও সহৃদয় সম্পাদক এম সি আলাসগ্গা পেরু- 
মলেরও মৃত্যু হয়েছে ।...তথাপি পান্রকাট এখনো বর্তমান রয়েছে । জল্মক্ষণে মহাপুরুষ 
হস্তের স্পর্শ ও আশীর্বাদের শান্ত লাভ করোছল বলেই এটি সম্ভব হয়েছে।...আর্থক- 
ভাবে পান্রকাঁট যাঁদও সাফল্য অজন করোনি, তথাঁপ যথাসাধ্য সে জনকল্যাণের চেষ্টা করে 
গেছে। লোকান্তারত আচার্যশ্রেম্ত যে-আদর্শ এর জন্য নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন, তার প্রাত 
বিশ্বস্ত থাকার প্রয়াস এই পান্রকা সর্বপ্রযত্নে করে গেছে।” (অনুদিত) ।৬ 
| পাঁচ ] 

্হ্মবাঁদনের ভিতরের হীতিহাস এই-জবলন্ত আদর্শবাদ, এবং আআপ্রকাশ ও আত- 
বিস্তারের কঠোর সংগ্রাম। বাইরের ইতিহাসে কিন্তু আভনন্দনের অজন্ত্র বর্ষণ। ভারতীয় 
শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা, ও প্রশংসা' পন্রকাট প্রভূত পাঁরমাণে পেয়েছিল। 

কেন সমাদর-তার মূল কারণ_এটি তখন একটি পান্রকা-মান্র নয়--বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 
আন্দোলনের প্রথম মুখপন্ন। বিবেকানন্দ যে-তরঙ্গ তুলোছিলেন তারই' প্রাণধবান এই পান্রকার 
শব্দে-শব্দে ঘোঁষত হবে, এমন প্রত্যাশা সর্বত্র জেগোছুল। 

রহ্ষবাঁদন প্রকাশের আগে তার 'প্রসপেকটাস' বিভিন্ন পন্র-পান্নকায় প্রোরত হয়।এ 
ভারতের অনেক পান্রকাতে সোঁট পূর্ণতঃ বা অংশতঃ প্রকাঁশত হয়, এবং আঁগ্রম আঁভনন্দন 
ঘোঁষত হয়।৮ এইসকল মন্তব্যে পাঁর্কার দেখা যায়, ব্রহ্মবাঁদনকে শএকাঁট সম্ভাবনাময় 
আন্দোলনের সম্ভাবনামযন মুখপন্ররূপেই বিবেচনা করা হয়োছিল। স্বামী "বিবেকানন্দ 
তৎকালীন ভারতবর্ষে .দেশন-ীবদেশী মহলে কোন্‌ গভশর ওৎসূক্য ও প্রত্যাশার সৃষ্টি 
করেছিলেন, তাও এইসব মল্তব্য থেকে দেখতে পাই। সাহেবশ কাগজ মাদ্রাজ টাইমস লিখে- 
ছিল : “পান্রকাঁট স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ এবং উদ্যোগে প্রকাশিত হবে, যিনি এর 


১৪ | ধিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


অন্যতম নিয়ামত লেখক হবেন বলে আশা করা যায়। এহেন পক্ষচ্ছায়ে যখন উদ্ভূত, তখন 
সাফল্যের সমূহ সম্ভাবনা ।...শাক্ষত হিন্দুদের মধ্যে এই-যে ধর্মজাগরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, 
একে সকল মতের মানুষই স্বাগত জানাবেন।” মাদুরা মেল অনুরূপ লখোঁছল : “পাশ্চাত্ত- 
দেশে স্বামশ বিবেকানন্দের বন্তৃতার দ্বারা যে-আলোড়নের স্ান্ট হয়েছে, তা ভারতীয় 
দর্শন, বিশেষতঃ শ্রীমৎ শৎকরাচার্য-প্রাতপাঁদত ভারতীয় দর্শনের বিষয়ে ক্রমবার্ধত আগ্রহে 
িকাঁশত হচ্ছে। [তারই ভাবী বাহক] এই পাত্রকার আঁবর্ভাবের জন্য আমরা সানন্দে 
অপেক্ষা করব।” সোস্যাল রিফর্মার এই পান্রকার সংগঠকদের ঘাঁনম্ঠভাবে জানত। তাই 
মনে করেছিল, যেহেতু “প্রসপেকটসের সঙ্গে যুস্ত মানুষগুঁলি উচ্চাশক্ষা এবং সাম্যের 
জন্য পাঁরজ্ঞাত, তাই তাঁরা অবশ্যই আমাদের এই ভাবী সহযোগন পান্রকার সদরকে সমন্চ্চ 
এবং বিশুদ্ধ রাখতে সমর্থ হবেন।” 

এই আঁগ্রম শুভেচ্ছা, পাত্রকা প্রকাশের পরে আঁভনন্দনে উচ্ছবাঁসত হয়ে উঠৌছল। 
ইন্ডিয়ান মিরার সুন্দরভাবে সর্বমোট কথাটা লিখতে পেরেছিল : “স্বামী বিবেকানন্দ 
[পাশ্চান্তদেশে প্রচারের প্রাথামক পর্ব সমাধা করার পরে] এবার স্বদেশের দিকে মন 
'দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কাজ- ব্রন্মবাদিন নামক একটি ধমায় পা্রকার 
প্রকাশ ।...চতুর্দিকে ধায় চিন্তা এবং আকাত্ক্ষার যুগসূচনা ঘটছে । আশা করা যায়, ব্রহ্ধ- 
বাদিন তার উদার অসাম্প্রদায়ক দ্ান্টভাঙ্গর জন্য এই যুগচেতনার সূরকে প্রকাশ করতে 
পারবে । কতকগ্াঁল প্রবন্ধে যে-ধরনের দক্ষতা ও মৌলিকতার পাঁরচয় আছে তাতে বোঝা যায়, 
লেখকেরা অত্যন্ত শান্তশালন মনাস্বতার আঁধকারা ।...পান্রকাঁট একালের ধর্ম-পা্রকার ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য সংযোজন ।” (মিরার, ২২ ডিসেম্বর, ১৮৯৫ । এর আগে ২৪ সেপ্টেম্বর, মিরার 
কিছু মন্তব্য করোছল)। থিযরজাঁফক থিংকার ব্রক্গবাঁদনের সামঞ্জস্যপূর্ণ দ্াম্টভাঁঙ্গর-_ 
যা রক্ষণশশলতা এবং উগ্র আধুনিকতার আতিশয্যের মধ্যে শ্রেয়ঃ$পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিল-_ 
প্রশংসা করেছিল।৯ মাদ্রাজের পহন্দ; ৫১৬ সেপ্টেম্বর), এর “উত্তম” প্রথম সংখ্যাঁটর মধো 
এমন বহ্‌ বস্তু দেখোঁছল, যা “হিন্দুদের দাশশীনক রচনার সঙ্গে পাঁরচিত ব্যান্তদের কাছে. 
অতীব আকর্ষক ঠেকবে।” থিয়জফিক্যাল সোসাইটির মুখপত্র পথয়জাফিস্ট”, ব্রহ্মবাঁদনের 
প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় অনেকখানি উদ্ধৃত করে বলোছল, “এই নূতন হিন্দু পাক্ষিক 
পন্রিকার প্রথম সংখ্যা...আকারে পাঁরচ্ছন্ন, ভাবে সমুন্নত, এবং উদ্দেশ্যে প্রগাতশশল ও 
সাহয।” (অক্টোবর, ১৮৯৫) । বাংলার মনীষী সতশশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লাইট অব দি 
ইস্ট বলোছল, এই প্রথম সংখ্যা “সৃসম্পাদিত এবং যথার্থ হিন্দু ভাব ও চেতনায় পরিপূর্ণ” 
পাকা মাদ্রাজ প্রোসডেন্সি থেকে বেরুচ্ছে বলে এর দার্শানক সম্পদ সমাঁধক হবে, কারণ 
এঁ প্রদেশে বেদান্ত অন্যান্য স্থান অপেক্ষা আঁধক সমাদৃত-এ কথাও লাইট অব 'দ ইস্ট 
ঘলোছল। (অক্টোবর, ১৮৯৫)। সাহেবী কাগজ মাদ্রাজ মেল ব্রহ্মবাঁদনের আবভ্শবে 
সম্পাদকীয় পর্যন্ত লিখোছিল। ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫-এর সেই সম্পাদকীয়তে সে সমাদরের 
সঙ্গে ব্রন্ষবাদিনের ঘোষিত উদ্দেশ্যের উল্লেখ করে। প্রশংসা করে বলে : ধর্ম ও সমাজব্যাপারে 
সংস্কারকদের ধবংসাতমক মনোভাবের পাঁরবর্তে এই পান্রকা যে ধীর স্থির সহানুভূতির 
সঙ্গে অগ্রসর হতে চায়, তার দ্বারা সে অনেক বোৌশ পাঁরমাণে সমাজসংদকারের আসল কাজ 
সম্পাদন করে ফেলতে পারবে। প্রথম সংখ্যাঁটিতে যে উচ্চমান দেখা গেছে, তা যাঁদ পরেও 
বজায় থাকে তাহলে এই পান্রকার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল- মাদ্রাজ মেল বলেছিল। মাদ্রাজ টাইমস 
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একই সরে আঁভনন্দন জানিয়েছিল। (১৮ সেপ্টেম্বর) । “প্রাচীন প্রজ্ঞার সঙ্গে আধুনিক 
বনের বাস্তব পদ্ধাতর সাম্মলন ঘটলে পূর্ণ মানব সৃষ্টি হবে”_ এবং ব্রক্গবাদন নামক 
বৈদান্তক আদর্শের উচ্চশ্রেণীর প্রবনতা” পাঁত্রকাঁট সেই পথে প্রেরণা দেবে-এই আশা 
[দ্রাজ টাইমস প্রকাশ করোছিল। 
আরম্ভের এই প্রশংসা পরে কমেনি বরং বেড়েছে । অনেক পীাত্রকাই নিয়ামত ব্হ্গবাঁদনের 
রচনাসূচীর উল্লেখ করেছে, িকংবা রচনাংশ উদ্ধৃত করেছে; এতে প্রকাশিত সম্পাদকণয় 
মন্তব্য বা অন্যান্য রচনার উপর দাশশীনক আলোচনাও হয়েছে ।১০ শেষপর্য্ত বিচারশীল 
ব্যান্তরা একাঁট ব্যাপারে একমত হয়েছেন-_দার্শানক পীন্রকা হিসাবে ব্রহ্গবাদন ভারতে সর্ব- 
শ্রেষ্ভ। একথা দাঁক্ষণভারতের সেরা পন্র-পান্িকায় অকুণ্ঠে স্বীকার করা হয়। আলাসঙ্গার 
মৃত্যুর পরে মাদ্রাজ মেল দ্ব্যর্৫থহাশন ভাষায় যে-কথা লিখোঁছল, তা সমকালে অনেকেরই মত 
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১০ থিয়জফিস্ট পাশ্ুকা ১৮৯৫--১৯০২ প্রায় গ্রাত সংখ্যায় ব্রন্ধবাঁদনের বচনাসূচাঁ জানিয়েছে, 
এবং ক্ষেত্রীবশেষে উদ্ধৃতও করেছে। রঙ্গবাঁদনে প্রকাশিত রামকৃষ্ণ-উীন্ত এই পান্রকাটির বিশেষ 
আদবের সামগ্রব ছিল, যা অন্য অনেক পাত্রকার সম্বন্ধেও সত্য। ব্রহ্ধবাঁদনের এক সংখ্যায় রামকৃষ্ণ 
উান্ত ছিল না বলে থিয়জাঁফিক 1থংকার দুঃখপ্রকাশ কবোছিল, তার ২১ মার্চ ১৮৯৬ সংখ্যায়। এই 
পাত্রকাঁট ব্রচ্মবাঁদনের উপব প্রায়ই বিস্তারিত আলোচনা কবেছে। অনৃব্প নিয়ামত আলোচনা 
আমবা পেয়েছি দাক্ষণ ভারতের শৈবাঁসদ্ধান্তবাদশদের পান্রকা 'লাইট অব ট্রুথ, বা ণসদ্ধাল্ত 
দরীপক।'র নানা সংখ্য/য়। এসব আলোচনায় ব্রহ্গবাদিনের বৈদান্তিক মতকে শৈবাসদ্ধান্তগত 
|) দৃম্টিতে ধারাস্থরভাবে বিচার করার চেষ্টা করা হয়। একই ধরনের আলোচনা করেছে 'সংহলের 
'ব্াদ্ধস্ট' পান্রকা। মহাবোঁধ সোসাইটি পান্রকা জান;য়।র ১৮১৬ সংখ্যায় এ-সম্পর্কে অনুকূল 
মন্তব্য করোছল। 'আর্য বাল বোঁধনী' পান্রকাতেও ক্ষবাদিনের উল্লেখ পাওয়া যায়; এবং তৎকালে 
রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বশ ব্রক্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর "সোফিয়া" পান্রকায় রীস্টীয় দর্শনের পক্ষে 
ব্হ্মবাদিনের বৈদান্তিক মতকে খণ্ডন করতে চেন্টা করেছেন, সে আলোচনাগুলি দখর্ঘ এবং দার্শীনক। 
এইরকম আলোচনা পাই সোঁফিয়ার নভেম্বর ১৮৯৫, জুন ১৮৯৭, জুলাই সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ 
সংখ্যাগুলিতে। 

১৬7৫4৫22765 71011, 00016 1 006 10101:77101901171, 11৪, 1909. 

হীণ্ডিয়ান 'রিভিউ পান্নুকা একই কথা 'লিখেছিল। 

এর সাত বছর আগেও, স্বামজীর দেহত্যাগের পরে, মাদ্রাজ মেল ্রহ্ধবাদন সম্পর্কে একই 


ধরনের মন্তব্য করেছিল : 
“7৩ 1 ৬15০168119102 1 ৬/25 1105610110617621 11 650201151)118 1005 79721177100017 01 


419,012, 51101) 29 817 6101121)191060 63000116171 ০01 1100 ৬০৫217(2, 15 076 19201116 1209.09- 
2176 10 100” (14412574471 30192519021. 

রি ্ষাবাদিনের প্রথম বর্ষ পযীর্তর পরে মাদ্রাজ মেল ৩১ ডিসেম্বর ১৮৯৬, অন্যান্য কথার স্গে 
[লখোছিল, পন্লিকাট “অল্পকালের মধ্যেই বেদাল্ত সম্বন্ধে প্রচাঁলত শ্রান্ত ধারণার বৃহৎ অংশকে 
দূর করতে সমর্থ হয়েছে।” “স্নীলাখত সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধে” পান্রকাটি পূর্ণ, এবং এর দার্শানক 
মত অত্যন্ত উদার__তাও মান্রাজ মেল বলোছল। 


এক্ষেত্রে আরও প্রমাণরূপে মাদ্রাজ টাইমস পান্িকার কিছু মন্তব্যের উল্লেখ করা যায় : 
“(158 5019019115 65019 01 101)110500101081 17110919100, 810 13 01 0012910618016 


১৬ ূ | [বিবেকানন্দ ও সমকালধন ভারতবর্ষ 


রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে, এবং ভারতের সাংস্কীতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
সাধারণভাবে, ব্রহ্মবাদিনের ভূমিকা কী ছল, তা ব্রন্গবাদিন প্রকাশের এক বংসরের মধ: 
ইণ্ডিয়ান মিরার ১৪ জুন, ১৮৯৬, তারিখে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় রচনার মধ্যে লিখোঁছল।' 
উপলক্ষ ছিল, মাদ্রাজ থেকে বেদান্ত-আন্দোলনের "দ্বিতীয় পন্রিকা 'আযওকেনূড্‌ ইন্ডিয়া, 
বা প্রবৃদ্ধ ভারতের অভ্যুদয়। এই সম্পাদকীয়ের বড় অংশে ছিল বক্গবাদিনের ইতিমধ্যে 
কৃত-কর্মের মূল্যায়ন। তাতে পাই ঃ রহ্গবাদিন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর গোষ্ঠীর 
স্বীকৃত মুখপন্র; ব্রহ্মবাদনে স্বামীজীর মূল্যবান বন্তুতাসমূহ প্রকাশিত হয়; ভারতীয় 
হিন্দুদের শ্রেন্ঠ দর্শন বেদাল্তদর্শনের উপর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এই পান্নকাতে পাওয়া যায় 
ইত্যাদ। যেহেতু মাদ্রাজে বেদান্তের শ্রেমন্ঠ পণ্ডিতেরা আছেনা তাই মাদ্রাজ থেকে এই ধরনের 
উচ্চাঙ্গের একটি পান্রকা প্রকাশিত হতে পারছে-একথা বলার পরে. একালে ভারতবর্ষে 
রাজা রামমোহন অদ্বৈত বেদান্তের আলোচনার জন্য অনেক চেম্টা করেও সম্পর্ণ সফল 
হন নি। স্বামী বিবেকানন্দের পান্রকা সেই কাজকে সফল করে তুলতে পারবে, এমন সম্ভাবনড, 
ইঞ্গত করে, মিরার বলোছল, “আমাদের বিশ্বাস, কালক্রমে বেদান্ত সমগ্র পাঁথবাঁতে 
পারব্যাপ্ত হবে; এবং এই বেদান্তের পুনরুখানের দিন থেকে ভারতে নবজন্মের দন আরম্ভ 
হয়েছে, এমন মনে করতে হবে।” 
11602110111. 26 1795 120619170 ৮/111) ০01111)617051101) 11017 10101) 000276015, 110176 
011)97 11201] [91091005501 1৬19 1৬1011101-. .. 10159 2 1695 ৮1001) (196 (110 7১101959015 
10769165 11 17110101517, ৮/25 170 1005511)8 09210... 76 853 01 005 1709161001915 01 
116 11৬65 2110 12901011105 01 (10০ 1১019119112152 911 1২21709101151)110, 2170 ০01 1২911)2170]2,” 
(7০0. 20, 1896). “7170 10291 15 00115106160 019 01 67০ 70956 9১090110165 ০01 1179 
৬/০৫1717, 1)10119501)1% 2170 5901005 (0 77191,014 0100 ০50০1101700 ০01 (16 ০2115 159189.৯ 
(৩০101. 15, 1891), 
ুকলিন এথিক্যাল আসোিয়েসনের সভাপাতি অধ্যাপক ডাঃ লুইস জি জেনস তুলনামূলক 


র্মতাত্ডের আলোচনাব ক্ষেত্রে এই পাকার গুবুত্ব স্বীকার করে দলখোছিলেন, 
“1 5/51) 10 2৫0 117 19০1১091121 90012010511010]. ..01 079 177101117727/21175 21710 16৫ 


2016 ০0105 01 ৮/111019. ,, 111(61650 17 [119 ০0001022015 5010 016 191161009 8110 
[1119501011021 555(6115 15 001(2111% 11161925516 11919 [10 /17191109, ] 2170 (11676 15 & 
010/176 095176 (0 19091 1116 101017691 110019, 20 109106 0761) 10910101 (0 0186 1163 
01 17701) 2100 ৬৮010010) %511965৬6]1 109% 06 (8611 5010106 01: 172106.৮ [13121777707 2211), 
10101) 27, 18971. 

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত, তদন্যায়ী তাৎপর্যপূর্ণ ছিল সোস্যাল রফর্মারের মুন্ত সমাদর । ধর্ম 
জাগরণের সঙ্গে সামাঁজক পাঁরবর্তনের পক্ষে ব্রক্ষবাঁদন প্রচার চাঁলয়ে যাঁচছল-_তাই ছিল সোস্যাল 
[িফর্মারেব বিশেষ আগ্রহের বিষয়।__ 


৮10 1 1)7211777212217) 1 1785 09611 10108119015 500965571] 11) 10015011110 169 51016 
8117... ড%০ 1182 1109 16910211011 17 200010172 (0 00 1)72/17711:291771 0115 10121) 0012156 
01 17951701116 06 191৬1 06 19112101)] [1010 (19 10179 ০01 71919 198001017 2:09811191 
%/1)01950176 50088] 010217005. | 17210777767, 09০1. 25, 18961. 

বন্গবাঁদনের উদার সার্বভৌমিক ভাবধারার প্রশংসা ভারতের বাইরের পন্র-পন্রিকাও করেছে ।।, 
“ঁদ ওয়ালডস্‌ আযডভান্স থট্‌ অব পোর্টল্যান্ড আরগন্‌” মন্তব্য করেছিল : 

“79 100 16805 (119 1069/, 2101151)061060 চ711000 00011626101 111 596 1291 211 
010 216 0106, 200 009 009 0০6 161151010 0 00০ 500] 15 110 1011176090 ০% £50:৪- 
171)1021 11765, 101 16911106950 00 991%211) 0166091 5556610)9, 105 90160] 15 8. 1109 90180197 
210 2, 901716191 10021.” [ 000180. 11) [16 7907271777202177, 199 23, 18961. 


স্বামী [বিবেকানন্দ প্রবার্তত সামীয়ক পত্র ১৭ 


রক্গবাদনের শ্রেষ্ঠত্বের এক 'বশেষ প্রমাণ_ শ্রেষ্ঠ, বৈদান্তিক পাণ্ডত ম্যাক্সমূলারের অকুণ্ঠ 
লমাদর, যার বিষয়ে কিছ উল্লেখ আগেই করোছি'। ম্যাক্সমূলার ব্রন্গবাদনকে বেদান্ত- 
মালোচনার সর্বোত্তম আকর-পান্রকা মনে করোছিলেন। ব্রক্ষবাঁদনের দ্বিতীয় বর্ষ পর্ণ 
হবার পরে, এতে প্রকাশিত প্রবন্ধের এক সংকলন বার করার কথা হয়। তার ভাঁমকা লিখে 
দেন ম্যাক্সমূলার। সংকলনাট প্রকাশিত হয়াঁন, কিন্তু ভামকাট ব্রন্মবাঁদনে জান্‌য়ার, 
১৯০৯ সংখ্যায় মীদ্রত হয়োছল। সেই মূল্যবান রচনার অংশ এই : 
“] 885 তা 2180 (0 11621 1080 9০ 106000 00 7001151) ৪ ১০190901018 01 
10 21010195 06211105010 06 ৬০০2212, [010110930101)9 ৬৮1)101) 12৬0 2101099190 
[1010 [0176 [0 (11076 11) 0176 11066169617 10017191, 176 7379/2177022111- 1 1084 
17050 01 011০ 211010195, ৬/191) 01165 810098160. . , [11170 ] 10010010015 21010165 
91110] 219 ০0170911790 17 006 (%100-1011 1001100615 01 00০ 1072177710221, 
৪1] [01:680105 0 01091606 2500600 0£ 016 81001910 2100 [700০] ৬০৫৪1)(৪ 
70171195010105 2100 21] 11061709010 ০০160 2, 17)010 50176721 117001650 11. 0781 
[11216110015 59101) 01 0101109500171021 2100 191101005 01)0081)6. 1:10621 
17016 [1081010011811% (109 [70919615 ০0100110060 09 1৮09195501 1২217620191971 
0 1109 [১:951091070% 0০0119509, 90195, 79191995501 ৬১11)1102.017210) 10108611% 
[91015550190 075 591709 ০011050, ৬. বি. [২917021100021)) 01 070 [১8011001095 
0011656 17490195, 1৮1. 0. ৬০0121912, [২91709109 01 0109 98109 9011656, 7১1০৭ 
(99501 901109129, 1২217)2, [01 2100 96৬০121 01011615, 0106 0620 01 009 1611- 
10125 076 601)103, 06 300191 10985 0 076 ৬০৫1012. .. 11195 10101) 01 
[0911% 19011765 ড%1)101) 21০ ০0? 81926 11109195020 009 [0755918% 17701076110 101 
(116 [01111950121 61200196650 05 83209195279, 1) 006 9025, 200 1011” 
93091917160 05 9201021201)91792, 2100 1২217020012, 11 01001175769 0012110)611621199, 
15 06811711118 109 01211) 105 1161)00] [01809 22707 1116 01259102] 5596917)5 ০01 
[01011950101)9, ৮%17101) 179৬9 10160 006 17711709 01 17791) 01 17019 07810] 10172 1251 
1৬০ 01109528170 96815. 10 [2 5991 170660 6০0 01901970191 00591%515 83 11 
(06 5০19 89০ 01 6 ৬০6৪1168, 701০9৬০০1০9 ০০ 21 81/0002050 559০1) ০01 
11100510006 1110915 60 1561 03 2 006 10155010099 01 11700001109 11) 219 ৬29 
০] ০৬10 [01)1195010101081 50900180101. 11019 ৬০০10 09 ৮০19 1106 5110) 
165810 (0 5০1610190 010591%8010105, ০০ 01০ 681 [01001910901 0171195010129 
818 006 92109 (০-89 283 (6% ০1৪ 00090321003 01 59219 200১ 2100. 11910191 
[1)9 08160] 090391%901005 01 019 066101017091765 01 09115১ 01 11)0 ড/26017109 
০1116 ০0১০1900109 01 00] 19109515891 0189105 00170010)1621)6 510) ০001 0017 
06101610195, 01 ৮1181 1085 0019 ০9911 ০৪1160 [১1)/91021 ১95০1১01980, 15 11161 
(0 01178 03 0179 9091) 10381610018 00109119170 11619 1106 00190061৮০9 
৮/0110 91103 2170 [886 0 00০ 500)০০90156 0০11)9 . , . 4৯00 1 1070৬ 01 20 
[17119501015 0186 1093 & 06606611151) 6০0 ০9910921020 6০ 105 560৫190 ৮গ ০ 
০৬1) 101111950101)615 [020 006 200161) [01)11099010179 ০01 11)0195 200 1019 
[78161001811 006 ৬০৫৪009. 101)1195010179 ,.. ৮1720 15 706০01187 00 076 
৬502122, 19 105 10176610616 19 005 01099 [11119501015 11) 10019) 10 13 
8150 1116 12%/650, 101 10 5৬859 (17০ 00005170501 901 ০০001170617 25 100001 
85 ০%67. 01 1816 ৮6815 165 76]0৬51095061006 1095 0962. 10056 57170115108) 2130 


বি. ৫--২ 


১৮ বিবেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


0116 11) 17010106 %/6 1)81019 1100 2 9111610 1121) 92006100106, 1 1080 09, & 
80০0181 501)0121 7170 %/0010 51111 0811 11170561 & 11900151500] 6৮০1. & 
€057695122) 01 91010092190 71011006 ড61% 0010310919819 19581%28110175, 01616 
816 11) [10019 2৮91 50 10010% 00101172195, ০৬০1: 90 1181) 590160193, ৬1101 
[770019107) 00০101795 ০01 116 ৬০21009, 2110 996 11) (0 01061] 0111 6806 
60%/2105 (0100. 


[ ছয় ] 


একটি প্রশ্ন ওঠে যেব্রক্মবাদন তার প্রথম কয়েক বংসরের সম্পাদকীয় রচনার 'চল্তা- 
গ্রভীরতায় বাশম্ট মনীষীদের চমাঁকত করেছিল_ সেই সম্পাদকীয়গুলি কার রচনা ? ব্রহ্ম- 
বাদনের স্বত্বাধকারী ও সম্পাদক যেখানে আলাসঙগা পেরুমল, সেখানে এ-প্রশন ওঠে 
কেন ? কারণ আর ক নয়, আলাসঙ্গা সম্বন্ধে অন্য যত প্রশংসাই থাক, তাঁকে উচ্চাঙ্গের 
দার্শনিক রচনায় সমর্থ লেখক বলে কেউ জানান নি। তাছাড়া স্বামীজী তাঁর পূর্ধে উদ্ধৃত 
১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬, তারখের চিঠিতে আলাসিঙ্গাকে বলেছেন, আগেই দেখোঁছ, “তোমার .। 
ভাঁগনীপাঁত পান্রকাখাঁন সন্দরভাবে সম্পাদনা করছেন; তান বিজ্ঞ পাশ্ডত এবং অদম্য 
কমাঁ।” 

সমস্যার সমাধান এখানেই হয়েছে। প্রথম কয়েক বংসর রক্ষবাদনের আসল সম্পাদক 
[ছিলেন আলাসঙ্গার ভাঁগননপাঁত অধ্যাপক এম রঙ্গাচার্য। এর সম্পাদনায় ব্রহ্মবাদনের 
অসাধারণ গৃণগৌরব 'বাঁচন্্র কিছু নয়, কারণ অধ্যাপক রঙ্গাচার্য ছিলেন তৎকালে দাঁক্ষিণ- 
ভারতের 'িরাটতম পাশ্ডত, অন্ততঃ যাঁদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহাবিধ ধারাকে নিজের মধ্যে 
সম্মীলত করার দিক দিয়ে বিষয়াটর বিচার করা হয়। অধ্যাপক রঙ্গাচার্য সম্বন্ধে এখানে 
সংক্ষেপে কিছ সংবাদ পাঁরবেশন করা যায়। আঁম এ-ব্যাপারে মাদ্রাজ 'হিন্দু পান্রকায় 
রঙ্গাচার্যের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত অধ্যাপক সূন্দররাম আয়ারের যান স্বয়ং মাদ্রাজের 
আর এক দিকপাল পাঁণ্ডত ও লেখক) প্রবন্ধ,১২ এবং পি স্ব্বা রাও লিখিত একট 
পুস্তিকা থেকে তথ্যসংগ্রহ করোছি।১৩ 

এক 'বাঁশম্ট বৈষ্ণব পাঁরবারে ১৮৬১ সালে রখ্গাচার্ষের জন্ম শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকট 7 
মেলকোট নামক বৈষ্ণব পাঁঠস্থানে। তাঁদের পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। পণ্ডিত 
বংশের সন্তান হিসাবে তিনি বাল্যাবাধ ধর্মে অনুরন্ত এবং সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী । 
অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তদনুযায়শ পরাঁক্ষার ফল সর্বদাই উত্তম। মাদ্রাজ ক্রীশ্চান 
কলেজ থেকে ১৮৮১ সালে প্রথম শ্রেণীতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখনকার পাঠ্য- 
সূচী অনুযায়ী বি-এ পাঠকালে তানি ইংরাজ' সাহিত্য, ভারতীয় সাঁহতা, ইংরোজ ও 
ইউরোপীয় ইতিহাস, মনস্তত্ব, ও দর্শন পড়েছিলেন। বিশেষ বিষয়-রূপে নিয়েছিলেন 
পদার্থাবদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও উাদ্ভদাবদ্যা। বি-এ পাসের পরে তিনি সমকালণন ব্রাহ্গণ- 
বংশের রক্ষণশনিলতাকে আতন্রম করে তন বৎসর 'চাকৎসা-বিজ্ঞান পড়েন, (ষেকথা শুনলে 
ব্রাহ্মণদের উদরে পাঁবন্র অন্ন ীবদ্রোহ করত সেই শবব্যবচ্ছেদ পযন্তি করেছেন), এবং সেই 


১২ অধ্যাপক রঙ্গাচার্যের পত্র এম আর সম্পতকুমার ১৯৭২ সালে মাদ্রাজে আমাকে সৃন্দর- 
রাম আয়ারের লেখাটির কাঁপ দেন, িন্তু হিন্দুতে ঠিক কোন্‌ সময় লেখাটি বেরোয় তা উত্ত 
কাঁপতে লেখা ছিল না। 
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এই লেখাঁটিও সম্পতকুমার আমাকে 'দয়েছেন। 





জ্বামী 'বিবেকানন্দ প্রবার্তিত সাময়িক পনর ১৯ 


কালে আরও গভীরভাবে বিজ্ঞানচর্চা করেন। তারপর 'তাঁন “ফাঁজক্যাল সায়েন্স” নিয়ে 
এম-এ পাস করেন ১৮০৪ সালে_অধাঁত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল পদীর্থীবদম, জৈব ও 
অজৈব রসায়ন, ভাবদ্যা, খানাবিদ্যা এবং জীবাশ্ম-বজ্ঞান। এর সঞ্চেগ তান যথেষ্ট পাঁরমাণে 
'তাঁড়খাবদাযাও শিখে নিয়োছিলেন। 

এহেন মানুষ যে-কোনো বিভাগেই চাকুরি করতে সমর্থ কিন্তু ইন শিক্ষাবভাগকেই 
কমক্ষেত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে দক্ষিণভারতের প্রখ্যাত অধ্যাপক হয়ে ওঠেন। 
তাঁর অধ্যাপনার 'বিষয়বৈচিন্ত্য এখনকার পক্ষে কল্পনাতীত । সেকালে জ্্ানসাধনার কেন্দ্রভূমি, 
“দক্ষিণের কোম্রিজ' নামে খ্যাত কুম্ভকোনমে তাঁর চাকারর শুরু কুম্ভকোনম কলেজে 
বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে । পাশ্চাত্য জ্ঞানাবজ্ঞানের তরঙ্গে আলোঁড়ত সেই িদ্যাভীমতে 
এই তরুণ অধ্যাপক আঁবচিত প্রজ্ঞায় আতমমর্যাদা ও দেশমর্যাদা 'নয়ে বর্তমান ছিলেন। 
তার ফলে গোঁড়া হ্রীস্টান মিশনা'রিদের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেধেছিল, কিন্তু মনীষার 
পাঁরমণ্ডল-সৃ্টিকারী এই 'প্রফেসার, ৫এই সম্মানসৃচক শব্দেই তিনি চিহ্ত হয়োছলেন) 
সেই সংঘাতের মধ্য থেকে বিজয়ী হয়ে বোরয়ে আসতে পেরোছলেন। 

কুদ্ভকোনম কলেজ থেকে তান ১৮৯০ সালে মাদ্রাজ প্রোসডেন্সি কলেজে চলে যান, 
রসায়নের অস্থায়ী অধ্যাপক হয়ে (এ পদে তাঁনই প্রথম ভারতীয়)। তার আগে কিছ:- 
দিন মাদ্রাজ রেল বিভাগে বৈদ্যাতিক হীর্জননয়ারের কাজ করেছেন, এবং সেখানে নতুন একটা 
পদ্ধাতও আঁবিচ্কার করোছিলেন। তারপর গেলেন ন্রিবান্দ্রামে রসায়নের অধ্যাপক হয়েই। 
সেখান থেকে রাজমন্দ্রর গপ্রোসডেন্সি কলেজে এলেন- এবার পদার্থাবদ্যার অধ্যাপক হয়ে। 
মধ্যবতাঁকালে নানা সময়ে তিনি ইংরাঁজ সাহত্য, ইীতহাস, জীবাবজ্ঞান, নৃতত্ব পাঁড়য়েছেন। 
৯৯০১ সালে দেখা গেল, তান হয়ে গেছেন মাদ্রাজ প্রোসডেন্সি কলেজে সংস্কৃত ও 
তুলনামূলক ভাষাতত্ের অধ্যাপক। একই সময়ে নিষন্ত হলেন 'রোঁজস্ট্রার অব বুকস” 
পদে, যে-পদের অন্যতম যোগ্যতা সকল দাঁক্ষণভারতাঁয় ভাষায় দক্ষতা, যা তাঁর 'ছল। এছাড়া 
[তিনি সরকারের প্রাচ্য পুঁথশালা'র কিউরেটর হয়েছিলেন । শেষোন্ত পদে থাকাকালে 'তাঁন 
কেবল অপরের গবেধণাকার্যে সাহায্য করেনাঁন, সেইসঙ্গে নিজেও বহসংখ্যক গ্রন্থ সম্পাদনা 
বরেছেন, তার মধ্যে স্তম্ভিত করার মতো কাজ-_২৫ খণ্ডে প্রায় ৯ হাজার পজ্ঠায় পুথ- 
শালার “ববরণযুস্ত তালিকা ।” এছাড়াও তিনি বহু গ্রন্থের লেখক।১৪ অধ্যাপক রঙ্গা- 
চার্যের ইংরাজি ভাষাজ্ঞান 'বাঁশষ্ট ইংরাজ অধ্যাপকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে, এবং 'িতনি 
শীন্তুশালনী বাগ্মীরূপে দক্ষিণভারতে সূপাঁরাঁচত ছিলেন। 

অধ্যাপক রঙ্গাচার্য তাঁর সবাবধ 'বিজ্ঞানচর্টা সত্ত্বেও ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনকে তার 
উপয্যন্ত মূল্যদান করতে পরাঙ্মখ ছিলেন না। তার জন্য তাঁকে বহুবার খ্রীস্টান 'মশনার 
এবং তাঁদের সমর্থক উগ্র সংস্কারপল্থধদের মোকাবিলা করতে হয়েছে । খোলাখুলি গোঁড়ামর 


১৪ অধ্যাপক রঙ্গাচার্ের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে : 

ইংরাজি অনুবাদসহ সটীক সংস্করণ : 
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তাছাড়া আরও লিখেছেন : 
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২০ ণববেকানন্দ ও সমকালণীন ভারতবর্ষ 


জয়ধবজাধারী মিশনার ডাঃ লূন থেকে, উদারনোতিকতার আলখাল্লা-পরা ডাঃ ফেয়ারবার্ণ 
পর্য্ত অনেকের সঙ্গেই তাঁর সংঘর্ষ হয়েছে। অধ্যাপক সন্দররাম আয়ার জানয়েছেন, 
ইউরোপাঁয়দের প্রাচ্যদেশের উপর “সামাজিক বিজয়” রোধ করার প্রয়োজনে, সেইসত্গে, 
[ববেচনাহধন সংস্কারের আতিশয্যকে নিবারণ ক'রে “জাতীয় পন্থায় সংস্কার” প্রবর্তন করার 
জন্য, যে “মাদ্রাজ 'হন্দ আসোঁসয়েশন” স্থাঁপত হয়ৌছল, অধ্যাপক রঙ্গাচার্য তার অন্যতম 
সমর্থক ছিলেন, এবং এ আদশ" প্রচারের জন্য যে “ইন্ডিয়ান প্রগ্রেস” পান্রকা বোরয়েছিল, 
তার দুই বৎসরের জীবনের প্রধান লেখক ইনিই। ১৮৯৩ সালের মধ্যেই মাদ্রাজের সাংস্কৃতিক 
জগতে এর গুরুত্ব এমনভাবে স্বীকৃত হয়োছল যে, চকাগো ধর্মমহাসভার ঠিক আগে 
ভারতনয় ধর্মসংস্কাতির সমর্থনে এনর বন্তবাকে খণ্ডন করতে ব্যস্ত হতে হয়েছে তখনকার 
দনের অপ্রাতিহত প্রাতপাত্তশালী মিশনারি পন্রিকাকে। তার উল্লেখ আগেই করোছ। (১ম, 
২য় সং, ২১-২২)। 

এই মানুষাঁট--“দীর্ঘ মাঁহমময় আকার, প্রশস্ত বক্ষ, সুগঠিত স্কন্ধ, বৃহৎ মস্তক, 
প্রশস্ত ললাট, ঈষৎ বু খড়া নাসা, দূরপ্রসারী দৃষ্টি, দূঢ়তাব্যঞ্জক চাপা ঠোঁট. নড়াচড়ায় 
মর্যাদাগম্ভীর”_ইনি ১৮৯২, ডিসেম্বরে মুখোমুখি হয়েছিলেন এমন একজনের যাঁর অবয়ব, 
পৌরাণক দেবতার মতোই সৌন্দর্যময় বলে স্বীকৃত। ত্রিবান্দ্রামে অধ্যাপক রঞ্গাচার্ষের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়োছল পারব্রাজক সন্ব্যাসী বিবেকানন্দের । 

বিবেকানন্দ ও রঙ্গাচার্যের সেই প্রথম পাঁরচয়ের প্রতাক্ষদ্শ্শ অধ্যাপক সন্দররাম আয়ার 
বলেছেন, ববেকানন্দ যখন ব্রিবান্দ্রামের শ্রেম্ঠ পণ্ডিতগণের মধ্যে স্বচ্ছন্দ প্রাতিভায়, বৈদ্যাতিক 
তেজে বিরাজ করছেন, তখন তারই মধ্যে তিনি “অধ্যাপক রঙ্গাচার্ষের মধ্যে সেই মানুষাঁটকে 
পেয়েছিলেন যান অন্য সকলের তুলনায় তাঁর মনের সবচেয়ে কাছাকাছি । স্বামীজী যেসব 
জিনিসকে জশীবনের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করতেন, অধ্যাপক রঙ্গাচার্য সেইসব জিনিসে 
সম্পন্ন ছিলেন- প্রায় ব*শবকোষ-জাতীয় জ্ঞানের সয়, স্বচ্ছন্দ আঁভব্যন্তির বিরল ক্ষমতা, 
বিরাট জ্ঞানসম্পদকে মূহূর্তে আকর্ষণ করে শ্রেয়ঃপথ নিদেশি করার শান্ত, কিংবা সাজানো 
অন্তঃসারশূন্য যান্তর বুদ্বূদকে ফাঁসয়ে দেওয়ার পারদর্শিতা, গভীর অনুভূতিশীন্ত, বা 
মানবজীবন, নিসর্গপ্রকীতি বা শিল্পে শ্রেচ্ঠ বস্তুর দিকে অভ্রান্তভাবে অঙ্গাঁলানরেশ 
করতে সমর্থ |” 

রঙ্গাচার্য বিবেকানন্দকে দেখলেন, জানলেন। 'বিবেকানন্দও তাই । বিবেকানন্দ আমে- 
'রকায় গেলেন, আলোড়ন তুললেন। তারপর ভারতবর্ষে তাঁর ভাবধারাকে স্থায়ী আকারে 
প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করলেন। ব্ন্মবাঁদনের পাঁরকজ্পনা হল। অধ্যাপক আয়ার 
িখেছেন : 

“্বামীজী তখন তাঁর পাবন্ন মাতৃভূমির দিকে তাকালেন। কে আছেন সেখানে যানি 
তাঁকে ভারতের শাম্ধ-নিহিত তন্তু এবং আধ্যাতিনক উপলব্ধিকে পাশ্চান্তের কাছে সূন্দর- 
ভাবে, সুষ্ঠুভাবে উন্মোচন করার ব্যাপারে সাহাষ্য করতে পারবেন? কে তান, যাঁর আছে 
একই সঙ্গে প্রাচীন পণ্ডিতগণের তুল্য ষুক্তি-তর্ক ও ব্যাখ্যার ক্ষমতা ?_ যে-পণ্ডিতগণ বহু 
শত বৎসর ধরে ভারতীয় শাস্ত্রাদকে সতর্ক যত্তে রক্ষা করেছেন এবং পাশ্চান্ত পাণ্ডিতগণের 
অপব্যাখ্যার সম্মুখে তাদের মর্যাদার পক্ষে দাঁড়য়েছেন। এক্ষেত্রে স্বামীজশী অধাপক রঙ্গা- 
চার্য ভিন্ন আর কারো কথা ভাবতে পারেননি, ১৮৯২ ডিসেম্বরে শ্রিবান্দ্রামে নয় দিন অবস্থান- 
কালে যাঁর সঙ্গে তাঁর পারিচয় হয়েছিল। সেইসময় তিনি রংগাচার্যের মধ্যে প্রাতিভা ও 
দক্ষতার এমন সমন্বয় দেখেছিলেন, যা বহুলাংশে তাঁরই অনুরুপ--এবং তা দেখে তিনি 
তাঁরফ করোছলেন।...সুমহান স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত অন্যরোধেই অধ্যাপক রঙ্গাচার্ষ 
ব্ন্মবাদিন পান্রকার 'আসল' সম্পাদক হয়েছিলেন ।...ষে চার ক পাঁচ বছর রঙ্গাচার্য রহ্গবাদিন 
পরিচালনা করেন, সেইসময়ে তান এর প্রধান সম্পাদকীয় লেখক ছিলেন, এবং অন্ততঃ 


ঈ্বামী বিবেকানন্দ প্রবার্তিত সামায়ক পন্র ২১ 


তিরিশটি কি তারও বোঁশ সম্পাদকীয় লিখোছিলেন।...১৫ তাঁর সম্পাদকণয়গলি প্রধানতঃ 
স্বামীজীর আমোরকাবাস শিষ্যদের শিক্ষার জন্য লাখত হয়েছিল, এবং সেগযীল তাদের 
দ্বারা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়, কারণ সেগুলি স্বামীজশ-প্রদত্ত মৌখিক শক্ষার সঙ্গে 
ভারতীয় খাঁষগণের প্রীতহাসম্মত পদ্ধাত ও বৈজ্ঞানক যাান্তরীতিকে যুন্ত করোছিল।" 


[ভ্রীসম্পতকুমার-প্রদত্ত শহন্দু প্রবন্ধ থেকে]। 

রঙ্গাচার্য তাঁর প্রাতিভা ও পাণ্ডিত্যসহ শেষ পযন্ত হয়ত একজন বাগ্মী-অধ্যাপক এবং 

গ্রন্থ-সম্পাদক হয়েই জীবন শেষ করতেন, কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁকে আকর্ষণ*করে একটি 

মহৎ আন্দোলনের সত্যে যু্ত করে তাঁর জীবনের কয়েক বংসরকে অন্ততঃ একাঁট মহৎ 

সার্থকতা দান করোছলেন। সেকথা তাঁর জীবনচিন্রের লেখক 'প স্ব্বারাও স্বীকার 

করেছেন।৯৬ অপরপক্ষে রঙ্গাচার্যের সামর্থ; প্রপ্ত ব্রহ্মবাদিন ভারতীয় ধর্মতত্বের আধুঁনক 
প্রাসাওগকতার দিকটি শান্তর সঙ্গে উন্মোচন করতে পেরোছলও। 


[ সাত ] 


ব্রহ্ধবাঁদন-প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আবার এই পান্রকার স্থপাতি আলা সঙ্গা পেরুমলের 
ব্যান্ত-চারত্রের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করব। নিজ্কাম কর্মের যাঁদ কোনো প্রতীক থাকে_সে এই 
আলা সঙ্গা পেরুমল। তাঁর দেহত্যাগের পরে মাদ্রাজের শহন্দ:' পাত্রকার মন্তব্যে [ত্রহ্গবাদিন, 
মে ১৯০৯ সংখ্যায় উদ্ধৃত] ভারতের ধর্মজাগরণের ইতিহাসে আলাসঙ্গার ভামকার 
উপস্থাপনা আছে : 


১৫ রঙ্গাচার্য মোট চার-পাঁচ বৎসর ত্রহ্মবাদনের কার্যতঃ সম্পাদক ছিলেন, একথা 'ীপ সাব্বা 
রাও-ও বলেছেন। পূর্বে জীল্লাখত প্রবন্ধে শ্রীনবাসন বলেছেন, প্রথম দু'বৎসর রঙ্গাচার্য 
লেখা '[দয়ে গেছেন। পরবতণ দশ বৎসর, এ*র মতে, আলাসঙ্গার সম্পকে ভাই জি জি নরাঁসমাচার, 
আর এ কৃষ্ণমাচার ও আরও কয়েকজন ব্রহ্মবাঁদন পাঁরচালনায় আলাসঙ্গাকে সাহায্য করেছেন। 
তার পরবতাঁ চার বংসর, অর্থৎ ১৯০৯ সালে মৃত্যু পর্যন্ত আলাসিঙ্গা এককভাবে পান্নকাঁটি 
চাঁলয়েছেন। আলাসজ্গার ' মৃত্যুর পরে তাঁর পূর্রেরা পাঁচ বছর পান্রকাটিকে টাকিয়ে রাখেন, তারপর 
১৯১৪ সালে এট বন্ধ হয়ে যায়। 


১৬ পি সুব্বা রাও উল্লিখিত জীবনচিন্রে লিখেছেন : 
“16 ৮/25 07০7 [27015217011 17 1090. 1892 ] 0701 105 52৮ 001 00০ 11191 


[11076 1109 1965 9৬/2101 ৬1512172109) ৬/170959 21270 10021010091] ৮0110 423 01০ 0175- 
1010 65151955191) 01 0109 10701081719 9170 19909015 01 17010910115 [10121) 106211519 11100 
[10155501 1২21002,01)9152.” 


১৮৯৭, ফেব্রুয়ারির গোড়ায় স্বামীজী যখন কুম্ভকোনম থেকে ট্রেনে মাদ্রাজ আসছিলেন, তখন 
তাঁকে ইন্টারভিউ করতে মাদ্রাজ মেলের সাহেব-প্রাতানাঁধ ট্রেনে তাঁর সঙ্গে চলেছিলেন। পরে চমৎকার 
এক সাক্ষাংকার-বিবরণ মাদ্রাজ মেলে বেরোয়। অধ্যাপক রঙ্গাচার্য অধ্যাপক সন্দররাম আয়ারকে 
বলেন, প্রশ্নগুঁলি 'তাঁনই করেছিলেন, সাংবাঁদক ভদ্রলোক উত্তরগদীল কেবল টুকে নেন। [রোমান- 
সেনসেস, ৮৩]। 

এর কিছদনের মধ্যে আমরা কলকাতায় অধ্যাপক রঙ্গাচার্যকে বন্তৃতা করতে দোখ। রঙ্গাচার্য 
উত্ত সভায় বলোছলেন, স্বামী 'বিবেকানন্দই একাজে তাঁকে প্রণোদিত করেছেন। 

পেশা ৮51 বা) 778) চং0োযয়াা।  219155501 820590102759, 2 0191111600191)64 
5019১121 01 1৬12.0195, 0611%5160 2 190100015 01] 7106 72712517157 1716 £৮/017761 56 005 
১020105209১ 010. 006 1708 1051810, 19017016 টি 11100101 11010510509, 1৬1.4৯.১ 3.১ 19101001- 
1991, ১৪179101 0011689, 100৮ 00211. "176 160101191 5210 0091 106 ৮91160160 (০ 1906016 
91106 17056218059 006 95/21001 ৬155120727025 200 85910176101 ৮1৩ 66517910105 11100191809 
০ (176 20015)02 17709০০6৫60 1০0 1106 515)691, ৮/17101), 176 00961%60১ /83 01 87991 
10006169100 50009176501 00100129190155 [২61181011.৮ [17721217 12107, 1185 24, 1897 1]. 


২২ গিবেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


“স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর জীবনোদ্দেশ্যের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ সংযোগের মধ্য দিয়ে তিনি 
[আলাপিঞগা পেরুমল] এদেশের সাম্প্রতিক "ধর্মজাগরণের ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করে. 
গেছেন। বস্তুতঃ বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ যখন দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে ১৮৯৩ শ্রীস্টাব্দে 
অপারাঁচত সন্গ্যাসর্পে মান্রাজে উপাস্থিত হন, তখন এণর অন্তদর্যস্টিতেই তাঁর মাঁহমা ধরা 
পড়ে, এবং ইনিই দেশবাসীর কাছে তাঁকে উপাঁস্থত করেন। ১৮৯৩ সালে চিকাগোর সুমহান 
ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের পক্ষসমর্থনের জন্য স্বামীজন এ*রই চেষ্টার ফলে যেতে পেরে- 
ছিলেন। স্বামীজীর প্রত্যাবর্তনের পরে কন্যাকুমারকা থেকে হিমালয় পর্য্তি ভূখণ্ডে 
ক্রমান্বয়ে যেসব সংবর্ধনা ও সমাবেশ অনাম্ঠিত হয়, তার মূলেও প্রধানতঃ ছিল স্বামীজী 
ও তাঁর কাজের জন্য এর ভালবাসা ও উদ্দীপনা । স্বত£ই ইনি অতাব অমায়িক ও সহৃদয় 
মানুষ, সেজন্য এর বন্ধুগোষ্ঠী খুবই বৃহৎ ছিল। বিবেকানন্দের মিশনের সঙ্গে ঘাঁন্ঠ- 
ভাবে যুন্ত ছিলেন বলে বেদান্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ভারতের, এবং ইওরোপ-আমোরিকার 
বহ কমার সত্গে এ'র সম্পর্ক স্থাঁপত হয়োছিল, এবং তাঁদের উচ্চ শ্রদ্ধা ও প্রীত ইনি 
লাভ করেছিলেন। বেদান্তের আধানক প্রবস্তারূপে নিজ স্াবখ্যাত ভূমিকা গ্রহণ কনার . 
পরেই স্বামী বিবেকানন্দ ইংরাজিতে একাঁট ধর্মসম্বন্ধীয় পান্রকা প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব 
করেন, যে-পান্রকার দ্বারা ইউরোপ ও আমোরকায় হিন্দুধর্মকে তার সর্বাধিক বাাদ্ধগ্রাহ্য 
ও সাবভোমিক রূপে উপাাস্থত করা যাবে। এ-ব্যাপারে তাঁর কর্মধারার একান্ত সমর্থক ও 
সাঁবশেষ অনুগত আলাসঙ্গা পেরুমলের কাছেই কথাঁট পাড়েন। আলাসংগা তৎক্ষণাং 
কাজটি গ্রহণ করেন। বহৃসংখ্যক স্মীশাক্ষিত ভারতীয় বন্ধুর সাক্রয় সহযোগিতায় ১৮৯৫ 
খ্রীষ্টাব্দে তিনি পান্তরকা বার করলেন, স্বামীজীর নির্দেশে পাত্রকাটির বৈশিষ্টাপর্ণ নাম 
হল বহ্ষবাদিন। পনের বছর ধরে পান্রকাঁট চলছে । স্বামী 1ববেকানন্দের প্রাতি প্রেম ও ভান্তিতে 
যে-পান্রকাটি তান আরম্ভ করেছিলেন, তার পন্রে-পন্রে আলাপঙ্গার অদম্য উৎসাহ ও উচ্চ 
আদর্শের পাঁরচয় ছাঁড়য়ে আছে। ব্রক্ষবাদনকে কেন্দ্র করে আলাসঙ্গার কার্যকলাপকে 
তাঁর জীবনের মূল কীর্ত বলা চলে । পাত্রকাটর উচ্চ মান তানি কখনই নামানানি, তার 
জন্য বহু দুভেশগ ঘটেছে, প্রভূত আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। এই ধরনের আরও কত কাজই 
না তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ছিল! তাঁর অকালমৃত্যু তাই দেশের পক্ষে বিরাট ক্ষাত। সেবাই 
ছিল তাঁর ব্লত। বিপদে বা প্রয়োজনে মানুষ যখন তাঁর সাহাধ্য চেয়েছে সানন্দে তান তা 
দিয়েছেন। বিধবা মা, চার পূত্র ও এক কন্যার একটি পাঁরবার তানি রেখে গেছেন। তাঁর 
অকালমত্যুর সংবাদ সারা দেশ জুড়ে তাঁর অগাঁণত বন্ধুবান্ধব, ও ভন্ত ছাত্রদের হৃদয়ে 
গভীর শোকচ্ছায়া বিস্তার করবে ।” [অনূদিত] 

আলামসিত্গার কর্মপ্রচেন্টার মূল অংশ ব্রন্মবাঁদন গ্রাস করে থাকলেও উদ্বৃত্ত প্রবাহে 
আরও বহ্‌ ভাম সাত হয়োছল। এ বিষয়ে কিছ; তথ্য পাই পদনমাঁণ' পান্রকার পৃর্বোন্ত 
রচনায় : 

“১৯০৭ সালে বথিরুমলাচার্য আলাসিঙ্গার সঙ্গে যোগ দেন ব্রহ্মবাদিনকে ভালভাবে 
পাঁরচালনা করার জন্য। 'িন্তু থির্মলাচার্য রাজনশীততে চরমপল্থণ। ব্রহ্মবাদিনে রাজনোতিক 
বিষয় আমদানি করলে সরকার পন্রিকাটির ক্ষতি করতে পারে, এই আশঙ্কা করে থিরূমলা- 
চার্য রক্গবাদিন প্রেস থেকে আর একাঁট স্বতল্ম পান্রকা আরম্ভ করলেন, তার নাম 'ইশ্ডিয়া। 
কিছাাদন পরে 'ইশ্ডিয়া, তার নিজস্ব প্রেস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে । আলাসিগ্গা লেখায় " 
তেজ-বর্য চাইতেন, তাই 'ইশ্ডিয়া-তে তিনি কাব সব্রক্গণ্য ভারতকে আনালেন। ভারত 
তখন '্বদেশামন্রম"-এ কাজ করছিলেন।” (বেদান্তকেশরা, িসেম্বর, ১৯০১)১৭ 


১৭ শ্রীনবাসনের প্রবন্ধে পই, 'ইস্ডিয়া, কাগজ ছাড়াও 'উইকাঁল 'বাঁভিউ' এবং 'নোটভ স্টেট, 
কাগজের সঙ্গে আলাসিগ্গার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ 'ছিল। 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রবার্তত সামায়ক পল্ত ইশ 


এ-বিষয়ে সাবখ্যাত তামিল কাঁব স্রহ্গণ্য ভারত “ইশ্ডিয়া' কাগজে যা লখোঁছলেন, 
তার অংশ : 

“দু-ধরনের দেশপ্রোমক আছেন। এক যাঁরা রঙ্গমণ্টে অবতীর্ণ হন, দুই, যাঁরা যবনিকার 
অন্তরালে থাকেন, নামযশের জন্য বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা করেন না।...আলাসঙ্গা শেযোল্ত 
ধরনের। পাঁচ-আপ্পা কলেজে 1তাঁন দীর্ঘাদন প্রধানাশিক্ষক ছিলেন। অন্য অনেকগুলি কাজও 
তাঁর ছিল। এই সকল কাজের মধ্যে থেকেও তাঁর হৃদয়ে আনর্বাণ ছিল দেশপ্রেমের আঁশ্ন। 
বর্তমান লেখককে [স্রন্ষণ্য ভারতকে] আলাসিঙ্গা প্রভূত সাহায্য করেছেন, তাঁর সমহ্ধ 
আঁভজ্ঞতা ও বন্ধৃত্বের সহায়তা আমি পেয়েছি । এই 'হীঁণ্ডিয়া' পা্রিকা যাঁদের "চেষ্টায় প্রাত- 
ভজ্ঠিত হয়েছে, তানি তাঁদের অন্যতম । ভাগনী িাবোঁদতাকে যখন আম কলকাতায় বলে- 
ছিলাম, 'মাদ্রাজে আপনার মতো বয়সের কোনো দেশপ্রোমিক নেতা নেই 'যাঁন আমাদের মতো 
তরুণদের নিয়ন্তিত ও চালিত করতে পারেন, এক্ষেত্রে আমরা কী করব বলুন 2--ভাঁগনন 
তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 'কেন, আলাসঙ্গা রয়েছেন! জনজীবনের ব্যাপারে যাঁদ কোনো 
প্রন জাগে, তাঁর কাছ থেকে তা তোমরা পাঁরচ্কার বুঝে নতে পারো ।" 

আলা সিঙ্গার ত্যাগ ও স্বাধীনাচত্ততা বিষয়ে শ্রীনিবাসনের লেখায় পাই : 

“অভাব যাঁদও লেগেই থাকত, তাহলেও নিজের সামান্য আয়েই আলাসিঞ্গা সন্তুষ্ট 
থাকতেন। অর্থ বা ক্ষমতার লোভ তাঁর কখনই ছিল না। একবার স্বামী 'ববেকানন্দের 
এক ধনী আমৌনবান শিষ্য আলাসঙ্গার অর্থকম্টে সহানুভূতি বোধ করে ভাঁগন? 
নবোদতার কাছে বলেন, তান আলাসগগাকে এক লক্ষ টাকা দেবেন, যাতে তান অর্থকষ্ট 
থেকে মুস্ত থাকেন।১৮ ভাঁগনখ নিবোঁদতা বখন আলা সত্গাকে একথা জানালেন, তখন 
তিনি িছুসময় ভাবলেন তারপর ভাগনখকে বললেন, আমেরিকান ভদ্রমহোদয়কে তাঁর 
উদার প্রদ্তবের জন্য আমার ধন্যবাদ জানাবেন, কিন্তু আমার পক্ষে, ও-টাকা নেওয়া সম্ভব 
নয়। পরে তান বন্ধুদের জানান, [কিছু ব্যান্তগত লাভের জন্য তিনি ব্যান্তুগত স্বাধীনতা 
বজন করতে পারেন না।” 


এ সকলের উপরে আছে গুরু ও শিষ্যের অপূর্ব সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ কী, তা আলাসৎগা 
নিজের জীবন দিয়ে বুঁঝয়ে গেছেন। অধ্যাপক স্ন্দররার্ম আয়ার এ-বিষয়ে যে সুন্দর বর্ণনা 
করেছেন, তা আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। [২য়, ৩৬০] 

স্বামীজী স্বয়ং তাঁর প্রিয় শিষ্যের কথাঁচত্র একবার একেছিলেন। তাঁর আপাত- 
কৌোতুকময় রচনাভজ্গির মধ্য থেকে কী গভীর শ্রদ্ধাই না ফুটোছল!_ 

“আলাসঙ্গা তাড়াতাঁড় একখানা টাকট কনে শুধু-পায়ে জাহাজে চড়ে বসল। 
আলাঁসঙ্গা বলে, সে কখনো-কখনো জ্‌তো পায়ে দেয়।...আলাসঙ্গা পেরুমল, এডিটার 
প্রহ্ধবাদন' মাইসোরী রামানমজঈ রসমৃ-খেকো ব্রাহ্মণ, কামানো মাথায় সমস্ত কপাল জুড়ে 
'তেংকেলে তিলক, "সঙ্গের সম্বল গোপনে আঁত যতনে" এনেছেন কি দুটো পটুলি! 
একটায় চিড়ে-ভাজা, আর একটায় মুড়-মটর। জাত বাঁচিয়ে, এ মাঁড়-মটর চায়ে, সিলোনে 
যেতে হবে। আলাসিঙ্গা আর একবার সিলোনে িয়েছিল। তাতে বেরাদারি-লোক একট 
গোল করবার চেষ্টা করে, কিন্তু পেরে ওঠোঁন। ভারতবর্ষে এটুকুই বাঁচোয়া, বেরাদারি যাঁদ 
কিছ; না বলল তো কারও কিছ বলবার অধিকার নেই। আর সে দাক্ষিণী বেরাদার-কোনটাস় 
আছেন সবসূদ্ধ পাঁচ-শ, কোনটায় সাত-শ, কোনটায় হাজারটি প্রাণী_-কনের অভাবে ভাগাঁনকে 
বে করে। যখন মাইসোরে প্রথম রেল হয়, যে-যে ব্রাহ্মণ দূর থেকে রেলগাঁড় দেখতে 'গন্ছল, 


ই 


১৮ এক লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব চমকপ্রদ। এই তথ্যের উৎস লেখক জানানান। 


২৪ বিবেকানন্দ ও সমকালখন ভারতবর্ষ 


তারা জাত্চ্যুত হয়। যাইহোক, এই আলাসিঙ্গার মতো মানুষ পৃঁথবতে আত অজ্প; অমন 
নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপণ খাটুনি, অমন গুরু-ভন্ত আজ্ঞাধীন শিষ্য জগতে অন্প হে ভায়া!” 


[পারব্রাজক] 
আলা সিঙ্গার প্রাতি কী অপাঁরসম স্নেহই না তাঁর ছিল!__ 

“বেচারা আলাসঙ্গা! আমি তার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আম এইটুকু করতে পাঁর 
যাতে সে একবংসরের জন্য সকল সাংসারিক দায় হইতে মস্ত থাকবে, যাতে সে সমস্ত শান্ত 
দিয়ে বরহ্মবাঁদন কাগজের জন্য খাটতে পারে। তাকে বলো, সে যেন চিন্তিত না হয়'। তার 
কথা আমার সর্বদাই মনে আছে। তার ভান্তর প্রতিদান আম কখনই 'দিতে পারব না।... 
আলাসিঙ্গার প্রীত একটু নজর রেখো। আমার যেন মনে হয়, সে কাজে ডুবে গিয়ে নিজের 
শরীরপাত করছে। তাকে বলো, শ্রমের পর বিশ্রাম এবং বিশ্রামের পর শ্রম- এইভাবেই 
সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ হতে পারে। তাকে আমার ভালবাসা জানও ।” [স্বামণ রামকৃষ্কানন্দকে : 
১৮৯৮, মা] 

না, এও যথেম্ট নয়-স্বামীজীর হৃদয়ের কোন্‌ গভশরে আলাসিঙ্গার স্থান ছিল, তা 
একাঁট স্মরণীয় ঘটনায় অব্যর্থ ফূটেছে। মস ম্যাকলাউড তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : 

“স্বামীজ ভারতে ফিরে যাবার পরে আমি তাঁকে কোনো চিঠিই 'লাখান, অপেক্ষা 
করাছলাম তাঁর বার্তার জন্য। অবশেষে চিঠি পেলাম-_তুঁমি চিঠি লিখছ না কেন?" তখন 
উত্তরে লিখলাম, 'আঁম কি ভারতে যেতে পাঁর 2, উত্তর এল, হ্যাঁ আসতে পারো, যাঁদ 
রেদ, পতন ও দারিদ্র্য দেখতে চাও, সেইসঙ্গে কাঁটমান্রবস্ত্র-পরা মানুষ ধর্মকথা বলছে- এই 
দৃশ্য। যাঁদ অন্যাকছ্‌ আশা করো, কদান্পি এসো না। একটি বাড়াতি সমালোচনাও সহ্য হবে 
না।, স্বভাবতই আম প্রথম জাহাজ ধরলাম ।...বোম্বায়ে পেশছলাম ১২ ফেরুয়ারী (১৮৯৮), 
মিঃ আলাসিঙ্গা সেখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তান কপালে' বৈষণবের রন্তাতিলক 
ধারণ করোছলেন। পরে কাশ্মীর যাত্রাপথে একদিন যখন স্বামীজীর সঙ্গে বসে আছি, আম 
মন্তব্য করলাম, 'কী অদ্ভূত! মিঃ আলাসিতগাও কপালে এসব বৈষবের চিহ্ন ধারণ করেন!” 
তৎক্ষণাৎ স্বামীজশী ঘুরে আতি কঠিন স্বরে বললেন, 'থামো! এ-পর্যন্তি তুমি কী করেছ?, 
আমি কি দোষ করোছলাম তখন জানিনি। অবশ্য উত্তরে কিছ বাঁলনি। আমার দুচোখ 
জলে ভরে গেল, আমি অপেক্ষা করে রইলাম পরে জেনোছিলাম, মিঃ আলাসঙ্গা পেরুমল 
তরূণ বাহ্গণ, মাদ্রাজে একাঁট কলেজে দর্শন [না, বিজ্ঞান] পড়ান, মাইনে পান মাসে ১০০ 
টাকা, তাতে পালন করেন পিতা, মাতা, স্ত্রী ও চারটি শিশু সন্তানকে । ইনিই দ্বারে-ঘবারে 
[ভিক্ষা করেছেন 'বিবেকানন্দকে পাশ্চান্ত্ে পাঠাবার জন্য। তিনি না-থাকলে হয়ত আমরা 
কোনোঁদন বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পেতাম না। এই শোনার পরে বুঝলাম, মিঃ আলাসঙ্গা 
সম্বন্ধে সামান্যতম কটাক্ষেও জ্বামজী কেন অত রুষ্ট।” [রেমাঁনসেনসেস, ২৩৯-৪০] 


| ২ ॥। প্রবদ্ধ ভারত পাত্রকা ও তার দুই পর্ব 
[ এক ] 


ব্হ্ষবাদন উচ্চাঙ্গের পান্রকা 'ছল- একটু বোশ রকম উচ্চাঙ্গের হয়ে উঠোছল পাশ্চাত্যের 
সানুষদেব বুঝবার পক্ষে । সাধারণ 'শাক্ষত ভারতবাসী সম্বন্ধেও সেকথা খাটে। স্বামীজ 
আপাতত জানিয়ে ২৩ মার্৮ ১৮১৬ আলাসি্গাকে লিখোঁছলেন : 

প্রহ্মবাদিনে লম্বা-লম্বা সংস্কৃত প্রবন্ধ থাকায় ইউরোপ ও আমোরিকায় ওটা চলার 
সম্ভাবনা অজ্প। তুমি ওটাকে তাহলে তো গোটাগুটি সংস্কৃতে ছাপলেই পারো! সংস্কৃত 
্লোকাঁদ উদ্ধৃত করলে "হিন্দুদের ও সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পাঁণ্ডতদের হয়ত বেশ সাহায্য 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রবার্তত সামায়ক পল ২৫ 
হুতে পারে, কিন্তু সাধারণ পাশ্চাত্বাসী তো আর তোমার হিন্দ্‌দর্শনের ধার ধারে না। 
একান্তই যাঁদ রাখতে চাও তো না-হয় একটা প্রবন্ধ পাঁণ্ডিত্যপূর্ণ করো-_বাঁকিগযীলতে 
সংস্কৃত শব্দ না থাকাই উঁচত এবং লেখা সহজ হওয়া উরচিত। আমার যে সাফল্য হচ্ছে 
তার কারণ আমার সহজ ভাষা । আচার্যের মহত্তৰ হচ্ছে__তাঁর ভাষার সরলতা । তুমি যাঁদ 
জনসাধারণের উপয্যন্ত করে বেদান্ত সম্বন্ধে লিখতে পারো তবে রহ্গবাদিন এখানে জনাপ্রষ 
হবে নতুবা নয়। যে কয়েকজন গ্রাহক হয়েছে, তা শুধু আমার প্রাত ব্যান্তগত শ্রদ্ধার ফলে।" 
একই ধরনের কথা স্বামীজী এই বংসর কিছ পরেও বলেছেন। দাঁতভাঙা,সংস্কৃত শব্দ 
এবং অত্যাধক পাঁরভাষা ব্যবহারের 'বরুদ্ধে আপাঁন্ত জানাবার পরে তান বলেন, “কোনো 
একটা বিশেষ মতের পক্ষে ওকালাঁত করা হচ্ছে, এমন একটি করাও যেন সম্পাদকীষ 
প্রবন্ধে না থাকে । সর্বদা মনে রেখো, তোমরা শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎকে সম্বোধন করে 
কথণ বলছ। অথচ যেভাবে সেই কথা বলে চলেছ, সেই বিষয়ে জগৎ একেবারে অজ্ঞ ।”১৯ 
স্বামশজণী ইচ্ছা থেকে আর একটি পার্নিকার জল্ম হল- প্রব্দ্ধ ভারত। এই পাকার 
বয়স ইতিমধ্যে ৮৩ বছর পোঁরয়ে গেছে । ভরসা করা যায়, পান্রকাঁট আরও বহু বৎসর 
জশীবত থাকবে । এই পান্রকা এখন ইংরাজিতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান মাসিক পন, এবং 
তানেকের মতে, ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শন-সংক্লান্ত পাঁ্কীগঁলর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । 
স্বামণজীর সমালোচনা শোনার পরে আলাসঙ্গা এবং তাঁর বন্ধৃবর্গ সহজতর দ্বিতীয় 
একাঁট পান্নকা বার করার সিদ্ধান্ত করোছলেন। শ্রীনিবাসন তাঁর প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্তের 
গৌরব একমাত্র আলাসঙ্গার উপরই অর্পণ করেছেন। আলাসং্গাই নাঁক রাজম আয়ারকে 
উন্ত পাণ্রকার সম্পাদক মনোনত করেন। শ্রশীনবাসনের কথা আমরা অস্বীকার করাছ না। 
তবে ব্যাপারটা আলাপসিঙ্গার মাথাতে উঠোছল, এমন কোনো সমকালীন সমর্থন এখনো 
পাইন। স্বামীজীর পত্রাবলশী থেকে ডাঃ ননজ-ন্ডা রাওয়ের প্রারাম্ভক পাঁরকল্পনার কথাই 
পাচ্ছি। অবশ্য ডাঃ রাওয়ের 'পছনে আলাসিঙ্গা থাকতে পারেন, কিংবা তান 'ছিলেনই। 
নিউইয়র্ক থেকে ডাঃ রাওকে লেখা স্বামশজীর ১৪ এরপ্রল, ১৮৯৬, চিঠিতে প্রথম 
এই কাগজ টির উল্লেখ দেখি। তান 'লখোঁছলেন : 

“ছেলেদের জন্য প্রস্তাবত কাগজের বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, এবং 
তার জন্য আমি যথাসাধ্য সাহায্যও করব। আপনার উচিত ব্রহ্ধবাঁদনের ধারায় এই কাগজ- 
টাকেও স্ব-নির্ভর করা; তবে ভাষা ও লেখাগুলো যাতে সহজতর হয় সৌদকে নজর দেবেন। 
ধরুন, আমাদের সংস্কৃত সাঁহত্যে যেসব অপূর্ব গল্প ছড়ানো আছে তা সহজবোধ্য ভাষায় 
আবার লিখে জনাপ্রয় করা দরকার। এই একটা মস্ত সুযোগ, যার কথা হয়ত আপাঁন স্বপ্নেও 
ভাবেন নি। সময় পেলেই আপনাদের জন্য ঘত বোঁশ পাঁর গল্প লিখব । কাগজটাকে 
পাণ্ডত্যপূর্ণ করার চেম্টা একেবারে ত্যাগ করুন। তার জন্য রহ্গবাদিন রয়েছে ।...গজ্পের 
ভেতর নীতি ও আদর্শ ঢুকিয়ে দেওয়াই হবে এর প্রধান বোশল্ট্য।...লেনদেনের দিকটা 
সম্পূর্ণ নিজের হাতে রাখবেন-আধক সন্ন্যাসীতে গাজন নম্ট।” 


১৯ ব্রন্ববাদিনের রচনারীতির কাঠিন্যের বিরুদ্ধে আপাত্ত ভারতবর্ষেও উঠেছিল । থিয়জ্ক ₹ 
থংকার ১৪ মার্চ, ১৮৯৬, ব্রহ্গবাদনের রচনাগৌরবের প্রভূত প্রশংস। করবার পরে বলোঁছল, 
“কিন্তু আমরা প্রশ্ন করতে পারি, তরুণ সম্প্রদায় এই পাকার প্রভাবাধীন হবে কিঃ পাকার 
রচনারীতি এবং ভাববস্তু তাদের মানাঁসক স্তরের অনেক উপরে স্থাপিত। আমরা ব্রহ্গবাদনের 
সম্পাদকবর্গ, বিশেষতঃ আমাদের পণ্ডিত ভ্রাতা অধ্যাপক রঙ্গাচার্যকে বলব-ছেলেদের জন্য একটা 
পান্রকা বার করূন। তাদের পক্ষে কর্ম যোগ এবং ভন্তিযোগ সম্পর্ক স্বামণ বিবেকানন্দের প্রবন্ধাবলণ 
অনেক বেশি উপকারণী, একই বিষয়ে ব্রহ্মবাদনের দার্শানক রচনা বা থিয়জফিক্যাল পন্রিকাগুলির 
গুপ্ত রহস্যপূর্ণ রচনা যেউপকার করতে সমর্থ নয়।” 


৬ ববেকানল্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


এই চিঠি থেকে পরিষ্কার দেখা যায়-আলোচ্য পান্রকার দায়দায়ত্ব সম্পূর্ণভাবে ডাঃ 
ননজুন্ডা রাওয়ের, এবং স্বামীজ৭ ব্রহ্গবাঁদনের ক্ষেত্রে যেমন আলাসঙ্গাকে ভারার্পণ করে- 
ছিলেন, এক্ষেত্রে ডাঃ রাওয়ের উপর সেই ভার দেন। আমাদের অনুমান, ননজহপ্ডাই এই 
পান্রকার স্বত্বাধকারী 'ছিলেন। একে স্বামীজী বারংবার টাকাকড়র ব্যাপারে সাবধান 
করেন; বলেন, এক্ষেত্রে “বন্ধৃত্ব বা চক্ষুলজ্জার স্থান নেই।...মযাঁদ কাউকে না খেয়ে মবতে 
হয় তব্‌ শাকের কাঁড় মাছে দেবে না। এরই নাম বৈষাঁয়ক সততা ।” আমরা আরও দেখোছ, 
একই চিঠিতে স্বামীজী বলেছেন, তখনকার মতো তাঁর “সাহায্য কিন্তু আর্থক সাহাষ্য 
হতে পারবে না, কারণ তাঁর হাতে দেবার মতো টাকাকাঁড় নেই। তান অবশা আর্থক 
সাহায্য করার মতো লোক জুটয়ে দেবেন বলোছলেন। 

আর্ক সাহাধ্য স্বামণীজী যাঁদ নাও করতে পারেন, অন্য সকল সাহায্য সর্বদাই করেছেন, 
কারণ এই পাত্রকাট সম্বন্ধে তাঁর সাবশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর বহহ শ্রেষ্ঠ বন্তৃতা ব্রহ্মবাঁদনের 
মতো এই পান্রকাতে বোরয়েছে, তোঁর যে-বৈদৌশক কীীর্তিকথা তখন ভারতবাসীর কাছে 
সম্পদতুল্য, তাও এতে পাঁরবোশত হয়েছে), এবং আমরা আগেই দেখোছ, তিনি তাঁর 
একাট প্রিয় বাসনা এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে চাঁরতার্থ করার ইচ্ছা অনেকবার প্রকাশ করেছেন। 
সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণের গল্পগ্ীল স্বচ্ছন্দ ইংরাঁজতে লেখার জন্য তনি খুবই উৎসুক 
ছিলেন ।২০ 

সবচেয়ে বড় কথা, স্বামীজণ তাঁর শ্রেম্ত দান এই পা্রকাকে দিয়েছিলেন-_ রহ্গবাদিনের 
মতো করেই-তিনি তাঁর ইচ্ছাশান্তকে পন্রে বাত্ময় করে পাঠিয়োছলেন ডাঃ ননজন্ণ্ডা 
রাওয়ের আতয়াকে জাগাতে : 

“বীরের মতা এাগয়ে চলুন। এক দিনে বা এক বছরে সফলতার আশা করবেন না। 
সর্বদা শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধবে থাকুন । দূঢ় থাকুন। ঈর্ধা ও স্বার্থপরতা বিস্জন্ন দিন। নেতার 
আদেশ মেনে চল্‌ন। আর, সত্য, স্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির নিকট চিরবিশবস্ত হোন । 
তাহলেই সমগ্র জগৎকে কাঁপয়ে তুলতে পারবেন। মনে রাখবেন, ব্যন্তিগত "ারিন্র' এবং 
'জীঁবনই' শান্তর উৎস-অন্য কছ্ নয়। এই চাঠখানা রেখে দেবেন_যখনই উদ্বেগ বা 
ঈর্ধার ভাব মনে উঠবে তখনই এই শেষের কটা লাইন পড়বেন ।” 

আলাসিঙ্গাকে যে-মল্ত ব্রন্মবাঁদনের জন্য স্বামীজী 'দিয়োছলেন, সেই অক্ষয় মন্তুই 
িতনি ডাঃ রাওকে দিলেন : 

“চাই অদম্য উৎসাহ। যখন যা করবেন, তখনকার মতো তাই হবে ভগবংসেবা। এই 
পাত্রকাট এখনকার মতো আপনার আরাধ্য দেবতা হোক-তাহলেই সফল হবেন।” 

প্রবদ্ধ ভারতের বিষয়ে স্বামীজশী নানা সময়ে যেসব মন্তব্য লিখে পাঠিয়েছেন, তাদের 
কয়েকাট সম্বন্ধে, একালের ভাষায় বলতে পারি-_সেগুলি “মলাট সমালোচনা ।” আক্ষারক- 
ভাবে কথাটা সত্য, কারণ স্বামী প্রবৃদ্ধ ভারতের প্রচ্ছদ-চিন্র বিষয়ে রীতিমতো কড়া 


২০ দ্বামীজী ১৮৯৬ সালে লেখা এক চিঠিতে প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য গ্প লেখার ইচ্ছার 
কথা বলেছেন : “আমি একটু সময় পেলেই প্রবৃদ্ধ ভারতের জন্য কয়েকটি গল্প লিখব ।” ২৮ 
অক্টোবর, ৯৮৯৬, [লিখেছেন : “প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য একাঁট গল্প আরম্ভ করোছ, শেষ হলেই 
পাঠিয়ে দেব।” প্রবুদ্ধ ভারতে তাঁর সহজতর লেখাগ্ল ছাপার নিদেশ 'দিয়ে তানি ₹২ সেপ্টেম্বর 
আলাসিত্গাকে লেখেন : "জ্ঞানযোগের বন্তুতাগাল তুমি অনায়াসে ছাপতে পারো, আর ডাঃ ননজ্ন্ডা 
রাও সহজ বন্তৃতাগুলি প্রবুদ্ধ ভারতে ছাপতে পারেন।” 

কাব্য-পুরাণের গল্প ইংরাজতে লেখার ব্যাপারে স্বামীজীর ইচ্ছাকে, তাঁর অন্য মনেক ইচ্ছার, 
মতো, ফলবতশ করে তোলেন ভাগনী নিবেদিতা তাঁর “ক্রযাডল্‌ টেলস্‌ অব 'হল্দুইজম” গ্রন্থে। 
দবামীজশীর কাছে শোনা বহু গঞ্প তিনি এই গ্রন্থে বেইটি সেকালে দেশে-বিদেশে বহুল প্রচারিত) 
[দয়েছেন, একথা নিবোঁদতা তাঁর অনেক চিঠিতে জানিয়েছেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রবার্তত সাময়িক পর ২৭ 


লমালোচনা করোছিলেন, যাঁদচ সেই ছাবাঁট সমকালে ভারতীয় পত্র-পান্রকায় খুবই প্রশংাসত 
হয়োছল। এক্ষেত্রে বুঝতে পারি, স্বামীজীর শিল্পবোধ কত উচ্চুতে, এবং সেকালে ভারতীয় 
টিজ্পভাবনা কত নীচুতে অবাঁস্থত 'ছিল। িষয়াট পরবতরঁ এক অধ্যায়ে বিস্তাঁরতভাবে 
সমালোচিত হবে। 

মলাট সমালোচনা করার পরে স্বামীজীর বোধহয় আশঙ্কা হয়োছল--উল্টো উৎপাত্ত 
না হয়! গৌণ বস্তুর বিরুদ্ধে আপাত্ত যেন মূখ্যের ব্যাপারে সংগঠকদের 'নরুৎসাহ করে 
না তোলে। তিনি ১৪ জুলাই, ১৮৯৬, ডাঃ রাওকে লেখেন : 

“বীরের মতো কাজ করে চলুন। [মলাটের] নক্সা-টক্সার চিন্তা এখন থাক, ঘোড়া হলে 
লাগামের জন্য আটকাবে না। আমরণ কাজ করে যান। আমি আপনাদের সঙ্গে রয়ৌছ। 
আর আমার শরীর চলে গেলেও আমার শান্ত আপনাদের মধ্যে কাজ করবে। জীবন তো 
আসে যায়_ধন, মান, ইন্দ্রিয়ভোগ, সবই দুঁদনের জন্য। ক্ষুদ্র সংসারী কীটের মতো মরার 
চেয়ে কর্ক্ষেত্রে সত্যপ্রচার করে মরা ঢের তভালো_ঢের ভালো । চলুন-এগিয়ে চলুন ।” 


| দুই | 


প্রবৃদ্ধ ভারতের সঙ্গে য্ন্ত স্বামীজীর ভন্ত ও শিষ্যদের মধ্যে ডাঃ ননজহন্ডা রাওয়ের 
বিষয়ে এইটুকু জানানো যায়_তাঁন মাদ্রাজ শহরের' এক সেরা ডান্তার, কিন্তু ডান্তাঁর কাজেই 
তান নিজেকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রাখেন নি, দার্শানক িন্তাতেও সমর্থ ছিলেন_তাঁর 
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গালে প্রকাশিত হয়ে সারা দেশের সুধীমণ্ডলীর দ্ন্টি আকর্ষণ করে, এবং নানা পত্র- 
পন্রিকায় আলোচিত হয়। বইটি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনানুভূতির আলোকে রাঁচিত। এছাড়া হান 
পত্রপান্রকায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাদ লিখেছেন । 

ডাঃ ননজ-ণ্ডা রাওয়ের অনবদ্য বিবেকানন্দ স্মৃতি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে অংশতঃ 
উদ্ধূর্ত করেছি [১১৪-২১], তার মধ্যে বিজ্ঞানের অধ্যাপক যান্তবাদশ নাঁস্তক 'সিগ্গারাভেল? 
সৃদালয়রের কোন্‌ অপূর্ব রূপান্তর ঘটোছল, তার বর্ণনা আছে। [১১৮-২১]। স্বামীজনীর 
আর এক মাদ্রাজী ভন্ত সি রামানুজাচারিয়ারের বিবেকানন্দ-স্মৃতিকথার মধ্যেও 'সঙ্গারা- 
ভেলুর এঁ রূপান্তরের বিবরণ আছে, এবং গ্রন্থের প্রথম খন্ডে আমরা তাও উপাঁস্থত 
করেছি। [১১০]। সিঙ্গারাভেলুর কথা এখানে উ্থাপনের কারণ-তাঁন ছিলেন প্রবুদ্ধ 
ভারত বা 4/57:22 17777-এর ম্যানেজার । তাঁর ত্যাগ এবং নিষ্ঠা এই পাত্রকার সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে একে সার্থক করে তুলোৌছল। ১৯০১ ই্রীস্টাব্দে অকালে তাঁর দেহত্যাগ হয়। 
বহ্মবাদিন এই লোকান্তারত মহাপ্রাণ মান্ষাটর প্রাত শ্রদ্ধানিবেদন করতে গিয়ে লখোঁছল : 

“সহজ মানুষাঁট, মঙ্গলময় হূদয়, প্রাচ্য ও পাশ্চার্ত্যের জ্ঞানসম্পদে পূণশচত্ত, সত্যের 
বেদীমূলে আত্মনিবোদতি। বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রদীপ্ত ছাত্র হলেও পরাক্ষার সাফল্য তাঁর 
মাথা ঘুরিয়ে দেয়ান, জ্ঞানতৃষা ক্রমেই বাঁদ্ধ পেয়েছে, যার পারণাঁত ১৮১৪ সালে সাংসাঁরক 
সম্পকেরি সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদে । স্বামী বিবেকানন্দের স্পর্শের ফলেই এ-জানিস ঘটে- 
ছিল, অনেকেই তাই মনে করেন। তাঁর বন্ধৃত্বলাভের সুখসৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই 
জানেন, তাঁর দেহমনের মধ্যে নিষ্ঠা ও এঁকান্তিকতার কোন সুর বাজত। এই জিনিসই 
প্রবুদ্ধ ভারত পান্রকার সাফল্যের মূল কারণ, গোড়া থেকেই তিনি যার ম্যানেজার। ধৈর্য 
এবং আবিচালত প্রয়াসের দ্বারা তান আধ্যাতিক উপলাব্ধ লাভ করবেনই-তাঁর পাঁরাচিত 
মানুষেরা এই ধারণাই করতেন। এক্ষেত্রে কতখান অগ্রগাঁতি তাঁর হয়োছল ভা অবশ্য কেউ 
ঠিকভাবে বলতে সমর্থ নন, কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ পর্বে অন্তরের পূর্ণতার যে-দীপ্তি 


২৮ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


তাঁর বাঁহরবয়বে প্রাতফলিত হত, তার তাৎপর্য যেন আমরা অনুধাবন করতে পারি” 
[অনুদিত] ।২১ 

এইসব মানুষই ছলেন প্রবুদ্ধ ভারত ও ব্রক্গবাঁদনের িছর্নে। এদের কথা পান্রকার 
ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণ করার কারণ-এই ধরনের পাঁন্রকা বস্তুতঃ জঈবনসাধনা ছাড়া 
আর কিছ নয়। এহেন পান্নকা নির্মাণ করতে পারে মানুষের 'চারন্র'- যে-চাঁরত্র স্বামীজী 
কত না চেয়োছলেন তাঁর স্বদেশের জাগরণের জন্য। 


| তন ] 


পান্রকা আরম্ভের আগে প্রব্যদ্ধ ভারতের প্রসপেকটসও 'বাভন্ন সংবাদপত্রে প্রচারত 
হয়। বস্ময়ের কথা, পাত্রকার মুখ্য সংগঠক ডাঃ ননজ.ণ্ডা রাওয়ের নাম প্রসপেকটসে 
ঈবাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিল না; অপরপক্ষে তাঁর নাম ছিল ব্রন্মবাদনের প্রসপেকটনে। 
প্রবৃদ্ধ ভারতের ক্ষেত্রে যাঁদের নাম ছিল তাঁরা হলেন : পি আয়াসাম্ব, এম-এ, বি-এল; 
দি আর রাজম আয়ার, বি-এ; জি জি নরাঁসমাচার্য বি-এ; 'বি ভি কামে*বর আয়ার, 'বি-এ। 
এরা কেউই ব্রহ্মবাঁদনের প্রসপেকটসে স্বাক্ষরকারী নন। এর থেকে বোঝা যায়, দুঁট 
ফাগজই সমবেত প্রচেষ্টায় পাঁরচালিত হয়োছল। 

প্রবৃদ্ধ ভারতের প্রসপেকটাস ভারতে অনেকগ্াীল পান্রকায় উদ্ধৃত বা ডীল্লখিত হয়। 
প্রসপেটাসের বন্তব্য অনুসরণ করে প্রবৃদ্ধ ভারতের প্রথম সংখ্যায় 9%58185 নামক আতম- 
পরিচয় লিখিত হয়েছিল। এই দুইাঁট লেখাতেই স্বামীজশর ইচ্ছা এবং আদর্শের কথা 
ধ্যন্ত হয়, যাঁদও লেখাদুটি একটু বোঁশ পাঁরমাণে আবেগবহূল ও উচ্ছবসপূর্ণ ছিল।২২ 


২১ ৩ অক্্রোবর, ১৯০১, 'হন্দু-তে 1সঙ্গারাভেলুব মৃত্যুতে যে সুষ্ঠু ?ববরণ বেরোয় তার 
থৈকে এর চাঁরন্র সম্বন্ধে মাদ্রাজের গশাঁক্ষত মহলের শ্রদ্ধার পাঁরমাণ বোঝা যায় : 
ধা ৮ 910881556109 71100911217 8-4৯-57- ক 01450067601 006 50121 ০011586, 
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২২ প্রসপেকটাসে লিখিত নিম্নের কথাগুবলিতে স্বামীজশীর পন্রে-লাখিত বন্তব্যের প্রতিধ্বনি 
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স্বামী বিবেকানন্দ প্রবার্তত সামায়ক পনর ২৯ 


প্রবর্তকগণ জানয়োছিলেন : স্বামী বিবেকানন্দের সমর্থন এই পান্রকার পিছনে আছে; 
কোনো ব্যান্তগত লাভের বাসনা তাঁদের নেই; সেই কারণে পাঁত্রকার মূল্য অত্যন্ত অল্প 
প্লাখা হয়েছে (বছরে দেড় টাকা, অথণৎ প্রাতি সংখ্যা দু* আনা, ডাক ব্যয়সহ) ; জড়বাদের 
দ্বারা বিভ্রান্ত যূবকবৃন্দকে আত্মস্থ করাই আঁভপ্রায়, বিশেষতঃ তাদের বেদান্তে আভাষন্ত 
করা, যে-বেদান্ত শমাঁশগান হুদতনীর থেকে গঙ্গাতীর পর্য্ত সুপাঁরাচিত।' 

পান্রকার সূচনা-নিবেদনে (“আওয়ারসেলভস”) 'বিবেকানন্দ-প্রবাতিত বেদান্ত-আন্দো- 
লনের মূলগত বন্তব্য উপাস্থত করার চেম্টা করা হয়। সেইসঙ্গে কোন্‌ সামাঁজক ও 
ধর্মীয় পটভামকায় পা্রকাঁটর আবির্ভাব হয়োছল, সে সম্বন্ধে বলা হয় : 

“আমাদের প্রসপেকটাস সববাদকে যে-ধরনের উদগ্রীব সমাদরে গৃহশত হয়েছে, এবং 
আমাদের আন্দোলন যে-ধরনের আগ্রহে" অভ্যার্থত হয়েছে, তদুপাঁর ?কছু-কিছু মহল থেকে 
যে-ধরনের উদার সহায়তার প্রীতশ্রুতি পাওয়া গেছে, তা দেখিয়ে দেয়, এই প্রকার প্রচেষ্টার 
ক্ষেত্র প্রস্তৃত হয়ে আছে ।...কয়েকবংসর আগেও প্রবুদ্ধ ভারত বা ব্রহ্মবাদনের আবির্ভাব 
অসম্ভব ব্যাপার ছিল ।” 

ব্্মবাঁদনকে তার আবির্ভাবে যে-কারণে সারা ভারতে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল-- 
প্রবৃদ্ধ ভারতকে অভ্যর্থনা জানানোর কারণও তাই--বিবেকানন্দের আন্দোলনের অংশরূপেই 
তার এ শ্রাপ্ত। 'ববেকানন্দ-আন্দোলন অনেকের কাছেই তখন ভারতের নবজাগরণের 
আান্দোলন। নচেৎ প্রবৃদ্ধ ভারতের আঁবর্ভাবে 'বাভল্ল সংবাদপনে দশর্ঘ সম্পাদকীয় রাঁচিত 
চত না।২৩ 


সরস 
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প্রবুদ্ধ ভারত, নামটি স্বামীজীর কাছ থেকেই পাওয়া । আগেই দেখোছ, তানি 'প্রব্দ্ধ ভারত" 
নামে একটি সংঘ স্থাপন করতে বলেছিলেন। সেই সংঘ-নামাট পান্রকার নাম 'হসাবে নেওয়া হয়, 
কংবা স্বামীজী পান্রকার জন্য এ নামটি 'নতে বলেন, বলতে পারব না। 

২৩ মিরার, প্রবৃদ্ধ ভারতের প্রসপেকটাস পেয়ে ১৪ জুন, ১৮৯৬, দীর্ঘ সম্পাদকীয় 'লখে- 
ছিল, একথা আগেই বলোছি। ব্ন্মবাদন স্বভাবতঃই ৪ জুলাই সংখ্যায় এই পান্রকার পাঁরচয় দেয়। 
পল্লিকাঁট বের হবার পরে তার এক বা একাধিক সংখ্যা পেয়ে সংবাদপন্রগুল বিস্তারিত আলোচনা 
করে, যার বড় অংশ প্রশংসাপূর্ণ। বৌদ্ধ মুখপত্র মহাবোধি সোসাইটি' জার্নাল অক্টোবর, ১৮৯৬) 
অত্যন্ত খুশি হয়োছল এই কারণে যে, “পাত্রকাঁটর প্রধান বোৌশিষ্ট্য-অপর ধর্মের 'বরুদ্ধে এর 
কোনো গোঁড়াম বা বিরুদ্ধ মনোভাব নেই।” বেদান্তের উদার সার্বভোৌমকতা সম্বন্ধে প্রবৃদ্ধ 
ভারতের মত এই পাব্রকা সাদরে উপাস্থত করোছল : “মানবের কাছে মানবতা যে-জানস, 'বাভন্ন 
ধর্মের কাছে বেদান্ত তাই। বেদান্ত ধর্মসমূহের সার, তার অন্তার্নীহত এঁক্যের দর্শন ।...বিজ্ঞানের 
...সঙ্গে নেদান্তের বিরোধ নেই । প্রয়োজন, বিজ্ঞানকে ধর্মচেতনায় মণ্ডিত করা এবং ধর্মকে যান্ততে 
গ্রীথত করা।” মহাবোধি আরও 'লখেছিল, "চক্তার এশ্বর্য, সুরের মহত্ব, এবং দষ্টভাঙ্গর 
উদার বিস্তৃতি এই পান্রকার রচনায় 'বিশেষরকম লক্ষিতব্য।” মাদ্রাজ মেল ৭ জুলাই, ১৮৯৬, 
পান্রকাটিকে অভিনন্দন জানিয়ে, প্রথম সংখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের দুটি রচনার উল্লেখ করোছল, 
এবং বিশেষভাবে দৃম্টি আকর্ষণ করেছিল এই পন্রিকায় প্রকাশিত দক্ষিণ ভারতের অচ্ছহথ সাধ 
নন্দের জীবনকাহিনীর 1দকে। খিয়জাফিস্ট, অগস্ট ১৮৯৬ সংখ্যায়, এই পান্রকার 'প্রগাতিশীল 
দৃম্টিভঙ্গির” উল্লেখ করে বলে, “পত্রিকাটির প্রবর্তকেরা যুগধন্মের এবং ভারতের বিশেষ প্রয়ো: 
জনের বিষয়ে অবাহত, এবং তার সম্মুখীন হতেও প্রস্তুত” প্রবুদ্ধ ভারতের প্রসপেকটাস কিয়ংদশে 
অতঃপর উদ্ধৃত হয়। অক্টোবর সংখ্যায় আমেরিকা থেকে থিয়জাঁফস্ট পন্রিকার সম্পাদককে 'লাখত 


৩০ গববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


প্রকাশের অব্যবহিত পরে প্রবুদ্ধ ভারত সত্যই “অভাবিত" সাফল্য অন করোছল, 
কারণ দেখা যায়, এক বৎসরের মধ্যে সে সমগ্র ভারতবর্ষে “সর্বাধিক প্রচারিত মাঁসক পান্রিকা।* 
বর্ষপুর্ততে এই সংবাদ জানাবার কালে পান্রকার ২৫ বংসর বয়সী সম্পাদক খনবই ভাবাবেগ 
প্রকাশ করে ফেলোছিলেন, যা তাঁর বয়সের একজন মানুষের পক্ষে স্বাভাবক। তান সহ- 
কমণদের “উদ্দেশ্যের একান্তিকতা এবং হৃদয়ের পাঁবন্রতার কথা” বলোৌছলেন, স্বামীজশীর 
আশীর্বাদেই যে এত সাফল্য, তাও বলেন। এক বছর পাত্রকা চালিয়ে কোন্‌ সর্বোত্তম শিক্ষা 


এক পন্রলেখকের মল্তব্য উদ্ধৃত হয় : “প্রবুদ্ধ ভারত আরম্ভ করেছেন যেসব মহৎহৃদয় তরুণগণ 
ঈ*বর তাঁদের আশীর্বাদ করুন।” থংকার যো পূর্বে ছিল থয়জাঁফক  থিংকার; 'কন্তু থিয়জাফির 
সবাকছুকে মানতে অসমর্থ হওয়ায় নতুন নাম নেয় শথংকার') ৮ অগস্ট, ১৮৯৬, পান্রকাঁটর 
প্রথম কয়েক সংখ্যার বিষয়-পাঁরচয় দয়ে আঁভিনন্দন জানায়। আর্ধ বালবোঁধনী (জুলাই, ১৮৯৬) 
অত্যন্ত প্রশংসা করে লেখে : “শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পান্রকাঁটতে বহুল পাঁরমাণে প্রয়োজনীয় 
এবং আনন্দজনক বিষয়বস্তু রয়েছে। বর্তমান সংখ্যাঁটর [প্রথম সংখ্যা] বিষয়বস্তু দেখে 'নাদর্বধায় 
ধলতে পারি, এই পন্নিকা যুবকগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং উপকারী হবে, যেমন হয়েছে 
আধক পাঁরণত মন ও বয়সের মানুষদের পক্ষে । ..যাঁদ স্বামী গববেকানন্দের মতো 'বরাট পুরুষ 
একে উপদেশ ও রচনাঁদব দ্বারা পুষ্ট করে যেতে থাকেন, তাহলে স্বচ্ছন্দে আশা করা যায়, 
আযাওকেনড্‌ ইশ্ডিয়াব বহুল প্রচার হবে, এবং জড়বাদের জালে আবদ্ধ বহু যুবক শীঘ্রই ভারতীয় 
ধর্মের আত্মোল্লাতকারক গৌরব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে ।” চিদাম্ববম থেকে প্রকাশিত ব্রক্ষ- 
বিদ্যা নামক দ্বিভাষী পান্রকা (তামিল-ইংরাঁজ) ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ সংখ্যায় প্রবৃদ্ধ ভারতের 
প্রথম দু"সংখ্যার বিচার করে বলে, প্রবর্তকরা পাল্রকাব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা বাস্তবে 
রুপায়ত হয়েছে। 

কেবল প্রশংসা নয়, অল্পাঁবস্তর সমালোচনাও হয়েছিল। ছু বিস্ময়কর ছল শহন্দু'র 
সমালোচনা । ১৮৯৬, ২ জুলাই-এর দীর্ঘ সম্পাদকণয় রচনার সবটাই বাঙ্গাতমক। যে-ীহন্দু 
পূবাবাধ স্বামী াববেকানন্দের আন্দোলনের বিষয়ে সমাদরের মনোভাব দৌখয়েছিল, সে এই 
ধরনের আক্রমণাত্মক সম্পাদকীয় কেন িখোঁছিল 2 আমাদের মনে হয়, প্রবুৃদ্ধ ভারতের যুবক 
পারচালকদের আঁতিশয্যপূর্ণ আত্মপাঁরিচয় 'হন্দুর কাছে অসহ্য ঠেকোছল, এবং জড়বাদকে : 
নার্বচার আক্রমণ সে পছন্দ করোন। পাঁরচালকদের কাবো-কারো বিষয়ে ব্যান্তুগত বিতৃষ্ণাও 'হিল্দু- 
সম্পাদকের থাকতে পারে। তাছাড়া শহন্দূর তৎকালীন সম্পাদক সংব্রক্ষণ্য আয়ার পাশ্চান্ত্য জীবন- 
রখীতির পক্ষপাতশীও ছিলেন। জড়বাদে হাবুড়ুব-খাওযা বিভ্রান্ত তরুণদের উদ্ধার করার বাসনা 
প্রবৃদ্ধ ভারতের সম্পাদক প্রকাশ করোছিলেন; তাতে পহন্দু; ীলখোঁছল : হায়, ?তাঁন বা তাঁরা, এ 
পাশ্চাত্ত জড়বাদমূলক শিক্ষারই উৎপাদন । “আমরা জানতে পাঁরাঁন যে, ভারতে সত্যই এহেন বাড়াবাঁড়- 
রকম জড়বাদ আছে, কিংবা আধ্যাতিয়কতার এমনই অভাব হয়েছে যে [হন্দু িখোঁছল], তা সং- 
হৃদয়কে উৎপীড়ত করছে, এবং পাশ্চান্তের জড়বাদশী শিক্ষার সন্তান গ্রাজুয়েটগণকে...প্রণোদিত 
করেছে তাঁদের দেশবাসীকে স্থুলতর কিন্তু জীবনযাত্রার পক্ষে অতাঁব প্রয়োজনশয় বম্তু-সম্ধান 
থেকে সাঁরয়ে আনাবার প্রচেস্টায়।. আমাদের জানানো হয়েছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারণয়বন্ধনের 
আর দেরী নেই, এবং তা হবে ইতিহাসের সবচেয়ে এক ফলপ্রদ রোমাণ্টক ববাহ ৷, স্বামী বিবেকানন্দ 
হবেন এই শববাহের পুরোহত, এবং তার ফল হবে-সর্বপাঁথবীতে উপানিষদের ভাব-বীজের 
শবস্তার। অর্থাৎ ইউরোপের পক্ষে রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, বাঁণক, মহাজন, ভ্রমণকারী, সাম্াজ্যস্থাপক 
ইত্যাদি সূষ্টি করার সম্ভাবনা প্রায় থাকবে না-__তাদের সেরা লোকেরা ব্যাস, পরাশর, ধর্মপুন্ের 
ছাঁচে গড়ে উঠবে । আর, আমাদের দেশবাসী আতনার সমুদ্রে আরও বোঁশ ড্‌ব 'দিয়ে, নৈরাশ্যপ্ণ' 
স্বপ্নে কালহরণ করবে, ষে-কাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে করার ফলে পূর্বতন এক পৌর্ষপূর্ণ 
আনন্দময় প্রগাঁতশীল জাতি [অর্থাৎ আর্য জাতি] বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় পাতত হয়েছে ।” 
মরাঠা অপরপক্ষে ১২ জুলাই, ১৮৯৬ সংখ্যায় সম্পাদকীয় টীকায় সম্পাদকের রচনাভাঁঞ্গতে প্রাচা 
আতিশয্য সম্বন্ধে ঈষৎ আপাতত জানালেও, “এই পন্রিকার প্রাতাঁট পৃষ্ঠা একান্তিকতার সরে 
বঙ্কৃত”-তা না বলে পারেনি। এইসঙ্গে সমূহ প্রশংসা করেছিল স্বামীজীর রচনাগ্লর। 

প্রবম্ধ ভারতের জুন, ১৮৯৭ সংখ্যায় অনেকগুলি প্রশস্তিস্চক পর উদ্ধৃত হয়, তার মধ্যে 
ধর্মপাল ও জ্যানশ বেশান্ত-সহ দেশীয় নানা ব্যান্ত ও পাকার 'বনতব্য গছল। 


স্বামী বিবৈকানন্দ প্রবার্তত সাময়িক পন্ন ৩৯ 


লাভ করেছেন, সে প্রসঙ্গে না বলে পারেন 'ন, “উদ্দেশ্যানষ্ঠা ও হদয়ের পাঁবভ্রতা এই 
লৌহযূগে পর্যন্ত অলৌকিক কাণ্ড ঘটায়।” 'নজেদের নিঃস্বার্থ প্রয়াসের ব্যাপারে ছু 
উচ্চভাঁষত অবশ্যই হয়েছিলেন' তিনি : “নাম যশ, প্রাতিপাত্র, টাকাকাঁড় প্রভৃতি লাভ করার 
উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না। পাত্রকাঁট আরম্ভ করার বাসনা যেন আমরা দৈববশে পেয়ে 
গিয়েছিলাম; এবং ভাবষ্যতে এর ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, এই কাজে আমাদের যে সম্পূর্ণ 
পাবন্র হৃদয়ে প্রবেশ করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য ঈশ*বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। 
...আমরা যথাস্থান থেকে অনুমাতি চেয়োছলাম, তা পেয়োছলাম, এবং আমাদের “সংগ্রাম 
শুরু হয়ে গিয়েছিল'।” 


| চার | 


সত্যই এই পান্রকাঁট (সেইসঙ্গে ব্রক্মবাঁদন) অজ্পকালের মধ্যে আলোড়ন তৃুলোছল-_ 
তার অব্যর্থ প্রমাণ-মিশনারি পন্র-পাত্রকা্গলির কোলাহল । তাদের কাছে এই পাঁব্রকার 
বন্তব্য, সেইসঙ্গে নাম পর্যন্ত যেন অসহা হয়ে উঠেছিল। নামা অসহা হতেই পারে, কারণ 
ভারত 'প্রবৃদ্ধ' হোক_ অন্ততঃ ভারতীয় ধর্মাদর্শ অবলম্বন করে প্রব্দ্ধ হোক-_ এটা তাদের 
কাছে চরম অবাঞ্চত ব্যাপার । মশনার পাত্রকাগুীল নানাভাবে এই পন্িকাকে আৰুমণ 
করেছে। তবে তাদের মধ্যে বাস্তব বাঁদ্ধসম্পন্ন যারা তারা একই সঙ্গে এই পাত্রকার শান্তকেও 
দবীকার করোঁছিল। 

সোফিয়া পান্নিকায় অগস্ট ১৮৯৬ সংখ্যায় প্রবৃদ্ধ ভারতের প্রথম সংখ্যার আলোচনায় 
পাত্রকাঁটর “প্রচ্ছদ ভালো এবং এটি সালাত” বলার পরে মতের সমালোচনা করা হয়। 
সেই একই কাজ সোঁফয়ায় অতঃপর ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রাতি সংখ্যায় করা হয়েছে__ 
কেবল প্রব্দ্ধ ভারতের মতের বিরুদ্ধে নয়, ব্র্গবাঁদন সম্পকেও। 

মিশনারি পান্রকা প্রপগ্রেস! ১৮৯৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায়, সানন্দে প্রবুদ্ধ ভারত সম্বন্ধে 
হন্দুর বাঙ্গাতনক লেখার অংশ উদ্ধৃত করেছিল (যার উল্লেখ আমরা আগেই করোছ), 
তারপর সে প্রবুদ্ধ ভারতের যোগ-আদশের শ্রাদ্ধ পাঁকয়োছল যথেষ্ট জায়গা নিয়ে। একই 
মহৎ কাজে সে নিষুক্ত ছিল ১৮৯৬ নভেম্বর সংখ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে, কারণ 
[তাঁনই প্রবৃদ্ধ ভারত নামক ব্যাপারাঁটর মূলে । 'বিবেকানন্দ-বঘয়ক 'িদ্রুপবহ্ল লেখাটির 
নাম ছিল_1/6 11511 ০1 47//2/5766 17191. অনুরূপ উদ্দেশ্যে প্রপ্রেস পরবর্তাঁ- 
কালে, ডিসেম্বর ১৯০২ সংখ্যায়, একাঁট দঈর্ঘ লেখা ছাপে, যা প্যামফ্লেট আকারেও প্রকাশিত 
হয়, তার নাম ছিল-_-1/16 ০411 01 122 2%62771151/ 06777) 10470167020 171216, 

'আযাওয়েকেনড্‌ ইন্ডিয়া, কথাটি ভারতবাসীর মনে ধাঁরয়ে দেওয়ার মতো অপরাধকে 
বিখ্যাত 'মিশনার পান্রকা হাভেস্ট ফিল্ডের পক্ষে ক্ষমা করা সম্ভব ছিল না। ১৮৯৬ 
সেপ্টেম্বর সংখ্যায় “রেস্টলেস হীণ্ডিয়া” নামক সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এতে বেরোয়। 
গোটা রচনাটিতে প্রবুদ্ধ ভারতের বন্তব্য খণ্ডনে আপ্রাণ প্রয়াস। ভারতবর্ষের শোচনীয় অবস্থা 
দেখাতে, এবং খ্রীস্ট ছাড়া থে ভারতবর্ষের ব্রাণ নেই তা বোঝাতে, সম্পাদকের চেষ্টার অন্ত 
ছল না। এই লেখাটি থেকে দেখা যায়, এণ্রা প্রবৃদ্ধ ভারত ও ব্রহ্মবাদিনের) আঁবভাবে 
কি রকম বিচলিত। এতাঁদন ভারতবাসীর পক্ষে য্াস্তাসদ্ধ পদ্ধাতিতে ইংরাজ ভাষায় 
মিশনারদের মত খণ্ডনের বিশেষ চেষ্টা হয়ান। যেটুকু হয়েছিল. তার পিছনে জাগ্রত 
জনসমর্থন ছিল না। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের প্রভাবে সে জানসাঁট ঘটায় পাত্রকাঁট, বেসামাল 
হয়ে পড়েছিল। অধ্যাপক রঙ্গাচার্যের বেদাল্ত-ীবষয়ক মত উদ্ধৃত করে সে তাকে খন্ডন 
করতে চেয়েছিল, এবং নিজের মতের পক্ষে ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফমণার পীান্রকার বন্তব্য 
উদ্ধৃত করেছিল। 'িশনারদের ভারত-কুৎসার বিরুদ্ধে প্রবুদ্ধ ভারত আপান্ত জানিয়েছিল; 


৩২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


তার প্রাতিবাদ ক'রে, উত্ত কুৎসা-কর্মের ওঁচত্যও প্রাতম্ঠিত করতে চেয়োছল এই মিশনারি 
পান্নকাটি। প্রব্দ্ধ ভারতের শান্ককে অস্বীকার করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত একে মুরু- 
1ব্বয়ানার ভঙ্গিতে বলতে হয়োছিল-এসব হবেই, না হবে কেন, ভারত যে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
পেয়ে চণ্চল হয়েছে, তাই এখন 'কছ_-একটা করতে ব্যস্ত।২৪ এই পান্রকার পুচ্ঠায় 
(অক্টোবর, ১৮৯৭) ভারতবর্ষে শয়তানের রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রেভারেন্ড 1টি 
ওয়াকারের যে দারুণ হুঙ্কার প্রকাশিত হয়েছিল প্রেথম খণ্ডে তার কথা বলেছি), সেই 
যুদ্ধ-পন্রের শিরোনামা ছিল_-1/6 447/9/677778 ০1 177, যার শেষ বাকো ছিল 
স্বামীজীর মতের প্রাতবাদ : “1100 51217615170 2৬/81591060.” 

বাদ্ধমান মিশনারি রেভারেন্ড স্লেটার যাঁর বিষয়ে অনেক উল্লেখ প্রথম খন্ডে আছে) 
িন্তু তাঁর বাৎসারক রিপোর্টে ব্রন্ববাঁদন ও প্রবৃদ্ধ ভারতের প্রভাবকে স্বীকার করে, সে- 
বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।২৫ স্লেটারের একটি গ্রন্থের আলোচনাকাঁলে হাভেস্ট 


২৪ 4১ 6207৫ 0 50-০21160. 16091000675 210 ৫15520156150. ৮101 00৪ 0755611, ০০৫ 
[1055 06116 117019 10%5 1929115 2৬/9%2160 (0 2, 11016 5617598 ০1 17০1 00100111017 8770 ৫69 
1110, 211৫ 01029 155016 11)911 10799522010 (176 70110 23 /১৮/2,091090 10012. 4৯1] (1019 15 
(0 105 171010261৮5 01 1176 19091 (191 10795 61066160 117019, 19.10110 19955955101) 19186) ০1 
116 50001) 01 0076 19110. .. .11196 00৮/91 11959 ০0189 11017) 1116 ৬/65 11) 10020 1010785.., 
৬/৪001 ৬1৬61279009, 15 20102161001 006 117501161 01 ৪ 176%/ 02061 0051 0০601 11) 
119.0125, 081160 44721065767 171010.  111015 19611001021] ৮০ 9%০০196615 16115015 117৩ 
[95119551955, 1119 ৮৪.2001955, 1119 170901191151, (106 62059190101) ০০৫) 17 51515 ৪170 
52111170171, (179 15911716019 117019, 1195 111 10017561621] 17650655277 1070121 2100 510171021 
110001191)11900, 90 1019৬910106 01 1179 19195917 (1709. ..717115 02061 1055 091190 10101) &, 
0110109 01 199159 11. 96121], 00216519, 01001) 111 00116175 10 1099 09910 1555 12৬০0012915 
16৬15৮/6.” [ 1727/651 171214, 60. 1896, 7176 7₹6511655 1772161. 

২৫ 4117 1561500078 010 ' 8710010, ১০21 01 18091 17661951110 ৮৮০70 1] 01115 217016101 
19170) (1)2 11010795510) 11720 5(21105 0706 19051 ৬1101% 15 1108 ০01 211 44772157150 171272. 
106 16118510105 11701051910 ০01 1116 ০200০869৫ [31100 15 1251 00001715 (0 90. 2110. 1119 
99619010151) 11190 ৮195 11 ০0৮1০ (০11 01 15/61705 96813 ৪,৪০১ 19 170%/ 010-683101010760. 117 
06 01905 ০0 81901908105 200 11019615015 09005. ..৬/6 569 100৬/ 70911701)1619 2100 
10001171215 551 21016 101 119 170101096911017) 01 076 €001)5 01 019 1711700] 101101017. * : 
৬৬101017016 1550 91017062171 107901001)5, (৮/০0 1)1817-019,55 )00177915_1119 7072171172/2217 210৫ 
(106 £/20/97/6 73112721201 44772157160 17270- 00100900690. 09 1711700. £79,0089165 ০01 
0751৬120195 70115151155 280 21050 09 9৬/201 ৬1৬51021791709১ 01 €010109650 18076, 
10559 0551 5021050 1) 11015 0109 101 015 55009910101) 01 075 010)9 01 (1)5 ড5491769,”, 

[17076577521 4৯1] 1897 1. 

ব্হ্ষবাঁদন-জাতীয় পান্রকায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ রূপের সমর্থনে যেসব যান্তপূর্ণ লেখা হচ্ছিল, 

তাদের শান্তকে বাৎসরিক রিপোর্টে স্বীকার করোছলেন চিকবালপুর লণ্ডন মিশনের রেভারেণ্ড ই 
পি রাইস। ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব পাঁরবর্তন এদের 'বাস্মত করেছিল। 
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০৬ 06 10111901091 2110 10050 591001811]% 01221) 001 0105 ৫915096 ০0 17119010091) 
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ঈ্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সাময়িক পত্র ৩৩ 


(ফিল্ড পান্রকায় অগস্ট ১৯০২ সংখ্যায় জে এ ভেনস্‌ ব্রহ্মবাদন প্রসঙ্গে লিখোছলেন, “মাদ্রাজ 
থেকে প্রকাশিত ইংরাজ মাসিক ব্রহ্গবাঁদন অতনঈব সামর্থের সঙ্গে এই কাজ [প্রাচীন হিন্দ 
মতবাদের সঙ্গে বত্মান শতাব্দীর প্রগতিশশল বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের সমন্বয়] করে যাচ্ছে। 
বাম ?ববেকানন্দ ও তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস এক বিরাটসংখ্যক প্রভাবশালী গ্রাজয়েটকে 
একেবারে বশীভূত করে ফেলেছেন, এবং তাদের মনে এই বিশ্বাস গে*থে দিয়েছেন যে, 
[হিন্দুধর্মের] প্রাচীন রচনাসমূহকে সঙ্গতভাবেই আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করা 
ঘায়।" [মূল ইংরাজি ১ম খণ্ডে, ৩৫৫ পৃজ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে]। 


[ পাঁচ ] 


মনই একাট পান্রকা প্রবৃদ্ধ ভারত-_মধ্যাহন্দস্ত--আরম্ভের ঠিক দু'বছর পরে (১৮৯৮ 
জুন মাসে) এতে একটি সম্পাদকীয় বেরুল--1278//611_বিদায়!_তার মানে পাঁত্রকাঁট 
বন্ধ করে দেওয়া হল!! এরই নাম “মধ্যাহ্ছে «অন্ধকার ।” 

অন্ধকার অবশ্য অনন্ত রাত্রর অন্ধকার না হয়ে সূর্যগ্রহণের অন্ধকার হয়েছিল-_কারণ 
গাত্র দু'মাসের মধ্যে পাঁত্রকাঁটর পুনরভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু এ বিস্ময়কর সমাশ্তির কারণ কি ? 
আর্ক অসাবিধাঃ না। 'ফেয়ারওয়েল-এর মধ্যে পাত্রকার কর্তপক্ষ জানিয়েছিলেন, 
“পান্রকাট পুরোপুরি ব্যবসায়ক সাফল্যলাভ করেছে ।”২৬ পান্রকাটির মৃত্যুর কারণ 'ভিল্লতর 
সম্পাদকের মত্যু-যান ছিলেন এর “দেহ এবং প্রাণ ।” “ঁবদায়” রচনার সূচনাতে এ- 
সম্বন্ধে বলা হয় : ৃ 

“অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে গ্রাহকদের জানাচ্ছ-__বর্তমান সংখ্যার পর থেকে এই পাত্রকাব 
প্রকাশ আমরা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হাচ্ছ, কারণ আমরা অনুভব করোছ, আমাদের সম্পাদক 
মিঃ বি আর রাজম আয়ারের অকাল মত্যুতে যে-ক্ষাত হয়েছে, তা পূরণ হবার নয়। বাইরের 
লেখকের অল্প-স্বল্প লেখা ও সংকলন 'ভন্ন এই পাত্রকার বাঁক সমস্তই এ'র রচনা, তাদের 
অনেকগালই এইসব ছদ্মনামে লিখিত হয়োছিল : ণট 'স নটরাজন”, “এম রঙ্গনাথ শাস্ত্রী 
'এ রেরুজ”, এবং 'নো-বাড নোজ্‌ হ7।"” 

রাজম আয়ার মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে মারা যান। তাঁর জীবন ঘটনাবহুল নয়। তাঁর 
দেহত্যাগের পরে প্রব্দ্ধ ভারতে জুন ১৮৯৮ সংখ্যায় ণজ এস কে'-লিখিত 0৮7 719 
/24797” রচনা থেকে জানতে পার, মাদুরা জেলার বাটলাগনগ্গ গ্রামে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 
জল্ম। িতামাতার জ্যেম্ত সন্তান 'তাঁন। বাল্যে খেলাধূলা ইত্যাদতে আসান্ত ছিল না। 
মাদুরা থেকে এফ-এ পরীক্ষায় পাস করে ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে এসে ক্রুঈশ্চান কলেজে ভার্ত 
হন এবং সেখান থেকে বি-এ পাস করেন ১৮৮৯ সালে। পরবতর্ট তন বংসরে যখন তান 
মাদ্রাজে ল' কলেজের ছাত্র, তখন ইংরাজ কাঁব ও ওপন্যাঁসকদের' রচনাপাঠে মনেযোগ দেন। 
তান কল্পনা ও অনুভূতিশান্ত নিয়ে ইংরাজ সাহিত্যের জগতে 'বিচরণ করতেন, বিশেষতঃ 
শেলী ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিশেষ প্রভাব তাঁর উপ্ধরে 'ছিল। এদের কাব্যের মধ্যে “সত্য, 
শান্ত ও সৌন্দর্যের জন্য গভশর ব্যাকুলতা” ইনি দেখেছিলেন; তা একে সত্য ও আত্মার 
অন্তার্নীহত রূপকে জানবার আগ্রহে উৎকশ্ঠিত করে তুলোছিল। কেবল ইংরাজ কবিগণ নন, 
ঢ117001 81011615010. 075 02০6 0790 1015 72510 2 0105015119176 161851017. তি0ে৮/ (06 
101810) 151779.06 (1186 10 15 006 [00155158] 13২61151011 8110. 11070095815 ৪15 1020৩ (০9 96170 
(5 [0155101797165 1000 211] 191505. [17127776251 17512, 1১1910175 1897 1. 

২৬ তা হলেও, প্রবুদ্ধ ভারতের পারিচালনার ব্যাপারে কিছ; অব্যবস্থা ঘটাছিলই। স্বামীজী 
মার্চ, ১৮৯৮-এর এক চিঠিতে স্বামী রামকৃফানন্দকে লেখেন : পপ্রবদ্ধ ভারত অত্যন্ত অব্যবস্থার 
মধ্যে রয়েছে মনে হয়। তার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করো।” 


বি. ৫-৩ 











৩৪ | গববেকানন্দ ও সমকালপন ভারতবর্ষ 


ছিলেন, এবং তাঁর কাছে তাঁমল কাব কম্বনই ছিলেন পাঁথবীর সর্বোচ্চ কবিপ্রাতিভা। ১৮৯২ 
সালে ক্লীশ্চান কলেজ ম্যাগাঁজনে একটি সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখে প্রথম 
সকলের দৃন্টি আকর্ষণ করেন। এই সময়ের পরেই' ণববেক চিন্তামাণতে' তান তাঁর 'বিখ্যাত 
উপন্যাস 'কমলাম্বল" ধারাবাঁহকভাবে লিখতে শুরু করেন। মহান তামিল কাবি কম্বন-কে 
জনপ্রয় করার উদ্দেশ্যে এই উপন্যাসে রাজম এ কাঁবর এম্বর্যময় বাগ্ধারার পুনঃপ্রয়োগ 
করেন। শেলী ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের কল্পনার সক্ষন্ন রসসণ্চারের চেষ্টাও এর মধ্যে করেছিলেন, 
হিন্দু গৃহজীবনের স্মন্দর ছবিও ছিল। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল “অশান্ত আতম়ার 
অন্তর্গহনের তীব্র সংগ্রামের আঁভজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তোলা", যে-আতমা “বহ ষন্ধণার অন্তে 
অবশেষে পেয়োছিল অকলুষিত বিশুদ্ধ সায়রের সন্ধান, যেখানে তার যুগ-যুগের জরলল্ত 
তৃফা প্রশামত হবে।” এইকালেই রাজম বেদান্ত দর্শনের প্রভাবে আসেন, স্বামণ বিবেকা- 
নন্দকেও “সম্ভবতঃ, দর্শন করেন, এবং দেখা যায়, তাঁর উপন্যাসের পাঁরণাঁততে বেদাল্তের 
দাশশনক সত্যের প্রকাশ ঘটেছে । কবিতার সৌন্দর্যের আঁতবড় ভন্ত হলেও, এ*বরিক চেতনার 
বিরাট তত্বের কাছে কাব্যানূভূতিকে তিনি খুব সামাবদ্ধ ব্যাপার বলে মনে করেছিলেন-- 
বড় জোর তা যেন মান্দরের প্রবেশপথে একটি 'বিশ্রামাগার। 

রাজম ১৮৯৬ সালে একবার গুরূতর অল্ব-পাঁড়ায় আক্কান্ত হন। ১৮৯৮ সালে 
মূত্রাশয়ের ব্যাধিতে তাঁর দেহান্ত হয়। মৃত্যুকালে পত্রী এবং বৃদ্ধ ?পতামাতাকে রেখে 
গিয়েছিলেন। 

একটি 'বস্ময়কর ব্যাপার হল-রামকৃ্ণপীববেকানন্দ সাহত্যে রাজম আয়ারের উল্লেখ 
প্রায় নেই। এমন হবার কারণ-স্বামীজণর প্রকাশিত পন্রাবলীতে রাজম অনল্লেখিত। এর 
থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক. রাজম স্বামীজীর ঘাঁনম্ঠ সংস্পর্শে আসেন নি। কিন্তু রাজম 
যে স্বামীজাঁর দ্বারা সাক্ষাংভাবে প্রভাবিত ছিলেন, তা প্রত্যক্ষদ্শ্শ প এন শ্রীনিবাসাচারীর 
স্মৃতিকথায় (বেদান্তকেশরী, ফেব্রুয়ার, ১৯৫৬) পাওয়া যায় : ্‌ 

«এই মাদ্রাজে আমরা কয়েকজন স্বামীজশীর বিরাট জীবনসাম্টিকারশ সত্তাজাগরণণ শীল্তর 
প্রত্যক্ষদর্শ্। আম নিজে ও-বিষয়ে জাঁন। ৬০ বছর আগেকার ঘটনার কথা বলছি। ১৮৯৩ 
প্রাস্টাব্দে আমোরিকা যাবার আগে স্বামীজা মায়লাপুরে দুটি সত্তাকে জাগিয়েছিলেন। তার 
একজন-বি আর রাজম আয়ার_্যামবলস্‌ ইন বেদান্ত" গ্রন্থের অমর লেখক । স্বামীজী 
রাজমকে দেখেন, তাঁকে 'দব্য আবেশ দান করেন, তার ফলে রাজম অধ্যাতরসে নিমাঁজ্জত 
হয়ে যান। অপরজন 'সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়র। স্বামীজা তাঁকে খুবই ভালবাসতেন, ণকাঁড' 
বলে ডাকতেন। 'সিঙ্গারাভেলু প্রোসডোঁন্স কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দেন, সংসার ত্যাগ 
করেন, এবং স্বামীজীর পদে আত্মসমর্পণ করেন। এমনই ছিল স্বামীজশীর চৌম্বকশান্ত, 
প্রাণসৃ্টিকারী, সত্তাসৃন্টিকারী অলৌকিক শান্ত। আঁম নিজে সে জিনিস দেখোঁছি।...আসলে 
স্বামীজী নন-এসব মানুষদের নির্মাণ করেছিল স্বামীজীর দারুণ আঁ্নময় দৃষ্টি ব্ন্ষণ্য- 
শীল্ততে জবলন্ত সেই দাস্ট।” 

প্রবদ্ধ ভারতে প্রকাঁশত রাজমের প্রবন্ধ সংকলন করে যে 'র্যামবলস ইন বেদান্ত” বই 
বৈরোয় তাতে শ্রীরামকৃষ্ণকে বেদাল্ত-বিগ্রহরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। সাধারণে রাজমকে 
স্বামীজীর শিষ্য বলেই জানত।২৭ কিন্তু ঠিকভাবে বলতে গেলে রাজম স্বামীজীর শিষা 


২৭ স্বামীজশর দেহত্যাগের পরে 'মালাবার মেল' লেখে : 

“4৯110 0090 977005 10911001081, 91660 2150 21 1015 [95/201)1%5 ] 1175(21105 ৮ 
05 1915 1817 0. হু. 18190 452 100 000 11109 1015 2085051 [ ৬155081091008 ] ৫190 
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'বামশ বিবেকানন্দ প্রবার্তত সাময়িক পন্র ৩৫ 


৬ 
ছলেন না। স্বামীজীর প্রভাবে উদ্বোধিতাঁচত্ত রাজম ১৮৯৪ সাল থেকে বৈদান্তিক চেতনাকে 
নজ জীবনে লাভ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, এবং তাঁর অল্তজর্বালা নিবারণ করাতে 
গারেন এমন মানুষ খঃজতে থাকেন। স্বামীজী তখন এদেশে নেই। ১৮৯৫ [১৮৯৬ ?] 
গালে রাজম মাদ্রাজ শহরে তাঁর বাঁঞ্চত মানুষের সন্ধান পান, ও সেই 'মুন'্র কাছে দীক্ষা 
নেন। তাঁর নিদেশে রাজম সাধনায় মগ্ন হয়ে পড়েন_ এমন যে, প্রব্দ্ধ ভারতের কাজ তাঁর 
কাছে ভারস্বরূপ মনে হয়। এই সাধনার আতিশষ্য তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ, কোনো-কোনো 
[হলে এমন গুঞ্জন ওঠে, যার প্রাতবাদ করেন “জ এস কে” তাঁর পূর্ব-কাঁথত 'আওয়ার 
লেট এঁডিটর' রচনায়। 

এই পূঁজ এস কে' রাজমের গুরুর অন্যতম শিষ্য । ইনি এবং এর মতো কয়েকজন পূর্ব 
থকেই উন্ত গুরুর প্রভাবাধীন ছিলেন। এরাই রাজমকে এ গুরুর কাছে নিয়ে যান, তা 
বদায়” রচনার মধ্যে দেখতে পাই। এখন, রাজমের ব্যান্তগত গুরুর প্রসতগাঁটর বশেষ 
টল্লেখের প্রয়োজন থাকত না, যাঁদ এঁ ব্যাপারাট প্রব্দদ্ধ ভারতের উপর প্রভাবাঁবস্তার না 
টরত। ণজ এস কে' জানিয়েছেন, এই গুরুর“সংস্পর্শে আসার পরে রাজম এরই চিন্তার 
্লীতধবান প্রবুদ্ধ ভারতে করে গেছেন, এবং এই গুরু বলোছিলেন, রাজমের রচনা “প্রেরণা- 
টদ্বুদ্ধ।” শজ এস কে' দাবি করেছেন- প্রব্দ্ধ ভারতের জনাঁপ্রয়তার মূলে এই নতুন ধরনের 
বদান্ত ব্যাখ্যা; এবং যেহেতু রাজম আয়ার ছাড়া এ প্রকার ব্যাখ্যা আর কারো' দ্বারা করা 
ন্ভব নয়, তাই এন্রা পান্রকা বম্ধ করে দিতে বাধ্য হন।২৮ 


মাদ্রাজের ই'শ্ডয়ান ?রিভিউ পান্রকা সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ সংখ্যায় রাজমের 7:2710165 171 7/222712 
ইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলে : 
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প্রবৃদ্ধ ভারতের ক্ষেত্রে রাজমের ভ্মকার গুরুত্ব বিষয়ে থিয়জাঁফস্ট পাঁরচালিত আর্য বাল 
বোঁধনশ জন ১৯৮৯৮ সংখ্যায় লেখে £ 
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৩৬ ধিববেকানল্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


এখানে একটি প্রশ্ন আনবার্ধ হয়ে ওঠে- প্রবুদ্ধ ভারত যেখানে ভারতের সর্বাধিক 
প্রচারিত মানসিক পন্নিকা, এবং আর্ঘকভাবে সফল-সেখানে সম্পাদকের মৃত্যুতে পা্রকা 
কেন বন্ধ হয়ে যাবে? প্রবুদ্ধ ভারত তো রাজম আয়ার এবং তাঁর গুরুর ভাবনা প্রকাশের, 
জন্য আরম্ভ হয়ান। অর্থাং পান্রকাট কি কয়েকজনের করায়ত্ত হয়ে পড়েছিল (ঁজ এসকে' 
যাঁদের অন্যতম), যার জন্য পান্রকার সঙ্গে যুস্ত অন্য ব্যান্তরা বিরন্ত হয়োছলেন এবং সরে 
গিয়েছিলেন? সর্বোপাঁর রাজমের 'শবাচন্র ধরনের বেদান্ত ব্যাখ্যা” স্বামীজী কি পছন্দ 
করোছিলেন? 


| ছয় ] 


রাজম আয়ার-সম্পাদিত প্রবুদ্ধ ভারতের দস্টিভাঙ্গ যে স্বামীজনর সম্পূর্ণ অনুমোদন 
পায়নি তার প্রমাণ নবপর্যায়ের প্রবৃদ্ধ' ভারতের প্রথম সম্পাদকীর। ১৮৯৮ জন মাসে 
প্রবুদ্ধ ভারত বন্ধ হয়ে যায়-মাত্র এক মাস বাদ দিয়ে তার নবপর্যায় শুরু হয় অগস্ট থেকে । 
প্রবৃদ্ধ ভারত বন্ধ হয়ে যেতে অনেকেই দুগীখত হয়োছিলেন। স্বামীজীর কাছে ব্যাপারটি 
বেদনাদায়ক মনে হয়েছিল। শন্ু-মিত্র সকলের কাছেই এই ঘটনা 'ববেকানন্দ-প্রবাঁতত বেদান্ত- 
আন্দোলনের সংগঠনের পক্ষে অন্যতম পরাজয়ের নিদর্শন বিবেচিত হয়। আন্দোলনের প্রথম 
পর্যায়ে এধরনের পরাজয়-স্বীকীতি মারাত্মক । তাছাড়া আরও একটি প্রয়োজন উপাঁস্থত 
হয়েছিল। হীতমধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন গঠিত হয়ে গেছে-তার মুখপন্র চাই। ব্রক্মবাঁদন ও 
প্রবৃদ্ধ ভারত ববেকানন্দ-সমর্থক, কিন্তু িবেকানন্দ-স্থাঁপত কেন্দ্রীয় প্রাতিষ্ঠানের পাঁন্রকা 
তারা নয়; তাদের মালিকানা অন্যের স্বোমীজ ব্যন্তিগতভাবে মালিকানা নিতে রাজ হনান) ; 
তারা নীতির ব্যাপারে স্বামীজশর মতাবলম্বী থাকতে পারে, অ্পবিস্তর 'ছিলও, 'িন্তু 
তা থাকতে হবেই এমন বাধ্যবাধকতা ছিল না। স্বামীজী যে-পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান গঠন করেন 
শন, সে-অবাঁধ ভন্ত সমর্থকদের দ্বারা পাঁরচাঁলত পাঁত্রকা দিয়ে কাজ চলে যেত, 'কল্তু 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরে তার বিশেষ বন্তব্য-প্রকাশক পান্রকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে-এবং 
প্রবুদ্ধ ভারত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই সূপাঁরাচিত পন্রিকাঁটিকে রামকৃষ্ণ মিশনের বাহন করার 
সুবধা আসে। আমাদের বিশ্বাস, বাঁদ প্রব্দ্ধ ভারত বন্ধ নাও হত, তথাপি রামকৃষ্ণ মিশনের! 
পক্ষে নিজস্ব পান্রুকা বার করা হত।২৯ 

নব পর্যায়ের প্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম সংখ্যাতে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হল : প্রাতিভাবান 
সম্পাদকের মত্যুতে যে-প্রবুদ্ধ ভারতের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়োছল, তা আবার পাশ্চাত্ত্য 
পুরাণ-কাঁথত ফিনিক্স পাখির মতো নিজের ভস্মরাশির মধ্য থেকে নিজ কর্মফলে জাগ্রত 
হয়েছে; পূর্ববরণ দুই বৎসরে পান্রকাঁট সুন্দরভাবে পাঁরচাঁলত হয়েছে; ভাবষ্যতে এই 
নবপর্যায়ে্ পান্রকা একই ধারাতে চলবে, ইত্যাদ। তার পরেই কিন্তু দৃম্টভাঙ্গর পার্থক্যের 
কথা দৃঢ়ভাবে জানানো হয়। প্রব্দদ্ধ ভারতের আগেকার প্রচ্ছদ এবং মটো বদলে দেওয়া হল। 

২৯ প্রবুদ্ধ ভারতের নীতি সম্বন্ধে স্বামীজীর অননুমোদনের ইঙ্গিত কয়েকাট পন্র থেকে 
আঁবচ্কারের চেছ্টা করা যায়, তবে এটা সম্পূর্ণই অনমানমূলক। স্বামীজী ১৮৯৭, ৯ জুলাই, 
্রন্মানন্দকে লেখেন, “মেটিরিয়াল জোগাড় করছ না কেন, আমি গনজেই এসে কাগজ স্টার্ট করব।" 
এই কাগজ কি উদ্বোধন? মনে হয় না। পরের দিন মিস ম্যাকলাউডকে স্বামজশী লিখেছেন, "মাদ্রাক্তে 
শীঘ্রই একখানা পন্িকা আরম্ভ করা হবে, গুডউইন,সেই কাজে সেখানে গেছে।” এই পাঁরকজ্পিতঃ 
পান্তকাই বা কোন্‌ পান্রকা? নশ্চয় কোনো দেশীয় ভাষার পান্রকা নয়, যখন ইংরাজ গডউইন সেই 
কজে গিয়োছলেন। মাদ্বাজে তখন র্ক্ষবাদিন ও প্রবুধ্ধ ভারত চাল আছে, তৎসত্বেও স্বামজণ 
তৃতীয় পন্নিকার কথা ভেবেছেন-_ নিশ্চয় সেকথা ভাবতেন না, যাঁদ এঁ দাট পান্রকা তাঁর সবণবধ 
প্রয়োজন পূরণ করছে মনে করতেন? 


স্বামগ বিবেকানন্দ প্রবার্তত সামায়ক প্র ৩৭ 


আগেকার প্রচ্ছদে যথেস্ট যত্তের সঙ্গে জার্মান দার্শীনক শোপেনহাওয়ারের ভীন্ত অনুযায়ী 
ভারতীয় অরণ্য, পাহাড়, বটবৃক্ষতলে ধ্যানস্থ খাঁষ, সেখানে আগত ইউরোপশয় দম্পাত 
ইত্যাদি আঁকা হয়োছল। তখন মটো ছিল তৌঁশ্তরীয় উপাঁনষদের-_170 10 10709 015 
5017:217)6 206211)9 1176 171811565. স্বামীজণ এক চিঠিতে প্রচ্ছদের ব্যাপারে যে-আপাত্ত 
করে পাঠিয়োছলেন, তারই অনুসরণে নবপর্যায়ের প্রব্দ্ধ ভারতে সূচনার সম্পাদকীয়তে 
লেখা হল : শোপেনহাওয়ার যে-কালের কথা বলেছেন, সে-কালের পাঁরবর্তন হয়েছে, এখন 
ভারতীয় সম্ব্যাসনরাই পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রবেশ করে ভারতীয় ধর্মসত্য প্রচার করছেন; সুতরাং 
এ ছবিটি 21197020157) বা কাল-বিরোধ দোষে দম্ট ।৩০ প্রবুদ্ধ ভারতকে কালের সঙ্গে 
পা মিলয়ে চলতে হবে। প্রাচীন ভারতের মধ্যে নিমাঁজ্জত থাকা নয় প্রেবৃদ্ধ ভারত যা 
থাকতে চাইছিল রাজম আয়ারের সম্পাদনায়)- প্রাচীনের ভিতর থেকে নতুনের অভ্যুঙ্খানই 
ছিল স্বামীজশীর আভপ্রেত। তদনুযায়ী পূর্বতন মটো বদলে এল নতুন মটো-কঠোপনিষদের 
“উীত্তষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত”- এই ্লহাবাণনীর বিবেকানন্দ-কৃত স্বচ্ছন্দ অনুবাদ : 

7156, 4৯৬89, 200 5600 106 [111 00০ 6081 15 16201190. বলা হল, প্রবৃদ্ধ 
ভারতের ভাবাদর্শের সঙ্গে সঙ্গাঁত রেখেই এই পাঁরবর্তন ঘটানো হয়েছে । 


[ সাত ] 


স্বামীজীর অনেকগুলি স্বপ্নের মধ্যে সুন্দরতম একাঁট স্বপ্ন_হমালয়ে অদ্বৈত 
আংশ্রম। এই অদ্বৈত আশ্রমের সঞ্চে নবপর্যায়ের প্রব্দ্ধ ভারত য্স্ত হয়ে গিয়োছল। হমালয় 
আশ্রমের স্বপ্নকে রূপাঁয়ত যাঁরা করোছিলেন, তাঁরা হলেন ক্যাপ্টেন ও 'মিসেস সৌভয়ার। 
প্রবদ্ধ ভারত পাঁরচালনাতেও এদের বিরাট দান ছিল। এদের কথা, এবং স্বামীজশীর 'হমালয় 
আশ্রমের কল্পনার কথা, পরে আমরা বলব । বর্তমানে প্রবৃদ্ধ ভারতের 'নার্দস্ট আলোচনাতেই 
নিবদ্ধ থাকা উাঁচত। স্বামীজী, আমরা দেখি, তাঁর প্রস্তাবিত হমালয়-আশ্রমের সঙ্গে বাঁহরঙ্গ 
কর্মরূপে পন্িকার কাজ জুড়ে দিতে চেয়েছলেন। তিনি ১৭ জুলাই, ১৮৯৮, ব্রহ্মানন্দকে 
লেখেন : “আলমোড়ায় কাগজটা বাহির কাঁরলে অনেক কাজ এগোয়, কারণ সেভিয়ার বেচারা 
একটা কাজ পায়, এবং আলমোড়ার লোকেও একটা পায়।” 

স্বামীজী, ক্যাপ্টেন সৌভয়ার প্রভৃতির সঙ্গে আলমোড়া শহরে 'টমসন হাউস' নামক 
একটা ভাড়া বাড়তে বাস করেছিলেন ১৮৯৮, মে-জুন মাসে। এখানে ক্যাস্টেন সোঁভয়ার 
হ্যান্ড-প্রেসের ব্যবস্থা করে ফেলেন-_ এবং এখান থেকেই অগস্ট মাসে প্রবৃদ্ধ ভারতের 
দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়। সম্পাদক- স্বামী স্বর্পানন্দ; ম্যানেজার-ক্যাপ্টেন সৌভয়ার। 
স্বামীজশীর দুটি কাঁবতা এই সংখ্যাতে বোরয়োছল_ 7০ 116 47/91/6784 17416 এবং 
£52125096 £7 72902। প্রথম কাঁবতাটিতে তানি নতুন ভারতের উদ্দেশ্যে উদ্বোধনের 


৩০ পুবতিন প্রচ্ছদচিত্রের উল্লেখ করার পরে নবপর্যায়ের প্রারম্ভিক সম্পাদকীয়তে লেখা হয় : 

“1 1921015179605 58118 0796 11 25 9 1011956 10178 001 01 0816. 11 ৮0010 ০০ 212 
2809,010101815]) (0 ০0110011006 100 1021110 ড/658161711 1067) 900 ৮/01001) 911251106 00085 1000 
[10191 ৮0005, 2100 91181767825 16 ৮5 0065 17861551 01)81709, 07010 2 77110 896০, 
8110 912100116 010619, 5120 2150 01000112809 26 2 5269 01962169, 16905 (0 25 98 & 
7:0000501:5 100195, ৮1106170852 0080650৫69০ 006 99170951715 02117601095 ০69৫ 
0917150 ৮] 025 115116 5011 ০৫6 106 27262776. 8727016 15210 00059 5610 10681 ০ 
085 ৬/591, 800 0091 11001577010. -0050 65017000195 00910160914 ০0110510096 581565100৩ 
0৩15 25 [00030- 15 11008 10 অ৪9 45115 200. 1)08115 ৫5691 1060 056 1368165 01 
2167 2170 01761 0 00০ ৬/951, 111010111801116 02611 90161106 2120 01011050009, 200 
15109 ৪ ০০010007811 105 0৮70১ 10 0591 21060010651 06661810065.” [773১ 208. 1898, 
£521107761 52071071]. 





৩৮ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


আহ্বান জানিয়েছিলেন, দ্বিতীয় কাঁবতায় এই নতুন ভারতের জন্য যে মহাপ্রাণ বিদেশী 
প্রাণোৎসর্গ করোছিলেন, সেই গুডউইনের জন্য পরম শান্তি প্রার্থনা করেছিলেন। নতুন 

মিটি প্রাণবলি, যে দেবে সে ধন্য-বিবেকানন্দের কাবতা দ্টটর মধ্যে ছিল সেই 
ওগগাত। 

লনা বঁকীকনে ভরি িবীনিনী দিতির 
সে-বিষয়ে নিবোঁদতা তাঁর "গ্বামীজীর সাহত হিমালয়ে” গ্রন্থে লিখেছেন : 

“এই সময়ে [জুন-জুূলাই, ১৮৯৮] সদ্য-প্রাতম্ঠিত মায়াবতশ আশ্রমে [নিবোদতা কিছু 
ভুল করেছেন; মায়াবতী আশ্রম আনূম্ঠানিকভাবে প্রাতন্ঠত হবে আরও আট মাস পরে] 
মাদ্রাজ থেকে প্রব্দ্ধ ভারতের স্থানান্তর ব্যাপারাঁটি আমাদের সকলের মন আঁধকার করেছিল। 
এই কাগজটির প্রাত স্বামীজীর সব সময়েই বিশেষ ভালবাসা ছিল-_তাঁন যে-চমৎকার 
নামটি একে 'দয়েছেন তার থেকে তা বোঝা যায়। তাছাড়া নিজস্ব মুখপত্র প্রবর্তনেও তিনি 
সর্বদা উৎস্যক ছিলেন। আধুনিক ভারতের শিক্ষায় এই পান্নকার মূল্য তাঁর কাছে স্বতঃ- 
প্রতীয়মান ছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন, এই পাঁন্রকার মারফত তাঁর আচার্যের ভাবনা, 
ও বাণ? ছাড়িয়ে পড়বে যেমন তা ছড়াবে প্রচার ও কর্মের দ্বারা । সৃতরাং নিজদ্ব পাত্রকা 
ইত্যাঁদর ব্যাপারে তিনি দিনের পর দিন ভেবেছেন-যেমন ভেবেছেন 'বাভন্ন কেন্দ্রের কার্ষের 
বিষয়ে। দিনের পর 'দিন তিনি স্বামী স্বরূপানন্দের নব সম্পাদনায় প্রকাঁশিতব্য এই পান্নকার 
প্রথম সংখ্যাঁটির বিষয়ে কথা বলেছেন। এক অপরাহু, যখন আমরা সকলে বসে আছ, তানি 
একাঁট কাগজ এনে হাঁজর করলেন, যা, 'পন্রাকারে 'তাঁন ছু িখতে চেয়োছলেন, কিন্তু 
হয়ে দাঁড়য়েছে কাবতা সে কাঁবতা_19 172 477915720 1772121 

প্রবৃদ্ধ ভারতের কাজে নিবোদতার যোগদানের কথাও উঠোছল। 'নবোদিতা-গ্রল্থাবলঈীতে 
এ সম্পর্কে পাই : প্রবৃদ্ধ ভারতের প্রথম সংখ্যা সদ্য এসেছে। সম্পাদকের সাহাধ্যার্থে 
নিবোদতাকে আলমোডায় পাঠানোর বিষয়ে খুবই চিন্তা চলেছে ।”৩১ 
স্থাপিত হয়েছিল অদ্বৈত আশ্রম নাম দিয়ে, ১৮১৯, ২১ মার্চ। সেখানেই স্থাপিত হয় 
প্রবৃদ্ধ ভারতের কার্ধালয়। সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একাঁট' ছোট প্রেস, এবং কয়েকজন 
কমর্গ। 

লোকালয় থেকে বহুদূরে, নিজনন *বাপদসংকূল আরণ্য পর্বতে বসে পান্রকা চালানো 
যে, সাধারণ কাজ নয়, বন্তৃতঃ সাধনা, তা না বললেও চলে । খুবই সম্ভাবনা ছিল, বাহরঙ্গ 
কর্মকে গ্রাস করে ফেলবে আতমান্সন্ধানের সর্বগ্রাসী আবেগ । তা হয়নি-স্বরুপানন্দ প্রাণপণ 
প্রয়াসে পাত্রকার মানকে উচ্চে তুলে রেখোঁছিলেন। স্বামীজী খাাঁশ হয়ে' নিউইয়র্ক থেকে 
অগস্ট ১৯০০, লিখোছলেন, “স্বরূপকে বলাঁব, আম তার কাগজ চালানোতে বিশেষ খুশি । 
1765 15 0011)6 51)1011010 4011. প্রশংসা এসেছিল অন্য নানা মহল থেকেও ।৩২ 


৩৬ 712 ০০7171616 চ770115 ০01 51567 17762216, ৬০1. 15 361. 

৩২ প্রবুদ্ধ ভারত বন্ধ হয়ে যেতে অনুরাগ মহলে যে-হতাশা দেখা গিয়োছল, তা প্রবৃদ্ধ 
ভারতের নব আবির্ভাবে কেবল দূর হয়নি, নতুন আশায় উচ্চাকত হয়োছল সকলে, কারণ স্বামশ 
বিবেকানন্দ সরাসার এই পান্িকার পরিচালক হবেন, এমন ঘোঁষত হয়েছিল। মাদ্রাজ টাইমস (১৩ 
সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) সানন্দে লিখোঁছল, প্রবৃদ্ধ ভারত আবার বেরুবে, এবার স্বামী বিবেকানন্দের ” 
সমপাদনায়। থিয়জফিস্ট অক্টোবর, ১৮৯৮) প্রবৃদ্ধ ভারতের পুনর্জন্ম সংবাদ দিয়ে বলেছিল-- 
বমানে চ্বামশ বিবেকানন্দই এর প্রধান পাঁরচালক ও লেখক। লাইট অব টুথ বা 1সম্ধাল্ত দশীপকা 
(সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) প্রবূদ্ধ ভারতের 'নব আঁবর্ভাবে আভনন্দন জানিয়েছিল। লাইট অব দি ইস্ট 
(সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) স্বামীজণর পারচালনার কথা জানয়েছিল। নব আঁবর্ভাবের সংবাদ দেয় 
শৃথয়জাফক 'স্লিনার নেভেম্বর, ১৮৯১৮)। 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রবার্তত সাময়িক পত্র" ৩১৯ 


সম্পাদক স্বামী স্বরূপানন্দের কথা এই প্রসঙ্গে কিছ বলে নেওয়া উচিত। রামকৃষ্ণ 
নংঘে স্বরূপানন্দের যোগদানকে স্বামজী 'আকুইজিশন' বা রত্রলাভ বলোছলেন। ওকথা 
বলার কারণ নিশ্চয়ই তাঁর অন্তার্নীহত আধ্যাতিত্রক চরিত্রের মাহমা। কিন্তু আরও কারণ 
ছিল। স্বরূপানন্দের সন্গ্যাস হয় ২৯ মার্চ ১৮৯৮। এঁকালে স্বামীজশী মিশনের নিজস্ব 
পন্্রকার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন। স্বর্পানন্দের মধ্যে নিশ্চয় তিনি তাঁর আকাঙক্ষত 
পান্রকার ভাবী সম্পাদককে দেখতে পেয়োছলেন। স্বরূপানন্দ পূবজীবনে 'ছিলেন অজয়হারি 
বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে িন' পান্রকার যুগ্ম সম্পাদক । তান 
আঁধকন্তু কট্টর অদ্বৈতবাদ। স্বামীজী সত্যই একজন খাঁটি অদ্বৈতবাদশ চাইছিলেন যান 
ভান্ততম্রোতে গা-ভাসান দেবেন না- রামকৃষ্ষসংঘের অন্তভঃন্ত, এবং একানত্ঠ রূমকৃষ্ণ-ভন্ত 
হয়েও রামকৃফণ-মৃর্তির পৃূজক হবেন না-_যানি অদ্বৈতবাদশী অভারতীয়দের কাছে রামকৃষ্ণ 
মিশনের পক্ষে ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্তের প্রাতানাধত্ব করবেন, এবং সেই অদ্বৈত ভাবনার 
ভিত্তিতেই রামকৃষ্ণ সংঘের ইংরাজি পন্রিকর্ণট চালাবেন। স্বরূপানল্দ স্বামীঙ্গশীর সেই 
আকাঁ্ক্ষত শষ্য ।৩৩ 


প্রবদ্ধ ভারত নবর্পে যে তার পূর্বতন রূপের চেয়ে শ্রে্ঠতর আকার ধবেছে, একথা আর্য- 
বাল বোঁধনী ফেব্রুয়ার, ১৮৯৯) খোলাখুলি লখোঁছল : 


£[]176 1006 01 016 17909211076 1085, 51709 (0০ ৫6100152 01 11)0 1216 201601, 2100 115 
18115181101) 10101178011) ৫1501001]5 0781700৭210, 17 0017 101016 0017107 ৫6০10041% 
[01 117০ 09(661... 7100 10107070] 001100005 105616 ৮110 0179৬141106 50011100981 100৫ 900 
|])6 111) 9011 0৫6 1 (0 11011110105 2110 11111101506 5901615 2661 (100). 

দিবতীয় পর্যামেও যে প্রবুদ্ধ ভাবত সমচবিন্রের পান্রকার মধ্যে সবাধিক প্রচারত তা ব্রহ্মবাদিনেল 
এপ্রল, ১৯০০ সংখাম দোখ : 

“ [7106 77441771671727212 11151100031 10019 ০1100151100 21770176 11) 200108664 
00116101 01 1110 [70107 17211017,” 


৩৩ স্বর্পানন্দ দশর্ঘজশবী হনান। ১৯০৬ সালে তাঁর দেহান্ত হয়। মাইসোর হেমাজ্ড 
পাত্রকায় ২৮ অগস্ট, ১৯০৬, তাঁব বিষয়ে অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখা হয় : 
[115 9৬/2001 ৮123 38 59815 ০1 28০ ৮1790 119 ৫150. 179 (০9০01 39101052580 8 96213 


260 210 11017700196915 02021760175 201601 0£ 177776%911658/107217. 12010902150 
05917 0115 2016091 06 1001171. 7৩ %/23 2. 06509150 500001 01 9211027961)9152, 8110 ৬12 
ড619 ৬/611-1000 1 0৫ 1015 92051012100 121121151) 5০180191910.” 

প্রবৃদ্ধ ভারতে স্বরৃপানন্দের দেহত্যাগের পরে লিখিত শোকবার্তাঁটি হয় মাদার সৌঁভয়ারের 
লেখা, কিংবা তাঁর নির্দেশে লেখা । এর মধ্যে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম প্রাতজ্ঞায় স্বর্পানন্দের 
প্রধান ভূমিকা, তাঁর ত্যাগ তপস্যা এবং প্রভাবশালন ব্যান্তত্বের কথা লেখা হয়। স্বরূপানন্দ আশ্চর্য 
শীল্ততে ধ্যানের জীবনের সঙ্গে কর্মের জীবনকে মিলিয়েছিলেন। এ*র সম্পাদনায় প্রবুদ্ধ ভারতের 
সাফলা, তৎসহ তার দৃ্টিভ্গর প্রসঙ্গে বলা হয় : 

“ঢু 985 00467 1015 2015 50109159111 0096 0065 277871121271107712 2051075 10 
15 101996176 %/106 ০1100120101. ড/1021 176 50021 ৮615 1109 2109110105265 01 1101) 06915, 
৮/18101). . : 612)8102650 01. 0105 £1659:659 2100 7001651 9:50119010109 8150 21) 1050011- 
£01919,015 09115 10 105 00100 01 4১0৬8109..” 

এই কালেই 'নবোঁদত* 'যান একদা স্বরৃপানন্দের কাছে বাংলা ও সংস্কৃতের পাঠ নিয়েছেন, 
এবং ধ্যানীশক্ষাও করেছেন, ?তাঁন তাঁর অপারসীম শ্রদ্ধাকে প্রকাশ করোছলেন প্রব্ম্ধ ভারতে এক 
রচনায়। তার মধ্যে তান স্বরূপানন্দের বিষয়ে পূর্বকাথত সংবাদগ্লি দিয়েছিলেন (অদ্বৈত 
আশ্রমের সভাপাত, প্রবৃদ্ধ ভারতের সম্পাদক, সংস্কৃতে পণ্ডিত, শঙ্করাচার্ষের মতে শবশবাঙ্গী, ডন 
পাত্রকার সম্পাদক ইত্যাদি)_-কিন্তু আরও গ্ভীরভাবে বলতে চেয়েছিলেন তাঁর মহৎ আধ্যাতযক 
চারন্রের কথা : 


৪০0 ৰ বিবেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


প্রবুদ্ধ ভারতের পরবতাঁ হীতহাস অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। এখনো জশীবত, 
সংপ্রচারিত, প্রভাবশালশ এই: পান্রকাট রামকৃ্ক সংঘ এবং বাইরের বহ: শ্রেষ্ঠ চিন্তাশশল 
মানদষের রচনায় পুষ্ট হয়েছে ও হচ্ছে। স্বরুপানন্দের দেহত্যাগের পরে িনবোঁদতা গিছাাদন 
এই পাঁরকায় সম্পাদকীয় লিখেছেন। নিবেদিতার বহ প্রবন্ধ এই পান্রকায় বৌরয়েছে। তাঁর 
লেখা সমকালীন শিক্ষিত মহলে উচ্চ সমাদরের সঙ্গে পঠিত হত। স্বামশ বিরজানন্দ বা 
দ্বামী প্রজ্ঞানন্দের [পূর্বে বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা দেবব্রত বসু] মতো শাল্তশালণ সন্ন্যাসণ 
প্রবৃদ্ধ ভারত ও মায়াবতীর দায়িত্ব গ্রহণ করোছিলেন নানা সংকটের সময়ে । তার পরে স্বামন 
অশোকানন্দের নিরভয় মনীষাপূর্ণ রচনাঁদ এই পান্রকার পৃন্ঠাকে অলগ্কৃত করেছে। প্রবৃদ্ধ 
ভারত উত্তরোত্তর উন্লাতর পথে চলেছে। 


1 ৩ ॥ আরও কয়েকাট পাত্রকা-সংবাদ 


স্বামশীজনীর চিঠিপন্ত থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রস্তাঁবত আরও দহএকাঁট' পাশ্রকার 
সংবাদ পাওয়া যায়। ইংলশ্ডে ই টি স্টার্ড গোড়া থেকেই পাত্রকা প্রকাশে উৎসাহ । স্বামীজীর 
সঙ্গে স্টার্ডর যখন প্রত্যক্ষ পাঁরচয় ঘটোন, পন্রের মাধ্যমে যোগাযোগ, তখনই' তানি বেদান্ত- 
[বষয়ক পান্রকার কথা স্বামীজীর কাছে উত্থাপন করোছলেন। ১৮৯৫, ২৪ এাপ্রল, স্বামশীজশ 
নউইয়র্ক থেকে তাঁকে লেখেন, “পন্রিকা বার করা বিষয়ে আম আপনার সঙ্চে সম্পূর্ণ 
একমত, কল্তু এসব করবার মতো ব্যবসাবাদ্ধ আমার একেবারে নেই। আম শিক্ষাদান ও 
ধর্মপ্রচার করতে পার, মধ্যে-মধ্যে কছ লিখতে পাঁর। সত্যের উপর আমার গভীর ি*বাস। 
প্রভূই আমাকে সাহায্য করবেন, এবং তিনিই প্রয়োজনমত কম্ও পাঠাবেন ।” 

এর পরে আলা সি্গাপ্রমূখরা যখন মাদ্রাজ থেকে ব্রন্মবাঁদন প্রকাশ করে উঠতে পার- 
ছিলেন না, তখন স্বামীজী ১৮৯৫, ৯ সেপ্টেম্বর, লিখোছলেন, “আমি ইংলন্ড ও আমোরক। 
উভয়ন্ত্ই কাগজ বার করব, মনে করাঁছ।” ধরে নেওয়া যায়, পান্নুকার ব্যাপারে স্টার্ড প্রভৃতির 
সঙ্গে তার আরও কথাবার্তা হয়েছে। এর পরে ১৮৯৬ মার্চে স্বামীজাী আমোরকায় পরি- 
কঁ্পিত পন্রিকার বিষয়ে আলাপসিতগাকে লেখেন, “এখানে একখান পান্রকা চালাব। লম্ডনে 
ঘাচ্ছি এবং যাঁদ প্রভুর কৃপা হয়, তবে ওখানেও তাই ক'রব।"” একই বিষয়ে স্বামীজশ লন্ডন 
থেকে & জুন, ১৯৮৯৬, ওল বুলকে লেখেন, “গুডউইন আমোরকায় একখান মাঁসকপত্র 
বার করা সম্বন্ধে আপনাকে এই ডাকে একখানা চিঠি লিখছে । আমার মনে হয়, কাজটি 
বজায় রাখতে হ'লে এই রকমের একটা কিছু দরকার। আরু সে যেভাবে কাজ করবার প্রস্তাব 
করছে, তাকে সেইভাবে এ বিষয়ে সাহায্য করবার যথাসাধ্য চেস্টা করব।” এইখানে উল্লেখ- 
যোগ্য, গুডউইন স্বামীজীর সঙ্গে ইংলণ্ডে ছিলেন; স্টাড'র সঙ্গে তাঁর বাঁনবনা না হওয়ায় 


“এ*র বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের কতখানি উচ্চ ধারণা ছিল বোঝা যায় যখন দোঁখ যে, বেলড়- 
মঠে যোগদানের অব্যবহিত পরেই তান একে সন্ন্যাস 'দয়োছলেন-__অন্যান্যের মতো প্রারাম্ভক 
ক্মচর্যাশ্রমের মধ্য দিয়ে একে যেতে হয়ান। স্বামীজশীর এই িশবাসের মর্ধাদা 'তাঁন পাঁরপূর্ণভাবে 
রক্ষা করেছিলেন।...ত্যাগ তপস্যা ও পবিল্রতার উদ্দেশ্যে তাঁর আত্মার ব্যাকুল আঁভসার।...কিন্তু 
অনেক সময়ে বৈরাগ্য হয়ে দাঁড়ায় তথাকথিত আধ্যাতিরকতার আবরণে কাপুরূষতার প্রশ্রয়_-তাঁর 
ক্ষেত্রে বিপরীতটাই সত্য। তাঁর মননশশল বুদ্ধি বাস্তব সমস্যার সম্পূর্ণ অনূধাবনে সমর্থ দছিল-_ 
তার সমাধানে অকুতোভয় ছল তাঁর মন।...তাঁর জীবনের সমাপন হয়েছে মৃত্যুতে, একথা ভাবতেই 
পার না। খুলে গেছে দ্বার_গভশীর নীরবের- পূর্ণ নৈঃসত্গ্যের। আত্রলয়ে চির-আকাঙ্ক্ষণ আত্মা 
সেখানে প্রবেশ করেছে ত্বারত বেগে। এই বিশ্বাস কাঁর-জাবনের চরম ত্যাগে আঁজ্ত মৃত্যুর মহা- 
সম্্যাস-নিশ্চয় নবজন্মে বিদীর্ণ হবে পূর্ণ তেজে, নৃতন প্রাণে ও দানে, প্রেমে ও জ্ঞানে_যখন 
পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন হবে তাঁর আঁবর্ভাবের।” [শনবোঁদতা লোকমাতা?] 


গ্বামী বিবেকানন্দ প্রবার্তত সামায়ক পনর ৪১ 


চ্বামশজশ দুঃখের সঙ্গে তাঁকে আমোরিকা যেতে বলেন; এবং স্বামবীজশী ভাবেন, গুডউইন 
যাঁদ আমোরকা যান, তান সবচেয়ে সুন্দরভাবে আমৌরকায় প্রস্তাবিত কাগজটির পাঁরচালক 
হতে পারবেন। 

স্বামীজর ব্যান্তত্ব তাঁর পাশ্্বস্থ সকলকে সর্বসময় উদ্দীপ্ত রাখত। ফলে 'তাঁন কাছে 
থাকলে তাঁর ভন্ত বা সঙ্গীদের কর্মোৎসাহের সীমা থাকত না। স্বামীজী ডাঃ ননজনণ্ডা 
রাওকে ১৪ জুলাই ১৮৯৬, লিখলেন, “এখানে মুশাকল এই যে, এরা সকলেই নিজেদের 
কাগজ বের করতে চায়। আর এমনই হওয়া উচিত। কারণ সাঁত্য বলতে গেলে, কোন 
িদেশীই খাঁটি ইংরেজের মতো ইংরাজ লিখতে পারে না এবং খাঁটি ইংরাজতে গলখলে 
ভাবের যা বিস্তার হবে, হিন্দু ইংরাঁজতে তা হ'তে পারে না। তারপর বিদেশ ভাষায় 
প্রবন্ধ লেখার চাইতে গল্প লেখা আরও শস্ত।” 

এখানে স্পম্ট বোঝা যায়, ইউরোপ বা আমোরকায় ভারতবর্ষ থেকে পাঁরচাঁলত ইংরাঁজ 
পান্রকার ভাঁবষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজী সন্দিহান্ন হয়ে উঠোছলেন। সুতরাং ইংলণ্ড বা আমে- 
দিকায় সেই দেশণয়দের পান্রকার উপরই নির্ভর করা ছাড়া গত্যল্তর নেই। ইতিমধো স্টার্ডর 

র আয়োজন আরও এাঁগয়েছিল, এবং এ-ব্যাপারে ম্যাক্মূলার সাহায্য করতে রাজ 

ইয়োছলেন। স্টার্ডকে লেখা & অগস্ট, ১৮৯৬, চিঠিতে সেই সংবাদ পাই, “ম্যাঝসমূলার 
আমাদের কার্ধধারা জানতে চান, এবং মাঁসক পান্রকা সম্বন্ধেও খবর চান।...আশা কার, 
বড় পন্রিকাখাঁন সম্বন্ধে ভাল ক'রে ভেবে দেখবে । আমোরকায় কিছ টাকা তুলতে পারা 
যাবে এবং কাগজখাঁন নিজেদের হাতেই রাখা যাবে। তুম ও ম্যাক্সমূলার 'কি-প্রকার কার্যধারা 
ঠিক কর, তা জেনে আম আমেরিকায় পত্র লিখব ভেবেছি ।” 


তাহলেও ইংলশ্ডের পান্নিকার বিষয়ে স্বামীজীর মনে একটা দ্বিধা ছিল। স্টাড-প্রচেষ্টার 
স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আশঙ্কা বোধহয় সব সময়েই তান বোধ করেছেন। তাছাড়া বাইরে পান্ুকা 
বের হলে ব্রহ্গবাঁদনের সম্ভাব্য ক্ষাত-বষয়েও 'তাঁন 'চন্তা করতে পারেন। এ-ীবষয়ে তাই 
অল্প কয়েকদিন পরেই, ১২ অগস্ট, স্টার্ডকে লিখলেন, “আজ আমোৌরকা থেকে একখানা 
চিঠি পেলাম, ত তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাদের আমি লিখেছি, আমার অভিপ্রায় এক- 
কেন্দ্রকরণ- বর্তমান কার্ধারম্ভে তো বটেই। আঁম তাদের এ পরাগর্শও দিয়েছি যে, অনেক- 
গুল কগজ ছাপাবার বদলে তারা ব্রহ্গবাদনের সঙ্গে আমোরকায় লেখা কয়েক পাতা জূড়ে 
শুরু করুক এবং কিছ: চাঁদা তুলে আমোরকার খরচাটা পাষয়ে নিক। জান না, তারা 'ক 
করবে ।” 

স্টার্ডি স্বামীজীর কথায় রাজী হনান বলেই মনে হয়। তান পান্রকা বের করতে 
বদ্ধপাঁরকর 'ছিলেন। স্বামীজী তখন ১০ সেপ্টে্বর, তাঁকে লিখলেন, “তোমার মাঁসক 
পাত্রকার পাঁরকম্পনায় তিনি [ডয়সন] খুব আনাঁন্দত এবং এসব বিষয়ে লন্ডনে তোমার 
সঙ্গে আলোচনা করতে চান; শীঘ্ইই তিনি সেখানে যাচ্ছেন।...” 

স্টার্ড কিন্তু যত তাড়াতাঁড় কাগজ বার করবেন ভেঝোছিলেন, তা পারেনান। আলা- 
সংগাকে লেখা এক চিঠিতে তোঁরখ শুধু আছে ১৮৯৬) স্বামীজশী লেখেন, *স্টার্ডর 
কাগজ বের করবার মতলব এখনো কাজে পরিণত হয়ানি।” 

স্টার্ডর কাগজ বেরিয়েছিল, যাঁদও তার আয়ু স্থায়ী হয়নি। স্বামীঁজী ২০ নভেম্বর, 
লণ্ডন থেকে আলা সিঞ্গাকে যে-পন্ন লেখেন, তার মধ্যে সেই সংবাদ আছে। এই পন্লে আল্ত- 
জাতিক পান্রকা সম্বন্ধে স্বামীজশীর িছন বন্তব্য পাই : “উইম্বলডনের মিস নোবল একজন 
ভাল কমাঁ। তিনিও মান্দ্রাজের দুইটি পান্রকার' জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবেন। 
?তাঁন তোমায় পত্র ?লখবেন। এইসব কাজ ধাঁরে-ধরে, কিন্তু স্ীনশ্চিতভাবে গড়ে উঠবে। 
অংপসংখ্যক অনুগামীরাই এই-জাতীয় কাগজের পৃষ্ঠপোষক হয়। এখন কথা এই-এর্‌শ 


৪২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


আশা করা চলে না যে, তারা একসঙ্গে অত্যাধক কাজের ভার নেবে। ইংলন্ডের কাজের জন্য 
তাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, বই কনতে হবে, এখানকার পান্রকার জন্য গ্রাহক যোগাড় 
করতে হবে এবং সর্বশেষে ভারতের পাশ্রিকার চাঁদা দিতে হবে। এতটা করা চলে না। এরূপ 
করলে তা ধর্মপ্রচার না হয়ে বরং ব্যবসার মতোই দেখাবে। সুতরাং তোমাদের অপেক্ষা করতে 
হবে। তবে আমার মনে হয়, এখানে জনকয়েক গ্রাহক পাওয়া যাবে। ভারতের লোকেরাই 
ভারতের কাগজগ্দলির পৃঙ্ঞপোষক হবে। সব জাতির 'নকট সমানভাবে গ্রহণীয় কোনো 
কাগজ প্রকাশ করতে হ'লে সব জাতরই লেখক সংগ্রহ করতে হবে; আর তার মানে হচ্ছে-_ 
বছরে অন্ততঃ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। তা ছাড়া আমার অনূপাস্থীততেও এখানকার 
লোকদের কাজ থাকা চাই; তা না-হলে সব ভেঙেচুরে যাবে। অতএব একখানি পান্রকা টাই; 
রুমে আমেরিকাতেও চাই। এ কথা ভূলে যেও না যে সব দেশের লোকের প্রাতই আমার 
টান রয়েছে, শুধু ভারতের প্রাত নয়।" 

ইংলন্ড বা আমোরকা থেকে স্বামীজীর জাবতকালে ঠিক কতগুলি ও 'ক-জাতীয় 
টকা িজারিউ নিন তার সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা সংগ্রহ করে উঠতে পাঁরানি। ইশ্ডিয়ান 
মিরারে ১৮৯৬, জুলাই, আমোরকা থেকে একাঁট পান্রকা প্রকাশের সংকল্পের কথা পাই। 
পান্রকাটি মাঁসক। 168, 8180016 50501, 08070011980, 7৬৪35, [0.9.4..__তার প্রকাশ- 
স্থান, এমন লেখা হয়োছল। সত্যই এই পাত্রকা বোরয়োছল ক না জান না। স্বামপীজীর 
দেহত্যাগের অল্প পূর্বে ১৯০২ সালের প্রথম দিকে ক্যালিফোনয়া থেকে 78010 
1/54817/; নামে একাঁট পাঁতুকা সত্যই প্রকাঁশত হয়। এবিষয়ে ১৯০২ সালের এ্রাপ্রল মাসের 
ব্রহ্ধবাঁদনে সংবাদ পেয়োছি। 


॥ ৪8 ॥ উদ্বোধন এবং স্বামী ভ্রগধাতীত 


স্লামীজীর কর্মপদ্ধাত লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 'তাঁন তাঁর আভপ্রেত বস্তুকে ব্যাপক 
ও 'নাঁদ্ট উদ্ভয় ক্ষেত্রেই আঘাত করতেন। বেদান্তের প্রথম মুখপত্র নিশ্চয়ই ইংরোজতে 
হবে, যার ফলে তা সর্বভারতীয়, 'িংবা আন্তর্জাতিক প্রচার পাবে, কিন্তু ভারতীয় জন- 
সাধারণের কাছে উপস্থিত হতে গেলে তাদের মাতৃভাষাকেই অবলম্বন করতে হবে। মাতৃ- 
ভাষায়, জনগণের মুখের ভাষায়, কথা না বললে তাদের অন্তর স্পর্শ করা যায়' না; বুদ্ধ 
থেকে রামকৃষ্ণ পযন্তি যাঁরাই লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা জনগণের ভাষাতেই কথা বলেছেন 
একথা স্বামীজনী তৎকালীন 'শক্ষাভিমানীদের দৃস্ত ভাষায় স্মরণ কারয়ে 1দয়োছলেন। 
সুতরাং ইংরোজতে একটি পীাত্রকা দাঁড়য়ে যাওয়ার পরেই তান দেশীয় ভাষায় পত্রিকার 
কথা ভাববেন, তাই স্বাভাঁবক। রামকৃষ্ণ মিশনের সেই প্রথম দেশীয় ভাষায় পান্রকার নাম, 
উদ্বোধন । তার ভাষা বাংলা, কারণ স্বামীজণ স্বয়ং বাঙালণ, এবং রামকৃষ্ণ মিশনের হেড- 
কোয়ার্টার বাংলাদেশে । কিন্তু স্বামশীজী যে, ভারতের সকল দেশীয় ভাষাতে পান্নকা চাইতেন, 
তা তাঁর পন্নাবলশ থেকে বোঝা যায়। 

দেশীয় ভাষায় পান্রকার কল্পনা স্বামীজীর মনে প্রথমাবাধ সাকুয় ছিল, তার প্রমাণ_- 
১৮৯৪, ২৫ সেপ্টেম্বর, স্বামী রামকৃফানন্দকে লেখা পত্রে বিষয়টির উল্লেখ করোৌছলেন। 
এইকালে, স্মরণ রাখতে হবে, বন্গবাঁদন প্রকাশিত হয়নি! স্বামজী লিখোছিলেন, “তোমাদের 
একটা কিনা কাগজ ছাপাবার কথা ছিল, তার ?ক খবর ?...একটা খবরের কাগজ তোমাদের 
6৫৮ করতে হবে, আদ্দেক বাংলা আদ্দেক 'হন্দী-_পারো তো আর একটা ইংরোজতে। 
পৃথবাঁ ঘুরে বেড়াচ্ছ__খবরের কাগজের, 90)99009০1 সংগ্রহ করতে কশদন লাগে? যার 
বাহিরে আছে, 9৫১5০199 যোগাড় করুক। গুস্ত-হিন্দী দিকটা লিখুক, বা অনেক 
হন্দ লিখবার লোক পাওয়া যাবে। মিছে ঘুরে বেড়ালে চলবে না।” এখানে স্বামণজণ তাঁর 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রবার্ভত সাময়িক পন্ন ৪৩ 


গুরুভাইদের (যাঁরা বাঙালী) বাংলা ও 'হল্দীর দ্বিভাষী কাগজ করতে বললেন, [ম্বামণজীর 
কালে ভারতের নানা স্থানে দ্বিভাষণ পান্রকার চল ছিল।] সেই সঙ্গে ইংরোজ কাগজও। এর 
পরে স্বামীজী ১৮৯৫ সালে লেখা এক চিঠিতে স্বামন রন্গানন্দকে খবরের কাগজ প্রকাশের 
ব্যাপারে তাগিদ দেন। এ বৎসরের ১১ এাপ্রল রামকৃষ্ণানন্দকে একই' বিষয়ে লেখেন, “মাস্টার 
মহাশয় প্রভাতি ও তোমরা এককাট্রা হয়ে একটা কাগজ যাতে বার করতে পারো, তার চেস্টা 
দেখ দিকি।” ১৮৯৫-এর আর এক চিঠিতে হিন্দশ কাগজের ব্যাপারে স্বামী অখন্ডানন্দকে 
হিন্দী ভাষা ও হিন্দভাষী অঞ্চল যাঁর নখদর্পণে- পুনশ্চ তাগিদ দলেন : “যজ্ঞেশবর 
বাবু মীরাটে একটা কি সভা করেছেন ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করতে চান। ভাল, 
তাঁর একটা কি কাজও আছে, কালীকে সেইখ,নে পাঠিয়ে দাও, কালী যাঁদ পারে মীরাটে 
একটা ০61005 করুক এবং সেই কাগজটা যাতে হিন্দী ভাষাতে হয়, এমন চেস্টা করুক 
আম কিছু্‌-কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব।” একই বৎসরে মঠে লিখলেন, “হরমোহন' নাক একটা 
কাগজ বার করবার যোগাড় করাছল, তার*ক হ'ল? কালী, শরৎ, হরি, মাস্টার, 0. ০" 
01109) [গিরিশবাবু| যোগাড় ক'রে একটা যাঁদ পারো তো ভালই বটে।” 

এখানে স্বামীজশ যাঁদের নাম করলেন, তাঁরা বাংলাদেশে সত্যই কাগজ বার করতে সমর্থ 
1ছিলেন। এদের মধ্যে গারশ ঘোষ বাংলাদেশের প্রধান নট ও নাট্যকার; মাস্টার মহাশয় বা 
মহেন্দ্রনাথ গ্‌প্ত 'িক্ষাব্রতণ ও কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রাতভাবান ছান্র। সন্বাসী গুরু 
দ্রাতাদের মধ্যে কালী অর্থাৎ স্বামী অভেদানন্দ, শরৎ অর্থাৎ স্বামশ সারদানন্দ, হার অর্থাৎ 
দ্বামণ তুরায়ানন্দ যথেম্ট শিক্ষিত, এবং এ"রা £ঠতনজনই স্বামীজীর প্রচারে সহায়তা করবার 
জন্য তাঁর জীবনকালেই পাশ্চান্তো গিয়োছলেন। হরমোহন মিত্রের সঙ্গে পাঠকদের ইাতপূবে 
যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে । এই 'পাগলা হরমোহন' রামকৃক-আন্দোলন-সংক্লান্ত বহু পুস্তক- 
পুস্তিকার প্রকাশক, এবং কিছ ছিটগ্রস্ত হওরার জন্য উদ্যমে উল্মন্ত। 

এই 1চঠিতে একজনের উল্লেখ নেই-তাঁর নাম স্বামী 'ত্রিগুণাতীত। শ্রীবামকুফের অন্প 
বয়সী এই শিষ্যকে কাজের ব্যাপারে বিশেষ কেউ গণনার মধ্য আনেনান। কিন্তু ?িববেকানন্দ 
জানতেন, কোথা থেকে 'কি হয়। গুরুভাইদের সস্নেহ কৌতুকের পান্র এ ষূবকাঁটর সামনে 
ছিল গৌরবময় কর্মজীবন, এবং পারিণাতি- মর্মান্তিক কিন্তু মহান। ইনি ১৯১৪ সালের 
[ডিসেম্বর মাসে সানফ্রানীসসকোয় জনৈক উল্মাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে যখন 
নিহত হন, তার পূর্বেই অন্ততঃ দুটো বড় 'কীর্ত রেখে যেতে পেরোছলেন- উদ্বোধন 
পাত্রকার প্রকাশ এবং পাশ্চাত্যে প্রথম 'হিন্দু-মন্দির-স্থাপনা । স্বামী 'ব্রিগ্‌ণাতীতই, আমর! 
শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ কার, শ্রীরামকৃষের সন্্যাসী শিষ্যদের মধ্যে একমান্র শহীদ 1৩৪ 


৩৪ উদ্বোধন পীান্নকায় ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে স্বামী 'ভ্রিগুণাতীতের দেহত্যাগের সংবাদ 
এইভাবে বোরয়োছিল : 

“আমরা অতীব শোক-সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ কাঁরতোছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রাত প্রবণ সধ্যাস- 
গণের অন্যতম, উদ্বোধনের প্রাতম্ঠাতা, কালফোর্নয়ার বেদান্ত-প্রচগারক বহনগুণাধার শ্রীম্ৎ স্যামী 
ন্রিগ্ণাতীত গত ১০ই' জানূয়ার তারিখে ন*্বর দেহ পাঁরত্যাগ কারয়া শ্রীরামকৃষপাদগদ্মে মালিত 
হইয়াছেন। শরীরত্যাগের অব্যবাহত পূর্বে তান স্যানফ্রান্সিস্কোর 'হন্দ-টেম্পলে অবস্থান কারিতে 
িলেন। তিনি একাদন সমবেত ভন্তবৃন্দ-সমক্ষে বেদান্ত-সম্বন্ধীয় বস্তুতা কারতোছলেন, এমন 
সময়ে ভাবরা নামক এক ব্যান্ত আ'সয়া সহসা তথায় এক বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটা ফাটিয়। 
অনেককে আহত করে। ভাবরা নিজে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পাঁতিত হয়; এবং স্বামী ন্িগণাতীত 
গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। ভাবরা কেন এই দুচ্কার্ষের অনুষ্ঠান করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ 
জীবনও মূল্যস্বরূপে প্রদান করিল, তাহা 'নশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই ব্যান্ত বড় আস্থরাচত্ত 
ছিল এবং কয়েক বংসর যাব একটির পর একটি কাঁরয়া ধর্মমত ও সাঁমাতিতে যোগদান করিয়া 
আমিতেছিল এবং বংসরাধিক পূর্বে কিছুদিন হিন্দু-টেম্পলেও ছিল। অনুমান হয় ধর্ম-বিষয়ে 


৪8৪ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


িগৃণাতশত অর্থাৎ সারদাপ্রসম্ন স্বামীজীকে জানান, স্বামীজনর ইচছানুষায়শ তিনি 
বাংলায় পা্নকা বার করতে চান। স্বামীজশ ১৮৯৫-তে এক চিঠিতে রক্গানল্দকে লেখেন, 
“*লারদা কি বাংলা কাগজ বার করবে বলছে? সেটার বিশেষ সাহায্য করবে, সে মতলবটা 
মন্দ নয়। কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। 0110150) একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল 
বোধহয়, সকলকে সাহায্য করবে, যেখানটা ভাল না বোধহয়, ধণরে ব্বাঝয়ে দিবে। পরস্পরকে 
10০15০ করাই সকল সর্বনাশের মূল! দল ভাঙবার এঁটি মূলমন্ত। "ও কি জানে?” “সে 
কি জানে? 'তুই আবার কি করাব ?-_আর তার সঙ্গে এ একটু মূচকে হাঁসি, এগুলো 
হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদের মূলসত্র।” স্বামণজশ িভাবে মানুষের ভিতরের শান্ত দর্শন ও 
আকর্ষণ করতেন, এই পত্র তার আর একা প্রমাণ। 

১৮১৯৬, জানুয়ারতে স্বামখজ ব্রিগণাতশতকে তাঁর বাংলা পত্রিকা-ীবষয়ে উৎসাহ দিয়ে 
চিঠি [লিখলেন- ভিতরের ব্রক্গ-জাগানো বিবেকানন্দের এক রচনা : “তোর কাগজের 1068 
আত উত্তম বটে এবং উঠে পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ৫০০ টাকা প্রপাঠ পাঁঠয়ে দেবো, 
ভাবনা নাই টাকার জন্য। আপাততঃ এই চিঠি দেখিয়ে কারুর কাছে ধার ক'রে নে। এই 
[চিঠির জবাব-চিঠির উত্তরে আমি ৫০০ টাকা পাঠিয়ে দেবো । ৫০০ টাকায় কছু আসে যায় 
কি?...কোনও আরবাীজানা মুসলমানভায়া ধরে যাঁদ পুরানো আরবী গ্রন্থের তমা করাতে 
পরো, ভাল হয়। ফাসর্ঁ ভাষায় অনেক [17019], [7196075 আছে। যাঁদ সেগুলো রুমে-ক্রমে 
তঙ্গমা করাতে পারো, একটা বেশ 1918 150] হবে। লেখক অনেক চাই। তারপর গ্রাহক 
যোগাড়ই মুশাঁকল। উপায়_তোরা দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াস, বাঙলা ভাষা যেখানে যেখানে 
আছে, লোক ধরে কাগজ গাঁতয়ে দিবি।.. চালাও কাগজ, কুছ পরোয়া নাই। শশণ, শরৎ, 
কাল" প্রভাত সকলে পড়ে [মিলে] লিখতে আরম্ভ কর। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? 
তুই খুব বাহাদুরি করোছিস। বাহবা, সাবাস! গজগৃজেগুলো পেছ7 পড়ে থাকবে হাঁ ক'রে 
আর তই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাঁব। ওরা নিজেদের উদ্ধার করছে!_না হবে 
ওদের উদ্ধার, না হবে আর কারুর। মোচ্ছব এমান মাতাঁব যে, দ্ানয়াময় তার আওয়াজ 
ধায়। অনেকে আছেন, যাঁরা কেবল খত কাড়তে পারেন: কিন্তু কাজের বেলা তো “খোঁজ 
খবর নাহ পাওয়ে। লেগে যা, যত পাঁরস।...গণ্গাধর খুব বাহাদ্যীর করছে। সাবাস! কালী 
তার সঙ্গে কাজে লেগেছে । খুব সাবাস! একজন মান্দ্রাজে যা, একজন বম্বে যা। তোলপাড় 
কর-_ তোলপাড় কর দুনিয়া ।...একটাকে চন দেশে পাঠিয়ে দে, একটাকে জাপান দেশে পান্ঠা। 
এ গৃহস্থদের কাজ নয়।...এ সাম্ন্যসীর দলকে হুঙ্কার দতে হবে-হ-র, হ-র, শম্ভো!?” 

১৭ জানুয়ার স্বামীজী আবার লিখলেন শ্রিগুণাতীতকে, “তুম খবরের কাগজ এখন 
বার করতে লেগে যাও।” ২৪ জানুয়াদার, ১৮৯৬, তান যোশানন্দকে লিখলেন, 'তাঁন যেন 
সারদার সংকল্পে উৎসাহ দেন। 

কল্তু এর পরে কয়েক মাস চিঠিতে 'সারদার কাগজ' সম্বন্ধে উল্লেখ দেখি না। এর দা 





কোনো মধমাংসায় উপনধত হইতে না পাঁরিয়াই সে এরপ কারয়াছে। বিশেষ যত স্বামী বগলা" 

তাঁতের চিকংসা হইতে থাকলেও, বিষান্ত বিস্ফোরক দ্বব্যের সংস্পর্শে রন্ত দূষিত হইয়া সকল 
2৮8৮২৮১৬৯৮5 
বহুজন-সুখায় জশবন বিসর্জন কাঁরলেন। তাঁহার পরলোকগমনে দিশনের যে ক্ষত হইল, তাহা 
বর্ণনাতীত।” 

১৯১৫ সালের [ডসেম্বর মাসে, ক্লিশমাসের তিন 'দিন পরে, পহন্দু-মান্দিরে' যখন খ্রীস্টোৎসব 
হাচ্ছিল, সেই সময়ে বোমাটি ছোঁড়া হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় '্রগুণাতীতকে যখন হাসপাতালে 
ধনয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন পাঁথমধ্যে তান শুধু বলেছিলেন, “বেচারা ছেলেটি! ও এখন কোথায় 3, 
তাঁর দেহত্যাগের দিন ১০ই জান্‌য়ার সেবার স্বামণজশর জন্মাতাঁথ পড়োছল। আগের দন সেবক 
শিষ্যকে শ্িগুণাতীত বলোছজেন--পরাঁদন, স্বামীজীর জল্মতাথিতে, তাঁর দেহান্ত হবে। 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রবার্তত সামায়ক পত্র ৪৫ 


কারণ সম্ভবপর। আমরা আগেই বলে এসোছি, বাংলাদেশের সন্ব্যাসী বা গৃহী গুরুভাইদের 
ইংরেজি পান্রকা বার করবার সামর্থ সম্বন্ধে স্বামীজীর মনে কিছু সন্দেহ 'ছিল। এ-ব্যাপারে 
[তান মাদ্রাজীদের উপয্ন্তুতর ভেবোছলেন। মঠ-গঠন ইত্যাঁদ কাজই সন্গ্যাসীদের পক্ষে 
আধিকতর সম্ভবপর। সুতরাং ইংরেজি পান্রকার ব্যাপারে আলা সংগা প্রভৃতির উপর নিভর 
করেন এবং ব্রহ্মবাঁদন ও প্রবৃদ্ধ ভারত প্রকাশ করে মাদ্রাজী ভন্তগণ স্বামীজর আভপ্রায় 
1সদ্ধ করেন। তারপর স্বামী 'ভ্রগুণাতীত যখন বাংলা পান্রিকার ব্যাপারে উঠে-পড়ে লাগলেন, 
তখন স্বামীজী নতুন করে উৎসাহত হলেন, কিন্তু একটা নতুন প্রাতিবন্ধক দেখা গেল-- 
অর্থের অভাব। স্বামীজাকে ব্রহ্মবাদিনের টাকার দাঁয়ত্ব নিতে হয়েছিল। ক্রমে তান দেখলেন, 
তাঁর পক্ষে নতুন টাকার ঝ:ক নেওয়া আর সম্ভব নয়। এই 'বষয়ে ১৮৯৬, ১৪ এ্রীপ্রল, 
ডাঃ ননজ.ণ্ডা রাওকে লেখেন, “কলকাতায় বাংলা ভাষায় একখান পাব্রকা আরম্ভ করতে 
সাহায্য ক'রব বলে কথা দিয়োছ। কিন্তু ব্যাপার এই--প্রথম দু'বছরই মান্ন বক্তৃতার জনা 
টাকা আদায় করোছ; গত দু'বছর আমার কাজের সঙ্গে দেনা-পাওনার কোন সম্পর্ক 1ছল 
না। এর ফলে আপনাকে বা কলকাতার লোধদের পাঠাবার মতো টাকা আমার মোটেই নেই।” 
কয়েক দন পরে, ২৭ এাঁপ্রল, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিতে দোঁখ, বাংলা পান্রকার 
সম্পূর্ণ দায়িত্বগ্রহণে তাঁর যেন সম্পূর্ণ ইচ্ছা নেই : “সারদা যে কাগজ বার করতে চেয়েছে, 
সে উত্তম কথা বটে; কিন্তু সকলে মিলোমশে করতে পার তো আমরা সম্মাতি আছে।” 

বাংলা কাগজের মতোই অন্যান্য দেশীয় ভাষার পান্নকায় স্বামীজশর কতখানি আগ্রহ 
ছিল, তার কিছু নিদর্শন 'হন্দী পাত্রকা প্রকাশে ইচ্ছা থেকে দেখে এসোছ। দাক্ষণ ভারতীয় 
ভাষায় পাঁন্রকা সম্বন্ধে ডা: ননজ্‌ণ্ডাকে ২৬ অগস্ট, ১৮৯৬ িলখলেন, “যখন এই পান্রকাট 
[প্রবুদ্ধ ভারত] দাঁড় কাঁরয়ে দিতে পারবেন, তখন তাঁমল, তেলুগদ, কানাড়া প্রভৃতি দেশীয় 
ভাষায় ঠিক এ ভাবের কাজ বের করুন।” আলাসিঙ্গাকে ২০ নভেম্বর লিখলেন, "এখন 
তো আমাদের ইংরাঁজ পারকাখানি দাঁড়িয়ে গেছে; অতঃপর ভারতীয় বাঁভনন ভাষায় কয়েক- 
খানি আরম্ভ করতে পাঁরি।” 

না ভারা দিবা না 
হয়। রাজম আয়ার এই পীাত্রকারও ভারগ্রহণ করবেন ঠিক হয়; পাকার নামকরণ করা 
হয়েছিল--প্রবোধচান্দ্রকা'। রাজমের মৃত্যুর সঙ্গে সেই বাসনার সমাপ্তি ঘটে।৩৫ 

বাংলা পান্রকার ব্যাপারে আরও অগ্রগতির সংবাদ পাই স্বামীঁজীর ভারতে প্রত্যাবর্তনের 
পরে শুদ্ধানন্দকে লেখা তাঁর ১৮৯৭, ১১ জুলাই-এর প্লে : “ব্রহ্মানন্দকে বলবে, সে যেন 
অভেদানন্দ ও সারদানন্দকে...লেখে- যে-বাঙলা কাগজটা বার করবার কথা হচ্ছে, তার জন; 
যেন তারা প্রবন্ধ ও প্রয়োজনীয় উপাদান মঠে পাঠায়। গারশবাবু কি কাগজট/র জন্য 
যোগাড়ষল্ত্র করছেন ?” ৃ 

এই 1চঠি থেকে মনে হয়, বাংলা পন্রিকা প্রকাশের সমস্ত আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে 
1গয়োছল তখাঁন। কিন্তু তিন মাস কেটে যাবার পরেও পান্রকা বেরোয়ান। ১৮৯৭, ১১ 
অক্টোবর, স্বামীজী নানা বিষয়ে অত্যন্ত নৈরাশ্য ও আঁভমান প্রকাশ করে রহ্গানন্দকে যে 
পন্ন লেখেন, তাতে ছিল--“সারদা বেচারীকে অনেক গাল দিয়েছি। ি ক'রব?...আমি গাল 
দিই; কিন্তু আমারও বলবার ঢের আছে।...আমি হাঁপাতে-হাঁপাতে দাঁড়য়ে-দাঁড়য়ে ওর 
প্রব্ধ লিখোছ।” মনে হয় এটি উদ্বোধনের 'বখ্যাত প্রস্তাবনা প্রবন্ধ । 
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৪৬ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


নানা কারণে উদ্বোধনের প্রকাশ ক্রমেই পেছোতে থাকে । মূল কারণ অর্থকম্ট। উদ্বোধন 
প্রকাশিত হতে আরও প্রায় দেড় বছর লেগে যায়। প্রথম প্রকাশকাল ১৮৯৯, ১৪ই জানুয়ার! 
এই দেড় বৎসরের মধ্যে পান্রকা সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তা থামোন। ১৮৯৮, মার্চ মাসে 
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে দেখতে পাই, স্বামীজী 'ডন' পন্রিকার ব্যাপারে 
উৎসাহ দেখাচ্ছেন : “ডন কাগজখানির প্রাত সংখ্যার জন্য ৪০ টাকা খরচ হইবে, এবং দুইশত 
গ্রাহক পাইলেই উহা নিয়মিত প্রকাশিত হইতে পারবে, ইহা মস্ত খবর।” এর থেকে বোঝা 
যায়, স্বামীজশী ডন পান্রকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং পাত্রকাখাঁন স্বামীজীর আদর্শে 
পারচাঁলিত হবে, এমন স্থির হয়েছিল। 

ডন পান্নকার সতশশ মুখোপাধ্যায় রামকৃষমণ্ডলীতে পাঁরাঁচিত বান্ত। তান বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামীর শিষ্য । রামকৃষ্ণ মিশনের অল্তভ্যন্ত নন, অথচ তার ভাবধারার প্রাত সহানুভাতি 
আছে, এমন সকলকে স্বামীজ কাজের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ করতে চাইতেন । সেইজন্য শ্রীরামকৃফের 
পুরানো ভন্ত অথচ রামকৃষ্ণ সংঘের বাঁহর্বতর্ঁ নৃত্যগোপালের পান্রকা-বিষয়ক পাঁরকম্পনাকতও 
তাঁর উৎসাহ ছিল। স্বামী রক্গানন্দকে ২৩ এ্রাপ্রল, ১৮১৯৮ লেখেন, “নৃত্যগোপাল বলে, 
ইংরাজি কাগজটায় খরচ অল্প; অতএব প্রথম উহা বাঁহর কাঁরয়া পরে বাংলাটা দেখা যাবে: 
এ-সকলও বিবেচনা কাঁরয়া দোঁখতে হইবে । যোগেন কাগজের ভার লইতে রাজ আছে 2... 
শরৎকে 'জজ্ঞাসা করবে-জি-সি, সারদা, শশীবাব্‌ প্রভৃতি প্রবন্ধ তৈয়ার রেখেছেন কিনা ।” 

“কলকাতা থেকে ইংরাজি কাগজ”-এর বদলে যখন আলমোড়া থেকে ইংরাঁজ কাগঞ্জ 
প্রবুদ্ধ ভারতের পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করা হল, তারপর স্বভাবতঃই আবার বাংলা কাগজের 
ব্যাপারে স্বামীজীর দৃষ্টি পড়ল । বাংলা কাগজ প্রকাশের দরকারও হয়ে পড়োছিল। স্বামশজীর 
বিরুদ্ধে রক্ষণশশীল আকরুমণ তখন বাংলা কাগজে সবেগে চলেছে, এবং বেদান্ত-আন্দোলনকে 
হয় ওদাসীন্যে, নয় আঘাতে 'বধ্বস্ত করার চেষ্টার অন্ত নেই। হাঁতমধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন 
গঠিত হয়ে গেছে, এবং তার প্রধান কার্যালয় হয়েছে বাংলা দেশে । সৃতরাং বাংলা ভাষায় 
জনগণের কাছে সংঘের মত ও পথের কথা উপাঁস্থত করা আশু প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলা 
সাহত্যের প্রাতি স্বামীজীর বিশেষ অনূরাগ তো 'ছিলই। অথচ সংকল্পের পথে প্রধান বাধা 
টাকার। তখন স্বামীজা মিস ম্যাকলাউডকে অনুরোধ করে লিখলেন (২৯ এরাপ্রল, ১৮৯৮) : 
“প্রত্যুত আমি কলকাতায় একখানি কাগজ চালাব। তুমি যাঁদ এঁ কাগজ চাল্‌ করতে আমায় 
সাহায্য করো, তবে খুবই কৃতজ্ঞ হব।" ম্যাকলাউড নিশ্চয় অর্থসাহায্যে রাঁজ হয়োছিলেন। 
স্বামীজী, স্বামশ ব্রহ্ষানন্দকে কিছ্াদন পরেই ৫২০ মে) লিখলেন, “কাগজের জন্য টাকার 
চেষ্টা হইতেছে। যে ১২০০ টাকা তোমায় কাগজের জন্য 'দিয়াছি, তাহা এঁ 'হসাবেই যেন 
থাকে ।” কিন্তু এতৎসত্তেও কাগজের ব্যাপারে সমস্যার শেষ হয়ান। প্রায় এক মাস পরে 
ব্হ্মানল্দকে আবার লিখলেন, “সারদার সম্বন্ধে যাহা 'িখিয়াছ, তীদ্বিষয়ে আমার বন্তব্য 
এইমান্র ষে, বাঙলা ভাষার 10889821116 10851116 করা মুশাঁকল, তবে সকলে 'মালয়া দ্বারে- 
দ্বারে ঘ্যারয়া 895011691 যাঁদ যোগাড় করা যায় তো সম্ভব বটে। এ বিষয়ে তোমাদের 
যে-প্রকার মত হয় কাঁরবে। সারদা বেচারা একেবারে ভগ্নমনোরথ হইয়াছে । যে লোকটা এত 
কাজের এবং নিঃস্বার্থ তার জন্য এক হাজার টাকা যাঁদ জলেও যায় তো ক্ষাতি কি?” 

উদ্বোধন শেষ পরযন্তি বোরয়ৌোছল।৩৬ ১৯৮৯৯, জানুয়ারি মাসের মাঝামাঁঝ সময়ে 
৩৬ তখন উদ্বোধনের “আয়তন ছিল 'ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা, বার্ষক মূল্য ২ টাকা। প্রাত বংসর 
গ্রীষ্মের ছাঁটিতে এক মাস দেই সংখ্যা) পাক্ষিক উদ্বোধন-প্রকাশ বন্ধ থাঁকিত।” পপ্রথমে পাক্ষিক 
পন্নিকারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া পরে দশম বর্ষ হইতে উদ্বোধন মাসিক পন্রিকার্‌পে প্রকাশিত হইয়া 
আসিতেছে ।” প্রথম বর্ধ হইতে চতুর্থ বর্ষের অষ্টাদশ সংখ্যা পর্যন্ত উদ্বোধন নিজস্ব প্রেসে 
ছাপা হইয়াছিল। পরে নানা কারণে প্রেমাটি বিক্লয় কারয়া দিতে হয়।” 


গ্বামখ বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সাময়িক পত্র ূ 8 


(১৩০৫ সনের ১লা মাঘ) পাঁক্ষক পান্রকারূপে এর প্রথম আত্মপ্রকাশ । স্বামীজীর ইচ্ছা 
ছিল দৌনিক পন্র প্রকাশ করবেন: অর্থাভাবে তা করা সম্ভব হয়ান। স্বামীজী-প্রদত্ত এক 
হাজার টাকার উপরে হরমোহন মিন্রের কাছ থেকে এক হাজার টাকা ধার নিয়ে কাজ আরম্ভ 
করা হয়। প্রথম কার্ধালয়-_“কাঁলকাতা, কম্বুলেটোলা, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন, 'গিরীন্দ্ু- 
মোহন বসাকের বাঁড়তে।" «প্রথম হইতেই উদ্বোধন প্রেস' নামে উদ্বোধনের একাঁট 'িনজজ্ব 
প্রেস ছিল। এই! প্রেসাঁটও গরণন্দ্র বাবুর বাটীতেই স্থাপন করা হইয়াছল।"৩৭ প্রথম' 
সম্পাদক (এবং প্রকাশকও) স্বামী ন্রিগ্ণাতীত। তান চতুর্থ বর্ষের কার্তক সংখ্যা 
(১৩০৯) পর্যন্ত সম্পাদক 'ছিলেন। 


কেন প্রেসটি বিক্য় করে দিতে হয়েছিল, তার ছু কারণ পরে উদ্ধৃত কুমুদবন্ধ সেনের 
স্মাতিকথায় পাওয়া যাবে। 

উদ্বোধনের জন্য ন্রিগ্ণাতীত কি ধরনের গ্রুচারের ব্যবস্থা করোছিলেন তা দেখা যায় ঢাকার 

যতীন্দ্রন্দ্র দাসকে লেখা তাঁর দুটি চিঠি থেকে । উদ্বোধন প্রকাঁশত হবার আগে, ১৯শে পৌব, 
১৩০৫, তাঁকে লেখেন : 


“আগাম ১লা মাঘ হইতে কাগজ উদ্বোধন" নামে বাঙ্গলা পাক্ষিক পত্র) বাহর হইবে। 

পা হইয়া গিয়াছে ।...আপনি যথার্থই নিঞ্স্বার্থ কার্য 'হন্দুধর্মের জন্য কারতেছেন; নচেৎ “উদ্বো- 

ধনে'র জন্য এত পাঁরশ্রম করিতে পারতেন না। ঢাকায় যাবতীয় কলেজ, স্কুল ও আফসে এবং 
স্টেশনে হ্যান্ডবল বিতরণ করাইবেন। তাহার দরুন পৃথক হ্যান্ডবল অদ্য পাঠাইলাম।” 

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০০, একই জনকে লেখেন : 

“অদ্য ডাকে এক হাজার হ্যাপ্ডাবল আপনাকে পাঠাইয়াছি।. আপনাকে পদে-পরে কম্ট 'দতৌছ, 
[ছু মনে কাববেন না। আপনাদের দ্বারাই পূর্বব্গে শ্রীশ্রীরামকৃষণ মিশনের বিশেষ প্রচারকার্য হওয়া 
সম্ভব এবং হইতেছেও।...যাহা হউক, ঢাকায় প্রত্যেক হিন্দুর বাটীতে এক এক খান হ্যান্ডবিল 
দিয়া 'উদ্বোধনে'র গ্রাহক হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিবেন। হ্যান্ডবিলে কি আছে তাহা 
সকলকেই খুব ভালরূপ বুঝাইয়া 1দবেন, নচেং কেহ হ্যাপ্ডবিল বুঝিতে পারবে না। রীতিমত 
লেকচার নি মত হ্যাপ্ডাবলে কি ক বিষয় আছে তাহা ব্যাখ্যা কাঁরয়া দিবেন।” [উদ্বোধন, 
ভাদ্র, ৯৩৫৫ 


৩৭ উদ্দবোধন-প্রেস কেনা হয়েছিল মিস ম্যাকলাউডের টাকায়। রামকৃষ্ণ -আন্দোলনেব ইতিহাসে 
মিস ম্যাকলাউডের নাম আবিস্মরণশয়। প্রথম পর্বে বাহর্ভারতি এই আন্দোলনের [তিন শ্রেষ্ঠ সহাঁয়কা 
তিনজনই মাঁহলা-_দুইজন আমোরকান, মিসেস গাল বুল ও 'মিস ম্যাকলাউড, তৃতীয় জন স্কট- 
আইরিশ, সিস্টার নিবোঁদতা। মিসেস ও বুল প্রধানতঃ আর্থিক সাহাধ্য করেছেন, এবং সিস্টার 
নিবেদিতা তাঁর রচনাদব দ্বারা প্রচার চালয়েছেন (নিবোঁদতা ভারতকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র করোছিলেন) ; 
মিস ম্যাকলাউড সম্বন্ধে বলা যায়, তান দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে পাশ্চান্তখণ্ডে এই আন্দোলনের 
ধাত্ির কাজ করেছেন। স্বামীজীর ভারতীয় কাজকেও ?তাঁন নিজের কাজ বলে 'নয়োছিলেন। আর্থে 
ও সামর্থ্য [তান যৎপরোনাস্তি করতেন_কতখাঁনি করেছেন সে ইতিহাস যাঁদ সম্পূর্ণ জানা যায়, 
দেখা যাবে যে, প্রাতিষ্ঞানগতভাবে রামকুষ্ণ মিশন অ-সন্্যাসী যাঁদের কাছে খণী তাঁদের মধ্যে মিস 
ম্যাকলাউডের স্থান সর্বাণ্রে। 

উদ্বোধন-প্রেস কেনার বিষপ্নে ম্যাকলাউডের স্মাতিকথায় পাই : “মিসেস গাল বুল মঠ- 
প্রাতষ্ঠার জন্য কয়েক সহস্র ডলার 'দিয়েছিলেন। আমার সামর্থ্য অল্পই, আটশো ডলার সংগ্রহ 
করতেই কয়েক বছর লেগে গেল। একাদন স্বামীজশীকে বললাম, 'এই আমার অল্প কিছু টাকা, 
আপানি প্রয়োজনে লাগাতে পারবেন।” তান বললেন, 'কণ? [ক বললে? আম বললাম, হা 
“কত ৮--জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম, 'আটশো ভলার।, তখাঁন স্বামী ন্রিগণাতীতের দকে ফিরে 

বললেন, “এই তোমার টাকা, যাও, প্রেস কেনো গিয়ে।' ব্রিগুণাতীত প্রেস ?কনলেন, তাই দয় 
রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখপন্র উদ্বোধন বেরুল।” [রোমানসেনসেস] 

উদ্বোধন স্বামণ ববেকানন্দের বাংলা রচনার প্রকাশক্ষেত্ররূপে বাংলা সাহত্যের অগ্রগতিতে 
মূল্যবান ভাঁমকা নিয়োছিল। তার ?পছনে পরোক্ষ সাহায্য ছিল এক ইংরোঁজভাষণ মহিলার। 


৪৮ 1ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


“স্বামী বিবেকানন্দ প্রভূতি লেখকবর্গ” উদ্বোধনের সঙ্গে যুস্ত থাকায় পান্নিকাটি 
আঁচরে সকলের দৃম্টি আকর্ষণ করোছিল।৩৮ প্রথম পরবে" স্বামীজাঁ ছাড়া উদ্বোধনের উল্লেখ- 
যোগ্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন 'গারশচন্দ্র ঘোষ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 
অমূল্যচরণ 'বিদ্যাভ্ষণ, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, ক্ষপরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি । স্বামণ 
সারদানন্দের ওজস্বিতাপূর্ণ রচনাতেও এইকালে উদ্বোধন সমৃদ্ধ। স্বামী শুদ্ধানন্দের 
অনুবাদ-রচনারও উল্লেখ করতে হয়। শুদ্ধানন্দ আতমাবশ্বাসী পুরুষ 'ছিলেন। স্বামীজাী 
তাঁর ইংরাজ রচনা ও ভাষণাঁদ অনুবাদ করার কথা বললে তখন অনেকে যখন আতি সম্ভ্রমে 
পোঁছয়ে গেলেন, তখন এগয়ে আসেন ঝাঁপ না-দিলে সাঁতার শেখা যায় না" নাঁতিতে 
[বিশ্বাস স্বামী শুদ্ধানন্দ।৩৯ তাঁর অনুবাদের ভাষাগত ওজাস্বিতার জন্য 'রাজযোগ, 
জ্বানযোগ', 'ভারতে বিবেকানন্দ, প্রভাতিকে অনেকে স্বামীজীর মৌলিক রচনা বলে মনে 
করেছেন। বাংলা অনুবাদ-সাঁহত্যে স্বামী শুদ্ধানন্দের নাম প্রথম সারতে 18০ 


৩৮ স্বামী বিবেকানন্দ যুক্ত আছেন, এটাই সম্ভ্রম ও প্রত্যাশা আকর্ষণেন পক্ষে তখন যথেন্ট। 
সুবিখ্যাত লাহোর 'ট্রীটউন, ২৪ জানুয়ারি ১৮১১, তারিখে উদ্বোধন প্রকাশিত হবে, এই সংবাদের 


উপর লেখে : 
55%/21171 ৬1512178109, 19 191 [010 06119 11) 000 1)9210). ০ 1] 0011)0010001011 


৮1101) 011061 [011095/619 01 [22)1011510119, 1১21910010917585 100 5 80996 (০ 11108 ০0 ৪. 
1361700]11 1095921719) 01106 (106 12109 ০016 07010927101, ৮/10101) ৮11] ০০ 09৬০916৫ 10 211 
17791116101 9500)9015 17010 16118101) 2180 911)105 0০0৬1 10 100116105 2170 116 11701951119] 
215, 8100 ৮/11] 511619107০6 10 ০৪ 2 %21181516 90001510101) 10 1116 10617090109] 127655 
০07307291.” [7710%76, 18178191524, 1899]. 

৩৯ এই অনুবাদকার্যের সূচনা সম্বন্ধে স্বামী শ্‌দ্ধানন্দ লিখেছেন : “সেইসময়ে স্বামীজশীর 
ইংলন্ডে প্রদত্ত জ্ঞানযোগ্র-সম্বন্ধীয় বস্তুতাসমৃহ লণ্ডন হইতে ই টি স্টার্ড সাহেব কর্তৃকি ক্ষ 
ক্ষুদ্র পহাস্তকাকারে মাদ্রত হইতেছে-_সঠেও উহার দুই-এক কাঁপ প্রোরত হইতেছে । স্বামশীজ” 
দার্জালং হইতে তখনও ফেরেন নাই-আমরা পরম আগ্রহ সহকারে সেই উদ্দীপনাপূর্ণ অদ্বৈত- 
তত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যাস্বরূপ বন্তুত।গুলি পাঠ কাঁরতেছি। বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল ইংরাজী 
জানেন না-কিন্তু তাঁহার বিশেষ আগ্রহ 'নরেন' বেদান্ত সম্বন্ধে বিলাতে কি বলিয়া লোককে মৃখ্ধ 
কারয়াছে তাহা শুনেন। তাঁহার অনুরোধে আমরা তাঁহকে সেই পুস্তিকাগুলি পড়িয়া তাহ, 
অনুবাদ করিয়া শৃনাই। একাঁদন স্বামণ প্রেমানন্দ নৃতন সমন্যাসখ-ব্হ্মচারিগণকে বাঁললেন, 'তোমর৷ 
স্বামীজীর এই বন্তৃতাগ্রাীলর বংলা অনুবাদ কর না।' তখন আমরা অনেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত 
081001)1০1গীলর মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা সেইখানি পছন্দ করিয়া অনুবাদ আরম্ভ কাঁরলাম। 
ইতিমধ্যে স্বামীজী আসিয়া পাঁড়য়াছেন। একাদন প্রেমানন্দ-স্বামী স্বামীজীকে বাঁললেন, "এই 
ছেলেরা তোমার বন্তৃতাগ্ীলির অন্বাদ আরম্ভ করেছে।' পরে আমাঁদগকে লক্ষ্য করিয়া বাঁললেন, 
তোমরা কে কি অনুবাদ করেছ, স্বামীজীকে শুনাও দোখ।' তখন সকলেই নিজ নিজ অনুবাদ 
আনিয়া কিছু-কিছ; স্বামীজীকে শ্ুনাইল। স্বামীজীও অন্যবাদ সল্বন্ধে দু'একাঁট মন্তব্য প্রক।শ 
কাঁরলেন_এই শব্দের এইরূপ অনুবাদ হইলে ভাল হয়, এইরূপ দুই-একাঁটি কথাও বাঁললেন। 
একদিন স্বামীজীর কাছে কেবল আ'মই রাঁহয়াছি, তান হঠাৎ আমায় বলিলেন, 'রাজযোগটা তর্জম। 
কর না।' আমার ন্যায় অনুপহ্যন্ত ব্যান্তকে এইরূপ আদেশ স্বামীজী কেন কাঁরলেন? আমি তাহার 
বহ্াদন পূর্ব হইতে রাজযোগের অভ্যাস করিবার চেষ্টা কারতাম...রাজযোগের অনুবাদ কাঁরলে. 
আমারই আধ্যাতিনক উন্নাতির সহায়তা হইবে, তদুদ্দেশ্যেই ক তানি আমাকে এই কার্ষে প্রবৃত্ত 
কাঁরলেন? অথবা বঙ্গদেশে যথার্থ রাজযোগের চর্চার অভাব দেখিয়া, সর্বসাধারণের ভিতর উন 
যোগের যথার্থ মম" প্রচার কারবার জন্যই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল।.. যাহা হউক, স্বামশজশব 
আদেশে নিজের অনুপয্য্ততা প্রভৃতির কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলাম ।” ['স্বামীজীর কথা, গ্রন্থ] রি 

৪০ শোনা যায় স্বামী শহদ্ধানন্দ প্রথমাবাধ উদ্বোধনের সম্পাদনায় সাহায্য করতেন। ব্রিগৃণা- 
তণতের পরে "তান উদ্বোধনের সম্পাদক হন। এ বিষয়ে 'উদ্বোধন কার্যালয়" থেকে প্রকাশিত 


গবামণ বিবেকানন্দ প্রবার্তত সামায়ক পত্র ৪৯ 


কিন্তু আর কারো নয়, স্বামখীজীর রচনাই উদ্বোধনকে মাঁহমান্বিত করোছিল। উদ্বোধনই 
[িবেকানন্দকে বাংলা লেখক করেছিল, এ গৌরব তার 'চরাঁদনের ৷ পান্রকাঁটর প্রাত স্বামীজীর 
অসম মমত্ব ছিল, সদ্য-প্রবাতিত সংঘ-মুথপত্রের প্রত দায়িত্বও ছিল অশেষ । অন্তরের তাগিদে 
যাঁদ নাও হয়, পন্রিকার প্রয়োজনেও তাঁকে লিখতে হয়েছে । মা, অন্তরের তাঁগদ অল্প ছিল 
না। পরম প্রিয় বাংলা সাহতোর সঙ্গে যে যোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তা পুনঃস্থাপনের 
ইচছাও তাঁর মনে জেগোঁছল। স্বামীজীর প্রায় সকল মৌলিক বাংলা লেখাই উদ্বোধনে 
বেরিয়েছে, উদ্বোধনের পক্ষে তা সম্পদ, মানব-িন্তার ক্ষেত্রেও সে রচনাগুলির গুরুত্ব এমনই 
ছিল যে, ইংরাজতে অনুবাদ করে অন্যান্য পান্রকা তা প্রকাশ করত। স্বামীজী কেবল 'চিন্তা- 
বস্তৃতেই উদ্বোধনকে গরায়ান করেনান, রীতির ক্ষেত্রেও বাংলা গদ্যে নূতন ধারার সূচনা 
করোছিলেন। এ-বষয়ে অন্য অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব। 

উদ্বোধন নিয়ে স্বামীজশীর িন্তা-ভাবনার কিছ: পাঁরচয় স্বামী-শিষ্য সংবাদে রয়েছে। 
তার একাংশে পাই, শষ্য খন উদ্বোধন, পাক্ষিকের বদলে সাপ্তাহিক হোক, এমন আকাঙ্ক্ষা 
প্রকাশ করেছিলেন, তখন স্বামীজশ বলেন, ণ্তা তো বটে, কিন্তু 18105 কোথায়? ঠাকুরের 
ইচ্ছায় টাকার জোগাড় হলে এটাকে পরে দৈনিক করা যেতে পারে রোজ লক্ষ কাপ ছেপে 
কলকাতার গাঁলতে-গাঁলতে ?9০ 01971900101) করা যেতে পারে ।” এই পারিকার চিন্তায় 
এবং দায়দাঁয়ত্বের ভারে স্বামীজী এতই আস্থর ছিলেন যে, অপরের কর্মশোঁথলা দেখলে 
প্রায়ই ধমকাতেন। স্বামী রল্জানন্দকে তিনি লন্ডন থেকে ১০ অগস্ট, ১৮১৯, এ-সম্পকে 
লেখেন : “সারদা বলে, কাগজ চলে না ।...আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত খুব 8৫610156 করে ছাপাক 
[দাঁক__গড়গড় করে 98069011091 হবে। খাল ভট্চাষ্যাগার তন ভাগ দিলে ক লোকে 
পছন্দ করে? যা হোক, কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে । মনে জেনো যে, আম গোঁছি। 
এই বুঝে স্বাধীনভাবে তোমরা কাজ করো । 'টাকাকড়ি, বিদ্যাবদ্ধ সব দাদার ভরসা" হইলেই 
সর্বনাশ আর কি! কাগজটার পর্য্ত টাকা আম আনব, আবার লেখাও আমার সব_ তোমরা 
1ক করবে 2...একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারুর নেই, 
এক লাইন লিখবার...ক্ষমতা কারুর নেই-সব খামকা মহাপুরুষ ।% 


আগেই করেছি, স্বামীজশীর পন্রেও এ-ব্যাপারে বারবার তাঁর উল্লেখ আছে-াতান প্রথম 
সম্পাদক স্বামশ 'ন্রগৃণাতীতি। তাঁর ভামকা সম্বন্ধে কিছ তথ্য দিয়ে এই দীর্ঘ বিবরণ শেষ 
করব। এক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষদ্শ'র 'কছন স্মৃতিকথা সরাসার উদ্ধৃত করতে চাই। স্ম:তি 
কথাগুলি থেকে বিবেকানন্দ ও ব্রিগুণাভবত, নেতা ও শবশ্বস্ত কম, উভয়েরই ছাঁব পাই। 
নৈতার ছিল- প্রেরণা, ইচ্ছাশান্তর প্রবলতা, প্রাতিহত ইচ্ছার ক্ষুব্ধ গর্জন, তারপরেই অনন্ত 


শ্রীশ্রীমায়ের বাট ও উদ্বোধন কার্যালয়" পুস্তিকায় কিছু সংবাদ পাই, সেইসঙ্গে পাই উদ্বোধন 
পাব্রকার সঙ্গে স্বামী সারদানন্দের সম্পকের সংবাদও : 

“১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তান |ান্রগুণাতীত] আমেরিকা গমন কারবার পর উদ্বোধন পরিকার 
প্রকাশন লইয়া গুরুতর পাঁরাস্থাতর উদ্ভব হয়, এমন কি পান্রকাটির প্রকাশন বন্ধ হইবার আশওকাও 
দেখা দেয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দের একান্ত ইচ্ছা ও স্বামী সারদানন্দের প্রচেষ্টার ফলে এই সঙ্কট কাটিয়া 
যায়। স্বামী শহদ্ধানন্দকে পন্নিকা-সম্পাদনার ও প্রকাশনের ভার দেওয়া হয়। তাহার ত্যাগ, নিষ্ঠা, 
কমদক্ষতা এবং অধ্যবসায় সহকারে সুযোগ্য পরিচালনার ফলেই উদ্বোধন পর্কার প্রকাশন আতি 
সুষ্ঠুভাবে চলিতে থাকে । স্বামী সারদানন্দ এই সময় হইতেই উদ্বোধনের সাহত ঘাঁনম্ঠভাবে 
সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন; অবশ্য ১৯০৮ খস্টাব্দে ১২, ১৩নং গোপালচন্দ্র নিয়োগণ লেন-এ তাঁহারই 
প্রচেষ্টায় নামত নিজস্ব ভবনে উদ্বোধন কার্যালয় উঠিয়া আনিবার সময় হইতে উদ্বোধন কার্যালয় 
পাঁরচালনার ভার তান পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন।” 


বব, ৫--৪ 1 


&০ 'ববেকানজ্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


ভালবাসার প্লাবন; অপরদিকে নেতার প্রাতি কমর্গর ে-কমর্ঁ কিন্তু গুরুভাই, তার কম 
নন) ছিল-_ আনুগত্য ও অব্যাহত অনুরাগ এবং শেষ রন্তাবন্দু দিয়েও সংগ্রাম । সারদাপ্রসন্ন 
কণ ভালবাসাই না বাসতেন নরেন্দ্রনাথকে 1৪১ আভিজাত ঘরের ছেলে, পড়াশোনায় ভালো, 
[কিন্তু খেয়ালী, মূষড়ে পড়েন সহজে, ঝাঁপিয়েও পড়েন তেমনি স্বচ্ছন্দে, ছেলেধরা মাস্টার- 
মহাশয় (শ্রীম) তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজির করোছিলেন পাঁথবীর সবচেয়ে বড় ছেলে- 
ধরার কাছে__সারদা তার ফলে রামকৃষ্*-শষ্য হয়োছলেন। ঘুরে বেড়ানো এর বাঁতক ছিল, 
সন্যাসী হয়ে আরও বাধাবন্ধহারা, দূরদুর্গম তিব্বত, মানসসরোবর পর্যন্তি পারব্রজ্যা থেকে 
বাদ পড়োন, হইনি তিব্বত ভ্রমণকাহনী লিখোছলেন ইংরেজিতে, ইন্ডিয়ান মিরারে),৪২ 


৪১ এই ভালবাসার এক 'স্নগ্ধ সহাস ছবি একেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত : “নরেন্দ্রনাথের প্পিত। 
একখান মালদা চাদর ব্যবহার কারতেন। নরেন্দ্রনাথও পরে সেই মালদা চাদরখাঁন ব্যবহাব কাঁরতেন। 
নরেন্দ্রনাথ গুজরাটে অবস্থানকালে নিজের চিহস্বরূপ সেই জীর্ণ চাদরখান সারদা-নহারাজকে 
পরাইয়া 'দিলেন। 'তাঁন সেই জাঁর্ণ চাদরখাঁন অমূল্য মনে কাঁরয়া আলমবাজারে লইয়া আসলেন ।... 
নরেন্দ্রনাথের প্রদত্ত চিহস্বর্প সেই জীর্ণ মালদাখানি কখনো মাথয'য় দয়া, কখন বা বগলে লইয়া 
আনন্দে নৃত্য করিতেন। একাদন আলমবাজার-মঠের ভিতর দিককার পূবাঁদকের খোলা ছাতে ও 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্দেবের ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখে সকলে সমবেত হইয়া আনন্দ কাঁরতে লাঁগলেন। শশন- 
তাই তোকে দিয়ে আমাকে দিয়েছে । নিবঞ্জন-মহারাজ হাসা কারতে কাবিতে বন্নিলিন 'দ:ঃ শালা, 
তোকে দেবে কেন রে? তুই শালা বেটে, তিন তাল মোহনভোগ খাস, একি তোর উপয্যস্ত ১ এ তোকে 
দৈয়ান, শশীকেও দেয়ান, নরেন আমাকে কত ভালবাসে, সেইজন/ তোর হাত ্দয়ে আমাকে পাঠিয়ে 
[দিয়েছে । এইরপে সকলে বালফের মত নৃত্য ও আনন্দ করিতে লাগলেন।” [ঘটনাবলগ, ২য়] 

৪২ থয়জাফক িংকার জানুয়ারি, ১৮৯৬ সংখ্যায় স্বামী '্রিগ্ণাতীতের 'হিমালয়ে মানস 
সরোবর ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের বিবরণ 'দয়েছিল। তার মধ্যে সেকালের পক্ষে চাগুল্যকর খ্রীস্টের 
[তিব্বত জীবনীর প্রসঙ্গ ছিল।_ 

+১5/201 ]1100112010202025 921]5951 01501116 ০01 18191021029, [২9,70810151)109) 
11001100901 2 19৮/ 11001010115 82০0 2, 19011110705 )011119% ০0৮61 1176 870 7211895 ০01 :01)6 
[71109195527 1710101012115 ৮111) 2, ৮1০৮ 10 ৮1511 1119 17019 81111715501 1710017. 781]75 2119 
1910 1121085-95/2155212-- 0705 ১৬৪01, 9710 0017110211029016 262] 2110 10171110110, 
1980 00 £০ 01) 1০০ 1০0: 0259 (০0৫90161 11)10181) 70610900591 9)0৬/ 7917965 2 21 
৪1010006, 091 22,009 1691. 4১66] 21) ৪৬০1100] 10011765106 1129 00176 ০৪০1 (09 0217 
00005. 1775 125 00561৮৫ 501276 ০010 11)01095 01 €0101151 11) 501076 17701)9,9061193 01 01021, 
8100 106 09115595, £0]7) ৮/19. 102 17285 9901) 0£1110০21, 0186 005 0150067% 01111051212 
1০010. 01 €01011565 1166 09 1106 হ২53181) 99101016115 1101 ৮/111)006 (০001)09,11017, (01115 
28 168297060 0% 076 [97785 10 ০99 27 0127) 000. 70105 5৮/2101 15 170001 10192,960. 2 
0705 15090110920 ৮/1)1017 1) 76961৬90 11) 1108 17001095091155 710] (1)3 1.21783. ১৬/৪11)1 
71180050162021005) ৩ 0611555, 55 ৮/1101705 2৪. 0550110911010 ০৫ 0715 1106516501115 101017)6)-” 

একই সংবাদ বোরিয়েছিল মহাবোধি সোসাইটি জার্নালে ১৮৯৬, জানুয়ারি সংখ্যায় । 

যীশুর তিব্বত জীবনী ব্যাপ।রাঁটকে স্বামীজাী ধাপ্পাবাজ মনে করতেন-তা আগেই দেখেছি। 
ভ্রিগ্ণাতীতের আত সরল 'বি*বাসকে ধাতান 'দিয়ে 'লখোছিলেন মোর্৮ ১৮৯৬) : 

“টবেটের সম্বন্ধে তোমার পন্ন পাঠ করে তোমার বুদ্ধির উপর হতশ্রদ্ধা হল। প্রথম- নোটো- 
ভচের [রাশিয়ান লেখক] বই সত্য 20010591156 ! তুমি কি 01188] দেখেছ ১ বা ইপ্ডিয়ায় 
এনেছ ? দ্বিতীয়_19985 এবং 9210921121) */০181)-এর [যীশু ও সামারিয়া দেশের নার] ছবি 
কৈলাস মঠে দেখেছ; কি করে জানলে সে যাঁশূর ছাবি, ঘষুর নয়? যাঁদ তাও হয়, কি করে জানলে 
বে কোনো ক্রিশ্চান 'লোকের দ্বারা তাহা উত্ত মঠে স্থাপিত হয় নাই?” 

এর ঠিক উল্টোদিকে ছিল-তিব্বতীদের অসদ্ব্যবহার ইত্যাদ সম্বন্ধে 'ব্রিগৃণাতশীতের মন্তব্য। 
স্বামীজী সেখানেও আপান্ত করলেন, কারণ, উপর-উপর দুণচারজন লোককে দেখে জাতির বিচার 
করা উচিত নয়। বিশেষতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকেরা সাধারণতঃ সাধ্‌ হয় না। 


-বামী বিবেকানন্দ প্রবার্তত সামায়ক পন্ন &১ 


বপরোয়া, খাওয়ার ব্যাপারেও, প্রচুর খেতে পারতেন, প্রায় না-খেয়েও থাকতে পারতেন, 

বচিন্ন সব শখ ছল, 'কাকচাঁরত-শিক্ষা' করা পর্যন্ত, ব্যস্ত থাকতেন সব সময়ে, হয় কাজে, 
[হয় পড়াশোনায়, না-হয় ধ্যানে-জপে। ইনি 'বি-এ পর্যন্ত পড়োছিলেন, ঘোর বৈরাগ্যের জন্য 
পরণক্ষা দিয়ে ওঠা হয়ান, নরেন্দ্রনাথ অন্যাদকে বি-এ পাসের বোশ করেনান, তাহলেও 
রেন্দ্রের কাছ থেকেই সব সময়ে শখতেন। নরেন্দ্রনাথ সারদাপ্রসন্নকে কিভাবে পড়াতেন, 
চার একটি ছাঁব 'দয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত : 

“নরেন্দ্রনাথের যখন পাথ্ুরীর অসুখ হয় তখন ৭নং রামতন্‌ বসব গাঁলর বাঁড়তে 
নারদা-সহারাজ শশ্রুষার জন্য আসিয়া থাঁকতেন। তিনি 'ক্যাসেলে'র মাা্রুত ছাঁবওয়ালা 
শক্সপীয়ারের গ্রল্থগুঁল পাঁড়য়া নরেন্দ্রনাথকে শুনাইতেন এবং নরেন্দ্রনাথ একটু সংস্থবোধ 
করলে সারদা-মহারাজকে শেক্সপণয়ারের নানা গ্রন্থ ও কাব্যের বিষয় ব্ঝাইয়া দিতেন। 
বালক সারদা-মহারাজ সম্মুখে বইখান খালয়া রাঁখয়া একমনে নরেন্দ্রনাথের নিকট শেক্স- 
পীয়ারের কাব্যের সাঁহত সংস্কৃত কাব্যের কোঞ্চায় মিল ও বৈষম্য আছে সেই সমস্ত 'স্থর 
হইয়া বাঁসয়া শুনিতেন। শুঁনতে-শুনতে সারদা-মহারাজের মুখে ধ্যানের ভাব ফুটিয়া 
ট্টাঠত। তখন [তানি আর পাঁড়তে পাঁরতেন না, বইখাঁন বন্ধ করিয়া স্থির মনে জপ কাঁরতেন। 
[তানি যখন বেদান্তশাস্ত অধ্যয়ন করিতেন, তখনও ঠিক এইরকম একমন-প্রাণ হইয়া পাঁড়তেন। 
বৈকাল হইল, সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু সারদা-মহারাজের কোনো হশুস থাকিত না। অন্ধকার 
হইয়া আসলে আলো জহালিয়া আবার পাঁড়তে বাঁসতেন, এবং গভীর রাল্লি পর্য্ত পাঠ 
কাঁরতেন। এইরূপে তান সংস্কৃত ও ইউরোপীয় দর্শনশাস্ বিশেষরূপে 'শাখয়াছিলেন।* 

['ঘটনাবলণ', হয়] 
পরবতর্ঁ কয়েক বংসর ছেড়ে একেবারে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর চলে যাওয়া যাক। 
উদ্বোধন প্রেস কেনা হয়েছে। সারদা-মহারাজ “ওয়ার” করতে বড় ব্যস্ত, প্রেস কেনার পরে 
ওয়াকের উপাদান পেয়েছেনফল কি হয়েছে, সাক্ষাত্দশর্শ শচীন্দ্রনাথ বস্‌ সদ্য পন্রযোগে 
তা জানিয়ৌছলেন। একেবারে জঞ্লজবলে জাবলন্ত ছবিখানি, প্রায় সবটাই উদ্ধৃত করছি : 
গত সোমবার [৬ নভেম্বর, ১৮৯৮]...স্বামীজী ও আমি [বেল.ড় মঠ থেকে] বাগবাজারে 
তাসলাম।...বলরাম বাবুর বাড়ির] হলঘরে [স্বামীজাী] বসিলেন, আমরাও বাঁসলাম-- 
কেবল আম ও রাখাল মহারাজ। কিছু পরে শরং চক্রবতর্ঁ আসিল। নানাবিধ কথা হইতেছে, 
এমন সময় সারদা-মহারাজ টলিতে-টালিতে আ'সয়া হাঁজর-জহর হইয়াছে । 

“্বামীজী যখন আলমোড়াতে তখন হইতে ব্রিগুণাতীত-মহারাজ তাঁহাকে বারবার চিঠি 
লেখেন ভাই, আমি */0:% কাঁরব_তুমি আমাকে ২,০০০ টাকা দাও, আম প্রেস কাঁরব, 
কাজ চালাইব। স্বামীজী তাঁহাকে ১,০০০ টাকা 'দয়াছেন, বাকি ১,০০০ টাকা ধার 
করিয়াছেন। মাসে ১০ টাকা সৃদ লাগে। ১,৫০০ টাকায় দুটি.বেশ ভাল প্রেস কিনিয়াছেন, 
কিন্তু কিনিলে কি হইবে, কোনো কাজ নাই, ঠায় বসিয়া আছেন; বড়বাজারের এক গুদামে 
৮ টাকা ভাড়া 'দয়া রাখা হইয়াছে । সুধীরের [শদ্ধানন্দ] 'রাজযোগ" বইখানি [স্বামজণর 
বইয়ের অনুবাদ] ছাপাইবার সংকল্প হইয়াছে, দিন্তু পয়সা নাই, কাগজ আসবে কোথা 
হইতে ?...আম একবার নিগুণাতীত-মহারাজকে বালিয়াছিলাম, 'মহারাজ, ও কাজ [প্রেসের 
কাজ] বড় 006191105 [হীন], আপনার কর্ম নয়। অপর লোকের করা উাঁচিত।' তখন ভাবণ 
0১০: বলিলেন, 'না, 80 ৯/০1. 15 58016. আম কাজ পেলে খুশি; কাজ করতে 
আইম নারাজ নই।' আমি চুপ কাঁরয়া গেলাম। এখন রোজ ৬টার সময়ে প্রেসে যান, সেইখানেই 
খাওয়া-দাওয়া হয়, আর আসেন রাত ৮টার পর। রোজ সন্ধ্যার পর জবর হয়। 


জি হিজরি 
ও 1লামান্কেই চোর বলে, তা কি যথার্থ 


বিবেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


“দ্বামীজশী ও রাখাল-মহারাজ একসঙ্গে ত্রিগুণাতীতজশীকে অভ্যর্থনা কারলেন-_কি 
বাবাজি, এসো, আজকের খবর কিঃ প্রেসের কতদূর ? বলো বলো, বসো বসো! 

পত্রগ্ণাতীত-_(নাঁক-সুরে ফোঁপাইতে- ফোঁপাইতে)_আঁর ভাই, আঁর পাঁরান-ওসব 
কাঁজ দি আঁমাদের পৌঁধায় ভাই?.. 'সারাঁদন তণীর্ঘর কাকের মতন বসে থাকতে হয়; না 
আছে একটা কাজ, না আছে িছু। একটা 10৮ ৬1011 পাওয়া গেছে, তাতে ক হবে? আট 
আনা বড় জোর পাওয়া যাবে। আমি প্রেস বির করে ফেলার চেষ্টা করাছ। 

“্বামীজী-বাঁলস দি রে? এরই মধ্যে তোর সব শখ মিটে গেল? আর দিন-কতক 
দেখ, তবে ছাড়াব। এই 'দিকে প্রেসটা নিয়ে আয় না, কুমারটুলশীর কাছে! আমরা সকলে 
দেখতে পেতুম। 

প্রগণাতত-না ভাই, সেইখানেই থাক। 'দিনেক দুঁদন দেখা যাক। ১৫-২০ টাকা 
লোকসান করে বেচে দেব। 

“্বামীজী-ও রাখাল, বলে কিঃ ওর যে খুব ট্রায়াল হল দেখাঁছ'। তোর এরই মধ্যে 
সব গড়িয়ে গেল! ৮%160০০ রইল না! 

“এই কথা বাঁলতে-বলিতে স্বামীজীর চক্ষু: ধকৃ-ধক্‌ কাঁরয়া জবালয়া উঠিল। তিনি 
সুপ্তোখিত সিংহের ন্যায় উঠিয়া বসলেন ও গার্জয়া বাঁললেন-বলিস কি রে? দে, প্রেস 
ধরণী করে দে। আমার টাকার ঢের! দরকার আছে। এই বেলা বিক্লী কর্‌-_-১০০-১৫০ টাকা 
লোকসান করেও বেচে ফেল. ।...কাজের নামাঁট হলেই এদের সব বৈরাগ্য উপাস্থত হয়_ 
'আঁর ভাই পাঁর 'ন-সব কাঁজ 'ীক আমাদের? কেবল খেয়ে-খেয়ে ভুশড় উপুড় করে 
শুয়ে থাকতে পারে। যাদের কোন কাজে 702610০০ নেই তারা কি মানুষ 2...তুই তিন 'দিন 
এখনো প্রেস কারসনি। যাঃ যাঃ তোর ঢের 05706117701) হয়েছে_তোর বড় আম্বা হয়ৌছল। 
কে তোকে প্রেস করতে সেধোছল 2 তুই-ই তো আমাকে িখে-লিখে টাকা আনাল। নিয়ে 
আয়না তুই তোর প্রেস এখানে, সেখানে রাখবার তোর মানে কঃ আর এই তোর জহর-জবর 
হচ্ছে, তুই শরীরটা দেখাছস্‌ নাঃ 

'পত্রগূণাতশত--৮ টাকা ভাড়া দিতে হবে, এক মাসের এগ্রমেন্ট হয়েছে। 

প্বামীজী-দূর-দূর, ছি-ছি! এ বলে কঃ এসব লোক ক কোন কাজ করতে পারে? 
৮ টাকার জন্য পড়ে আছিস? তোদের এ ছোটলোকপনা কিছুতেই যাবে না। তুই আর 
হরমোহনটা সমান। তোদের কখনো কোনো ট917555 হবে না। সেও এক পয়সার আলু 
কিনতে পণ্টাশ দোকান ঘুরবে আর ঠকে মরবে ।...দে প্রেস আমাদের মঠে পেপছে- আমাদেরও 
তো একটা প্রেস চাই। দেখ্‌, কত লেকচার দিয়েছি, কত দিখোঁছ, তার অর্ধেকও ছাপা হল 
না। তুই আমাকে %/011 দেখাস- 2 রাখাল, মনে কর, সে আজ কত দিনের কথা-আজ সে 
১২-১৩ বংসরের কথা- সেই গঙ্গার ধারে বসে আমরা কয়জনে তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কা্দিছি। 
আমি বললাম, তাঁর আস্থ গঙ্গার ধারে রাখা উচিত, গণ্গার ধারেই মন্দির হওয়া উচিত, 
কারণ তান গঙ্গার ধার ভালবাসতেন ।...আমার কথা শুনল না। তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁকুড়- 
গাঁছর বাগানেতে রাখল। আমার প্রাণে বড় ব্যথা বেজোছল। রাখাল, মনে কু. আমি ফি 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আজ ১২ বছর 0%11-008-এর মতন সেই 106৪ নিয়ে তামাম 
দুনিয়া ঘরেছি, একদিনও ঘুমোইনি। আজ দেখ তা সফল করলাম। সেই 1098 আমাকে 
একাঁদনও 'ছাড়েনি।.. এ জাতের কি আর উন্নতি আছে? 

'্রগুণাতশীত-_ভাই, তোমার 1880 কেমন! তোমার ৮1810 আমায় দিতে পারো?” 

“এই কথায় খুব হাঁস পাঁড়য়া গেল, কারণ বলিবার তারিফ ছিল। পকে শ্রিগুণাতণত 
বলিলেন, এ জ্বরের উপর সকালে একটা সাব্‌ খাইয়াছিলেন; এ-বেলা এক সের রাবাঁড়, 
আধ সের কচুর ও তদ.পয্ত্ত তরকারী আহার কাঁরয়াছেন। 'এই কথা শুনিয়া স্বামণজাঁ 


৫২ 


স্বামণ বিবেকানন্দ প্রবার্তত সামাক্সিক পন্ ৫৩ 


হো-হো কাঁরয়া হাসিয়া উঠিলেন। বাঁললেন- শালা! তোর 5018801)টা দে দোখ-_দুনিয়াটার 
চেহারা একেবারে বদলে দি। লাহোরে সূরজলাল বলোছল, “্বামীজন, তোমায় নানকের 
। ):81॥ আর গুরুগোবিন্দের 11521 এসে গিয়েছে-কেবল জগমোহনের |খেতাঁড়র দেওয়ান] 
মত পেটাঁট চাই ।”৪৩ [উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৫৯]। 

নেতার কাছে বন্ধু ও অনুগত সহকমটর চেহারা এরকম। বিবেকানন্দের কাছে সকলে 
উপনীীত-আঁশ্নি আহরণের জন্য। তারপরে তাঁরা কী করতেন-_তাঁদের একজন শন্রগণাতত 
কশ করেছেন-তার কিছ বিবরণ 'দয়েছেন কুমুদবন্ধু সেন তাঁর স্মৃতিকথায়। ১৮৯৮ 
্ীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে উদ্বোধন প্রেসের প্রাতষ্ঠা, উদ্বোধন-পাত্রকা বেরুল ১৮৯৯-এর 
জানুয়ার মাসে । সেই নাট এবং পরবতর্ঁ দিনগ্ীলর কথা কুমুদবন্ধু লিখেছেন : 

“উদ্বোধন: প্রকাশের দন এখনো স্মৃতিপটে উজ্জল হইয়া রাঁহয়াছে। ক অদম্য উৎসাহ, 
ক মহেচ্চ আদর্শ, ?িক বৈদ্যুতিক প্রেরণা এবং ক অনাবল আনন্দ কাঁতপয় 'শাক্ষত বাঙালী 
যুবকের হৃদয়ে সণ্টারত হইয়াছল। স্বামীজ-ন্ীখত প্রস্তাবনা পাঠ কাঁরয়া তাঁহাদের নয়ন- 
।দম্মুখে বাংলা তথা ভারতের এক ভাবী সমদুজ্জবল ছবি উাঁদত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পাক্ষিক 
পান্িকা, সামান্য পাঁজ, পরগহে আফিস, ও ছোট ছাপাখানা_তবুও ইহার উজ্জল ভাবষ্যৎ 
কল্পনায় প্রস্ফুটিত হইতে লাগল ।...আজ মনে পড়ে উদ্বোধনের সর্বপ্রথম সম্পাদক ও 
প্রাতষ্ঠাতা পৃজ্যপাদ স্বামী 'ন্রগুণাতাতানন্দের কথা । তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাতা বাঁললাম, কারণ 
জ্বামী বিবেকানন্দের আদেশে, উপদেশে এবং সহায়তায় তিনি কঠোর পাঁরশ্রম সহকারে 
'উদ্বোধন প্রেস" এবং উদ্বোধন পান্রকা'র সম্পাদনার গুরু দাঁয়ত্বভার একাকী বহন কাঁরয়া- 
1ছলেন।...দেখিয়াছি--শীত গ্রীঘ্ম বর্ষায় কতাঁদন তান কখনো অনাহারে, অর্ধাহারে প্রেস 
ও পান্রকার কার্য দোখতেছেন। শুধু পাঁরদর্শকভাবে দেখা-শুনা নহে, আজ কম্পোঁজিটর 
অনুপাঁস্থত, তাঁহাকে নিজে সন্ধান করিয়া নূতন লোক সংগ্রহ করিতে হইতেছে, কাল 
প্রেসম্যান অসুজ্থ, কোথায় প্রেসম্যান পাওয়া যায়, তাহার সন্ধানে নানা স্থানে তান ঘারয়া 
বৈড়াইতেছেন, কোথায় সস্তায় প্রেসের কোন উপকরণ পাওয়া যায়, সেই তথ্য লইবার জন্য 
কখনও খুটাছট কাঁরতেছেন, আবার কখনও-কখনও প্রেসের লোকজনের কাজে সাহায। 
কীরতেছেন। ইহা ছাড়া তাঁহাকে প্রবন্ধসংগ্রহ এবং প্রবন্ধরচনা কাঁরতেও হইত। ঠিক সময়ে 
পাত্রকা-প্রকাশ না হইলে স্বামীজীর নিকট তিরস্কৃত হইতেন। ইহা ছড়া ছাপাখানার কাহারও 
ব্যায়াম হইলে তাহার চিকিৎসা ও পথ্যের আয়োজন তাঁহাকেই কাঁরতে হইত। নানাঁদকে 
এইসব কঠোর পাঁরশ্রমেও তাহার মুখে হাঁস লাগিয়া থাকিত- ক্লান্তির কোনো কালিমা 
দেখা যাইত না। বেশীর ভাগ কম্পোঁজটর ও প্রেসম্যান বদ্তীতে বাস কাঁরত। 'তাঁন 'বনা 
সংকোচে বস্তীর মধ্যে যাইয়া তাহাদের খোঁজ কাঁরতেন। কতাঁদন দোঁখয়াছ- শ্রীশ্রীঠাকুরের 
শিষ্য ও ভক্ত স্বগাঁয় মণীন্দ্রকৃষ গুপ্ত মহাশয়ের বাঁড়তে অপরাহ্ণুকালে তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি 
জলপান কাঁরতেছেন এবং তাঁহারই মূখে শুনিয়াছি তাঁহার তখনও স্নানাহার হয় নাই। 
মণীন্দ্রকৃষ্ মহাকাঁব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দোহিত্র এবং তাঁহার দৈনিক পসংবাদ প্রভাকরের' 
সম্পাদনা তিনি 'নজেই কাঁরতেন। তাঁহাদের 'প্রভাকর প্রেস” নামক একটি প্রেস ছিল, সুতরাং 


৪৩ ন্রিগ্ণাতীতের অধিক আহার রামকৃফ-মণ্ডলীতে সাঁবস্ময় কৌতুকের বিষয় ছিল। মহেন্দ্ু- 
লথ দত্ত একাট মজার দষ্টান্ত 'দয়েছেন। একাঁদন বাবুরাম-মহারাজের বাড়িতে সারদা-মহারাজ ও 
"আরও দুজনের 'নিমল্তণ। কাষ্গাঁতকে সারদা-মহারাজ ছাড়া কেউ হাঁজর 'হতে পারেনান। ?তন 
জনের রান্না হয়েছিল। পাছে রুটি তরকাঁর ন্ট হয়, সারদা-মহারাজ একাই তিনজনের খাবার শেষ 
করলেন। বাব্রাম-মহারাজের মা কাণ্ড দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। বৃদ্ধার সারারান্ত উদ্বেগে গেল। 
না-জানি কি অসুখ বাধে। পরাদন সকালে সারদা মহারাজকে সুস্থ দৈখে স্বাস্তর নিষ্বাস ফেলে 
বললেন, “সারদা কি খায়রে! ও অনেক পাহাড়-পর্ত ঘুরে বৌঁড়য়েছে, ও অনেক 'মোল্তর" শিখেছে, 
তাই উড়ো মোন্তরে উঁড়য়ে দেয়, তা না হলে মানুষ দি অত খেতে পারে।” 


&$৪ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


সন্ধান লইতে সেখানে অনেক সময়ে তিনি যাইতেন। এ'ঁদকে পান্রকায় কোন-প্রকার ভ্রম- 
প্রমাদ বা প্রুফ দেখিতে ভূল-নুটি থাকিলে কিংবা অশ্হদ্ধ শব্দ বা ভাবের প্রয়োগ করিলে 
স্বামশ ত্রিগুণাতাঁতানন্দকে [বিশেষভাবে তিরস্কার সহ্য কারতে হইত। পৃজাপাদ স্বামী 
বিবেকানন্দের সোঁদকে সুতাশক্ষ] দৃষ্টি ছিল। একাঁদন এইর্‌প ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। 
অধ্যাপক মোক্ষমূলর ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীস্বামীজীর 'লাঁখত একাঁট প্রবন্ধ তখন 
উদ্বোধনে সদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জল্মাতাথি উপলক্ষে স্বামী গলগুণাতশত 
বেলুড় মে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে উপাঁস্থত হইলে তাঁহাকে দৌঁখয়াই উদ্বোধনে 
তাঁহার 'লাঁখত প্রবন্ধের ভ্রম-প্রমাদের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা রাখলেন 
লা। স্বামী 'ত্রগুণাতীত বাললেন, ণক রকম মূর্খ নিয়ে কাজ করতে হয় তা তো বুঝতে 
চাও না!' স্বামীজণ বাঁললেন, 'ও-সব কথা রেখে দে। তোরা যখন কাজ হাতে নয়ৌছস তখন 
তাতে গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করোছসঃ এদেশের লোকই 
কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের উপর ওজর তোলে । ওদেশে কম্পোজটররাও বিদ্বান নয়। 
মারা ম্যানেজার, যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, তারা কাজাঁট 'নিখ*ত করবার চেষ্টা করে। 
যতক্ষণ নির্ভল না হয় ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা । এদেশে দেখি ছাপা হলেই হল, তাতে 
ভুল-বুটি থাকে থাকুক। একটি শব্দের এঁদক-ওঁদক হলে লেখার ভাব বা অর্থ একেবারে 
উল্টে যায়। কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয়! তোরা কাগজে যাঁদ ভূল-ভ্রান্তি ছাপাঁব, তবে 
উন্নাতটা ক হল বল?” স্বামশ 'ন্রগ্ণাতীত নিরুত্তর রাঁহলেন। প্রেস ও পাত্রকা, দুটির 
জন্য স্বামী ভ্রিগ্ণাতীতকে কঠোর পারশ্রম করিত হইতেছে, বিশেষ, কম্পোঁজটর প্রভাতি 
সন্ধানে তাহাকে বস্তীতে-বস্তীতে ঘুরিতে হইতেছে শুনিয়া স্বর্গাঁয় ারশচন্দ্র স্বামী 
[ববেকানন্দকে প্রেসটি 'বিক্লয় কারবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও জিদ কাঁরলেন। অবশেষে 
প্রেস বিক্লয় করা হইল । স্বামী 'ব্রিগ্ণাতীতানন্দ তখন পাত্রকার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য 
মনোনিবেশ করিলেন। কখনও-কখনও তান উদ্বোধনের জন্য বাগবাজার পল্লীর যুবকদের 
সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন।” [উদ্বোধনের জয়যান্রা- উদ্বোধন সবর্ণজয়ল্তী সংখ্যা; 
১৩৫৪]। 

সামনে যাঁর লাঞ্চনা করছেন, তাঁকে স্বামীজী শ্রদ্ধা করছেন একই সঙ্গে, অন্তরালে 
প্রশংসা ঢেলে দিচ্ছেন_তিনি এমনই করতেন। তানি জানতেন, '্রগ্‌ণাতীত ক করছেন! 
মুগ্ধ কণ্ঠে বলোছলেন- ঠাকুরের সন্তানের পক্ষেই এ জিনিস করা সম্ভব। জগাদ্ধতায় এদের 
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'উদ্বোধন' কী, সেই কথাটাই সবশেষে স্মরণ করতে চাই। উদ্বোধন কি পাঁত্রকা মাত্র? 
কদাঁপ নয়। উদ্বোধন রামকৃষ-বিবেকানন্দের, এবং ভারতীয় সংস্কাতির বাণ-শরীর। তাই 
হোক স্বামীজশী অন্ততঃ তাই চেয়েছিলেন । স্বামীজীর ইচ্ছা অমোঘ, এই বিশ্বাস আমরা 


88৪ জগতের 'হিতকর্মে স্বাম ন্রিগুণাতীতের ক্লান্তি ছিল না। পান্রকার দ্বারা 'ভাবপ্রচারের 
ভাবটি তাঁর মাথায় গেথে ছিল। আমেরিকায় প্রচারকার্ধে গিয়ে তিনি কেবল সানফ্রানীসসকোর 
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রাখতে চাই । স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধনের পণ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ১ মাঘ, ১৩০৯) 
উদ্বোধনের স্বরূপ নির্ণয় করোছিলেন : “শ্রীরামকৃষ-প্রবোধিত সত্য বা ব্রহ্মশাস্ত, বণরাগ্রণ 
শ্রীববেকানন্দ-হদয়নিহিত রজঃ বা ক্ষত্রশীস্তর সহিত মালত হইয়া, পরম কল্যাণের নিমিত্ত 
ইহাকে াগাঁরত কাঁয়াছে। সেইজন্য আপাত শিশু হইলেও ইহা প্রবণ, স্বজ্পবয়স্ক হইলেও 
আঁমতবলশালণ, এবং ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণ- 
সাধনে বদ্ধপাঁরকর 1” 


আঁবশ্বাস্য বৃহ আশা । কিন্তু সে আশা অনা কারো নয়, স্বামী সারদানন্দের তপস্যা- 
সংস্কৃত 'চত্তের। স্বামী বিবেকানন্দের আশা আরও বৃহত_অন্ততঃ অতুলনীয় বৃহৎ ও 
গম্ভীর ভাষায় তাঁর আশা প্রকাশিত হয়েছিল- উদ্বোধনের প্রস্তাবনায় যা পেয়োছ। “এবার 
কেন্দ্র ভারতবর্ষ ।”-সঘন কণ্ঠে স্বামীজী বলোছলেন। সে ভারতবর্ষ শুধুই পুরাতনের 
পুনরাবাঁত্ত হবে না, নূতনের উদ্বোধন-ভার্মও হবে। তার জন্য-_প্চাই সেই উদ্যম, সেই 
স্বাধীনতাপ্রয়তা, সেই আতমনিভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একভাবন্ধন, 
সেই উন্লতিতৃষ্ণা; চাই_সর্বদা-পশ্চাদ্দ্ম্টি কাণৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মৃখপ্রসারিত 
দৃম্টি; আর চাই-আপাদমস্তক শিরায় শিরা সণ্টারকারী রজোগুণ।” আধ্যাঁতিনক ভারত- 
বর্ষে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ রজোগুণ চান_কি বিচিত্র বিপরীত আকাঙ্ক্ষা! বিবেকানন্দ 
হাহাকার করে উঠলেন-_ সত্বগুণ- সত্গুণ কোথায় £_“দোঁখতেছ না যে, সত্তগ্ণের ধুয়া 
ধাঁরয়া ধীরে ধীরে দেশ তমেগুণসদদ্রে ডুবিয়া গেল! যেথায় মহাজড়বাদ্ধ, পরবিদ্যানূরাগের 
ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাঁদত কাঁরতে চাহে; যেথায় জন্মালস, নৈরাগ্যের আবরণ নিজ 
অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায ক্লুরকমর্খ, তপস্যাদর ভান কাঁরয়া বনষ্ঠুর- 
তাকেও ধর্ম কারয়া তোলে; যেথায় নিজ সামর্থযহীনতার উপর দৃষ্ট কাহারও নাই-কেবল 
অপরের উপর সমস্ত দোষানক্ষেপ; বিদ্যা কেধল কাঁতিপয় পূস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রাতিভা চার্বিতি- 
চবণে, এবং সর্বোপাঁর গৌরব কেবল 'িতৃপুরুষের নামকীর্তনে-সে দেশ তমোগুণে দিন 
দিন ডুবিতেছে, তাহার ক প্রমাণাল্তর চাই?” 


“অতএব, সত্তবগুণ এখনও বহনদুর”)স্বামীজী বললেন,তমেগুণকে বিতাঁড়ত করতে 
প্রয়োজন রজোগদণের, ভারতে যার একান্ত অভাব। পাশ্চাত্তে অপরপক্ষে রজোগ্‌ণের পর্ণ 
প্রকোপ। ভারত যাঁদ রজোগ্ণের দ্বারা উদ্দীপিত করতে পারে নিজেকে, তাহলে তমোগুণ 
পাঁরজ্কৃত হয়ে সত্বগুণ 'র্মল আলোকে পুনঃপ্রকাশিত হবে, যে-সত্তকে অপরপক্ষে রজো- 
গদ্ণী পাশ্চান্তের বড় প্রয়োজন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের মধ্যে গুণের বিনিময় না হলে পাঁথবাঁর 
কল্যাণ নেই। “এই দুই শান্তর সাম্মলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা উদ্বোধনের 
জীবনোদ্দেশ্য।” 


ভারতের জন্য উদ্বোধন" বিশেষভাবে কি করবে? স্বামজণী বললেন, ঘরের সম্পন্তি 
পর্বদা সম্মুখে রাখবে, যাতে সকলে 'িতৃধন দেখতে ও জানতে পারে। তারপর ? বিবেকানন্দ 
তারপর যা লিখেছিলেন, সে রচনা একমান্র তাঁরই, যাকে প্রাণবাণী না করলে কোনো উদ্বোধন*ই 
পম্ভব নয় : 


“নিভাঁক হইয়া সর্ব দ্বার উন্মুন্ত কারতে হইবে। আসক চাঁরাঁদক হইতে রশ্মিধারা, 
আসক তীব্র পাশ্চান্তাকরণ। যাহা দুর্বল, দোষয্ত্ত, তাহা মরণশশীল, তাহা লইয়াই বা কি 
ছইবে? যাহা বার্যবান, বলপ্রদ, তাহা আঁবনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?” 


,&৬ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


| & ॥ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বসুমর্তী ও জ্বামী বিবেকানন্দ 

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবার্তত পন্রিকা-প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের “সাগ্তাহক 
বসৃমতণ' সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন মনে কাঁর। “দৈনিক বসুমতা সনবর্ণ জয়ন্তী 
দমারক গ্রন্থে (১৩৭১) আম 'রামকৃষ্*াববেকানন্দ আন্দোলন ও বসুমতাঁর উপেন্দ্রনাথ' 
নামে একট প্রবন্ধ িখোছলাম। প্রধানতঃ তা থেকেই তথ্যসংগ্রহ করে দিচ্ছি । ছু সংবাদ 
এ স্মারক গ্রন্থের অন্যান্য রচনা থেকেও নিয়েছি। উত্ত প্রবন্ধ-সূচনায় লিখেছিলাম : 

“বসুমতশ সংবাদপন্রগোষ্ঠী ও বসুমতী সাহত্যমান্দরের প্রাতষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী 
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা দেশের সংস্কীতি-জীবনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম। দুঃখের 
বিষয়, বাংলার সংস্কাত ও সাঁহত্যের ইাতহাসে এই শ্রেষ্ঠ কর্মী মান্ষটির যোগ্য স্থান এখনো 
নর্ধারত হয়ান। বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে একদা বসূমতাী ছিল তাদের 'নজস্ব' 
“সংবাদপত্র ।...বসমমতাঁ সাহত্যমান্দরের সুলভ প্রকাশনগ্ীল দীর্ঘাদন ধরে সর্বসাধারণের 
কাছে শ্রেম্ঠ ও নাতশ্রেষ্ড রসসাহত্য ধর্মসাহত্য, বিদেশন ক্ল্যাসকের অনুবাদ পেপছে দিয়ে 
এসেছে ।...বাংলার লোকশিক্ষার সংগঠক এই মানুষাঁট তাঁর সমস্ত প্রেরণার উৎসরূপে পেয়ে- 
ছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে এবং গুর্ভ্রাতা ও বাল্যবন্ধু স্বামী বিবেকানন্দকে। রামকৃ্ণ- 
বিবেকানন্দ আন্দোলনের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের সংযোগ প্রথমাবধি। অবশ্য সূচনাপর্বে তাঁর 
ভূমিকা খুব বড় নয়। পরবতর্ঁকালেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনে ঝাঁপয়ে পড়েনানি। 
[তান গৃহণ ও ব্যবসায়ী থেকে গিয়োছলেন। কিন্তু তান ছিলেন ভন্ত গৃহী এবং পুস্তকই 
তাঁর ব্যবসায়-সামগ্রশী। আঁধকন্তু তিনি সংবাদপত্রের পাঁরচালক। সূতরাং আমরা দেখতে পাই 
ভন্ত উপেন্দ্রনাথ তাঁর পান্রকা এবং প্রকাশনের মধ্য 'দয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা 
প্রচার করে যাচ্ছেন প্রবল উৎসাহে । সাধারণ বাঙালীর কাছে শ্ররামকৃষ্ণ-বিবেকান্দকে 
পেশছে দেবার ব্যাপারে উপেন্দ্রনাথের বসুমতীর ভূমিকা গুরত্বপূর্ণ” 

উপেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত আধ্যাতিনক শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন না, একথা 
দ্বীকার্য। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে উপেন্দ্রনাথের উল্লেখ মান্র একবার পাওয়া গিয়েছে। শোনা 
যায়, কাশনপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শেষ অসুখের সময়ে যখন 'আত্মপ্রকাশে ভক্তদের অভয়দান' 
করোছলেন (যো এখন শ্রীরামকৃষ্ণের ক্পতরুভাব নামে সৃপাঁরাঁচিত) তখন সেখানে উপেন্দ্র- 
নাথ উপ্পস্থত 'ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ-পত্বীর স্মাতিকথায় শ্রীমতী রাণী চন্দ-সংগৃহশত) 
উপেন্দরের প্রীত ঠাকুরের স্নেহের কথা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে তাঁকে দাহ 
করতে যাঁরা নিয়ে যান তাঁদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ ছিলেন এবং ফেরার পথে বিষান্ত সর্পদস্ট 
হয়েও আশ্চর্যভাবে পাঁরন্রাণ পান। 

ভাবাদর্শে উপেন্দ্রনাথ কিন্তু সম্পূর্ণ 'বিবেকানন্দ-সমর্থক ছিলেন না। শ্রীরাম্কৃষেের 
দেহত্যাগের পরে তাঁর দেহাস্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে, এবং তাঁর জীবন ও বাণ? প্রচারের 
পদ্ধাত সম্বন্ধে, ভক্তদের মধ্যে মতাঁবরোধ হয়। এক দিকের নেতা ছিলেন বৈষ্বপল্থী গৃহণ 
ডাঃ রাম দত্ত, অন্য পক্ষে অদ্বৈতপল্থন সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ দত্ত। রাম দত্ত চেয়োছলেন, কাঁকুড়- 
গ্লাছিতে তাঁর বাগানে দেহাস্থি সংরক্ষণ করা হোক; সন্ন্যাসী শিষ্যদের আভগ্রায় ছিল, 
গঞ্গাতীরে কোনো স্থানে তাকে স্থাপনা করবেন। রাম দত্তের ইচছাই তখন কার্যকর হয়েছিল, 
কারণ গৃহত্যাগী নিঃসম্বল সন্ন্যাসী যুবকদের পক্ষে ইচ্ছানুরূপ কাজ করা সম্ভব 'ছিল না। 
উপেন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে রাম দত্তেরই সমর্থক, 'ভন্ত মনোমোহন' গ্রন্থ থেকে তা পাই। | 

এ-ব্যাপারেই শুধু নয়, রাম দত্ত যখন শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রচার আরম্ভ করেন 
প্রকাশ্য বক্তৃতায় ও কীর্তনাঁদর দ্বারা €১৮৮৭-১৮৯৩) তখনো উপেন্দ্রনাথ আরও কয়েক- 
জনের সঙ্গে রাম দত্তের সহায়তা করেন প্রবল উৎসাহে, একথা পেয়োছ তত্বমঞ্জরশ পান্রকায় 
এবং ভক্ত মনোমোহন' গ্রল্থে। 


স্বামণ বিবেকানন্দ প্রবার্তিত সামায়ক পন্ত &৭ 


এই সব তথ্য থেকে বুঝতে পারি, স্বামীজীর পক্ষে উপেন্দ্রনাথকে নিজ ভাবপ্রচারে শ্রেষ্ঠ 
সহায়ক মনে করা সম্ভব ছিল না। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২৫ অগস্ট সাপ্তাহিক বসৃমতা ভূমিষ্ঠ 
চয়োছিল--তা সত্বেও স্বামীজশী সংঘ-ভাব-বাহন একটি বাংলা পাত্রকার জন্য ব্যস্ত 'ছিলেন। 
সাপ্তাহক বসৃমতার প্রথম সংখ্যায় যে 'আতনিবেদন' বৌরয়োছল, তার মধ্যেও লেখা ছিল 
না- শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারের জন্যই এই পাত্রকার জন্ম। সাধারণ একাঁট সংবাদপত্ররূপেই 
বসুমতীর আবির্ভাব, এই রকমই ঘোষিত হয়োছল।৪& আমাদের বিশ্বাস, তার ফল ভালই 
হয়েছিল, কারণ সংঘ-মূখপন্ন 'নীর্দঘস্ট উদ্দেশ্যে প্রচারিত বলে ধরে নেওয়া হয়, সেজন। 
পাঠকের আঁধক আকর্ষণ ও আধক 'িকর্ষণ দুই-ই তা পায়; ?কল্তু দলগয় মুখপন্ররূপে 
গচাহুত নয়, এমন পাণ্রিকার প্রচারণা স্বচ্ছন্দে পাঠকাঁচত্তে প্রবেশ করে যায়। 

যাইহোক, শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বলোছলেন-_“আমাদের নরেন আর উপেন প্রচারের 
কাজ করবে । নরেন লেকচার দেবে, উপেন ছাপাখানা করবে ।”8৬ আরও শোনা বায়, শ্ররাম- 
কৃষ্ণ উপেন্দ্রের বটতলার ছোট বইয়ের দোকাঞ্জে গিয়েছিলেন। দোকানের দরজা ছোট, নশীচু' 
[সরবত উপেন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা দয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “যা, তোর দরজা বড় হবে ।”৪৭ 

বটতলায় একখান 'ছোট কেতাবের দোকান' করে উপেন্দ্রনাথের যাব্রারম্ভ। সম্ভবতঃ 
১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে এ দোকানের পত্তন । উপেন্দ্রনাথ অতাব সাহসের সঙ্গে সংসাহত্য প্রচারের 
পরিকল্পনা করেন, যা ভাঁবষ্যতে বাংলার সংস্কৃতিজীবনে তাঁর ভূমিকাকে গোৌরবান্বিত 
করবে। তিনি অত্যন্ত অল্প মূল্যে বাংলা, এবং সংস্কৃত ও 'নদেশী সাঁহত্যের [অনুবাদের 
দ্বারা] প্রচারের ব্যবস্থা করেন।৪৮ 

উপেন্দ্রনাথ এতেই সন্তুষ্ট থাকেনান। পর্রপাত্রকা প্রকাশে তাঁর বিশেষ আগ্রহ 'ছিল। 
প্রথমপর্যায়ে তাঁর এই বিষয়ে প্রচেষ্টা সম্বন্ধে 'সাহত্য'-সম্পাদক সরেশচন্দ্র সমাজপাঁতি 
জানিয়েছেন, 'সাহত্য” পান্রকার প্রবর্তন উপেন্দ্রনাথই করেন : “উপেন্দ্রবাবূর সাহত 'সাহত্যে'র 
ঘাঁনন্ত সম্বন্ধ ছিল। ১২৯৬ [১৮৮৯] সালে উপেন্দ্রনাথ ৩নং বিডন স্কোয়ার হইতে 


৪৫ *'আত্মানবেদনে'র অংশ : “সংবাদপত্রের আলোচ্য 'িবষয় রজনশীতিও ইহাতে থাকিবে, 
দেশের অভাব-অভিষে।গাঁদর কথাও থাঁকবে। তা্ভন্ন ইতিহাস, দেশ-নগরাদব বিবরণ, চাষবাসের 
কথা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা, হিন্দুর পুরাতন মাহমার কথা, ধর্মশাস্ত্রাদর কথা, উপন্যাস, রঙ্গরহস্য 
প্রভাত সুখপাঠ্তা বিষয় থাঁকবে। অন্পপ্রাণ বাঙালী অবসন্ন প্রাণে যাহাতে দুটো সুখের কথা, দুটে। 
অর্থের কথা, দুটো উপায়ের কথা, দুটো আশার কথা, দুটো হাসির কথা, পাঁড়তে পায়, বসৃমতীতে 
প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টা করা যাইবে ।” [বসুমতী স্মারক গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 
'বসমতীর হাতকথা'] 

৪৬ প্রাণতোষ ঘটক-লাখিত জয়তু দৌনক বসূমতী' রচনা । [বসৃমতা স্মারক গ্রন্থ] 

৪৭ 5287 (৮2125 ০1 7/159971-1দলীপ দাশগ্‌প্তের প্রবন্ধ । [এ] 

৪8৮ এ সম্বন্ধে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'লখেছেন-_-“তাঁন যখন সাঁহত্যপ্রচারে প্রবন্ত হইয়াছিলেন, 
তখন বাংলায় এত পস্তক প্রচারত হয় নাই। তখন মধুসূদন 'মহীর পদে মহানিদ্রাগত', বহ্কম- 
চন্দ্রের প্রাতিভা তখন মধ্যগগনে জ্যাতিঃ বিষ্তার কাঁরতেছে, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বত্গদেশে খ্যাতি- 
লাভ কারয়াছেন-রবান্দ্রনাথের প্রাতভায় কেবল অর;ণাঁবকাশ সূচনা । তখনও 'বটতলা" বাংলার 
পূর'তন সাহত্যের দ্বারপাল; পরিষদের কল্পনা তখনও বিকশিত হয় নাই। সেই সময়ে উপেন্দ্রনাথ 
সাহত্যপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। তাহার পারণাত বস্‌মতা সাহতামান্দিরে। এই সাহত্মন্দির হইতে 
বাঁঙ্কমচন্দ্রের গ্রল্থগুীল নামমাত্র মূল্যে বাঙালশীর গৃহে-গৃহে বিরাজিত হইয়াছে । সেই মান্দির হইতে 
কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, টেকচাঁদের গ্রল্থাবলস, হেমচন্দ্র ও নবানচন্দ্রের গ্রন্থসমূহ, সঞ্জশবচন্দ 
ও রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রভৃতি প্রচারিত হইয়াছে । এই সা'হত্য-প্রচারই বোধহয় তাঁহার নিয়াতানার্দন্ট 
কর্য ছিল।...পরমহংস রামকুষের শিষ্যাদগের মধ্যে এক-এক জন এক-এক 1দকে 1দক্‌পাল। এক- 
এক জ্বন এক-এক 'দকে কাজ করিয়া 'গিয়াছেন। বিবেকানন্দের মত উপেন্দ্রনাথও এক বিভাগে কার্ষের 
ভার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছলেন।” [পোস্ত গ্রন্থ] 





৫৮ ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


“সাহিত্য কম্পদ্রুম' নামে একখানি মাঁসকপব্রের প্রচার করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিম্ধ 
উকিল শ্রীষ্ন্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় 'সাহত্য কল্পদ্রুমের' সম্পাদক ছিলেন। ১২৯৬ 
সালের শ্রাবণ মাসে “সাহিত্য কম্পদ্রুম' প্রকাঁশত হয়। শিবপ্রসন্নবাবু চার পাঁচ মাস 'সাঁহত। 
কম্পদ্রূমের সম্পাদক 'ছিলেন। তাহার পর তান সম্পাদকের দাঁয়ত্ব পারতাগ করেন। বোধ 
হয়, অগ্রহায়ণ মাসে "সাহত্য কম্পদ্রুম' আমার চোখে পড়ে এবং আমি উপেন্দ্রবাবর সাহত 
পারচিত হই। উপেন্দ্রবাবুর অনুরোধে পাটনা হাইকোর্টের বিখ্যাত উাকল, আমার অগ্রজ- 
তুল্য সূহৃৎ মথুরানাথ সিংহের প্রেরণায়, আম 'সাহত্য কম্পদ্রুমের সম্পাদকের পদ গ্রহণ 
কার। আমার সাঁহত 'কম্পদ্রুমের, কোনও আর্ক সম্ব্ধ ছিল না।...চৈত্র মাসে প্রথম খণ্ড 
শেষ কারয়া আমি বৈশাখ হইতে বর্ধ গণনার ও নাম পারবর্তনের ব্যবস্থা কার এবং 'কজ্পদ্রূম' 
বজন করিয়া 'সাহিত্য' নাম রাখি । কিন্তু ডাকঘরে 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র নামে' স্ট্যাম্পের 
টাকা জমা ছিল। এই জমা [জমার জন্য] প্রথম তিন মাস 'সাহত্যে'র' মলাটে "সাহত্য 
কল্পদ্রুমে'র নামও রাখিতে হইয়াছিল। ১২৯৭ সালেও উপেন্দ্রবাব্‌ 'সাঁহত্যে'র স্বত্বাধিকার 
ছিলেন। ১২১৭ সালের শেষভাগে উপেন্দ্রবাবু 'সাহত্যে্র স্বত্ব ও স্বামিত্ব ত্যাগ করেন। 
আমি ১২৯৮ সাল হইতে 'সাহিত্যে'র স্বত্বাধিকারী হই। আমাকে "সাহিত্য দিবার পর বোধ 
হয় ১২৯৮ সালে উপেন্দ্রবাব আবার 'সাহত্য কল্পদ্রুমে'র প্রচার করিয়াছিলেন সে পর্যায়ে 
সাঁহত্য পারষদের একনিম্ সেবক ব্যোমকেশ মুস্তফী “সাহিত্য কল্পদ্রমের সম্পাদক 
হইয়াছিলেন। অজ্পকাল পরে উপেন্দ্রবাব্‌ “সাহিত্য কল্প্রুম' বন্ধ কাঁরয়া দেন।” সমাজপাঁত 
জানিয়েছেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত উপেন্দ্রনাথ "সাহিত্যের প্রাতি প্রীতি বজায় রেখোঁছলেন, 
এবং তার বিপদের দিনে সাহায্য করেছেন।৪৯ 

'সাহত্য কম্পদ্রুম' ও 'সাহত্যের' প্রবর্তন হয়োছল বশেষ সামাঁজক প্রয়োজনে । বাংলা 
দেশে এইকালে প্রধান সাময়িক পাঁত্রকাগুলি সংস্কারবাদী ও ন্রাজ্মদের করায়ত্ত। তার ফলে 
হন্দ; এতিহ্যবাদীরা যথেষ্ট পারমাণে নিজ বন্তব্য তুলে ধরতে পারতেন না। সেই অসুবিধা 
দূর করার জন্য প্রথমে উপেন্দ্রনাথ, পরে সমাজপাঁত এগিয়ে এসোঁছলেন। এ বিষয়ে হেমেন্দ্ু- 
প্রসাদ ঘোষ ১৭ চৈত্র, ১৩২৫ সালে দৈনিক বসুমতীতে লিখেছিলেন : “যে 'সাঁহত্য* আজ 
সমাজপাতির সম্পাদকত্বে সবন্ত সমাদৃত, উপেন্দ্রনাথ তাহার প্রবর্তক। তখন বাংলায় উৎকৃষ্ট 
মাসিকপত্রের অভাব 'ছিল- বিশেষ সাম্প্রদায়ক সংকীর্ণতাহেতু তখনকার মাঁসকপব্গুল 
সম্প্রদায়বশেষরই রচনায় সমদ্ধ হইত-নৃতন লেখকাঁদগের প্রাতিভা সাহিত্যে প্রযন্ত হইবার 
অবসর পাইত না। সেই অভাব দূর কারবার জন্য 'সাহত্যে'র প্রচার উপেন্দ্রনাথ তাহার 
প্রবর্তক, সমাজপাঁত তাহার সম্পাদক ।” সংবাদপন্রজগতে উপেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব সম্বন্ধে চূড়ান্ত 
কথা হেমেন্দ্রপ্রসাদ অতঃপর লিখেছেন : “একসময়ে 'বঙ্গবাস'র যোগেন্দ্ু, ণহতবাদশ'র কাব্য- 
বিশারদ ও 'বসৃমতী'র উপেন্দ্রনাথ বাংলার শ্রেম্ঠ সংবাদপন্রন্নয়ের পাঁরচালক ছিলেন, উপেন্দ্র- 
নাথ তাঁহাদের শেষ।” 


আগেই বলা হয়েছে, নরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথের মধ্যে বাল্যাবাঁধ' পাঁরচয়। সে পারচয়ের 
অল্প হলেও অন্তরঙ্গ ছবি দিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ-পত্বী তাঁর স্মাতিকথনে রোণণ চন্দের 
পূর্ণকিম্ভ+ গ্রল্থে সংকলিত)। মামার বাড়তে মানুষ, দরিদ্র বালক উপেনের প্রাত কেবল 
শ্রীরামকৃষ্ণের নয়, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেরই গভর স্নেহ-সহানূভূতি 'ছিল। এাঁবষয়ে 
মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন : “উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক ব্রাক্গণকুমার শ্রীরামকৃফ- 
দেবের নিকট যাইতেন। তান শ্রীরামকৃষ্দেবের নিকট “আমার অর্থ হউক' এইরূপ প্রার্থনা 


৪৯ পৃবোন্ত গ্রল্থ। 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রবার্তত সামায়ক পত্র র ৫৯ 


করিয়াছিলেন। কাশশপুর বাগানের শেষ সময় বা শ্রীরামকৃষ্দেবের দেহত্যাগের পর যোগেন- 
মহারাজ [স্বামী যোগানন্দ] চৌদ্দ টাকা "দয়া একটি পূরাতন হ্যান্ড প্রেস যোহার কাঠ 
মানত অবশেষ ছিল) 'কানিয়া উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে দেন। তারপর তান চিৎপুর রোড়ে 
বটতলায় একখানি ছোট দোকান করেন।&০ যোগেন-মহারাজ সেই দোকানের সামনে দিয়া 
যাইলে উপেন মুখোপাধ্যায় আসিয়া প্রণাম কাঁরতেন ও বিশেষ শ্রম্ধাভান্ত দেখাইতেন। ১৮১০ 
সালে উপেন মুখোপাধ্যায় বিডন উদ্যানের পূর্বাদকের রাস্তাটির দাক্ষণ কোণে একখানি বাঁড় 
ভাড়া লইয়া একটি ছাপাখানা স্থাপন কারলেন, এবং সময় পাইলেই নরেন্দ্রনাথ ও যোগেন- 
মহারাজের সাহত সাক্ষাৎ করিতেন ও সরব্বাবষয়ে পরামর্শ লইতেন। তখন তিন্নি নরেন্দ্রনাখ 
ও যোগেন-মহারাজের নিতান্ত অনুগত এবং রামতনু বসুর গাঁলর বাড়তে প্রায় সন্ধ্যার 
সময় আসতেন । পৃষ্তক ছাপবার বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে উপাদান দিয়াছলেন। নরেন্দ্র- 
নাথের উপদেশ অনুসারে তিনি 'রাজভাষা" নামক একখানি পৃস্তক প্রকাশ করেন এবং 
তাঁহার বিশেষ অর্থাগম হয়।&১ নরেন্দ্রনাথ মান্ঝ মাঝে তাঁহার ছাপাখানার বাড়তে যাইতেন।” 
[“ঘটনাবলণ, প্রথম খণ্ড]৫২ 

১৮৮০-৮১ থেকে ১৮৯০-৯১ পযন্তি সময়ে নরেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথের পুস্তকব্যবসায়ে 
কতখানি সাহাষ্য করোছিলেন, তার পাঁরমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে সাহাযোর পারমাণ 
যে সাঁবশেষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এইকালে নরেন্দ্রনাথ ও যোগেন-স্বামীর কাছে পরামর্শ 
নিতে উপেন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন, এবং এ দুজনে উপেন্দ্রনাথের বিডন স্ট্রটের দোকানে 
প্রায়ই যেতেন, এই সংবাদ মহেন্দ্রনাথের লেখায় পেয়েছি। নরেন্দ্রের নেতৃত্ব ছিল আঁবসংবাঁদত, 
ভাঁর পরামর্শকে বন্ধৃবান্ধবেরা মান্য করতেন: এবং বিস্ময়কর হলেও সত্য-তাঁর বাস্তব 
বৃদ্ধি ছিল অসাধারণ, বৈষাঁয়ক পরামর্শ দিতে পারতেন, দিতেনও সহজ খীঁশতে, অবশ্য 
নিজের গন্য সে বিষয়ব্যাদ্ধ প্রয়োগ করা তাঁর হয়ে ওঠেনি, কারণ ঈশ্বর তাঁকে বিবয়াসান্ত 


৫০ দোকানি বোধহয ক আগেই হয়েছিল, সম্ভবতঃ ১৮৮০ শ্রীস্টাব্দে। মাঁসক বসমত 
স্মারক গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্য যাঁদ সত্য হয়, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ এ দোকানে গিয়োছলেন-নিশ্চমই তি 
শেষ অসুখের আগেই গেছেন। আগে বটতলার দোকান, তারপরে সেখানে প্রেস-এমন হওয়াই 
স্বাভাঁবক। অবশ্য শ্রীরামকৃচ উপেন্দ্রনাথের দোকানে সত্যই গিয়েছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। 
বসুমতা স্মারক গ্রন্থে দিলীপ দাশগুপ্ত লিখেছেন, তিনি গিয়েছিলেন, কিন্তু এ গ্রন্থের মূল 
সম্পাদকণয়ের গেহ প্রণাম') বিবরণ অন্যপ্রকার : “দৈনিক বসূমতাঁ তখনও প্রকাশিত হয়নি । 
সাপ্তাহকও না। উপেন্দ্রনাথের প্রাতিষ্ঠত বসৃমতা সাঁহতামান্দর তখন রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত 
প্রভাত ক্লাসক্যাল ধমর্রল্থ থেকে শুরু করে প্রখ্যাত সাহাত্যকদের রচনাবলণ 'সুলভে প্রকাশ করে 
সুধশসমাজে এক বিরাট আলোড়ন' সৃজ্টি করেছে।...বিরাট চাহিদা মেটাতে হিমাঁসম খান উপেন্দ্রনাথ । 
ছোট্ট প্রেস, সময়মত বই ছেপে বার করার ভীষণ সমস্যা। ছোট্র বাঁড়, ছাপা বই রাখবার স্থান 
সঙ্কুলান হয় না।...দৈনিক 'বিকি হাজার-বারশো টাকার মত, সে যুগে এক অকল্পনীয় ঘটনা । কিন্তু 
খণও অনেক ।...হাতে প্রয়োজনমত টাকা জমে না। বড় বাঁড়, বড় প্রেস স্বগ্নেই থেকে যায়। শেষে 
একাঁদন কথায় কথায় এই সমস্ঠার কথা 'নবেদন করলেন উপেন্দ্রনাথ গুরুদেব রামকৃষের কাছে। সব 
শুনে সস্নেহে ঠাকুর বললেন-_“উপীন, যা তোর দরজা বড় হবে।” 

&১ বসুমতী স্মারক গ্রন্থে শ্রীসৃধীর বেরা লিখেছেন : “বসমমতী-প্রকাশিত 'রাজভাষা 
ইংরোজ শিক্ষার প্রামাণ্য বই হিসাবে স্বীকৃত। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই বইখানির উচ্ছবাসত 
প্রশংসা কাঁরয়াছিলেন।” এই বইখান 'উপেন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য কণীর্ত।, 

&২ ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে (১৮৯০?) উপেন্দ্রনাথ 'িডন স্ট্রটের বাঁড়টি দকনে যোগেন-মহা- 
রাজকে খবর দিতে যান বলরাম বসুর বাঁড়তে_ সেখানে উপস্থিত মহেন্দ্রনাথ দন্ত সে বিষয়ে লিখে- 
ছেন। এঁ বাঁড়াটি ১৩,০০০ টাকায় কেনা হয়েছিল। “উপেন মৃখুজ্জে যোগেন-মহারাজকে গুরুর মত 
শ্রদ্ধা-ভন্তি করিতেন, তাই আহন্রাদ কাঁরয়া খবরাঁট দিতে আ'সয়াছেন।” ["্ঘটনাবলণ”, ২য়] 


৬০ 1াববেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


দেনাঁন। 'রাজভাষা' গ্রন্থের পাঁরকজ্পনা ছাড়াও, ে-বইয়ের আর্ক সাফল্য, উপেন্দ্রনাথকে 
বহ;লাংশে প্রাতীন্ঠত করেছিল) উপেন্দ্রের ব্যবসার প্রয়োজনেই নরেন্দ্রনাথ হারবার্ট স্পেন- 
সারের 'এডুকেশন' বইটি অনুবাদ করে 'দিয়েছিলেন। এ-জাতশিয় সাহায্য করতে নরেন্দ্রনাথ 
অভ্যস্ত 'ছিলেন। “কোনো দাঁরদ্রু স্গণতপুস্তক-প্রকাশককে তাঁহার প্‌স্তক বিক্রয়ের সুবিধা 
হইবে বাঁলয়া 'তাঁন ভারতীয় সঙ্গততত্ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রকান্ড মুখবন্ধ িখিয়া ?দিয়া- 
1ছলেন।” |বইটির 1বষয়ে পরে আলোচনা করা হবে|] 

উপেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার প্রাতি নরেন্দ্রনাথের সহানুভূতির আর একাঁট প্রমাণ, উপেন্দ্রনাথ- 
প্রবর্তিত পূর্বোন্ত 'সাহত্য কম্পদ্রূম' পান্রকার একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকে (১২৬১) 
গতাঁন টমাস-আ-কোম্পিসের 11727111971 ০91 01115 গ্রন্থাঁটর অনুবাদ আরম্ভ করোছিলেন 
'ঈশা-অন্সরণ' নাম দিয়ে। অন্যবাদ-সূচনায় তিনি একাঁট ভাঁমকাও নিজস্বভাবে যোগ 
করেছিলেন। অনুবাদাট অবশ্য শেষ হয়ান, পাঁচ সংখ্যা মাত্র বোরিয়েছিল, কারণ ঈশা-অনু- 
সরণে নরেন্দ্রনাথ অতঃপর বোরয়ে পড়েছিলেন ।৬৩ 

পরবতর্টকালে নরেন্দ্রনাথ যখন চিকাগোয় সহসা খ্যাঁতিলাভ করে চাণ্ল্য সূন্ট করেন, 
এদেশ তাঁর বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠে, তখনো তাঁকে অযথা 'িন্দা করার লোকাভাব হয়ান। 
সেইকালে এন এন ঘোষের ইপ্ডিয়ান নেশন পত্রিকায় স্বামীজীর বিরুদ্ধে অযথা আক্রমণাতমক 
লেখা বেরিয়েছিল (এন এন ঘোষ এই অনায় পরে স্বীকার করেন), তখন উপেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় তার বিরুদ্ধে তব প্রাতবাদ করেছিলেন, এবং সে প্রাতবাদ এমনই জোরালো 
হয়েছিল যে, এন এন ঘোষকে তার 'বস্তৃত উত্তর দিতে হয়। [[প্রসগ্গাঁট প্রথম খন্ডে, 
২৫০-৫১ পৃন্ঠায় উল্লিখত হয়েছে] । উপেন্দ্রনাথ ঠিক কী লিখোঁছলেন, কোথায় তা প্রকাশিত 
হয়েছিল, আমরা তা জান না। যাইহোক, ১৮৯৪, ৯ই এ্রাপ্রল, ইণ্ডিয়ান নেশনে এন ঘোষ 
উপেন্দ্রনাথের প্রাতবাদের উত্তরে যা 'িখোছলেন তার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করাছ : 
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অনুপাঁস্থত বন্ধুর পক্ষসমর্থনে দাঁড়য়ে মান্র উপেন্দ্রনাথ বন্ধুকৃত্য করেনান, তিনি 
বন্ধুর ইচছাপূরণেও এগিয়ে এসৌছলেন। রামকৃষ্ণভাবপ্রচারের জন্য পত্রপান্রকার প্রকাশে 
স্বামশীজী কতখানি উৎকশ্ঠিত ছিলেন আমরা আগে প্রচুরভাবে দেখে এসেছি। স্বামনজার 
ভারতত্যাগের পূর্বে, উপেন্দ্রনাথ যখন বসুমতাী সাঁহতামান্দর স্থাপন করে ফেলেছেন, 
স্বামীজীর সঙ্গে তখন নিশ্চয় তাঁর পত্রপাঁন্রকা বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে । স্বামীজশ 
নিশ্চয় তাঁকে প্রচুর উৎসাহ 'দিয়েছেন। “সাহিত্য কল্পদ্রুম” দিয়ে উপেন্দ্রনাথের কার্ধারম্ভ, 
তার প্রথম পাঁরণত রূপ সাগ্তাঁহক বসুমতীঁ। আগেই জানিয়েছি, পান্রকাট বোরয়োছিল 
১৮১৬ সালের অগস্ট মাসে। স্বামীজী তখন কিন্তু বিদেশে । তিনি ভারতে ফেরেন ১৮৯৭ 
সালের গোড়ায়। অথচ ১৮৯৬ সালের অগস্ট মাসের সাপ্তাহিক বস্মতন প্রাণমন্দরূপে 


৫৩ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ, ১৬ 


গ্বামশ বিবেকানন্দ প্রবার্তত সামায়ক পল্ল ৬৯ 


স্বামীজীর প্রদত্ত 'নমো নারায়ণায়' বাণীকে িরোধার্য করেছিলেন।৫৪ দৃভাবে তা হওয়। 
সম্ভবপর- হয়, স্বামীজণ ভারতত্যাগের আগেই মন্তাট লিখে 'দিয়ে গিয়োছলেন, নয়, 
আমেরিকা থেকে পন্রযোগে বাণীট পাঠিয়োছলেন।৫€& 

বসুমতণী-প্রবর্তনে িবেকানন্দেরই যে মূল প্রেরণা, একথা প্রায়-সমসামায়ক কালের 
সাংবাঁদকশ্রেম্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের রচনা থেকে পাই। সুরেশচন্দ্র সমাজপাঁতি হেমেন্দ্ু- 
প্রসাদের রচনাংশ উদ্ধৃত করোছলেন তাঁর লেখায় : 

“যেদিন তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] দেহত্যাগ করেন, সোঁদন উপেন্দ্রনাথ যেরূপে মৃত্যুর হস্ত 
হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, সে আঁতিপ্রাকৃত ঘটনা বটে। গুর্‌ দেহত্যাগ কাঁরয়যছেন, তাঁহার 
শব জাহ্বীপুলিনে শমশানে আনয়াছিলেন_ পথে উপেন্দ্রনাথ বিষধর-দশনদম্ট হইলেন। 
[তি নীলবর্ণ হইয়া ঢাঁলয়া পাঁড়লেন। সে অবস্থায় কেহ জীবনলাভ করে না। গকলন্তু এক- 
রূপ শীবনা চিকংসাতেই উপেন্দ্রনাথ জীবনলাভ করিলেন। যে জীবনের কাজ তখন কেবল 
আরম্ভ হইয়াছে, সে কাজ সম্পন্ন না কাঁরলে তিনি ত যাইতে পারেন না।...সেই ভার- 
বিকাশের অন্যতম উপায় 'বসৃমত?”। বিবেকানন্দ যখন তাহার গ্যরূভাই উপেন্দ্রনাথকে পুনঃ 
পূনঃ সংবাদপত্র প্রচারে প্রোংসাহিত কারয়াছিলেন, তখন উপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "সাহস হয় 
না"। তিনি তখন সে কাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি তখন বাংলা সাহিত্যের সাধনা 
করিতোঁছলেন। তদবাঁধ তিনি একাধিক পত্র প্রচার করেন-নানা কারণে সে সকলের স্থায়ত্ব 
সম্ভব হয় নাই। তাহার পর বসৃমতী প্রচার 1” 

১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সাগ্তাহক বসুমতী নিশ্চয় যথাসম্ভব রামকৃষণ- 
আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশ করে গেছে, ধরে নেওয়া যায । িছু-কছু সংবাদ অন্য সংবাদপত্রে 
উদ্ধৃত হয়েছে দেখোঁছি। ইপ্ডিয়ান মিরারে ৩০ জানূয়ার, ১৮৯৮, এবং ২৯ মার্চ ১৮৯৮, 
বসুমতনী থেকে বিবেকানন্দ-সংবাদ গৃহীত হয়োছল। নব্যভারত পাঁন্রকা বসৃমতী থেকে 
স্বামীজীর সঙ্গে মধুসূদন সরকারের কথাবার্তার মূল্যবান বিবরণ সংকলন করোছল, তার 
পাঁরচয় আমরা দিয়েছি। [তৃতীয় খণ্ড, ১৭০-৭১]। তার আগে ১৮৯৭ সালে স্বামীজীর 
কলকাতা সংবর্ধনায় উপেন্দ্রনাথ প্রচারকার্ষের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন । 
স্বামীজীর মর্যাদারক্ষায় তিনি সর্বদাই তৎপর ছিলেন। ব্যাঁরস্টার চন্দ্রশেখর সেন “সংসার” 


&৪ সাপ্তাহিক বসৃমতাঁর এই কালের ফাইল পাওয়া যায় না। শ্রীযুত্ত প্রাণতোষ ঘটক শুধু 
তার প্রথম সংখ্যাটি পেয়েছিলেন, সেটি তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন, এবং তার উপর 
নিভভর করে ব্রজেন্দ্রনাথ বসৃমতর্ সুবর্ণজয়ন্তন স্মারক গ্রন্থে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধে 
কিন্তু স্বামশীজন-প্রদত্ত 'নমো নারায়ণায়” বাণীর উল্লেখ নেই। সাপ্তাহক বসুমতীর প্রথম সংখ্যাঁটিও 
এখন প্রাপ্তব্য নয়; ব্রজেন্দ্রনাথের হণ্াৎ মৃত্যুর ফলে তা অদশ্য। প্রাণতোযবাব আমাকে জাঁনয়ে- 
ছিলেন, 'নমো নারায়ণায়' বাণী এ প্রথম সংখ্যাতে 'ছিল, তাঁর বেশ মনে আছে। 

৫&& তৃতীয় সম্ভাবনা প্রাণতোষবাবুর স্মৃতি তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে-সাগ্তঁহক বসমতনর 
প্রথম সংখ্যাতে এ মন্ত্র ছিল না; স্বামীজী ভারতে ফেরার পরে ওটি দেন, এবং পরবতাঁকালে 
সাপ্তাঁহক বসুমতী, ও তারও অনেক পরে দৌনক বসুমতা সেট গ্রহণ করে। 

স্বামীজশী “নমো নারায়ণায়' মন্ত্রটি কেন দিয়োছিলেন_বস্‌মতশীকে এবং তার পাঠকবৃন্দকে-. 
প্রচালত 1হন্দুধর্মমতে 'নারায়ণ-উপাসক করবার জন্যঃ মনে হয় না। স্বামীজীর নারায়ণ শুধু 
বৈকুষ্ঠে থাকতেন না, তান সর্বজীবের অন্তরশায়ী নারায়ণ । স্বামীজীর সেই অপূর্ব মানবতার 
বাণী স্মরণ কার : “নাখ্ল আত্মার সমন্টিরূপে যে-ভগবান বিদ্যমান, একমাত্র যে-ভগবানে আম 
বিশ্বাসী,-এই ভগবানের পূজার জন্য ষেন আম বারবার জল্মগ্রহণ কার এবং সহম্র যন্তণা ভোগ 
কার; আর সর্বোপাঁর আমার উপাস্য পাপখ-নারায়ণ, তাপন-নারায়ণ, স্বজাতির দরিদ্র-নারায়ণ।% 
'নমো নারায়ণায়' বলে সন্নাসরা পরস্পরকে সম্বোধন করেন, নমস্কার করেন, তঅ করেন পরস্পরের 
অন্তরদেবতাকে লক্ষ্য করেই-_এমনই নমস্কারমন্ত্র স্বামীজী বস্‌মতাঁকে 'দিয়েছিলেন। 


৬২ বিবেকানন্দ ও সমকালপন ভারতবর্ষ 


পান্রকার ২০ চৈত্র, ১৩০৪ সংখ্যায় “মাঁকিনি স্বামীর দল" নামে স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে 
'নছক 'বদ্বেষপৃষ্ট একাঁট লেখা লেখেন, তার বিরুদ্ধে বসৃমতা . পান্রকায় প্রতিবাদ জানানো 
হয়-সে সংবাদ পাই সংসার পান্রকাতেই, ৪ বৈশাখ, ১৩০৫ সংখ্যায়, চন্দ্রশেখর সেনের 
সমর্থক গরাশচন্দ্র চক্রবতাঁর “একটি প্রাতিবাদ” নামক রচনার মধ্যে ।৫৬ 


রামকৃষ্:-আন্দোলনে উপেন্দ্রনাথের ভাঁমকা সম্বন্ধে উপযুক্ত মূল্যায়ন করেছেন সৃবিখ্যাত 
সূরেশচন্দ্র সাজপাঁত। উপেন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পরে, ১৮ চৈত্র, ১৩২৫, দৈনিক বসৃমতনতে 
[তান লখোছলেন : 

“বাংলার বিখ্যাত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়_আতনীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাঁরচিত- 
অপারাঁচতের ও বস্মতীর উপেন মুখুজ্জে- শ্রীশ্রীরামকৃষ্চরণাঁশ্রত ও তদীয় ভন্তমণ্ডলীর 
চরাপ্রয় উপেন...ধর্মপ্রাণ, ধর্মীনষ্ঠ, রামকৃফ-চরণ-কমলের মধূমত্ত ভঙ্গ উপেন- আঁন্তমে 
তাঁহারই নামকীর্তন শুনিতে শুনিতে সেই চিরবাঞ্চত পদারাঁবন্দে শান্তি ও 'নবাঁত্ত লাভ 
কারলেন।... - 

“কৈশোরে উপেন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রয়ে ধন্য হইয়াছিলেন। জ্ঞানে ও অজ্ঞানে সেই 
দেবতার পূজাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব । “তস্য প্রিয়কার্যসাধনম' যাঁদ “তদুপাসনম হয়, 
ত'হা হইলে ভন্ত গহী উপেন্দ্রনাথ চিরজীবন তাঁহারই উপাসনা কাঁরয়া ধন্য হইয়াছেন। 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্দেব বাংলায় অবতীর্ণ হইয়া বাঙালশীকে যে মাান্তমল্ল দান কাঁরয়া 'গিয়াছেন, 
ভারতের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে বাভন্ন পান্রে বাভন্ন রূপে তাহা সপ্রকাশ। উপেন্দ্রনাথের এ্রীহক 
কর্মেও সেই দেবতার আশীর্বাদ পাঁরস্ফুট হইয়াঁছল। ধর্মজীবনের উপযোগী কর্মজীবন 
গঠন কারবার জন্য স্বর্গীয় স্বামণ বিবেকানন্দ মহারাজ গোৌড়ভ্মির উর্বর ক্ষেত্রে যে লোক- 
ধশক্ষার বীজ বপন কাঁরয়াছলেন, তাঁহার ধর্মভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ ললাটের স্বেদে সেই বীজে 
জলসেক কাঁরয়াছেন। ইহাই ত “তদপাসনম্‌।, 

“উপেন্দ্রনাথের কর্মসূচনা ক্ষুদ্র, আত ক্ষদ্র। সাংসাঁরক প্রয়োজনে তাহার সৃষ্টি; এ্রীহক. 
ঘাত-প্রাতঘাতে তাহার পুলন্টি; আপাতদাষ্টতে তাহা সংসারীর খেলাঘর বটে। কিন্তু এই 
এঁহিক কর্মের সিকতাবিস্তারের অন্তস্তলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যে প্রবাহিণী বহিয়া 
গিয়াছে, তাহা সেই রামকৃষ্ণ-ভান্তির মন্দাকনী; বাংলা দেশে তাহা জ্ঞানের, ভাবের অমৃত 
বিতরণ কাঁরয়াছে। 

ণউপেন্দ্রনাথ সংকল্প কাঁরয়া, লক্ষ্য নির্ণয় করিয়া, নবভাবের নূতন উচ্ছবাস বাংলার 
গ্রামে গ্রামে বিতরণ করিবার জন্য বটতলায় সেই ছোট কেতাবের দোকানখানির পত্তন কাঁরয়া- 

“বসুমতীর একজন প্রণ্টার *রাধকাপ্রসাদ একদিন বলিয়াছিলেন, টা বসমতীর 
আফিস নয়, রামকৃষ্ণের সদারত।” ইহা সত্য। উপেন্দ্রনাথ এই সদারতের ভান্ডারী ছিলেন। 
এই সদাব্রত হইতে ভাড়ার উপেন্দ্রনাথ লক্ষ লক্ষ পঠাথ প্রচার কাঁরয়া বাঙালশকে মনের 
খোরাক জোগাইয়াছেন।... 

“বসুমতাঁর প্রবর্তক হইতে নিম্নপর্যায়ের সেবক পরন্তি সকলেই রামকৃষভন্ত । এ স্মমবায় 
আপনিন গাঁড়য়া উঠিয়াছে। উপেন্দ্রনাথ বাছয়া বাঁছয়া এ ভভ্তমণ্ডলীর গঠন করেন নাই। 
নর্সি কাজি ছি সালা চিনা হননি িউানানি বারা রা 


&৬ রচনা দাট আমায় সংগ্রহ করে 'দয়েছেন অধ্যাপক শ্রশযুস্ত প্রতাপ মুখোপাধ্যায় 


স্বামি বিবেকানন্দ প্রবার্তিত সামায়ক পত্র ৬৩ 

একটি ছবি 'দয়ে প্রসঙ্গ শেষ কার। 

শ্রীরামকৃফ-শিষ্য লাটু-মহারাজের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের গভীর প্রীতির সম্পর্ক। রাখতুরাম 
নামক িবক্ষর বিহারী একটি ভত্য শ্রীরামকৃফণ-স্পর্শে সন্ব্যাসী হন__নাম হয় স্বামী অদ্ভুতা- 
নন্দ-_ শ্রীরামকৃষের অদ্ভূত সৃষ্টি রূপে গণ্য। সেই তানি অর্থাৎ লাট্‌-মহারাজ, তাঁর গুরু- 
ভাই “লোরেন'কে প্রাণের অধিক ভালবেসেও রামকৃষ্ণ সংঘের কর্মবন্ধনে ধরা দিতে রাজ 
হননি, যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতেন, কখনো মঠে হাজির হতেন, আবার বোঁরয়ে পড়তেন। ১৯০০, 
ডিসেম্বর মাসের ঘটনা-স্বামীজীী সহসা পাশ্চাত্যন্রমণ সাঙ্গ করে বেলুড়ে ফিরেছেন, তাঁকে 
পেয়ে মঠে আনন্দের প্লাবন । লাট-মহারাজ তখন গঙ্গাতশরে ধ্যান করছিলেন* খেয়ালণী 
তান, খবর পেয়েও এলেন না। স্বামীজী তারপর আহারাঁদ করে লাটু-মহারাজের সত্গে 
দেখা করবার জন্য গঞঙ্গাতীরে গেলেন। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন পরম প্রেমে । রাত 
জ্যোৎস্নাভরা_সুনীল সুন্দর । তার নীচে ভালবাসার পাবিত্র দৃশ্য। অতঃপর- চন্দ্রশেখর 
চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য গ্রল্থ “লাটু মহারাজের স্মাতিকথা”-র অংশ : 

“স্বামীজা লাটু-মহারাজকে বাললেন-__হাঁ রে! আম যে অনেকক্ষণ এসোৌছি। সবাই দেখা 
করলে, তুই যে বড় এখানে বসে রইাঁলঃ তোর কি আভমান হয়েছে ? 

“লাটু-মহারাজ তাহাতে বলিলেন_আঁভমান আবার কিসের? এখানে হামার মন বসে 
থাকতে চাইলে, তাই গেলুম না। 

“স্বামীজী বাঁললেন-হাঁ রে! শুনলুম তুই মঠে থাকাতস 'ন, এদকে-ওাঁদকে 'বিগড়ে- 
[বগড়ে থাকাতিস-তোর চলত কনে? 

“তাহার উত্তরে লাটঃ-মহারাজ বাঁললেন_কেনো! ওপেন ঠাকুর [উপেন্দ্রনাথ] সাহায্য 
করত। যোঁদন কুছ জুটত না, সৌদন তার দোকানের সামনে দাঁড়ালেই সে বুঝতে পারত-_ 
[সাঁকটা, দুয়ানিটা দয়ে 'দিত। 


“এই কথা শ্দানয়া স্বামীজশী উধর্বমূখ হইয়া বাঁললেন_ঠাকুর! উপেনের কল্যাণ করুন|” 


ত্রংশ অধ্যায় 
স্বামী বিবকানন্দেক শিল্পচিভ্। 


1 ১ | ভারতশয় শিল্প-আন্দোলনে ম্বামীজশর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব 


স্বামী গববেকানন্দের মনীষার আর একট প্রায় অনালোচিত 1দকের প্রাত দান্ট আকর্ষণ 
করা প্রয়োজন। স্বামীজশীর শিল্পচিন্তার বিষয়ে বুদ্ধিজীবীদের মনোযোগ মথেম্ট পড়েছে 
বলে মনে হয় না। অথচ সামান্য পাঁরশ্রমেই দেখা যায়_বাংলাদেশে পরবতর্ণ কলাশল্প- 
আন্দোলন স্বামীজীর চিন্তাসূন্র ধরেই অগ্রসর হয়েছে (এ-বিষয়ে ঘিস্তারত আলোচনা 
করার ইচ্ছা আছে নিবোঁদতা লোকমাতা গ্রন্থের এক খন্ডে), এবং যেখানে তা তাঁর 
চন্তাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারোনি, সেইখানে সে দূর্বল এবং পথভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। 

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কলাশিল্প সম্বন্ধে মন্তব্যের আঁধকার নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। 
তিনি বিরাট পণ্ডিত ছিলেন, বহু বিষয়ে পড়াশোনা করোছিলেন, তার মধ্যে শিক্পও ছিল, 
সুতরাং কিছ পঠথপড়া মন্তব্য করেছেন- এইটুকু 2 না, তা ঠিক নয়। অবশ্যই তিনি শিল্প- 
ইতিহাস ও শিজ্পশাস্ত্র পণ্ডিত ছিলেন-_কিন্তু সেইসঙ্গে িজ্পের পাগল প্রোমকও ছিলেন। 
আর তানি ভারতবর্ষ ও সারা পাঁথবীর শিজ্পাঁনদর্শন এমনভাবে খাঁটয়ে দেখেছেন যে, 
তাঁর সমকালে কোনো ভারতবাসী এভাবে তা দেখার সুযোগ পেয়েছেন, কিংবা সুযোগ 
নিয়েছেন, কি-না সন্দেহ । এ-বষয়ে যথেম্ট তথ্য আমাদের হাতে আছে। তারই পটভূমিকায় 
স্বামীজশীর শিল্পাঁচন্তাকে উপস্থিত করলে ব্যাপারটার গুর্ত্ব বোঝা যাবে। 

তার আগে বলে নেওয়া যেতে পারে, ভারতীয় ?শল্প-আন্দোলনের ইতিহাসে 'িবেকা- 
নন্দের বিশেষ উল্লেখ না থাকার কারণ আছে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোনো বড় শিল্পীকে 
হাত ধরে কাজ শেখাননি। 1শল্পী 'প্রয়নাথ সিংহকে স্বামীজাী যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছিলেন, 
[কিন্তু প্রয়নাথ সিংহ বিরাট কোনো শিল্পী নন। জুবিলী আর্ট একাডেমণর প্রতিষ্ঠাতা 
অধ্যাপক রণদাপ্রসাদ দাশগপ্তের সঙ্গে স্বামীজনীর একাঁদনের িল্পালোচনার' 'ববরণ পাওয়া 
যায়, কিন্তু একাঁদনের আলোচনায় রণদাপ্রসাদ কতখানি পাঁরবার্তত হয়োছিলেন বলতে পারব 
না। “রণদাবাব িজপকলানিপুণ, সুপণ্ডিত, ও স্বামীজীর গুণগ্রাহী”- একথা আমরা 
জেনেছি; স্বামীজীর কথা শুনে তিনি “হদয়ে মহা উৎসাহ” পেয়োছলেন, সে কথাও ঠিক। 
স্বামীজণীর প্রেরণাতেই তিনি স্বামীজীর “কালী 'দি মাদার” কবিতার ভাবকে চিন্ররূপায়িত 
করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন; এবং, স্বামীজীর শিল্পচিন্তার সঙ্গে পাঁরাচিত হবার পরে বলে- 
[ছিলেন : “আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তাবক 
উন্নাত হতে পারত; শিজ্প-ীবষয়ে আপনি আমার চোখ ফ:টয়ে দিলেন; শিল্প সম্বন্ধে এমন 
জ্ঞানগর্ভ কথা এ-জীবনে আর কখনো শুনিনি; আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট যে-সকল 
ভাব পেলাম তা যেন কার্ষে পাঁরণত করতে পাঁর।” [৯-১৯২] রণদাপ্রসাদের এ-সকল কথার 
অবশ্যই দাম ছিল, কারণ, শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি নগণ্য ব্যান্ত নন; হ্যাভেল-সাহেব আর্ট স্কুলে 
পাশ্চাত্য 'শিজ্পরাঁতি বনের 1সদ্ধান্ত করলে যে-সব ছার বিদ্রোহ করে বোরিয়ে এসে- 
ছিলেন, রণদাপ্রসাদ তাঁদের নেতা ছিলেন; তানি ১৮৯৭ সালে বৌবাজারে আর্ট একাডেমনর 
প্রাতম্ঠা করেন ও দুই দশক সাফল্যের সঙ্গে বিদ্যালয়াঁট চালিয়েছিলেন।১ 


১ শীবদ্রোহী রণদাপ্রসাদের ভূমিকা সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন : 
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স্বামণ বিবেকানন্দের 'শিল্পচিল্তা ৬৫ 


রণদাপ্রসাদের নিজস্ব শিজ্প-বিদ্যালয় স্থাঁপত হওয়ার পাঁচ বছর পরে স্বামীজাীর সঙ্গে 
তাঁর পৃৌন্ত আলোচনা হয়োছল। রণদাপ্রসাদ সংস্পম্টভাবে পাশ্চান্ত শিল্পরশীতর পক্ষপাতী 
ছিলেন। স্বামশজণ পাশ্চাত্তের বর্জন চাইতেন না, কিন্তু পুরো 'বদেশী পদ্ধাততে দেশীয় 
প্রাণ-মন-আতমার শি্পগত আঁভব্যান্ত সম্ভব, নিশ্চয় একথাও বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং 
যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে, স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনার পরে রণদাপ্রসাদ নূতন পথ বা 
মশ্র পথ ধরোছিলেন, ততক্ষণ এ ক্ষেত্রে স্বামীজণীর প্রভাব প্রমাঁণত হবে না। রণদাপ্রসাদের 
[শজ্পরণীততে যাঁদ স্বামীজী”র প্রভাব প্রমাণিত হয়ও, যেহেতু তান শল্প-আন্দোলনে শেষ- 
পর্যন্ত বাট কোনো ভূমিকা নিতে পারেন নি, তাই স্বামশজাঁর প্রভাবের বিশেষ গুরুত্ব 
স্বীকৃত হবে না। তাছাড়া আরও বলতে হবে, স্বামীজী স্বয়ং ?শজ্পণ নন; সেজন্য তাঁর আঁকা 
ছাঁব দেখে কারও পক্ষে প্রেরণা পাওয়াও সম্ভব নয়, যেমন পাওয়া সম্ভব ছিল, ধরা যাক, 
তাঁর গদ্যরচনা থেকে, যেখানে ব্যান্তগতভাবে তিন উল্লেখযোগ্য অ্রম্টা। 'শল্পের ক্ষেন্নে 
স্বামজর প্রভাব বিস্তৃত হতে পারে অন্যের মাধ্যমে-শিল্পতত্তে যাঁদের তানি দীক্ষা 'দয়ে- 
ছিলেন তাঁদের দ্বারা, কিংবা তাঁর স্বল্প পাঁরমাণ শিজ্প-বিষয়ক রচনা থেকে, যা আকারে 
ক্ষুদ্র হলেও তেজে জবলন্ত। 

সব জাঁড়য়ে আমাদের বলতে হবে, স্বামণীজপীর প্রভাব এক্ষেত্রে অবশ্যই পরোক্ষ, কিন্তু তা, 
আঁধকন্তু বলছি, মোটেই সামান্য নয়। ভারতীয় শি্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিবোঁদতা প্রচণ্ড 
এক প্রেরণা-সেই নিবোদতার ভারত-শিজ্পবোধ স্বামীজশই দান করেছেন, এবং ভারতাঁশিজ্পের 
1দ্বতীয় প্রধান িজ্পী নন্দলাল বসু প্রথমে নিবোদতার মধ্য 'দিয়ে, পরে সাক্ষাংভাবে, 
্বামশীজীর জীবনাদর্শ ও রচনা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছেন। তান স্বীকার করেছেন, 'তিনি 
দবামীজীর দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবত। 

এই সঙ্গে আরও জানানো যায়, ভারতের শিজ্প-আন্দোলনে যাঁর বিশেষ প্রভাব আছে, 
সেই ওকাকুরার বিখ্যাত “আইডিয়ালস অব দি ইস্ট” গ্রন্থের অংশাঁবশেষে স্বামজর প্রভাক্ষ 
ও পরোক্ষ উভয় প্রভাবই আছে। এবং, পরবতর্ণ কালে ভারতাঁশল্প ও প্রাচ্যাশল্পের সর্বোচ্চ 
ব্যাখ্যাভা আনন্দ কুমারস্বামী অবশ্যই স্বামীজশীর রচনার সঙ্গে পাঁরাঁচত 'ছিলেন। আনন্দ 
কুমারস্বামীর সঙ্গে নিবোদতার ঘাঁনষ্ঠ পাঁরচয়ের কথাও আমাদের জানা আছে। হ্যাভেল, 
উড্্‌্রফ প্রভৃতিও স্বামীজণীর রচনার সঙ্গে পাঁরচিত ছিলেন।,. দুঃখের বিষয়, রামকৃফ- 
বিবেকানন্দ আন্দোলনের সঙ্গে সেইকালে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যান্তরা এইসব সংবাদ উপয্য্ত- 
ভাবে সংগ্রহ ক'রে রাখেন নি, তাই আজ আর সম্পূর্ণ হীতহাস উদ্ধার করা সম্ভব নয়। 

তথাঁপ 'শিজ্প-আন্দোলনে স্বামজশীর ভাব-নেতৃত্ব সম্বন্ধে স্বীকীতি একেবারে নেই ঘা 
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যোগেশচন্দ্রের রচনা থেকে রণদ'প্রসাদের সাহসিক ভূমিকার কথা যেমন জানা যায়, তেমনি 
বোঝা যায়, শিল্পের জাতীয়করণ করতে গিয়ে হ্যাভেল 'পরানুকরণাঁপ্রয়' ভারতায়দের 'কতখানি 
চগ্ল করোছিলেন। 


বি. ৫--& 


৬ বিবেকানন্দ ও সমকালখন ভারতবর্ষ 


নয়। এই পবের প্রত্যক্ষদশর, এীতহাসক 'গারজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর “ঝ্রীঅরাবন্দ ও 
বাংলায় স্বদেশশ যুগ” গ্রন্থের মধ্যে স্পম্ট ভাষায় লিখেছেন, “আমার ধারণা, স্বামী 
[বিবেকানন্দ হইতেই এই চিন্রাঙ্কন-পদ্ধাত সকলের আগে প্রেরণা পাইয়াছিল।” “উদ্বোধনের 
বর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় (১৩৫৬) ডাঃ কালিদাস নাগের একটি প্রবন্ধের নামই হল--“ভারতীয় 
[শহ্প-জাগরণে বিবেকানন্দ নিবোঁদতা অধ্যায়।” ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও তাঁর “স্বামী বিবেকা- 
নল্দ” গ্রন্থে শিল্পসমালোচক-র্‌পে স্বামীজণর ভূমিকার গুরুত্বের বিষয়ে যথাসম্ভব আলো- 
চনা করেছেন। 

এ সকল রচনা মূল্যবান-_কিন্তু স্বামীজীর ভাঁমকার মূল্যের তুলনায় অপ্রচ্ুর। আরও 
ঈন্ধান করে আমরা প্রয়োজনীয় বেশ কিছু সংবাদ জোগাড় করতে পেরেছি। সমস্ত 'মালিয়ে 
আমাদের এই অপারিহার্য [সিদ্ধান্ত করতে হয়েছে-বিবেকানন্দ ভারতের শিল্প-জাগরণে 
প্রান্ম মূহতের ধাষ। সেই সকল তথ্য-প্রমাণ আমরা ক্রমে উপাস্থত করব, তার আগে বলে 
[নিতে চাই, বিবেকানন্দ যাঁদ প্রত্যক্ষভাবে শিল্পাঁবষয়ক কোনো বন্তব্য উপাস্থত নাও করতেন 
তবু এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ভাবপুরুষ তিনিই হতেন, কারণ, একাল সামীগ্রক ভারত- 
চৈতনা 'তাঁনই প্রথম সূন্টি করেছেন, ভারতাঁশল্পে যা বিশেষভাবে প্রতিফালত হয়োছল। 
বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসকে আলিঙ্গন করে উত্থিত হয়োছলেন, আর একালের 
ভারতাঁশল্পেও দেখি অজন্তা, মুঘল, রাজপুত, কাংড়া রাঁতি 'মালত হয়েছে, তার মধ্যে প্রভাব 
[বস্তার করেছে গুস্ত ও গৃঞ্তোত্তর যুগের ভাস্কর্য এবং মুঘল স্থাপত্োর অলঙ্করণ। 
ভারতাঁশজ্পের মূল ধারার পাশে লোকাঁশজ্প অবলম্বন ক'রে যে স্বতন্ত্র একটি ধারা গড়ে 
উঠেছে, তাও বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সহমার্মতা করে। “স্বামী বিবেকানন্দ”_ডাঃ রাধা- 
কৃষ্ণ বলেছেন_“এই মহাদেশের আত্ার প্রাতভূ। তিনি এর আধ্যাতিযিক আকাত্ক্ষা ও তার 
পূর্ণতার প্রতীক। সেই আতিক শীস্তই ভন্তের সঙ্গীতে, ধাঁষদের দর্শনে, সাধারণ মানুষের 
প্রার্থনায় আভব্যস্ত। ভারতের এই চিরন্তন সত্তাকে তান মৃর্ত দিয়েছেন, বাণী 'দয়েছেন।”২ 


1 ২ ॥ জ্বামশীজ?ীর ব্যান্তগত শিক্প-প্রয়াস 


1শজপ-বিষয়ে স্বামীজশীর বন্তব্যের আলোচনায় আসার আগে এক নজরে দেখে নেওয়া 
যেতে পারে শিজ্পসৃষ্টর সঙ্গে তাঁর ব্যান্তগত যোগ কী রকম ছিল? এটা জানানো যেতে 
পারে, শিল্পী না হলেও তিনি রঙ তুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন বাল্যকাল থেকেই। 
মহেন্দ্রনাথ দশ্ত-প্রদত্ত তথ্য অনূযায় বলতে পারি, এগারো-বারো বছর বয়সে তিনি পারি- 
বাঁরক আভনয়-মণ্টে রাঁঙউন দৃশাপট আঁকতেন। পরবতাঁকালে তাঁর জীবনে যে খাতবদল 
হয় তাতে রঙ তুলির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকার কথা নয় 'কন্তু তাঁর কলাকুতৃহল লস্ত 
হয়ান, তার প্রমাণ আছে নিবোঁদতার চিঠিতে । ১৮৯৯, ১৮ অক্টোবরের চিঠিতে নিবোঁদতা, 
আমেরিকায় থাকাকালে স্বামীজীর পোরট্রেট-আঁকায় মহা উৎসাহের কথা জানিয়েছেন? 
উৎসাহ অবশ্য যতখানি, নৈপৃণ্য সম্ভবতঃ ততখানি নয়, ব্যাপারটা সামায়ক খেয়ালেরই, এবং 
এই খেয়ালের শিকার যাঁরা হয়োছলেন, তাঁরা & উৎসাহী শক্পীর হাতে স্ব-মযখের "বাঁচি 
রূপান্তর দেখে আনন্দে আঁতকে উঠেছিলেন, অন্ততঃ নিবেদিতা । মিস ম্যাকলাউডকে লেখা 
তাঁর পূর্বোন্ত চিঠি থেকে দেখতে পাই : “আমরা মধ্যাহভোজনের অবসরে মজা করে 
জ্বামীজীকে থোঁচাতে লাগলাম-ধর্মাচার্যের, আচার-ব্যবহার সহবন্ধে তাঁর উদাসীনতা, এবং 
পোর্টরেটে আঁকার ব্যাপারে তাঁর বিপুল গর্ব নিয়ে। তিনি আমার তিন-চারটি পোরট্রেট 


জ্বামশ ববেকানন্দের 'শিক্পাঁচন্তা ৬৭ 


এপকে ফেলেছেন । সেগুলি, অন্য সকলে বলছে, এমন-ক আমার চেহারার পক্ষেও মানহানিকর। 
গন্তু তাঁর তো স্ফৃর্তির সীমা নেই।” 

স্বামীজশীর শিজ্পগুর কিন্তু নিবোদিতার মতো কঠোর হতে পারেনান। ফরাসি 'চি্- 
গশজ্পদ শ্রীমতী মড স্টামের কাছে স্বামীজী এসময়ে শিজ্পদণক্ষা নেন। "তান স্বামীজগকে 
যোগ্য ছাব্ররূপেই দেখেছিলেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য মড স্টামের কাছে "চন্র-প্রম্টা বিবেকানন্দ 
অপেক্ষা চিন্র-উপাদান বিবেকানন্দই আঁধক বরণীয়।৩ তথাঁপ তান তাঁর এই প্রফেট-শষ্যকে 
নৈপুণ্যের, তৎসহ সমধিক আনুগত্যের, সাটীফকেট না দিয়ে পারেন নি। 1তাঁন [িলখেছেন : 

“একাঁদন স্বামীজশ আমাকে বললেন, তিনি এমন-কিছু কাজ চান যা তাঁকে বাস্ত 
রাখবে, এবং এঁকালে যে-িন্তা তাঁকে উত্তন্ত করছিল, তাকে দূর করবে। আঁম ক তাঁকে 
অওকনশিক্ষা দিতে পার নাঃ তদনৃযায়ী আঁকার সরঞ্জাম এল, এবং একেবারে নিরধাবরত 
সময়ে তান হাঁজর হলেন। খুবই বিনত কুণ্ঠিতভাবে তান একাঁট মস্ত আপেল আমার 
হাতে 'দয়ে নত হয়ে সসম্দ্রমে নমস্কার করর্লেন। এই ফল দেওয়ার তাৎপর্য কী, আম 
শজজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ণশক্ষা যাতে ফলপ্রদ হয় তার প্রণামী।' দারুণ ছার হয়ে 
দাঁড়য়োছিলেন। শুধু একবার 'কছ বললেই চলে যেত। অসাধারণ তাঁর স্মরণশাস্ত ও 
মনঃসংযে'গের ক্ষমতা- নবাশিক্ষার্থর পক্ষে তাঁর ড্রইং অদ্ভূতভাবে বাদ্ধযান্ত ও 'নিখ*ত। 
চতুর্থ পাঠ নেবার কালেই তান পোরট্েট আঁকার ক্ষমতা অজন করে ফেলেছেন বলে অনুভব 
করলেন। সূতরাং...তুরীয়ানন্দ মডেল হয়ে বসলেন- ব্রোঞ্জমৃর্তির মতো--তাঁর ছবিও আঁকা 
ছল উৎকৃষ্টভাবে। মিঃ লেগেটের পাঠগৃহই স্টুডিও হয়ে দাঁড়াল।...পরবতাঁ, বংসরগ্যালতে 
এ ঘরে অনেক বৃহৎ মানৃষ আসবেন, আসবেনই, কিন্ত সেই শিশুর মতো মান্যাঁটকে 
খানে পাওয়া যাবে না-ক্লেয়ন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে কাজ করছেন, তাতে এমন মন-প্রাণ ঢেলে 
দিয়েছেন মনে হয়, বাঁঝ এ তাঁর বাত্ত। ছাব আঁকা থেকে তান কত না আনন্দ পেয়েছেন, 
শিখতে পেরে তাঁর কী না গভীর উল্লাস-আর সে সকলের জন্য আমাকে ধন্যবাদের পর 
ধন্যবাদ ।” 

' ধ্শজ্পসাঁন্টর আনন্দে মগ্ন থাকার মতো যথেম্ট অবসর স্বামণীজশী তাঁর জীবনে খণজে 
পানান, যাঁদও রামকৃষ্ণ সংঘের প্রয়োজনে এক্ষেত্রে কিছু সক্রিয় তাঁকে হতে হয়েছিলই। 
১৮১৫ শ্রীস্টাব্দে ব্রহ্ষবাদন বেরুলে তার শ্রীহশীন প্রচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁন আপাত্ত করেছিলেন। 
ফলে একই গোমষ্ঠাঁ অতঃপর মাদ্রাজ থেকেই প্রবূদ্ধ ভাবত বার ক'রে পাকার প্রচ্ছদে চিন্ন- 
শিজ্পের পরাকান্ঠা ঘটালেন। প্রচ্ছদে দেখা গেল আঁত্কত আছে, শোপেনহাওয়ারের উর 
অনসরণে : এক শৈ্বৈতাগ্গ-দম্পাতি ভারতের অরণ্যভ্মে ঘ্‌রতে-ঘুরতে, প্রাণদায়নশ 
নদশতটে, বৃদ্ধ বটব্7ক্ষর 'স্নশ্ধ ছায়ায় উপাঁবষ্ট খাঁষকে দেখতে পেযেছেন_তাঁর মুখ থেকে 
উৎসারত হচ্ছে প্রাচশনতর, স্নিশ্ধতর, প্রাণরসপূর্ণ দর্শনধারা-সাহেব-মেম তাতে একেবারে 
বিমোহিত। এহেন বিরাট বিষয় নিয়ে আঁকা একটি জাঁটিল ছাঁব পাঁববেশন করতে পেরে 
দ্বামশীজীীর মাদ্রাজী ভন্তগণ বিশেষ পূলাঁকত হযোছলেন-কম পলাকত হনাঁন শাক্ষত 
ভারতীয়গণ, কারণ ভারতীয় চিনাঁশজ্পের তৎকালীন মান অনূযায়ী ছাবাঁট দর্শনীয় ছিল। 


. ৩ মড স্টাম তাঁর বিবেকানন্দ-স্মৃতিকথায় বলেছেন : 

“কী কথা! কা বণ! অগ্নিশিখার মাতা রেশমী পোশাকে আবৃত দেহ-_অসাধারণ মাহমারু 
আকার -_মন-প্রাণ-হৃদয়-কজ্পনাকে একেবালর ক্শীতদাস করে রাখে । হলে আগুনের ধারে বাস আদ্ছেন-_ 
সঘন, কৃষ্ণ, গভীর আর্দ' নয়ন- প্রা কাঁবদের উপমার ভাষায় ভ্রমবরাজতুল্য-ধশরে তা সরে যদচছ্ 
একজন থেকে অনাজনের উপর 'দিয়ে। কিংবা রিজলির উদ্যানে পাচার করন্ছেন-_প্রাতাক পদপাতে 
যেন প্রতাখ্যান করছেন পৃথিবাঁকে_যে পদপাতের বর্ণনা কবেন্ছন কবিরা তাঁদের কাবয-না না, 
€-জাঁনস এ-জীবনে আর. কখনো দেখার আশা কার না।” [রেমানসেনসেস, ২য় সং]। 


৬৮ ধববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


তাই পুনার মরাঠা লিখোছল, [156 2006 788০ 15 811)056 13100015906. এ-ধরনের 
কথা অন্য পান্রকাও বলেছে।৪ কিন্তু বিদেশে বসে সেই ছবি দেখে স্বামীজীর লজ্জার সীমা 
রইল না। ১৪ জুলাই, ১৮৯৬, ডাঃ ননজনণ্ডা রাওকে তানি এ-সম্বন্ধে লিখে পাঠালেন : 
«একটা বিষয়ে মন্তব্য করতেই হচ্ছে- প্রচ্ছদটা একবারে বর্বর, বীভৎস, কদর্য। সম্ভব হয় 
তো বদলে ফেলুন। ওটাকে সহজ করুন-_ওতে প্রতীক-ভাব 'দিন। মানুষের চেহারা একদম 
নয়। বটবৃক্ষ জাগরণের চিহ নয়, পাহাড়ও তা নয়, খাঁষও নয়, ইউরোপায় দম্পাতিও নয়। 
পদ্ম জাগরণের অনাতম প্রতশক। চারুশজ্পে আমরা দুঃখজনকভাবে পেছিয়ে আছি, বিশেষতঃ 
িন্রীশল্পে। ধরুন, বনে বসন্ত জাগছে, এমন ভাবের একটা ছাব আঁকালেন, তাতে দেখা গেল, 
মুকুল, কিশলয় উদ্‌গত হয়েছে। এটা তো একটা ভাব, এরকম কতশত ভাব আছে- কলমে 
ফুটিয়ে তৃলুন। লঙম্যান গ্রীন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত রাজযোগ বইয়ের জন্য আম যে 
প্রতীক তৈরী করোছ তা আপাঁন দেখে নেবেন।” একই প্রসঙ্গে তান পরেও মন্তব্য 
করেছেন।৫ 

্বামীজাঁর কড়া সমালোচনা থেকে তাঁর ভন্তগণ অবিলম্বে কতখানি শিল্প বার 
বলা শন্ত, কিন্তু খুবই মনঃক্ষুগ্র হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। স্বামশীজী তাঁদের সান্ত্বনা 'দয়ে- 
ছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁদের শিল্পবাদ্ধতে আস্থা রাখতে না পেরে খে পাঠ্ঠির়ে- 
ছিলেন, আলাসি্গাকে, ১৮৯৬-এর এক চিঠিতে)- ব্র্গবাদিন ও প্রবৃদ্ধ ভারতের জন্য 
লোহার ব্লক-সমেত নক্সা তান পাশ্চাত্তদেশ থেকে পাঠিয়ে দেবেন। 

স্বামীজী ব্ক্গবাদন ও প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য এ জিনিসগুলি পাঠিয়েছিলেন কি-না 
জানি না, সম্ভবতঃ সময়ের অভাবে তা করে উঠতে পারেনানি, িল্তু তাঁর চিঠি থেকে এই 
দরকারী খবরাট পাই-তিনি নিজ গ্রন্থের জন্য একট প্রতীক' স্বয়ং প্রস্তুত করেছিলেন, 
যা ভারতীয় প্রতীকী 1শল্প সম্বন্ধে তাঁর আঁভজ্ঞতা এবং নেই আঁভজ্ঞতাকে কার্যকর করার 
ইচ্ছা ও ক্ষমতাকে দেখিয়ে দেয়। এই ক্ষমতার অন্যতর উৎকৃষ্ট প্রকাশের সঙ্গে ভারতবর্ষ ও 
পৃথিবীর অনেক মানুষ পাঁরাচিত_ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক তাঁরই 'নর্মাণ। এই নক্সার ভাব 
ও তাৎপর্য স্বামীআনী একাধিকবার ব্যাখ্যা করেছেন।৬ 


৪ িদাম্বরম থেকে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবিদ্যা” পন্লিকার ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬, সংখ্যায় লেখা হয় : 


“7705 05917 01 1106 0097 15 011011091 2110 161015591105 (119 1701০601901 1179 ৬/1)106 
00917 2170 1013 [917 15055112110 11000 016 11010191 ড/0005, 20 (17619, 00171178 8.07038 
006 71100 5856 01006] 1115 11021 0275210 1166১ 65 006 5106 01 096 00০01 16165111115 
50:5810, 1589.01863 (006 17005 0101010170 1101109010179 00 1013 2116171156  ৫150101৩5.” 

নবপর্ষায়ে প্রবুদ্ধ ভারত পর্বের প্রচ্ছদ-চিন্রট স্বতঃই বাদ 'দয়েছিল। সেটি সতীশচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায়ের 'লাইট অব 'দ ইস্ট' পন্নিকা মোটেই পছন্দ করোনি, কারণ পূর্বের প্রচ্ছদগত বন্তব্যই 'ছিল 
গঈতাঁশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মনোমত ব্যাপার। তাই এই পীান্রকা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮, সংখ্যার নব- 


পর্যায়ের প্রবৃদ্ধ ভারত সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখে : 
+[1)5 851-00 0069 1101 21092110006 ৮1191 1 57070101120 06017) 8110 15 1009৩ 


72 075 10082179661 ড/111 17161701171 06901 1171 176 01016 1597159. 

৫& ডাঃ ননজন্পডা রাওকে স্বামীজী ২৬ অগস্ট, ১৮৯৬, লেখেন : প্প্রবৃদ্ধ ভারতের প্রচ্ছদ- 
চিনের বিষয়ে আমার আপাত্ত কেবল তার রু্চহশন চটকদারির বিব্ম্ধে নয়-অকারণ একগাদা 
মার্ত-সমাবেশের বিরৃষ্ধেও। নক্সা হওয়া উঁচত সহজ, স্বজ্পাঁঙ্কত এবং প্রতশীক-ধ্চাহত। লশ্ডনে 
আমি প্রবৃদ্ধ ভারতের জন্য একট নক্সা তৈরণ করে তোমাকে পাঠাবার চেষ্টা করব।” 

৬ শিল্প রণদাপ্রসাদ দাশগৃপ্তের সঙ্গে মিশনের সশলমোহর নিয়ে স্বামীজশীর কথাবাতার 
রত (হেন অর রতি সি জিব ১৯০১ শ্রীস্টাব্দের কোনো সময়ে, 
এঁ"আলোচনা হয়। তার আগে, ২৪ জুলাই ১৯০০, তারিখে স্বামশীজশ নিউইয়র্ক থেকে 'িস 


স্বামী বিবেকানন্দের 'শ্জ্পচিন্তা ৬৯ 


চিন্রাশজ্প অপেক্ষা স্থাপত্য বা ভাস্কর্য সম্বন্ধে স্বামশীক্শর আগ্রহ কম ছিল না, বরং 
মনে হয়, আপোঁক্ষকভাবে, কিছ বৌশই ছিল। ভারতবর্ষে তখন চিন্রশিষ্গ অপেক্ষা স্থাপত্য 
ভাম্কর্ষের নমূনা বোশ প্রাপ্তব্য ছিল। স্বামীজনী, আমরা দৌঁখ, স্থাপতাশজ্পের ক্ষেত্র 
একালের ভারতের স্বোত্রম এক সাঁঘ্টর আঁদ কল্পনাকার-যা তাঁর দেহান্তের পরে রূপাঁয়িত 
হয়। বেলড়ের শ্রীরামকৃফ্ণ-মান্দর নিঃসংশয়ে আধূনিক ভারতবর্ষে গঠনমাহমার দিক দিয়ে 
অন্যতম শ্রষ্ঠ ্রেন্ঠতম?) সাঁন্ট। মান্দরটির ছন্দ এবং সামঞ্জস্য অনবদ্য । শ্রীরামকৃফ- 
মন্দিরের পাঁরকজ্পনায় স্বামীজী সর্বদা আনন্দলাভ করতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রে্ণ 
সথাপত্যরশীতির মিশ্রণ ভাবে এই মান্দরে ঘটবে, তা তান বহুভাবে বলেছেন. ,এবং স্থাপতা- 
বিদ্যায় পারদশর্শ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের দ্বারা এই মান্দিরের নক্সা তৈরণ কাঁরয়োছিলেন। তাঁর 
বিশাল কতপনার প্রকাশ এ নক্সায় করা যায়ান, কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে যে অর্থ- 
সঙ্গাতর প্রয়োজন তাও তাঁদের ছিলনা; পরবর্তীকালে বিজ্ঞানানন্দের নক্সাকেও নানা কারণে 
পুরোপ্র অনুসরণ করা সম্ভব হয়াঁন। ধ্খানে কেবল এইটুকু স্মরণ কারয়ে। দেব, যাঁদ 
কেউ স্বামীজীর কল্পনাকে বড়-বেশি কল্পনা মনে করেন, তিনি আধ্াানক রূপকল্পনামস়্ 
পাশ্চাত্য স্থাপত্যের নিদর্শন পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবেন-স্বামশীজশীর কল্পনা সত্যই 
“অসম্ভব কল্পনা" ছিল না। এখানে অপূর্ব ভাবময় প্রাচীন বা মধ্যযুগণীয় ভারতীয় স্থাপত্য- 
কীর্তগ্ীলর কথা নাই-বা তুললাম । আঁধকন্তু বলা যায়, রামকৃষ্*-মান্দির কল্পনা করার সময়ে 
্বামীজী কেবল ভারতীয় আদর্শের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন না। রণদাপ্রসাদকে শ্রীরামকুষণ- 
মান্দরের নক্সা দেখাবার পরে বলোছলেন, “এই ভাবী মঠ-মাঁন্দরাঁটর 'নর্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত; 
যাবতীয় শি্পকলার একন্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আমার আছে। পাঁথবী ঘুরে গহশিজ্প 
সম্বন্ধে যতসব আইডিয়া নিয়ে এসোছি, তার সবগীলই এই মান্দিরানির্মীণে 'বিকাশ করবার 


ম্যাকলাউডকে লেখা এক চিঠিতে এ প্রতীকটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। মনে হয়, এ সময়েই স্বামশজণ 
প্রত্কটি তৈরী করে প্রথম মীদ্রত আকারে ব্যবহার করেন; এবং তার ব্লক 'ির্মত হয়েছিল 
নিউইয়কেই। [মিস ম্যাকলাউডকে লেখা পন্লের প্রাতিলাপ চতুর্থ খন্ডে ছাপা হয়েছে।] 

যাইহোক শরচ্চন্দ্র চক্রবতাঁর রচনায় প্রতীক প্রসঙ্গ এই : “ক্বামজী রামকৃষ্ণ মিশনের সীল- 
মোহরের জন্য বিকাঁশত কমলদলযূত্ত হৃদমধ্যে হংসাঁবরাজিত সর্পযুন্ত যে-ক্ষুদ্র ছাবাঁট করাইয়াছিলেন, 
তাহা আনাইয়া রণদাবাবুকে দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে বলিলেন। রণদাবাবু 
প্রথমে উহার মম্রহণে অসমর্থ হইয়া স্বামশজীকেই উহার অর্থ জিজ্ঞাসা কারিলেন। স্বামীজাী 
বুঝাইয়া দিলেন : চিন্রস্থ তরঙ্গায়িত সাললরাশি-কর্মের; কমলগীল ভান্তর; এবং উদীযমান সূর্যট 
_ন্ধ্রানের প্রকাশক। শিন্রগত সর্বপারবেন্টনট-যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডাঁলনীশান্তর পাঁরচায়ক; আর 
চন্রমধ্যস্থ হংস-প্রাতকাতিটির অর্থ-পরমাতা। অতএব কর্ম, ভীন্ত ও জ্ঞান_যোগের সাঁহত সাম্মালত 
হইলেই পরমাতয়ার সন্দর্শন লাভ হয়-চিন্রের ইহাই অর্থ। [১-১৯০]। 

স্বামশীজী তখন বলেননি কিন্তু আমরা সহজেই বুঝতে পারি-এ প্রতীকটি 'বিবেকানন্দ-কৃত 
রামকৃষ্ণ-প্রতপক ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জণবনে জ্ঞান, ভান্তী, কর্ম ও যোগের সমস্ফৃতিরি 
কথা স্বামজশ বারবার বলেছেন। (“অদ্বয়তত্সমাহতচিত্তং, প্রোজ্জবলভান্তপটাবৃতবৃত্তং, কর্মকলে- 
বরমদ্ভূতচেষ্টং।” যান “নরঞ্জন,” তথাঁপ “নরর্পধর”-পীনগৃশিত তথাপি এগপময়।” তিনি 
“জাাম্ভত-যুগ-ঈশ্বর, জগদীশবর, যোগসহায়।” স্বামীজণী এ প্রতীকের কেন্দ্রে একেবারে হংস'কে 
বসিয়েছেন_এবং তা ধবনিসাম্যে, বস্তু ও ভাবসত্যে 'পরমহংস' ছাড়া কিছ নয়। অর্থা এক কথায় 
রামকৃষ্ণ দিশনের প্রতীক হল স্বামীজনর রামকৃফ-দর্শনের চিত্র-সত্র। 

ষাইহোক, আমরা দোঁখি, রণদাপ্রসাদ স্বামীজশর পূবোস্ত ব্যাখ্যা শুনে চমংকৃত হয়ে বলোছিলেন 
-“আপনার নিকটে কিছুকাল 'শজ্পকলাবিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তাবক উল্লাত হতে পারত ।* 


এঁকালে ভারতীয় শি্পশ ও শিল্পশিক্ষকেরা কতদূর অজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং ধরে নিতে হবে, 
হ্যাভেলের বিরদ্ধে রণদাপ্রসাদের পূর্বকাঁথত বিদ্রোহের যথেষ্ট যান্তসঞ্গগত কারণ ছিল না। 


০ বিবেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


চেষ্টা করব।” কিভাবে “বহুসংখ্যক জাঁড়ত স্তম্ভের উপর” স্থাপিত প্রকান্ড নাটমান্দরাটি 
নামত হবে, যার “দেওয়ালে শত সহম্্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে,” কিভাবে “মন্দিরের 
মধ্যে একাঁট রাজহংসের উপরে ঠাকুরের মৃর্তি” রাখা হবে (এখানে পুনশ্চ রামকৃষ্-মিশনের 
প্রতীক-চন্র স্মরণ করা যাক), এবং প্রবেশদ্বারের কাছে ?সংহ ও মেষের সহাবস্থানের মধ্য 
[দিয়ে মহাশন্তি ও মহানম্রতার মিলন দেখানো হবে__তা স্বামীজী ব্যাখ্যা করে বলোছলেন। 
মন্দিরের বাঁহরবয়ব সম্বন্ধেই তিনি তাঁর দুঃসাহস কল্পনায় সবচেয়ে আনন্দবোধ করেছিলেন : 
শ্রারামকৃফ-মাঁন্দর ও নাটমান্দরাটি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যে, দূর থেকে দেখলে গঠিক 
গুঁকার বলে মনে ।” [আবার স্মরণ করা যাক_িশন-প্রতীকের যোগ-সর্প বেম্টনকে। কুণ্ডালনন 
সর্প দিয়েই গুকার-চিত্র আঁকা হয়। যে-মান্দরের পরমাতমা হলেন পরমহংস, সেই মান্দিরের 
বাইরের আকার গুকার।]৭ 


॥ ৩ ॥ ভারত ও পাঁথবীর শিল্প-নমূনার সঙ্গে স্বামশীজণীর প্রত্যক্ষ পারচর 


(ক) 


ভারত-শিল্প সম্বন্ধে স্বামশীজশীর আভজ্ঞতা : যে-গবেষণাটি স্থগিত আছে তা সেরে 
নেওয়া যাক। ভারত ও পৃথিবীর [শজ্পসূস্টির সঙ্গে স্বামীজণ সাক্ষাংভাবে কতখানি পাঁরচিত 
ছিলেন ঃ আগ্রম িদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া যায়-তাঁন সম্ভবতঃ তাঁর কালের পবখ্যাত” 
ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাঁধক পাঁরমাণে ভারত ও পাঁথবীর শিল্পস্'ন্ট স্বচক্ষে দেখেছেন ।৮ 
কোন্‌ সংবাদের উপর নির্ভর করে এই দাঁব আমরা করাছি 2 





৭ 'শিল্প-বিষয়ে নানাপ্রকার কল্পনায় স্বামীজণী ভরপুব থাকতেন। তাঁর বিশ্ব'স ছিল, “ঠাকুর 
এসেছিলেন, দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবে ভেতরেই প্রাণসণ্টার করতে।” শিপ একটি প্রধান, 
বিদ্যা । স্নামশজী চাইতেন, শ্রীরামকু্-মঠকে কেন্দ্র কবে ভারতশিল্পের জ'গরণ ঘণ্ক। ১৩ মা 
১৯১২৯, বেলড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভীন্তি স্থাঁপত হয়। সেই উপলক্ষে লিখিত একটি চিঠিতে 
দ্বামশী অখণ্ডানন্দ শ্রশরামকৃষ-মান্দিব সম্বন্ধে স্বামীজীর ভাববল্পনার কিছু বিবরণ 'দয়েছিলেন। 
মঠ তখনও বেলুড়ে নীলাম্বরবাবূর বাগানবাঁড়তে। [বর্তমান মঠের পূর্ব দিকে]। এখনকার মনঠর 
জাম অল্প কিছুদিন আগে কেনা হয়েছে, স্বামঈজীর আদেশে বিত্্ানানন্দ-স্বামশ এ জিতে 
প্রন্তাঁবত মন্দিরের নক্সা প্রস্তুত করেন অনেকদিনের চেষ্টায়। এ নক্সা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হয়। 
এমনি এক সময়ে স্বামীজশী সদ্য-কেনা মঠের জমিতে অখণ্ডানন্দের সঙ্গে পায়চার করাছলেন। 
অখণ্ডানন্দ লিখেছেন * “আমি তাঁহার কাছে ভাবী মঠের নক্সার কথা পাঁড়লাম। তাহা শুনিয়া 
স্বামীজী ..কোথায় তাঁহার সেই অধণচন্দ্রাকার মঠ-মাঁন্দির প্রাতীষ্চত হইবে, এবং মান্দরের মধ্যে ঘরের 
দেওয়ালের গায়ে বড়-বড় কুলদঙ্গতে যেরূপে যত দেবদেবধ ও পৃথিবীর যাবতীয় মহাপূরুষ ও 
মহাজনগণের বিগ্রহ স্থাঁপত হইবে, এবং যের্পে মান্দিরের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদীর উপরে 
হগর'-চাঁন-পান্না-খঁচিত দাসমুক্জবল একাঁট গঁকার থাঁকবে- তাহাই তান আমাকে ভালো কাঁরয়া 
বুঝাইয়াছিলেন।” ৃ 
হখরা-চান-পান্নার কথা শুনে গরীবের বন্ধু অখণ্ডানল্দ আপাতত করোছলেন। গরীবের আরও 

বড় বন্ধু +ববেকানন্দ ব্যাপারাটর অন্য রূপ উন্মোচন করেন। স্বামীজীর কজ্পনায় এই গান্দির ভারত- 

বর্ষে শিল্পের নবজন্মের গভগিহ।-উত্তরে তিনি [স্বামীজী] সেইসময়ে যে-পাশ্ডিত্পূর্ণ কথায় 
এই নবযূগের ক্লমাভিব্যান্তর অবতারণা কারিয়াছলেন, তাহার মধ্যে একাঁট কথাই আমার বেশ মনে 

আছে। প্রথমেই বাঁললেন, 'এই রেনেসাঁসের একটা বোঁশল্ট্য আছে । অতশতকালে যেমন পাঁথবদর 

সকল দেশের সকল জাতর অভ্যুদয়ের সঙ্গে আর্টের 'বকাশ হয়েছিল, তেমন এই নবষূগেরও 

উপযোগী শিল্প প্রভৃতি সভ্যতার সকল অঙ্গেরই বিকাশ অবশ্যম্ভাবণ”1” [উদ্বোধন, জোন্ঠ, ১৩৩৬] 

৮ সমকালে যথেষ্ট পারমাণে ইউরোপশয় শিল্প-নদর্শন দেখেছেন-_শশিকুমার হেশ। তাঁর 
'আগে রোহণশীকুমার নাগও ইউরোপে গিয়েছিলেন শিজ্পাঁশক্ষা করতে- সেখানে অকালে মারা যান। 


স্বামশ বিবেকানন্দের শিল্পাঁচন্তা ৭১ 


প্রথমেই স্মরণ কাঁরয়ে দেব, পাঁরব্রাজক সন্ন্যাসী হিসাবে 'বিবেকানন্দ বছরের পর বছর 
পায়ে হেটে ভারতবর্ষ দেখেছেন । স্বামীজীর দুই বিশাল চোখ ছিল (এবং তৃতীয় নয়ন) 
-তাদের যখন ধ্যানে ঢেকে না রাখতেন, তখন তারা ভারতবর্ষের প্রাকীতিক সৌন্দর্যের সঙ্ডে 
সুন্দর শল্পকীর্তগীলকেও দেখত-দেখতই-কারণ তাঁর মতে, আর্ট ধর্মের অঙ্গ । ভারত- 
1শজ্পকে স্বামীজঈ কেবল অতাঁত নিদর্শনের মধো দেখেনান- লোকজশবনের মধ্যে অব্যাহত 
ধারায় প্রবহমান তার রূপকেও তান স'নন্দে দেখেছেন। 

ভারতাঁশল্পের কোনৃ-কোন্‌ নিদশশনের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন, এখন ত। 
ঠিকভাবে বলা শন্ত। এক্ষেত্রে একট উল্লেখযোগ্য অভাবের কথা বলতে পাঁর-তিনি ডীঁড়ষ্য। 
যান নি, যে-ভ্খণ্ড হিন্দুস্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নমৃনায় পূর্ণ। ডীড়ষ্যার প্রত্বকীর্তি নিয়ে 
আলোচনা পূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোরয়োছল ভারত সরকারের 
আনূকূলো ডাঃ রাজেন্দ্লাল মিত্রের "দ আযান্টিকুইটিস অব ডীঁড়ষ্যা”_ একশো বছর পরেও 
সে গ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টে মু্রুত ছাবগাঁল দেখে চমকে যেতে হয়। ধরে নতে পার, স্বামীজী 
মিউাজয়ামে গিয়ে উীঁড়ব্যার শিল্পানদর্শন দেখোছলেন, এবং আমরা জান, তিনি রাজেন্দ্রলাল 
প্রমুখের এইজাতায় রচনার সঙ্গে সপাঁরিচিত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য-ভাস্কযের 
সঙ্গে তাঁর সান্গনং ও সাগ্তহ পত্রিচয় 'ছিল। উত্তর ও পাঁশ্চম ভারতের হিন্দ ও মুঘল স্থাপত্য 
কীর্তির প্রভূত প্রশাষ্ত তান করেছেন, যথা, আলোয়ারের বা "দল্লশ ও আগ্রার স্থাপত্যের ॥ 
না, মুল স্থাপত্যের প্রশংসা করেছেন বললে যথেন্ট বলা হয় না-কাতঃ তিনি তাদের 
বন্দনা করেছেন। 

চন্রাশল্পের ক্ষেত্রে, রাজপূত 'িন্রকলার সঙ্গে তাঁর পাঁরিচয় ছিল, এবং সমসামায়ঝ 
রাববর্মর ছবি তিনি মনোষেগের সঙ্গে দেখেছেন । 

চারুকলার বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে স্বামশজীর সুগভীর আকর্ষণের একাঁট চমৎকার ক'হনণ 
আছে। পাঁররাজক সন্ন্যাসীর্পে তিনি মহীশুরে উপাস্থত হলে, তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পরে 
মহারাজা বিশেষ আকৃষ্ট হন, এবং জনৈক রাজকমণচারণকে দিয়ে স্বামীজশীকে বাজারে পাঠিয়ে 
দেনযাতে করে তিনি তাঁর পছন্দসই জিনিস কিনে নিতে পারেন । মহাীশূরের বহু দোকানে 
দ্বামীজী উৎসাহের সঙ্গে ঘূরোছিলেন, কিন্ত কেনার বেলায় চার পয়সা দামের একটি চুরটের 
বোশ কিছু কেনেন নি। সঙ্গের রাজকরচারী এতে খুবই ক্ষুপ্ন হন-তাঁর কমিশন মারা 
গিয়েছিল বলে। অ:সল ব্যাপার ছিল- স্বামী কিছু কেনার জন্য দোকানে-দোকানে ঘোরেন 
নি-তিনি মহীশুরের উৎকৃষ্ট লোকশিল্পের নমুনাগ্‌লি দেখতে চাইছিলেন ।৯ 

স্বামীজশীর পার্্ববতা মান্ষেরা আঁধকাংশক্ষেতেই কলাঁশজপ সম্বন্ধে উংনৃক ছিলেন 
না, অন্ততঃ তরি ভারতীয় সঙ্গ বা ভন্তগণের সম্বন্ধে একথা সত্য। সভনাং তাঁরা যেসব 
স্মৃতিকথা বা বিবরণ রেখে গেছেন তাদের মধ্যে স্বামীজশীব জীবনের এই 'দিকাঁট অবন্ত্রাত। 
তাহলেও, সকল ওঁদাসীন্যের আবরণ ঠেলে, িছু-কিছ বাক্ষপ্ত সংবাদ বেরিয়ে এসেছে। 
১৮১৭-৯৮ সালে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তুতাবলগর সংকলনগ্রন্থ “ভারতে বিবেকানন্দ"-এর 
মধ্যে পাই--ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে দ্বামশীজন প্রথমে সিংহলে উপাস্থিত হয়ে, তার অভান্তরে 
নানা স্থান পারদর্শন করেন। সেইকালে সেইসব জায়গায় প্রত্নকণীর্তির নানা নিদর্শন দেখেন, 
বিশেষতঃ অনুরাধাপুরে। “অন:রাধাপূর এক আঁতি প্রান শহর। এখানে অনেক প্রাচীন 
ধবংসাবশেষ বর্তমান। সেইসকল দেখিয়া মনে হয়, এক সময়ে প্রায় দুই সহম্ত্র বর্ষ পূর্বে 


১৮৪২ সালে ইউরোপ ভ্রমণকালে দ্বারকানাথ ঠাকুর সেখানকার অনেক শিল্পানদর্শন দেখেছেন। 
এ বিষয়ে উল্লেখ আছে 'কিশোরণচাঁদ মিত্রের '্বারকানাথ ঠকুর' গ্রন্থে । [অন্বাদ ও সম্পাদনা, ডঃ 
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত] 


৭২ বিবেকানন্দ ও সমকালণন ভারতবর্ষ 


ইহা পৃথিবীর এক বৃহত্তম শহর ছিল। এখানে বৌদ্ধগণের অনেক প্রাচশন কণীর্ত এখনো 
বর্তমান আছে। যথা- বৃদ্ধগয়ার মহাবোধি বৃক্ষের একটি শাখা হইতে উৎপন্ন এক প্রাচীন 
অশ্বথ বৃক্ষ; সেই সপ্রাচীন যুগের স্থাপত্যবিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন এক প্রাচীন সরোবর ; 
গাগোবা" নামে বিখ্যাত প্রাচীন স্তৃপসমূহ।” [ভারতে বিবেকানন্দ, ১৩শ সং, ২৭]। 

ভারতের মূল ভ্‌খণ্ডে এসে স্বামীজী তরি পূর্বে-দেখা মান্দরাঁদ পুনশ্চ নতুন আগ্রহে 
দেখেছিলেন।--“রামেশবর] মান্দরে উপাঁস্থত হইবার পর স্বামীজী ও তাঁহার 1শষ্যবর্গকে 
মাদ্দরের মাণমাণিক্য হীরা জহরত প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। স্বামজী সমস্ত মন্দিরা 
বেড়াইয়া দোঁখতে লাগলেন। তাঁহাকে মান্দরের অদ্ভূত কারুকার্ধসকল প্রদার্শত হইতে 
লাগিল। সহম্ত্র স্তম্ভোপাঁর স্থাপিত চাঁদনাঁটও স্বামণজাী দৌখলেন।” [এ, ৬৫]। “মাদুরায় 
অবাস্থাতকালে স্বামীজী একাদন তথাকার সুবিখ্যাত মান্দর দর্শন কাঁরতে গিয়াছলেন। 
এ মান্দির ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট মান্দরসমূহের অন্যতম |” [&, ১২০]। 

১৮৯৭-এর শেষভাগে স্বামীজী উত্তরভারত সফর করেন। নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে 
তান লাহোর 'মউজিয়ম দেখেন, যার সমদূরপ্রসারণী ফল হয় (কী, তা পরে লক্ষ্য করব)-- 
অথচ তার বিষয়ে সামান্য উল্লেখের বোশ পাই না।_-“ক্বামীজ” সাঁঙ্গগণসহ লাহোরের 
1মউজিয়ম বেড়াইয়া গেলেন।” 

স্বামীজীর পঞ্জাব ও কাশ্মীর অবস্থানকালের অন্যতম সঙ্গ, আর্যসমাজের ভ্‌তর্পর্ব 
প্রচারক স্বামী অচ্যুতানন্দ, সংঁক্ষপ্ত ডায়েরী রেখোছিলেন, যার িয়দংশ মাত্র “ভারতে 
বিবেকানন্দ”-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখি, ১০ সেপ্টেম্বর শ্রীনগরে এক সম্ভ্রান্ত 
ব্যক্ত স্বামীজকে সন্ধ্যায় নিমল্ঘণ করে, “ছার ও পুস্তক” দেখিয়েছিলেন। তারপর : “২২ 
সেপ্টেম্বর-নৌকাযোগে অনন্তনাগ গমন। 'িজবেরার মান্দর দেখা । অনন্তনাগ দর্শন। ২৩ 
সেপ্টেম্বর_অনন্তনাগে ভোজনাঁদ সমাপন কাঁরয়া পদরুজে মার্তন্ডে গমন। ২৪ সেপ্টেম্বর 
-মার্তপ্ড ধর্মশালা...হইতে অক্ষয়বল (আচ্ছাবল) যাল্া। রাস্তায় লোকেরা একা মান্দরকে 
পাণ্ডবের মন্দির বলিয়া দেখাইল। মান্দির দেখিয়া স্বামধজী বাঁললেন, ২০০০ বংসরেরও 
পূর্বে ইহা নার্মত। এমন উত্তম মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মাঁন্দর পর্যন্ত হাীটয়া 
আসিয়া স্বামীজণ ঘোড়ায় চাঁড়লেন। এখানে নানাবিধ চর্চা হইল।” [এঁ, ৪৪৯]। 

এই পর্যায়ে স্বামীজশী দিল্লীতে শিষ্পকপীর্তগীল পুনশ্চ দেখোছলেন। সে সম্বন্ধে 
উৎসাহিতভাবে “ভারতে বিবেকানন্দ” গ্রন্থে তিনাঁট পূর্ণ বাক্য বায় করা হয়েছে, যা অতাঁস্তির 
নৈরাশ্য ছাড়া আর কিছু দেয় না।__“দল্লশীর কেল্লা, ক্রতুবামিনার, প্রাচখন দদিল্লশ প্রভৃতি 
ম;দয় দষ্টব্য বিষয় দর্শন করা হইল । স্বামগজশী সাঁঙ্গগণকে এইসকল ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া 
কত প্রাচীন শিল্পের কথা, কত হীতহাসের কথা বাঁলয়া যাইতে লাগিলেন। সেইসকল কথার 
কিযদংশও রক্ষা কারিতে পাঁরিলে এক-একখানি স;বৃহত গ্রল্থ হইতে পারিত।” [ধী, ৬০০] 

তা যে সত্যই পারত, ঠিক পরবৎসর স্বামশীজণীর সঙ্গে উত্তরভারত ভ্রমণের কালে 'লাখিত 
নিবোঁদতার ডায়োরর বিবরণ থেকে কটা বুঝতে পাঁর। ভারতায় প্রত্নতত্রে দণক্ষা নিবোঁদতা 
চ্বামীজীর কাছ থেকেই পেয়োছলেন, তা তাঁর স্বীকারোন্ত থেকেই দেখা যার। এখানে 
স্মতব্য, ভারতীয় প্রত্নকীর্তর আলোচনার সময়ের িবোদতা আত্গিক-িচারের সঙ্গে সমগ্র 
সাম্টতে ওতপ্রোত ভাবসত্যকে যেভাবে উন্মোচন করেছেন, তা বহুলাংশে এখনো অনাতিক্রাল্ত। 

১৮৯৮ সালে নিবেদিতাদিকে সঞ্গে নিয়ে স্বামীজা যখন উত্তরভারত ও কাশ্মীর প্রভৃতি 
স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন, তখন তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ করে হিবোঁদতাকে ভারতবর্ষ 
দৈখানো, তাঁকে প্রস্তৃত করে তোলা, যাতে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির যোগ্য ব্যাখাতা হতে 
পারেন। নিবেদিতা তা হবেন-স্বামীজশ ধরেই নিয়েছিলেন। পরবতাঁকালে নিবেদিতার 
মহাঁয়মী কীর্তর দিকে তাকিয়ে রামকৃফ মিশন-প্রকাশিত বিবেকানন্দ-জখবনশীতে বলা হয়েছে 


স্যামশ বিবেকানন্দের শিজ্পাঁচন্তা ৭৩ 


_এই পর্বে 'নিবোদতার গঠন ভিন্ন স্বামীজশ যাঁদ আর 'িছু নাও করতেন তবু বলা যেত 
না, অকৃতার্থ হয়েছে তাঁর কাজ। 

নিবেদিতা তাঁর “দ মাস্টার” গ্রন্থে, স্বামীজণী কিভাবে তাঁদের ভারতীয় 'শি্পকণীর্ত ও 
অন্যান্য সাংস্কৃতিক নিদর্শন বুঝিয়েছিলেন, তার কিছু বিবরণ 'দয়েছেন। পাটলণপুত্র বা 
পাটনা থেকে স্বামীজীর শিক্ষাদান শুরু হয়। “জগতের দর্শনীয় স্থানগৃলির অনাতম" 
কাশঈীর গঙ্গার ঘাটের “সাগ্রহ প্রশংসা” স্বামশজণী যথেষ্ট করোছিলেন; এবং "লখনৌ-এ যেসব 
িজপদ্রব্য ও বিলাস-উপকরণ প্রস্তুত হয়, তাদের নাম ও গুণবর্ণনা” তাঁর মূখে নিবোঁদতারা 
অনেকক্ষণ ধরে শুনোছলেন। স্বামীজীর “অসাধারণ এাতহাঁসক মূল্যবোধ” নিবোঁদতাকে 
মুগ্ধ করোছল। নিবোঁদতা এইসঙ্গে জানয়েছেন, স্বামশীজী যে, কেবল “যে-সকল মহানগরখর 
সৌন্দর্য সর্বস্বীকৃত ও ইতিহাসপ্রাসদ্ধ"--তাদের বিষয়েই বলোছিলেন তা নয়, আর্ধাবর্তের 
সৃবিস্তৃত খেত, খামার এবং গ্রামবহুল সমতল প্রদেশের দৈনান্দন জীবনের খখাটনাটি রূপ- 
সৌন্দর্যের প্রাত দৃন্ট আকর্ষণে ব্যগ্র ছিলেন এরই ফলে আমরা দেখতে পাব, নিবোঁদতা 
পরবতাঁকালে কেবল অজন্তা, ইলোরা, বিহার, বা কাশশর প্রাচীন শিজ্পসৌন্দ্যের ব্যাখ্যাতা 
হননি-_তান ভারতীয় জীবনের অব্যাহত ছন্দের মহান কাব্যদ্রম্টা হতে পেরেছিলেন-_-তাঁর 
'শদ ওয়েব অব ইশ্ডিয়ান লাইফ" এবং “স্টাডিজ ফ্রম আযান ইস্টার্ন হোম” প্রভৃতি গ্রন্থের 
মধো। 

এই পর্যায়ে উত্তরভারত পোরয়ে কাশ্মীরের পথে গিরসংকটের মধ্য 'দয়ে স্বামীজশ 
বখন সদলবলে চলোছিলেন, তখনও পাঁথমধ্যে মান্দর দেখে নিতে ভোলেন 'ন। 'নিবোঁদতা 
"্বামীজীর সাহত 'হিমালয়ে” গ্রন্থে লিখেছেন : “পরাদন (২০ জুন, ১৮৯৮) 'গাঁরসংকটের 
সবচেয়ে সুন্দর অংশটির মধ্য দিয়া চালয়া এবং গিার আকারাবশিম্ট পাহাড়গ্ীল ও একাঁট 
প্রাচীন সূর্ধমান্দরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া, আবার বারামূল্লায় পেশীছলাম ।” 

শ্রীনগরে পেশছবার পরে, স্বামশজীর মান্দরাবিষয়ক একটি বিশেষ ধারণার সমর্থক-প্রমাণ 
[নিবেদিতারা পান। সে-বিষয়ে তিনি লিখেছেন : “আর একদিন (২৯ জুন) আমরা নিজেরা 
বিনা আড়ম্বরে দুই-তিন সহম্ত্র ফুট উচ্চ একাট.ক্ষুদ্র পর্বতের শিখরদেশে খুব ভারী-ভারণ 
উপকরণে গঠিত তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান নামক একটি ক্ষুদ্র মান্দর দর্শন' করিলাম । তথায় শাল্তি 
ও সৌন্দর্য বিরাজ কাঁরতোছিল, এবং বিখ্যাত ভাসমান উদ্যানগ্ঁল নিম্নে চারপাশে বহু 
ক্রোশ ব্যাঁপয়া রাঁহয়াছে, দেখা গেল। মান্দির ও অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তির জন্য উপয্যস্ত স্থান 
নির্বাচনের মধ্যে হিন্দুদের প্রকৃতিপ্রেমের পাঁরচয় আছে-_এই কথার সমর্থনে স্বামীজ”ীর 
যাঁন্ততরকের পক্ষে বিরাট দন্টান্তের মতো ছিল এই মন্দিরটি। যেমন, লন্ডনে তিনি একবার 
বাঁলয়াছলেন- খাঁষরা নিসর্গসৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য পর্বতশীর্ষে বাস করেন। আর 
এখন তিনি একের পর এক দম্টান্তযোগে দেখাইয়া দলেন_ভারতবাসঈরা চিরকাল বিশেষ 
সোন্দর্পূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৃজামান্দর নির্মাণ করিয়া তাহাকে পবিল্রতামান্ডিত 
কারয়া তোলে । সমগ্র উপত্যকাটি যে-স্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ একটি 'গিরি- 
শশর্ষের সমাহম অবস্থানে 'নার্মত ক্ষুদ্র তখৎ-মান্দরাটি স্বামীজনর বন্তব্যের পক্ষে অন্যতঙ্গ 
সাক্ষ্যরূপে বতমান ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।” [পৃকৌস্ত গ্রন্থ] 

স্বামীজী [কিভাবে নিবেদিতাকে ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পে দীক্ষা দিয়েছিলেন, একই 
গ্রল্থ থেকে তার কিছু বিবরণ উদ্ধার করা যাক : 

*১১৯ জুলাই । প্রথম অপরাহেে আমরা ঝিলাম নদতীরে এক জহ্গলের মধ্যে বহু 
আকাঁঞ্ক্ষত পাশ্ড্রেথান (পান্দ্রে্থান বা পাণ্ডবস্থান 2) মন্দির খখাজয়া পাইলাম । ক্ষদ্দ্ 
মান্দরটি গাঢ় ফেনায় পূর্ণ একটি সরোবরের মধ্য হইতে উঠিয়াছে_ধূসর ভার চুনা-পাথরে 
নার্ঘত, ভিতরে কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রকোন্ঠ--পূর্ব পশ্চিম, উত্তর, দাক্ষণ, চারাদকে চারিটি 


৭৪ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


দ্বার। বাহির হইতে দোঁখতে, ইহা চৌতারায় বসানো চাঁরপার্শে ফোকরাবাশম্ট একটি 
মাথাকাটা পিরামিডের মতো সরু হইয়া উঠিয়াছে-মাথায় ঝোপ জল্মিয়াছে। ইহার স্থাপতা 
কৌশলে দেখা গেল-_অদ্ভূতভাবে ন্রিপত্র ও ভ্রিভূজাকার খলান পরস্পর মেলানো হইয়াছিল, 
সেইসঙ্গে যুন্ত ছিল সরল রেখাকার সরদাল (লন্টেল)। অসাধারণ দ্ুভাবে মাঁন্দরটি 
নামত, এবং 'বাভন্ন নিমণণপদ্ধাতির জনা যে-পার্থক্যটুকুর চিহ অবশ্যম্ভাবী, তা ভারী- 
ভারী কারুকার্ষের দ্বারা ঢাকা পাঁড়য়ছিল। 

“বনমধ্যে সরে'বরের ধারে পেশীছয়া দেখলাম, ক্ষুদ্র মন্দিরটির মধ্যে প্রবেশ কাঁদিয়া 
আভ্যন্তরীণ কারুকার্ধগুল পরাক্ষা করা যাইবে না (যাইবার অসুবিধার জন্য), তাহাতে 
আমরা খুনই বিষ্ণ্ন হইয়া পাঁড়ল'ম। গাইড-বইয়ে মান্দরটি 'ঘথাথই ক্লাসক্যাল, অর্থাৎ 
তাহা আকরে ও কারিগাঁরতে আদ্যন্ত গ্রীক ও রোমান বাঁলয়া উীল্লাখত হইয়াঁছল।৮ 

িবোৌদতাদের বষাদ আনন্দে রূপান্তাদত হল যখন হাঁজ অর্থাৎ মাঁঝরা একটা নৌকা 
জোগাড় করে অনেক কষ্টে তাঁদের মান্দরের মধ্যে তলে দিল । তারপর : 

“্বামশজণ ছাড়া আমাদের সকলের পক্ষে ভারতণয় প্রত্বতত্েবে এই সবে হাতেখড়ি 
নূতরাং নিজের দেখা শেষ করিয়া তিনি আমাদের [শখাইয়া দিলেন, কিভাবে ভিতর 
দোঁখতে হইবে। 

"ভিতর-ছাতের মধ্যস্থলে সমচতৃত্কোণের মধ্যে এক বৃহৎ সূযমাতীবাশম্ট চক্র বসান 
রহিয়াছে । তাহ র চারাটি কোণ পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিকে। ইহাতে ছাতাটাৰ চার 
কোণে চারিটি সমান ভ্রিভূজ রাহয়া গিয়াছে । সেগুঁল সর্পবেষ্টনাবদ্ধ নারী-পুর্ষের আহপ 
খোদ।ই করা আতি সন্দর কারুকার্ধে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে । দেওয়/লগৃলিতে যে-সকল 
খালি জয়গা পাঁড়য়া আছে, সেইসকল স্থানে একসাণর স্তূপ ছিল মনে হয়। 

“বাহিরেও খোদাইয়ের কাজ সমভাবে 'বন্যস্ত। ন্রিপত্র গখলানগীলির একাটিতে_সম্ভবতঃ 
পূর্ব দরজার উপরে যে-খিলানাঁট, তাহাতেই-বদ্ধ দাঁড়াইয়া উপদেশ দতেছেন, তাহার 
একাঁট হস্ত উদ্ধর্য উত্তোলত- এই স্যন্দর মাটি বহিয়াছে। এই থাম দুইটির িলোদেশ 
ব্যাপিয়া বর্তমান একটি ব্‌ক্ষতলে এক রমণী আসীনা_এইরপ খোঁদত আছে। মতি) 
অনেকটা মুছিয়া গিয়াছে । ইহা বুদ্ধজননশী মাযাদেবীর আর্তি আর কিছু হইতে পাতে 
না। অপর তিনাট দরজার খিলানে কোনো না ছিল না। কিন্ত পকুরপাড়ে যে-চান্ভাখাছি 
পাড়গাছিল. সেটি ইহাদেরই কোনো স্থান হইতে খাঁসয়া পাঁড়য়াছিল মনে হইল। ইহাতে 
বাজেভাবে তৈরী একটি বাজার মূর্তি আছে। স্থানীয় লোকেরা উহাকে সর্ষের মতি 
বলে। ক্ষদ্র মন্দিরাটর গাঁথুনি অনবদ্য। পম্ভবতঃ সেই কারণেই উহা এতাঁদন টাকিবা আছে। 
পাথরের চাঙড়গ্লি এমনভাবে কাটা হইয়াস্ছ যে, সেগুলি দেওয়ালের ইটের মতো না হইয়া 
দ্থপাঁতর পরিকল্পনার অংশস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এ সকল পাথরের কোণ ঘষা গিয়া 
দুইটি বা কোথাও তিনাঁট দেওয়ালের অঙ্গশভূত হইয়া গিয়াছে। এই বাযাপারাঁট' হই 
মন্দিরটি আত প্রাচীন, এমন-কি মার্তন্ড মাঁন্দর হইতেও প্রাচঈনতর মনে হইল। কারিগরের 
কাজের ধরন গৃহস্থাপতাশীনর্মাণপদ্ধাতি অপেক্ষা সূত্রধরের কাজের রীতির সাহত আঁধক 
এঁকায্ন্ত ছিল। মন্দির প্রাঙ্গণের জলরাশি সম্ভবতঃ কোনো কুণ্ড ছাপাইয়া সৃষ্টি হউয়াছে- 
রিনি সিডি বরিলানা ররর রানার রর রাহ 

1 

“স্বমীঁজীর চোখে স্থানটি ইতিহাসের আনন্দপার্ণ হীঙ্গত বহন কাঁরয়া আিল+ ইহা। 
বৌঁদ্ধধমে প্রত্যক্ষ স্মারকভাঁম। কাশ্মীরের ইতিহাসের যে-চারাট ধর্মযগ রহিয়াছে, 
তাহার একাঁটর পাঁরচয় মন্দিরাটিতে রাহয়াছে।--০১) কাশ্মীরে বৃক্ষ ও সপ্পপূ্জার যূগ, 
যাহা হইতে কুণ্ডগ্যালর নাগ-শব্দান্ত নামকরণ হইয়াছে, যথা ভোরনাগ ইত্যাদ; (২) 


বাম বিবেকানন্দের 'শিল্পাঁচন্ভা ৪& 


বৌদ্ধধের যুগ; 0৩) হিন্দুধর্মের যুগ, যাহা সূর্যউপাসনার আকারে বর্তমান ছিল; 
(৪) মূসলমানধর্মের যুগ । স্বামীজশ বাঁললেন, ভাস্কর্ষই বৌদ্ধধর্মের বাশন্ট শিজ্প; 
সূর্যাচাহিত চক্ক বা পদ্ম এ ধুগের আত প্রচালত অলগ্করণ। সর্পযুন্ত মূর্তিগুলি প্রাক- 
বৌদ্ধযূগের স্মারক । সূর্যউপাসনার [হন্দু-] যুগে ভা্কর্ষের বিশেষ অবনাত হইয়াছিল, 
সেই কারণে পৃবৌন্ত সূর্যমূর্তর এ স্থল আকার ।” 

পান্ড্রেস্থানের মন্দিরাটিকে নিবোদতা তখন যত প্রচখন মনে করেছিলেন (১৫০ 
গ্রীস্টাব্দের), সেটি তত প্রাচীন কিনা সে-বিষয়ে পরে তিনি সন্দেহবোধ করেন। সে যাই 
হোক, এঁকালে তাঁদের চোখের সামনে সুদূর অতশতের দৃশ্যাবলনী জেগে উদ্টেছল-তাঁরা 
ভাববার ঢেম্টা করোছলেন, আঠারশো বছর আগে পাঁথবী যখন িরাট-বিরাট ঘটনার মূখে 
দাড়িয়ে, তখন এই মন্দিরের গর্ভগৃহে কোন্‌ দেবতাকে মানুষ পূজা করত! মান্দরের ভিতরে 
কোনো দেবতার মূর্তি না পেলেও বাঁহর-দ্বারে শক্ষাদানরত বৃদ্ধের যে-মূর্তি দেখতে 
পেয়োছলেন, তাঁর পাদমূলেই প্রণত হবার সৌভ।গ্যে তাঁরা আনান্দিত হয়ে ওঠেন, এবং 
[নিবেদিতা ছিখেছেন : “আমরা একাঁট চিত্র মানসনেত্রে ফুটাইতে পারয্লাছলাম_ বিশাল 
একাঁট দারুময় নগরী-তার কেন্দ্রসথলে অবস্থিত এই মন্দির-বহাদন পরে কোনো আগ্ন- 
কাণ্ডে নগর ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং প্রায় পাঁচ মইল দরে সয়া ধ,য়।” এই *বগনকজ্পনার 
অন্তে, দীর্ঘ*বাস ফেলে, তরুরাজর মধ্য দিয়ে তাঁরা যখন নদা'তশীরে ফিরে এসেছিলেন 
তখন যে-অপূর্ব দৃশ্য দেখোঁছলেন তা স্বামীজকে পুনশ্চ সেই ভাবকল্পনার জগতে 'নয়ে 
1গয়োছল, যা সকল চারুকলার অন্তজগৎ।__ 

“ভখন সূর্বাস্তের সময় অপরূপ । পশ্চিমের পর্বতগ্াীল রন্তরঙে ঝলাঁসত। আরুও 
উত্তরে মেঘে ও তুষারে সেগুলি নঈলাভ। আকাশ সবুজে হলদে মাখা, তাহার উপর লালের 
ছোপ-নীল এবং 'ওপ্যাল” পটভূমিকার উপরে ড্যাফোডিল ফলের তুল্য হরিদ্রাবর্ণ এবং 
আগ্নাশখার উজ্জল বর্ণ। আমরা দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দৌখতে লাগিলাম। তারপরে আচার্য- 
দেবের দৃষ্টি গিয়া পাঁড়ল 'সলেমানের সিংহ'সনে'র উপর-ইতিমধ্ই যা আমাদের প্রিয় 
হইয়া উঁঠিয়াছে। স্বামীজশী আবেগে বাঁলিয়া উঁঠিলেন : মান্দিরের স্থান নিব্ণচনে হিন্দুর 
প্রীতভার কী অপূর্ব পরিচয়! সব সময়েই সে মহান নিসগসৌন্দর্যেন স্থানাঁটি বাছিয়া লয়। 
দেখো, তখৎ হইতে সমস্ত কাশ্মীরি দেখা যায়। নখল জলরাশির ভিতর হইতে লোহতাভ 
হিপর্বত উঠিয়াছে_যেন মুকুট পাঁরয়া একাঁট সিংহ অর্ধশায়ত। আর মাতণ্ডের মান্দরের 
পাদমূলে রাঁহয়াছে উপত্যকাট।” 

স্বামীজীর সঙ্গে মাতণ্ডি মন্দির দর্শনের বিবরণও নিবোঁদতা 'দিয়েছেন। “মন্দিরটির 
অদ্ভূত প্রাচীন সৌধ-স্থাপত্য”; তাতে মান্দির অপেক্ষা মঠের লক্ষণই আঁধক; 'বাভন্ন 
যুগের মধ্য দিয়া অগ্রসর এ মান্দির-মঠে 'বিভন্নধূগের নির্মাণপদ্ধাতির চিহ্ন আছে ।” এইসকল 
বিষয় উল্লেখের পরে, নিবোঁদিতা 'বিস্তৃতভাবে মীন্দরাঁটর গঠনভাঙ্গ বিশ্লেষণ করেছিলেন। 
তারপর মন্তব্য করেছেন : প্প্রত্যেক সৌধ এত সবাঙ্গসূন্দর, এবং তাহাদের মধ্যে দুই 
নর্মাণ-যূগের উদ্দেশ্য এত স্পম্ট যে, মান্দরটির অঞ্গসংস্থান দোঁখিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ 
হইল।” িবোঁদতা আবিলম্বে মান্দিরাটর বাঁহরবয়বের স্কেচ করে ফেলোছিলেন। মান্দিবটিব 
স্থাপত্যরশতির বর্ণনায় স্বামীজীর উৎসাহ সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন : "ক্ষণমান্র 'বিলদ্ব 
না করিয়াই স্বামীজী অধেক্ষণ ও উদ্দেশ্য িরূপণে যার-পর-নাই ব্যস্ত হইলেন, এবং 
দেখাইয়া 'দলেন যে, মাঁন্দরাভ্যন্তরে প্রবেশের মার্গ হইতে উহার মধ্যাংশের ভিতর 'দিয়া 
পাঁশ্চমাদকে যে-কার্নস চলিয়া গিয়াছে, তাহার উপাঁরভাগে পৃবোন্ত খিলান দুটির উচ্চ 
ন্রিপর, আবার একটি 0152০ ও বর্তমান। সেইসঙ্গে দেবাশশু-মূর্তিবাঁশম্ট প্যানেলগৃলিও 
বামীজী আমাদের দেখাইয়া দিলেন।” 


৬ গববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


1 খ] 

বাঁহভণারতের শিজ্প সম্বন্ধে স্বামধজশীর আঁভজ্ঞতা। রণদাপ্রসাদ দাশগুগ্তকে স্বামীজ? 
বলোছলেন. “পাঁথবীর প্রায় সকল সভ্যদেশের [শজ্পসৌন্দর্য দেখে এলম 1 'শি্প-নমনার 
এই সাক্ষাৎদর্শন এবং 'শম্পাবিষয়ক পড়াশোনার ফলে [রণদাপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনার পরেই 
দেখি, স্বামীজ"?ী “এনসাইক্লোপাঁডয়া 'ব্রিটানিকার শিল্প সম্বন্ধীয় অধ্যায়াট কিছুক্ষণ পাঠ” 
করোছিলেন] স্বামীজীর ইচ্ছা হয়েছিল, “ইউরোপাঁয় ভাস্কর্য "চন্র প্রভৃতির কথা” বলবেন। 
প্রাচ্য ও পাশ্চান্তয” গ্রন্থের একেবারে শেষে লিখিত তাঁর সেই অভিপ্রায়, পরম দুঃখের বিষয়, 
তিনি সিদ্ধ করে যেতে পারেন 'নি। 

ভারত ভিন্ন পৃথবীর অপরাপর দেশের শিজ্প সম্বন্ধে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ পাঁরচয়ের 
[কিছু সংবাদ এবার দেওয়া যাক। 

(১) অপারাচিত সন্ন্যাসীরূপে আমোরকা যাওয়ার পথে চীনের ক্যান্টন নগরে তান 
একটি মান্দর দেখে আসেন, যার কাঠের মূর্তিগুঁল “সুন্দররূপে খোদিত।” একই পথে 
জাপানের যেটুকু দেখোছিলেন, তাতেই প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মানাবক রূপচর্চার দিক দিয়ে 
জাপানকে “সোন্দর্যভূমি” বলে বোধ হয়েছিল। সেইসঙ্গে জাপানের উৎকৃম্ট শিল্পদ্রব্য দেখে 
তিনি এমনই মোহিত হন যে, খেতাঁড়র রাজাকে জানিয়েছিলেন- টাকাকাঁড় যাঁদ ব্যাণ্ডের 
মারফত আগেই আমোরকা চলে না যেত, তাহলে তান হয়ত জাপানের শল্পদ্রব্য কনে 
দেশে ফিরে আসতেন- আমেরিকা যাওয়া আর হত না।১০ সত্যই তা করতেন কনা জান 
না-_কিন্তু এ কথাগৃলির মধ্য থেকে শিল্প সম্বন্ধে তাঁর প্রবল প্যাশনের চেহারা দেখা যায়। 
জাপানের শিল্পানুরাগের কথা তিনি আবরাম বলতেন। 

(২) আমোরিকায় থাকাকালে স্বামীজীর মতো 'শি্পতৃষ্ণ মানুষ অবশ্যই 'মিউজিয়ম 
ঘরে শিজ্পসংগ্রহ দেখেছেন। আমোরিকার নিজস্ব শিজ্পসৃণ্টি বিরাট কিছ না হতে পারে 
[কল্তু বিরাট তার অর্থসম্পদ, ও সেই অনুপাতে সংগ্রহবাসনা। ইংলশ্ডের বিষয়েও সেকথা 
কছূটা সত্য। ূ 

লুই বার্কের “ডস্‌কভারজ” গ্রল্ধে শিল্প বিষয়ে স্বামীজীর আগ্রহ ও বন্তব্যের সম্বন্ধে 
বিক্ষিপ্ত উল্লেখ পাই। ডেদ্রইটে বিখ্যাত ধনণ ব্যবসায়ী চালস এল ফ্রিয়ার সামাঁজক আকর্ষণের 
লক্ষ্যবস্ত স্বামী বিবেকানন্দের [4116 50018] 1100) ০01 006 025, ১%৮/2101 ৬1612 
1721102) (16 7111000 11)01)10”] সম্মানে বিরাট ভোজসভার আয়োজন করোছিলেন। “চাললস 
ফ্রিয়ারের আগ্রহের কেন্দ্রবস্ত ছিল প্রাচ্যাশিল্প। একথা বলা হয়, তিনি আমোরকায় চশনা ও 
জাপানী শিল্পের বৃহত্তম সংগ্রহের আঁধকারী 'ছিলেন।” লুই বার্ক জানিয়েছেন, ১৯০০ 
শ্রীস্টাব্দ থেকে চার্লস ফ্রিয়ার পুরোদমে তাঁর সংগ্রহকাজ শুর করেন, কিন্ত তার আশেই, 
১৮১৪ শ্্রীস্টাব্দের মধোই, তাঁর ভবনে প্রচ্যাশজ্পের মিউঁজয়াম অনেকটা গড়ে উঠোছল। ধরে 
নেওয়া যায়, স্বামীজী এসব শিল্পাঁনদর্শন সাগ্রহে পরাক্ষা করোছলেন। 

(৩) আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে স্বামীজণ প্রথমবারের জন্য যাত্রা করেন 
১৮১৯৫, অগস্ট মাসের মাঝামাঝি। এ মাসের শেষের দিকে প্যারিসে পেশছান। সেখানে 
দ্ব্পকালীন অবস্থানে (২৪ অগস্ট-_৯ সেপ্টেম্বর) স্বামীজী অন্যান্য কাজ থাকা সত্তেও 
িল্পদর্শনের আনন্দ ত্যাগ করেন নি। তাঁর ইংরাজি জীবনশতে পাই : 
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স্বামী বিবেকানন্দের শিল্প চিল্তা ৭৭ 


এইবারই বোধহয় তান প্যারিসের লুভার 'মিউাঁজয়ামে গিয়োছলেন (১৮৯৬ সালে 
তাঁর প্যারিসে অবস্থান একদিন-দ্যাদনের বোশ নয়), কারণ ১৮৯৭, ৩০ মে তিনি তাঁর 
“স্নেহের ভাগনী” মেরী হেলকে সকৌতুকে “ভেনাস ড মিলো”-র মার্ত দেখার কথা 
জানিয়েছিলেন।১২ 

অক্পাঁদন পরে, স্বামীজণ তাঁর প্রথম ইংলণ্ড অবস্থানকালে “ইাতহাস এবং শজ্পের 
দিক থেকে আকর্ষক প্রাতাঁট স্থান পাঁরদর্শন করোছলেন।”১৩ 

(৪) ১৮১৯৬, জুলাই মাসের শেষের দিকে স্বামীজশী লণ্ডন থেকে কাঁণ্টনেন্ট ভ্রমণের 
জন্য বৌরয়ে পড়ে জেনিভা যান। সেখানে যেসব স্থাপত্য ও 'শল্পকীর্ত দেখেন, তাদের 
মধ্যে “ক্যাসল অব শিল”” ছিল। সেইসঙ্গে ওখানকার “জাতীয় প্রদর্শনীতে” লোকাঁশল্পের 
বাঁবধ নিদর্শন, বিশেষতঃ বিখ্যাত কাঠখোদাইয়ের কাজ দেখোঁছলেন। রাইন নদীর তারে 
কোল'ন শহরের বিরাট ক্যাঁথড্রল দেখে তানি মুগ্ধ হয়োছলেন। জার্মানীর িয়েল শহরে 
বিখ্যাত ভারততাত্বক অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্গে যখন কাটাঁচ্ছলেন তখন উত্ত অধ্যাপকের 
অনুরোধে সেখানে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী দেখতে যান, যাতে কলাশক্পের যথেষ্ট নমুনা 
সংগৃহীত ছিল। 

স্বামশীজশর এই কাঁ্টনেণ্ট-ভ্রমণের কোনো ভালো স্মৃতিকথা নেই। তাঁর ইংরোজ জীবন? 
থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক বিবরণ উপরে 'দিয়োছ। এই বসরই িসেম্বর মাসে স্বামীজণী ল'ডন 
থেকে কাণ্টনেন্ট হয়ে ভারতে িরোছিলেন-_সে ভ্রমণের িয়দংশের, অর্থাং রোম ও পার্বস্থ 
অঞ্চল দর্শনের িছ্ঢ বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তাঁর সহযান্রণী মাদার সৌভয়ার।১৪ 
রোমে পোণছবার আগে স্বামণজী যেসব শিল্পাঁনদর্শন দেখোঁছলেন, সে-বিষয়ে তাঁর ইংরাজি 
জাীবনীতে পাই : মিলানে তিনি লওনার্ভো দা ভিণির সাবিখ্যাত ছাব “লাস্ট সাপার” 
দেখে মুগ্ধ হন। িলান শহরেই ইতালির সথ্গে স্বামীজীর প্রথম পাঁরচয়। মিলান থেকে 
তিনি সদলবলে পিসা গিয়ে স্াবখ্যাত হেলানো টাওয়ার দেখেন, সেইসঙ্গে “ক্যাম্পো ম্যান্টো” 
নামক ক্যাথিড্রলাটও ৷ মিলান ও পিসায় শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরের অপূর্ব ব্যবহারের সাঁবশেষ 
প্রশংসা তিনি করেন। অতঃপর শিল্পরাঁসকদের আনন্দভ্বন স্ন্দরী ফ্লোরেন্স নগরাঁতে 
গিয়ে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের সঙ্গে আর্টগ্যালারিগৃলিও দেখোঁছলেন। ফ্লোরেন্স ইউরোপের 
হি শিল্পকেন্দ্র, এখানকার সংগ্রহশালায় সণ্িত হয়ে আছে পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ 

ঞপবস্তু। 

'শচরনগরণী রোম”_ সেখানে সব আগ্রহেরই খাদ্য রয়েছে। মিসেস সৌভয়ার লিখেছেন : 
“বস্তুতপক্ষে গোটা রোম শহরাঁটই একাঁট মিউজিয়ম। যাঁদ কেউ ছবি চায়, তার সেরা নমুনা 


১২ চিকাগোর হেল-পরিবারে স্বামঈজন বাঁড়র মানুষ হয়ে 'গিয়োছলেন--বড়র চারটি মেয়ে 
তাঁর স্নেহের ভাঁগনী। চারজনের একজন-_ইসাবেল ম্যাকৃকিপ্ডালর মুখশ্রী ভেনাস ডি 'মিলো-র 
মতো, একথা ওখানকার সকলেই বলত, এমন-কি তা স্থানীয় সংবাদপন্নে উল্লেখের বিষয় পর্যল্তি 
হয়োছল। লূভারে স্বচক্ষে উন্ত ভেনাসের মার্ত দেখার পরে স্বামীজী সহাস্যে লিখোঁছলেন : “হা, 
বথায়-কথায় জানাই, তোমরা যাকে ভেনাস বলো, তাকে আম দেখেছি; তোমাদের কথাই ঠিক, 
ইসাবেলের মুখ প্রায় তারই মতো। অবশ্য ইসাবেলের হাতদুটির অবস্থা আধিক উত্তম, কারণ 
মার্তট নূলো, অন্ততঃ আমার মাজত রূচিতে তাই ঠেকল। সে যাই হোক, ইসাবেল সন্দরা 
কারণ সে ভেনাসের মতো দেখতে, আর ভেনাস সন্দরী কারণ সে ইসাবেলের মতো দেখতে! সব 
জাঁড়িয়ে ইসাবেল মা্তাটর চেয়ে অনেক সনন্দরখ-_মার্তর ভাঙা হাতের ছাড় ধরেও।” [ডিসকভারিজ- 


১৭৫-৭৬]। 


3৮ বিবেকানন্দ ও মকালশীন ভারতবর্ষ 


এখানে পাবে; যাঁদ স্থাপত্যের ভন্ত হয়, তাহলে ল্যাঁটন মনোধর্মের রহস্য তার কাছে 
উন্মোচন করে দেবে গিজ্শার সৌন্দ্যমহিমা; যাঁরা প্রত্নতত্তে আগ্রহ, অতাঁতের শৃচ্ক পঞ্জরের 
মধ্যে সন্ধান করে যাঁরা ইতিহসের বিস্মাত অধ্যায়ের কোনো-কোনো পৃজ্ঠাকে আঁবহকার 
করতে উৎসূক, তাঁদের প্রীতিপূর্ণ আগ্রহের কাছে রোম বিপুল উপাদানস্তূপ।” “এই 
রোমে স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের ভ্রমণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আঁবামশ্র আনন্দের কারণ 
হুয়োছল।” মিসেস সেভিয়ার আরও লিখেছেন : “অতাব উদাসীন অলস ভ্রমণকারাঁও এই 
গিরনগরণীতে প্রথম প্রবেশকালে নৃতন ভাবোন্মাদনা বোধ করবেন-আর সেখানে আমাদের 
সঙ্গণ ছিলেন অন্য কেউ নন স্বামণ িবেকানন্দ-যাঁর ছিল সদাজাগ্রত দম্টশান্ত, এবং 
ইতিহ সের রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করার সহজাত সুগভীর ক্ষমতা 1” 

রোমের ধবংসস্তৃপের মধ্যে ভ্রমণের ইচ্ছায় বোঁরয়ে পড়ে প্রথমে তাঁত্রা গিয়েছিলেন 
সিজারের প্রাসাদে, তারপর ফোরাম-এ। যাবার পথে তাঁরা পাপয়াজা ডি সপাগণা”-এর 
ভিতর 'দয়ে [গয়োছলেন-আঁত সূন্দর ?সশড়গীল তাঁদের দান্ট আকর্ষণ করেছিল-যা 
গিয়ে পেণছেছিল “সেন্ট ্রীনাট ডি মাল্ট” নামক গির্জায়। এ ির্জাট "ক্ুশ থেকে অবতরণ” 
নামক চিত্রের জন্য বিখ্যাত। সিজারদের অপূর্ব প্রাসাদগীল তাঁরা দেখোঁছলেন, ক্রমান্বয়ে 
সেগুলি বিরাঁজত। নির্মাণ আরম্ভ করেন অগস্টাস সিজার--পরবতাঁ ?িসজারগণ ক্রমেই 
তাদের সংখ্যা ও সৌন্দর্য বাদ্ধ করে গেছেন। নখরো তৈরী করেছিলেন দুটি প্রাসাদ, যার 
প্রথমাটতে যখন আগুন লেগোছল তখন তান তাঁর ইতিহাসাঁবখ্যাত বীণাবাদন-কর্ম করে- 
ছিলেন। দ্বিতীয় প্রাসাদাঁট তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি- যেটুকু পেরোছলেন তাতেই 
ঘাকে মণিরত্র, স্বর্ণরোপ্য, এবং মূর্তি ও চিত্রে এমনই অলংকৃত করেছিলেন যে. তা “্বর্ণ- 
ভবন” ন'মে পাঁরাচিত। প্রাচীন প্রাসাদের পাশে খননকাজ চালিয়ে প্রাচীন ভিত্তিচিত্ের নমুনা 
আবিদ্কৃত হয়েছে। 

বিশাল স্থাপতাসমূহে গোৌরবান্বিত ফোরাম-এ গিয়ে স্বামীজশী রোমের সুন্দরতম স্তম্ভ 
্রাজান পিলার খংটিয়ে দেখোছলেন। ১১৭ ফ্‌ট উ্চু, বাসীরলিফে অলঙকৃত, ট্রাজানদের 
কশীতস্মারক এই স্তম্ভটিতে দু'হাজারের বোশ মনৃষ্মূর্তি অছে। জেরুজালেম আঁধকারের 
দ্মারক, ৮১ খ্রীস্টাব্দে নার্মত টিটাস বিজরতোরণ এখনও সংন্দরভাবে বর্তমান। “স্বামীজাী 
গোড়ার দিকে নীরব ছিলেন। কিন্তু ক্রমেই বোঝা যাচিছল, তাঁর আপাত শান্ত ভাবের 
ভিতরে তান কতখাঁন উৎসূক ও উদগ্রীব হয়ে উম্ঠছিলেন। তানি প্রাচীন রোমের চিন্তায় 
মগন ছিলেন, যে-রোম তার বৃহৎ আকাত্ক্ষাকে মহাবিস্ময়কর আকার ও সৌন্যের স্থাপত, 
কর্মে রূপাঁয়ত করেছে। স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার পথে তান কথা বলতে আরম্ভ 
করলেন; ইতিহাস এবং স্থাপত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামতের সত্গে মাঁশয়ে দিলেন অজন্্র খ*ট- 
নাটি তথ্য, যা এ প্রাচীন কীর্তগ্ালকে যেন আবৃত করে দিল ইন্দ্রজালে।”১ 

আত পুরাতন এবং অত্যন্ত পূজাহ” রোমের গহদেবী ভেস্ট্যা'র মান্দির তাঁরা দেখে- 
ছিলেন, যার মধ্যে ছিল পাবিন্র বর্ম ও পাব অশ্নি। তাঁরা দেখেছিলেন সমহান স্থাপত্য 
সৌন্দর্যপূর্ণ রোমের সাধারণ স্নানাগারগ্ীলকে, যেখানে কেবল স্নানব্যবস্থাই নয়, আধকল্ত 
[ছিল ক্বাঁড়াঞ্গন, ব্যায়ামাগার, সভাগহ, গ্রন্থাগ্ার। টাইটান ও ক্যারাকালার স্নানাগারগাাঁল 
তো মহাবিস্ময়ের সৃন্টি। 

দর্শনীয় রোমেও পরম দর্শনীয় স্থান কলোসিয়াম- রোমের বিশাল শান্ত & স্ন্দরতম 
আযাম্ফীথয়েটারাটর সৃষ্টি কবেছিল। বারো হাজার ইহ্‌দি ও খ্রীষ্টানের ক্রখতদাস-বাধ। 
পারশ্রমে এক বছরের মধ্যে নির্মিত, লক্ষাধিক দর্শকের উপবেশনের উপযোগণ সেই রঞ্গ- 
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গ্থলটির অবশ্য আঁতি অল্পই অবাঁশন্ট আছে। স্বামীজণী সদলে চলে গগিয়োছলেন কনস্টান- 
টাইনের আতখ্যাত াবজয়তোরণ দেখতে, তারপর 'ফরে আসেন 'নর্মল সূন্দর চন্দ্রালোকে 
কুলোসিয়াম দর্শনে । “সেই বিশাল রগ্গস্থলের উপরে িস্তাঁরত ঘননঈল আকাশ, সেখানে 
৪৭৪ নক্ষত্র ও তারকাপুঞ্জ, চতুীর্দকে মৃত্যুর মতোই স্তথ্ধ নরবতা_ অপূর্ব অপূর্ব 
দেই মাহমা।” 

কনস্টানটাইন-ীনার্মত “সেন্ট জন ল্যাটেরন” চাই রোমের প্রধান গির্জা । প্রাচীনত্ব ও 
স্থ।পত্যসৌন্দর্ষের জন্য এটি অবশ্য-দর্শনীয়। যে-সিশড় দিয়ে হেটে গিয়ে যাঁশুষ্রীস্ট তাঁর 
শৈষ বিচারের সম্মুখীন হয়োছিলেন, তা এখানে রয়েছে, এর প্রাতাঁট অংশ *খ্াস্টধর্মের 
ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে পূর্ণ এর মধ্য 1দয়েও স্বামীজন অগ্রসর হয়োছিলেন। 

রোমের 'ির্জাগুঁল কেবল ধর্মের নয়, শিজ্পেরও আগার। যাঁরা ভাস্কর্ষে আগ্রহস তারা 
কেউ 'ভিঙ্কোলায় সেন্ট 'পিয়েন্রা চার্চ দেখতে ভোলেন না, কারণ সেখানে রয়েছে মোজেস-এর 
মূর্তি। বলাবাহুল্য এরাও সে ভুল করেনান্ু। মোজেসমার্ত মাইকেল এঞ্জেলোর মহত্তম 
সৃষ্টির একটি-মানাবক শাশুমাহমার অপূর্ব আদর্শায়ত রূপ! টিত্তাকর্ষক ছিল সঙ্গধতের 
টং -গুরু সেন্ট 'সাঁসালয়ার মমমরমার্তি দর্শন-_তাঁর নামাত্কত গিজণার অভ্যন্তরে। এবং 
সেইসঙ্গে রোমের সবচেয়ে জমকালো সমাধিস্থল-হাড্রয়ান সমাধিভূমি-যা পূর্বে ভূষিত 
ছিল বহ্‌ অলত্কাবে। 

ক্ুশের আকারে নামত সর্ববৃহৎ গির্জা সেন্ট িটারস চার্চ তাঁরা দেখোছলেন। 
গর্জার দৈর্ঘা ৬১৩ ফুট, সর্বোচ্চ শিখর 8৪৮ ফন, ভিতরে এমবর্ষের বিপূল সমারোহা। 
বড়াদনের সময়ে বিপুল জাঁকজমকের যে-রূপ তাঁরা দেখেছিলেন, তাতে তাঁদের চক্ষু আভিভূত 
হলেও আতমা ছিল অতৃগ্ত। স্ধামীজী চাপাস্বরে শাধয়েছিলেন : “এই যে শিজায় 
অনূষ্ঠানের এত বাহুল্য, এশ্বর্যের ব্যাপক আড়ম্বর- এখানকার কর্মকর্তারা ক সেই আনত 
হ্ীস্টের অনুগমণী যান তাঁর মাথাঁটি রাখবার ঠাঁইটুকু খঃজে পানান ?” স্বামীজশী আরও 
বলেন : «“লইরের অনুম্ঠানের সেইট্‌কুই মূল্য যেখানে সে অন্তরের পাঁবন্রতা 'বকাশে 
সহায়তা করে। যাঁদ জীবনের বিকাশে সে সমর্থ না হয়, তাহলে মায়া না রেখে তাকে চূর্ণ 
করে ফেলো ।” 

শ্রীষ্টের প্রাতিনিধি পোপের বাসস্থান_এগার হাজার কক্ষসমন্বিত ভ্যাটকান প্রাসাদে-_ 
অন্যান্য বিতৃষ্কাকর এশবর্ষের সত্গে কিন্তু আকর্ষক এশবর্যও ছিল-_শিল্পের সম্ভার। 'সাস্টন 
চ্যাপেলের 'সীলিংয়ে মাইকেল এঞ্জেলোর চিন্রাবলী। বেদণপাশ্বের দেওযালে রয়েছে একই 
িল্পীর আঁকা “শেষ বিচারের” িত্র। সেইসঙ্গে রয়েছে_বাঁটচেল্পশী, পেরগানো, সিনরেললগর 
চত্রাবলশ। আরও আছে-র্যাফেল ও অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পণর 1িখলানের উপর আঁকা ছাঁবি। 

ভ'স্কর্য-গ্যালারতে মেলে বিশাল সর্পের সথ্গে যুদ্ধরত লাওকুনের অসাধারণ ভাস্কর্য- 
শিক্পরাঁসকেরা যার তুলনা খ*জে পান না। সেইসঙ্গে আরও বহূসংখ্যক শ্রেষ্ঠ সুন্টি। সিপড়র 
পাশে দুই মিশরীয় সিংহের মার্ত; ক্যাস্টর ও পল্যক্সের দুই বিশাল প্রাতমার্ত; মার্কাস 
অরেলিয়ামর অশ্বার্ড বোঞজমূর্্তি। শেষোল্ত মূর্তিটতে মাইকেল এঞ্লেলো-সৃলভ জশবনা, 
বেগ এতই বোঁশ যে, দেখলে মনে হয়, এখনই বাঁঝ ধাবিত হবে। মার্কাস অরোলয়াসের 
মধ্যে দূরধর্য জীবনগাঁতর সঙ্গে যুস্ত ছিল স্‌গভশীর ধ্যানলীনতা-মার্ততে তাও প্রকাশিত। 
ক্যাঁপটল প্রাসাদের মিউীজয়ামে মমূর্য গ্লাঁডয়েউর-এর মূর্তি বিখ্যাত। এবং চি্ররাঁসকেরা 
ঈবোরানি প্রাসাদের মধ্যে গুইদো রেনণ-কৃত বিয়োট্রস সেনাঁসর পোরট্রেট স্বতঃই দেখে 
থাকেন, সেইসঙ্গে রেসাঁপগাঁলওাস প্রাসাদের দেওয়ালের সুন্দর চিরগুলিও। এই সকলের 
মধ্যে যথার্থ চিতস্ন্টিরূপে এদের দ্‌ন্টি আকর্ষণ করেছিল ভ্যাটিকানে ব্যাফেল-আঙ্কত 
বাঁশখ্রীস্টের অলৌকিক রূপান্তরের ছবি, এবং 'ডিমাঁনাচনো-আঁওকত সেন্ট জেরোমের চিন্ন। 


৮০ দাববেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


গিজণা ও িউঁজয়াম থেকে মূন্ত হয়ে স্বামীজী সদলবলে 'চলে গিয়োছলেন রোমের 
[বখ্যাত সমাধভূমে-_ সেখানেও দেখোঁছলেন মত্যুকে গাঁরমাময় এম্বর্ষে ভাষত করার রোমক 
প্রয়াস। তাঁরা সেখানে দাঁড়য়োছলেন অস্তগামী সূর্যকে পিছনে রেখে_ সামনে পিছনে উপকেে 
নশচে বিস্তৃত বিশাল শান্তি। তাঁরা অনুভব করোছলেন-সৃস্টির আনন্দের অনুরূপ বা; 
ততোধিক গভীর বস্তু হল- সৃন্টি-সমাপনের মৌন প্রত্যাহার । 

রোম থেকে নেপলস। সেখান থেকে পম্পেই নগরার ধ্বংসাবশেষ দর্শন। “স্বামীজী 
1বশেষভাবে আগ্রহশ হয়েছিলেন খননের ফলে সদ্য-আঁবিম্কৃত একাট গৃহের সম্পর্কে যার 
মধ্যে এখনো বর্তমান আছে পূর্বেকার ফ্রেস্কো, প্রাতিমূর্তি এবং ফোয়ারা ।”» পম্পেই 
স্বামীজীর মন লুটে নিয়েছিল। 

(৫) ১৮১৯১-এর মাঝামাঁঝ স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্তযাত্রা করেন। ১৯০০, 
অগস্টের গোড়া থেকে প্রায় তিনমাস "তান ফ্রান্সে ছিলেন-যার অনেকটা সময় প্যারসে 
কেটেছিল। স্বামশজা প্যাঁরসে গিয়েছিলেন প্ধর্মোতহাস সভায়” যোগ 'দিতে। “এ-বংসর এ 
প্যারস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র; এ-বংসর মহাপ্রদর্শনী; নানা দিগৃদেশ-সমাগত সঙ্জন- 
সগুগম"_স্বামীজী “পরিব্রাজক” গ্রন্থে লিখেছেন। লেগেট-ভবনে, যেখানে স্বামীজশী ছিলেন, 
সেখানে মিঃ লেগেটের আমন্বণে সমবেত হতেন ফ্রান্সের ও অন্যান্য স্থানের বহু বিদগ্ধজন। 
“মঃ লেগেট প্রভূত অর্থব্যয়ে [স্বামশীজী পাঁরব্রাজক গ্রন্থে লিখেছেন, তাঁর প্যাঁবিসস্থ 
প্রাসাদে ভোজনাদ-ব্পদেশে নিত্য নানা যশস্বী যশাঁস্বনী নর-নারীর সমাগম সিম্থ 
চন্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক- প্রভৃতি নানা জাতির গুঁণগণ-সমাবেশ।.. সে পরতি- 
নির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, আঁশ্নস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দক-সমৃখিত ভাবাঁবকাশ, মোহনী সঙ্গশিত, 
মনীষী-মনঃসংঘর্যসমুথিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ।” এহেন মণ্ডলশীতেও স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন 
কেন্দ্র-পুরুষ। এই সমাবেশে স্বামীজশীকে কিছুকাল দর্শন করে, তারপর অন্যত্র গিয়ে, 
নিবোদিতা মস ম্যাকলাউডকে এক চিঠিতে এ প্রসঙ্গে িখোছলেন, “85 0013 00865 | 
901)19099 ১৬এা)1 1729 81] 78119 2 101৭ 1601. 

স্বামণীজীর সঙ্গে এইকালে, আমরা জেনে উৎসাহিত, সাক্ষাৎ-পাঁরচয় হয়েছিল অগুস্ত 
রদ্যার। “শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর” রূপে কথিত রদ্যার সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয়ের সংবাদটি 
অবশ্যই চিত্তাকর্ষক, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে আলাপের বিষয়বস্তু আমরা জানতে পাঁরাঁন। 
স্বামীজী ক রদ্যার শিল্পশালায় গিয়েছিলেন ঃ নিবোদতার চিঠি থেকে জানতে পার 
নিবোদতা ও মস ম্যাকলাউড রদ্যারি প্রদর্শনীতে পরমানন্দে ঘুরে বোঁড়য়েছেন। আর, 
বিবেকানন্দ-রদ্যার সাক্ষাৎকার-সংবাদ পেয়েছি মিস ম্যাকলাউডকে লেখা আযালবার্টার (পরে 
লোঁড স্যান্ডউইচ) চিঠি থেকে। 
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একই চিঠিতে জনৈক নামকরা ফরাসি চি্শিল্পীর কাছে স্বামণজর যাওয়ার ইচ্ছার 
সংবাদ আছে, যাঁদচ উন্ত শক্পীর নাম আ্যালবার্টা জানান নি : 
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প্যারিসে থাকাকালে স্বামীজণ প্রায় প্রাতাঁদন সকালে প্যাট্রক গেডেস (বিখ্যাত সমাজ- 
বিজ্ঞানী) ও 'মঃ লেগেটের সঙ্গে প্যারিস-প্রদর্শনগতে যেতেন । এই প্রদর্শনণতে নানা দেশের 
শিল্পদ্রব্যের সমাবেশ করা হয়েছিল, যা স্বামীজনী সযয়ে দেখেছেন। 


স্বামশ 'ববেকানন্দের 'শল্পাচন্তা ৮১ 


স্বামীজীকে তাঁর অনুরাগীরা িজ্পের পটভামকায় দেখতে অভাস্ত ছিলেন। প্যারিসের 
শক্ষাকেন্দ্র সরবোনে স্বামীজী বক্তৃতা করেছিলেন-ধর্মোতহাস সভায়। সরবোনের বিরাট 
আযাম্পিথিয়েটারের সভাগৃহে ৭৫ ফুট দীর্ঘ এক বিখ্যাত মুর্যাল আছে; শিল্পী ফরাসি, 
নাম-প্যুভি-দ্য-শ্যভাঁনে; চিত্রের নাম-পবিন্র অরণ্য; বিষয়_সরবোনের আঁধষ্চান্রী বসে 
আছেন বনমধ্যে সিংহাসনের উপর, পাঁরবৃত হয়ে আছেন সাহত্য, ভাবদঢা, পদার্থাবদ্যা, 
নসায়ন, জ্যাঁমাত, বাঁগ্মতা প্রভাঁতর আঁধম্ঠাব্রীদের দ্বারা। এহেন পটভামকার উপরে 
প্থাঁপত বিবেকানন্দ-সূমহান দশ্য!! বিস্ময়োক্ষপ্ত বাক্যে উন্মোচিত হয়োছিল মসেস 
লেগেটের আনন্দোচ্ছবাস : 
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এইবারও স্বামীজন লূভারে গিয়েছেন, এবং সেখানে গ্রীক শিল্পের নিদর্শন খখাটয়ে 
দেখেছেন। 

প্যারিস থেকে স্বামীজী নরম্যাপ্ডিতে সমুদ্রমধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর নিত 
মঠ “মন্ট সেন্ট মাইকেল" দেখতে গিয়েছিলেন। আর্কএঞ্জেল মাইকোলের স্মরণে নিমিতি 
এই মধ্যযূগণয় মঠাঁটতে "স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন” বর্তমান 'ছিল। সর্বেচচ স্থানাটিতে 
নার্মত হয়েছিল একটি উচ্চাঙ্গের গাঁথক রীতির গির্জা-তার চূড়ায় পাখা-মেলে-দেওয়া 
আর্ক-এঞ্জেলের মৃর্ত। গির্জার পাশবস্থ খিলান-পথাঁটর দৃইপাশে ছিল একশো কুঁড়াট 
অলঙ্কৃত স্তম্ভ। এই খিলান-পথটি ব্রয়োদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাষ্টরূপে স্বীকৃত। এতিহ।সিক 
পাঁরবেশে, স্থাপত্যসৌন্দর্যে এবং স্থানমাঁহমায় মৃগ্ধ 'ববেকানন্দ বলেছিলেন, “ধ্যানের 
পক্ষে কী অপূর্ব এই স্থান।”৯৬ 

(৬) কেবল লুভারে বা অন্য 'মউীজয়ামে নয়, গ্রীকাঁশল্পের নিদর্শন সাক্ষাৎ গ্রীসেই 
'দখবার সূযোগ স্বামীজীর ঘটে যায় কিছুদিনের মধ্যেই । স্বামশজীর জীবনীতে পাই 
প্যারিস থেকে বৌরয়ে তিনি তৎকালীন পাশ্চাত্যের প্রধান অপেরা গাঁয়কা এমা কালভের 
আঁতাঁথ হিসাবে ভ্রমণ করোছিলেন_ এ ভ্রমণে অন্যান্য সঙ্গণরা হলেন, মশসয়ে জুল বোয়া, 
পয়ের 'হিয়াসান্থ ও তাঁর পত্বী, এবং মস ম্যাকলাউড। এইবারই স্বামীজণ ভিষেনা যান, 
সেখানে তিনাঁদন থেকে দ্রষ্টব্য জনিসগুলি দেখেন, দ্টবস্তুর অনাতম ছিল সানবোর্ন 
প্রাসাদ, যার প্রাতাট কক্ষ বাভন্ন শিজ্পরাঁতিতে ও শিল্পদ্রব্যে সজ্জিত। ভারতীয় ও চশনা 
সঙ্জায় ভূষিত কক্ষ দেখে তিনি আনন্দিত হন। সেখানকার ভারতীয় অলগ্করণ তিনি খুব 
পছন্দ করোছিলেন। আর মিউজিয়ামে দেখেছিলেন_বিখ্যাত ডাচ শিল্পীদের চত্রাবলখ। 

তারপর তাঁরা গিয়োছলেন কনস্টানাটনোপলে। গ্রীক সম্রাটদের প্রাচীন অন্দরমহলে 
দথাপিত িউীজয়াম দেখেছিলেন, যার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু হয়েছিল-শবদেহ 
রক্ষার প্রস্তরানা্মত অপূর্ব আধারগাঁলি (8:0001798০)। 

তারপর গ্রস_শিল্পের আঁধম্তান্রী এথেন্স। এথেন্সে স্বামীজণ চারাদন কাটিয়েছিলেন। 
কল্তু তাঁর এই শিল্প-পরিব্রজ্যাকে ভাষার্প দেবার চেষ্টা কেউ পরবতর্ঁকালে করেন নি. 
যাঁদও এই ভ্রমণের অপূবধত্বের কথা সঙ্গীরা বলেছেন। স্বামীজীর ইংরাঁজ জীবনীতে প্রদত্ত 
বিবরণ মোটামুটি এই : 
॥ “কনস্টানটিনোপলে কয়েকদিন কাটিয়ে স্বামীজশী ও তাঁর সঙ্গীরা এথেল্সের স্টিমার 
ধরলেন। পাঁথমধ্যে তাঁরা "গোল্ডেন হর্ন এবং মারমোরা দ্বীপ দেঁখলেন। শেষোল্ত স্থানে 


৬২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


একটি গ্রণক মঠ দেখে তাঁর বিশেষ ভালো লাগে।...আর একটি দ্বীপে তিনি সমবদ্রুতীরে 
একটি মান্দরের ধ্বংসাবশেষ দেখেন; তাঁর ধারণায় সোঁট নেপছুনকে উৎসগী্কিত মান্দর। 
এ্ীতহাসিক এথেন্স এবং তার সান্নাহত সকল এীতহাসক ধবংসাবশেষ স্বামীজী দেখেছেন। 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আ্যাক্রোপালস, বিজয়দেবীর মাঁন্দর, পার্থেনন,...আঁলাম্পয়ান 
জুপটারের মান্দর, ডায়োনাসস থিয়েটার,...ইউীলাঁসস। এই শেষোস্ত স্থানাট প্রাচীন 
ট্উালসণয় রহস্যের কেন্দ্রস্থল, এবং এটি স্বামীজণকে বিশেষ আগ্রহান্বিত করেছিল। এথেন্স 
ত্যাগের আগে তান খ্রীস্টপূর্ &৭৬-৪৮৬ কালের বিখ্যাত ভাস্কর আযগ্লাভাস-এর ভাস্কর্ষ 
দেখতে গিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে প্রাচীন 'শিল্পাচার্ষের 'তন মহান শিষ্য--ফাঁডয়াস, মাইরন, 
ও পাঁলকলিটাসের শজ্পকর্মও দেখোছলেন।” 

আর এক পুরাতন পাথবীঁমিশরে- তাঁরা 'গিয়োছলেন। কায়রো মিউজিয়াম যে তাঁরা 
ঘরে দেখোছলেন, সেকথা না বললেও চলে। দেখেন ফিঙ্কস ও পিরামিড । এই প্রসঙ্গে 
্লাদাম কালভে তাঁর আতম়জীবনীতে লিখেছেন : 

“্বামীজীর কয়েকজন শিষ্য ও বন্ধু সহকারে তাঁহাকে লইয়া আমরা তুরস্ক, গ্রীস ও 
মিশরদেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম।...কী সুন্দর এই তাঁ্থযান্রা! বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসের 
মধ্যে যেন স্বামীজণীর অজ্ঞাত [ছু নাই।...্রীস্টধর্মের ইতিহাস লইয়া তকের সময় স্বামীজ?ী 
একখানি প্রাচীন দলিল আঁবকল মুখস্থ বাঁললেন, এবং একটি চার্-কাউীন্সিলের তাঁরখ 
জানাইলেন, যাহার কথা ফাদার লয়সনও অের্থাং পিয়ের হিয়াসাম্থ, যিনি খ্রীস্টান শাস্তে 
[বিরাট পণ্ডিত ও বাণ্মণ) 'নার্র্টভাবে বালিতে পারলেন না। 

“আমরা গ্রীসে ইউালাঁসস দর্শন কাঁরলাম। স্বামীজী ইহার রহস্য ব্যাখ্যা কাঁরলেন। 
আমাঁদগকে বেদী ও মান্দরগুলি দেখাইলেন; কোন্খানে কি হইত ব্ঝাইয়া দিলেন; 
পুরোহতগণের উপাসনা ও পূজার বিশেষ প্রণালণ ব্যাখ্যা কারলেন, এবং প্রাচীন মল্ম ও 
গাথা আবৃত্ত করিয়া শুনাইলেন।। 

“আবার একাঁদন িশরদেশে-এক চিরস্মরণীয় রজনীতে তান আমাদগকে সংদক্স 
ভরকিরটি নাল বনালা রাজি সিরিয়া কা বাঁলতে 

গলেন।” | 


উপরে যেসব মংবাদ পরিবেশন করোছ, তার থেকে আমাদের প্রতিপাদ্য 'কিছুটা প্রমাঁশত 
হয়েছে, ভরসা কার একথা বলতে পারি। 


| 8 ॥ জ্বামশীজশীর শিল্পবন্তব্য কোন্-কোন সত থেকে লংগৃহশত 


জবামীজশী যে-পরিমাণে শিল্পনিদর্শন দেখেছেন, ও ঘরোয়াভাবে সে-সম্বম্ধে বলেছেন, 
সেই পাঁরমাণে কিন্তু প্রকাশ্য বক্তৃতায় বা লেখায় শিল্পপ্রসঙ্গ করেন নি। সেই কারণেই 
এতাঁদন স্বামশীজণীর মনোজণীবন বা ভাবজশীবনের এই 'দিকাঁটর উপরে উপয্স্তভাবে আলোক- 
ঈ্ম্পাত করা হয়নি। তবু নানাসূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে তাঁর জ্পধারণার একটা মোটা- 
ঘট পরিচয় আমরা পেয়েছি । স্বামীজী ধর্মবেত্তা ও ধর্মপ্রচারক; ধর্ম ও দর্শন-সংক্লান্ত 
1বষয়েই প্রধানতঃ কথা বলতেন বা বক্তৃতা করতেন; তাহলেও ভারতায় সংস্কাতির পাঁচ. 
ঘখন দিতে গেছেন, তখন ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞানের কথা না বলে পারেন 'নি। যেমন ধরা 
ধঘাক, আমোরকার দক্ষিণালের মেমফিস্‌ শহরে “ভারতের আচার ব্যবহার ও রশীতনশীতি” 
লম্বন্ধে বক্তৃতা করতে 'গয়ে ভারতের স্থাপত্যশিজ্পের গৌরবের কথা তিনি বলোছিলেন। 
'যাপীল আযভালেণ্, পাত্রকার ২১ জানুয়ারর (১৮১৪) বিবরণের মধ্যে ছিল £ 


গ্বামশ বিবেকানন্দের শিল্পচিল্তা ৮৩ 
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খুবই দুঃখের বিষয়, প্রাচীন মন্দিরাঁদ সম্বন্ধে স্বামীজীর এ “অতুলনীয় সুন্দর 
ধর্ণনা”"র কোনো অংশই উত্ত সংবাদপত্রের বিবরণে নেই। 

ভারতাঁয় সভ্যতার বিরুদ্ধে রমাবাঈ-গোম্ঠীর ও স্বার্থসংশ্লিম্ট অন্যান্যদের কুৎসার 
[বিরুদ্ধে স্বামশজী যখন আমোরকায় একা প্রাণপণ লড়াই করছেন, তখন অরননেক সময়েই 
তাঁকে পৃথিবীর সভ্যতায় ভারতের দানের বিষয়ে বলতে হয়েছে। এ ধরনের একাট বক্তৃতার 
[রিপোর্ট বেরিয়েছিল ২৭ ফেব্রুয়ার, ১৯৮৯৫-এর “ব্রুকাঁলিন স্ট্যান্ডার্ড ইউনিয়ন” পান্রকায়। 
বক্তৃতার মধ্যে বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, এমন কি খেলাতে পযন্ত ভারতের 
দানের কথা তিনি বলোছলেন-_শল্পদ্রব্যের কথাও অবশ্যই বলোছলেন, 'কলন্তু দুঃখের বিষয় 
কেবল উদ্লেখের আঁধক ছুই সংবাদপন্রের বিবরণে পাই না। [এ, ৫০৭-৮]। 

সানফ্লানসিসকোয় স্বামীজী “ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞান”_এই নামেই একটি বক্তৃতা 
করেছিলেন, 'কন্তু সামান্য কয়েক লাইন রিপোর্ট মান্র মিলেছে। তার মধ্যে আছে, স্বামণজা 
পাঁথবীর সভ্যতার অগ্রগাতি কিভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনার পর বলোছলেন-_ 
এলিজাবেথের স্বর্ণযুগও সমকালীন ভারতের তুলনায় অন্ধকারযুগ, এবং ভারত একাঁদন 
নগ্গাঁত, নাটক ও ভাস্কর্যে পাঁথবীতে নেতৃত্ব করোছিল। বর্তমানে কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য 
ভারতবাসণকে প্রাণান্ত পারশ্রম করতে হয় বলে তাদের শি্প ও সাহত্য নিছক অনুকরণের 
বোশ কিছ নয়। [ইং-রচনাবলণ, ৪র্থ, ১৯৬-৭]। 

স্বামীজণীর শিল্প-বিষয়ের বন্তব্যপ্রধানতঃ পাই শরচচন্দ্র চক্রুবতর্শর ডায়েরী, 'প্রিযনাথ 
[সংহ, সিস্টার ক্রিস্টিন ও ভগিন) নিবোদতার স্মৃতিকথা, স্বামজশীর কয়েকাট চিঠি এবং 
'পাঁরব্রাজক" 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্” প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্য থেকে । শিল্প সম্বন্ধে যখনই সুযোগ 
ঘটেছে তখাঁন স্বামীজশ আলোচনা করেছেন। জীবনের শেষ পৰেও তানি কতখানি উৎসাহের 
সত্চে শিল্পালোচনায় যোগ দিতেন, তা 'কাশীধামে বিবেকানন্দ গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায়।১৭ক 


1 & ॥ ভারতবর্ষে ধমের সত্গে শিল্পের লম্পর্ক : শ্রীরামকৃষের 'শিল্পবোধ 


জ্বামীজশর শিল্প-বন্তব্য আলোচনার আগে এক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য করবার আঁধকার সম্বন্ধে 
প্র“ন করা চলে, অন্ততঃ সে প্রশ্ন কেউ-কেউ করেছেন। শিল্পী 'প্রয়নাথ সংহকে জনৈক 


১৭ক জীবনের একেবারে শেষ পর্বে, ১৯০২ ফেব্রুয়ার মাসে, স্বামীজী কাশীতে গিয়েছিলেন। 
ইাঁরনাথ ওদেদার [স্বামণ সদাশবানন্দ] সেই সময়কার প্রত্যক্ষ দর্শনের বহু কথা মহেন্দ্রনাথ দত্তকে 
ঘলোৌছলেন। তার মধো স্বামীজীর 'শিল্পানুরাগের বিষয়ও 'ছিল। প্রমদাদাস মিত্রের পূ কাঁলদাস 
মিত্র, শিজ্পকলাবেত্তা, স্বামণজণর সাক্ষাতে এসোঁছলেন। 'তাঁন আসা-মান্র স্বামশজণ উদগ্রণব হয়ে 
তাঁর সঙ্গে শিজ্পতর্তের আলোচনা আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলেন।__ 

“ক্বামীজী তখন চিন্র, আলেখা, প্রাকৃতিক চিন্ের বিষয় পুঞ্খাপুঙ্থভাবে বালিতে লাগিলেন। 
মনে হইল] চন্তকর যেন' শিজ্পসভায় গিয়া চিত্রের বিষয়ে লেকচার 'দিতেছেন, চন্রই যেন তাঁহার 
কমার ভ্েয় ও ধ্যেয় কল্তু, তানি যেন সমস্ত জাবনব্যাপণ চিন্ন লইয়া আলোচনা কারিয়াছেন। 
বণসংযোগ, বর্ণের তারতম্য, সৌম্ঠব, আঁধষ্ঠান, নেত্রাদির বহপ্রকার দাাঁ্ট, কাটদেশ ও বক্ষঃস্থল 
বক্রভাবে বা অন্যভাবে দাঁড়ইলে ষে নানাপ্রকার 'ভাবব্ঞ্জক হয়, তদ্বিষয়ে তান বহপ্রকার কাহিতে 
লাগিলেন ।...তাহার পর তান ইটালি, ফ্রাল্স, চীন ও ভারতের.. নানা সময়ের চিন্রের সমালোচনা 
কারতে লাগিলেন" [মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কাশীীধাযে স্বামী বিবেকানন্দ', ৭১]। 


৮৪ শববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


ইউরোপাঁয় পারম্কার বলোছিলেন_ স্বামীজীকে তিনি ছবি সম্বন্ধে কখনো সাঁঠক বচার 
করতে দেখেন নি, কাবণ ছবি হীন্দ্িয়জগতের ব্যাপার, আর স্বামীজী অতীন্দ্রিয় জগতের 
মানূষ। উন্ত ইউরোপীয় অবশ্য স্বীকার করোঁছলেন, স্বামীজ” প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গত 
খুব ভাল বৃঝতেন। প্রিয়নাথ সিংহ প্রবৃদ্ধ ভাবতে এক প্রবন্ধে১৭খ উত্ত ইউরোপাীয়ের মতের 
প্রতিবাদ ক'রে দেখাবার চেষ্টা করেছেন-স্বামণজণী শিল্পে কতখানি আগ্রহী 'ছিলেন। 'কন্তু 
প্রপনণাথ সিংহ একটা কথা পারিম্কারভাবে বলেন নি--বিবেকানন্দের চিত্রবিচার সাধারণভাবে 
ইউবোপায়দের মনঃপ ত হতে পারে না, যেহেতু তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির মূলগত পার্থক্য 
বর্তমান। ওন্ত প্রকার ইউরোপীয়দের বন্তব্যের আর একটি অসম্পূর্ণতার কথাও 'প্রয়নাথ 
[সিংহ ধলেন নি। সন্ন্যাসীর সঙ্গে শিল্পের যতখান নিরোধের কথা উত্ত ইউরোপীয় বলেছেন, 
ততখানি বিরোধ সত্যই 'ছিল না; তার প্রমাণ বৌদ্ধমগের ও সংঘারামের 'শিল্পাঁনদর্শন। 
ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে শিল্পের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আর সেকথা ইউরোপের ক্ষেত্রেও কি 
বহুলাংশে সত্য নয়; িআাগুলির শিল্পানিদর্শন কোন সাক্ষ্য দেয় ? 

ধর্মেব সঙ্গে শিল্পের যোগ বুঝতে বিবেকানন্দের পক্ষে ইতিহাসের মধ্যে পিছ হটার 
প্রয়োজন ছিল না। যাঁকে দেখে স্বামীজী সর্বোচ্চ ধর্ম কী শিখেছিলেন. সেই শ্রীরামকৃষ্ণ 'কি 
সুগভীর শিল্পানূভূতিতে সর্বদা স্পান্দত হতেন নাঃ 

স্বামীজণী বলেছিলেন, “ওরে আমাদের আর্ট যে ধর্মের একটা অঙ্গ ।.. ঠাকুর নিজে কত 
বড আটিস্ট ছিলেন।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ যে সত্যই আটস্ট ছিলেন, যে-ীবষয়ে আমরা আগে কিছ; আলোচনা করোছি। 
[২য় খণ্ড, ২৫৬-৬৫]। তাঁর চিত্রাঙ্কন ও মূর্তীনমণ সম্বন্ধে স্বামশ সাবদানন্দের রচনা 
উদ্ধৃত হয়েছে- সেইসঙ্গে রোমা বোলাঁ প্রভৃতির উৎকৃণ্ট মন্তব্যও। এখানে একই প্রসঙ্গে 
উদ্ধৃত করতে পারি শশল্প-দীঁপঙ্কর' নন্দলাল বসুর উীন্ত : 

ঠাকুর নিজে একজন শি্পন ছিলেন। ছবি ও মণর্ত তৈবাঁ করতেন। শুধু 10081150 
নয়, রাঁসক শিল্পী ও কারিগরও ছিলেন। তিনি আঙ্গিকের বিষয়ও বেশ জানতেন। আর 
ঘাঁব বা মূর্তি দেখে ভুল হলে তা ঠিক ক'রে দিতে পারতেন । মথুরবাব্‌ একবার তাঁব করা 
শিবমৃর্তি দেখে মুগ্ধ হযোছলেন। |ঠাকুর। কালামান্দিরে পার মাকে সাজাবার ভাব 'িয়ে- 
ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের পাথরের গোবিন্দজীর পা ভেঙ্গে গেলে আঁত নিপৃণতার সাঁহত তা 
জুড়ে দিয়োছলেন। 

প্ক্ষিণেশবরে যে-ঘরে থাকতেন, তাব বারাঁদকের উত্তর দেওসালে দরজার দৃপাশে কাঠ- 
কয়লার রেখায় আঁকা দুটি ছবি ছিল--৪”১৫৫ আন্দাজ বড়। আঁম ও 'প্রয়নাথ [সিংহ উহা! 
দেখোছ। ঢুকতে বাঁদকে একটি জাহাজ, ডানাঁদকে একটি তাতাগাছ আর তাতে টিযাপাখি 
সব বসে। এ ছাঁবি দ্যাট কাঁচ দিয়ে দেওয়ালে ফ্রেম ক'রে দেবার জন্যে রামলাল দাদীকে কিছ; 
টাকা [দয়েছিলাম। পরে গিয়ে দেখি, উহার উপর চূণকাম ক'রে ঢেকে ফেলা হয়েছে ।১৮ 
তাঁহার ছেলেবেলায় কামারপকুর থাকার সময় এরূপ বহ্‌ ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। 
নর্গাপ্রাতমা গড়ার সময়ে পোটোদের সর্বদা গাইড কবতেন। তিনি প্রাতমার উপরে চালচিত্র 
আঁকার ভারও কখনও কখনও নিতেন। প্রাতিমাব চক্ষুদানের সময় তাঁহার ডাক পড়ত, চোখের 
তারা ঠিক জায়গায় দেওয়া কঠিন বলে। চোখের ঠিক দেবভাব না হলে সংশোধন ক'রে 
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১৮ ছাঁব দ্টাটকে স্মৃতি থেকে পুনরুদ্ধার করাব চেষ্টা নল্দলাল করেছেন। শ্রাববেন্দ্রনাথ 
িয়োগনর 'শল্প ভিজ্ঞাসায় শকপ-দীপৎ্কর নন্দলাল" গ্রন্থে নন্দলাল-কৃত উন্ত প্রাতীলাপ দুটি 
রয়েছে। 


দবামী বিবেকানন্দের শিজ্পাচন্তা ৮৫ 
দিতেন। তিনি একজন সহজ শিজ্পী ও শিল্পের সমঝদার ছিলেন। ছবি দেখতে বড় ভাল- 
ধাসতেন, কাহারও, ভাল ছাঁব থাকলে দেখবার জন্য বাগ্র হতেন।১৯ 

“আর একাঁট বিশেষ উল্লেযোগ্য কথা হল, তাঁর প্রথম সমাধ হয়োছল বর্ষায় কাজল- 
কালো মেঘের কোলে সাদা বকের পাতি দেখে । তিনি ভাল আভিনেতাও ছিলেন। অপরের 
ভাবভাঙ্গ হবহু নকল করতে পারতেন। একজন শিল্পীর [শল্প-ীবষয়ে যা জান] ও থাকা 
দরকার, তান সবই জানতেন। আমার মনে হয়, স্বামীজনী তাঁর নিকট প্রথমে 1শল্পের গড 
রহস্যের সন্ধান পেয়োছলেন, যাঁদও তাঁর প্রাতভার অন্ত ছিলনা । ঠাকুর প্রকাতির প্রত্যেক 
বস্তু আত সুক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। একবার স্বামীজীর ০১/$৪7৮৫/197-এ চাতক 
পাখি ও চামাঁচকের মধ্যে তফাত সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন। তান রূপপাঁত 'ছিলেন। 
ইচছামান্র তাঁহার হৃদয়ের সব ভাবই রূপে পাঁরণ্ত হত।...স্বামীজী প্রথমে ঠাকুরের নিকট 
শল্পাঁবষয়ে অনেক জেনেছেন। আর সিস্টার (নিবোদতা] পরে স্বামীজশর কাছ থেকে 
সোন্দর্যবোধ, রুঁচবিজ্ঞানও শিখেছেন ।" 

বিবেকানন্দের সঙ্গে রামকৃষের শিজ্পদাম্টর চমৎকার তৃলনাও নন্দলাল করেছেন : 

“শজ্পীদের কাছে স্বামীজীর 10091 শিল্পের 9201)016-এর মত, যার অভাবে শিল্প 
নস্তেজ ও প্রাণহীন হয়। স্বামীজীর ছিল জ্ঞানের পথে চলে 9০507০01০5-পথের সাধন ও 
পূর্ণতা। আর ঠাকুরের ছিল 2০901001০-এর পথে চলে জ্ঞানের পূর্ণাবকাশ। দুজনারই 
ছিল ৪8650)96105 ও জ্ঞানের পূর্ণতা, কেবল পথ-চলার [7109০০১৪ 'ভন্নরকম। আমার মনে 
হয়, ঠাকুরের অনুভবের পথ শিল্পীদের বেশী উপযোগী । শিল্পীরা সব সময়েই এ পথে 
লেন। রূপের উপাসক সাকারবাদী, জ্ঞানের উপাসক ানরাকারবাদী। তবে অনুভনেব পাথে 
চলে, জ্ঞান না থাকলে শিল্পীর পতন হবার সম্ভাবনা । আবার জ্ঞানর পক্ষে অনুভব বসেব 


সাধনে পাওয়। অনেক সময়ে কাঠন হয়ে পড়ে । তবে প্রফেটদের কথা আলাদা । তাঁদের সবই 
[জ্েয়ি।৮২০ 


॥ ৬ ॥ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্প সম্বন্ধে জ্বামীজীর কিছ মন্তব্য 


[শল্পালোটনায় স্বামীজীর মূল কয়েকটি সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে আসার আগে প্রাচ্য ও 
শাশ্চাত্তয [শিলপানদর্শন সম্বন্ধে তাঁর কছ 'বাক্ষপ্ত মন্তব্যের উল্লেখ করতে পাঁর। 

ইউরোপীয় 1শলপকলার ব্যাপারে স্বামীজী স্বভাবতঃই প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শিল্প- 
নৃষ্টির প্রাতি শ্রদ্ধাবোধ করেছেন। পরবতরকালের ক্ষেত্রে তিনি ফরাসি সংস্কাত ও শিল্পের 
পাত পক্ষপাত দেখিয়েছেন, কিন্তু ডাচ শিল্প তাঁকে খাঁশ করতে পারোন। শেষোক্ত বষয়ে 
থেম্ট অবহেলার সঙ্গে একবার মন্তব্য করোছলেন : 


১৯ শ্রীরামকৃষের ঘরে নানা ছবি টাঙ্গানো থাকত। ছাঁবগুলি অবশ্যই ভান্তমূলক। বাভন্ন 
ঘন্দু দেবদেবীর সঙ্গে হিন্দু ধর্মীচার্য শ্রচৈতন্য-নিত্যানন্দের ছবি সেখানে ছিল, যীশুর ছাবিও 
ইল। ম্যাডোনামুর্ত তিনি ভালবাসতেন। ছাব দেখবার জন্য 'তাঁন বাগবাজারে নন্দ বসুর বাঁড়তে 
য়োছিলেন। কথামৃতের পণ্চম খণ্ডে পাই, ১৮৮৫, ২৮ জুলাই, শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দ বসুর বাড়তে 
য়ে আগ্রহের সঙ্গে 'বাভন্ন পোরাণ্ক ছাঁব দেখেছেন। তানি, ইংরেজি ছবি” না রেখে এ সব ছবি 
ছার জন্য গৃহস্বামীর প্রশংসাও করোছিলেন। ঘরের দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের ভন্ত সুরেশ মিন্র যে 
বীবিধানের ছবি করিয়েছিলেন, তা টাঙ্গানো ছিল। ছবির বিষয়বস্তু : “পরমহংসদেব কেশবকে 
খাইয়া দিতেছেন, ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া সব ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের দিকে যাইতেছেন।৮» 

২০ শ্রীবরেন্দ্রনাথ নিয়োগণী শঁশল্প 'জিজ্ঞাসায় শিজ্প-দীপতভ্কর নন্দলাল' নামে একটি ক্ষন 
থচ মূল্যবান বই িখেছেন। তার মধ্যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের শিল্পভাবনা সম্বন্ধে নন্দলালের 
নেক বন্তব্য রয়েছে। সেখান থেকেই নন্দলালের কথাগ লি সঃকালান । 


এ 


৮৬ 1ববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


'শভয়েনা শহরে..চত্শালকায় ওলন্দাজ চিন্রকরদের চিন্ই আঁধক। ওলন্দাঁজ সম্প্রদায়ে 
রূপ বার করবার চেষ্টা বড়ই কম; জীবপ্রকীতির আঁবকল অনুকরণেই এ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য? 
একজন শিল্পী বছর-কতক ধরে এক ঝড় মাছ এ*কেছে, না-হয় এক থান মাংস, না-হয় এক 
গ্লাস জল-সে মাছ, মাংস, গ্লাসে জল চমংকারজনক ! কিন্তু ওলন্দাজ সম্প্রদায়ের মেয়ে- 
চেহারা সব যেন কুস্তিগির পালোয়ান।” [৬-১৩২] 

ডাচ-ীশজ্প এবং তার খ্যাতনাম্ন মাংসল মহিলাগণ সম্বন্ধে স্বামণজীর সাপ্ট মন্তন, 
অনেককেই ব্যস্ত করবে। 

ইউরোপের িষ্প-সংস্কাতির ব্যাপারে স্বামীজণ, এককথায়, ফ্রান্সের প্রেমে পড়ে গিয়ে 
[ছিলেন । কোনো 'নার্দন্ট শিজ্পসৃন্টি নয়_সর্বাঙ্গণণ ফরাসি শিজ্পসংস্কাতির অত্যুচ্চ প্রশংসাই 
[তিনি কবেছেন। উল্টোপক্ষে জার্মানী বা ইংলশ্ড এইক্ষেত্রে তাঁর উচ্চহাস্-বদ্রুপের লক্ষ 
ইয়েছে। ফ্রান্স ও জার্মানীর তুলনা এইভাবে করেছেন : 

“কৃষকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শল্পপ্রাণ, 'বিলাসাপ্রয়, আত সৃসভ্য ফরাঁসর 'শিজ্প- 
বিন্যাস-আর একদিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিউনাগ জার্মানশর স্থূল হস্তাবলেপ্স। 
প্যারিসের মতো পাশ্চান্াজগতে আর নগরী নাই; সব প্যাঁরসের নকল, অল্ততঃ চেষ্টা । 
কিন্তু ফরাসীতে সে শিক্পসূষমার সূক্ষমসোন্দর্য_ জার্মানে, ইংরেজে, আমোরকে সে 
অনুকরণ স্থুল। ফরাসীর বলবিন্যাসও যেন রুপপূর্ণ; জার্মীনশর রুপাবিকাশচেম্টাও 
বিভীষণ। ফরাঁস প্রাতভার মুখমণ্ডল ক্রোধান্ত হলেও সূন্দর; জার্মান-প্রাতভার মধুর 
হাস্যবিমশ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর । ফরাঁসর সভ্যতা স্নায়ময়, কর্পণরের মত, কক্তুরীর মত, 
এক মুহূর্তে উড়ে ঘরদোর ভারয়ে দেয়; জার্মীন সভ্যতা পেশীময়, সসসার মত, পারার মত 
অদ্টালিকা বানাচ্ছেন, বৃহৎ-বৃহৎ মার্ত অশ্বারোহখ, রথণ-সে প্রাসাদের শিখরে স্থাপন 
করছেন; 1কল্তু জার্মানের দোতলাবাঁড় দেখলেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, এ-বাঁড় কি 
মানুষের বাসের জন্য, না হাত উটের "তবেলা”ঃ আর ফরাসির পাঁচতলা হাতি ঘোড়া রাখবার 
বাড়ি দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাঁড়তে বূঝি পরণতে বাস করবে ।” [৬-১২৩] 

ফ্রান্সের সঙ্গে অন্যান্য পাশ্চাত্দেশের ভোগাবিলাসের তুলনা করে সালতুকার তপব 
পারহাসের সঙ্গে স্বামীজী একবার যা বলেছিলেন, তা শিষ্পসংস্কতির প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য : 
“অন্যদেশের হীন্দ্িয়চর্চা পশুবং; পারিসের, সভ্য পাঁরর-অয়লা সোনার পাতমোড়া। বুনো 
শোরের পাঁকে লোটা আর ময়ূরের পেখম-ধরা নাচে যে-তফাত, অন্যান্য শহরের পৈশাচিক 
ভোগ আর প্যারস-বিলাসের সেই তফাত।» [(৬-১৯৪] 

এই যাঁর দৃষ্টিভঙ্গ-তাঁর কাছে ইংরেজশ শিল্প-যা সমস্ত ইউরোপের উপহাসের 
বস্তু-কোন্‌ চোখে ধরা পড়বে, তা না বললেও চলে। 'বিলেতী কলাশিজ্প সম্বন্ধে অতশৰ 
অশ্রদ্ধার মন্তব্য তিনি করেছেন। ইংরেজ- জাঁবজন্ত আর ল্যান্ডস্কেপ একে-একেই গেল-* 
এই ছিল তাঁর বন্তব্য। ভাদের জশবনে যেটুকু 'সৌন্দর্যবোধ, তা এসেছে প্রাচেব সংশ্রবে। 
ইংরেজ-জীবনের মূল কথা ইউীটালটি, আর ভারতের আর্ট স্বামশজশ বলতে চেয়েছেন। 


ভারতের শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে স্বামীজশীর বন্তব্য যথেষ্ট পাঁরমাণে পাওয়া যায় নং যা 
পাওয়া যায় তাতে মধ্যযগের মৃুঘলাশিজ্পের প্রাতি তাঁর সাবশেষ অন্রাগ দেখা গেষ্ছে। 
জাহাণ্ীরের রাজত্বকালে কুঁড়ি বছর যান কারতঃ ভারতসম্রাজ্ঞঁ ছিলেন, সেই "জগতের 
আলো” নুরজাহানের অপূর্ব আকর্ষক বর্ণনা দেবার সময়ে, স্বামশজশ তাঁর 'শল্পপ্রথাতর 
কথা জানাতে ভোলেন নি। “ন্রজাহানের রূপকে ধারণ ক'রে সোনার মূল্য গেছে বেড়ে”. 
নরজাহানের মুখাঞ্কিত স্বর্ণমদ্রার উপরে জাহাঙ্গীর কথাগঁল লেখার ব্যবস্থা করেছিলেন 


্যামণ 'বিবেকানন্দের শিম্পচন্তা র ৮৭ 


-সেই নূরজাহানের ও জাহাঙ্গীরের 'িক্পভূমকা সম্বন্ধে স্বামীজশী বলেছিলেন : 

“নূরজাহানের আঁধপত্যকালের মধ্যেই স্থাপত্যের নব্যরীতি প্রবার্তত হয়োছল। 
আকবরের লালপাথরের পুরুষোচিত বলিষ্ঠ সৌধের স্থান গ্রহণ করল রমণীয় স্থাপত্যরশাত 
-এলো শদদ্রমর্মর, তাতে খচিত হল নানামূল্যের প্রস্তর; অমসণ রন্ত-প্রস্তরের প্থানে বহন 
মূল্য মাঁণক্য-অলঙ্কৃত দেওয়াল; মধ্যএশিয়ার মালভূমর বলবীর্ষের পাঁরবর্তে পারস্যের 
গালিচার সূচারুকোমল লাবণ্য । পরবতাঁকালে এই রাঁতির দান- তাজমহল; এবং আগ্রা 'দিল্লন 
ও লাহোরের মর্মর প্রাসাদগ্ঁল। যমূনার অপর পারে ইতমদউদ্দৌলা নামে যে চমৎকার 
সমাধিসৌধাঁট রয়েছে, তা নূরজাহান তাঁর পিতার স্মৃতিতে 'নর্মণ করোছিলেন। নৃতন 
স্থাপত্যরশীতির প্রথম সৃম্টিগুলির এট একাঁট। শোনা যায়, এর গায়ে পাথরগাল বাঁসয়োছল 
নূরজাহানের ক্লীতদাসেরা। এই প্রাথামক অসম্পূর্ণ চেষ্টার সঙ্গে পরবতর্ঁ তাজমহলের 
পূর্ণ নিখতরূপের তুলনার ব্যাপারাঁট ঠুচত্তাকর্ষক হবে। তাজমহলে একটি গোলাপের 
পাপাঁড়র চারু বর্ণরূপ ফোটাতে চুয়ালশাঁট 'বাভল্ন ধরনের লালপাথর ব্যবহার করা হয়ে- 
ছিল। নৈপৃণ্যের বিস্ময়কর অগ্রগাঁতি। 

“আগ্রা প্রাসাদে সমনবূর্গ নামে নূরজাহানের নিজ মহলাঁট তাঁর নিজের তত্বাবধানে 
নাঁজ্জত করা হয়েছিল। শিল্পকলার তান যথার্থ পন্ঠপোঁষিকা ছিলেন।” [ভগিনণ ক্রাষ্টনের 
গ্মাতকথা থেকে] 

স্বামীজী স্বভাবতঃই মুঘলযুগে শিল্পপোষ্টারূপে অনাতিক্রা্ত ভূমিকা যাঁর, সেই 
সাজাহানের মৃণ্ধ অনুরাগী ছিলেন। মুঘল রাজাদের িজ্পপ্রীতর সম্বন্ধে স্বামীজর 
আবেগপূর্ণ প্রশংসার কিছ বিবরণ 'নবোঁদতা দিয়েছেন তাঁর “স্বামীজশীর সাঁহত 'হিমালয়ে" 
গ্রন্থের মধ্যে : “হয়ত-বা তান উল্লাসপূর্বক ভারতবর্ষের বা মোগল বংশের ইতিহাসের 
সারসঙ্কলন কাঁরয়া 'দিতেন। মোগলগণের গাঁরমা স্বামীজী শতমৃখে বর্ণনা কারতেন। এই 
সারা গ্রীত্ম-খতৃঁটিতে তান থাকিয়া থাঁকয়া 'দল্লশ ও আগ্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। 
একবার তান তাজমহলকে একটি ক্ষীণালোক স্থান_তারপর একটি ক্ষীণালোক স্থান_ 
তারপর একাঁট সমাধ- এইর্‌পে বর্ণনা করে”। আর একবার তিনি সাজাহানের কথা বাঁলতে- 
বালিতে সহসা উৎসাহভরে বিয়া উঠিলেন, 'আহা তিনিই মোগলকুলের গোঁরবস্বরূপ 'ছিলেন। 
অমন সোন্দর্যানুরাগ ও সৌন্দর্যচেতনা ইতিহাসে আর দেখা যায় না। 'তাঁন নিজেও আবার 
শিল্পী । আমি নিজে তাঁহার স্বহস্তচান্তত একটি পাণ্ডালাঁপ দেখিয়াছ-_সোঁট ভারতের 
অন্যতম শিজ্পসম্পদ। ক প্রাতিভা।”* 

তাজমহলের ভাবসত্যের কথা স্বামীজপ অন্যন্নও বলেছেন, আমরা পরে উদ্ধৃত করন। 
আলোয়ারের স্থাপত্য-শজ্প সম্বন্ধেও তাঁর সমাদরের পাঁরচয় পরে দেব। 


॥ ৭ ॥ 'হন্দ; ও গ্রশকশিজ্প সম্বন্ধে বিবেকানল্দ 


হন্দশিল্প ও গ্রীকশিজ্পের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রেই আমরা স্বামীজাঁর সর্বাঁধক 
গুরুত্বপূর্ণ বন্তব্য পাই। এক্ষেন্রেই স্বামীজী অংশতঃ পাঁথকৃতের মর্ধাদা পাবার যোগ্য । 
ছ্বামীজীর নিজের চিন্তার মধ্যে কিছ বিবর্তনও ঘটোছল। সাবধানে বিষয়টি বিবেচনা 
করতে হবে। 

গোড়ায় হিন্দু ও গ্রঁক-এই দুই শিল্পের প্রাণধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজশী কী বলেছেন 
দেখে নেওয়া উচিত। তারও আগে জানাতে পারি, স্বামীজা নানা প্রসঙ্গে বহুবার হিন্দু ও 
গ্রীক, এই দুই সভ্যতার তুলনা করেছেন। তাঁর কাছে এই দুই সভ্যতা দুটি ভাবের প্রতীক 
হয়ে দাঁড়য়েছিল। অন্তর্মখী অধ্যাতযভাবের শ্রেম্ত প্রকাশ 'হিন্দৃসভ্যতায়, বহিমূখী এ্রীহক 


৮৮ গববেকানন্দ ও সমকালখন ভারতবর্ষ 


ভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ গ্রশীকসভ্যতায়। মাদ্রাজে ১৮৯৭, ফেব্রুয়াঁর মাসে “আমাদের উপাস্থত 
কর্তব্য, নামক বক্তৃতার সূচনায় হিন্দু ও গ্রকসভ্যতার বশেষ চারন্রের পিছনে কোন্‌ 
নৈসার্গক প্রভাব ছিল, তা তিনি বিশ্লেঘণ করেছিলেন, সেইসঙ্গে কী ধরনের সূষ্টি উভয় 
ভূমিতে ঘটেছিল তাও বলেছিলেন : 

'পাঁথবীতে আশ্চ্য দুই জাতি দেখা গিয়েছে। তারা একই উৎস থেকে উীথত হয়েও 
ভিন্ন পাঁরবেশে স্থাঁপিত হয়ে, ভিন্ন ঘ্টনাচকে ানজেদের জীবনসমস্যার সমাধান করতে 
চেয়েছে নিজস্ব 'বাঁভল্ন পন্থায় । আঁম এখানে প্রাচীন হিন্দ ও প্রাচীন গ্রীকজাতির কথাই 
বলছি। উত্তরে তুধারশশর্ষ হিমালয়ের দ্বারা আবদ্ধ, প্রবহমান তরঞ্গায়িত সমদদ্রর মতো 
দবচছসাঁলল নর্দীধারার দ্বারা সমতলভ.ঁমতে পাঁরবোঁণ্টত, চাঁরাদকে অনন্ত অরণ্য, যেন 
পাঁথবীপ্রান্ত পযল্তি বিস্তৃত এই পাঁরবেশে অবাস্থত থেকে ভারতাঁয় আর্ধগণের মন 
অন্তর্মখ হয়েছে; তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা এবং আঁতসূক্ষ মাস্তন্ক এই সুমহান প্রাকাতিক 
পারবেশের অত্কভন্ত হয়ে স্বতঃই আতয়ানুসন্ধানাপ্রয় হয়োছল। নিজ মনের বিশ্লেষণই 
1ছল ভারতণয় আর্যদের মৃখ্য উদ্দেশ্য । অপরপক্ষে গ্রীকরা পাঁথবশর যে-অংশে উপনীত 
হয়োছল, সে-স্থানের 1নসর্গপ্রকীতি যতখাঁন না সমহান সুগম্ভশর, ততোধিক সূন্দর-দ্বীপ- 
পূঞ্জের মনোরম ভ্‌খণ্ডগ্ঠীলর সহজ অথচ বদান্য রূপ-সেই পাঁরবেশে স্বভাবতঃই বাহর্মখ 
হয়োছিল তাদের মন। তারা বাহ্যজগতের বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিল নিশেবভাবে ।” [ইং গ্রন্থা- 
বল?, তৃতীয়, ২৬৯-৭০] 

হন্দূর অন্তমখ মনঃস্বভানকে তার সর্বাবধ সাংসকীতিক প্রকাশের মধ্যে দেখা যায় এবং 
সমগ্র প্রাচ্ভূমে তার প্রভাব রয়েছে । অপরাঁণকে গ্রীসের প্রভাব সমগ্র ইউরোপে । পৃবো্ক 
বক্ততাতেই ্বামণীজশ বলেছেন : 

“ইংলন্ড, শুধ্‌ ইংলন্ড কেন সমগ্র ইউবোপ, তাব সভ্যতার জন্য গ্রীসের কাছে খণনী। 
ইউরোপের সনাক্ছুর মধ্যেই গ্রপসের কণ্ঠস্বর । প্রাতীট সৌধ, তার আনসাবপত্র, সরঞ্জাম_ 
সর্বঘই গ্রীসের ছাপ। ইউঞোপের কলা?শলগ ও বিজ্ঞান-সবই ঠীশিসের ছায়ায় সনন্ট।" [এ, 
২৭১] 

গ্রীকাঁশজ্প ও ভারতীয় শিল্পের তুলনা স্বামশীজী নম্নোন্ড প্রকারে করেছেন : 

“গ্রকআর্টের মূল কথা প্রকৃতির হৃবহু অনুসরণ, অপরপক্ষে ভারতীয় আর্টের মূল 
উদ্দেশ্য- আদর্শকে প্রাতিফাঁলত করা। গ্রশকাঁশল্পের শান্ত ব্যযিত হয়, ধরা যাক, একখন্ড 
মাংসের যথাযথ চিন্রণে; সে-কাজে তার এমনই সাফল্য যে, একাট কুকুর পযন্তি বিভ্রান্ত হয়ে 
সোঁটকে আসল মাংস বলে মনে করে এবং কামড়াতে যায়। কিন্তু প্রকীতির এই নিছক অনু- 
করণে গৌরব কোথায়! কৃকুরের সামনে একখণন্ড আসল মাংসই ছাবর বদলে ফেলে দাও ন৷ 
কৈন! ' 


“অপরাঁদকে আদর্শকে-_অতীন্দ্রয়কে-পাঁরস্ফ্টন ভারতের আঁতপ্রায়। তার পাঁরণাতি 
[বিকট সব মৃর্তি রচনায়। খাঁট শি্পকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যা মাঁট থেকে ওঠে, 
সেখান থেকে প্রাণশান্ত আহরণ করে, মাটির সঙ্গে শেষপযন্তি সম্পৃন্ত থাকে, তবুও তার 
পাপড়ি খুলে ছড়িয়ে থাকে উপরের দিকে । সুতরাং শিল্পকে প্রকীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতেই 
হবে। যেখানে সেই সংযোগ হারিয়েছে সেখানে শিল্পের পতন হয়েছে। আবার, প্রকাতিকে 
আতিক্রম করতেও হবে শিজ্পকে।” [এঁ, ৫ম, ২৫৮-৫৯] 

[শিল্পের ক্ষেত্রে স্বামীজাঁ বস্তুবাদী নন, আবার বিশুদ্ধ রসবাদী বা কলাকৈবলাবাদণও 
নন_-তান ভাববাদী। জীবনে থাকবে মহৎ উদ্দেশ্য; জীবনের অন্যতম প্রকাশক্ষেত্র শিল্পেও 
থাকবে তাই-এই ছিল তাঁর বন্তব্য। সূতরাং তাঁর মতে, "স্থাপত্য ও বাঁড়র মধো তফাত 
হল, প্রথমাঁটি একাঁট ভাবকে প্রকাশ করে, পরেরাঁট নিছক একাঁট কাঠামো- প্রয়োজনাসাঞ্ধর 


স্বামণ বিবেকানন্দের শিজ্পচিন্তা ৮৯ 


উদ্দেশ্যে তৈরী। কী পাঁরমাণে ভাবকে প্রকাশ করতে পেরেছে, তার উপরে কোনো [শিল্প-] 
বস্তুর মূল্য নিভর করে।” এ, ২৫৯] 

স্বামীজী গ্রীকশিল্পের সমঝদার ছিলেন আমরা জানি, এবং গ্রীকস্থাপত্য যে ক্ষেন্র 
বিশেষে ভাবপ্রকাশক, এও 'তাঁন 'নিশ্য় স্বীকার করতেন, কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল, ভারতীয় 
দথাপত্যে এ ভাবপ্রকাশের চেম্টা ও সাফল্য আঁধকতর।২১ 

ভারতীয় শিল্প এবং গ্রীকাঁশিজ্প সম্বন্ধে স্বামীজীীর ধারণা কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে 
ছল না। ভারতনয় ভাস্কর্যের সঙ্গে সর্বব্যাপক পাঁরচয়ের অভাবে গোড়ার দিকে তাঁর ধারণা 
[ছল-মৃর্তিশল্পের দিক দিয়ে ভারতের চেয়ে গ্রীস অগ্রসর। আগেই বলৌছি, 1তাঁন 
ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের পঠস্থান ডীঁড়ষ্যায় যান 'ন। প্রত্যক্ষ পাঁবচয়ের অভাবজাত 
পৃর্বোন্ত ধারণাকে তান পরে সংশোধন করেন। ১৮৯৭, ৩ জান্‌য়াঁর মেরী হেলকে লেখা 
চিঠিতে ভারত ও ইউরোপের প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজা কিছু মন্তব্য কবেছিলেন, তার 
অংশাবশেষ আমাদের আলোচনার পক্ষে খুবই দরকারী : 

“পাশ্চাত্তের অন্য সবাঁকছুর মধ্যে আমি রোমকে সর্বাঁধক উপভোগ কাবোঁছ। পম্পেই 
দেখার পরে আমি তথাকাঁথত আধুনিক সভ্যতার বিষয়ে শ্রদ্ধা একেবাবে হাঁবয়ে ফেলোছি। 
বাম্পশান্ত ও বিদ্যুংশান্ত বাদ দিলে বাঁক সবাঁকছুই তাদের ছিল--আর, আধূনিকদের চেয়ে 
অনন্ত গুণ বেশি তাদের শিলপবোধ এবং তাকে বৃপা়িত কল্রার ক্ষমতা । 


২১ পশ্চাত্াঁশিল্প ভাবপ্রকাশক নয়, এই ছিল স্বামীজীর বন্তব্য, এমন যেন কেউ মনে না 
করেন। নানাপ্রকার ভাব ও ধল্পনা নিশ্চয়ই পাশ্চাক্ত/শিজ্প প্রকাশ করেছে, এবং স্বামঈীজীশী তর 
ধকছু-কছু নমূ॥ব সঙ্গে পাঁরচিতও ছিলেন, তবে তিনি সর্বোচ্চ ভাব অথনৎ সুগভীব আধ্যাতিং- 
কতাকে পাশ্চান্তাশিজ্প যথেস্টভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে, এমন মনে করতেন না। স্লামীজীী, এল 
গ্রেকোর ছবির সঙ্গে কতখানি পাঁরিচিত ছিলেন জাননা । যা থাকেনও, এল গ্রেকোব লৌকিক ছন্দ 
ভাঙ্গা অধধ্যাঁতক ছাঁদকে সর্বোচ্চ আধ্যাতিনক ?শজ্প বলতে প।রূতিন না 1নশ্চয়, কারণ, সেখানে 
'মান্টক রহস্যময়তা থাকলেও 1স্পারচযয়্যাল প্রশান্তি ও লাবণ্য 1ছিলন।। 

পাশ্চান্ত-ভাম্কযেরি কল্পনাম্মীখতার তারক স্বামগীজীী কিভাবে করতেন তাব একাট দ্টোন্ত 
দপ্রয়নাথ সিংহের 57127712 ৮1/2/2710714 0719741711৮ 3০9৬, 1900] ন'শক রচনার মধ্যে 
পৈয়োছি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস প্রদর্শনীতে ধু চিন্র ও ভাস্কষেবি সমাবেশ হয়োছিল, একথ। 
আগেই বলোছি। প্রদর্শনীর সাঁচন্ন রপোর্টে মাদ্রত একটি ভাস্কর্ষের ছাব দোঁখয়ে তাব বিশেষ 
প্রশংসা বামীজশী করোছিলেন। দুটি মূর্ত ছিল এ ভাস্কর্ষে একটি নারীর, অন্যট পুব্ষেব। 
পুরুষাট হল শিল্পনব প্রাতভ্‌, তার ডান হাতে শিল্পযন্ত্, সে হাতাঁট বমণনমার্তর হাঁচুর ওপবে 
আলতোভাবে পড়ে আছে-_ অন্য হাতে সে রমণীর অবগৃণ্ঠন মোচন করছে-_তা কবার কালে যেটুকু 
দেখতে পেয়েছে, তাতেই মুগ্ধ হয়ে গেছে। ভাস্কর্যের তলায় নাম দেওয়া হয়েছে 'ীশজ্প এবং প্রকীতি" 
(41666 ৪916) ।--“স্বামীজন মন্তব্য করলেন : ওখানে লেখা উচিত ছিল-_-'আর্ট উন্মোচন 
করছে প্রকীতিকে'। শিপন, অদ্ী“ছত দর্শকের চোখের সামনে প্রকৃতির সৌন্দর্য খুলে ধরে। মুখ 
একই--কিন্তু অন্তরের বাভন্ন অনুভূতি যেমন তাতে 'বাভল্ন আলোকসম্পাত করে, তেমনি একই 
[নসর্শপ্রকীতি শিশ্পীর কাছে নানা ভাবের আকর হয়, নানাবূপে বিকশিত হয। প্রকৃতি তাব প্রিয় 
উপাসক শিল্পীর কাছে অনন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার খুলে দেয়। প্রকৃতির লঙ্জাগৃশ্ঠিত সৌন্দর্যের 
দু'একাঁট ঝলক 'শল্পীর চোখে ধরা পড়ে-তাকেই স্থায়শরপ দেয় সে। এই হল শিল্পীর আসল 
কাজ। এঁ ভাস্কর্ধাটর মধ্যে র্পাঁয়ত হয়েছে শিল্পীর নয়নের আবাধন"দ্য্টি; তার শবীরেব আনত- 
ভঙ্গি, মাথার হেলানো ছন্দ, অহ্ণপ্রত্যঙ্গের বিশিষ্ট অবস্থানের রপ-সবকিছুই শিল্প ও তার 
দেবীর পবিন্র সম্পককে প্রকাশ করছে। শিজ্প ও প্রকৃতির সম্পকে পূর্ণরূপের ধারণা করবার 
পরেই ভাস্কর এই মাস্টারাঁপস সাঁন্ট করেছেন।” 

রণদাপ্রসাদ দাশগপ্তের সঙ্গে কথা বলার সময়েও প্যারিস প্রদর্শনীর এ ভাস্কর্যাটর কথা 
স্বামীজী বলোছিলেন। 


০১০ বিবেকানন্দ ও সমকালণন ভারতবর্ষ 


“মস লককে বলো, আমি যে তাঁকে বলেছিলাম-মানবমর্তির ভাস্কর্ষসৃম্টির ক্ষমতা 
গ্রঁকদের তুল্য ভারতাঁয়দের মধ্যে বিকশিত হয়নি'--আমার সে ধারণা ভ্রান্ত। ফার্গসন এবং 
অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের যে-সব গ্রন্থ এখন পড়াছি তাতে দেখাছ, উীঁড়ষ্যায় (যেখানে আমার 
ধাওয়া হয় নি) ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এমন মানবমূর্তি রয়েছে, সৌন্দর্যে এবং অবয়বসংস্থানের 
নৈপুণ্যে সেগ্ালি যে-কোনো শ্রীকমৃর্তির সঙ্গে তুলনীয়। মৃত্যুর একাঁট বশাল মূর্ত 
সেখানে আছে-_লোলচর্ম প্রকাণ্ড নারী-কগ্কাল-যার অবয়বসংস্থানের নিদারুণ বাস্তবতা 
ভয়ঙ্কর ও পণড়াদায়ক। উন্ত গ্রন্থকার বলেছেন, অলিন্দের একটি নারীমূর্ত একেবারে 
ভেনাস ডি মোঁডাঁচর মত। এইরকম আরও । অবশ্যই মনে রেখো, মৃর্তিদ্বেষী মুসলমানেরা 
প্রায় সবাঁকছু ধ্বংস ক'রে ফেলেছে । তব্দ ধা আছে তা সমগ্র ইউরোপের ধবংসন্তূপ জ্‌ড়লে 
যা হয়, তারও চেয়ে বৌশ। আমি আটবছর ভারতে ঘুরোছ, তবু অনেক শ্রেম্ত 
দেখা হয়নি। 

“ভগিনশ লককে বলো, ভারতের অরণ্যের মধ্যে একাঁটি বিধ্বস্ত মন্দির আছে, ফার্গসন 
সেটিকে এবং গ্রীসের পার্থিননকে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে স্থাপত্যাঁশল্পের চরম শিখর মনে করেন 
-একটি ভাবকল্পনার চরম প্রকাশ, অন্যাট এ কল্পনার সঙ্গে জাঁড়ত খুটিনাটি রূপের 
প্রকাশক । পরবতাঁ মুঘল সৌধাবলন প্রভৃতি ভারত-সারাসেন স্থাপত্যনিদর্শনগুলি প্রাচীন - 
কালের শ্রেন্ঠ সৃন্টিগলির সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনায় দাঁড়াতে পারে না।” [৭-৩১৫-১৬] 

এখানে সময়ের একট; হিসাব নেওয়া দরকার। ১৮৯৭, ৩ জানূয়ারতে স্বামীজী যখন 
এ চিঠি লিখছেন, তখন তান প্রথমবার পাশ্চাত্যভ্রমণ শেষ ক'রে ভারতের পথে; এখনে! 
দেশে পেশছন নি। সৃতরাং নতুন ক'রে এদেশের শিলপাঁনদর্শনগুঁল পরীক্ষা করার সুযোগ 
তাঁর হয় 'নি। তবু ভারতনষ ভাস্কর্য সম্বন্ধে তাঁর মত বদলালো কি করে-কি ক'রে সে- 
গুলিকে তিনি গ্রীকমূর্তির সমতৃল মনে করলেন? তা ক ফার্গসনের গ্রন্থের সঙ্গে হঠাৎ 
পাঁরচয়ের ফলে £ ফাঞ্সনের বই ক তিনি আগে পড়েন নিঃ এঁ চিঠিতে অন্য বিশেষজ্ঞদের 
কথাও তিনি বলেছেন-_তাঁদের মধ্যে কি 471771155০1 077554 গ্রল্থের ডঃ রাজেন্দ্রলাল 
[মনও ছিলেন? ডীঁড়য্যার শিল্পঝণীর্তি সম্বন্ধে এ বিখ্যাত গ্রন্থও কি তান পড়েন নি? 
স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকথায় কিন্তু দেখোছ, তান যুবক নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম 
পরিচয়ের সময়ে তাঁকে রাজেন্দ্রলালের “বৃদ্ধগয়া, গ্রল্থ পড়তে দেখোছলেন। আমাদের দি ধরে 
নিতে হবে বিদেশের মিউজিয়ামে বিদেশীয় নিদর্শনের পাশাপাশি এদেশীয় শিল্প নিদর্শন 
দেখে (এবং তার বিষয়ে আরও অবহিত হয়ে) তাঁর দৃম্টভঞ্গর পরিবর্তন হয়েছিল 2 স্পষ্ট 
উত্তর দিতে আমরা অসমর্থ ।২২ 





২২ খুব "বিস্ময়ের কথা, প্রা ও পাশ্চাত্য” গ্রন্থের 'গাঁরাশিষ্টে' স্বামীজী শিল্পবিষয়ে 
আলোচনাকালে 'শিজ্পভাস্কর্যে পাশ্চাত্যের তুলনায় ভাবতবর্ষের ন্যনতার কথা বলোছলেন। প্রাচ্য 
ও পশ্চাত্ত” উদ্বোধনে ১৮১৯১৯-১৯০০ গ্রীস্টাব্দে বোরিয়েছিল। কিন্তু বইটি কখন লেখা হয়? 
ৰইটর রচনাভঙ্গি দেখে মনে হয়, ধারাবাহকভাবে বইয়ের সব অংশ লেখা হয়ান। যতদূর ধারণা, 
গ্বামীজী এটি ১৮৯৭-১৮৯৯-এর মধ্যে লিখোঁছলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে স্বামীজীর নিম্নে উদ্ধৃত 
মন্তব্যের কালগত সঙ্গতি খপুজে পাওয়া যায় না, যখন আমরা জানি, স্বামশীজী ১৮৯৭-এর গোড়ায় 
মিস লককে লেখা চিঠিতে ভারতাঁয় ভাস্কর্ষের তুলনায় গ্রীকভাস্কর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব 
ধারণা প্রত্যাহার করেছিলেন। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তে'র পাঁরাশিম্টে স্বামধজশ লিখেছেন : “ওদের মতো চিত্র বা ভাস্কর্ষাবদ্যা হতে 
আমাদের এখনো ঢের দেরী। ওদুটো কাজে আমরা চিরকালই অপটু। আমাদের ঠাকুরদেবতা সব 
দেখ না- জগন্নাথেই মালুম ।, 

স্বামীজীর রচনার এই অংশ কি ১৮৯৭-এর আগে লেখা? সম্ভবতঃ তাই। ১৮৯৭-এর আগে 
পাশ্চাত্যদেশে থাকা কালেই মনে হয় নি প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের তুলনা-বচারের এ অংশ িখেছিলেন। 


স্বামী বিবেকানন্দের শিজ্পাচন্তা ১১ 


॥ ৮ ॥ হিন্দস্থাপত্য ও ভাচ্কর্ষে শ্রশক-প্রভাব 'নিয়ে বিতর্ক : ফাগ্সন 
ও কাঁনংহ্যামের সঙ্গে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিন্রের মতসংঘর্ষ 


এইবার একটি প্রশ্ন করা চলে- ভারতীয় শিল্পে গ্রীকপ্রভাবের বিষয়ে অতিরঞ্জিত 
ইউরোপীয় থিয়োরীর বিরদ্ধে স্বামীজীর অধূনাখ্যাত মনোভাব কখন গঠিত হয়োছিল ? 
ভারতায় ভাস্কর্য গ্রকভাস্কর্যের চেয়ে ন্যুন নয়, এই ধারণার উদ্ভবের কালেই কি তা 
জৈগোছল-_যখন তান এ সম্পর্কে বিশেষ অনুশীলন করোছলেন 2 এই প্রশ্ন মীমাংসার 
প্রয়োজন আছে, কারণ, আমরা দেখব, পরব শিজ্প-আন্দোলনের তত্তাভীত্ত যাঁরা নির্মাণ 

ভারতীয় পুরাকীর্তির আবিজ্কার এবং তার পাঁরচায়ক গ্রল্থাদি থেকেই 'শক্ষিত সমাজে 
ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি হয়, একথা স্বীকার্ধ। এক্ষেত্রে ইউরোপশীয় পাঁশ্ডিত- 
দেব প্রাথামক প্রয়াস শ্রদ্ধাযোগ্য। িল্তুশবপুল পাঁরমাণ ভারতীয় শিক্পাঁনদর্শন ইউরোপীয় 
সভ্যতার গর্বকে কিছু পাঁরমাণে আহত করোছিল এবং সাম্রাজ্যস্বার্থের ক্ষাতির আশগ্ুকাও 
দেখা দিয়েছিল সেইসঙ্গে । নিজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে গৌরববুদ্ধি থেকে জাতীয়তার বৃদ্ধি 
ঘটে--পরাধশন ভারতীয়দের ক্ষেত্রে সেই জাতীয় চেতনাকে সাম্রাজ্যবাদশরা পছন্দ করবেন, এমন 
আশা করা যায় না।২৩ তাই ভারতীয় পুরাকীর্তির পাঁরচয় দেবার সঙ্গে-সঞজো জানানোর 
প্রয়োজন হয়েছিল_এইসব সৃম্টির মূলে রয়েছে পাশ্চাত্তেরই দীর্ঘ বিস্তারিত হস্ত, অর্থাৎ 
_ভারতাঁশল্পে গ্রীকপ্রভাব। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কিছ মিশ্র শিল্প, যার না 
গান্ধার শিপ, এক্ষেন্নে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সুবিধা ক'রে দিয়োছল। ইউরোপায়রা একথা 
বলতে পেরে এবং ভারতীয়রা একথা মানতে পেরে পুলাকিত হয়োছল যে, ভারতের দর্শন, 
বোধগম্য। ভারতাঁয়দের উল্লাসের হেতৃও একেবারে দুর্বোধ্য হবে না যাঁদ একবার সেকালের 
মনের চেহারাটা ভেবে নিই--কী কাণ্ড! আমরা, ভারতীয়রা, ইউরোপের অন্যান্য অংশের 
মতোই গ্রীসের দুলালশ!! 

ভারতাঁশল্পে গ্রকপ্রভাব খণ্ডনের চেষ্টাও ভারতীয়দের মধ্যে আরম্ভ হয়ে যায়। এক্ষেতে 
সর্ববৃহৎ নাম-অসাধারণ এক মনীষীর নাম-ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিন্ন।২৪ রাজেন্দ্রলালই বোধ- 
হয় সর্বপ্রথম ভারতাঁশল্পের উৎপাত্ততে গ্রীক প্রভাব-তত্বকে খণ্ডনের চেম্টা করোছলেন, 
দবামী 'ববেকানন্দ নন (যেমন অনেকের ধারণা), এবং সে কাজ 'তিনি করেছিলেন- স্বামশজন 
যখন নিতান্তই বালক। এই কাজে নেমে ইউরোপাঁয় পাঁন্ডতদের কাঁঠন বিরোধিতার সম্মুখীন 


উপরের কথাগৃলি ষে ১৮৯৭-এর পূর্ববতর্ঁ চিন্তার অংশ তার প্রমাণ পোয়োছ। “১৮৯২- 
৯৩ গ্রীস্টাব্দ মাদ্রজে গৃহীত স্মারকালপি হইতে”-এর মধ্যে আছে £ “আদর্শবাদশী হিন্দুদের মধ্যে 
বাস্তব. দাাষ্টভগ্গির অভাব "শছল। িন্রকলা ও ভাস্কর্যের কথাই ধরো । শহন্দুর চিন্রকলায় কণ 
দোখিতে পাও 2 সর্বপ্রকার হাস্যোদ্দীপক ও অস্বাভাঁবক মার্ত। 'হন্দমীন্দরে কী দৌখযা থাকো 2 
চতুভর্জ নাবায়ণ বা এ জাতাঁয় কোনো মার্ত। কিন্তু কোনো ইতালীয় বা গ্রসদেশীয় মৃর্তি সম্বন্ধে 
ভাবিয়া দেখো- ইহার মধ্যে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণৈর কি অপর্ব প্রকাশ! প্রদীপ-হস্তে একটি নারীর 
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র দুম্টভঞ্গির সমূহ পাঁরবর্তন হয়োছল, সন্দেহ নেই। 

২৩ ডঃ কল্যাণকুমার গণ্গাপাধ্যায় শব*্বাববেক' ১১৯৬৩) গ্রন্থভুন্ত “শল্পান্দোলনে স্বামী 
[বিবেকানন্দের প্রভাব" নামক রচনায় প্রাচাপুরাকীর্তির সমৃদ্ধি দেখে ফরাসণ সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব 
কি রকম চমকিত হয়েছিল, সে বিষয়ে দম্টান্তসহ আলোচনা করেছেন। 

২৪ 'প্রয়নাথ নিংহ ১৯০৬, নভেম্বর, প্রবৃদ্ধ ভারতে প্রকাশিত প্রবন্ধে এই বিষয়টির উল্লেখ 

1 


৯২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


তাঁকে হতে হয়োছিল, এবং সে সংগ্রামে বিস্ময়কর সাফল্য তান অর্জন করোছিলেন- শেষে 
বিরোধী পক্ষের কাছ থেকে তিনি জয়পন্র আদায় করে নিতে পেরেছিলেন। রাজেন্দ্রলালের 
দেশানুরাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু লড়াইয়ের সময়ে ভাবাবেগ নয়, পাঁশ্ডিত্য ও মনাস্বিতাকেই 
অস্ত্র করোছিলেন। এখানে স্মরণ কাঁরয়ে দিতে হবে, মহেনজোদড়ো-হরস্পা আঁবস্কত হবার 
অনেক আগেই, তৎকালে প্রাপ্ত নিদর্শনের উপর নির্ভর করেই, রাজেন্দ্রলাল 'হন্দস্থাপত্যের 
মূলে গ্রীকপ্রভাব-তত্বের নিরাকরণে সফল হয়োছলেন। মহেনজোদড়ো আবিজ্কারের পরে 
ভারতাঁশল্পের উপরে গ্রীকপ্রভাব সম্বন্ধে ফার্গসন-প্রভৃতির একগঃয়ে িয়োরঁ চরম 
হাস্যকর বলে বাতিল হয়ে গেছে। 

স্বামগজী এইক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলালের রচনার দ্বারা গভশরভাবে প্রভাবিত । আগেই দেখোঁছ, 
স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন, তিনি কুঁড়-একুশ বছরের নরেন্দ্রনাথকে রাজেন্দ্রলালের বিদ্ধ- 
গয়া' বইটি পড়তে দেখেছিলেন । এই বইয়ের মধোও রাজেন্দ্লাল তাঁর পূর্ববতরঠ কয়েকাঁট 
বইয়ের মতোই গ্রীকপ্রভাবতত্ব খণ্ডনের চেষ্টা করোছলেন।২৫ 

রাজেন্দ্রলালের বন্তব্যের রেখাবিন্যাস এখানে করার দরকার আছে। প্রথম কারণ, গ্রীক- 
প্রভাবতত্ব খণ্ডন করতে গিয়ে স্বামীজী যেসব যান্তি এনেছিলেন, তার বিস্তারিত 'ববরণ 
আমরা পাই না; রাজেন্দ্রলালের বক্তব্য সেই শূন্য পূরণের কাজে আমাদের সাহায্য করবে! 
ধরে নেওয়া যেতে পারে, স্বামীজী রাজেন্দ্রলালের বন্তৃব্যকে প্রা্থীমকভাবে নিশ্চয়ই উপাঁস্থত 
করোছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, আমরা এও দেখব, স্বামীজী রাজেন্দ্রলালের বন্তব্যকে আতক্রম 
ক'রে গিয়োছলেন। কোথায় তা কপোঁছিলেন, তাও জানা দরকার। 

৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ তাঁরখে লাখত “ইন্দো-আরিয়ান্স" গ্রন্থের ভাঁমকায় ডাঃ রাজেন্দ্র- 
লাল মিত্র সংক্ষেপে হিন্দস্থাপত্যের উৎস সম্বন্ধে তাঁর বন্তব্য ও তাকে কেন্দ্র ক'রে বিতকেরি 
উল্লেখ করেছেন। তান লিখেছেন : “ভারতীয় স্থাপত্যের উৎপাঁত্ত সম্বন্ধে আমার রচনাঁটি 
১৮৭০ শ্রী. লাখত হয়। পাথর দয়ে বাঁড় তৈরী করার কাজ 'হন্দুরা গ্রীক-বজেতাদের 
কাছ থেকেই প্রথম শিখোছল, এই ধারণা তখন খা প্রচালিত ছিল-_ তারই প্রতিবাদে এ 
রচনাট (লখোঁছিলাম। মিঃ ফার্গসন ১৮৭১ সালের 'ইপ্ডিয়ান আ্টিকুয়েরি'র পৃজ্ঠায় আমার 
বন্তবযের সমালোচনা করেন। পরে আমার 'আযাশ্টকুইীটস অব ডীঁড়ষ্যা' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে 
আমার বন্তব্য আবার বেরোয়। তার বিরূদ্ধে মিঃ ফার্গসনের দ্বিতীয় সমালোচনা বেরোয় 
তাঁর "হস্টরি অব হীণ্ডয়ান আযান্ড ইস্টার্ন আকিটেকণার' গ্রন্থের মধ্যে। আমার উত্তর 
'বরোয় আমার বিদ্ধ গয়। গ্ুন্থে।” 

ইতিহাসের যুক্তিকে হীতহদসেল দ্বারা খণ্ডন করার চেষ্টা না ক'রে, ফার্গসন কিরকম 
অযথা 'নন্দাভাষণের মধ্যে নেমে পড়োছিলেন, সেকথা রাজেন্দ্রনাল অতঃপর জানিয়েছেন। 
*জোল্দুলাল মিত্র নামক বাধ্টি' ইতিহাসকে অরারাঁট না ক'রে নিজেকে অথাঁরাঁট করেছেন, 


২৫ স্বামীজীব উপরে রাজেন্দুলালের রচনাবলীর প্রভাবের কথা 'নবোদতাও গলখেছেন : 

"আমাদের আচার্যদেব যৌবনের প্রারম্ভে যখন দাক্ষণে*বরে যাতায়াত করিতেন, সেইসময়ে 
যাদ্ধধর্দের প্রাত জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইসময়ে ইংরেজ-রাজের আদেশে বুদ্ধগয়ার 
হাত মান্দবেব পুনর্দ্ধারকার্য সাধিত হইতেছিল, এবং বাঙাল পণ্ডিতপ্রবর ডান্তার রাজেন্দ্রলাল 
ত্র এ কার্যে যোগদান কনায় সমগ্র ভারতবর্ষের লোক এঁ বিষয়ে িলক্ষণ মা?তয়া ওঠেন ।.. ভান্তার 
বাজেন্দ্রলাল মন্রের রচনাবলী এবং |এডউইন আর্নল্ডের] 'লাইট অব এশিয়া” পাঠ স্বামণজপর 
শুবনে ক্ষণস্থায়ী ঘটনামাত্র হয় নাই।” [শদ মাস্টার] 

নিবেদিতা অবশ্য এখানে স্বামীজীর জীবনে বৌদ্ধপ্রভাবের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ 
তে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের রচনার সঙ্গে পরিচয় স্বামণজীকে শিজ্পক্ষেত্রেও কম 
টংসাহিত করেনি, তাও দেখা যায়। 


স্বামী 1ববেকানন্দের শিল্পাঁচন্তা ১৩ 


সেজন্য তাঁর কথা মোটেই ধর্তব্যের নয় ইত্যাঁদ কথা যথেষ্ট ঘৃণার সঙ্গে ফার্গসন লিখে- 
ছিলেন। তাঁর ভাষাতেই তাঁর কথা কিছু শোনা যাক : 


“4835 1015 [1২210100191915] 2100010101, (09 ০০ 00105100100 201 21010610150 
91 0)2 70100981 (009, 160 1011) (0 18951601 2. (9910 101 10101) 100 29 [91০- 
10010017019 90054, 2170 00 42500 1015 (1100 11)5062,0 11) 11001011 1111010091010 
17%01)5 €09 6%101811) [109 50৮11071199 11) [100 0295. 

এইসকল অভদ্র গাঁলি-গালাজের প্রত্যেকাটকে প্রত্যক্ষে না হলেও পরোৌক্ষে ফার্গসনকে 
প্রত্যাহার ক'রে নিতে হয়, কারণ তান রাজেন্দ্রলালের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়ে- 
িলেন। রাজেন্দ্রলাল নির্মম ভদ্রতার সঙ্গে ফার্গসনের গোঁড়ামি এবং অসংলগ্ন য্ক্তির 


দ্রান্তিকে খুলে ধরোছিলেন। 

গ্লীকপ্রভাবে ভারতীয় স্থাপত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে ফাগসন প্রভাত কয়েকজনের গন্তব্য 
উদ্ধৃত করা যাক। 

ফার্গসন বলোছিলেন : 


“011০ 1170191) 9191 10217 [119 210 001) 010 13201011911) 0010০165." 
[71597 ০1 4107165011176] ২৬ 
+৬$5 210 1001 50811011500 0 000 ড/00৫01) 1011১ ০01010 11। 56019 1) 01) 
6৪11% ০2৮০ 01 0109 13000101515 2/0০01 6110 01071151191) 012, 100020150 ৬/০ 101)0%7 
(1180 170 5001)6 21:01)109000015 91500 11) 111010 0111 1170 001:20105 12091011116] 
(70 055 01 076 11010 010177015 17091001191. (24101111601176 41 10667017007] ২৭ 
“10179501920 2 16911170 01 01521)1)9110008001 11 50100017005 1001 
01169 216 (010 11191 (10010 15 110 56070 9101710901010 11) 11412 01001 11101) 
(/০-200-8-11911 0911101169 051010 (170 (51711510151) 012. [1505161112470171160- 
17472] ২৮ 
ফার্গসনের এই ধরনের আরো অনেক মন্তব্য রয়েছে। মিসেস ম্যানং একই কথা 
পাঁরম্কার ভাষায় লিখেছেন : 
+/৯19521001 1109 09102961910 01001 200 01110] 1010191) 2101505 11) 10019, 
20001 06 5021 73. 0. 326 3 270 50011900165 10170 11) 15851710010, 2170 
০0105 9110010 11) 111115 65620119100 01) 1110 111005, 91৮0 010000150 812708 
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709 80001)151 10010101001) 0191])5 (0 06 0211101 101 009 9. 00. 247. 
1477016/11 07710 74127102701 17416] ২৯ 
গ্রকরা যাঁদ ভারতীয়দের পাথরের বাঁড় তৈরী করতে শেখায়, তাহলে রামায়ণ- 
মহাভারতের ঘুগে ভারতের প্রাসাদগুলি সের তৈরী ছিল? সুস্পষ্ট সাহেবী উত্তর 
সেগ্ঁল খড়ের চালের প্রাসা« ছাড়া কিছ; নয়। হুইলার তাঁর শহস্টার অব ই্ডিয়া'তে 
বললেন-দশরথের প্রাসাদের চারধারে যে প্রাচীরের কথা বলা হয়েছে. তা কাঁটাগাছের বেড়া 
ছাড়া কিছ নয়। মহাভারতের কালেও একই অবস্থা; হ্তিনাপুরের প্রাসাদ-দুগ্গ সবই 
কাদা-মাঁটি-বাঁশের তৈরন। 


২৬ 090906৫ 1 7116 4477112411165. 01 0715585৬০11. 
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৯৪ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


ফাগসন প্রভৃতির খস্ডনে রাজেন্দ্রলাল কী বলেছিলেন সংক্ষেপে দেখা যাক। যেসব 
প্রত্তাত্বক দষ্টান্তের উল্লেখ রাজেন্দ্রলাল নিজ বন্তব্যের সমর্থন করোছিলেন, স্বভাবতঃই 
আমার এই সারসংক্ষেপের মধ্যে তাদের উল্লেখ থাকবে না। 

যে-কালের আলোচনার কথা বলাছ, সেকালে তখন পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম ভারতীয় 
স্থাপত্যানদর্শন খ্রীঃ প্‌ঃ দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের অশোকস্তম্ভ। এই স্থাপত্যকালের সঙ্গে 
গ্রীকদের ভারত-আক্রমণের কাল প্রায় এক ছিল- সেকারণেই উত্ত গ্রীকপ্রভাব-াবষয়ক 
ইউরোপায় ধারণার উৎপাঁত্ত- একথা রাজেন্দ্রলাল জানিয়েছেন। "হিন্দুধর্মের বাশম্ট রীতও 
উন্ত মত-উৎপাত্তর পেছনে আছে। প্রাচীন 'হন্দধর্ম পাঁরবাঁরক-সামাঁজক নয়, তাই ভারত- 
বর্ষে বৃহৎ মান্দর নির্মাণ ক'রে সর্বজনীন ধর্মানুষ্ঠান করা হত না। 'হন্দবরা মৃতের সম্মানে 
বৃহং সৌধ নির্মাণেও ইচ্ছুক ছিল না। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীন মানুষ প্রথম- 
পর্বে কুটীরবাসী, ক্রমে তারা কাঠ-পাথরের আধক স্থায়ী গৃহানর্মাণে উদ্যোগী, তারপর 
ধ্ীয় ব্যাপারে বা বিখ্যাত মৃতের স্মৃতিতে সৌধাঁনর্মাণে ব্রতী, ক্রমে সেই সৌধগহাীলকে 
অলঙ্কৃত করতে প্রয়াসী। ভারতবাসীর ক্ষেত্রে শেষোল্ত তাঁগদাট না থাকায় তাদের স্থায়' 
স্থাপত্য-উদ্ভব বিলাম্বত হয়েছিল_এই হল ইউরোপণয় মত। 

তা যাঁদ সাঁত্য হয়ও, ভারতীয়রা গ্রীকদের কাছেই-বা খণন হবে কেন- প্রাচীন িশরীয়- 
দের কাছে থেকেও তো নিতে পারত, বিশেষতঃ মিশরের সঙ্গে যখন তার যোগ 'ছিল। না, 
গ্রকদের কাছেই খণী হতে হবে, কারণ, [রাজেন্দ্রলাল জানয়েছেন] ইউরোপায়দের সদানন্দ 
ধারণা : স্থাপত্যের শ্রেষ্তত্ব ষে-হেতু গ্রীসে, সে-হেতু গ্রীকপ্রভাব আ'নবার্ধ, বিশেষতঃ, যখন 
অশোকস্তম্ভের নির্মাণকালের কাছাকাছি সময়ে ভারতে গ্রীক-অভ্যুদয় ! ইউরোপীয় পশ্ডিতরা 
জ্রল্মসূন্রে একটি ধারণা পেয়ে আছেন--ভারতীয় আর্ধরা পাথরের বাড়ী তৈরী করতে মোটেই 
জানত না!! 

না, সকল ইউরোপীয় উত্তপ্রকার সহজাত প্রজ্ঞার আঁধকারাী ছিলেন না। সৃতরাং শোরং 
প্রন করতে পারেন_যে-প্রাচন ভারতায়রা ভারতে গৌরবজনক সংস্কৃতির সৃষ্টি করোছল, 
এমন সভ্যতার সৃম্টি করোছিল যা এশয়ার অপর কোনো অংশের সভ্যতার চেয়ে ন্যন ছিল 
না, বরং তাদের আতিক্রম করেছিল- সেই ভারতীয়রা এই সমস্ত সময়ে তাদের মাঁহমার 'লাঁপ 
কেবল নশ্বর জিনিসেই লিখে গেল, পরবতী প্রজন্মের জন্য স্থায়ীভাবে নিজেদের শস্তর 
প্রমাণ রেখে যেতে চাইল না, যখন তারা মিশরের বিশাল স্থাপত্যের, আসারয়ার অপূর্ব 
প্রাসাদ-স্তম্ভ-সোপানের কথা শুনেছিলঃ ভারতবাসীর আর যারই অভাব থাক, প্রাতভার 
ভাব তো ছিল না?৩০ 


৩০ শোঁরং-এর 'নদ্নের মন্তব্য রাজেন্দ্রলাল তাঁর 47717571128 ০ 07559 গ্রন্থের প্রথধ 
খণ্ডে উদ্ধৃত করেছেন : 
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স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পাঁচল্তা ৯ 


রাজেন্দ্রলাল খুশি হয়েই শোঁরং-এর প্রশ্নাটিকে তুলে ধরেছেন। 

এইসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল হান্ততথ্যের দ্বারা ফাগ্দনের মত খণ্ডনে অগ্রসর হয়েছেন। 
তান প্রশ্ন করেছেন, কোন প্রমাণে বলা যায় যে, ভারতীয় আর্ধরা প্রস্তরস্থাপত্য জানত 
বাঃ নিদর্শনের অভাব কি আঁস্তত্বের অভাব ? বশেষতঃ সকলেরই যখন জানা আছে ষে, 
মুসলমানেরা পরবতর্ঁকালে হিন্দু-বৌদ্ধ সংক্লান্ত সব-কছু ধুলোয় মাশয়ে দিতে চেয়েছে! 
ভারতীয় স্থাপত্যের 'প্রথম' নিদর্শন অশোকস্তম্ভের উল্লেখ করেই রাজেন্দ্রলাল সজোরে 
বলেছেন- এই স্তম্ভাটই সবচেয়ে বড় প্রমাণ_ ভারতীয়রা অনেক আগে থেকেই প্রস্তর- 
প্যাপত্যের কথা জানত। অশোক হিন্দুরূপে জণ্মেছেন ও বা্ধত হয়েছেন; একটি ভারতীয় 
ধর্মে তান ধর্মান্তারত হয়োছলেন (যাঁদ বৌদ্ধধর্মকে নাশীহন্দঃধর্ম মনে করা হয়); তান 
ভারতের বাইরে গেছেন, এমন প্রমাণ নেই; তার আচার্যর। ভারতীয়ই ছিলেন। ভারতীয়রা 
ভ্রমণে মোটেই উৎসাহী নন, এবং স্বভাবে রক্ষণশীল। যাঁদ তাঁরা ভারতের বাইরে কখনোও 
যানও, তবু তাঁদের পক্ষে অশোকস্তম্ভে যে-উচ্চ প্রস্তরাশিজ্পের নমুনা আছে, তা আঁবলম্বে 
গড়ে তোলা সম্ভব ছিলনা । ৪২ ফুট উদ্চু, যথেষ্ট বেড়যুস্ত এ স্তম্ভটি উচ্চশ্রেণীর স্থাপত্য- 
কৌশলের পাঁরচায়ক। স্তম্ভের পাথর বহ্দূর থেকে বয়ে আনা হয়েছে, তাকে খাড়া করতে 
হয়েছে বিশেষ নৈপুণ্যে, অলগ্করণ ও পাঁলশের অদ্ভূত কাতিত্ব আছে সেখানে- সবাক 
হঠাং-লব্ধ কোনো শিক্ষকের নিদেশে ঘটে গেল 2 রাজেন্দ্রলাল চমৎকার সমসাময়িক দ্টাল্ত 
দিয়েছেন। ইংরেজ বহুঁদন ধরে ভারত আঁধকার ক'রে আছে, নিজের সংস্কৃতির যথেল্ট 
বিস্তার করেছে-কন্তু কটা 'বলেতা স্থাপত্যানদ্শন ভারতে তৈরী হয়েছে? আর অশোক 
পরাধীন ছিলেন না। তাঁর অবস্থা, ধরা যাক, নেপালের শাসক স্যার জংবাহাদুরের মতো । 
নেপালে বা সাকমে বা ভুটানে একাঁটও পাশ্চাত্তরশীতির স্থাপত্য গড়ে ওঠোঁন, যাঁদও স্যার 
জংবাহাদুর পাশ্চাত্ত ভ্রমণ করেছেন, অশোক যেখানে দেশের বাইরে পা দেনান। এবং কথাটা 
কী হাস্যকর ঠেকে, যখন শোনা যায়, যে-জাতির রাজারা মাঁটর কুটশীরে বাস করত, কয়েকটা 
পাথরজুড়ে বসতবাঁড় পর্যন্ত তৈরী করতে পারত না, তারা আগে নিজেদের থাকার বাঁড় 
না বানিয়ে যো সাধারণ বাদ্ধ বা এীতহাসকের ব্াাদ্ধতে অসম্ভব ব্যাপার) 'ধিদেশীয় 
শিজ্পীর প্রেরণায় এমন আশ্চর্য স্মারকস্তম্ভ বানিয়ে ফেলল, ধা কোনো 'হিসেবেই এক- 
রাজত্বকালে আজর্তি বিদ্যায় করা সম্ভব নয়, যাঁদ-না 'পছনে দীর্ঘ এীতিহ্য থাকে । অশোক 
অবশ্য বাইরে থেকে শিজ্পী আমদানী করতে পারতেন । কিন্তু পাতার কুটীরবাসণ এক ব্যাস্ত, 
জন্মে যান পাথরের বাঁড় দেখেন 'নি, তান পাথরের স্তম্ভ তৈরী করার ভাস্কর আনতে 
সুদূর বিদেশে লোক পাঠাবেন 2 কিন্তু, ভাগ্যান্বেষী ভাস্কর তো অর্থ ও সম্মানলোভে 
অশোকের কাছে স্বয়ং আসতে পারে! পারে কি, যখন সে জানে এ রাজাট কুটটীরবাসন ? 
কোনো কুটীরবাসী রাজাকে পাথরের বাঁড়র মাহমা বুঝিয়ে কাজে লাগানোর মতো বংাঁক 
অর্থলোভী 'বদেশশ ভাস্কর গ্রহণ করবে 2 

আর অশোক যাঁদ শিলপশ এনই থাকেন গ্রীস থেকে_সে শিল্পী কি তার পক্ষে সহজ 
যে-কাজ, তার চেনা-জানা স্থাপতারশীতিকেই হুবহু বলবং করবার চেষ্টা করবে না? কিন্তু 
অশোকস্তম্ভের মৌলিক স্থাপত্যরীতির সঙ্গে গ্রীক-স্থাপত্যের এঁক্যই বা কোথায় ? 

ফার্গসনের যাঁন্তকে নানাদক থেকে খণ্ড-খণ্ড করার পরে রাজেন্দ্রলাল মিসেস ম্যানিংকে 
চ্যালেঞ্জ করেছেন-তিনি কোথা থেকে পেলেন, আলেকজান্ডার গ্রশীকশি্পী ভারতে রেখে 
গিয়োছলেন 2 দিশ্বিজয়ী রাজা অভিযানের সময়ে স্থপতি বা ভাস্কর সঙ্গে নিয়ে যান 'বাজিত 
দেশে ছেড়ে আসার জন্য-অভিনব সংবাদ বটে। আলেকজাণ্ডারের ভারতে অবস্থানকাল মান্ত 
ধয়েকমাস। এ সময়ে তিনি কেবলই ঘুরেছেন, এবং 'নিজের সামারক কশীর্ত দেখাতেই ব্যস্ত 
ছিলেন। এ কয়েক মাসের মধ্যে তানি রক্ষণশশল এবং গার্বত 'হন্দদের সামনে গ্রধকসভ্যতার 


১৬ [বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ 
এমন মাহমা খুলে দেখালেন যে, তারা আভিভূত হয়ে অনুকরণ করতে আরম্ভ করে দিল !! 
এবং আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারীরা এমন পদার্থের ছিলেন না যে, তাঁরা অশোককে 
প্রভাবত করতে পারবেন। 

রাজেন্দ্রলালের যান্তিতে যেসব আঁঙ্াকগত বিচার ছিল, অপ্রয়োজনে সেগ্যালর উল্লেখ 
করলাম না। ভারতীয় স্থাপত্যের উৎপান্তর মূলে মিশর ও আ্যাসীরণর প্রভাবের প্রসঙ্গ 
আলোচনা ক'রে, এবং আযাসীরীয় রীতির সঙ্গে ভারতীয় রীতির এঁক্য কিছুটা স্বীকার 
করেও, তান শেষপর্যন্ত উত্ত দুই প্রভাবের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করেছেন। 

রাজেন্দ্রলালের যান্তৃতর্ক ভারতীয় প্রত্নতত্বের প্রধান বিশেষজ্ঞ ফাগ€সনকে একেবারে 
নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল। ফার্গসনের প্রত্যুক্তরে য্যান্তির স্থান নিয়েছিল কটান্ত-তার 
কছ্‌ নিদর্শন আগেই 'দিয়োছ। রাগে গরগর করেও কিন্তু নানা প্যাঁচালে কথার ফাঁকে 


তাঁকে স্বকার করতে হয়েছিল-_রাজেন্দ্রলালের মতই ঠিক, গ্রীকঅভ্যুদয়ের আগেই ভারতে 
প্রস্তরস্থাপত্য ছিল। ১৮৭৫ সালে রাজেন্দ্রলালের 47212571825 ০1 07558 বের্বার 


পরের বছরে ফাগসনের 12597) 01 17014. 2770 £5251577747071/501416 বেরোয় । 
এর মধ্যে তান বেশ খাঁনক নরম হন। অশোকের আগে ভারতে কাম্ঠস্থাপত্যের আঁতীরন্ত 
প্রস্তরস্থাপত্যের আস্তহ্ব না মানলেও তান মেনে নেন যে, বাঁড়র 'ভীাত্ততৈরীর কাজে, 
ইাঞ্জনীয়ারং কাজে, প্রাচীর তোরণ সেতু প্রভৃতি তৈরীর কাজে, পাথর ব্যবহার করা হত। 
এবং সেই প্রাচীরের উচ্চতা কখনো-কখনো 'তারশ ফুটও হত মেগাস্থানসের সাক্ষ্য থেকে 
না জানা যায়। রাজেন্দ্রলালের এরীতহাসিক তথাযান্তির ভাষা অতঃপর বিদ্রুপের ধারলো ছযারর 
মতো হয়ে ফার্গসনেব অসংলগন কথাগুলোকে 'ছিন্নাভন্ন ক'রে দিল।৩১ 








৩১৯ বাজেন্দ্রলালের উী্ত কিছু-কিছ উদ্ধাব করা যাক : 

“7175 2৯171551017 0020 05: [100191) 010 6170110% 91076 11) 00111011776 1001109,1101)3 
(91 10901509 8110 111 0115 ৮2115, 08605, 01710605, 2170 61010201:0791109 01017 10776 ৮০০1০ 
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17%0]1150 2110 17101100170 1900010195 ৮919 50900110 0 11105 ০01 1709 01116] 12,06 07 
92111, 2110 ৬1711) 11 (10 00771211101 0101109501015 020181760 21 21010006 ৬1101) 18016 
185 001 501095500.” [11100-4৯159115] 


ফাগ্গসনের করুণ অবস্থা ক্লমেই দেখা গেছে এ ব্যাপারে । তথ্যের ও যান্তর চাপে 'তাঁন ক্রমেই 
রাজেন্দ্লালের মত স্বীকার করেছেন, 'ীকন্তু একই সঙ্গে নিজের গোঁ-নামক দুরন্ত 'শশুটিকে 


সস্নেহে লালন ক'রে গেছেন। ফাগ্ুসনের দ্বধাবিভন্ত রচনার নমুনা : 
“11 008 01 0০959, 06 01500650 11750006101 1700 10 25, 10) 0010960091)06 01 


[51005 1০০616 £ি0]) 1176 09166151178 006 111019105 1175 20919050101 20101660119] 
[)1100599 ; 00 006 ০0170100109 19 0916811) 200 17) (189 10195105095 0 001 1070%/- 
16086 17759 6০ 10909180 01001) 23 21) 65080115160 1901. 4৯1 006 52175 01076 0110061) 1 
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স্বামী বিবেকানন্দের শিজ্পাঁচন্তা ১৭ 


ফার্গসন শেষপর্যন্ত রাজেন্দ্লালের মত পুরোপ্যারই মেনে নিয়েছিলেন। ১৮৭৯ এঃ 
ইনস্টিটিউট অব 'ন্রাটশ আঁর্কটেকটস* নামক প্রাতিষ্ঠানে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তান বলেন, 
গ্রসের ক্লাসক্যাল স্টাইল আফগানিস্থানের সীমাকে আঁতক্রম ক'রে পূবাঁদকে আর একটুও 
অগ্রসর হতে পারেনি- কারণ সেখানে ছিল ভ৷রতের নিজস্ব স্টাইল। সে স্টাইল তার৷ 
আমদানী করোনি- ভারতেই তা আঁবম্কত ও পূর্ণতাপ্রা্ত-সেই স্টাইল ভারত থেকে 
ছাঁড়য়েছিল সারা ইন্দোচীনে ।৩২ 

ফার্গসনের এ স্বীকারোন্ত পাবার পরে রাজেন্দ্রলাল 'িলখেছেন_আঁম তো এতাঁদন এ 
কথাই বোঝাতে চেয়েছি--ভারতের স্থাপত্য 5917-901৬90. 2170 561-5105211)60. 


ভারত"য়রা গ্রীকদের কাছেই প্রস্তরস্থাপত্য িখোঁছল- ফার্গসন-প্রভাতির এই দাবা 
একেবারে নস্যাৎ হয়ে যাবার পরে ইউরোপীয় পাঁণ্ডত্য ইউরোপের মর্যাদারক্ষার শেষ 
অবলম্বনর্পে গ্রহণ করল ভাস্কর্যকে। সুতরাং ভাস্কর্য-ব্যাপারাঁট ভারতীয়রা অবশ্যই 
গ্লীকদের কাছ থেকে ?শিখোছল, বিশেষতঃ যখন গান্ধারাশজ্প নামক শিজ্প-নমুনাগুলি রয়ে 
গেছে, যার মধ্যে বৈদোশক হস্তক্ষেপের কিছ স্পম্ট স্বাক্ষর দেখা যায়। আর গাম্ধারক্ষেত 
ঘখন শিল্পে গ্রীক-বীজ নিয়েছে, ভারতের বাঁক অংশ অসংযত না হয়ে পারে! জেনারেল 
কানিংহ্যাম স্থাপত্যের ব্যাপারে গ্রীকপ্রভাব নিয়ে ঘটাঘাঁটি করলেন না, কিন্তু ভাস্কর্যের 
ক্ষেত্রে দাবিও ছাড়লেন না। তানি 'লিখোঁছলেন : 

“ঢু 28166 ৮/10]) 1৬17 12100533010. 11) (10110101116 01790 006 11701917511) 21] 0107 
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কানিংহ্যাম আরও বেপরোয়া হয়ে বলেছেন : “অশোকের যূগেই বুদ্ধগয়ার ভাস্কর্যের 
মাবির্ভাব হয়েছে_এই তথ্য, আমার মতে, অনুমানানর্ভর এই প্রবল প্রমাণের সৃষ্টি করেছে 
-ভারতনয়রা ভাদ্কর্যাশল্প শিখেছে গ্রীকদের কাছ থেকেই । এই বিষয়টি প্রাতিদিনই নৃতন 
প্রমাণ লাভ করছে যে, ভাস্কর্য, উত্তম ভাস্কর্য তো 'নিশ্চযই, ঠিক সেইসময়ে অকস্মাৎ ভারছে। 
সাবর্ভূত হয়োছল, যখন গ্রীকরা কাবুলের অধীশবর ছিল ॥ এবং এও দেখা যাচ্ছে, ভারতের 
টাস্কর্ষীশল্প তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখোঁছল ভারত-সাঁথয়ান শাসনরূ্প অর্ধ-গ্রপক শাসন- 
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৩২ ফার্গসন 
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ব. $৬--৭ 


১৮ ধববেকানন্দ ও সমকালগন ভারতবর্ষ 


কালে। তারপর যতই তা গ্রশকষূগ থেকে সরে যেতে থাকে ততই তার পতন ঘটতে থাকে, 
এবং সেই পতন চরমে পেশছয় ব্রহ্মণা মান্দরগুঁলর দারুময় তুচ্ছতা ও পাশাবক অশ্লীলতার 
মধ্যে।” 

ভারতায় ভাস্কর্য-বিষয়ক ধারণার ক্ষেত্রে ফার্গসন কিন্তু কানংহ্যামের মতো নিরেট 
সাহসী ছিলেন না। গ্রশকপ্রভাব সম্বন্ধে হদয়দৌর্বল্যের কথা বাদ দিলে, তান ভারতীয় 
ভা্কর্যের নিজস্ব স্টাইলের অনুরাগীই ছিলেন। শিল্পরীতির ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাস্কর্ষকে 
তাঁর এতই মৌলিক ও স্থানীয় বর্ণ-রস-সমন্বিত মনে হয়োছল যে, পাশ্চাত্য শিল্পের সঙ্গে 
স্তরের গ্রঁক আর্টের সর্বোচ্চতার ধারণা নিয়েই পাশ্চাত্তবাসী ভামম্ঠ হয়), কিন্তু 
ফার্গসন তাকে মিশরীয় ভাস্কর্যের উপরে স্থাপন করোছিলেন, এবং অমরাবতার ভাস্কর্ষকে 
সমকালখন কনস্টানটাইনের অধীন রোমক ভাস্কর্যের সমতল মনে করোছলেন, কিংবা 
মনে করেছিলেন, তা ইতালীয় রেনেসাঁসের আঁদপর্বের গিবার্টর (010916) সৃষ্টির 
সঙ্গে তুলনীয়। ভারতীয় ভাস্কর্যের কিছ নিদর্শনকে ফার্গসন সর্বোচ্চ ীশজ্পস্ঁন্ট মনে 
করতেন, একথা মিস লককে লেখা স্বামীজীর চিঠি থেকে আগেই দেখে এসোছ। 

এখানে আঁধকন্তু স্বীকার্য, ভাস্কর্ষের শিল্পমূল্য বিচারের ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলাল অপেক্ষা 
ফাগ্গসন অনেক বোঁশ নিরভরযোগ্য। রাজেন্দ্রলালের প্রত্রতাত্ক পাশ্ডিত্য যতখানি ছিল, 
শল্পদৃম্টি ততখান উন্নত ছিল না, অন্ততঃ তাঁর লেখায় তার যথেষ্ট পাঁরিচয় নেই। ভাস্ক্ষের 
গবচার যখন করেছেন তখন অঙ্গ প্রত্যঞ্চের খঃটিনাটি 'িচারকে ছেড়ে সামাগ্রক সৃষ্টি 
সৌন্দর্যের মূল্যায়নে তানি উঠতে পারেন নি। ভারতীয় স্থাপত্যের মতো ভারতীয় ভাঙ্কর্ষেও 
গ্রশকপ্রভাব নেই (যেমন উদয়াগারর বা ভূবনেশবরের ভাস্কর্যে)-এই কথা প্রমাণের চেষ্টাতেই 
তাঁর শান্ত নিয়োজত ছল; উল্টোপক্ষে তানি ভারতীয় শিজ্পের তুলনায় 
্রেম্ঠত্বের কথা আঁগ্রম মেনেই নিয়োছলেন। উদয়াগাঁরর ভাস্কর্ষে গ্রীকপ্রভাব নেই, তা প্রমাণ 
করতে গিয়ে তিনি গ্র্কভাস্কর্ষের উৎকর্ষের তুলনায় উদয়াঁগাঁরব ভাস্কর্ষের আপোক্ষিক 
অপকর্ষকে অন্যতম কারণরূপে দাঁড় কাঁরয়োছলেন।৩৪ 


| ১ 1 স্বামীজশ রাজেন্দ্রলালকে কোথায় গ্রহণ করেছেন এবং কোথায় আরও অগ্রসর 
হয়েছেন : জ্বামীজশী কর্ৃক হিন্দশিল্প ও গ্রখকশিল্পের তুলনামূলক আলোচনা 


রাজেন্দ্লাল যেখানে ভাঁম ছেড়ে দিলেন, স্বামণজী সেখানেই এসে দাঁড়ালেন। হিন্দ্‌- 
স্থাপত্যের উদ্ভবে গ্রীক-প্রভাবতত্কে সাফল্যের সঙ্গে রাজেন্দ্রলাল দূর করোছলেন, এবং সেই 
সদ্ধান্তকে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও টেনে নিয়ে যেতে চেয়োছিলেন, কিন্তু গ্রসকভাস্কর্ষের শ্রেচ্ঠত্ব- 
বয়ে ইউরোপণয় ধারণাকে তানি শেষপর্যন্ত মান্য করায় তাঁর পক্ষে শেষোস্ত ক্ষেত্রে বোশ 
অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা দেখতে পাই, ভারত+য় ভাস্কর্ষের ক্ষেত্রে গ্রখসের আদ 
প্রভাবের কথা তখন বহু কণ্ঠে কাঁথত হচ্ছিলই। সেই সঙ্গে এও জানতে হবে, রাজেন্দলালের 
& বাঁরত্বপূর্ণ ও পাশ্ডিত্যপূর্ণ সংগ্রাম তাঁর স্বদেশবাসধীর কাছে প্রায় কোনো মূল্যই পায়নি, 
কারণ, প্রথমতঃ দেশীয় পাণ্ডতদের মধো এইসব বিষয়ের চ্চ প্রায় ছিল না, দ্বিতণয়তঃ চর্চা 
যেখানে ছিল সেখানে শ্বেত পশ্ডিতমহাশয়দের প্রাত ভাঁস্তও অটুট ছিল।৩৫ এই পাঁর- 
স্থিতিতেই স্বামণীজ" ভারতাঁয় ভাস্কর্ষে গ্রণীক-প্রভাবতত্বের খণ্ডনে অগ্রসর হয়েছিলেন। 
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৩৫ যথা, রমেশ দত্তের মনে ভারতীয় শিল্পের তুলনায় গ্রথকাঁশল্পের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বনে 
লল্দেহই ছিল না। প্রবাসণর শ্রাবণ, ১৩০৮ সংখ্যার সম্পাদকায় প্রবন্ধ "ভারতবধের শিল্পার আনো 


স্বামণ বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা ৯৯১ 


তাঁর সে-কাজ আঁদ কাজ না হলেও, এক িবশেষ এীতিহাঁসক পাঁরবেশে অতীব প্রয়োজনীয় 
কাজ হয়োছিল, এবং তারো বড় কথা, এ ধারণাঁট তিনি এমন একজন মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত 
করিয়ে দিতে পেরোছিলেন 'যাঁন পরবতাঁকালে ভারতীয় শিজ্পআন্দোলনের সময়ে উত্ত 
ধারণার পক্ষসমর্থনে নেত্রীত্ব করবেন। আম ভাগনী 'নিবোদতার কথাই বলাছ। 

এবং স্বামীজী আরও এাঁগয়োছলেন। তান একেবারে উল্টোপ্রান্তে চলে 'গয়োছলেন। 
প্রথমতঃ, তান গ্রীকাশিল্পে প্রাচ্যপ্রভাব পর্যন্ত কল্পনা করছিলেন, "দ্বিতীয়তঃ, 'হন্দু- 
ভাস্কর্কে গ্রীকভাস্কর্ষের তুলনায় শ্রেন্খতর বলেছিলেন। এটা চাকার একেবারে উল্টোপাক, 
এবং যথেষ্ট বৈপ্লাঁবক বন্তব্য। প্রথমোল্ত বন্তব্যাট যথেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা বলতে পারব 
না, কিন্তু দ্বিতীয় বস্তব্যের আংশিক স্বীকৃতি ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। স্বামর্জী যে 
দৃষম্টিভত্গিতে ভারতীয় ভাস্কর্যকে শ্রেম্ঠতর বলেছেন, তাকে এখন অনেকেই মেনে নিচ্ছেন। 

স্বামীজশী তাঁর শেষোন্ত ধারণাগঠনের সময়ে অনেককেই ত্যাগ করোছিলেন-__তাঁদের মধো। 
রাজেন্দ্রলালও 'ছিলেন। গ্রীকপ্রভাবতত্্ খণ্ডনযুদ্ধে ভারতপক্ষে মহারথ রাজেন্দ্রলাল মিত্র কি 
ভাবতে পেরোছিলেন- উল্টো দাবি করাও সম্ভবপর* ভারতের কাছেই গ্রীস খণশ? ইউরোপণ?য় 
পাণ্ডতদের কপাপূর্ণ প্রশংসাজশীবিত ভারতীয় ভাস্কর্য গ্রণকভাস্কর্ষের চেয়ে শ্রেপ্ঠতর আসন 
দাঁব করবে-_ এও ক তাঁর কল্পনায় এসোছল ? রাজেন্দ্রলাল নিজে অন্ততঃ শেযোস্ত দাবির 
পক্ষে ছিলেন না, এবং আমাদের অনূমান, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বামী বিবেকানন্দের উপরে 
1কছাদনের জন্য ক্ষতিকর প্রভাবরূপে বর্তমান ছিল। আমরা আগে দেখেছি, গ্রণকভাস্কর্ষের 
আপোৌঁক্ষক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণা স্বামীজীর মনে বহুদিন বজায় ছল, ষে-কথা তান দুঃখের 
সঙ্গে পূর্বে উদ্ধৃত ৩ জানুয়ারি ১৮৯৭ তাঁরখে মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে স্বীকার 
করোছলেন। 





পাই : "নানাপ্রকার গৃহ, মন্দির ও গদহানির্মাণে যে, প্রাচীন আর্ধাদগের বিশেষ দক্ষতা 'ছিল তাহ। 
বলাই বাহুল্য । বৌদ্ধযুূগেই ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিশেষ উন্নাতি হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ 
ভাস্করগণ নিজ নিজ নৈপুণ্যের অনেক স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। কিচ্ত; তাহারা এ-বিষয়ে কখনও 
গ্রশকাঁদগের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই । গ্রশকভাদ্করেরা মান্য ও দেবদেবীর মৃর্তিতে সোচ্দযেক 
যে-আদর্শ রাঁখয়া গয়াছেন, ভারতীয় শিল্পিগণ তাহার নিকটে যাইতে পারেন না।.. মান্দরাদির 
গঠনপ্রণালণী এবং তাহাদের গান্রে আঁত্কত চিন্রগলি সম্বন্ধেও এইসকল কথ্থা থাটে। ইহা ফাগ্ুসন 
প্রভাত ইউরোপীয় শিল্পসমালোচকগণের মত। শ্রীষ্ন্ত রমেশচন্দ্র দত্তও এই মতে সায় দয়াছেন। 
গান বলেন, কপিল ও কাঁলিদাসের দেশে প্রীতভার অভাব 'ছল না। কিন্তু উচ্চবর্ণের লোকের। 
কমে ব্যবসায়ে বিমুখ হইয়া পড়ায়, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ললিতকলাগৃলি নিম্শ্রেণীব 
লোকদের একচেটিয়া হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় প্রাঁতভার পাঁরচয় কেমন কাঁরয়া পাওয়া যাইবে ? 
বার্ডবুডূ সাহেব আরও একটি কারণের উল্লেখ কাঁরয়াছেন। "তান বলেন, হিন্দুদের পৌরাধণক 
অনেক দেবদেব? এবং তাঁহাদের অবতারগণের মাার্ত অস্বাভাবক। হন্দ-শীজ্পগণ ধর্মভাবেব 
প্রেরণায় তাঁহাদের ভক্কর্য ও চিন্লে অন্ধভাবে পূরাণোন্ত বর্ণনার অনুসরণ কারযাছেন, সৌন্দর্য 
সাঁত্টর চিন্তা তাঁহাদের মনে আসে নাই ।” [স্থলালাপ লেখক দনর্দেশে 
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১০০ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ' 

স্বামীজীর সর্বশেষ ধারণার প্রথম প্রকাশ কবে দেখা যায়ঃ এ পর্যন্ত যা পেয়োছু 
তদনুযায়ী ১৮৯৬, ২৮ মে, ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে লন্ডনে আলোচনাকালেই স্বামীজশকে 
তাঁর এ ধারণার কথা প্রথম বলতে দেখা গেছে। স্বামশজণী তাঁর শিল্পীবন্ধু 1প্রয়নাথ ?িসংহকে 
এ-বিষয়ে যা বলেছিলেন, তার 'ববরণ "প্রয়নাথ তাঁর প্্রবৃদ্ধ ভারতে'র নভেম্বর, ১৯০৬ 
সংখ্যার প্রবন্ধে দিয়েছেন তারই কিছু অংশ : 

“ম্যাকমূলারের সত্গে তাঁর [স্বামীজীর] কথোপকথনকালে ভারতীয় স্থাপত্য অনাত্ন 
আলেচ্য বিষয় হয়োছল। অধ্যাপকের মত ছিল, বৌদ্ধস্থাপত্য ও ভাস্কর্ষের সঙ্গে গ্রশক: 
সাঁষ্টর কিছু এঁক্য আছে, এবং গ্রীকদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল-_তাই বলা যায়, 
হয়তো ভারতবর্ষ গ্রীকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। স্বামীজী তীক্ষণ উত্তর দেন-_'যাঁদ 
গ্রীকদের ভারতে নিছক উপাঁস্থাতই ভারতণয় স্থাপত্যের উপর তাদের প্রভাবের একমান্ত 
প্রমাণ হয়, তাহলে সেই একই যাান্ত 'ফাঁরয়ে 'দিয়ে বলা যায়, গ্রকাঁশজ্প ভারতের কাছে 
ধণী। বৌদ্ধযগের শিল্পের সঙ্খে গ্রীকাঁশজ্পের কোনো সাদৃশ্য নেই। গ্রীকরা বহিব্তুর 
রুপায়ণে চরম পারদশাঁ, আর ভারতায় ভাস্কর্য অন্তঃপ্রকীতির উদ-্ঘাটনে ইচ্ছুৃক-তার 
জন্য বাস্তবতাকে বাল দিতেও প্রস্তৃত। শারীরসংস্থানের খংঁটনাঁটর রূপায়ণে গ্রণীকরা 
অত্যন্ত সাবধান ও সচেতন; অপরপক্ষে ভারতীয়রা তাকে প্রায় কোনো মূল্য না দিয়ে মানাঁসক 
অবস্থাকে উন্মোচন করতে ব্রতী । ভারতে প্রাচীনকালে প্রাঁভ ভাস্করই নিপূণ মিস্তরণ; গয়া 
জেলায় তার সাক্ষ্য এখনো মিলবে । গয়ার কিছ মন্দির নির্মাণের সময়ে অযোধ্যা থেকে 
ব্রাহ্মণজাতাঁর ভাস্কর-মিস্তঁ আনা হয়োছল, যাদের বংশধরেরা এখনো সেই জেলার গ্রামে 
বাস করে এবং একই বৃত্তিধারী হয়ে আছে। যাঁদ গ্রীকরা আমাদের স্থাপত্য শিখিয়ে থাকে, 
তাহলে তারা আমাদের ভাস্কর্যের দোষগ:ল সংশোধন করল না কেন, যখন দেখলে ভারতীয় 
স্থাপত্য ঢাকা পড়ে আছে মৃর্তিতে? গ্রীকরা আসলে ভারতে এসোঁছল ব্যবসা-বাণজ্যের 
গ্রনাই, শিল্প বা বিজ্ঞান শেখাতে নয়। ভারতণয় স্থাপত্যাশল্প গ্রশসের চেয়ে অনেক উন্নত 
ধরনের, কারণ ভারতাঁয় সৃষ্ট সব সময়েই একটা ভাৰকে প্রকাশ করতে ব্রত, গ্রকষ্থাপত্য 
ঘা করোন।” 

ভারতীয় স্থাপত্যশি্প কিভাবে ভাবপ্রকাশ ক'রে থাকে, সে-বিষয়ে স্বামীজগ এসঙ্গে 
আরও যা বলেছিলেন প্রিয়নাথ [সিংহের বিবরণে তার রূপ : “ভারতে স্থপাঁত, মুসলমান 
স্ঘপতিও, কোনোও একটি ভাবপ্রকাশে বিরত নয় কখনো। রাজপূতানায় ভ্রমণকালে স্বামশীজখ 
আলোয়ারের একাঁট মিনারের ভাবপ্রকাশক অনবদ্য সৌন্দর্যে মোহত হয়োছলেন। তাজমহল 
দেখে বলেছিলেন, এই মর্মরের যে-কোনো অংশ পেষণ করলেই রাজহদয়ের প্রেম ও যাতনা 
বিল্দু-বিন্দ; ঝরে পড়বে । লোকে বলে, কলকাতা নাকি প্রাসাদনগরী। রাম কহো! বাঁড়গুলো 
বাক্সের মতো- একের পর এক সাজানো-ভাব বলে একটুও 'কছ: নেই। রাজপতানায় এখনো 
খাঁট 'হন্দস্থাপত্যের স্বাক্ষর মেলে। কোনো ধর্মশালার দিকে তাকালে মনে হবে, তা যেন 
হাত বাড়িয়ে ডাক দিচ্ছে তার উদার আঁতথ্য গ্রহণ করবার জন্য; মান্দিরের দিকে তাকালে 
মনন হবে, তার ভিতর-বাহির দেবভাবে পূর্ণ। গ্রামের কুটির তার সর্বাঞঙ্গ দিয়ে একটা বন্তব্য 
প্রকাশ করছে--গহস্বামীর মনটিকে সে.যেন খুলে ধরেছে। এই ধরনের ভাবব্যঞ্জক স্থাপত্য 
আর মাত দেখেছি ইতালিতে ।” 

প্রিয়নাথ 1সংহ লিখেছেন, “ইতাল য় ?শল্পের প্রাত স্বামণজণর গভশর অনবাগ ছিল ।» 

প্রয়নাথ সিংহের সঙ্গে স্বামীজীর এই আলোচনা কবে হয়েছিল ?-__স্বামখজণর স্বদেশে 
প্রথম প্রত্যাবর্তনের পরে অর্থাৎ ১৮৯৭-১৮-এর মধ্যে, কিংবা দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনের পরে 
অর্থাং ১৯০১-১৯০২-এর মধো কোনো সময়ে 2 আলেননাকালের উল্লেখ 'প্রয়নাথ করেননি । 
কিন্তু প্রথম পর্বেও হতে পারে, যদও দ্বিতীয় পবেই হওয়া সম্ভব, কারণ ট্বির্তীয়বার 


স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পাঁচল্তা ১০১ 


গ্রীসের ভামিতে দড়িয়েই দেখেছিলেন, কিন্তু তার আগেই যে, সে-ীশল্প সম্বন্ধে তাক বন্তব্য 
বদলাতে আরম্ভ করেছে, তা ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে আলোচনায়, 
এবং ১৮৯৭-এর জান:য়ারর গোড়ায় মিস লককে লেখা চিঠ থেকে দেখতে পাই। 

ভারতাঁশম্প ও গ্রণকীঁশল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব দ্রুত পাঁরবর্তনের মধ্য 'দক্কে 
শগ্রসর হয়ে কিভাবে সবশেষ পারণাঁত পেয়োছল, তার কু পাঁরচয় ভাগনী শনবোৌদতার 
নায় পাওয়া যায়। স্বামীজী & নভেম্বর ১৮৯৭, লাহোরে পেশছে দশ-বারো দন ছিলেন। 
এইকালের মধ্যে ?তাঁন লাহোর 'মউীজয়াম দেখেন- সেখানে গান্ধারাশজ্প-নমূনার স্গে তাঁর 
পাক্ষাৎপাঁরচয় ঘটে, এবং তার ফলেই স্বামশজশ তাঁর 'সদ্ধান্ত ক'রে ফেলেন- ভারতের 
মাধূনিক শল্প-আন্দোলনের পক্ষে যে-সিদ্ধান্ত আত গুরুত্বপূর্ণ। 'নিবোঁদতা ১৪ জুন 
১৮৯৮-এর ডায়েরীতে পূর্ববৎসরে স্বামীজী পূর্বোন্ত বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত করোছলেন, 
স বিষয়ে লিখেছেন : 


“্বামীজশী আমাদের নিকট গান্ধার ভাস্কর্ষের বর্ণনা কারলেন। সেগুঁলকে তানি 
নশ্চয় পূর্ববৎসরে লাহোর 'মিউাঁজয়ামে দেখিয়াছিলেন। শিল্পাঁবষয়ে শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষ 
কানোঁদন গ্রীসের চরণতলে বাঁসয়াছল-এই ইউরোপীয় 1থয়োরী খণ্ডন কাঁরতে তান 
[ণাপূর্ণ উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া উঠিলেন।” ['সবামশীজীর সাহত 'হমালয়ে'] 

স্বামীজীর মনোভাবের এক) সূস্পন্ট কালাঁনদেশ উপরে পেলাম। এর সওয়া দু'বছর 
পরে স্বামীজ প্রকাশ্যে পণ্ডিতদের সভায় তাঁর মনোভাব প্রকাশ করবেন। তা করোছলেন 
১৯০০ সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় 'পা।রিস ধর্মোতিহাস সভায় । 

প্যারিস ধর্মেতিহ।স সভায় স্বামীজশ কোনো রচনা পাঠ করেনান, মৌখক বক্তৃতা করে- 
ছলেন। এই বক্তার যে-সধাক্ষিপত রিপোর্ট তানি স্বয়ং লিখে পাঠিয়ৌছলেন, তাই এতাঁদন 
নামাদের অবলম্বন ছিল। সম্প্রীতি স্বামী বিদ্যাতমানন্দ "প্যারিসে 'িবেকানন্দ' পর্যায়ে দিছু 
বেষণা করেছেন, এবং ধম্মোতিহাস সভার মাঁদ্রত বিবরণী থেকে স্বামীজীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত 
কছু উল্লেখ উদ্ধৃতও করেছেন, বিন্তু শিল্পপ্রসঙ্গে স্বামীজাীর বন্তবের ক্ষেত্রে সেখান থেকেও 
তুন  কছু পাই না। অথচ 'িশল্পবিষয়ে উত্ত সভায় কাঁথত স্বামণজনর বন্তব্য আমাদের কাছে 
বশেষ মুলাবান। এক্ষেত্রে উপায়ান্তরহঈীন হয়ে স্বামীজনীর পাঠানো বিবরণনর প্রাসঙ্গিক 
মংশের উল্লেখ করতে হচ্ছে। স্বামীজশ উত্ত সভায় কেবল শিল্পের উপরে নয়, ভারতয় 
নকল বিদ্যার উপরেই গ্রনীকপ্রভাব আছে-_এই তত্তের নিরাকরণ করতে চেয়েছিলেন। মনে 
াখতে হবে, অনেক ভারততাত্বঁক ইউরোপীয় এ সভায় উপ্পাস্থত ছিলেন, এবং স্বামীজখ 
কার্যতিঃ চ্যালেঞ্জের সুরে কথা বলোছিলেন। স্বামীজীর তীর মনোভাবের কারণ-তাঁনি 
ইউরোপীয় পাশ্ডিত্যের মধ্যে কোনো সংযমের লক্ষণ তো দেখেননি, উপরন্তু নূতন সদৃশ 
শাবি উপাস্থত করার প্রগল্ভতা দেখোছলেন। যেমন, পূর্ববতর্ঁ একটি সভায় ওপার্ট নামক 
সনৈক জার্মানপণ্ডিত শালগ্রাম সম্বন্ধে অশ্রুতপূর্ব ও অগ্রাসত্গিক' যোনব্যাখ্যা উপস্থিত 
করোছলেন, যার খণ্ডনও স্বামীজী করতে চেম্টা করোছলেন। 

পাশ্চাত্য পাঁন্ডতেরা কিভাবে ভারতের ঘাড়ে 'নার্বচারে শ্রীসকে চাপাতে ব্যস্ত সে-সম্বল্ধে 
স্বামীজী উত্ত 'পার প্রদর্শনী' নামক রচনায় লিখোছিলেন : 

“কতকগুলি পাশ্চাত্য পশ্ডিত ভারতাঁষ জ্যোতিষের কয়েকটি সংজ্ঞা গ্রীকজ্যোতিষের 
সংজ্ঞার সদৃশ দেখিয়া এবং গ্রশীকরা ভারতপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন কাঁরয়াছল 
অবগত হইয়া, ভারতের যাবতীয় বদ্যায়-সাহতো, জ্যোতিষে, গাঁণতে- গ্রশকসহায়তা দোখতে 
পান। শুধু তাহাই নহে, একজন আঁতসাহাঁসিক 'লাখয়াছেন যে, ভারতের যাবতাঁয় বিদ্যা 
গ্রীকদের বিদ্যার ছায়া !!” 


১০২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


যেসব য্যান্তর সাহায্যে পাশ্চাত্য পশ্ডিতেরা ভারতীয় বিদ্যার উপরে গ্রণকপ্রভাব কল্পনা 
করেন, সেইসব যাাস্তর ফাঁক দোখয়ে দেবার পরে স্বামীজী লিখেছেন : 

“এ প্রকার কালিদাসাদি কাঁব-প্রণশত নাটকে 'যবানকা, শব্দের উল্লেখ দেখিয়া যাঁদ এ 
সময়ের যাবতঁয় কাব্য-নাটকের উপর যবনাধিপত্য আপাত্ত আপাতত 2) হয়, তাহা হইলে 
প্রথমে বিবেচ্য যে, আর্ধনাটক গ্রীকনাটকের সদৃশ কিনা? যাঁহারা উভয় ভাষার নাটক রচনা- 
প্রণালী আলোচনা কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই বাঁলতে হইবে যে এ সৌসাদৃশ্য কেবল 
প্রব্ধকারের কঙ্পনাজগতে, বাস্তাঁবক জগতে তাহার কঁস্মিনকালেও বর্তমানত্ব নাই। সে গ্রীক 
কোরস্‌ কোথায় 2 সে গ্রীক যবনিকা নাট্যমণ্ের একাঁদকে, আর্ধনাটকে ঠিক তাহার 'বপরাঁতে। 
সৈ রচনাপ্রণাল' এক, আর্ধনাটক আর এক। 

“আর্ধনাটকের সাদৃশ্য গ্রীকনাটক আদৌ তো নাই, বরং শেক্সপীয়র-প্রণত নাটকের 
সাঁহত ভূরি-ভূবর সৌসাদশ্য আছে। অতএব এমনও সদ্ধান্ত হইতে পারে যে, শেকসপাীয়র 
সর্বাবষয়ে কালিদাসাদর নিকট খণী এবং সমগ্র পাশ্চান্তযসাহত্য ভারতের সাহিত্যের ছায়া। 

“শেষ--পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের আপাতত তাঁহারই উপর প্রয়োগ কাঁরয়া ইহাও বলা যায় 
যে, যতক্ষণ ইহা না প্রমাণিত হয় যে, কোনো হিন্দু কোনোকালে গ্রীকভাষায় আভজ্ঞতা লাভ 
করিয়াছিল, ততক্ষণ এ শ্রীকপ্রভাবের কথা মুখে আনাও উচিত নয়। 

“তদ্বং আর্যভাস্কর্ষে গ্ররকপ্রাদুর্ভাব-দর্শনও ভ্রম মান্।” 

[শিজপপ্রসঙ্জো সবামীজীর িপোর্ট মান্ন একলাইন থাকলেও স্বামীজী নিশ্চয় ব্যাপারাট 
নিয়ে কিছ বিস্তারিতা আলোচনা করেছিলেন_কণী বলোছিলেন তা অনুমান করা ছাড়া উপায় 
নেই, এবং অনূমানের 'ভীত্ত ইীতমধ্যেই আমরা রচনা ক'রে এসোঁছি-রাজেন্দ্লালের যান্ত ও 
স্বামীজণর অন্যত্-প্রকাঁশত মনোভাবের উপস্থাপনার মধ্য 'দিয়ে। 

স্বামণীজী যখন প্যারিসের ধর্মোতহাস সভায় উপারকথত বিষয়ে বলাছলেন, ঠিক তারুই 
কাছাকাছি সময়ে পুনশ্চ লুভারে গিয়ে গ্রীকাঁশল্পকলার নিদর্শনগাঁল পরাক্ষা করাঁছলেন। 
'পারব্রাজক' গ্রন্থের পারাশষ্টে এ-সম্বন্ধে তাঁর সকক্ষিপ্ত ডায়েরী-নোট দেওয়া আছে- খুবই 
দুঃখের বিষয়, এ নোটকে পূর্ণাগ রচনার আকার তিনি দয়ে যেতে পারেনানি। এই ডায়েরী- 
নোটের মধ্যেই দেখা যায়, স্বামীজী” গ্রঁকশিজ্পের প্রথমপর্যায়ে প্রাচ্প্রভাব অনুমান করেছেন। 


স্বামীজণ উত্ত নোটে লিখেছেন : “লুভার] মিউজিয়াম দেখে গ্রীক-কলার তিন অবস্থা 
বুঝতে পারলুম।” [৬-১৪২]। এই তিন অবস্থার প্রথম অবস্থার সময় হল প্রাচীন অন্ঞাত- 
কাল থেকে শ্রীস্টপূর্ব ৭৭৬ পর্যন্ত; 'দ্বিতীয়পর্ব ৭৭৬ শ্রীস্টপূর্ককাল থেকে ১৪৬ খ্ররীস্ট- 
পূর্বকাল পর্যন্ত: তৃতীয়পর্ব ১৪৬ শ্রীস্টপূর্ব থেকে পরবরতাঁকাল। প্রথম পর্ব অর্থাং ৭৭৬ 
শ্্ীস্টপূর্বকাল পধযন্তি সময়ের গ্রকঁশিল্পকে শমসেনি' শিল্পের কাল বলা হয়। স্বামীজ? 
বলতে চান- এই প্রথম পর্ব অর্থাং মিসেনিপর্বে গ্রীকশিল্প প্রাচাপ্রভাবে গড়ে উঠোছল। 
গ্রীসের “আচোঁন রাজ্য-সান্নাহত রাজ্যে আঁধকার বিস্তার করোছিল, আর সেইসঙ্গে এ সকল 
দ্বীপে প্রচলিত, এশিয়া হতে গৃহীত সমস্ত কলাবদ্যারও আঁধিকারী হয়েছিল। এইরূপেই 
প্রথম গ্রীসে কলাবিদ্যার আবির্ভাব ।” স্বামীঁজী বলতে চেয়েছেন, প্প্রধানতঃ এশিয়া-শল্পের 
অনুকবণে ব্যাপৃত” এঁকালীন মিসেনিশিজ্প খাঁটি গ্রঁকাশল্প নয়। 

শ্রীস্টপূর্ব ৭৭৬-১৪৬ পর্যন্ত সময়ের "দ্বিতীয় পর্বকে স্বামধীজ খাঁটি গ্রশীকাশিজ্ষপের 
কাল বলেছেন। তা বলার কারণ, এইকালে গ্রীকশিল্প “এশিয়া-শিল্পের ভাব ত্যাগ করে 
স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ চেষ্টা” আরম্ভ করেছিল। এশিয়া-শিজ্প বাস্তবের অনকরণ চেষ্টা 
নিসার হভানিারজডারা নার রানিদাদানারারা 
সম.হের 1” 


স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা ১০৩ 


এই দ্বিতীয় অর্থাৎ হেলেনিক পর্ব আবার তিনভাগে বিভন্ত। প্রথম ভাগের নাম, 
'আকেইক গ্রীকাশিক্প' সময় ৭৭৬-৪৭৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। এই পর্বের শিক্প-সম্বন্ধে স্বামীজীর 
বন্তব্য : “এখনো মৃর্তিগুলি শন্ত (506), জীবন্ত নয়। ঠোঁট অল্প খোলা, যেন সদাই হাসছে। 
এ বিষয়ে ওগাঁল ইজিপ্তের শিজ্পীগঠিত মৃর্তর ন্যায় । সব মৃর্তগ্বাীল দু'পা সোজা করে, 
খাড়া হয়ে কোঠ হয়ে) দাঁড়য়ে আছে। চুলদাড় সমস্ত সরলরেখাকারে (0098120 18063) 
খোঁদত; বস্ব, সমস্ত মূর্তর গায়ে জড়ানো, তালপাকানো পতনশবীল বস্নের মত নয়।» 
ম্বতীয় ভাগের নাম, “ক্লাসিক গ্রীকশিজ্প”; সময় ৪৭৫-৩২৩ খ্রীস্টপূর্বান্দ অর্থাৎ “এথেল্সের 
প্রভৃত্ককাল হতে আরব্ধ হয়ে সম্রাট আলেকজান্ডারের মৃত্যুকাল পর্যন্ত।” গ্রীকাশজ্পেনর 
এইটাই গৌরবযূগ। এই গৌরবের স্বরূপ বোঝাতে স্বামীজশ জনৈক ফরাসী শিল্পবেতার 
ীস্ত উদ্ধৃত করেছেন : “ক্লাসিক গ্রণকশিজ্প চরম উন্নাতিকালে 'বাঁধবদ্ধ প্রণালীশৃঙ্খল হইতে 
মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল] উহা তখন কোনোদেশের কলাবাঁধবন্ধনই স্বীকার 
করে নাই, বা তদনুযায়ী আপনাকে 'নয়ন্তিত করে নাই। ভাস্কর্যের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বর্প 
মূর্তিসমূহ যে-কালে 'নার্ঘমত হইয়াছল, কলাবিদ্যায় সমুজ্জবল সেই খ্রীস্টপূর্ব পণ্ম 
শতাব্দীর কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই প্রাণে দঢ় ধারণা হয় যে, বাধনিষেধের 
সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীকশিজ্প সজীব হইয়া ওঠে।” 

এই ফ্রলাঁসক গ্রণকাঁশি্প গ্রীসের দুই রাজ্যে দুই সম্প্রদায়ে বিভন্ত ছিল। প্রথম, আটকা 
রাজ্যের সম্প্রদায় ৫এথেন্স যার প্রধান শহর), দ্বিতীয় পলোপনোশিয়ান রাজ্যের সম্প্রদায় । 
আটকা সম্প্রদায়ের আবার দুই ভাব। এক ভাব সাঁন্ট করোছলেন “মহাশিল্পণ 'ফাডয়াস,” 
যাঁর বিষয়ে স্বামীজী জনৈক ফরাসী পণ্ডিতের আঁভিমত উদ্ধার করেছেন : “অপূর্ব সৌন্দর্য 
মাহমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব যাহা কোনোকালে মানবমনে আপন আঁধকার হারাইবে 
না।” দ্বিতীয় ভাবের প্রধান শিক্ষক স্কোপাস ও প্র্যাক্সিটেলেস। “এই সম্প্রদায়ের কার্য 
শিল্পকে ধর্মের সঙ্গ হতে একেবারে বিচ্যুত ক'রে কেবলমাত্র মানুষের জীবনাববরণে শনযক্ত 
রাখা ।” ক্লাসিক গ্রীকঁশিজ্পের "দ্বিতীয় সম্প্রদায়__পিলোপনেশিয়ান সম্প্রদায়ের প্রধান দু'জন 
পাঁলরেটাস ত্র পৃঃ পঞ্চম শতাব্দী) এবং লাসপাস (্রীঃ পূঃ চতুর্থ) । “এদের প্রধান লক্ষ্য 
-মানবশরণরের গড়ন-পাঁরমাণের আন্দাজ (00010100) শিল্পে যথাষথ রাখার নিয়ম 
প্রবার্তিত করা ।” 


সবামীজ বলেছেন, শ্রীঃ-পুই ৩২৩--১৪৬ পযন্তি সময় ক্লাসিক গ্রীকশিজ্পের অবনাতি- 
কাল। এর আরম্ভে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু, শেষে রোমানদের দ্বারা আঁটকা বিজয় । “জাঁক- 
জমকের বৌশ চেষ্টা এবং মৃর্তসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড করবার চেষ্টা, এই সময়ে গ্রকাঁশক্পে 
দেখতে পাওয়া যায়।” গ্রীকাশিজ্পের তৃতীয় পর্ষায় খ্রীঃ-পৃঃ ১৪৬ থেকে পরবতাঁকাল। এই 
একেবারে পতনকাল সম্বন্ধে স্বামীজী আতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন : “রোমানদের গ্রণীস 
আঁধকার সময়ে গ্রীকশিল্প তদ্দেশীয় পূর্ব-পূর্ব শিল্পীদের কার্ষের নকলমান্র করেই সন্তন্ট। 
আর নূতনের মধ্যে, হৃখহ কোনো লোকের মূখ নকল করা।» 

গ্রকীশিল্পের ধারাবাহক ইতিহাস যেভাবে স্বামীজশর ডায়েরী-নোটে পাচ্ছ, সন্দেহ 
নেই, তা করা হয়েছিল 'বশেষজ্ঞরচিত শিল্পের ইতিহাসগ্রন্খেরই অনুসরণে । এ নোটের 
উপর নির্ভর করে স্কামীজণ যাঁদ প্রবন্ধ রচনা করতেন তাহলে বলাই বাহুল্য তারি ব্যান্তগত 
মতামত যথেম্ট পেতাম । তাহলেও, এঁ সংক্ষিপ্ত ডায়েরী-নোটের ভিতর থেকেই, স্বামীজণর 
দৃম্টিভাঙ্গর চেহারা পাই। গ্রকশিজ্পের আদতে তিনি গ্রাচ্যপ্রভাবের কথা বলেছেন বটে কিন্তু 
কদাঁপি তাকে গ্রীকাঁশল্পের শ্রেম্তত্বের কারণরূপে দড়ি করানাঁন, বরং বলেছেন, এ প্রভাব 
ত্যাগ করার ফলেই গ্রণকাঁশজ্প নিজ মাহমা লাভ করেছিল। স্বামীজন সবসময়েই স্বাধীন 
আতআপ্রকাশের পক্ষে; বাইরের প্রভাব গ্রহণের বিরোধী তান নন, কিন্তু সে প্রভাব যাতে 


৯০৪ গববেকানন্দ ও সমকালণন জরতধর্ধ 


জাতায় প্রবণতাকে উৎপাঁটিত না করে, সে-বিষয়ে সজাগ দ্স্টসম্পন্ন ৷ সৃতরাং তান গ্রীক- 
শিল্পের শ্রেম্ঠ মহিমা তখনই দেখলেন যখন তা প্রাচাপ্রভাবমৃন্ত। ্রীঃ-পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর 
গ্রীঁকাঁশল্প, “বাধিনষেধের বাঁহভূত” হয়ে সগোৌরবে বিকীশত হয়েছিল। এইকালের 
শিল্পের মধ্যেই তান ভাবাঁবকাশের চেত্টা ও তার সাফল্য দেখোছলেন (যেমন 'ফাঁডয়াসের 
রচনার মধ্যে) । অপরাদিন্জে যে-সব গ্রশন্শীশল্পণ-সম্প্রদায় নিছক প্রকীতির অনুকরণ করাকেই 
লক্ষা বলে ধরোছিল, তাদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য আঁধক সংক্ষিপ্ত এবং সম্পূর্ণ অনুরাগহান। 

গ্রীকীশিজ্পের সামাগ্রক শান্ত ও সৌন্দরযমাহমা স্বীকার করার পরেও আমরা দেখব, 
শেষপর্যন্ত স্বামণজশীর শিল্পদৃষ্টি এ শিল্পকে সর্বোচ্চ নমস্কার জানাতে পারেনি । তরি 
কাছে সেই ছিল শ্রেষ্ঠ শিল্প, যা স্বাভাবকতা বজায় রেখেও সর্বাধিক ভাবপ্রকাশ করতে 
সমর্থ, এবং যেহেতু আধ্যাতমকতাই তাঁর কাছে ভাবের শিখর, তাই_ আধ্যাতিমক ভাবপ্রকাশে 
সমথ” িল্পই সবেঁচ্চ শিজ্প। সৃতরাং রণদাপ্রসাদ দাশগৃপ্তকে আত্মাব*বাসের সঙ্গে তিনি 
বলতে পেরেছিলেন : 

“পৃথবীীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্পসোন্দর্য দেখে এলমম, কিন্ত বোদ্ধবর্মের 
প্রাদ্টভণবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, তেমনটি আর কোথাও দেখল, 
না। মোগল বাদশাহের সময়েও এ বিদ্যার বিশেষ বিকাশ হয়োছল, সেই বিদ্যার কশীতিক্তম্- 
রূপে আজও তাজমহল, জম্মা মসজিদ প্রভাত ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়য়ে রয়েছে। 

“মানুষ যে জিনিষাঁট তৈরী করে, তাতে কোনো একটা আইডিয়া একসপ্রেস্‌ করার নামই 
আর্ট। যাতে আইভিয়ার একসপ্রেসন্‌ নেই, তাতে রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পাঁরপাট্য থাকলেও 
তাকে প্রকৃত আর্ট বলা যায় না।...ষে জাতটা বড় মোটারয়ালিসাটিক, তারা নেচারটাকেই 
আইডিয়াল বলে ধরে এবং তদনূর্প ভাবের একসপ্রেসনূই শিজ্পে দিতে চেষ্টা করে । যে-জাতটা 
আবার প্রকীতির অতঈত একটা ভাবপ্রাস্তকেই আইডিয়াল বলে ধরে, সেটাকে সে নেচার-এব 
শান্ত সহাযে শিল্পে একসপ্রেস্‌ করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতদের নেচারই হচ্ছে 
[0117810851৭ 01 811, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর আইভিয়ালিটি হচ্ছে শিজ্প- 
বিকাশের মল কারণ। এইরপে দুই 'বাভন্ন উদ্দেশ্য ধরে শিল্পচর্চায় অগ্রসর হলেও ফল 
উভয় শ্রেণীতে প্রায় একই দাঁড়য়েছে-উভয়েই আপন-আপন ভাবে শিক্পোন্নাতি করছে। 
ওসব দেশের এক একটা ছবি দেখে সতাকার প্রাকীতিক দশ্য বলে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও 
তেমাঁন-প;রাকালের স্থাপতাবিদ্যার মখন খুব বিকাশ হয়োছল, তখনকার এক একট মাত 
এই জড়প্রাকীতিক রাজ্য ভাঁলয়ে একটা নৃতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেলবে।” 

পাশ্চাত্তের তুলনায় আধ্যাতিনক ভাবপ্রকাশে ভারতীয় শিস্পের সাফল্য সম্বন্ধে স্বামীজখ 
প্রয়নাথ সংহকে বলোছলেন : “গ্রীকরা কখনই যাঁশুর অন্তজর্শবনের রহস্য অনুধাবন 
কবোন। তা যাঁদ করত তাহলে কখনই তাঁকে অমন পেশীখক্ত কারে দেখাতে পারত না। 
উচচ আধ্যাতিনিক ভাবসম্পল্ল মান্ষের শরীর কখনই পেশ্ল হয় না। এক্সষেলে বদ্ধেমাতরি 
[বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। কোনো জাতির শিল্প পরণক্ষা করলেই তার আধ্যাতিনক প্রকৃতির 
পাঁরচয় পাওয়া যায়। গ্রসকজাঁত যে কখনো উচ্চ আধ্যাতনক স্তরে উঠোছল, শিল্পে তার 
সামানা পারচয়ও নেই৷ অপরপক্ষে, ভারতীয় শিজ্প শুধু আধ্যাতিনক ভাবের অনসরণ কারে 
বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে ক্রমে অধঃপাতিত হয়েছে।” 

প্রাচা ও পাশ্চাত্য শিল্পসংস্কৃতির পার্থক্য বিচারে স্বামীজীর প্রাতিভার ঝলক বারে- 
বারে দেখা গেছে। নিবোদিতার স্মৃতিকথা থেকে তেমনি একাঁট প্রদীপ্ত অথচ সগভাগ় 
1ববরণ উদ্ধৃত করা যায়। 'িবোঁদতা লিখেছেন : 

“আমাদের অর্থাত ত্রীস্টানদের মধ্যে প্রচলিত 'ষল্তণাপূজা'র সম্বন্ধে স্বামীজশর ঘৃণাপর্ণে 
মনোভাবের ভিতর থেকে ফুটে বেরিয়েছে ভারতীয়দের স্বচ্ছ চিন্তার রূপ। পাশ্চাত্তে অনেকে 


স্বামণ বিবেকানন্দের শিল্প চিল্তা ১০৫ 


ভাঁকে বলোছিলেন, বৃদ্ধের মাঁহমার আবেদন অনেক বোঁশ হত যাঁদ তানি রুশবিদ্ধ হতেন। 
এটাকে 'রোমক পাশাঁবকতা” বলে চাহত করতে তাঁর কোনো 'দ্বধাই ছিলনা । তিনি দেখিয়ে 
দিয়েছিলেন, চমকপ্রদ ঘটনার বা কর্মচাণ্চল্যের প্রাত এ হল সর্বানম্নস্তবের আতজান্তব 
পক্ষপাত। এ জন্যই পাঁথবীর মানুষ এঁপক কাব্যকে সর্বদা অত ভালবাসে । ভারতের 
সৌভাগ্য, সে খাড়া গভীর অন্ধ গহহরে হে্টমুন্ডে 'নাক্ষি্ত'-বিষয়ের কার 'মিলটনকে 
কদাপি সৃষ্টি করোনি। এ গোটা কাব্যটার বদলে ব্রাউীনংএর কয়েকটি লাইনও যথেষ্ট ক্ষাঁত- 
পূরণ । স্বামশীজনীর মতে, খ্রীস্টের ক্লুশে বিদ্ধ হওয়া-রূপ ঘটনার এপক উগ্রশান্তই রোমকদের 
গনকে নাড়া দিয়েছিল- রে'মান জগতে শ্রীস্টধর্মকে এ ঘটনাই বয়ে নিয়ে গিয়োছল। "ঠক! 
[ঠিক! তিন যোগ করে দিলেন, 'পাশ্চান্তের লোক, তোমরা চাও আকশন্‌_তোমবা জীবনের 
প্রাতাট সাধারণ ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে যে কাঁবত্ব রষেছে, তাকে বুঝতে চাও না! তবুণন-মাতা, 
তাঁর মৃত সন্তানকে নিয়ে বুদ্ধের কাছে এসোহঞ্জেন সেই ঘটনার থেকে বোঁশ সৌন্দর্য আর 
কোন ঘটনায় সম্ভব? কিংবা বুদ্ধ-কর্তৃক ছাগ্গাশশুর জীবনরক্ষার ঘটনাটি । দেখো, ব্দ্ধের 
ঈংসারত্যাগের বিরাট ঘটনাটি ভারতের কাছে 'িকছ্‌ আঁভনব নয়। গৌতম ছোট একটি রাজ্যের 
রাজার ছেলে-_অমন সম্পদ আগে অনেকবার অনেকে তাগ করে গেছেন। কিন্তু নির্বাণের 
পর ১_কা কাবত্ব তখন-_ 

«'বষণমুখরু রাত; এক গোপের কটীরে এসে ছঁচের নীচে দেওয়ালের গা ঘেষে তান 
|বৃদ্ধ] দাঁড়িয়েছেন; আঁবরল জল পড়ছে, ক্লমেই প্রবল ভচ্ছে বায়ু। 

*পভতর থেকে গোপ জানালা দিয়ে চাঁকতে একাঁট মখ দেখতে পেল; মনে মনে বলল, 
হাঃ হাঃ গেরুয়াধারী ! বটে! ওখানেই থাকো তাহলে, তোমান গাক্ষে ওটাই যথেঘট ভাল ঠাই । 
তারপর সেই গোপ গাইতে লাগল, 'আমার গোরা-বাছর ঘারে উঠেছে: এখানে আগন জুলছে 
ভালভাবে; আমার পত্বী নিরাপদ; সুখে-ঘুমোচ্ছে বাচছারা। সুতরাং হে মেঘগণ, আজ রান্লে 
স্বচ্ছন্দে তোমরা বর্ষ করতে পারো) 

«বুদ্ধ বাইরে থেকে উত্তর দিলেন, মন আমার সংযত, ইন্দ্রিয়সকল প্রতাহত, হদগ্ব 
শামার দৃঢ়, সৃতরাং হে মেঘগণ, আজ লালে স্ব্ছন্দে তোমরা বণ করাত পালো।' 

«“গগোপ আবার গাইল, ক্ষেতের ফসল কাটা হয়েছে, খড়গ্ল খামাবে ভালভাবে রাখা 
শাছে, নদশতি ভরা জল, পথগুল বেশ শত্ত। সতরাং হো মেঘগণ, আজ রানে স্বচছন্দে 
তোমরা বর্ষণ করতে পারো ।' 

“এইভাবে চলতে লাগল । অবশেষ গোপ বিস্ময়ে ও অনূতাপে উঠে পড়ে বৃদ্ধের কাছে 
গায়ে শিষ্যত্ব নিল।” [দি মাস্টার] 


1 ১০ 1 স্বামীজশর সমকালে ও ধকছ পূর্বকালে ভারতের শিল্প-প্রয়াস : 
বিভিন্ন আর্ট জ্কল : হ্যাভেলের ভূমিকা 


আলোচ্য পর্বে ভারতবর্ষের জ্পচেন্টাব উপয্ক্ত ইতিহাস, দিকংবা তার সারসংক্ষেপ 
দওয়া এখানে সম্ভব নয়। কেবল কিছ; বিক্ষিপ্ত সংবাদ এখানে পাঁরবেশন কব্তে পার । 
১৮৯৩-১৯০২ পর্য্তি সময়ে ভারতীয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা উল্টে এপীবষয়ে বেশ-াকছ্‌ তথ্য 
আমরা পেযোছি। 

সাধারণভাবে বলতে পার, এই সময়ের আগেই কলকাভা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে আর্ট 
কুল প্রাতশ্ঠিত হয়ে গেছে । সেইসব্গে ভারতে ও ইংলন্ডে দৃ'একটি সংস্থা ভারতীয় শিল্পের, 
বাশেষতঃ কারুঁশল্পের সংরক্ষণ ও সংগ্রহে উদ্যোগ হয়েছে। 

কলকাতার আট স্কুলের ইতিহাস লিখেছেন শ্রীষযন্ত যোগেশচন্দ্র বাগল।৩৬ তার থেকে 


৩৬ যোগেশচন্দ্র বাগল কলকাতার “গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট আ্যান্ড ক্র্যাফট”-এর শত- 


১০৬ গববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবধ 


ছু তথ্য এখানে সংকলন করে 'দাঁচছ। অন্যান্য আর্ট স্কুলগ্দীল গোড়ার দিকে একই ধারায় 
চলেছিল, একথা স্মরণ কাঁরয়ে দিতে পাঁর। 

১৮৬৪ সালে কলকাতায় সরকারী আর্ট স্কুলের প্রাতম্ঠা। তার আগে ১৮৩১ সালে 
প্রধানতঃ ইউরোশিয়ান তরুণদের মেকানিক্যাল শিক্প ক্ষার জন্য প্রাতীষ্ঠিত হয়েছিল 'দ 
মেকানিক্যাল ইনাস্টাটউট।, স্বজ্পায়ু এই প্রতিষ্ঠান। তারপর 'ইনডাসত্িয়াল আর্ট-এর 
উন্নতির জন্য ভারতাঁয় ও ইউরোপণয় পৃম্ঠপোষকতায় ১৮৫৪ সালে প্রাতিম্ঠিত হয় “দ স্কুল 
ঘব ইনডাসীর্রয়াল আর্ট ।” গরানহাটার এই বেসরকারী আর্ট স্কুলটিতে রে মডোলং ও 
এনগ্রোভং-এর উপর বেশি জোর দেওয়া হত। এই প্রাতষ্ঠানই সরকার আর্ট স্কুলে রূপান্ত- 
রিত হয় ১৮৬৪ সালে_ অধ্যক্ষ নিযুন্ত হন এইচ এইচ লক। লক-এর প্রেরণাপূর্ণ নেতৃত্বে 
[বদ্যালয়াটর বিশেষ উন্নতি হয়। ছান্ররা প্রদর্শনী ও প্রাতযোগিতায় নানা পুরস্কার পায়, 
বেসরকারী ও সরকারণ প্রয়োজনে শিল্পকাজ করতে থাকে, যেমন এঁশয়াটিক সোসাইটির 
কাজ, সরকারণ ভবন ও গিজ্শার অলঙগ্করণের কাজ, ডীঁড়ষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শচরাঙ্কনের 
কাজ ইত্যাদ- সেইসঙ্গে গ্রন্থ চিত্রণের কাজও । “বাঙাল 'শল্পীরা উত্তম নকলকাবী ভিন 
আর কিছ নয়”_তৎকালনন ইউরোপীয় মহলে বলবৎ এই ধারণা লক পোষণ করেন নি বলেই 
[তিনি ছাদের উপযুস্ত পাঁরমাণে উৎসাহিত করতে পেরোছলেন। তাঁর ছান্রদের মধ্যে অশ্লদা- 
প্রসাদ বাগচী নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ, এবং বহুভাবে প্রশংীসত।৩৭ 

এই সমস্ত 1শল্পসাঁম্টতে কিন্তু ভারতশয়তা বা মৌলিকতা/ একেবারেই ছিল না। গোটা 
ব্যাপারাঁটই ছিল নকলনাঁবাঁশ-_হয় বিষয়ের, নয় রশীতির। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যে-শিক্পচর্চার 
সূত্রপাত হয়োছল, তা এ প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে, এবং পরাধীনের হণনমন্যতাকে কাটিয়ে, 
সৃন্টিশশলতার পথে অগ্রসর হতে পারেনি । ইউরোপায় ছবির নকল করতে ছান্রদের শেখানো 
হত, যাতে নাক তারা স্বদেশীয় প্রকৃতি ও মান্ষকে নিজস্বভাবে আঁকতে সমর্থ হবে। প্রথম 
উদ্দেশ্য [সদ্ধ হয়োছিল-_দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রায়শঃ নয়। ভারতীয় রশীত শেখানোর চেষ্টা যে, 
আর্ট স্কুলে করা হয়নি তা নয়। 'কন্তু ১৮৮৫-৮৬ শ্রীন্টাব্দে পাঠ্যসূৃচীতে খাট ভারতীষ 


1 


বার্ধকশ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে 215107) ০1 17৫2 0০০৮1. ০০/1276 ০1 4411 0719 77111 
নামে তথ্যপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। 

৩৭ লক ১৮৭১-৭২ সালের রিপোর্টে বলেন, “বাব অন্নদাপ্রসাদ বাগচী আমার জানা সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ বাঙালী শিল্প ।” তিনি তাঁর ১৮৭৮-৭৯ সালের রিপোর্টে অন্নদাপ্রসাদ বাগচী ও নবকুমাব 
বিশ্বাস সম্বন্ধে সংবাদপন্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করেন, যাতে বলা হয় এরা এক্ষেত্রে যেকোনো শিল্পীর 
পাশে নিজেদের মর্যাদার আসন রক্ষা করতে পারবেন। স্থাপত্যের লথোগ্রাফের ব্যাপারে অন্নদা- 
প্রসাদেব বিশেষ প্রশংসা তাতে ছিল। স্যার 'রিচার্ড টেম্পল ১৮৭৩ সালে অন্নদাপ্রসাদ সম্বন্ধে বলে- 
ছিলেন, “এই শিল্পী অসাধারণ নৈপুণ্য ও মৌলিকতা দোখয়েছেন; এর কাজ বাংলাদেশ ও বাঙাল? 
জাতিৰ পক্ষে গৌববজনক।” ইতালশয় শিল্পী ও িল্পশিক্ষক ও'-গিলার্ড এর বিষয়ে ১৮৮৬-৮৬- 
এর রিপোর্টে বলেন, “ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে একে সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে আমার দ্বিধা নেই।... 
কলকাতা ন্মার্ট স্কুলের গৌরব প্রধানতঃ এর 'বাভন্ন 'শিল্পকাজের জন্যই বাঁধধ্ত হয়েছে।” অন্রদা- 
প্রসাদ পোরড্রেট ও লাইফ স্টাঁডতে 'বশেষ দক্ষতা দেখয়েছিলেন। তাঁর দুটি অয়েল পোণ্টিং আর্ট 
কুলের গ্যালারির জন্য কেনা হয়_ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে এ সম্মান সম্ভবতঃ 'তানিই প্রথম লাভ 
করেন। 

শ্রীরামকৃষের সঙ্গে অন্নদাপ্রসাদের সাক্ষাৎ-পারিচয় হয়েছিল। অন্নদাপ্রসাদ ২৭ অক্টোবর, ১৮৮৫+ 
শ্যামপুকুর বাটতে শ্রীরামকৃ্ককে দর্শন করেন ।-“বেলা দুইটা ।...শিকদারপাড়ার প্রীসম্ঘ চি্নকর 
বাগচ আসিয়াছেন। কয়েকখান চিন্র ঠাকুরকে উপহার 'দিলেন। ঠাকুর আনন্দের সাঁহত পট দেখিতে- 
ছেন। ষড়ভুজ-মৃর্ত দর্শন করিয়া ভন্তদের বাঁলতেছেন, দ্যাখো, কেমন হয়েছে ।, ভন্তদের দেখাইবার 
জন্য 'অহল্যা পাষাণশ'র পট আনিতে বাঁললেন। পটে শ্রারামচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ কারতেছেন। 
শ্রীষুত্ত বাগচীর মেয়েদের মতো লম্বা চুল।” [কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, ২৯ খন্ড, ১ম পাঁরচ্ছেদ] 


স্বামী বিবেকানন্দের শি্পচিন্তা ১০৭ 


আলঙ্কারিক পদ্ধাততে ফ্রেস্কো আঁকানোর ব্যবস্থা করা হলে ভারতীশয় ছান্ররা এমন বিরোধিতা 
করে যে, কর্তৃপক্ষ ও-কাজ করা অসম্ভব 'ববেচনা করোছলেন। ছাদের বির্পতাধ্র কারণ, 
পাশ্চাত্য মোহাচ্ছল্নতা, তৎসহ আর্থক ভাঁবষ্যং সম্বম্ধে আশতকা। তাঁরা মনে করোছলেন, 
ভারতীয় পদ্ধাঁতর চিত্রের ক্রেতা পাওয়া দু্কর হবে।৩৮ 

ভারতীয় ছান্রদের ভারতীয় পদ্ধাত শেখানোর চেস্টাকে যেখানে স্কামবার্গ ও ও'-গিলার্ড 
অসম্ডব কাজ মনে করোছলেন (এদের আভপ্রায়ের এবং প্রাথামক প্রয়াসের সংধূতা শ্রম্ধেষ, 
তা স্বীকার করতে হবে)-_তখন তাকে সম্ভব করতে অবশাই দঢ়প্রাতজ্ঞ দূ্ধর্য সাহসের 
প্রয়োজন ছিল-তা দেখিয়োছলেন ভারতীয় শিঙ্পাশক্ষা-ইাতহাসের এীতহাঁসক পুরুষ 
ই বি হ্যাভেল। হ্যাভেলের ছিল সহজাত শল্পবোধ ; সন্ধান ও চর্চার ফলে 'তাঁন লাভ 
করেছিলেন ভারতশয় শিল্প সম্বন্ধে বাসনাময় ভালবাসা ; আরু উল্টোঁদকে দেখোছলেন-__ 
কলকাতার আট" স্কুলে অনুসৃত হচ্ছে “ইংরেজের প্রাদোশক শিল্পের চাল্লশ বছরের পুরনো 
জঘন্য এক এাতহ্যরীতি।» পরাধীন দেশেক্$ মানুষকে তাদের আতমমর্ষাদা ফিঁরয়ে দিতে, 
এবং শিল্প যে জাতীয় সোন্দর্যবোধের স্বাভাবিক আভব্যান্ত-এই স্বতগ্সদ্ধ কিন্তু 
অস্বীকৃত সত্যকে শেখাতে, হ্যাভেলকে কঠিন হতে হয়েছিল-_নিম্মম হাতে পরিস্কার করতে 
হয়োছল ভ্রান্ত রীতি ও ভ্রান্ত নমূনার আবর্জনাকে-যে-ধরনের বৈদ্যাতিক চিাকিংসার 
ব্যবস্থা করতেই হয় রোগনীর মাতিচ্ছল্নতার সময়ে ।*৩৯ 


৩৮ ও"-গিলার্ড তাঁর ১৮৮৫-৮৬-এর রিপোর্টে বলেছেন : 

“]106151511 ১০120106016 0০010650 006 (0 175 1109 170065916 ০01 16117519117 
1170120] 060012.01৬9 91 117 113 01191779] 01011112709, 000 ০০011) 1)9 210. 17996] ৮4০1 
0119 2৬/819 11080 ৬/6 51100101096 ০০61) 1)0016910176 2 1251 0650114 ০01 [0৬০1 
(07 015 169501) 1108 ৬০ 51010 179৮০ 10010 1) 1116 1801৮6 900001715 (17010059105 
(119 01191 2110 1119 50101706950 01100511101 10 001 6100115. 15 1001 11115 192:501 11):11 
0701 176৮/1% 91201151190 11০500-108110(170 ০1955 1101100615 0111 618176 5071061709.+ 

[39291] 

৩৯ হ্যাভেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী রণদাপ্রসাদ দাশগপ্ত ও তাঁর স্কুলের কথা আগে বলোছ। 
রণদাপ্রসাদের বাস্তবতা কি পাঁরমাণে ফটোচিন্রের আনুগত্য করাছল, তা বুঝতে পার নিম্নেব মন্তন! 
থেকে : 
£1100956 ৮/100 216 11719195660 11 1176 10107555 01 4৯11 ৮%1]1 09 11010195660 10 10021 
(1191 2 1100121) 41 9০1)001 2009219 10 19259 0961) 69620115160 50006550119 11) 
997891... 10৬ 1785 00179 10 951 (109 1115 21111091160 01, 01006] 9009935191 
ঠা 9০170990111) 09100002... 0195565 210 10910 11) 91610017127 270 2:0%20090 072- 
৮/1106, 11] 61061901110 01971762100 17] 211-6110116011179, 11 01001088101) 2170 11) 
00170176... 11 ৮/0010 0100919 96 000] 2) 25101151116 17091161 100৬ [90 (176 
069৬০91012176176 00 01001001919 1085 11100001060 4৮110. ..07100 0110010811790155 26100- 
1761) 110 (091 10016 17 0109 1109০650169 01 11)9 41 9011001 20101901591% 21 ০9100012 
%/০10 [110910921:8101)015 9010665560. .. 176 80108176116 10511161090101) ০01 191)0106728019 
210 ॥6 15 17101 21198611161 2170001788176,.. [0 00995 0611910]% 10901. 95 1 11) 117019 
21 ৬016 09179 ০01000560 ৮10. [017010278101)5. [7৫624175 17177165, 1৮15) 35:1897, 4/ 
17210774471 5071901] 

এই নতুন আর্ট স্কুলের প্রথম বার্ধক সভায় আভনন্দন জানাতে অনেক বাজা, মহারাজা, [বচাব- 
পাত ইত্যাদ সমবেত হয়োহলেন। এক পাদরী সভাপাঁতত্ব করেন। মহারাজকুমার টেগোর [যতীল্দ- 
মোহন ঠাকুরের পূন্রঃ] এ সভায় নিজেকে শিল্পের অনুগত শিষ্য বলে দান করে বলেন_তাঁনি 
বড়ই আনন্দে ফটোগ্রাফর জগতে প্রবেশ করেছেন। 

মাদ্রাজ টাইমস এই সম্পাদকীয়তে নিখ*ত বস্তুদর্শনে অনিচ্ছুক ভারতীয় শিল্পীদের ক্ষেতে 
ফটোগ্রাফ কোন্‌ স্বাস্থ্যকর শিক্ষা দিতে পারে তার উজ্লেখ করেও ফটোগ্রাফকে শিক্ুপ বলে 


১০৮ 1ববেকানন্দ ও লমকালগন ভারতবর্ 


১৮১৯৭ সালে হ্যাভেল কলকাতার আর্ট স্কুলে 'প্রন্সিপাল হয়ে আসেন। তার আগে 
তিনি মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে 'প্রান্সিপাল ছিলেন। আমরা দোঁখ ১৮৯৭ সালের বেশ কয়েক বছর 
আগে থেকেই ভারতঈয়দের পক্ষে ভারতীয় রীতি-পদ্ধাত অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে 
সচেতনতা দেখা গিয়োছল। ভারতীয়দের অন্ধ অনুকরণবাঁত্তর বিরুদ্ধে সমালোচনা হচ্ছিল 
এবং সে-সকল করা হয়েছিল প্রধানতঃ সাহেবী কাগজে । ভারতীয় শিল্পের অনুরাগী 
বিদেশীরা এইকালে প্রধানতঃ ভারতের আলঙ্কারক কার্ীশল্পের বিষয়েই আগ্রহ ও ওসক্য 
দেখিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা 'িন্লশিজ্পের ক্ষেত্রে ভারতের দানের বিষয়ে অবহিত বা উৎসাহ 
ছিলেন না। এ ধরনের ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণ এবং 'িশদ্ধি রক্ষার জন্য প্রাতজ্ঠঞানও 
স্থাঁপতও হয়োছল।৪০ 


িবেচনা করার মারাত্মক ফল সম্বন্ধে সতর্ক করে 'দিয়েছিল। দিজ্লীর 'মাঁনয়েচার শিল্পে বর্ণ 
ন্যাসের প্রভূত প্রশংসা করার পরে পুরাতন সমালেচনাটি পান্রকাঁট আবার তুলে ধরেছিল- 
আকারের দিক থেকে মূতিগিুলি উদ্ভট। শ্রীরত্গপত্তনে টিপুর গ্রম্মকালীন প্রাসাদের গায়ে শতবর্ষ 
পূর্বে আঙ্কত বুদ্ধদশ্য-চিত্রের আশ্চর্যজনক বর্ণোজ্জবলতার কথা সে বলোছল (সে চিত্রের বয়স 
এখন প্রায় দুইশত), 'কন্তু আকারগুঁল যে হাস্যকর, তাও না বলে পারোনি। 

8০ ইংলন্ডে স্থাপিত “সোপাইটি ফর দি এনকরেজমেন্ট আ্যান্ড 'প্রজারভেশন অব হীণ্ডক্লান 
আর্ট”-এর কার্যকলাপের বিষয়ে বেশ কিছ সংবাদ পৌঁয়াছি “দ হীণ্ডিয়ান ম্যাগাঁজন আ্যাণ্ড 'রাঁভিউ” 
পাণকার গ্রাপ্রল, ১৮৯৪ সংখ্যায়। উত্ত সোসাইটির সভাপাত গছলেন স্যার জর্জ বার্ডউড। এই 
সাঁমাতর অবৈতনিক সম্পাঁদকা সারা এম কারমাইকেলের কাছে, ১৮১৯৪ জানুয়ার মাসে অনুষ্ঠিত 
লাহোর আর্ট কনফারেন্সের সভাপাতি লেফটন্যাণ্ট-কর্ণেল-সাজন-মেজর হেন্ডলি তাঁর দীর্ঘ মুদ্রুত 
ভাষণ .পাঠিয়ে ঠদয়ৌোছলেন। এ অভিভাষণ থেকে অনেক সংবাদ পাই। ১৮১৯৪ সালের পরবিতী 
ার্ট কনফারেন্স হয়োছল ১৮৮৩ সালে । এই দশ বছরের মধ্যে ভারতের “ইনডাসাট্রয়াল আর্টের” 
ক্ষেত্রে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কোন্‌ ব্যবস্থা হয়েছে সে সম্বন্ধে তথ্য এ ভাষণে ছিল। ১৮৮৩ সালে 
সিদ্ধান্ত করা হন্ন-€১) প্রাদোশক 'মিউজিয়ামগ্ীলতে সেই-সেই প্রদেশের নিজস্ব শিল্পের সংগ্রহ 
ধাকবে ; (২) প্রাতাঁট ইনডাসান্রর পাঁরবেশ ও চাঁরত্র সম্বন্ধে সযত্বে অনুসন্ধন কবা হবে; 
(৩) একট হীণ্ডয়ান আট জানণল থাকবে, যাতে সন্ধানের ফলাফল প্রকাশত হন্ব। মউীজয়ামের 
মূল্য সম্বন্ধে, এবং ১৯৮৮৩ সালের প্রদর্শনীর পরে জয়পুরে িজ্পকার্যের ক্ষেত্রে কত অগ্রগাত 
হয়েছে, সে সম্বন্ধে উত্ত অভিভাষণে অনেক কিছু বলা হয়েছিল। ভাবণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় 
ছিল-_ভারতীয় কারুশল্পের বিশদ্ধি বক্ষার প্রসঞ্গ। বিদেশের বাজারে সস্তায় মাল সরবরাহের 
জন্য বাজে ধরনের নকল রাশি রাশি প্রস্তুত করা হাঁচ্ছল, যাতে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে কেবল মন্দ 
ধারণার উদ্ভব হয়ান, তা একই সত্গে তখনো-অবশিম্ট সামান্য সংখ্যক খাঁট শিজ্পীর দন ঘাঁনয়ে 
'আনছিল। খাঁটি 'হিন্দু ডিজাইনের নমুনা শিল্পরাঁসক এবং শিক্ষার্থদের কাছে তুলে ধবার ব্যাপারে 
প্রদর্শনঈর 'বরাট ভাঁমকার কথা মেজর হেণ্ডলি বলোছিলেন। শিল্প সম্বন্ধীয় সার্ভের কাজ অনেকটা 
সম্পন্ন হয়েছে, এও তান জানয়েছিলেন। যেসব নতুন শিল্পী ডেকরোটভ আর্ট শিক্ষা করতে 
চাইবেন, তাঁদের টেকাঁনক্যাল শিক্ষাদানের প্রসঙ্গও এসেছিল । শল্পের উন্নাতর ক্ষেত্রে ভারতের জাতি- 
ভেদ প্রথা বাধাস্বর্প, একথা যখন সর্ব শোনা যাঁচ্ছল, 'তখন ইনি উজ্টোঁদিকে জানান_এঁ জাতি- 
ভেদ প্রথার ফলে শিল্পী-পাঁরবারের অন্তভনন্ত বালকেরা বাল্যাবাধ রঙ, তুলির ব্যবহার এবং মাপ- 
জোক শিখে যায়। 'শিজ্প-বিষয়ক পন্র-পান্রকা প্রকাশের সংবাদও উনি 'দয়েছিলেন। তার মধ্যে 
লন্ডনের মিঃ গ্রিগস্-প্রকাশিত মূল্যবান শ্লৈমাঁসক পান্রকা, (জার্নাল অব দি হীশ্ডিয়ান অট* আ্যান্ড, 
ইনডাসাদ্রী) যা ১৮৮৪ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছিল, তার 'বশেষ উল্লেখ ছিল। 
তাছাড়া সাভেয়ার জেনারেলের আফস থেকে প্রকাশিত টেকনিক্যাল আর্ট সারজ, কর্নেল জেকবের 
পোর্টফোলওগ্যাল, বাভন্ন প্রদর্শনীকালে প্রকাশিত বিবরণবহূল পৃস্তক-পৃষ্তিকা, মেজর 
হেপ্ডলি জয়পুর-প্রদর্শনশর সময়ে এই জাতীয় বৃহৎ কতকগীল প:স্তক প্রকাশ করছিলেন), এবং 
প্রফথের প্রকাশিত অজন্তা চিন্রাবলীর, সেইসঞ্গো ফরাক্কাবাদের পাঁণ্ডিত কৃন্দনলাল-প্রকাশিত দেশী 
ভাষার পান্রকার উল্লেখ করেছিলেন। 

এইকালের সাহেবী মনোযোগ বিশুদ্ধ ললিতকলা অপেক্ষা ব্যবহারিক কারূকলার দিকেই আধক 
নবন্ধ 'ছিল। এক্ষেত্রে প্রধান উৎসাহণ ব্যান্তদের একজন জর্জ বার্ডউড। উচ্চাঞ্গের শিল্পের মরমগ্রহণে 


স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পাঁচল্তা ১০৯ 


দাঁক্ষণভারতের দুই সাহেবী কাগজ মাদ্রাজ মেল ও মাদ্রাজ টাইমসে এইকালে 'শিক্প- 
ণিবষয়ে যেসব মন্তব্য করা হয়, তার মধ্যে সত্যই ভারতের নিজস্ব শিষ্পরীতির অনুশীলনের 
সপক্ষতা করা হয়োছিল। মাদ্রাজ টাইমস, ১৮৯৪, ১ অগস্ট, পূর্বোন্ত শল্প-সংরক্ষণ সমিতির 
সভাপাঁতির সমর্থনে লিখেছিল, 


“4৯148010105 4৫ [005 96 10801010191, 0110 4 96833 (0 ০6 1050 ৪৪ 
105 17৮11510 117050 09 10910101791) 0111 062569 10 112৬6 ৪ 100510 01 103 ০0৬12. 

ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষার জন্য মডেল 'হসাবে দেওয়া হত ইংলণ্ড বা সকটলণ্ডের 
নিসর্গচত্র। তার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপাতত করে এই পান্রকা বলোছিল-_ভারতের নিজস্ব 
শল্পরণীতি আছে; পাশ্চাত্যের চোখে প্রকরণগতভাবে ভা ব্রুটযুস্ত মনে হতে পারে, অথবা 
তার রুচও প্রকৃণ্ট বিবেচিত না হতে পারে, কিন্তু দিষ্কী-রীতির 'চিন্লে ভারতের নিজস্ব 


তিনি কতদূর সমর্থ ছিলেন, সে-বিষয়ে অনেকে সন্দিশ্ধ ছিলেন (নিবোদতা একবার আঁতকে উঠে 
লেন_শিল্প সম্বন্ধে বার্ডউড-বচন! রাম কহো !5--কিন্তু প্রশংসনীয় ছিল তাঁর উদ্দীপনা । শিল্পী 
£বার পক্ষে “জাতীয় প্রবণতার” অনুসরণের দিকে তান জোর দিতেন, কিন্তু যেসব বিচিন্র যুক্তি 
[তান দিতেন, সেগ্দাল তাঁর ঈ্ুম্টির সীমাবদ্ধতা কিংবা উদ্দেশ্যবদ্ধতা, কোনটি প্রকাশ করত বল৷ 
শন্ত। শশিকৃমার হেশের এক বস্তৃুতাসভায় সভাপাঁতর্পে তিনি বলেন-_হিন্দুশিজ্পের বিশুম্ধ রূপ 
সংরক্ষণের পক্ষপাতী তিনি, কারণ এই শিল্পের সথ্গে হিন্দুধর্মের অঞ্গাঁঞ্গি সম্পর্ক, তাই 'শিক্প- 
ধারা নম্ট হয়ে গেলে ব্রহ্মণ্য হিন্দুধর্ম নম্ট হয়ে যাবে, তার জাতিগত বোঁশল্ট্য লুপ্ত হয়ে যাবে । এই 
স্যার জর্জ বার্ডউড একই সঞ্চে ক্‌টব্যাম্ধ ইংরাজ প্রশাসক ছিলেন, যান নিরামিষাশশ 'হন্দুজাতি 
সম্বন্ধে যথেম্ট অবজ্ঞা বোধ করতেন। হিন্দুদের পক্ষে পুরাতনী সভ্যতার জালে আবদ্ধ থাকা এ*র 
জ্জাতর ভারত-শাসনের পক্ষে মঞ্গলকর হয়েছিল অবশ্যই। বার্ডউডের এইসব জাতিগত প্রবণতা-তত্ের 
(ভিতরের কথাটা সাহেবী কাগজও সব সময় বুঝতে পারোন। মরাঠি ভাস্কর ক্গান্রের ভাস্কর্যের 
আলোচনাকালে ইন যখন শিল্পের ক্ষেত্রে আ্গিকের মূল্য অপেক্ষা জাতি-প্রবণতার সম্পর্কে আঁধক 
প্রীত দেখিয়েছিলেন, তখন বম্বে গেজেট নামক সাহেবগ কাগজ (৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৬) তাঁর 
''আমেচাঁরজম্‌*”-এর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করোছল। শিক্ষেপের ক্ষেত্রে বস্তু-দর্শনের গুরুত্ব, এবং কঠোর 
অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা এই কাগজ জোরালো ভাষায় তুলে ধরেছিল। গ্রীকরা যেমন মানবশরণীর 
নির্মাণ করেছে, হিন্দুরা তেমন কদাি পারোন, ইত্যাদ বলার পরে, 'হিন্দুশল্প সম্বন্ধে সার কথা 
সে জানিয়েছিল, যার মধ্যে সহানুভ্ঁতি ও সমালোচনা দু-ই ছিল : 'শহন্দাশল্প উত্তম হলে 
ইউরোপীয়রা তা পুরোপুরি তারফ করতে পারে। আধ্াঁনক ইউরোগের গহনার নক্সাকে হিল্পু 
অলগ্করণ প্রভাবিত করছে। কিন্তু ইউরোপণয় শিক্ষাপ্রাপ্ত নয় এমন হিন্দুর মধ্যে মানবপ্রকৃতি বা 
নিসর্গপ্রকীতির সম্বন্ধে কোনো ভাবান্ভূতি নেই। প্রশংসনীয় অলঙ্কারশিজ্পী সে, কল্তু এক্ষেযেও 
তার অধিকাংশ নক্সা পুরাতন-_বংশপরম্পায় প্রাপ্ত। বিশালের মাঁহমার 1দকে তার নজর নেই, সূচারু 
সূক্ষঃতাতেই সে আকৃ্ট। স্থপাত হিসাবে সে ব্যর্থ। পুরাতন মন্দিরে অনেক স্ন্দর অলঙ্করণ 
আছে, িন্তু আমদানীকৃত ভাবের সাঁষ্ট মুসলমানী স্থাপত্যে, কিংবা আধুনিক ইউরোপসশয় গাথিক 
সৌধগুলিতে যে মাহমা আছে, তা 'হন্দ্র স্থাপতো প্রাপ্তব্য নয়। শত-শত শতাব্দী ধরে 'হন্দুরা 
যে-সুযোগ পেয়েছে তাতে মানবশরীর রূপায়ণে গ্রীকদের থেকে উন্নাত করা তাদের পক্ষে সম্ভব 
ছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তাদের “আর্ধ প্রবণতা” িল্পক্ষেত্রে অলগ্করণের দিকেই তাদের টেনে নিয়ে 
গিয়েছে, যে-ধরনের শিল্পের পক্ষে_ কমশসলতা বা পর্যবেক্ষণক্ষমতা নয়_ প্রয়োজনীয় হচ্ছে, ধৈর্য ও 
আতমভাবুকতা 1” এইসঙ্গে পন্তিকাট হ্ষান্রের ভাস্কর্ষের প্রশংসা করেও তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করনে 
নিষেধ করেছিল। 
১ ডন পান্রক'়্ নভেম্বর ১৯০০ সংখ্যায় বোরয়োছিল-_ 

517 020722 7017270092 077 1716 141531077০0 17111277471 75171610119 ১ 

এবং ডিসেম্বর, ১৯০০ সংখ্যা থেকে কয়েক সংখ্যায় বেরিয়েছিল-- 

77547152700. 17245677681 ০1 177212. 2:117617 2272527011077 2710 10661077776771 : 
276. 250011017210770515 01 1716 17121677 02516595157, ৮9 9. 3.1611679. 


১১০ গববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


পদ্ধাত রয়েছে, যার অনুসরণে যথার্থ ভারতীয় শজ্পরীতি ও শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে উঠবার 
সম্ভাবনা আছে ।৪১ 

একই কাগজে ১৩ অগস্ট, ১৮৯৫, “ইন্ডিয়ান আর্ট” নামক দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে ভারতাঁয় 
[শল্পের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান নকলপ্রবণতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছিল। কারুশিজ্পের 
ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা 'বশেষ ঘট্টাছল। দুঃখের সঞ্গে ব্যঙ্গ 'মিশিয়া পাব্রকাটি লিখোঁছল, “যাঁরা 
প্রাচ্দেশে দীর্ঘসময় বাস ক'রে তার শিজ্পকে সমাদর করার মতো রূচিলাভ করেছেন,...এবং 
ভারতীয় নন্দনতত্তে কিছুটা আঁধকার পেয়েছেন, তাঁরা যখন 'দল্লীর অলগকারাঁশল্পীকে 
বণ্ডস্ট্রীটের প্যাটার্ন নকল করতে দেখবেন, কিংবা দেখবেন- কাশ্মীর? বয়নাঁশজ্পীরা 'লিবাট 
গাউন তৈরী করছে, তখন 'িনতান্ত দুঃখবোধ না করে পারবেন না।” ইংরাজ কার্যাশল্পে 
যন্দের অনুপ্রবেশ এত ঘটে গেছে যে, ইংরাজদের পক্ষে ভারতীয় শিল্পীদের স্বহস্তে করা 
1শক্পদ্রবযের সৌন্দর্য বোঝা সতাই কাঁঠন-একথা বলার পরে, স্থলব্াম্ধ ইংরাজ ব্যবসায়ীরা 
ভারতীয় শিল্পের যে সর্বনাশের আয়োজন করছিল, তার কঠোর নিন্দা এই পাঁত্কাঁটি করে। 
একাঁট ইংরেজ কোম্পানি "বিজ্ঞাপন 'দয়েছিল, তারা ভারতীয় ?শম্পকে ব্যবসায়কভাবে সফল 
করার জন্য নেটিভ শিল্পীদের দিয়ে কাজ করাবে_-তবে তাদের ফোরম্যান হবে ইংরেজ__“ষে- 
ব্ান্তি ভারতীয় ?িজ্পের ছাঁদ মোটামুটি বজায় রাখার ব্যবস্থা করবে, কিন্তু দেখবে 'ডজাইন- 
গৃলি যেন ইউরোপীয় রাঁচর কাছে গাঁহ্ত স্থূল ব্যাপার না হয়।” এই বর্বর প্রস্তাব শুনে 
প্রচণ্ড রাগে এই পীত্রকা গলখোঁছল : “শল্পের ক্ষেত্রে এই কোম্পাঁনর চেয়ে শয়তানী ব্যাপার 
আর কিছু হতে পারে কি-যা একটি জাতির শিজ্পকে ধ্বংস করার জন্য গঠিত ? ধারাবাহিক- 
ভাবে এই কাজ ভারতে আমরা করে এসোছ। এদেশের 'বিদ্যাবাদ্ধর ক্ষেত্রে মৌলিকতা নম্ট 
করেছি; তারপর ভেবোঁছ--এদের ইংরাজজ্ঞানের অভাব নিয়ে তামাশা করার আঁধকার 
আমাদের অবশ্যই আছে! নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এদের সঙ্গীতের মৌলক রূপ নিয়ে 
ব্যঙ্গ করেছি, তারপর ভেবোছি_যখন নোঁটভ ব্যান্ডে গড্‌ সে দি কুইন" 'বাঁচন্রভাবে বাজে 
তখন আমরা অট্হাস্য কররার আধকারী! আর এখন আমরা তাদের 'শল্পের মৌলিকতা 
ধংস করতে উদ্যত--বৃটিশ ডান্ডা হাতে করে!”৪২ 


৪১ 41170120985 080 2] £&16 0110 ০0%/, (70081) 5০210910, 10০02909 10016 
0০৮61060 10217 105 100510- 176 010 110117190011515 ০01 10611010560 (0 10) 081 ৬০1 
(1110176 01000165০01 (10০ 11101217) ৫691617, 2100 1101081) 172961৬5 01000169 01 [110 
11500010969, ৮110) 17550611005 [015199001৬5 2070 ০0045 ০0110051010 1195 ০৪ 701 ৪1 
811 10 001 19510, ৮০ 1106 51516 15 21 15251 190101021, 210 1 16 05 (61090 120)01 00917 
01120, 11. 1099 09%০19]0 21 16100011060 2. 091011110 11101911 :50110901.” 17401725 7177164, 
48016, 11894, 17121670471 | 

৪২ মাদ্রাজে একটি কলাশিপ প্রদর্শনীর সূত্রে মাদ্রাজ টাইমস কয়েক বছর পরে আবার একই 
ধরনের কথা লেখে : 

44৮ 0017 1216 4৮৮ 20101010111 ৮180189, (1915 %/916 60171011019 ড/110 1780 591 
02607561565 10 ০50101718 01651 01602180125 1106 109 116 210 ০0101 09 ০০10]; 0069 
[79,0111176-11906 112169610175 01 8010125 01185451216 2110 0 01161 11701911 90০9৫5 21০ 
০0171761060 0176 10021007210 06172101601 40171611021157)+ 15 69176 98161) 0 ৮5 
1176 ৮01621 511607655 ০0 ৬/956611 217. 1615 1001 01115 111 [11018 (172 006 01018 25 99011. 
০৪৮ 117 211 4318600 ০0016155. 1201 1115181106, 111 1116 7819 91265 10 009 10011) 01 
১1171881016, 11660165/0110 2৩ 2172011051 119051 49110176097 12911015, 15 2. 1726101191 
11005179, 2100 70175 01. 11765 06 10161) 21, 906 016 ৬01%91 10110190 ০101175 01 1481- 
০16516110৮6 £০% 8110125 (1910, 8110 19955 7661) 2000060 ৪3 106219. [742165 
7171725, 48১02. 18, 1899, 417. 1012162] 


শি বিবেকানন্দের 'শজ্পচিন্তা ১১১ 


১৮১৭ সালে কলকাতায় আর্ট স্কুলে যোগদানের আগেই, 'শঞ্ণে জাতীয় সত্তার আতম- 
কাশের পক্ষে হ্যাভেলের প্রচারকার্য অজ্পাঁবস্তর আরম্ভ হয়ে গিয়োছল, এবং সে-সম্বন্ধে 
চছৃ সংবাদ আমরা সমকালীন কাগজপন্র থেকে সংগ্রহ করতে পেরোছ। এই কালে হ্যাভেল 
'রাঁশল্প অপেক্ষা কার্ঁশজ্পের 'জাতাঁয়তা" নিয়েই ব্যাপৃত ছিলেন। [ভারতীয় চারীশল্পের 
ওগ ও আতমার বিষয়ে তাঁর সুগভীর রচনাগুঁলি ১৯০২ সালের পর থেকে প্রকাঁশত হতে 
কে, এবং সেক্ষেত্রে নবোদতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পাঁরচয় ও ভাবাবানময় ফলপ্রসূ হয়ে- 
হল, এমন মনে করবার কারণ আছে]। ১৮৯৪ সালের মধ্যেই, যখন তান মাদ্রাজ আট 
চুলের সুপাঁরিনটেনডেন্ট, তাঁর এই সম্পার্কত ভূমিকার গুরুত্ব উপযু্ত স্থানে স্বীকৃত 
য়েছিল।৪৩ এবং, এখন যে-হ্যাভেল কেবল 'শিল্পাঁশক্ষক ও শল্পতাত্বক বলেই ,পাঁরচিত, 
তন যে উল্লেখযোগ্য শিল্পীও ছিলেন, তার সমকালীন স্বীকীতি আমরা পেয়োছ।৪৪ সে 
ই হোক, এই পর্বে ভারতঈয় কারুশিল্প সম্বন্ধে হ্যাভেলের রচনা বা ভাষণ ষথেস্ট চাণ্ল্য 
ব্ট করোছিল। ১৮৯৭ সালে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় তান “ইশ্ডিয়ান ইনডাসাই্র” 


গ্ 
“সোসাইটি ফর 'দ এনকারেজমেন্ট আযান্ড 'প্রজারভেশন অব ইন্ডিয়ান আট,-এর পক্ষে 
৮৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে, “ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণ এবং তাতে উৎসাহদানের মূল্যবান যে- 
নাজ 'মঃ হ্যাভেল ভারত করছেন, তার স্বীকীতাতির্‌পে সার্টীফকেট দান করা হয়। উন্ত সাঁমাতর 


মপাঁদকা সারা এস কারমাইকেল হ্যাভেলকে প্রোরত পন্রমধ্যে বলেন : 
[1076 ০6161610266 11017) 00 50০166% . ,.15 10165211060 10 900, 11150, 11 1০০02101110) 


[৮001 11801090918 10110/16066 ০1 41 10 211] 10 019701169, 2110 01 90101 15215000955 
1 1109 501991100617061709 ০01 1106 112,0195 ১০10০01 01 4১1, ৮0016 9০০ 102০ 215/259 
11100111% 11101061075 08010109181 78616110501 1116 [10121 ৮/01107027) ০০176 0811 
1 11161 0951675 1106 ৬/651611) 1161016110655 ৮/1)101),, ..1192,56 ০1601 1000 0161 9010. 
১9001701%9 17 76002116101) ০ 5০010] ৮61 ০1921 2170 17501010116 11861901270] 01 
[60171010981] 1500090101 117 179.079,5.” 


এর পরে সারা কারমাইকেল হ্যাভেলের ভাবা কার্যাবলী সম্বন্ধে যে-আশা প্রকাশ করোঁছলেন, 
£ পরে অক্ষরে অক্ষরে পত্য 

“119 হ 200 1011 [79961 1070৩178 5০ ৮/০1] (116 ৮/011 /101011 15 ০811160 01) 
1 112:0185) ৪110 179116 1017 50 1112119 6215 1)61060. 1911৮9 21015215 (0 0০ 1106 10 
1611 0610601 01161012] 00101111178 210 0651815, 1096 ] 005 900 102 112৬6. 10210$ 
16815 ০0: 05910] ৬/01% ০6015 %00 11 2 ০0111 ৮/112716 97101) 1010৬190659 ৪5 9০0 
১0999855 15 ০01 (06 1621651 11711001681706 (0 0100 56619] 4৯10 50110015 ০$0901191760 117 
10 [11012) 1517010116-৮ 11716 17121271 7৫020277761 2710 22727510101, 1894] 


৪৪ টাইমস অব হীশণ্ডয়া ২৪ মার্চ” ১৮১৯৮, বোম্বাই আর্ট সোসাইটি প্রদর্শনশর যে বিবরণ 
লখোঁছল, তার প্রায় সবটাই হ্যাভেলের তৈলাচিরের প্রশংসায় পূর্ণ। সেই দীর্ঘ প্রশাস্তির কিছু অংশ : 
“76 [01170109] 21028001011, 15 0065 561 01 10217111025 9011 0৮ [ঠা [78০], 176 


১1)6117)6617051 01 1076 09108 ১০19০0০0101 41 রা 7559115৮০01 13 ০01 0101৩- 
১510118] 01790190161, 2170 15 0150111050151)60 05 115 11000 01 (01016, 59015090601 02191)06 
8100 00119051610) ০6112111০01 ৫195/1176 2110 17210011076, 2110 01651) 01700160 
১010111,., 9980619 21790076, 58110106 2 110016 ৮8 0011 11061019০21 091] (0 ০6 
১01০0 ৮7 06 01101 0060-817 616501 11 076 0970 1106 121705081965 %011101111101062, 210 
1109 9005 [২27765 01 911059, 2100 1016 11567 50010608115 ০1511575 01121 
29719 110111172,,- 70615 05201 01061 ০0100 11 006 1001. 77101 0০000169 1)6 
38006 01906 10 1650601 00 60961 01060112101 0060০ 00911. ড/15911)6 ৩ 32911 ৪০০ 
1010101) 11016 ০01 17৮1 77261] 011 99 10110101. এ? 211 091091105. 27০ 0069 1001 72111 
81005616000 1719 ০0০71 61000921706] 07106 60151121116 06 005 0010৮25 
0601016.৮ [71716 ০07 171016) 11210 24, 1898, 776 44711 25072107707] 


৯১২ [বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবহ 
সম্বন্ধে প্রবন্ধে বলেন : ভারতের প্রয়োজন নয় টেকাঁনক্যাল ইনসস্টাটিউট স্থাপন ক'রে যাওয়া 
আসল প্রয়োজন নূতন ব্যবসা এবং ব্যবসার মূলধন; টেকনিক্যাল ইনাস্টাটিউট ইনডাসা! 
সৃন্টি করে না। মাদ্রাজ টাইমস (রাপ্রল, ৬, ১৮৯৭) সে কথার আংাঁশক সত্যতা স্বীকার 
করেও বলে, ইনডাসার্রর অগ্রগাঁত হবে না যাঁদ না তাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কম যায়। এইস 

পান্রকাটি হ্যাভেলের ভূমিকার বিষয়ে কিছু জ্ঞাতব্য সংবাদ দিয়োছল। পুরনো পদ্ধাতিতে 
উৎকৃষ্ট কাঠখোদাইয়ের কাজ হত মাদ্রাজ-প্রোসডোন্সতে, সে শিজ্প তখন 'বিলীয়মান। দক্ষিণ 
মাদুরার একটি ক্ষুদ্র শহরে হ্যাভেল এঁ ধারার একজন উচ্চাঙ্গের কারিগরকে আবিষ্কার 
করেন। তাঁকে, এবং অনুরূপভাবে আঁবচ্কৃত কয়েকজন প্রাতভাবান অলঙকারাশিল্পী ও 
ধাতুঁশি্পীকে হ্যাভেল নিয়ে আসেন মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে শিক্ষাদানের জন্য। ধাতুশজ্পনীটর 
[বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেন, “এপর কাজ সারা ভারতে সর্বোত্তম। ইতালণীর বিখ্যাত চার্চ ও 
ক্যাথড্রলসমূহের দ্বারে যে-সব সেরা বাঈজানন্টাইন কারুকর্ম আছে তাদের সঙ্গে এর কাজ 
তুলনীয়” ক্যালকাটা 'রাভউ-এর পৃঝৌন্ত প্রবন্ধে হ্যাভেল ভারতের ধনী ও আঁভজাতদের 
[শকপবিষয়ক কুরুচির কঠোর নিন্দা করোছিলেন। “আভিজাত ভারতীয়গণ ইউরোপ থেকে 
স্রাসার আমদানীকৃত নয় এমন যেকোনো 'জানসকেই 'িম্নশ্রেণীর বলে মনে করেন& 
জনগণের পুরাতন শিল্পকে ধ্বংস করা হয়েছে, তাদের রুচির পাঁরবর্তন ও বিকৃতি ঘটেছে, 
অথচ আমাদের [ইউরোপাীয়দের] জাতীয় শিল্প থেকে এমন কিছ দিতে পারনি যাতে 
ক্ষীতপূরণ হতে পারে।” আংলো-ইণ্ডিয়ানরা দেশীয় রুচির ক্ষেত্রে বিকার ঘটিয়েছে বলে 
হ্যাভেল যে-সমালোচনা করেছেন, তাকে মেনে নিয়েও মাদ্রাজ টাইমস তার “আর্ট এডুকেশন 
ইন ইশ্ডিয়া” নামক ২২ নভেম্বর, ১৯০০ তারিখের সম্পাদকীয়তে প্রশ্ন করেছিল--মিঃ 
হ্যাভেল যে, সরকারী ভবনসমূহে দেশীয় স্থাপত্যরীতি অবলম্বনের কথা বলছেন--তান 
কেন তাঁর সমালোচনার সঙ্গে গ্রহণযোগ্য দেশীয় স্থাপত্যের নক্সা সরবরাহ করছেন না? সে 
যাই হোক, হ্যাভেল ১৮৯৭ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করার পর থেকে 
এই প্রাতিষ্ঠানের ছার্রদের মধ্যে ভারতাঁয় রীতিতে কলাস্বান্টর ব্যাপারে কতখানি আগ্রহ ও 
নৈপ্‌ণ্য দেখা গিয়েছিল-স্টেটসম্যান পাত্রকার সমকালীন মন্তব্য থেকে তা বোঝা যায়; যদিও 
রই মধে, এমন উদ্ভট কথাও আছে : শিজ্পে মৌলকতা মানে কোনো জিনিস দেখে একে 
ফেলার ক্ষমতা । ১৯০০ জানুয়ারি মাসে কেবল আর্ট স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে কলকাতায় 
প্রদর্শনী হয়েছিল, সেইসূন্রেই স্টেটসম্যান উত্ত মন্তব্য করে।9৫ 
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স্বামী বিবেকানন্দের 'শল্পাঁচল্তা ১১৩ 


] ১১ 0 বিবর্ণ : চিত্রশিল্পে নূতন ধারা : রাঁববর্মীর তৈল চিত্রের 
অপারসশীম জনাপ্রয়তা : ূ 
বাংলাদেশে চিত্রালোচনা : শ্যামাচরণ শ্রীমাণশী : বলেন্দ্রনাথ ঠাকৃর : রামানন্দ চট্রোপাধ্যায় 


হ্যাভেলের সংস্কারচেণ্টার কিছু বছর আগেই কন্তু ভারতীয় শিল্পজগতে নৃতন 
তরঙ্গের উদয় হয়েছিল- এবং তা এসেছিল ভারতঈয় জাতটয়তার ছপ্মবেশ নিষেই-ভারত- 
বর্ষের চততীর্দকে ধন্য-ধন্য রব উঠোছল-রাববর্মা আঁচরে স্বীকৃত হয়োৌছলেন ভানভের শ্রেন্ঠ 
চিত্রশিল্পী বলে। হাঁ, রাঁববর্মাই নূতন আন্দোলন এনোছলেন। 

রাঁববর্মার পৌরাণিক ছবিগাঁল একাঁদন ভারতের সর্বশ্রেণর মানুষের ঘবে ঝুলোছিল, 
এবং 'তাঁন নবষূগের প্রবর্তক বলে আভনান্দত হয়োছলেন। সৃতবাং তাঁর ভামিকা এবং 
সমকালীন স্বীকীতি বিষয়ে সংক্ষেপ ছু জানানো উচত। 

রাঁববমণর জন্ম ১৮৪৮, মে মাসে। ভ্রবাওকুর রাজপাঁরবারের সঙ্গে তাঁৰ আত্ম।খ- 
সম্পর্ক। আাঁবা তিন ভ্‌ই ও এক নেন সকলেই স্বভাবাশলগী। তাঁদের মা ছিলেন কাব। 
রাঁববম্ণ স:ল্যে সংস্কৃত পড়েছিলেন, রমায়ণ মহাভাবতের ভাবে নিনগ্ন থাকতেন, এবং দেব- 
দেবীব ডাব আঁবতে ভালবাসতেন । 'চগ্রাক্ন তখনকাত্র দণন্টিভে উচশ্লেন্গর মানযেব বু 
£া হলেও, লাঁযবমণ তাঁর জামা রাজা সাজবমণব উৎসাহে শিপাশিন্মমব পখে এগিয়োছিলেন। 
গোড়ায় তিনি ওয়াটার কলা2এ হানি আকতে শেখেন। পর ৯৮৬৮ আলো ইংবাল ধশিহপশ 
[থয়োচ্ড।র জানসেনের কাছে অফেল পোণ্টংএর পদ্ধাত শেখেন_এঙং পথেই তাঁর 
সাফল্যের সচনা হন । ১৮৭৩ সালে মদ্রাদে লাঁলতকলা প্রদশ্খনঈছে ভার এবাট ছান সবর্ণ 
পদক পায়, যার 1বঘন্ধ ছিল “এপাট নেদার মাহলা মালকা-ফুলোত মালা দনে কবর৯সজ্জা 
করছেন ।” “এই: চিন্তাট দশকিগণেত্র এত ভাল লাগয়াঁছল যে, বিছাাদন ধাঁরয়া শহরের 
যেখানে-সেখনে ইহার সম্বন্ধে বথাবার্তা চলিয়াঁছল।” ১৮৭৬ সালে যখন লাববমণর 
'শুকুন্তলার পরলিখন" ছাঁবটি মাদ্রাজে প্রদর্শিত হল, তখন চারদিকে উৎসাহে অবাধ রইল 
না, কারণ “তংধাল পর্ন্তি কোনা ভারতবধাঁয় শিল্পী প্রাচীন সংস্কুতসাহত্যে বর্ণিত 
নায়ক, নায়কা কা ঘটনাবলখর তৈলাচত্র প্রস্তুত করেন নাই।” 

রাবিবর্মার শিজ্পপ্রযর়াস অতঃপর প্রধানতঃ দুই ক্ষেত্রে নিবদ্ধ রইল- তিনি রাজা, মহারাজা 
ও ইংরেজ রাজপুরুষদের পোরেট আঁকতে লাগলেন, মার ফলে প্রদর অর্থ পেলেন, সেই 
সঙ্গে পাঁরচিতিও; চিন্তা তি, সংস্কৃত কাব্য-পুলাণের ছবি একে চললেন, যা তাঁর খযাভিকে 
দেশের সবল্রি ছাঁড়য়ে দিল। প্রচুরসংখ্যায় এই জাতীয় ছবি তান একৌছলেন, বিশেষতঃ 
দেশীয় রাজাদের ফরমায়েশে-এদের মধ্য সবচেয়ে চাণ্ল্য সৃ1ট করোছিল বরোদার মহারাজা 
অনুরোধে আঁকা ১৪টি রামায়ণ-মহাভাবতের ছাবি। ১৮৯০ শ্রীস্টাব্দের শেষে বড়োদায় 
চিত্রগ্ীল কয়েকদিনের জন্য প্রকাশ্য স্থানে প্রদার্শতি হয়। তাহা দেখিবার জন্য নোম্বাই 
প্রেস'ডান্সন সকল দিক হইতে দলে দলে লোকের সমাগম হয়। ফিছাীদন বড়াদায় হুল- 
দথুল পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ, ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যদ্বয় হইতে বিষষ নির্বাচন করিয়া 
এই সর্বপ্রথম ক্যাম্বিসের উপর এরূপ জশীবিতবৎ ও হদয়স্পশন* তৈলচত্র আঁঙ্কত হইয়াছিল ॥ 

উপরের বিবরণ প্রবাসী পিকচার প্রথম বেরি (১৯০১) অন্টম-নব্ম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ, 
পোঁষ) প্রকাশিত রামানন্দ চট্রোপাধ্যাযের রাজা রবিবর্মা নামক রচনা থেকে সংকাঁলত। 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এইকালে রাঁববর্মার বিশেষ অনুরাগী । মডার্ণ নিভিউ পত্রিকার প্রথম 


হ্যাভেল যখন কপি করতে দেন_সেও ভারতায় বস্তু । হ্যাভেল যে, ভীস্তাঁচত্র 'অত্কনপদ্ধাতর 
পুনঃপ্রবর্তন করেছেন, এবং শিক্ষক হিসাবে জয়পুর থেকে শিল্পী আনিয়েছেন, যাঁদের শিক্ষার 
চমৎকার ফল হয়েছে- এসব কথাও আমরা এঁ রচনা থেকে জেনেছি। 


বি. ৫-_-৮ 


১১৪ বিবেকানন্দ ও সমকালাঁন ভারতবর্ষ 


বর্ষেও 0১৯০৭) তান রাঁববর্মার উপরে প্রবন্ধ লিখোছিলেন এবং তাঁর লেখা রাঁববর্মার 
জশবন ও শিল্পকথা গ্রন্থাকারে বোরিয়েছিল। প্রবাসণর প্রবন্ধে তিনি জানয়েছেন, “রাঁববর্মার 
রামায়ণ-মহাভারতের চিন্লের হাজার হাজার ফটোগ্রাফ” ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে বিক্লাঁত 
হুয়োছল। জনসাধারণের উৎসাহ দেখে রাববর্মা বোম্বাইয়ে থোগ্রাঁফক মদ্রাষন্ম স্থাপন 
ক'রে নিজের ছবিগুলের বহ্রবর্ণ অন্যালাঁপ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, যার দ্বারা, “তান 
তাঁহার স্বজাতীয় লোকদিগের মনে শিল্পানূরাগ জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছেন ।...আজ হিমালয় 
হইতে কন্যাকুমারকা অন্তরীপ পর্্ত সর্বত্র গৃহে গৃহে তাঁহার 'িত্রসকল সাদরে রাঁক্ষিত 
হইতেছে এবং ছোট বড় সকল শ্রেণীর লোকের 'নকট সুপাঁরাচিত হইয়া উাঠয়াছে।» 

রামানন্দ চট্রোপাধ্যায় ভারতের শিজ্পজাগরণের ইতিহাসে রাঁববর্মার স্খাননির্ণয়ের চেষ্টা 
করেছেন এইভাবে : 

“ভারতে মহাকাঁব, দার্শীনক, রাজনশীতিজ্ৰ, স্থপাঁতি, ও সঙ্গনতাঁবশ'রদ অনেক জান্ময়াছেন 
কিন্তু এই রত্রপ্রস্‌ পৃণ্যভূমির উপয্যন্ত একজন চিত্রকর জন্মগ্রহণ করেন নাই। রবিবর্মা এই 
অভাব পূরণ কাঁরয়াছেন কিনা আমরা বালিতে অসমর্থ। বস্তুতঃ অধুনাতন যুগে চিন্রাবদ্যারুপ 
মহতী কলার এর্‌প অবনাতি ও দুর্গতি হইয়াছিল যে, ইহার পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত মল্থর- 
ভাবে সম্পাঁদত হইত, যাঁদ রাঁববর্মা স্বকীয় প্রাতভাবলে ইহাকে সাধারণের সমক্ষে গৌর- 
বান্বিত করিয়া না তুলিতেন। ভারতীয় চিন্রবিদ্যার ইতিহাস যাঁদ কখনো লিখিত হয়, তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই তান আধূনিক যুগে ইহার জন্মদাতা বালরা পূজিত হইবেন ।» 

প্রবাসীর এই প্রবন্ধের সামান্য আগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'কায়স্থ সমাচার" পাত্রকার এক 
ব্রচনায় জাতীয় এক্যাবধানে শিল্পের ভাঁমকার কথা বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে- 
ছিলেন। 'শিজ্পের ভাষা সর্বজনীন; ভারতবর্ষের মতো বহুভাষার দেশে যেখানে প্রাদেশিক 
ভাষায় লাখত সাহত্য অন্য ভাষাভাষীর কাছে পেশছতে অসমর্থ সেখানে শল্প তার নীরব 
অথচ অনস্বীকার্য আবেদন 'নয়ে উপাঁস্থত হয়_এই সকল কথার সঙ্গে রামানন্দ কায়স্থ 
সমাচারের উত্ত রচনায় ভারতবর্ষে শিষ্পের পৃনরুহ্থান-সম্ভাবনার অন্যতম কারণরূপে “রাজা 
রাববর্মার চিত্রাবলখর ব্যাপক ব্যবহারের” উল্লেখ করেছিলেন। “পাঁচবছর আগেও এ চিন্রগাঁল 
উত্তরভারতে প্রায় অপাঁরাঁচিতই ছিল ।” বাঁববর্মীর প্রাতিদ্বন্দৰী বা উপযুন্ত অনুকারীর অভাবের 
জন্য দুঃখপ্রকাশ ক'রে রামানন্দ মারাঠি ভাস্কর হ্গান্রের শিল্পকমের সাঁবশেষ প্রশংসাও 
করোছিলেন।৪৬ 

রবিবর্মার দেহাল্তের পরে ১৯০৭ সালে মডার্ণ রিভিউ পান্রকায় 'রাঁববর্মী” নামক 
রচনাতেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উত্ত 'শিজ্পীকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্পী বলে আভাহত 
করোছিলেন, যান ধমাঁয় ও পৌরাণক চিত্রাবলর অঙ্কনের ও বহুল প্রচারের দ্বারা 
“অসচেতনভাবেই সম্ভবতঃ 'হন্দজাঁতগঠনে সাহায্য করেছিলেন ।” 

এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, ১৯০৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশে শিজ্পা- 
ন্দোলন শ্দরু হয়ে গেছে, এবং তা হয়েছে জাতীয় ভাবাঁভাত্তর উপর নির্ভর করেই । সৃতরাং 


৪৬ কায়স্থ সমাচার পন্রিকায়, ডিসেম্বর ১৯০২ সংখ্যার একটি লেখায় (7278 7727771, 176 
17212747715) এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান আট” প্রেস কর্তক মুদ্রিত ১৭টি গচন্রেধ প্রাতাঁলাপির 
আলোচনায় বলা হয়_'কোন্‌ হিন্দ; না তাঁর জন্য গার্বত? রাঁববর্মার ভাঁমকার এ্ীতহাসিক মূল্য 
স্ুদ্বন্ধে বলা হয়, 
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রাববর্মা সম্বন্ধে লর্ড কার্জনের মন্তব্যও উপাস্থিত করা হয়। কার্জন বলেছিলেন__: 
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স্বামী বিবেকানন্দের শিজ্পচিন্তা ১১৫ 


৬ বছর আগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যেখানে রাঁববর্মা সম্বন্ধে মুণ্ধ প্রশাস্ত ভিন্ন আর 'কছু 
করার কথা ভাবতে পারেনাঁন, সেখানে বর্তমান প্রবন্ধে তাঁকে রাবিবর্মার ছবিতে অনুসৃত 
বিদেশী রাঁতির কথা স্বীকার করতে হয়োছল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ 1তাঁন স্মরণ কাঁরয়ে 'দয়ে- 
ছিলেন, রীতি বিদেশ হলেও রাঁবিবর্মার ছবির বিষয় স্বদেশণী। স্বদেশশয় কাব্যনাটকের 
“সবচেয়ে সুন্দর, সকরুণ বা প্রাণোন্মাঁদন দৃশ্যগুলি” নির্বাচনের কাতিত্বের জন্য তাঁর 
অঢেল প্রশংসা করার পরে আরও এগিয়ে গিয়ে রামানন্দ হীঁওগতে বলোছলেন, রাঁববর্মা তাঁর 
বাস্তববাদের দ্বারা ভারতীয় ?শজ্পের অবাস্তবতার ত্রাট অনেকাংশে দূর করেছেন।__ 
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বাংলাদেশে রবিবর্মার প্রথম আলোচক কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নন- বলেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। প্রবাসীর ১৩০৮, অগ্রহায়ণ-পৌষের পূরবোন্ত আলোচনার প্রায় আট বছর আগে 
'সাধনা' পাশ্রকার ১৩০০ আশ্বন-কার্তক সংখ্যায় [১৮৯৩] 'রাববর্মী' প্রবন্ধে ২৩ বছরের 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরই বোধহয় প্রথম বাংলাদেশে রাঁববর্মীর ববয়ে আলোচনা করেন। বাংলা- 
সাঁহত্যে বলেন্দ্রনাথের একাঁট গৌরব চরাদন স্বীকৃত হবে-াতাঁন বাংলাভাষায় 'িন্- 
সমালোচনার প্রবর্তক 1৪৭ বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন দণর্ঘায়ত হয়ান (মান্র ২৯ বছর বয়সে 


৪৭ বলেন্দ্রনাথ বাংলায় চিন্রসমালোচনার প্রবর্তক, এই কথার পক্ষে সুবিখ্যাত 'সাহত্য' পা্রকার 
সাক্ষ্যের উল্লেখ করা যায়। ১৩০০, অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'সাহত্যে 'মাঁসক সাহত্য সমালোচনা"র 
মধ্যে 'সাধনা” পন্রিকায় প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের ট্রাববর্মী'র উল্লেখ ক'রে লেখা হয় : শ্শ্রীযুস্ত 
বলেন্দরনাথ ঠাকুরের 'রাববর্মা' আঁত সুন্দর এবং ভাবুকতা ও সংক্ষযদ্ষ্টর পারচায়ক প্রবন্ধ । চিন 
সমালোচনা বাংলাসাহত্যে এই প্রথম। বলেন্দ্রবাবুর ভাষার গ্ণে চিন্রগ্লি যেন নয়নের সমক্ষে 
উপাস্থত হয়। বলাবাহূল্য এইরূপ মোঁলিক প্রবন্ধ ভাষার গৌরব।» 

বলেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 'সাহত্য' পাত্রকার মন্তব্যাট আক্ষারকভাবে সত্য নাও হতে পারে। বলেন্দ্র 
নাথের রচনার পূবেও হয়ত সাময়িক পন্লিকায় কোনো বিশেষ ছবি সম্বন্ধে মন্তবা করা হয়ে থাকতে 
পারে, কিন্তু সেগীলকে যথার্থ সাহত্যগনণান্বিত 'িন্নালোচনা বলা যাবে কিনা সন্দেহ। বলেন্দ্রনাথ 
সচেতনভাবে প্রস্তুত হয়ে চিন্রালোচনায় নেমেছিলেন__রাস্কন-পদ্ধাততে। এইকালে অনেক 'শাক্ছিত 
ব্যান্ত গ্লাস্কনের ললিতকলাবিষয়ক রচনার ভন্ত হয়ে পড়েছিলেন। জন রাঁস্কনের দেহত্যাগের পরে 
তাঁর বিষয়ে 'প্রয়নাথ সেন প্রদীপ” পাত্রকায় বৈশাখ ১৩০৭ থেকে কয়েক সংখ্যায় চমতকার এক 
আলোচনা করোছিলেন, দেখতে পাই। 

কলাশিল্প সম্বন্ধে অল্পাবিস্তর সাধারণ আলোচনা কিন্তু বাংলায় বলেন্দ্নাথের আগেই আরম্ভ 
হয়ে গিয়েছিল। শ্যামাচরণ শ্রীমাণ ১৮৭৪ সালে “আর্যজাতর 'শিল্পচাতুরি” নামে একটি ক্ষুদ্ু 
পুস্তক লেখেন, বাঁঙ্কমচন্দ্র সেই বইটির উপর বঙ্গদর্শনে একাট বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখেন (€োদু, 
এ যেটি সংক্ষেপিত আকারে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাঁঙকমচন্দ্রের ণীবাঁবধ সমালোচন, 

ল্থ 'আর্যজাতির সক্ষমাশিজ্প, নামে অন্তভ্যন্ত হয়। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র "সোন্দর্যজনিকা 
টা ভি ভিজ এবং সক্ষাশিল্পের সঙ্গে 'ভাগ্যহশন বাঙালখ”র 
বড়ই বিরোধ নিয়ে খুব দুঃখ করেছিলেন। একাঁদকে আঁধকাংশ বাঙালীর অবর্ণনীয় দারদ্য, যার 
জন্য শিল্পচচ্চার কোনো সম্ভাবনাই তাদের জশবনে নেই, অন্যাদকে গ্রাম্য জমিদার ও ধনাঢা বাবুদের 
স্থূল রুচি এবং কদর্য অনুকরণস্পৃহা, যা স্ব-ভবনে িলেতা চিন্র-ভাস্কর্ষের শ্রশহপন স্তপসষ্টিতে 
পাঁরতৃপ্ত। সৌন্দর্যহণনতার ব্যাপারে ব্চিমচন্্র হিন্দুধর্মের দোষও ধরেছেন, যেখানে বিবেকানন্দের 
সঙ্গে তাঁর গুরুতর মতপার্থক্য ঘটবে। [তানি লিখেছেন, “কতকটা িহন্্ধর্মের দোষ; যে ধর্মানুসারে 


১১৬ গববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


তাঁর দেহান্ত হয়), এবং তাঁর আঁধকাংশ রচনায় রবীন্দ্রনাথের অনুকীতি, তৎসহ ভাবোচ্ছবাসের 
বাহ্‌ল্য; তাহলেও একটি লক্ষণ বিশেষভাবে দেখা গেছে-তাঁর মন সহজেই রূপের ডাকে 
সাড়া দিত, এবং তান সাহত্য-আলোচনা করতে গিয়ে আঁধকাংশ ক্ষেত্রে পঠিত বস্তুকে 
রূপাঁচন্ের আকারে উপ্পা্থত করতে চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যিকদের পচন্রাঙ্কন" প্রাতভা' তাঁর 


উৎকৃষ্ট মর্মরপ্রস্তুত হর্যও গোময়লেপনে পারত্কৃত করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে সক্ষতর শিল্পে 
দুদ্দশারই সম্ভাবনা ।” ব্যগিত বাঁজ্কমচন্দ্র প্রবদ্ধশেষে পুনশ্চ লিখেছেন : “সৌন্দর্যীবচারশান্তি, 
সৌন্দ্যরসাস্বাদনস্‌খ বুঝ বিধাতা বাঙাঁলর কপালে লিখেন নাই।” বাঁত্কমচন্দ্র পরবতাঁকালে 
প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্য-ভাস্কর্ষের অনূরাগণ হয়ে উঠোছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সশতা- 
রাখ উপন্যাসে বাং কমচন্দ্ উাঁড়য্যার লালতাঁগারতে ভগ্ন ও ভগনাবাঁশণ্ট স্থাপত্য-ভ্সকর্য স্বচক্ষে 
দর্শন করার আঁভঙ্ঞতা নিবেদন করেছেন : “চারপাশে মৃত মহাতনাদের মহীয়সী কনীর্ত। পাথর 
এমন কাঁরয়া যে পাঁলশ' কারয়াঁছল, সে দি আমাদের মত হিন্দু ছিল? এমন কাঁরয়া বিনা। বন্ধনে 
যে গাঁিয়াছিল, সে ?িক আমাদের মত 'হন্দু? আর এই প্রস্ভরসার্তিসকল যে খোঁদিয়াছিল_এই 
পণ্য পুজ্পমাপলাভনণভ ষত, বিকচিতচেলাগন-প্রবদ্ধ সৌন্দয' সবণঙ্গস্‌ন্দবগঠন, পোঁর্ষের সহিত 
লাবণ্যের মূর্তিমান সাম্মলনস্ববৃূপ পুরুষমর্তি যাহাবা গাড়য়াছে, তাহারা কি 'হন্দ? এইরূপ 
কোপপ্রেমগব “সৌভাগ্যস্ফণীর তধরা, চরাম্বরা, তবাঁনতবত্রহ,রা, পণববযৌবনঙারাবনতদেহা..স্তপমীত 
যারা গাঁড়য়াছে, তারা ক 1হন্দু 2৮ তারা অবশ্যই শহন্দু, কন্তু “অঙ্গহশীন আধানক 'হন্দু” নয় 
যারা-বাঁঞ্কমচন্দ্র তীক্ষ] বাঙ্গেব সঙ্গে বলেছেন_ ইণ্ডাস্ট্রযাল স্কুলে প.তৃলগড়া শিখতে যায়, কুমার 
সম্ভব ছেড়ে সুইনবার্ন, গীতা ছেড়ে মিল পড়ে, আব উঁড়ষ্/ার প্রস্তরশিত্প ছেড়ে সাহেবদের চীনের 
পৃতুল হাঁ করে দেখে। 
যাই হে।ক, আমবা দোখ, বাঁঙকমচন্দ্র, শ্যামাচবণের ক্ষদ্রুকাব গ্রন্থাটকে যথেষ্ট গুরুক্ষেব সঙ্গে 
গ্রহণ করোছলেন। তান, তৎকাল-প্রচীলত ইউনোপণম ধাবণাৰ অনুসব্ণ অবশ্য মনে করে- 
ছিলেন, “অশোকের পর্বকণীলক স্থাপতাধিদ্যাব কোনো চিহ এদেশে যে বর্তমান নাই, তাহা আপাতত 
স্বীকার কাঁরতে হইনে" [যাঁদও অল্প আগে রজেন্দুপাপ শিন্েব ভিহাতব সিদ্ধান্ত প্রক্লাশিত হয়ে 
[গিয়োছল]। তদনূযয়ী [তান বলোঁছিলেন, শ্যামচবণ শ্রীনাণী ভাবলীয শিল্পের “ষেনপ প্রাচীনতা 
প্রতিজ্ঞাত করিযাছেন, সের, প্রাচীনতা প্রমাণিত কবিতে পাবেন নাই।” পাশ্চান্তামতের প্রতি আন্- 
গত্যের আরও পাবচধ বাঙ্কমচন্দ্র দিয়েছেন । শমাচনণ বলোছিলেন, “মথ্‌বাব বিখ্যাত পাত্তীলকা- 
সকল.. হিন্দু +শল্পকরের [দ্বারা] খোঁদত”-গ্রশকদেব রচনা নম । বাঁতকমচল্দ বল্লছেন, “্যাদ এই' 
ভ.স্কর্য হিন্দ্‌-প্রণীত হয়, তবে সে হিন্দ গ্রঁকদিগেব নিকট শিল্পাশক্ষা কারয়পাঁছল রহ নাই। 
তাহার বিশেষ গ্চহ্‌ ঢহত আছে।” বঙ্কিমচন্দ্র এন বিস্মঘকব কথাও বলেছিলেন-_“ভদ্রতীয় ভাস্কর্য-মধ্ো 
ইহাই রে ” 'চাশল্পের ক্ষেত্রে ভাবতেব টৎকর্ষেব পক্ষে শ্যামাচনণ অঙ্গন্তা ও বাগ গ্হান্র 
উল্লেখ করেন। সেইসঙ্গ দষ্টান্তের অভাব প:রণ করাব জন্য উত্তবচারত ও শকুন্তসাব চি্াবদ্যার 
প্রসঙ্গ তোলেন। বঠ্কিঘচন্দ্র সেই যাত্তকে স্বীকার করেন নি, কারণ লেখকবা অতিরঞ্জনে পটু। 
এসব সত্তেও বঙ্কিমচন্দ্র শ্যামাচরণের ক্ষুদ্র পুস্তকের বেশ কিছ অংশকে “প ঠষোগ্য,” এবং “উৎকৃষ্ট” 
বলেছেন। একথা স্বীকার করতে হবে, শ্যামাচরণের পৃস্তক মৌলক "চন্তায় ভব্যত কোনো গ্র্থ 
নয়। তিনি প্রধানতঃ ফাগ্সন প্রমুখের ভারতীয় স্থাপত্য ভস্ক্ বিষ রচনদর অং ংশানুবাদ 
ক'রে গ্রন্যধ্যে সনিবিষ্ট কবেছিলেন। তবে মাঝে-মাঝে রাজেন্দ্রলাল পরনের অনুসলণে ইউরোপণয় 
ধারণার বিরোধিতাও করেছেন। শ্যামাচরণ কর্তৃক গৃহিত ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে ইউবোপতয় 
বিশেষজ্ঞদের অনকূল মত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচন'র মধ্যে বহূভাবে পৃনরদ্ধূত করেছেন। 
শ্যামাচরণের প্রশংসা করে বলেছেন, “গ্রীমাণীবাবুর এই ক্ষন গ্রন্থ পাঠে আমরা 'বশেষ প্রসীতলাভ 
কাঁরয়াছি। এ-বিষয়ে বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই। এই প্রথমোদ্যম। গ্রন্থে পাঁরিচয় পাওয়া যায় 
যে, শ্রীমাণীবাবু স্বয়ং সুশিক্ষিত এবং শিল্প সমালোচনায় সুপটদ এবং গ্রল্থ-প্রণয়নে বিশেষ 
পারশ্রমও কারয়াছেন।” 


স্বামী বিবেকানন্দের 'শিল্পচন্তা ১১৭ 


বিশেষ অনুরাগের বিষয় ছিল, এবং তানি সর্বদা 'রঙ ও ভাব, নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন । প্রাচীন 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষেও তাঁর আগ্রহ ছিল, ডীঁড়ষ্যার উপরে 'লাখিত তাঁর প্রবন্ধগৃঁলিতে যেথ। 
'কনারক', 'খণ্ডার্গরি', প্রাচীন উীঁড়ষ্যা, “উীড়ষ্যার দেবক্ষেত্র') তার পরিচয় রয়েছে, এবং 
[তিনি মুঘল ও রাজপুত চিন্রকলার আঁভানাবস্ট দর্শক হতে পেরোছলেন, পদল্লশর চিন্র- 
শালিকা, নামক প্রবন্ধটই তার প্রমাণ। 

সেইসঙ্গে, বিস্ময়ের কথা, তানি রাঁববর্মার মুগ্ধ বন্দনাকারীও হতে পেরোছলেন। 
উাঁড়ষ্যার প্রত্রমাহমায় যাঁর চিত্ত অভিভূত, মৃঘল-রাজপূুত চিন্রকলার সুদূর সৌন্দর্যে যানি 
রসাতর, যিনি শিল্পের ক্ষেত্রে অযথা সংকর্ণতায় আন্লান্ত নন (যেমন, তানি চিত্রের ক্ষেতে 
তাঁর পিতৃব্য রবন্দ্রনাথের স্মাবখ্যাত কাল-বিদ্বেষের উত্তরাধকার পানানি)-ত্ান ক ক'রে 
রাঁববর্মাকে মুগ্ধস্তুতিতে ভারে দিয়ৌছলেন, তা সত্যই 'বাঁচন্র মনে হয়। 

রাঁবিবর্মা সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথীলাখত 'সাধনা'র পর্বোন্ত প্রবন্ধে, এবং একই পাঁত্রকার 
মাঘ ১৩০০ সংখ্যায় তাঁব শহন্দ; দেবদেবীর চিত্র” প্রবন্ধে, তৎকালণন বাংলার চিত্রকলার 
দশার হু পাঁরচয় পাই। উভয় প্রবন্ধেই বূলেন্দ্রনাথ কলকাতার আর্ট স্টডওগুলি থেকে 
যেসব পৌরাণিক চিন বোঁরয়েছে, সেগীলর কঠোর সমালে'চনা করেছেন। এসব ছবির মধে) 
তান কোথাও ভাবেন বিকাশ বা শন্ীরেন গঞ্খনপারপাট্য দেখতে পানাম : সরস্বতীর মুখে 
কোনো প্রাতিভার পাঁশচয় নেই; আর্ট »১ডওর চিন্রকব বহু যে সরস্বভীর মখের সকল 
ভাব মুছে ফেলে “একী আভিনিরেধাৎ নম্প্রভ মখমন্ডল রচনা" কলেছেন। চৈতন্যের 
"দারুণ পণীতকাণ্তি” তাঁর যক্কতের পীড়ার সম্ভাবনায় কথা স্মলণ করিয়ে দেয়, এবং চোখের 
আবরূল জলপারার রূপ দেখলে মনে হয়, চোখ থেকে আনল ক্ষীর ঝবছে। কৃষ্ণ, সাহত্যের 
বর্ণনার বর্ণে কৃ সন্দেহ নেই, গিকন্ত বঙ্গশয় িন্রকর-আঙ্কত কৃ্কশীচন্ন দেখে নে হয়, 'জ্ীকৃষঃ 


গোপাল মিত্রের ভিন্দমেপার সঙ্গে যাক্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবং সাধারণের মধো শিল্পকলা বিষয়ে 
ধারণাবওুদ্ধন তান) সচেজঃ িলেন। ।শনপ বিষ তরি ও দ্বিজেন্দ্নাথ াকৰপ লঞ্তার প্রশংসা করা! 
হমোছিল ন্যদান্াল চোপারে, ই৩ নহেম্বন, ৯৮৭০। হন্দুমেলার শিসপ প্রদশনিগিব ন্যাপারে প্রধান 
সংগঠক তিনিই । ন্যশন্যাল স্কলে তিনি টিনবিদ্যা ও আয তপন [ণ শিক্ষা ভানপ্র্ত ছিলেন, সে 
শিক্ষ র সফল হরোঞ্ল। শ্যামাচলণ তাঁর ঠশলপাবষধক পর্বোন্ত বইখাঁন হেলাব বকে উৎসর্গ 
করেন; লক সের যেভাবে ভাবতীন শশভপকপার গশগোরব প্রকাশ ঝৰেছেন ভাব জন্য উতসগপনে 
তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ দো। কও ত্পৰপক্ষে শ্যানাচরণকে সাধুবাদ দেন, কারণ তিনি নিজ নাতৃ- 
ভাষাব শাধ্যমে স্বদেশনাসীকে শিক্পজ্ঞান দিতে অগ্রসরূ। বমল সরকার মহাশয় শ্যামাচরণের গ্রন্থ 
সএকালে কিভাবে সনাদূত হয়, সেপিষষে কয়েকটি সামধযিকপন্রের উদ্ধাাত উপস্থিত কবেছেন। 
তদের মধ্যে দোখি,। শ্যমাচছণ মে ভারতায়দে শিলপঞ্্রান সম্বন্ধে ইউরোপটযদের অবজ্ঞাপরর্ণ 
সন্তব্যে খডনে অগ্রসর হয়েছেন ভার জন্য তাঁকে িবশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হনোছিল (যথা, 'সামায়ক 
পন্র', চৈন্ন, সবকার মহাশয়কেও অমাদের ধন্যবাদ_াতানি শ্যামাচরণের বচনাংশ উদ্ধৃত 
করে দেখিয়েছেন, তিনি কিভাবে অন্ধ পাশ্চাত্য চিত্রের অনুকরণের বিষয়ে সতকর্বাণ্ণ উচ্চারণ 
কলেছিলেন। শ্যামাচরণ বলোছিলেন : 

“তধূনা কেহ-কেহ ইংরাকজদিগের চিন্রাবদ্যার শিক্ষাতে যত্র নিয়োগ কারয়া থাকেন। তাঁহাদিগের 
চনত্ররচনার গুণের মধ্যে প্রায় অট্শকল অনুকবণই দোঁখতে পাওয়া যায । .আখাব মতে উন্তর্‌প 
অনুকরণ যত দোষের তত গুণের নহে । . অনুকরণমান্রকে প্রাধান্য দিলে (সাক্ষাৎ প্রাতকাতিশচন্ন 
[ভন্ন) আর সকল "চত্রেরই প্রকৃত গৌরব 'িবলুপ্ত হইয়া যায়। কাল্পাঁনক চিন্রেতেই চিন্রকরের বিশেষ 
গুণপনা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে কজ্পনাশান্তুর যত স্ফৃর্ত দেওয়া যায়, ততই তাহা হইতে 
অভাম্ট ফল প্রসৃত হয়।.. ততএব যাহারা চিন্রীণষয়ে নিপুণতা উপার্জন কারিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের 
কর্তব্য এই যে, কোনো স্বভাব-সুন্দর ভাবাবশেষের প্রতি অনুরাগ হইয়া কিসে সেই ভাব প্রকাশ 
করিতে পারেন, কেবল তাহারই গিন্তায় লাগয়া থাকেন এবং তাহারই জন্য উপকরণ সংগ্রহের 
প্রয়োজন হইলে জ্বভাবের অবাঁরত দ্বারে প্রবেশপূর্বক তাহার আয়োজন করেন-_-অনকরণের পথ 
একেবারেই পরিত্যাগ করেন।” 


১১৮ ববেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


যুগ-যুগ ধরিয়া সর্বাঞ্গে প্রাণপণে নল পেন্সিল ঘাঁষয়াছেন।” মহাদেবকে ছবিতে দেখা বায় 
“পেশীবিহীন-গঠন, বাব্ু-ম্বখগ্রী, তাম্বূলরাগরন্ত-অধর” এক ব্যান্ত। মহাদেবের ললাট থেকে 
তৃতীয় নয়নের আগুন বেরিয়ে মদনকে ভস্ম করেছিল, সৃতরাং ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মহা- 
দেবের ললাটদেশ হইতে একটি তাম্রলোহত ঝাঁটা” বোরিয়েছে। “করালগ কাীলকার ভাষণ 
গম্ভীর মুর্ত দেখিয়া মন কোথায় ভয়ে বিস্ময়ে আঁভভূত হইয়া পাড়বে,” না আর্ট স্টাঁডওর 
ছবিতে “কুৎসিত কাম্ত-পুত্তলিকার” ছবি দেখা যাচ্ছে, যার বর্ণগভসরতা আনতে রাণীগঞ্জের 
কালিমার বা আলকাতরার আমদানী করা হয়েছে। “শ্যামার বর্ণ কালরান্রার ন্যায় বাঁললে 
সত্যসত্যই শ্যামা যে রাণীগঞ্জসম্ভবা, এমন বোঝায় না” একথা বলার পরে লেখক প্রশ্ন 
করেছেন-_-“ভীষণতা তাঁহার কিসে ব্যস্ত হয় নাই! নারীহদয় কঠিন হইয়া গিয়া শুধু শোণিত- 
লালসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে-এ-দৃশ্য ভীষণ নহে? যে-বক্ষে সন্তান স্নেহপান কাঁরয়া 
পারপুষ্ট হইত, সে বক্ষ জুড়য়া সহম্্র নূমূণ্ড হইতে তস্ত রন্ত ঝাঁরতেছে-ইহাতে কি 
ভীষণতার অভাব আছে? সে কৃপাণহস্তা উলাঁঙ্গনশ মার্তই কি যথেষ্ট নহে 2” লেখকের 
বন্তব্য, “যে-চিন্রকর শ্যামার দৈহিক গঠনে সৌন্দর্য ক্ষুপ্ন কাঁরয়া, 'জিহবাকে হস্তাঁধিক [বিস্তৃত 
করিয়া দিয়া এবং সর্বাঙ্গে অদ্ভূত রঙ লেপন করিয়া তাঁহার ভীষণতা ব্যন্ত করিতে চেষ্টা 
করেন, সে চিন্রকরের প্রাতভার প্রশংসা করা যায় না।” 


শি্পরাঁসক বলেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, “একাঁট রাজনোৌতিক আঁধকারলাভ অপেক্ষা 
জাঁতর হৃদয়ে একটি সুন্দর আদর্শের প্রাতম্ঠা করা গুরূতর কার্য”, এবং “এই গুরুতর 
দায়িত্ব উপলাব্ধি করিয়া আমাদের প্রাচীন সৌন্দর্যসমূহকে যে-চিত্রকর অক্ষ বিকশিত 
কাঁরয়া তুলিতে পারেন, তিনি দেশের একজন মহাতমা ।” 

এহেন বলেন্দ্রনাথের কাছে রাঁববর্মা সেই মহাতমা 'যাঁন এদেশের 'চত্রকলাকে “আদম 
রঙলেপা বর্বরতার অবস্থা” থেকে উদ্ধার করবার জন্য আঁবভ্ভত হয়োছিলেন। বলেন্দ্রুনথ 
আরও চড়াও হয়ে বলেছেন, "বাংলাদেশের আর্ট স্টুডিও ও কালাঘাটের পটের' চতুগ্সীমার 
মধ্যে বার্ধত” যাঁরা, তাঁদের রাঁববর্মাকে সমালোচনা করবার আঁধকার নেই। বলেন্দ্রনাথ-কৃত 


'দাক্ষিণাত্য...বঙ্গদেশ অপেক্ষা সৌভাগ্যশালশী। সেখানে ঠিক যাহা আবশ্যক তাহাই 
মিলিয়াছে-সভা নহে, সাঁমাতি নহে, কোম্পানী নহে, কাঁলকাতার মত আর্ট স্টূডিও নহে-- 
একাঁট যথার্থ চিন্রকরী প্রাতিভা, যে কেবল কাপ না করিয়া সৌন্দর্য অনুভব ও প্রকাশ 
কাঁরতে পারে ।...সেই প্রতিভা রাববর্মী।...পোঁরাণিক এবং অন্যান্য নানা বিষয়ক চিত্রে তাঁহার 
সৌন্দর্যবোধ ও রসগ্রাহতার [বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার সর্বায়বসম্পন্না নায়ার-রূপসাীর 
চির, শ্যামাঙ্গী গোপাঙ্গনার সৃডোল নিটোল গঠন, নয়ন ও অধরের ভাব, লালা রুখ্‌, 
রামসতার পাঁরণয় বা সুভদ্রাজনের প্রণয়দৃশ্য কাহার না িত্তহরণ করেঃ তাঁহার শাল্তনুর 
নিকট হইতে পূুত্রসহ গঙ্গার পলায়ন, বিশ্বামন্রের তপোভগ্গার্থে প্রোরত মেনকা, শান্তনুর 
প্রণয়জিজ্ৰাসায় সরলা সত্যবতার সলজ্জ অথচ মৃস্ত অকপট ভাব, কোনটি না সন্দর! 
যশোদার গোদোহন ও হস্টপুষ্ট গোপালের চিত্র, পৃতনাবধান্তে মঞ্গলাচরণকালে শিশু 
নন্দদুলালের ভাবমাধূর্য এবং কুঞ্জবনে শ্রীকষের পশ্চাং হইতে গিয়া রাধকাকে প্রেমভরে 
আক্রমণ, কোনৃঁটিতে না আমাদের অন্তরে একটি পৌরাণক আনন্দ সণ্টার কারয়া দেয়ঃ 
চন্রগলির মধ্যে যে একটু মনোহর ভাব আছে, সেই ভাবটুকু ভারতবর্ষের অন্তরতম হৃদয় 
মাথত কয়া উঠিয়াছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। পৌরাঁণক ত্র এমন সুন্দরভাবে 
এদেশে ইতিপূর্বে কখনও আঁগ্কত হয় নাই। এবং খঠঁটনাটি তুটি থাকলেও রাঁববর্মাই 
এদেশের প্রথম প্রাতভাশালশ চিন্রকর।” 

রবিবর্মার ছবি ধরে-ধরে বলেন্দ্রনাথ অতঃপর অনেক ভাবোচ্ছবাসপূর্ণ বর্ণনা লিখেছেন, 


গ্বামণ বিবেকানন্দের শিল্পাচন্তা ১১৯ 


নমালোচকের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করবার জন্য দু'একটি ছাঁবর রুটিসম্ধানের চেষ্টাও করেছেন, 
কিন্তু তাঁর লেখা থেকে বেশ বোঝা যায়, রবিবর্মা তখন শিক্ষিত ভারতবাসর কাছে 'কভাবে 
গৃহীত হয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তরুণ বলেন্দ্রনাথ যে-সকল কাঁচা কথা বলেছেন, যেমন 
ভারতবষী য় প্রাচীন 'চন্রের বর্ণাঢ্যতা সম্বন্ধে কটীন্ত (“আদম রঙলেপা বর্বরতা”)-সে- 
সব বিষয়ে মনে হয় তাঁর ধারণা পরে কিছু বদলোছল, ?কিল্তু রবিবর্মার সম্বন্ধে তাঁর সামাগ্রক 
ভাবাবেগ অব্যাহতই ছিল। 'প্রদীপ' পান্রকায় তাঁর দেহান্তের পরে ১৩০৬, আঁবন-কার্তক 
সংখ্যায় 'রবিবর্মী নামে যে অসমাপ্ত প্রবন্ধাট বেরিয়েছিল, যার ভূমিকার্‌পে রবীন্দ্রনাথ 
জানিয়োছলেন, এইসব রচনার কালে বলেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন--তার মধ্যেও 
রাববর্মার চিত্রগালর রসাঁনবেদনের ভাবময় চেস্টা রয়েছে, এবং বিস্ময়ের কথা, রবিবর্মার 
রচনার দেশন ভাবের উল্লেখও সেখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়, যাঁদও ক্ষেত্রাবশেষে যে, বিদেশশয় 
পটভামকা রয়েছে, তা স্বীকার করা হয়েছে যথা, “বরাহণশ যেখানে করতলে কপোল 
ন্যস্ত কাঁরয়া একান্তমনে ধ্যান কাঁরতেছেন, সেখানে তাঁহার “পার্বের আলসাট হয়ত 
নিতান্ত আধাঁনক স্থাপত্যানুযায় ইতালীয় «কলস-সাঁজ্জত।” এই প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ পাঁর- 
তৃপ্তির সঙ্গে বাংলাদেশে রবিবর্মার ব্যাপক প্রচারের উল্লেখও করেছিলেন। 

রবিবর্মা সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের শেষ অসমাপ্ত রচনাটি প্রমাণ ক'রে দেয়, শিল্প-বিষয়ে 
ধুব আদর্শ বোধের অভাব সমালোচকের বিচারকে কতখানি 'দ্বিধান্বিত ক'রে রাখে । রাঁববম? 
সম্বন্ধে এ শেষ প্রবন্ধ লেখার সময়েও বলেন্দ্রনাথ স্পম্টভাবে অনুভব করতে এবং বলতে 
পারেন নি যে, শিল্পের ক্ষেত্রে রীতির সঙ্গে ভাবের যোগ অবিচ্ছেদ্য, এবং সমৃদ্ধ সংস্কীত- 
সম্পন্ন দেশের 'শিল্পরীতি তার জাতীয় জীবনের আভব্যান্তরূপেই গড়ে ওঠে। রাববর্মার 
তৈলচিন্রগলিতে যে, কম্পনার কোনো বিকাশ নেই, আঁধকাংশ ক্ষেত্রে সেগনাল যে, থিয়েটারের 
সুচান্রত দৃশ্যপট বা অভিনয়ের রঙিন স্থিরচিন্রের আতরিস্ত ছু নয়, একথা বলেন্দ্ুনাথ 
বুঝতে পারেন নি, এবং রাবিবর্মার ভীদ্দম্ট পৌরাণিক ভাবময়তাকে যে, পাশ্চাত্ত্য রীতিতে 
নয়, আমাদের ধারাবাহক শিজ্পরাঁতির উপর নিভর করেই (অবশ্যই কালোপযোগন পারি- 
বর্তনসহ) ফোটাতে হবে, এ বোধও তাঁর জাগোন। 


অথচ, বিস্ময়ের কথা, বলেন্দ্রনাথ এ ধারণায় সমর্থ ছিলেন- তার নিঃসংশয় প্রমাণ তাঁর 
রচনাতেই আছে । কিন্তু পাশ্চাত্য [শল্পরীতির প্রভাব তাঁকে এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল 
যে, তান ভারতীয় িজ্পরীতির সপক্ষে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন 'ন। 

রাঁবিবর্মা সম্বন্ধে শেষ প্রবন্ধ প্রকাশের দেড়বছর আগে 'ভারত" পান্রকার বৈশাখ, ১৩০৫ 
সংখ্যায় বলেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ এবং আশ্চর্যজনক একটি প্রবন্ধ বোৌরয়োছিল, যার নাম পদল্লীর 
চন্রশাঁলকা”, যেটি আমার বিবেচনায় গশল্প-বিষয়ে বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা তো বটেই, সমগ্র 
বাংলা শিল্প-সমালোচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৃম্টি। রচনাটিতে বলেন্দ্রনাথের স্বভাবাসদ্ধ 
সমাসবদ্ধ বাগবাহ্‌ল্য আছে, কিন্তু যেভাবে তাতে মুঘল িন্রকলার রূপরীতির স্বরূপ 
[বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেভাবে এ রাঁতির সঙ্গে ভারতাঁয় ভাবধর্মের যোগ দেখান হয়েছে. 
সেইসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জীবনবোধের ও আত্মপ্রকাশ-রীতির সঙ্গে তাব পার্থক্াকে_তা সবিশেষ 
প্রশংসা দাঁব করতে পারে। 'দল্লর চিন্রশালকার ছাঁবগলির বর্ণনা দেবার কালে বলেন্দ্রনাথ 
সতর্ক ক'রে বলেছেন, এইসব ছাঁব বাংলাদেশে নব্য 'শিক্ষাপ্রাপ্তদের কাছে প্রহোলকা বলে 
মনে হতে পারে, কিন্তু যাঁরা তাঁর (বলেন্দ্রনাথের) মতো “কছাাদন পশ্চিমদেশে যাপন 
কাঁরয়াছেন, এবং দিল্লীর শ্রেষ্ঠীচত্বরে অথবা জ্য়পুরের কলাভবনে 'বাঁচত্র দেশীয় গশজ্প- 
কলার মধ্যে এই মনোহারিণশ চিন্নবিদ্যার পাঁরচয় গ্রহণের অবসর পাইয়াছেন” তাঁরা এ ছবি 
বুঝতে পারবেন। একই সঙ্গে বলেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, এইসব চিত্ত মুখল ও রাজপুত) 
কৈবল পুরাতন বলেই মনোহর নয়, তার রঙ ও রেখার নিপুণ সক্ষ্ন বিন্যাসের জন্য তা 


১২০ বিবেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


1শজ্পর্‌্পে উৎকৃম্ট। “ইহার বিচিত্র সুক্ষ রেখাপাত ও 'স্নিগ্ধোজ্জবল প্রাচ্য বর্ণীবন্যাসে যে- 
সুন্দর কারুকার্য প্রকাশ পাইয়াছে, এমন রমণশীয় কলানৈপুণ্য অন্যত্র কদাচ লাঁক্ষত হয়।” 

বলেন্দ্রনাথ আলেচ্য লেখায় স্থির আতমাব*বাসের সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত শিজ্পকলার 
ভাবধর্ণ ও রূপধর্মের পার্থক্য উন্মোচন করেছেন। উৎকৃষ্ট সে রচনা। অনবদ্যভাবে তান 
ভারতবষাঁয় শিজ্পকলার “প্রায় নার্লপ্তবং অনাতিসচেতন রচনাকলার” উল্লেখ করেছেন, 
যা “সকল চেণ্টার ভাব অপসারত"” ক'রে প্রশান্ত স্থৈর্য সণ্ণারত ক'রে দেয়। প্রাচ্য চন্র- 
[শজ্পের “রঙের বর্ভার” কী অপূর্ব সমর্থন অতঃপর বলেন্দ্রনাথের রচনায় : “আমাদের 
নিকট ইহা স্বভানতই রমণায়_বিষয়গুণেও বটে, এবং আরো বিশেষতঃ ইহার রাঁবকরো- 
দভাঁসত ব৭?ভাসে। সে ওজ্জবল্য আমরা আর কোথাও দোৌখতে পাইনা। প্রতচ্য চিত্রে 
ঈবভাবতঃই তদ্দেশেরই সূর্থলোক দীপ্তি পাইয়া থাকে, এবং প্রতীচ্য-বিদ্যাশীক্ষত নব 
'আন্টদকুলের ছাত্রের পচনারও আলো।কসাগিবেশ প্রায়ই িবলাতশী ছাঁবর অনুরূপ হওয়ার 
তদ্দেশীয় মদ আলোকেই এদেশশয় শত্র উদ্ভাঁসত হয়। তা'নাদের পত্রাতন সর্যালোক 
ভাব, হেলালাপর্র তাহার সেই পরাতন টিঅপট আঞ্ও পাঁরতাগ বরে নাই।” 

গাম্যাল্ এ1তি কি মরাভয়ক প্রভাব ভারভীর চিত্রকরদের উপবে ৯ স্পরেছে, 'ৰলেন্দ্র- 
নাথ তা অভ্রান্তড শাঁনডকে উদঘাটন কববার সমন কিন্তু ভুলে গিযোছলেন, সম দোষে দোষী 
রাঁববমণর বণ প্রচণ্ড প্রশংসা ?তিনি এরপবেও করেছেন। প্রয়োগ জ্ঞানে ভারতীয় শিজ্পণ- 
দের শ্রেঞতের কথা এনং প্রাচ্য ও পাশ্চান্যের শিপকলার পার্থক্যের কথা বলেন্দ্রনাথ যেভাবে 
বর্ণনা করেছেন, ভা অবশাহই উদ্ধণতাযেগা ও 

এই দশানজ্ঞাছন অমোঘ পট ই আমাদের ভারতববার্র শিঘপগর প্রধান গোৌরব। 
এমনাঁক এই আশ্াক্ষভ পটত্বে ৫) শাক্ষিত গশ্চান্জ লুচি যেখানে ইসভাক্ষপ করিয়াছে, 
সেখানেই তাহা খবরি স্পশে শহপকলা ক্র হউঙাছে। আাশতপশ রা কাঁরম ও 
ঈবাভাঁনিক দও।ণ শাদ ও তাহার আভধানিক অর্থ শিথিল আাাখয়াদ্ছ মাল, প্রয়োগবিষয়ে 
তাহ।দের ধ।াখা বালকেরও অধম । ভাহাল গ্নচার কাম পপকে সবি [জানে স্বাভা।বক 
কারয়া তালিতি চ'হ এবং অমাদের িরল্ভন শালের পাড়ে নেচঝজাজী বর্ণে বিলাতী 
আদর্থাননাঙ্ী স্বাঞারক পাণ্ার্ন স বিঃ কালুহার প্রয়াস গাল | ফলো পনটান* ঘতহ 
ঈ্বভাবানূরপ হইলা আজো, শিস মনেহিবিতা ভতই দর হইতে হা 


5 কে । 
“চি, শ, প দন্নন্ধেও এই বথা খাতে যেকাহণে গািার জাঁমিতে ও শালের সচি- 
কার্যে স্বহাবের আনিকল অনূকাঁতি ভা, ডিল সেই কারনেই আমাদের টি পীশজ্পে 


£-2৫ 


নব্যতন্তের স্বাভীঙকভ স্ফতর্ভ পহয়া উদ্তে না গহাভাভনূলে বেখচন আংল্ত হয়, ক্ষ 
গূহাক'শেব প্রস্ভগানবদ্ধ চতৃষ্পার্শে এবং স্থাপত্যের কাঁহিম রি ও সহম্্র কারু- 
কারের সাঁহত তাহার সঙ্গত সংরক্ষণ নিতান্ত আনশ্াক। এবং এই সঙ্গাঁতর স্বাথেহি 
খঃটিনাটর প্রাত দেশীয় 1 নকলের দণ্ট এপসপ তখক্ষ।... 

“নব্য পাশ্যাজ্ চিনলেখার প্রণ্লীই পিছ, স্বতন্ত্া। শিল্পী সেখানে উচ্চভামপরে 
দাঁড়াইয়া সম্মূখের দশাপটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তথা হইতে রেখাবরণ্ণের প্রত্যেক সক্ষ্য- 
[বভগ দৃ্টগোচর হয় না। িকন্ত বহৎ প্রকৃতি সেখান হইতে সমগ্রভাবে ভালো-র্প ঢোখে 
পড়ে। এই জন্য এ সকল ছাঁব দোখতে গেলেও একটু তফাতে দাঁড়াইতে হয়, যাহাতে খধট- 
নাট দত্টপথে না পাঁড়য় সমস্ত চিত্রখানি একদৃশ্যে উদ্ভাঁসত হইয়া ওঠে। আমাদের 
চিতশি্প দূর হইতে কেবল মনোহর বর্ণসঙ্গম মান, এবং নিকটে ফার্‌কার্যে চিততহারী। 
এত 'বাঁচত্র সক্ষম বর্ণাবন্যাস, এত অসংখ্য রঙের সমাবেশ ও তাহার এরুপ মনোহর সামঞ্জস্য- 
বিধান, অন্যত্র এরুপ সুলভ নহে।” 

দিল্লীর "চন্রশালিকায় ছবি দেখার পরে বলেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, ভারতের সমগ্র 


স্বামী বিবেকানন্দের শিজ্পটিল্তা ১২১ 


প্রাচীন সভ্যতার সজীব এক্যের পরিচয় তিনি পেয়েছেন। সেখানে কাঁলদাসের কাব্য, 
কাদম্বরীর বর্ণনা, তাজমহলের স্থাপত্য, হারেমের প্রসাধনাবলাস, কাম্মীরশ শাল, পারস্য 
গালিচা, ঢাকাই মসালন, কটকী রূপার কাজ, দাঁক্ষণের চন্দনখোদাই শিল্প, সবকিছুর 
মনোহর মিলন--কিন্তু সেই ধারাকে বর্তমানকালে টেনে আনার কম্পনা যখন ?তান করেছেন, 
তখন, হায়, বলেন্দ্রনাথ রবিবর্মার স্থল পৌর।ণিক ছাবিগ্ীলর বেশী ?িকছু ভাবতে পারেনান। 


বাংলাদেশের বাইরে রাঁববর্ণমর পুল সমাদরের চেহারা একবার দেখে নেওয়া চলে। 
১৮৯৩ সালে চিকাগ্জের বিশবমেলায় ধেমিহ।সভা যার অংশবিশেষ) রাঁববমন ছাঁব পাঠা- 
চ্ছেন, এটা পযন্ত সংবাদপত্রে বহুল উল্লেখের কারণ হযোছল 19৮ স.তরাং এ" ীব*মেলায় 
রাঁববর্মার পৃবস্কারপ্রা্ত যে দেশের গৌরবকারণ বলে াববোঁচত হয়েছিল, 'তা শা বললেও 
চলে।9১৯ ১৮১৩, শিচকাগো প্রদশনিির পরবতর্ঁ বিরউ প্রদর্শনী হল--১৯০০, প্াান্রস 
প্রদর্শনী । সেখান রাঁবর্মার “মান্দির পথ,” “দময়ন্তী ও হংস" এবং 'াণবাজ্কুবের নায়ার 
থারী” ছবিগীল দৃঁঙ্টি- আকর্ষক ছিল, একপা স্যার তর্ক বাডডিড পমারুস এগাঁজাবশন 


সি 


রা ০ ৬ 
(বষয়ে প্রোরিত তাঁর বারণে জানিনোঁছলেন। মোদ্রাজ সেল, মে ৮৯১০০) । আগেই 
বারা - - রি দা রি নব শে রিল রি নি শা , স্ সণ ০০ বত রি মত ণ, 
8৮ মদন তা কি শট, নাতি নহি, লা হা লগা নিত তত নল না 
পরা রা এ 85 ৫. 8 চি € রি ন্‌ 27278 রর রি পিএ 
নস ভাবঙান 41 1 বিবসে আস্কত দান তৈশ] লু টিনের ববি নলান জনা 11 ণণটক 
১1 ২০ 1৮, ৯৮৯৩ সায় এতই সালাদ হোক 21 
কো বাতা শের হা বিন্যাদনের রি মতন [হিয়া গত উর, 
৬১ রঃ ২ ঘন কন ৬ পাস 1572 
ইস ভাল ইী'ডযীপ আন্তলায উধৃত কানু 2 দন করেন অপি ২৯ শত জনন 
গিরি নান, লি চট চট সর ২1775 টিন ত এ র্প হে ভা 
দশায় ৩07 স্পাবেঃ গ্রুপ এক উন ছাল 2াণণগো প্রদশনিষতত খাত পংসব পাঃঠমোছলেন! 
১৯ লা শানে, রা দশকের সেগ। [এন হুলজি সনাদন কুশেছ না, 
' চা 


নে হন” শা প্‌. লুদলু ্া রে নো (জা রর] 1 গিয়েছেন তি নত লন পপ. | হানা ৩1৮1 সীম লোম্নাই 


রঃ পা 05 72014 


এপ এশার | তায কি টি 57 আবছেন যান অন নণ বাথাহলভ | [টিন ।, তাশবাণ ইউ 
কেণেয়াণ, ১৯০, জ্ত্দ জানত চি এব উড লাল ই শ্রযাশ 512 গে বিভাগে 
[০1 পন্কব পেযোদতেণ। তব একট নদম্নীয় শিলা | আ্। সং রস ৮ শাডেন জন্য। 
নাক 1 ০. 152) গ। লা 2 পণ হান, যান নিন (5 নত 91৭শা *( ৩717 হাল আল্তল 


শানী; দই, 12শদ; পরি ণকাবোন িবাহণী নাবগ || 

সারাজ ছেল ১০ নে, ৯৮৯৪, জানান, 

“171২7৬1৬017 0110 ৮৮০011-1705/7 27119017125 210016, ৮1105 [00017110705 
€1 11701017115 81070100 57107712011701100 01 0115 01015100 151711111055 1005 10001৮০0 
11110001) 1৮1০5: 111101 2110 00,501 13010197%, 110 10৫1৮150174 01101011795 2৮/01004 
(৩ 17117 [01 170111. 1716 15 (0 ৮০ 60710121015100 01 10৬11 5১০170010৮0 10171505, 0179 
[01 1100 21015110 00601101102 204 1110 01110 101 19 ০011170100100] ৬1810 01 1715 10211)7 
1170৩, ড/110) 101010০০100 ৬210815 [0102505 01 17001%0 119 27 50170 01 (10 10117017091 
11005 2174 08505 01 11)012.” 


একই সংবদ কর্ণটক প্রকাশিকায় ২৪ মে, ১৮১৭ বোরয়েছিল। 

চিকাণো প্রদর্শনীতে ভারতটয় শিল্প বহুভাবে গাুরস্কৃত হম। মাদ্রাজ মেলেব ৪ জাই, 
১৮৯৭, সংবাদে দেখ, সে ব্যাপারটি এলাহ'বাদেব দংদে আ্যাংলো-ইট্ডয়ান কাগলের বদ্শয় ও 
িদ্রুপের হেতু হয়েছিল : 

£1)5 2৬/2105 0291760 0৮ 11012, 26 1175 0710720 72:111010101, ৮1010111025 0901) 
150610119% 10019115100 117 [116 09752116০01 17116, 216 9০ 121117107005, 2 1295 ৪.3 108845 
01079 0195595 016 6/1710165, 0721 (09 5000651 5011191)09৬/ (10 10011601101 01 2 ০2 
(001) 11) ৪ ৬61৮ 014 50910176901 7471017, 10 51010) 10015 79111100601 1018006৮925 
06110690 91)0৬/1176 1170150111001086515 017 1015050 ০1০৮/এ 1081001 0£ 0০193363 ০01 06 
2.621017) 0৫ ]7017001 


১২২ ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতর্্ধ 


জেনোছ-_রাববর্মা তাঁর ছাব ছাপার জন্য বোম্বাইয়ে লিথোগ্রাফ প্রেস বাঁসয়েছিলেন। “দক্ষ 
ও অভিজ্ঞ ইউরোপীয় শিল্পীদের দ্বারা পরিচালিত” সেই লথোগ্রাফিক প্রেস থেকে রাঁববর্মার 
“শকুন্তলার জন্ম,” ছ'বাট যখন বাজারে ছাড়ার আয়োজন হচ্ছে, তখন এঁ ছবির 'বিস্তাঁরত 
ব্যাখ্যা মাদ্রাজ মেলে ১৬ জুলাই, ১৮৯৪ বোঁরিয়োছল। রাঁববর্মী, চিন্র-সংবাঁলত তাস বাজারে 
ছাড়েন, তাও সংবাদ হয়ে ওঠে। এ, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০০)। মাদ্রাজ টাইমসে ১০ অগস্ট 
১৮১৪ তাঁরখে রাঁববর্মীর “শকুন্তলার জন্ম” শচন্রের সূত্রে উচ্ছবাঁসতভাবে বলা হয়, ভারতীয় 
চন্রাশল্প সত্যই উচ্চ আদর্শকে স্পর্শ করতে পেরেছে, তা এমন পর্যায়ে পেশছেছে, যাকে 
উন্নাসক ইউরোপীয় রুচি পযন্তি তারিফ না করে পারবে না। একাধিকবার এ-ধরনের 
কথা লেখা হয়।&০ লাহোর পট্রীবিউন রাঁববর্মা সম্বন্ধে বিচারপাঁতি জার্ডনের ডীন্তি উদ্ধৃত 
করে : রাঁববর্মী ইউরোর্পে না গিয়েও ইতালীয় মহাশিজ্পীদের ভাবপ্রেরণা কিছুটা আত্মসাৎ 
করতে সমর্থ হয়েছেন।&১ টাইমস অব ইণ্ডিয়া ১৮৯৬ সালে বোম্বাই-প্রর্দশনীতে রাঁববর্মার 
পুরস্কারপ্রাপ্তির [“তৈলচিন্রে দেশীয় শিল্পীদের মধ্যে শ্রেম্তত্বের পৃরস্কারশ] প্রশংসাপূর্ণ 
উল্লেখ করার পরে বোম্বাইয়ের তরুণ ভাস্কর হ্গান্নে-র “মান্দরপথে হিন্দু বাঁলকা” নামক 
ভাষ্কর্ষের বিষয়ে বিস্ময়কর উচ্ছবাসের সঙ্গে মন্তব্য করোছিল।৫&২ মোট শসদ্ধাল্ত এই 


৫6০ “1015 ০1001) 11190 [11701910 210 15 16201)106 2. 10161 10691. 50021105100 

2. .51960110917 01 (1)6 %/011 01 1176 7২০৬1 ৬2171917116 4৯115 11111067901810 1515953 
17116 71117 01 50104771712]. [16 ০22 09 5910 0090]... 100191) 21050 ০817 01000০ 
[)10101795 5001) 25 991) 017 [98511010905 17701010621) (9506 ৮/11] 1001 1911. ..(0 2010170.” 
11420145 7177165, 4১08. 10, 1894, 47 17771971 5071001 01 72177117191 


কিছাদনের মধ্যে একই কাগজ রবিবর্মার সরস্বতী চিন্রের উপর আলোচনার শুরুতে যাঁদচ 
সরস্বতীর চার হাত 'দয়ে কছু কৌতুক করে, এবং উত্ত চার হস্তকে যথাস্থানে 'নবোশত করার 
সমস্যায উৎপশীড়ত শক্পীর 'বষয়ে সমবেদনা প্রকাশও করে, কিন্তু লেখাটির লক্ষ্য ছিল পাঁরহাস 
নয়, প্রশংসা--রীতিমতো প্রশংসা : 


“11755916211 20177119016 10101000169 01৮৩ ৮০1 61621 11010152 ০1 ৪. 1119 1915 
01019 ০01 [17012 21. 4১101050171) 170%/6৬০], 1৬] [২9৮1 '৬০11102; 15, 11051211021) 17 
[10100 10170 5010 10101016601 1116 11070191) 197901. .. £৯080101)15 210 15 (00 17201801) 101 
0176 117905 51701110015 ; 270 11111095 117910 2175 001)615 10 00776 10120 2170 069 
[7211 01 1106 00109171111 2551019019 (0101০ 00 10০ 10110.” [1110, 0০1. 19, 18941 

৫১ ৮11 7২2৮1 ৬০117021109 11701217) 102117061, * 1085 80002191010155 07001 11551 
11 101019১1910 5010)9 ০01 1109 910111 01 11191691191) 107850919, 5959 [৬1 00301০6 0 2101176.+ 

177114716, 1006 19, 18971 


২ “17000101010 £652601০ 01 005 12510101601 15... 2. 90101191015 ৪০০৫ 
[190৩ ০0 5০01)0010 09 ৪ 50006 171100, 03. 1. 7121)016, ৪, 5000610 01 079 9০017001 01 
41610630102 1. 1 20501 000015 ৬110০00০1 & 0100161 ০517 ০019 00. 01 8:9- 
19117) 161 1010) £0 270 596 0019 11075 0: 2. [01000 £17] £0116 10 [106 191701919. 26 19 
[70052019079 0219 000) 10 989 11986 0013 159 00৪ ০25 01509 01? 50011010175 (109 1295 
6৮০1 0621 00116 111 [10019. .. 1615 2 10110 01 86071019.”[77077125 01 177716, 00০966৫ 17 
7100795 71011, 7০০. 17, 1896] 

বম্বে গেজেটে তে ডিসেম্বর, ১৮৯৬) জনৈক পন্ললেখক অবশ্য ণজনিয়াস' ইত্যাদ বলে তরুণ 
শিল্পী ন্বাত্রে-র মাথা না খেতে পরামর্শ 'দিয়েছিলেন। দ্বান্রে-র কাজ প্রশংসনীয় কিন্তু এমন কিছ 
দুঃসাধ্য কাজ তান করেন নি যে অত হৈ-চৈ করতে হবে। চার-পাঁচ বছর প্যারিসে গিয়ে কোনো 
ভালো' ভাস্করের অধীনে থেকে কঠোর পাঁরশ্রম করলে তবে মানবশরীর এবং তার গাতময় আভব্ান্ত 
সম্বন্ধে দ্ধাত্রের পুরো ধারণা জন্মাতে পারে_ এই ছল উত্ত পন্রলেখকের বন্তব্য। 


স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পাচন্তা ১২৩ 


করেছিল, “এই প্রীতিভাবান শিল্পীর [রাঁববর্মার] সৃষ্টি, তৎসহ হ্ধাত্রের ভাস্কর্য_এইসকল 
বস্তু আঁবলম্বে চিরতরে ইউরোপায়দের এই উদ্ধত ধারণা দূর করে দেখ__-ভারতীয়রা 
ইউরোপের পক্ষে গ্রাহ্য মানের শিজ্পসাষ্টর জগতে উত্তরণে সমর্থ নয়। এই ভারতীয়রা যে. 
প্রকার সামান্য সুযোগ পান, তার দ্বারা কি ইউরোপের জিনিয়াসগণও আরও বড় কিছু 
করতে পারবেন ?”৩ 


॥ ১২ ॥ বিবেকানন্দ কর্তৃক রবিবর্মীর সমালোচনা 


এমন যে রাববর্মী_ ভারতের শিল্পজগতে নবযুগ প্রবর্তক বলে ঘোঁষত-ধন্যধৰনিত_ 
তাঁর বিরুদ্ধে স্বামণীজী সাক্ষপ্ত কিন্তু সৃকঠোর এক মন্তব্য করে বসলেন, যা সেকালীন 
পাঁরবেশে আকাঁস্মক, বিস্ময়কর, এবং বোধহয় বিরান্তকর ঠেকেছিল। রাঁববর্মাকে ব্যান্তগত- 
ভাবে আক্রমণ করা অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না-তাঁন চাইছলেন ভারতীয় ?শল্পের ভ্রান্ত 
আদর্শকে নিবারণ করতে । ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর এ-কাজ অতীব গুরত্ব- 
পূর্ণ। রাঁববর্মা প্রসঙ্গে তিনি সমালোচনার যেস্সূত্র দান ক'রে গেলেন, আমরা দৌখ, অতঃপর 
[নবোঁদতা, হ্যাভেল, কুমারস্বামণ, অরাবল্দ_-সকলে তারই ব্যাখ্যা করে গেছেন। 

স্বামীজনী রাবিবর্মার মূল ছাবির সঙ্গে সাক্ষাতে পাঁরচিত ছিলেন। পাঁরব্রাজক অবস্থায় 
তাঁন অবশ্যই বিভিন্ন দেশীয় রাজাদের সভায়, যেমন ন্িবাঙ্কুরে বা মহীশুরে, রাববর্মার 
হবি দেখে থাকতে পারেন। আর বরোদায় থাকাকালে রাববর্মার খ্যাত রামায়ণ-মহাভারত 
সারজ যে, দেখোঁছলেন-তা জুনাগড়ের দেওয়ান হারিদাস 'বহারীদাসকে বরোদা থেকে 
লেখা চিঠিতে (২৬ এাপ্রল, ১৮৯২) দেখা যায় : “আম লাইবোৌর ও রাঁববর্মার ছাঁব 
দেখেছি । এখানে দেখবার তো এই আছে ।” 

রাববর্মার ছবি “দেখবার যোগ্য”- এই কথার মানে নয় যে, তা সমর্থনের যোগ্য । ইতি- 
বধ্যেই তান রাঁববর্মার ছবির সমালোচক হয়ে উঠেছেন_যে-বষয়ে তথ্য দিয়েছেন ডাঃ 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ডাঃ দত্ত বৈকুণ্ঠনাথ সাল্ন্যালের কাছ থেকে স্বয়ং শুনৌছলেন-_ মহারাষ্ট্রে 
পারব্রাজক অবস্থায় স্বামীজন যখন স্থানীয় এক ব্যারিস্টারের বাঁড়তে ছিলেন তখন জনৈক 
্যান্তর সঙ্গে কথাবারতার সময়ে তিনি রাঁববর্মীর ছবির ভ্রুটি দেখিয়ে দেন। সে ব্যান্ত তো 
মবাক_ভারতবিখ্যাত শিল্পীর সমালোচনা করছেন এক অপরিচিত সন্াসী! গৃহস্বামন 
সবশ্য উত্ত ব্যান্তকে সমঝে জানয়েছিলেন__সন্াসী 1শল্পতত্বে কতখানি পারঙ্গম। 

বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল স্বয়ং আরও কিছ জানয়েছেন। স্বামীজী নাক সরাসার বাঁব- 
মাকে তাঁর ভ্রুটির কথা বলেন : 

“প্রাসদ্ধ রাঁববর্মীর 'চন্রকলাকে তখন সকলেই প্রশংসা করে। 'কন্তু (স্বামীজ] তাঁহার 
[টি দেখাইলে শিল্পী বলেন- এ-পর্যন্ত কেহই দোষ ধাঁরতে পারে নাই। বোধহয় আপাঁন 
কসময় ইহাতে 'সাঁদ্ধলাভ কাঁরয়াছেন। তাহাতে নরেন্দ্রনাথ কহেন-দেবগুরুপ্রসাদেন 
জহবাগ্রে মে সরস্বতী, তেনাহং জানামি সর্বং ভানুমত্যাঞ্তিলং যথা 1৮৫৪ 

আর একাটি সূত্রে রাঁববর্মার সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ-পাঁরচয়ের কথা পেয়েছি। সে- 
ববরণ আঁধক বিস্তারিত, কিন্তু কতখানি বিশবাসযোগ্য জান না। ডাঃ কে মাতণ্ডি বর্মী- 
লাঁখত রূবিবর্মা বিষয়ক একাট পুস্তকে এ িবরণাঁট আছে যা সম্ভবতঃ রাঁবিবর্মার পারি- 
[াঁরক সূত্র থেকে সংগৃহীত !&& এ গ্রন্থে পাই : 


৫৩ বম্বে গেজেট, রাঁববর্মীর “বীরাঙ্গনা কুসুমাবত” চিত্র-প্রসঙ্গে বলে : শীশজপটী এমন 
কটি' চিত্র সৃষ্টি করেছেন যা বর্ণে প্রাচ্য, পরিবেশে নাটকীয়, এবং চিন্রণে উৎকৃষ্ট।” [মাদ্রাজ মেলে, 
১৭ ফেব্রুয়ার, ১৮৯৬, উদ্ধৃত] । ] 

&৪ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, “শ্রঁশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত,” ২৯২ 


১২৪ 1ববেকানন্দ ৪ সমকালীন ভারতবর্ষ 


“ক্বামশজী [১৮৯৩, িচকাগো 'বিশ্বমেলায়] বাভন্ন প্রদর্শনশীকক্ষে উৎসুকভাবে ঘুরে 
বোঁড়যেছেন-_ভারতয় দ্বব্য কোথায় প্রদার্শত হচ্ছে তার সন্ধানে । কোনো ভারতীয় শিল্পী 
ক পুরস্কার পেয়েছেন ঃ সহসা তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল রাঁববর্মার দশাঁট তৈলাঁচত্রের উপর। 
তাদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, কারণ ছবিগুলিতে উচ্চবর্ণের নারীর রূপ আঁও্কত 
হয়েছে বলে মানবজাতি-তত্বের দিক দিয়ে সেগাীলর িবশেষ মূল্য আছে। শিল্প তৎকালীন 
সামাঁজক জীবন ও উৎসব-অনজ্ঠানে ব্যবহৃত পোষাক-পারচ্ছদ এবং জিনিসপন্রের অগকনে 
বিশেষ মনেযোগ দিয়োছলেন। এই রবিবর্মা কে? স্বামীজশর মনে পঞল, তিনি ১৮৯২ 
স।লে এই শিল্পীর ?িছ ছবি বরোদায় দেখোঁছলেন।...হরিদাস বিহারীদাসকে তিনি সে- 
বয়ে লিখেছিলেন_২৬ এরাপ্রীল, ১৮৯২। তার দ;'মাস পরে ভারতে রাঁববমণার সঙ্গে 
ড্বামশীজণীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়|... 

“আমোরিকাঘ স্বামণীজী উপাস্থিত-রবিব্ণর দশাঁট ছানি তাঁর সামনে-াবন্তু িজ্পণ 
নেট। স্বামগীজী তাঁকে দেখতে এবং বুঝে জড়িয়ে ধরতে উৎসুক ॥ আমোবকায় স্বামীজন 
৮৬ ভাব-চন্তার প্রাঁভীশাধ, আর রাঁববর্মা ভারতীয় রি প্রাতিনাধ। স্বামীজশ 
টা সন্ধান কনললন। না, তান আমোরকায় আসেন গন 

“চল্লগো থেকে ফিরে স্লামীজশ বোম্নাইএ [2] উদ [শিল্পীর নাম তাঁর ওন্ডে_ 
[তিনি ভযকে দেখতে জদ গ্রব। যখন ভান অবতরণ ক্রুলেন তখন দেখলেন_শিজ্পন তাঁর 
গদে পাতিত। আচার্য তাঁকে তুল ধরলেন, এপং আশীর্বাদ করে বললেন_আমি ভাবতে 
অংপন।কে মাত এবঝর দেখো, বিন্দু [িকাগোয় বহুলাত্র আপনার 'শাটি ছাবি দেখোছি। 

স্বখখজনী এবাদনেন জনা বাঁবনম্ণির আঁভাথ হয়ৌছলেন। বাঁববর্মীব পাচক ছাতু আয়েন 
তান জীপনের শেঘাঁদন পরধধন্ভি গর্ন করত-আমার এই দুই হাতই স্বামীজীর খাবার তৈরী 
করছে এলং পাঁগিহেশন বলেছি ৫ 

স্বাম।জা [চকাগোয় ও ভানশাই রি বমণর ছাব দেখে থাকতে পারেন, এবং ভারতীয়ের 
গোদেবে তিনি নিশ্চই গর্ব বোধ বুরেছিনেন। কিন্ত ভাই বলে আদশের ক্ষেননে কদাঁপি 
তন জাপন যন পাবেন না-এম্সেহেও লাবেন নি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” গ্রন্থের শেষভাগে 
11ন যাববম্ণ অন্দন্ধে অধঙ্গপর্ণ অর্থাক্ষগভ এক উীন্ত করেন, যাব ধন-প্রাতিপ শনতে দশ 
ব্রেল মধ্যে ভারতের শুপালোচনা পূর্ণ হলে বাবে । সেকালের পে দুঃসাহসিক সেই 
উশ ও £ 

“দর পাশ্চাত্যের) নকল করে এক-আধটা রাঁব্বর্ষা দাঁড়ায় । ভাদের চেয়ে ?দশি 
চালাচত্র-করা পদ্দো ভালো---তাদের কাজে তব্য ঝকনাকে রঙ আছে। ওসব রাঁববর্মা-ফমণ 
চান দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়।৫৭ বরং জয়পরের সোনা চিত্র, আর দ্;গঠাকরের 
চালাচান্র প্রভাত আছে ভালো ।” 1৬-২১ 

নিৎসম্দেতে এতহাঁসিক ভীক্ক। তৎকালগন শিপপারণার একপাষে বিপরীত প্রাচ্দে 
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বইটি ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে 'িবেন্দ্রামে থাকাকালে আমাকে উপহাব দেন িল্পভাত্িক 
ও লেখক শ্রীষুন্ত কে পি পদ্মনাভন তাম্প। হীন বইটির ভএমকাও গলখেছেন। 

&৬ বর্ণনাটিতে প্রত্াক্ষদর্শনের ছাপ এত বোঁশ যে, সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা কঠিন। তবে আমোরিকা 
থেকে ফেরার পরে বোম্বাইয়ে উভয়ের সাক্ষাৎ হতেই পারে না। যাঁদ তা হয়ে থাকে হয়েছিল দক্ষিণ- 
ভ'রতের কোনো স্থানে। 

&৭ মাদ্রাজ মেলে ৩ এ্রাপ্রল, ১৯০২, রাঁববর্মার এক বাঙালণ প্র“তদ্বন্দশ্র কথা বলা হয়োছল। 
কলকাতার আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত জনৈক বাঙালস শিল্পী পৌঁরাঁণক বিষয়ে ছাব আঁকতে শুরু 
করেছিলেন, যা বাংলাদেশে জনাপ্রয়তা পাচ্ছিল। 


স্বামী 'বিবেকানন্দের শিজ্পচন্তা ১২৬ 


দাঁড়িয়ে স্বামণীজশ কথা বলেছেন। এঁকালে স্বামীজী ভিন্ন আর কেউ রাঁববর্মার ছবির স্থ্‌স- 
তার কথা এইভাবে বলেছেন বলে আমরা জানি না। স্বামীজী এইসঙ্ছে আপেক্ষিকভাবে 
॥ পটচিত্র ওপরাজপৃতিন্রের বর্ণরাগের প্রশংসা পর্যন্ত করেছেন। বাংলার 'শিল্পান্দোলনের 


এই 'শল্পী কে? যাঁমনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ এরই কাদম্বরী-চন্রের উপর রবঈন্দ্রনাথ তাঁর 
সুবখ্যাত 'কাদম্বরী চিত্র, লেখেন- প্রদীপ পাত্রকায় মাঘ ১৩০৬ সংখ্যায়। প্রদীগে উত্ত চিন্রের 
প্রভিলাপ ছিণ। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য চিন্রাটর আলোচশা প্রায় না করে, বাণভট্রেব কাদম্ববী কিতাবে 
অসামান্য চিন্নশালা, তারই অনবদ্য বিশ্লেষণ করেছিলেন। রচনার শেষাংশে তান যামিনীপ্রকাশেব 
চিত্র সম্বন্ধে এইটুকু বলেন, “কাদম্বরী-পাঠে আমাদের হূদয়ে পদে-পদে যে একা, পরমানন্দকর 
ন্রবেদনার উদ্রেক ঝরে, তাহা টিন্ুকরকে আহবান কাঁরতে থাকে । সে আহ্বানে যে কিশোবশিলপন 
আঁশাক্ষতপট, প্রাতিভ'সহাষে সাড়া 'দয়াছেন তাঁহাকে আমরা অন্তরের সাহত আশীর্বাদ কার, এবং 
তাঁহার প্রাতি যাঁহাদের আতবীয়জনস্‌লভ পক্ষপাত থাকবার সম্ভবনা নাই [শিল্পী, ববীন্দুনথব 
আত্যীঁধ ছিলেন] সেই চিন্রকপাভিজ্ঞ সুযোগ্য গুণী ব্যান্তাদগকে এই "চন্র সমালোচনার জন্য অনুবেধ 
কাঁরয়া প্রপন্ধের উপসংহার কার।” রর 
»॥. শাশকুখাব তেশ, (ইউরোপে বান নানা শিল্প নিদর্শন দেখেছেন বলে আগেই জানিয়েছি) 
এইকালে সংবাদপত্রে অস্পাণিক উল্লেখেব বিষয় হয়েছিশেন। তার মলে যত-না তীর শি্পস.চ্ট 
ততে।ধিক প্রচার-পাবদাশশতা। মাদ্রাজ টাইমস, ৩ পাগ্রল, ১৮৯৭ ভাবিখে “বেঙগলঈ আটিস্১” নানক 
॥*পাদকীয় রচনায় বলো, বৃহনুখী গুণসম্পহা বাজালখুতা এবাৰ বোধভয শিজেশর দিকেও হাত 
বাডিয়েছে_ প্রমাণ শাশকুমার হেশ, খান কিছাদন আগে মসমনাসংধহের রাজার অথনণন্কতশ্য 
হউবোগে শিলপাশনলন করতে গিষেছেন। ইতা।পভে শিক্ষাকালে শাশকুমাব তার আভিজতা-পব্ণণ 
যান্ডগত পন্রে এবং সংবাদপত্রে লিখে পাঠাচ্ছিলেন। হীণ্ডয়ান িরারে প্রকাশিত তেখন এক চিঠিতে 
তান যথেন্ট আত্য্লাঘার সঙ্গে নিজের কঠোর পারশ্রমের কথা বলেন, মেইসঞ্ছে মান্ত্র একজন 
[ংবাজ শিত্পী ভিন্ন তাঁর মতো গণান্বিত শিক্ষার্থী যে কেউ নেই, ভাও জানান। এই হেলেমানষ 
এহঙ্ব।রকে খোঁচা দিযে মাদ্রাজ টইনস বঙলে-ীশলপাীবা স্বভাবে ঈর্ষালু; মদি হেশেব এইসব কথা 
এন্য শিল্পনথটরা জানতে পারে তাহলে তাকে আগুনে ভাজা-ভান্া করে ছাড়বে । শীশকুমারের অনা 
এক পরসন্্র মাদ্রাদ টাইমস, তাঁব এবং বাঙালীদের সাপ1ফকে০-হ্যংলামির বিবষে কটাক্ষ করে। 
বথাথ শিল্পী হতে গেলে তেশকে কঙোব পাঁবশ্রম কবতে হবে, সেইসঙ্গে কেবল অথকিলী পোবছেও 
।শলপণী হবার প্রুনাভনকে আগ করতে হবেতাও সে বলোছিল। 
শাশক্গানের্ণ গরনতা দষকাজ ভারতে সংবাদপন্রে আলোচনা বিষয হয়, ভা আণ কিচু নয় 


নি 


নন্ডনে ইহ্পাবয়াশ ইনাস্টাটউটে ৭ নভেম্বর, ১৮৯১৯, নিজেব শিল্পাশক্ষান আভিজ্বতান ধরে 
গর্ঘ প্রবন্ধ পা । প্রেবন্ধাটি অনশ্য তাঁর হয়ে অন্য একজন পড়েন) । প্রবন্ধ মধ্যে হেশ কান্টনেন্টেন 
'পাভল্ল জামগাষ যেসব টিপ নিদর্শন দেখেছেন, উচ্ছদাসের সঙ্গে সেগীলর বিবরণ দেন-সেই 
সঙ্গে ছিল তাঁর আত্যকাহন। হেশেব পুরো পেপাবাঁট, এবং সভাপাঁতি স্যার জর্জ বার্ডউড ও 
বাপনচন্দ্র পাল প্রভাতব বন্তুতার বিববণ, প্রকাশিত হযেছিল “ইন্ডিয়ান ম্যাগাঁজন আ্যান্ড বীনাভউ” 
শাত্ুকাব ডসেম্বর, ১৮৯১ সংখ্যায়। বার্ডউড হেশকে পাঁবচাঁয়ত কবতে গিয়ে তাঁর পোবছ্রেট-অঙ্কনে 
দ্তার কথা বলোছিলেন। মাদ্রাজ টাইমস এইস দুটি সম্পাদকীয় লেখে । তাব দ্বিতীষটিতে 
(১৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৯ : ণআ্যান হীণ্ডয়ান আর্টিস্ট”) হেশের বিষয়ে স্যার জর্জ বারউড কী 
[হছলেন, জন সারাংশ দিযে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়-হেশ যেন শেষ পরযন্তি পোরট্রেট- 
পণ্টার হয়ে না দাঁড়ান, কারণ এ কাজই ভারতবর্ষে শিল্পশদেব পক্ষে একমান্র সহজে অর্থাগম 
গটায়। হেশ নিজের কবিস্বভাবের কথা যথেষ্ট বলেছিলেন, সুতরাং পয়সা করার সহজ পথে না 
গিয়ে তান সাঁম্টশল শিল্পের পথে গেলে দেশের মঞ্জল করবেন। “পোরেট-আঁকার শিল্পে 
ভারতের মঙ্গল নেই। জীবনেব আদর্শাম্মিত র্‌পেব অঙ্কন করবেন, এমন শিল্পীকে আমাদের চাই। 
ঠাই সেই শিল্পীকে 'যান ক্যানভাসের উপর নিজের মন ও চিন্তাকে আবোপ করবেন।” আর প্রথম 
সম্পাদকনয়তে (২৭ নভেম্বব, ১৮৯৯, “আযান ইন্ডিয়ান অন আর্ট”) হেশের বন্তব্যের পর্যালোচনা 
করা হয়। ভারতে চিন্নাশজ্পের অবস্থা সম্বন্ধে বলা হয়-__ভাস্কর্য প্রভৃতির মতো উৎকর্ষ চিত্রাশস্পে 
এখানে ঘটোনি; এদেশে এঁতিহ্যানসারী শিল্পীরা বিস্ময়কর পারমাণবোধ, বর্ণজ্ঞান এবং অলঙ্করণের 


ক্ষমতা দেখালেও “বস্তুতঃপক্ষে ভারতে চিন্রশিল্প বলতে যা বোঝায় তা প্রায় নেই। ভারতের 'িনিয়ে- 


১২৬ ববেকানন্দ ও সমকালখন ভারতবর্ষ 


সঙ্গে পারাঁচত ব্যান্তমান্রে জানেন-_স্বামীজীর ধারণাকে কিছু পাঁরমাণে অধ্গীকার করেই 
নূতন ধারার যাত্রা শুরু হয়েছিল৷ 


চার চিন্লের কিছু-ীকছু অংশে চাতুর্য অবশ্যই আছে কিন্তু তা উচ্চগ্রেণীর শিল্প নয়।” হেশ তাঁর 
লেখায় আধুনিক ইউরোপীয় চিন্রকলায় ফটোগ্রাঁফক বাস্তবতার আঁতিশয্য নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ 
করেছিলেন, সেইসঙ্গে চেয়েছিলেন শিল্পে যেন আদর্শ থাকে, যাকে ইউরোপ হারিয়ে ফেলেছে। 
হেশের এই কথার সমর্থন ক'রে মাদ্রাজ টাইমস বলে- ভদ্রলোকের অনেক কথা তো শুনাছ--তাঁর 
ছাঁব কই? এবার কথা নয়_ছবি চাই। 

হেশের বন্তুতাসভায় 'বাঁপনচন্দ্র পাল উপাস্থত ছিলেন। "তান হেশ-উত্থাপত 'আদর্শের 
প্রশ্নাটিকে স্বয়ং বন্তৃতা করতে গিয়ে বিশেষভাবে তুলে ধবেন। আমরা আগেই দেখোছ, [এই গ্রন্থের 
দিবতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০-১৩] এইকালে 'বাঁপন পাল ইংলন্ডে থিয়জাঁফ এবং বিবেকানন্দের প্রবল 
প্রভাবের কথা লিখেছেন। বাপিন পালের বন্তুতার রিপোর্ট : “তাঁর দেশ আধুঁনক পাঁথবীতে 
শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করুক-_এই তাঁর বিশেষ বাসনা। স্থাপত্য, খোদাই-কাজ,। 
অপ্রাণীর আলঙ্কারিক চিন্ন, এবং সম্ভবতঃ ?চন্রাশল্প (যার নমুনা প্রাপ্তব্য নয়) ইত্যাদর কথা 
সংস্কৃত সাহত্যে আছে-সেসব বিষয়ে কিছু উল্লেখের পরে মিঃ পাল বলেন, পরবর্তাঁ 'হন্দীশজ্পে 
বাস্তবতাবোধ হারিয়ে যায়, যা উচ্চশিল্পের আবাশ্যক 'ভীত্ত।...তনি মনে করেন, মিঃ হেশ তাঁর 
প্রশংসনীয় রচনাব শেষে যে-প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন-কে সেই আদর্শ দান করবে যার অভাবে 
ইউরোপীয় শিল্প ক্রমক্ষায়মান 2-তদুত্তরে বলা যায়, একমান্র ভারতই উপযুস্তভাবে সেই আদশ' 
দান কবতে সমর্থ। এ আদর্শকে হতে হবে আধ্যাত্মক। গ্রীকদের ক্ষেত্রে, তৎসহ আদ খ্রাস্টর 
[শিজেপর ক্ষেত্রে যা হয়েছিল_ এখানেও আদর্শকে ঘানম্ঠভাবে ধর্মের সঙ্গে জাঁড়ত থাকতে হবে। 
আধাঁনক শলেপব প্রয়োজন এমন আদর্শ যা মনাঁষ্বতা এবং নৌতকতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে 
প'রবে। বৈদান্তিক ভাবসমন্বয়ই একমান্র সেই আদর্শ বস্তু-তারই অভাবে আধূনিক শিল্প আর্ত। 
বৈদান্তিক থিয়জফিই বাহর্গত বস্তুতথ্যের সঙ্গে অন্তর্গত নিত্যসত্যের সমন্বয়ে সচেম্ট। বস্তা 
অন্দমান করেন, তাঁর দেশ নতুন রেনেসাঁসের নেতা হবে, যা আধানিক শিল্প এবং আধুনিক ধর্ম 
রি মৃতমঙ্জায় নবজীবন স্টার করবে।” [ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন আ্যাণ্ড রিভিউ, ভিসেম্বর, 
১৮৯১৯]। 

বাঁপনচন্দ্র পাল আশা করোছিলেন-শিজ্পের ক্ষেত্রে শাঁশকুমার হেশ এই ভারতীয় আদর্শের 
বাহক হবেন। হায়! শাঁশকুমারের পক্ষে ইউরোপের ক্লাঁসক শিঞ্পের মুগ্ধ স্তুতিগায়ক হওয়া, এবং 
পোরদ্রেউ-পেশ্টার হওয়া সম্ভব ছিল--কিন্তু একেবারেই সম্ভব ছিল না ভারতীয় শিজ্পের প্রাণধর্ম 
উপলাব্ধ করা। তান ভারতীয় পৌরাণক বিষয় নিয়ে ছবি আঁকতে চেষ্টা করোছিলেন। প্রদশপ 
পাত্রকায় ১৩০৭-৮ আশ্বন-কার্তক সংখ্যায় “কর্ণকুন্তী সংবাদ” নামাঁঙ্কিত তাঁর একটি ছবি 
বৌরয়েছিল, যার পরিচয় লেখেন উপেন্দ্রকশোর রায়চৌধুরী। ছবিতে দেখা যায়__যমুনায় স্নানাল্তে 
কর্ণ সূ্ধবন্দনা করছেন, আর তাঁর দৃষ্টির বাইরে বসে অপেক্ষা করছেন কুন্তী- স্বকার্যসাধনের 
ইচ্ছা নিয়ে। উপেন্দ্রকশোর উদ্দীপ্ত হয়ে এই ছবির 'িবরণ লিখেছেন_যাঁদও প্রাতালাপ দেখে 
সৈ উৎসাহ আমরা একেবারেই বোধ কাঁর না। ছাবতে পাই-কর্ণ দু'হাত স্ট্রেট বাঁড়য়ে দিয়েছেন 
স্যের দিকে; মালকৌঁচাবাঁধা; হাতের তলা 'দিয়ে দোরানো চাদরে বুকের খানিক ঢাকা; স্বাস্থ্য 
ভালো, বেশ মাসকুলার, রঘদডাকাতের উত্তম মডেল। তাঁর পছনে বসে এক স্থ্লা্গনী বিধবা 
মাহলা. আভাসে বোধহয় চোখে রমলেশ চশমা আছে, বেশ কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে গালে হাত, কর্ণকে 
নিরীক্ষণ করছেন কটাক্ষে-জাত লোড সপারিনটেনডেন্টের ভঙ্গিতে । ছবিটি দেখিয়ে দেয়__শাশি- 
কুমার যতই বাস্তবতার সমালোচনা করুন, পুরো বাস্তববাদশী শিষ্পীই ছিলেন_-এব শকুন্তণকে 
স্বচক্ষে দেখে তবে তাঁদের ছাঁব একেছেন। চি 

এখানে উল্লেখযোগ্য- রবীন্দ্রনাথ শশিকুমারের গৃণগ্রাহী পৃষ্তপোষক ছিলেন। আলোচা চিনের 
অল্প কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের “কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ” লিখিত হয়। এই ছবি যাঁদ উত্ত নী 
প্রেরণায় আঁত্কত হয়, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় কণ্টাকত হয়োছিলেন, তবে পলকে নয়। 

প্রদীপ পন্লিকায় ১৩০৬, মাঘ সংখ্যায় শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় “শ্রীযুন্ত শশিকুমার হেশ" নামে 
একটি প্রবন্ধ লিখোঁছলেন, দেখোছ। দানেন্দ্রকুমার রায়ের “অরাবিন্দ প্রসঙ্গ”-এর মধ্যে হেশের 
চমধকার কথাচিন্র আছে। 


গ্বঝামী বিবেকানন্দের গশজ্পাঁচল্তা ১২৭ 


॥ ১৩ ॥ ম্বামীজশী করুক সমকালশীন ভারতশয় শিল্পে পরানকরণের সমালোচনা 


ধহুভাবে করেছেন। বিশেষ ক'রে যখন তাঁন দেখোছলেন, শিল্পাঁশক্ষার্থ ভারতীয়রা সেই 
দেশের ছাবর নকল করতে চাইছে, যে-দেশ ইউরোপের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শিল্পের দেশ বলে 
'অবজ্ঞাত। স্বামীজীর [শল্পীবন্ধু 1প্রয়নাথ সিংহ যখন বলোছলেন, “সাহেবদের [ইংরেজদের] 
তো ৪ বেশ”-তখন স্বামীজাী ধিক্কার দিয়ে বলৌছলেন-_-“দূর মূর্খ! আর তোরেই বা 
গাল দিই কেন? দেশের দশাই এমান হয়েছে । দেশসুদ্ধ লোক নিজের সোনা রাও, আব 
পরের রাঙ্টাকে সোনা দেখছে ।” স্বামীজীর মতে, ইংরেজদের জীবনের মূল কথা ইডীট- 
লিটি। তাদের বাঁড়ঘর, পোষাক, সব রূপহান। তান বলোছলেন, “সাহেবদের ইউাটালাট 
আর আমাদের আর্ট” ইংরেজদের স্থাপত্যের এবং পোষাকের উল্লেখ ক'রে প্র*্ন করোছিলেন 
-_“গওদের জলখাবার গ্লাস আর আমাদের ঘাঁট-কোনটায় আর্ট আছে 2 দুঃখ করোছলেন-_- 
"এ সাহেবী শিক্ষায় আমাদের অমন সুন্দর চুমাক-ঘাঁট ফেলে এনামেলের গ্লাস এসেছে 
ঘরে।” কিন্তু যেহেতু এষুগে ইউিলিটিকে বুজজন করা সম্ভব নয়, তাই বলেছিলেন, “এখন 
চাই আর্ট এবং ইউীঁটালাঁটর সংযোগ, যেটা জাপান চট ক'রে করতে পেরেছে, এবং সেজন্যই 
দূত উন্নাতিলাভ করেছে।” [৯-৪০৭] 

জীবজন্তু আর ল্যাণ্ডস্কেপ একে-এ'কেই গেল যে-ইংরেজ, তাদের শিল্পবোধ সম্বণ্ধে 
রীতিমত কঠিন ভাষাতেই স্বামীজী কথা বলেছেন, যাঁদও তাদের কাব্য নাটক সম্বন্ধে তাঁর 
?বশেষ শ্রদ্ধা ছিল: 
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1 ১৪ ॥ ভারতগ্য় গণজশবনের শিল্প সম্বন্ধে এবং প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা 
সম্বন্ধে জ্বামশীজশীর বস্তব্য 


শিল্পাবিষয়ে স্বামঈীজীীর বন্তব্যের আর একাট মূল্যবান অংশের উল্লেখ এখানে করে নিতে 
ছয়, যার কথা ইংরেজ ও ভারতীয়ের শিল্পবোধের তুলনাপ্রসত্গে এসে গিয়েছিল। শিল্পকে 
বামীজী যেহেতু কেবল কতকগুলি মানুষের ব্যান্তগত আকৃতির প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
দেখতে চানান, সমগ্র জাতীয় জীবনের,সঙ্গে এ শিজ্পবোধের সম্পর্ক দেখতে চেয়োছলেন, 
তাই তিনি ভারতবাসীর সাধারণ জীবনযাত্রার রূপচ্ছন্দের 'কে তাকিয়ে যথার্থ গোঁরবের 
কারণ খুজে পেয়োছলেন। ভারতীয় বা এঁশয়াবাসীর সভ্যতার এক 'বশেষ মাহমা-_শিষ্প 
তাদের জীবনের অধ্গাঙ্গি। জাপানের প্রশংসা করতে গিয়ে স্বামীজী একবার বলেছেন, “এ 
আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা ষে এশয়াটক'। আমাদের দেখাছস না সব গেছে তবু 
ঘা আছে তা অদ্ভ্ত। এশিয়াটকের জীবন আর্ট মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে 
এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অত্গ। যে-মেয়ে 
ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর! ঠাকুর নিজে একজন কতবড় শিল্পী ছিলেন ।” 

গণাশল্পের প্রতি স্বামীজীর আকর্ষণের পিছনে রয়েছে তাঁর এই মৌলপ্রতায়_ জ্ঞান- 
বিজ্ঞান, শিক্ষা-শিল্প, অর্থসম্পদ কোনোকিছুই বিশেষ গোষ্ঠীর ভোগের বস্তু হওয়া উাঁচত 
নয়। কোনো সভ্যতার মাহমা কিছু-সংখ্যক সর্বোচচ-শ্রেণীর মানৃষকে সাঁষ্ট করার উপরে 
নির্ভর করে না, বহঃসংখ্যক উন্নত মানৃষ সৃষ্টি করার উপরই তা নির্ভরশীল। শিক্ষার 
ক্ষেত্রে না পার্ক, শিল্পের ক্ষেত্রে সমাজের বৃহত্তর অংশকে স্পর্শ করতে ভারতবর্ষ পেরে- 


১২৮ শববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


ঘছিল। ইংরাজ-আমলে স্বার্মীজশ তথাকাঁথত গণতন্তের আড়ম্বরের মধ্যে কিন্তু গোম্ঠী- 
আঁধকার কায়েম করার চেম্টাই দেখোছলেন। দৈনন্দিন জীবনে অনুস্যত জাতীয় শিক্প- 
চেতনার পাঁরবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষা যে-ধরনের স্থূল ভোগের স্বার্থপরতা এনেছিল, প্বামণীজী 
তা দেখে শিউরে উঠোছলেন। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তান বলোঁছলেন : 

পবশেষ দুর্দশা হয়েছে [বাংলাদেশের] শিল্পের । সেকেলে বুড়ীরা ঘরদোরে আলপন। 
দিত, দেয়ালে টিত-বিচিন্র করত, বাহার ক'রে কলাপাতা কাটত, খাওয়া-দাওয়া নানাপ্রকার 
[শক্পচাতুরীতে সাজাত-_ সেসব চুলোয় গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র শশঘ্!! নূতন অবশ্য শিখতে 
হবে, করতে হবে, কিন্তু ভা হলে কি পুরনেগ্লো জলে ভাসিয়ে দিয়ে নাক ঃ নূতন তো 
[শখেছ কচুপোড়া, খলি ঝাঁক্যচচ্চঁড়! কাজের বিদ্যা ক শিখেছ 2 এখনও দূর পাড়াগাঁয়ে 
পুরনো কার বাজ, ইন্টের ধা? দেখে এসো গো! কলকেতার ছতোর এক জোড়া দোর 
পর্যন্ত গড়ত পারে না! দোর কি আগড় বোবাবার জো নেই!!! কেবল ছ্‌তোরাগারর মধ্যে 
আছে 'বাঁলাত মন্দ বেনা 11” [প্রাচ্য ও পাশ্ঢান্ত'] 

[িসেস ওলি ধুলকে স্পামীক্গী ১০ ফেব্রুয়ীর, ১৯০২, এক চিঠিতে গ্রামবাংলার একটি 
শিগোসোন্দমমিন খর চণ্ডীম'ডপ দেখে আসতে অন্‌রোধ কবোছিলেন। গ্রামাট নিঃসন্দেহে 
আঁটপুর, খা ইদানবত্কালে শিশপনসিক বাঙালীর কাছে পাঁরচিত হয়ে উঠেছে। স্বামীজ৭ 
বলেছিদলন : 

“তমার একান্ত ইচ্ছা, আপনারা কষেক ঘণ্ট'র জন্য বলকাতার পশ্চিমের কয়েকাঁট 
গ্রামে গিদে কঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র ও খড়ের তৈরী পর্াতন বাংলা-চালাঘর দেখে আসুন। 
এই বাংল গল অপূর্ব শিল্পনৈপুণোর নিদশনি। ভায়। আজকাল শুঞ্োরের খোঁয়াড়ের 
মতো খরগলোরও নাম বাংলো । 

“শ্রাচথানা'ল বোনো বান্ত যখন প্রাসাদ নির্মাণ করতেন, তাত সঙ্গে আতীথ-আপ্যা- 
যনের তান, 'এ১ লাংলাও তৈবী করতেন। সোশিগপ বিলঞ্ত হতে চলেছে । নিনোদতার সমগ্র 
বিদ্যালয়াট খাঁ সেই ছাঁচে তৈলী বাবে দিতে পারতম! তবে এখনো যে-কাঁটি অবশিষ্ট 
আছে, তি দেখে সখা ভাল, অন্ততঃ এবাটিও।”&৮ 


-৯ 


018 আ,প,া স্বালী প্রেমানন্দের গ্রাম । ঈবানসজী বহ্বার এখানে এসেছেন এবং রামকৃ- 
আন্দোলনের ইংতিৎ'সর সঙ্গে পারচত ব্যন্তিশান্রে জানেন, এই গ্রামার কতখানি জীতিহ।সিক নজ্য। 
এখদ্ই ৯৮১৬ িসেম্বব, বড়াদনের রান্রে, ননেন্দ্রনাথ-সহ শ্রীরামকৃষের কয়েকজন শিষ্য আনু- 
ঠাঁনক মাস দেবার সিদ্ধান্ত কবেন। 

আ।স্পখ্বেন আ।গিলা এবং মন্দিবেব পোড়ানশচব কাজ সম্বন্পে শ্রীবন্ত অমিষকৃমাব বন্দ্যোপাধ্যায় 
দেখা হয় শি গ্রাদ্থ যে মুনতবা করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য । আঁটপুর নিয়ে আলোচনা আগে অনেক- 
বার হলেও আঈমুক্ু বদ্দ্যোপখ্যায়ের মন্তব্যেব বশষ মূলা এইখানে পশ্চিমবঙ্গের সথাপত্য-ভক্কর্ষ 
সম্বন্ধে এতখা।ন প্রতাক্দর্শনের অভিজ্ঞতা খুব কম মানবেবই আছে। "সবেজমিনে পাশ্চিমবাংলার 
কয়েক হাজব মান্দিব-সসাঁজদ ও অন্যান পুবাকশীর্ত পর্যবেক্ষণ করার দূল'ভ সৌভাগ্য” তাঁর 
হযেছে। সেই অভিজ্ঞত'র 'ভাত্ততে তান বলেহেন-আঁটপ্বের “বিখ্যাত টেরাকোটা গান্দর ও বাঁশ- 
কঠ-খড়ের চণ্ডীনণ্ডপাট...পোড়ামাটির অলঙ্কবণ ও কাঠখোদাইয়ের উৎকষেব দক 'দিষে ..পশ্চিম' 
বঙ্গেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকী।তত তাতে সন্দেহমান্র নেই।” মন্দিরে পোড়ামাটির কাজের বিস্তৃত 
আলোচনা কনে সিদ্ধান্ত করেছেন-“টেরাকোটা ভাস্কর্যের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের এ-জাতীয় দেবা- 
লয়ের মধ্যে [এট] সবেোচ্চ।” চণ্ডীমণ্ডপটি সম্বন্ধে বন্তব্য : "চণ্ডীমণ্ডপটির কাঠের কারুকার্যও 
এত অপরূপ যে, 'তা না দেখলে বিশ্বাস করা শন্ত। কাঠ-খড় 'দয়ে দেবগৃহ নির্মাণের এই বিশিষ্ট 
রীতিটির নিদর্শন এখন প্রায় ল্‌প্ত হয়েছে বলে আঁটপুর এ-বিষয়েও প্রায় অননা ।» চণ্ডীমন্ডপটর 
গঠনশৈলশী অলেচনাকালে শ্রীষ্যস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় িখেছেন, "চালের ভারবাহপ গোটা কাঠামোকে 
জোরদার করবার জন্য প্রধান জোড়গদালর মূখে আলাদা যেসব সহায়ক কাঠের টুকরো ব্যবহৃত 
হয়েছে, সেগদাল অপরূপ কারদকার্যে মা্ডত। বরগা ও খদুটিগুলির সর্বাঙ্গে ফুূলকাঁর বা অনুরূপ 


বামী বিবেকানন্দের শিল্পচন্তা ১২৯ 


পরবতর্ঁ শিল্প-আন্দোলনের সঙ্গে স্বামীজীর সংযোগের বিষয়ে আর একাঁট সংবাদ 
এই প্রসঙ্গে দেওয়া যায়। মিস ম্যাকলাউডের বন্ধু জাপান শল্পশাস্তীী ওকাকুরা স্বামীজশীকে 
গ্গাপানে নিয়ে যাবার জন্য ভারতে এসৌছলেন এবং গোড়ায় বেলুড়মঠে স্বামীজাীর সথ্ে 
বশ কিছুদিন 'ছিলেন। চঈন, জাপান ও তার পার্্ববতর্ঁ অণুলের শিম্পাবষয়ে বিশেষজ্ঞ 
৪কাকুরা এসকলের উৎসভামি ভারতের শিল্প সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে 
চয়ৌছলেন, এবং সৌভাগ্যের বিষয়, একেবারে সূচনায় তান স্বামী 'বনেকানন্দের বশাল 
উজ্জবল দৃম্টির আলোকলাভ করোছিলেন। স্বামীজীর গুরুভাই নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গে 
ওকাকুরা প্রথম ভারতের শিল্পতীর্৫ঘথগীল ঘুরে দেখোছলেন। স্বামীজীর কাছ থেকে 
ওকাকুরা অবশ্যই ভারতীয় শিল্পের প্রাণধর্মের কথা জেনেছিলেন, উল্টোপক্ষে স্বামীজণও 
নশ্চয় ওকাকুরার মতো বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জাপানের ও প্রাচ্যদেশের শিজ্প কতখাঁন 
ভারতীয়, তা শুনে পুলকিত হয়েছিলেন । তার দ্বারা স্বামীজীর পুরাতন ধারণাই সমার্থত 
হয়োছল। শিল্পে এশিয়া এক__এই বন্তব্য যতখানি ওকাকুরার, ঠিক ততখাঁন বা ততোঁধক 
পারমাণে বিবেকানন্দের, সেইসঙ্গে নিবোদতার। ওকাকুরার 'আইিয়ালস অব দি ইস্ট' 
গ্ল্থের ভাষাতেই কেবল নয়, বন্তব্যেও যে ফ্মিবোদতার প্রচুর হস্তক্ষেপ রয়েছে, তার পক্ষে 
বহ্‌ প্রমাণ আমরা প্রকাশতব্য ণনবোদতা লোকমাতা" গ্রল্থের এক খণ্ডে 'দিয়োছ। 

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, ওকাকুরা বাংলার 1শজ্প-আন্দোলনকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, একথা সংশ্লিষ্ট সকলেই স্বীকার করেন। 

ভারতাঁশিল্প সম্বন্ধে ওকাকুরাকে স্বামীজী কতখাঁন অবাঁহত করোছলেন, তার আঁত 
সামান্য সংবাদ এখন আমরা পেতে পাঁরি। মিসেস বুলকে লেখা স্বামীজর পূর্বে-উীল্লাখত 
১০ ফেব্রুয়ার, ১৯০২-এর চিঠি দেখিয়ে দেয়--স্বামীজীর শল্পাঁশক্ষা কতখানি ব্যাপক 
ছল : 


“ছেটখাট একটু ভ্রমণে মিঃ ওকাকুরা বোরয়ে পড়েছেন-_স্সাগ্রা, গোয়ালয়র, অজন্তা, 
ইলোরা, চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর এবং 'দিল্পলশ দেখার আঁভপ্রায় নিয়ে। 

“বারাণসীর এক সাশাক্ষত ধনী যুবা-যার 'পতার সঙ্গে আমার দীর্ঘ বন্ধুত্ব ছিল&৯ 
_গিতকাল এই শহরে এসেছে । কলাশিজ্প সম্বন্ধে সে বিশেষ আগ্রহী । ল্‌প্তপ্রায় ভারতশয় 
[শজ্পকে বাঁচিয়ে তোলার বশেষ উদ্দেশ্যে সে অকাতরে অর্থব্যয় করছে । মিঃ ওকাকুরা চলে 
যাওয়ার মান্র কয়েকঘণ্টা পরে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এই যুবকই ওকা- 
কুরাকে শিল্পভারত যেতটুকু অবাঁশম্ট আছে) দেখাবার একেবারে ঠিক লোক। আর আমার 
বিশ্বাস সে ওকাকুরার কথা শুনে খুবই উপকৃত হবে । ওকাকুরা সদ্য এখানে ভৃত্যরা ব্যবহার 
করে, এমন একটি পোড়ামাটির জল-পান্র দেখেছেন। সেঁটির আকার এবং তার উপরে খোদাই 
কাজ দেখে 'তাঁন একেবারে চমৎকৃত। কিন্তু এটি সাধারণ মৃৎপান্র-পথের ধকল সহ্য ক'রে 


নকাশি কাজ। এই উচচস্তরের কারুকীতি যে অসংখ্য সুদক্ষ দার্শল্পীর দীর্ঘাদনের পাঁরশ্রমের 
ফল, সেকথা বলাই বাহল্য।...চণ্ডীমন্ডপের দাাঁম্টকটু খড়ের চাল নীচ থেকে যাতে না দেখা যায়, 
সেজন্য ছাদের ভিতরের দক ময়র-পালকের শাদা ডাঁটি অথবা রঙে ছাপানো শরকাটি বা বেতের 
চলতে +দয়ে একেবারে ঢেকে দেওয়াই সাবেক রাত 'ছল। রাঁঙন কাঠির টানা পোড়েনে নানারকম 
জ্যামীতক বা ফুলকাঁর নকশার সান্ট করা হত, যার নাম ছিল রূপসী কাজ।, এ-জাতীয় চারু- 
শিজ্পের অক্ষত 'নদর্শন পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও আছে কি না জানি না।” শ্রীযুত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলতে চেয়েছেন, “বহুমূখশ প্রাতিভার আধকারী সেকালের ন্সত্রধর পদবীব 'শিল্পীরা...একাধারে 
কাঠখোদাই ও টেরাকোটা অলঙ্করণের কাজ করতেন।” আলোচ্য চন্ডামন্ডপাঁটর ইতিহাস আলোচনা 
করে শ্রীযুন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-চণ্ডীমন্ডপ্পটি ২৮৮ বৎসরের পুরাতন । 
৫৯ ইনি সম্ভবতঃ প্রমদাদাস মিত্রের পুত্র কালিদাস মিন্র, যার কথা ইাতিসধ্যে বলোছি। 


বি. ৫--১ 


৬১৩০ িবেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


টিকে থাকতে পারবে না। ওকাকুরা তাই এর একাঁট [পিতলের নকল তৈরী কাঁরয়ে দেবার 
অনূরোধ ক'রে গেছেন। ক কার ভেবে কূলাঁকনারা পাঁচ্ছলাম না। তার কয়েকঘণ্টা পরে 
যুবক-বন্ধূটি এসে হাঁজর। এই কাজের ভার 'ীনতে সে যে কেবল রাজ তাই নয়, সেই 
সঙ্গে বলেছে, ওকাকুরার পছন্দের এ পোড়ামাটির কাজের চেয়ে হাজারগুণ ভালো কারুকার্য- 
করা শত শত পোড়ামাটির পান্র সে দেখাতে পারে। 

“সেই পূরাতন অপূর্ব শৈলীতে আঁকা পুরাতন চিন্রালীও সে দেখাবে বলেছে। 
পূরানো শৈলীতে এখনো আঁকতে পারে, এমন একটিমান্র পাঁরবার বারাণসীতে টিকে আছে। 
এ পাঁরবারের একজন একটি মটরদানার উপরে গোটা মৃগয়ার দৃশ্য এ'কেছে_খঃটিনাটি 
বরণ আর আ্যাকশনের নিখত ছাঁব। আশা কার, ওকাকুরা ভ্রমণ শেষ ক'রে শহরে ফিরে 
এই ভদ্রলোকের আঁতাঁথ হবেন এবং অবাঁশম্ট ?শজ্পীনদর্শনগ্াীলর ছু নমুনা দেখে নেবেন। 

“নরঞ্জন মিঃ ওকাকুরার সঙ্গে গিয়েছে । ওকাকুরা জাপানী বলে তাঁর কোনো মান্দিরে 
ঢোকায় আপাঁত্ত করা হয়ান। মনে হয়, তিব্বতী ও অন্য উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণ বরাবরই 
1শবপূজার উদ্দেশ্যে এখানে আসছেন। মান্দরে ওকাকুরাকে বপ্রতীক স্পর্শ করতে ও 
পূজা করতে পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে ।” 

স্বামীজশীর এই চিঠিটি কয়েকাঁট কারণে মূল্যবান। ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজীত শিপ- 
[বিষয়ে বিনিময়ের সংবাদ তো এর মধ্যে আছেই, আঁধকন্তু আছে, মুঘল ও রাজপ্‌ত "চন্র- 
কলা সম্বন্ধে স্বামীজশর মুগ্ধ মনোভাবের পরিচয়। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজনীর 
যেসব বন্তব্য ইতিমধ্যে উপাস্থত করোছ, তার মধ্যে পাঠক লক্ষ্য করেছেন, চিন্রাশল্প সম্বন্ধে 
বন্তব্য প্রায় নেই__সবই প্রায় স্থাপত্য, ভাস্কর্য নিয়ে। বিস্ময়ের কথা, অজন্তা-িন্রাবলণ 
সম্বন্ধে স্বামীজীর কোনো কথাই পাই না। তা কি অপাঁরচয়ের জন্য, তান কি গ্রাথিথের 
বই দেখেনান (লোড হ্যাঁরংহামের বই অবশ্য আরও প্রায় দশ বছর পরে জন্ম নেবে), তিনি 
ক অজন্তর ছবি দেখে খুশী হননি তোঁকি সম্ভব 2), কিংবা অপরপক্ষে অজন্তা সম্বন্ধে 
অনেক-কিছু বলোছিলেন, 'লাখত হয়ান বলেই তার কথা আমরা জান নাঃ শেষোশ্ত ধারণাই 
[ঠিক বলে মনে হয়। আলোচ্য চিঠিতে কন্তু মুঘল-রাজপূত "চত্রাবলশী সম্বন্ধে স্বামণীজশর 
সংক্ষিপ্ত অথচ সমনুচ্চ প্রশংসাবাণী পাচ্ছি। 


॥ ১৫ ॥ ভারত-শিল্পের পতন সম্বন্ধে বিবেকানন্দ : রিয়ালজম- ও আইভিয়ালিজমের 
সমন্বয়ের প্রশ্ন : শিল্পের প্রাণধর্ম সম্বন্ধে উদ্বদ্ধ বন্তব্য 


[শিজপবিষয়ে স্বামীজাীর যেসকল ব্তব্য তুলে ধরেছি, এবং পরবতর্শ শি্প-আন্দোলনে 
তাঁর পরোক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে যা বলেছি, তার থেকে কেউ যেন একথা ধরে না নেন-_বাংলম 
দেশের পরবতাঁ শল্পস্‌ম্টির সবটুকু স্বামীজীর পছন্দের আকার ধরে গড়ে উঠোছল। 
[শিল্পে ভাবের প্রকাশ স্বামীজা চাইতেন, 'কল্ত ?িম্ততাকমাকার ভাব নিশ্চয় নয়। ভারতীয় 
[শপ তার ভাবপ্রকাশের চেষ্টা ও সাফল্যের জন্য পাঁথবীতে শ্রেম্ঠ, একথা তান বলেছেন 
দেখে এসেছি, কিন্তু এ প্রয়াসের অনভিপ্রেত পরিণতির রূপও নির্মমভাবে জানাতে তানি 
কুশ্ঠিত হননি । শিজ্পের ক্ষেত্রে ভাব কখনো অশরীরী হতে পারে না, অথাৎ স্বাভাবিক 
জীবনর্পকে একেবারে অগ্রাহ্য ক'রে সে বড় হয়ে উঠতে পারে না। স্বামীজশ সবাকছুকে 
সহ্য করতে ইচ্ছুক ছলেন, যাঁদ মূল প্রাণশান্ত অক্ষ থাকে। ভারতীয় শিল্পের প্রাণহখন 
আলগ্কারিকতার বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর সমালোচনার ছু অংশ এখানে উপাঁস্থত করতে 
চাইছি। ১৮৯৭-এর গোড়ায় মাদ্রাজে "আমাদের উপা্থত কর্তব্য, নামক বক্তৃতায় হিন্দ ও 
গ্রীক শিল্পসংস্কীতর তুলনা করার পরে তিনি বলোছলেন, কোনো জিনিসকে বাহম:খভাবে 
দেখার জন্য গ্রীসের মধ্যে “শ্রেণী 'বিভাগাতয়ক বিজ্ঞান সমূহের (9০160099 9৫ 09061811528. 


জ্বামণী 'বিবেকানন্দের শিল্পচিল্তা ১৩১ 


(0০2) এবং অন্তর্মখভাবে দেখার জন্য ভারতে 'বিশ্লেষণাতনক বিজ্ঞান সমূহের” ৫09150০21 
9০161)065) উদ্ভব হয়েছে । বিশ্লেষণাতমক দ্যাম্টভাঙ্গর বাড়াবাঁড়তে কি ফল হয়, তা 
স্বামীজ অতঃপর বলেছেন : 

“তারপর যখন জাতীয় প্রাণশান্ত অবলুস্ত হল--মুসলমানদের ভারতাঁবজয়ের দু'এক 
শতাব্দী অগেই সম্ভবতঃ তা হয়োছিল--তখন ভারতের এ জাতিগত প্রবণতার এমন বাড়া* 
বাঁড় প্রকাশ হতে লাগল যে, অবনাতির সর্বশেষ লক্ষণ দেখা গেল। ভারতের শজ্প, সঙ্গীত, 
ধবজ্ঞান সবাঁকছৃতেই তার চিহ্ন দেখতে পাই। শিল্পের মধ্যে আর সেই ভাবের 'বশালতা, 
উদারতা রইল না, রচনাশৈলীর সামঞ্জস্যপূর্ণ ছন্দও হারয়ে গেল_তার বদলে নিদারুণ 
আলঙকারক বর্ণবহূল এক রীতির উদ্ভব হল। জাতির মৌলকতা যেন অন্তর্ধান করল। 
গানের ক্ষেত্রে অবলুপ্ত হয়ে গেল প্রচণন সংস্কৃত সঙ্গীতের হৃদয়োন্মাদী ভাব। আগে একটি 
সুর স্বতন্তভাবে নিজের বৌঁশন্ট্যে বকাঁশত হত অথচ একই সঙ্গে অপূর্ব একতানের সৃষ্টি 
করত- এখন কিন্তু সুরগুলির নিজস্ব বৌঁশণ্ট্য আর বজায় রইল না। আমাদের সমগ্র 
আধ্যানক সঙ্গীত নানাবিধ সমরের জগাঁখছুঁড়র মতো-মিশ্রসুরের বিশৃঙ্খল সমাষ্টমাত্র। 
সঙ্গীতের এই হল অধঃপতন । অন্যান্য ভাবধারণার ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, 
সর্বত্র একই প্রকার আলঙ্কারিকতা এবং মৌলিকতার হানি। ভারতের নিজস্ব ক্ষেত্র ধর্ম 
সেখানেও দেখা গেল অধঃপতনের চিহ্ৃ।” 

এই বন্তব্ই অতান্ত জোরালো ভাষায় তিনি 'বাংলা ভাষা, নামক প্রবন্ধে কিছঈদনের 
মধ্যে লিখবেন। উপয্ন্ত ভাবহশীন অলঙ্কাঁতি-তাঁর 'নংঠুর উপমায়-“হরে-মোতির সাজ- 
পরনো ঘোড়ার উপরে বাঁদর-বসানো"র মতো কাণ্ড । দেশ উৎসন্ন গেলেই সমাস, শেষ ও 
1বশেষণের বাড়াবাঁড় হয়। স্বামশীজীর কথায, ওসব মড়ার লক্ষণ। “যত মরণ নিকট হয়, 
নৃতন িন্তাশীন্তর যত ক্ষয় হয়, ততই দু'একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুলচন্দন 'দয়ে ছাপাবার 
চেস্টা হয়।” স্বমশীজী আরও বলেছেন : 

“ওটি শুধু ভাষায় নয়। সকল শিল্পতেই এল । বাঁড়টার না আছে ভাব, না আছে 
ভাঁঙগ। থামগুলোকে কু'দে-কু'দে সারা করে দিলে । গয়নাটা নাক ফুড়ে, ঘাড় ফ$ড়ে ব্রহ্ম- 
রাক্ষপী সাঁজয়ে দলে । সে গয়নার লতা-পাতা, 'চন্র-ীবাঁচত্রর কী ধূম। গান হচ্ছে, 'ক কান্না 
হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে-তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত খষিও বুঝতে পারেন না। 
আবার সে গ'নের মধ্যে পাঁচের কী ধূম! সে ক আঁকা-বাঁকা ডামাডোল- ছাত্রশ নাঁড়র টান 
তায় রে বাপ! তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের ভিতর "দয়ে 
আওয়াজ সে গানের আঁবর্ভাব 1” 

সৃতরাং জীবনের বাঁলষ্ঠ প্রকাশ চাই-ই, যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক। স্বামীজীর একট 
মোঁখিক চিন্রসমলোচনার বিবরণ দিয়েছেন 'প্রিয়নাথ িসংহ। ১৮১৯১৯-এর মাঝামাঝ পাশ্চাত্তয- 
যাত্রার ঠিক আগে স্বামীজ একদিন কলকাতায় এক বন্ধূর বাঁড়তে গিয়োছলেন। সেখানে 
গিয়ে দেখেন, তাঁর বন্ধু 'কৃষ্কাজনৈ সংবাদ'-_এই বিষয়ের একটি ছবি আঁকয়েছেন। ছবিতে 
কৃ রথের ঘে'ড়ার লাগাম-হাতে দাঁড়য়ে অজর্নকে গীতা বলছেন। ছাঁবর মালিক ছবির 
সম্বন্ধে স্বামীজীর মত জানতে চাইলে তিনি গোড়ায় এাঁড়য়ে যেতে চেম্টা করেন। কিন্তু 
উত্ত বন্ধু 'দোষগুণ বিচার করে' বলতে জিদ করলে স্বামশজণকে অগত্যা বলতে হয়েছিল, 
“ীকছু হয়নি।” কেন কিছ হয়নি, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তান প্রথমতঃ বলেছিলেন, 
কৃষের রথ আজক'লকার 'প্যাগোডা রথ' ছিলনা । 'প্রয়নাথ গসংহও 'প্যাগোডা রথের' ধারণায় 
বাস করতেন। সূতরাং তিনি স্বামীজীকে প্রশ্ন করলেন সাঁবস্ময়ে- প্যাগোডা রথ নয় কেন? 
উত্তরে স্বামীজীকে বলতে হল : “ওরে, দেশে যে বুদ্ধদেবের পর থেকে সব খিচুঁড় হয়ে 
গেছে। প্যাগোডা রথে চড়ে রাজারা যুদ্ধ করত না। রাজপুতনায় আজও রথ আছে, অনেকটা 


১৩২ গববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবন্ 


সেই সেকেলে রথের মতো । গ্রণীসিয়ান মাইথোলাঁজর ছবিতে যে-রথ আঁকা আছে-দুচাকার, 
পিছন দিয়ে ওঠানামা যায়_সেই রথ আমাদের ছিল। একটা ছাঁব আঁকলেই কি হল? সেই 
ছাঁব দাঁড়ায়। উইথ 'রপ্রেজেন্ট করা চাই, নইলে ছুই হয় না। যত মায়ে-খেদানো বাপে- 
তাড়ানো ছেলে, যাদের স্কুলে লেখাপড়া হল না, আমাদের দেশে তারাই যায় পোঁণ্টং শিখতে । 
তাদের দ্বারা কি কোনো ছবি হয়? একখানা ছবি একে দাঁড় করানো আর একখানা পারফেই 
ড্রামা লেখা একই কথা ।”৬০ 

স্বামীজী বলা বাহূল্য ছবিকে ড্রামাঁটক শিল্প করবার কথা বলেনাঁন, তান নাটকের 
সর্বাত্গধণ ভাববিকাশ চেষ্টার দিকে লক্ষ্য করেই একথা বলেছিলেন। 'প্রিয়নাথ 1সংহ প্রশ্ন 
করেন, কৃষ্ণকে কিভাবে আঁকা উচিত £- তাতে স্বামীজশ বলেন, "শরীক কেমন জানিস ঃ 
-_ সমস্ত গীতাটা 70915001960 যখন অজর্নের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি 
তাকে গীতা বলছেন-_তখন তার ০০081 1002-টি-তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে ।” 
শ্রীকফের রূপ স্বামীজী এইসঙ্গে ভাঙ্গ ক'রে দোঁখয়ে দিয়ে বলোছলেন, "শ্্রীবফণ] এমাঁন 
ক'রে সজোরে ঘোড়া-দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা দুটো প্রায় হি 
গাড়া গোছ, আর সামনের পাগুলো শূন্যে উঠে পড়েছে-ঘোড়াগুলো হাঁ, ক'রে ফেলেছে। 
এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় 4০010 খেলছে । তাঁর সখা ভুবনাবখ্যাত বীর, দৃপক্ষ 
সেনাদলের মাঝখানে ধনৃূক-বাণ ফেলে 'দয়ে কাপুর্ষের মতো রথের উপর বসে পড়েছেন ।! 
শ্রীকৃক সেইরকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক-হাতে সমস্ত শরীরটিকে বেশকয়ে তাঁর সেই 


৬০ শিল্পে বাস্তবতাই যখন আভপ্রেত, তখন সে সম্বন্ধে স্বামীজী কতখাঁন তীক্ষ! দৃম্টি- 
সম্পন্ন ছিলেন, 'কাশশধামে 'িববেকানন্দ' গ্রন্থের মধ্যে তার একটি পাঁরচয় পাই । স্ধামী সদাশিবানন্দ 
কথাসূন্নে জেনোৌছলেন : “স্বামীজশ একবার ফ্রান্সের এক প্রাসদ্ধ রঙ্গালয়ে আমান্তিত হইয়া আঁভনয় 
দর্শন করিতে যান। রঙ্গালয়ের পটগুীল 'বাঁশম্ট শিল্পীর দ্বারা আঁঙকত। প্যাঁরস নগরীতে এই 
ফরাসী বঙ্গশালা ও এই চিন্রশিল্পী তখন সর্বশ্রেম্। স্বামীজ ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, 
সেইজন্য তিনি আভিনয় বেশ বুঝিতোঁছিলেন। সহসা যবনিকায় দৃম্টিক্ষেপ হওয়ায় তন্রস্থ আলেখ্যে 
কাত ভ্রান্তি আছে, ইহা তাঁহার নেত্রে ঠেকিল। আভনয়শেষে তান কার্যাধ্যক্ষকে আহ্বান কারলেন। 
শিল্পীও স্বয়ং তথায় থাকায় আসিয়া উপাস্থত হইলেন। কারণ স্বামীজী 'বাশিল্ট ধনাঢ্য ব্যন্তর 
আতাঁথ হইয়া আভনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্যাঁরস নগরণতে স্বামীজীকে বহ্‌ লোক সম্মান 
কাঁরত। যবানকাতে অঙ্কিত আলেখ্যের যে অংশটি অপারিস্ফুট বাঁলয়া স্বামীজশ 'নর্দেশ করলেন, 
তাঁহারা দোঁখলেন যে, বাস্তাবকই সেই স্থানটিতে দোষ আছে-স্বামশজশ যাহা বালতেছেন, তাহা 
সত্য ।” 

উীল্লাখত ঘটনার সন তাঁরখ দেওয়া না থাকলেও ধরে 'নতে পার, স্বামীজী যখন 'প্যাঁরস 
কংগ্রেস” উপলক্ষে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে গিয়েছিলেন, তখনই এঁ ব্যাপারটি ঘটেছিল । স্বামীজশকে 
রঙ্গালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে ধনাঢ্য ব্যক্তি, তান মিঃ লেগেট ছাড়া আর কেউ নন। এখানে আমাদের 
অনুমান করত্ধে ইচ্ছা হয়, ঘটনাটি ঘটেছিল স্বামীজী যখন সারা বার্নহার্ড আভিনগত 'ইৎসশল' 
দেখতে গিয়েছিলেন তখনই। ইৎসীল বুদ্ধজীবনী অবলম্বনে রচিত; নিউইয়র্কে ১৮৯৬ সালে 
স্বামশজশ এটি প্রথম দেখেন, এবং তখনই সারা বানহার্ডের সঙ্গে পারচয় হয়। পরে ১৯১০০ 
্রীস্টাব্দে প্যারিসেও সম্ভবতঃ একই আভনয় দেখতে স্বামীজাী গিয়েছিলেন। স্বামশজণ “পরির্লাজকে” 
লিখেছেন : “বার্নহার্ডের অনুরাগ বিশেষ ভারতবর্ষের উপর; আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের 
দেশ ত্রেজাঁসিএন, বোঁসভিলিজে_আঁত প্রাচীন, আত স:সভ্য। এক বংসর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত এক 
নাটক আঁভনয় করেন; তাতে মণ্ের উপর বেলকুল' এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে 'দয়েছিলেন-_ 
মেয়ে ছেলে পদরষ' সাধু নাগা বেলকুল ভারতবর্ষ !! আমায় আভিনয়ান্তে বলেন যে, "আজ মাসাবাঁধ 
প্রত্যেক মিউজিয়ম বোঁড়য়ে, ভারতের পর্দষ, মেয়ে, পোষাক, রাস্তা ঘাট, পণরিচয় করেছি।' বার্ন- 
হার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল--সে ম* ব্যাভ_সে' আমার জশবনস্বঙ্ন” 


স্বামী 'ববেকানন্দের শিজ্পাঁচন্তা ১৩৩ 


অমানুষা প্রেম করুণামাখা বালকের মত মুখখানি অজনের দিকে 'ফারয়ে, স্থির-গম্ভীর 
দৃ্টিতে চেয়ে, তাঁর প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন। সমস্ত শরীরে 111601056 ৪০01107, আর 
মুখ যেন নীল আকাশের মত' ধীর গম্ভীর, প্রশান্ত'।” 

ছবি সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির অনেকখানি রূপই উপরের বিবরণের মধ্যে পেলাম । 
পৌরাণিক ছবির ক্ষেত্রে তিনি কল্পনার স্বাধীনতার নামে অযথা তথ্যাবচ্যাত সহ্য করতে 
প্রস্তুত ছিলেন না। অথচ' তথ্যকে ভাব যাঁদ ছাপিয়ে উঠতে' না পারে, কোনো শজ্পই যে হয় 
না, সে বিষয়ে 'দ্বধাহশীন তাঁর বন্তব্য। স্বামীজী রণদাপ্রসাদকে নিজের অপরোক্ষ দর্শনজাত 
“কালী দি মাদার" কাবতার বষয়বস্তুকে 'চন্রায়ত করতে অআনরোধ করোছলেন, কিন্তু তান 
একই সঙ্গে জানতেন, কত কঠিন এ চেম্টা। ভাব-বষয়কে, াবশেষতঃ অধ্যাত-বিষয়কে 
শিল্পাঁয়ত করতে গিয়ে ভারতীয় [শিল্প কিভাবে আঁত-প্রতীকী উদ্ভট রূপ নিয়েছে, সে 
[বিষয়ে নিবোদতাকে তিনি ১৫ জুলাই, ১৯০০, নিউইয়র্কে যেকথা বলেছিলেন, সেগুলি 
খুবই মূল্যবান। এ সম্বন্ধে নিবোদতার স্দ্র্-রিপোর্ট : 

“/৯100 119 [১5%21701]1] 500505660 11721 1711700. [02106116210 900100019 
1090 0০001) 701)00160 81096950096 0৮ 0170 17201011981 (017001105 (0 1100050 103901)10 
100 10119591021 ০0170010110. 170 8210 [1121 110 1)1105016 1016৬ 01 115 ০012 
90001101700 (112 10105 1017%5109] 2100 10720017191 [171765 1780 [55০1110 95100015, 
ড$1110]) ৬/০1০ 01610 (0 076 17001181 ০0৮০ 01010501015 0111100 [11011 0019 31024 
00010001102165. [167717721502577055, 293] 


স্বামীজীর কথাগ্ীলর বিশেষ গুরুত্ব এইখানে-তিনি একেবারে ব্যান্তগত আঁভজ্তা 
অনুযায়ী বলেছেন যে, বাহর্গত বস্তু আঁধমানসলোকে যখন প্রতীক-রূপ ধারণ করে, তখন 
প্রায়শঃ তা তার বাইরের রূপের তুলনায় উদ্ভটভাবে পৃথক হয়। আক্ষেপের বিষয়, কভাবে 
তা হয়, তা দৃজ্টান্তযোগে নিবোদিতার বিবরণে ব্যাখ্যাত পাইনি । তবে স্বামীজন জড়বস্তুর 
মধ্যে কিভাবে অন্তীর্নীহত ছন্দ অনুভব করতেন তার উল্লেখ তাঁর জীবনীতে ভার-ভূরি 
মেলে । গঙ্গাজলে স্বামীজী হর্‌ হর্‌ ধান শুনতেন, তা তাঁর লেখাতেই পাই। ১৮৯১ 
সালে পাঁরবাজক অবস্থায় একদিন তান স্বামী অখণ্ডানন্দাকে বলোছিলেন, আজ, গঞ্গা 
কেদার-রাগিণী গাইছে শুনোছ। পাঁখর কাকলি তিনি অনুধাবন করতেন এবং তাদের ঠিক 
সূরটি গেয়ে দেখাতেন। ঝর্ণার গান শুনেও তার সুর বলতেন। 'নিবোঁদতাকে বলোছলেন, 
দেবপ্রাতমা মিথ্যে নয়, সাধকের দৃজ্ট-বস্তু তারা৷ এক্ষেত্রে স্বামীজণীর চরম কথাটি আমরা 
স্মরণ করতে পার, 'িবোদতার প্রশ্নের উত্তরে যা তিনি বলোৌছলেন_যার থেকে গম্ভীর 
মহান প্রকাশ অল্পই সম্ভব । স্বামীজ" তখন কাশ্মীরে দাঁড়য়ে ছিলেন 'হিমালয়কে সামনে 
রেখে, সেই সময়ে একজন ইউরোপীয় মাহলা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রাতমার সামনে 
ভন্তরা সাম্টাগ্গ হয়ে প্রণাম করে কেনঃ “এই প্রশ্নে তিনি হস্তাস্থিত ক্ষুদ্ধ নীল [তিল 
“এই পর্ব তমালার সম্মুখে সম্টাঙ্গ হওয়া আর সেই প্রাতমার সম্মুখে সাম্টাঙ্গ হওয়া, একই 
কথা নয় কি।” [“স্বামীজীর সাঁহত 'হিমালয়ে] 

প্রতীকের ক্ষুদ্র আকার কোন বিরাট ভাবের প্রাতাঁনাধত্ব করে, তার অসাধারণ আঁভব্যান্ত 
এখানে পাচ্ছি 

শ্রে্ঠ স্‌ন্টির জন্য স্বামীজী দেহ-মন প্রাণের অখণ্ড একাগ্রতা একান্ত আবশ্যক মনে 
করতেন, যার দ্বারা আঁতমানস চেতনায় উন্নীত হওয়া সম্ভব। একজন কৃঁস্তগনরও 
ভারতবর্ষে তার সাধনার ক্ষেত্রে এ একাগ্রতা অরনের প্রয়াসী। এঁ জানিস, স্বামীজশীর মতে, 
কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রেও অবশ্য প্রয়োজনীয়। “যে-মানুষ 


১৩৪ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ 


স্বার্থীপদ্ধিতে বা মন্দকাজে নিজেকে ক্ষয় করেছে, সে কখনো কোনো মহান ম্যাডোনামার্ত 
আঁকতে পারবে না, বা মাধ্যাকর্ষণ-নীতি আবিহ্কার করতে পারবে না।” নিবোঁদতা স্বামীজঁর 
দৃণ্টিভগ্গীর প্রসঙ্গে আরও বলেছেন : “যে অল্পপ্রাণ সাহত্য বা হঈনদশাপ্রাস্ত ললিতকলা 
মানুষকে প্রধানতঃ ভোগাধিকারযোগ্য শরীর বলে মনে করে এবং গৌণভাবে মান্র তাকে 
সংযম ও স্বাধীনতার নিত্য লীলাভূম-রূপ মন ও আত্মা বিবেচনা করে” স্বামীজীর 
সমাদর এ ধরনের সাহত্য বা ললতকলার ধারে-কাছে কখনো এগোত না। আমাদের পাশ্চাত্য 
আইডয়ালিজমের সবটা না হলেও অনেকটাই তাঁর কাছে এ শরারভাবের দ্বারা গভীরর্পে 
মান্ডত মনে হত এবং তাকে তান “ফুল ঢাকা মৃতদেহের সঙ্গে তুলনা করতেন।” [দি 
মাস্টার: “সন্ন্যাস ও গাহস্থ্য অধ্যায়] 

একাঁদকে স্থূল শারীরকতা, অন্যাদকে জীবনীশান্তহীন আধ্যাতকতার অভিনয়_ 
স্বামীজণীর শি্পাদর্শ এই দুই আঁতরেককে অগ্রাহ্য ক'রে সুস্থ সামঞ্জস্যর পথে চলেছিল 
সাঁহত্য ও শল্প-বিষয়ে স্বামীজ"র উীন্তর উল্লেখ করে শিল্পাচার্য নন্দলাল- স্বামশজার 
ভাবাদর্শের একালাীন প্রধান শিল্পী-পাঁরছ্কার বলেছেন, “বৃদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ প্রভাত... 
চলাঁত বলার ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়াতে যেমন তৎকালীন সাহত্য সাধারণের সহজ- 
বোধ্য ও জোরালো হয়োছল, স্বামীজণও এঁ পথে বাংলাভাষাকে চালিত করোছলেন।... 
[তান] 'শজ্পে বহাযাদনের জল ম্যানারজম-কে কঠোর ভাষায় আঘাত করেছেন। আগত- 
কালের 'শি্প তাঁর বাণী অনুসরণ ক'রে আবার সহজ, প্রাণবান ও দূঢ় হবে। শিল্পীদের 
কাছে স্বামীজীর আইডয়াল শিল্পের 6৪০/৮০০-এর মত ।” [পশল্পাঁজজ্ঞাসায় শিজ্প- 
দীঁপগ্কর নন্দলাল"]। 
সন্দেহ নেই। এবং একথাও সত্য, নন্দলাল ভিন্ন স্বামীজীর সরল মহান অথচ বলিষ্ঠ 
ভাবাদর্শ গ্রহণ করবার মতো সামর্থ আর কোনো আধুনিক চিনত্র-শিল্পীর নেই'। "প্রয়নারথ 
1সংহকে স্বামীজ বলোছিলেন-_কিভাবে গীতার কৃষ্কে আঁকতে হবে_সেই আদর্শে নন্দলাল 
অনেকগুলি 'পার্থসারথি' ছবি একেছেন এবং বহুলাংশে সফল হয়েছেন। আলমোড়ায় 
একাঁদন উষাকালে দাঁড়য়ে স্বামীজী হিমালয়ের চিরতৃষারের উপরে অরুণোদয় দেখাঁছলেন; 
তারপর অরুণরাপ্তত পর্বতাঁশখরের দিকে অঙ্গ্াীল-নিরদশে করে বলোছিলেন-“এ যে 
উধের্ব ম্বেতকায় তৃষারমশ্ডিত শৃঙ্গরাজি-এঁ হল শিব আর তাঁর উপরে যে-আলোকসম্পাত 

অরূপের সত্য কিভাবে রূপের সত্য হয়ে ওঠে, স্বামীজশী মহান ভাষায় তারই কথা 
বলোছলেন এবং মহান শিল্পীরা চিরদিন এই তত্বেরই রুপায়ণের চেষ্টা করেছেন। নন্দলাল 
তেমন একজন সার্থক রূপকার । 


একত্রংশ অধ্যায় 


বিন্বেকানন্দেন্প সাহিভ্য ও সাহিভযাদর্শ 
1 ১ 1 বিবেকানন্দ-সাহত্য সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ 


স্বামী বিবেকানন্দের এীতিহাঁসক ভামকার যে-নানা পাঁরচয় ইীতিমধ্যে উদ্ধাস্থত করোছ, 
তার সঙ্গে সগৌরবে আর একটি এখানে যোগ করছি-_বাংলা সাহিত্যের একাঁট বিশেষ ধারায় 
[তান উল্লেখযোগ্য লেখক--ততোধিক, তিনি এক নতুন সাহিত্যরীতর ক্ষেত্রে পথনির্দেশক। 

স্বামীজী বাংলাসাহিত্যের জন্য কতখানি করে গেছেন, তার বিষয়ে সচেতনতা সবে দেখা 
যাচ্ছে। সাঁহত্যের ইতিহাসে তান কিছাঁদন আগেও পদাতিকদের দলভ্যস্ত হয়ে কেবল 
নামোল্লেখের মহাগৌরব পাচ্ছিলেন! কিন্তু এখন বড় জাতের সাহত্যের এীতহাঁসকরা 
বলতে শুরু করেছেন-না, আর পাঁচজনের মতো তান ছু ধর্মসাহিত্য লিখেছেন, এটাই 
সব কথা নয় বেস্তুতঃ সাধারণভাবে ধর্মসাহত্য বলতে যা বোঝা যায়, বিবেকানন্দ বাংলায় 
তা প্রায় লেখেন নি), বাংলা চলিত গদ্যের যে রাঁত-নমুনা তিনি মান্ত কয়েক শো পৃচ্ঠা 
লেখার মধ্যে রেখে গেছেন, তাই হল বাংলাসাহিত্যে চলত রাঁতির প্রথম আদর্শ রূপ। 
সাধূরীতির গদাও তিনি লিখেছেন_ সেখানেও তাঁর রচনার গুরুত্ব অল্প নয়। 

স্বামীজীর ভাঁমকার মূলা সম্বন্ধে ইদানীং অল্পাব্তর যা লেখা হয়েছে, (বিশিষ্ট 
অধ্যাপক সমালোচকেরাও লেখকদের মধ্যে আছেন; এ-বিষয়ে একাধিক পুরো বই পর্যন্ত 
লেখা হয়ে গেছে) তাদের মধ্যে বিশেষ মূল্যবান, বাংলাসাহত্যের অন্যতম প্রধান এীতিহাঁসক 
ডঃ আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাঁট সুদঈর্ঘ প্রবন্ধ,১ যোঁট নিঃসন্দেহে স্বামীজ1র গদ্য 
রচনার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন। 

এই সকল প্রবন্ধ বা গ্রন্থের লেখকদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তব্‌ ক্ষেত্রবিশেষে কিছু 
ফঁকি থেকে গিয়েছে, যথা স্বামীজীর লেখার শব্দতাত্বক আলোচনা প্রায় হয়নি, অথচ 
ভাষাবজ্ঞানে পাঁণ্ডত ব্যান্তরা সে আলোচনার আশু প্রয়োজনের কথা প্রায়শঃ বলে থাকেন। 
আমাদের আলোচনা অবশ্য সে পাঁরসরে প্রবেশ করবে না। আমি দুটি বিষয়ে বিশেষভাবে 
মনোযোগ দেব-_স্বামীজাীর গদ্যের মধ্যে কোন্‌ বিবর্তন ঘটেছিল, এবং তাঁর গদ্যের বিষয়ে 
সমকালীন মনোভাব কী ছিল? 


স্বামজীর বাংলা রচনা সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। উদ্বোধন 
কার্যালয় থেকে দশ খণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের “বাণী ও রচনা” বৌরয়েছে। অনো'ক মনে 
করেন-এ প্রায় পাঁচ হাজার পূচ্ঠা স্বামীজী বাংলাতে 'িখোঁছলেন। এহেন স্বাধীন উদাসীন 
ধারণা যাঁদের নয়, যাঁরা আর একটু সতর্ক, তাঁরাও একথা মনে না-করে পারেন না-ভারতে 
বিবেকানন্দ,” “কর্মযোগ,” “ভক্তিযোগ” প্রভৃতি গ্রল্থ স্বামীজা বাংলাতেই 'লিখেছেন। স্বাধী- 
নতা-পূর্বকালে এসব বই জাতীয়তাবাদী মহলে বহুল প্রচালিত ছিল। বইগ্যাল বাংলায় 
লেখা হয়েছে ধরে নিয়ে কেউ-কেউ পরবতাঁকালে তাদের ভাষার গ্‌ণদোষের জন্য স্বামীক্তী- 
কেই দায়শ করেছেন। কিন্তু পাঠক দেখেছেন, পূর্ব অধ্যায়ে আমরা জানিয়োছ যে, স্বামী 
শ্দদ্ধানন্দ এ বইগুলি অনুবাদ করোছিলেন। 


১৩৬ গববেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


স্বামীজীর মূল বাংলা রচনার পাঁরমাণ-_এ পর্যন্ত যা পাওয়া গিয়েছে, পন্্রাবলনীসদ্ধ 
মাই সাইজে স্মল পাইকায় ছাপলে শচ্ছয়েক পৃষ্ঠার বোঁশ হবে না। অর্থাৎ 'বাণশ ও 
রচনার িছু-বোশ এক খন্ড। এই হিসাবের মধ্যে 'বাণী ও রচনা'র অন্তভ্যন্ত হয়ান এমন 
দুটি লেখাকেও ধরেছি-হারবার্ট স্পেনসারের 'এডুকেশন' গ্রন্থের অনুবাদ এবং “সঙ্গত 
কজ্পতর.” গ্রন্থের ভূমিকা । 


॥ ২ ॥ বিবেকানন্দের প্রথমজশবনের বিদ্যাচ্চা 


িবেকানন্দের লেখক-ভূমিকার ভূমিকা করতে হলে তাঁর পাঠ-পরাধির একাঁট হিসাব 
দেওয়া উচিত, যা কিন্তু কার্ধতঃ অসম্ভব কাজ। দেশাবদেশে স্বীকৃত যাঁর পাণ্ডিত্য-যা 
সর্বদাই বহুমৃখিতা ও বহৃবিস্তীতির প্রশংসা অর্জন করেছে- সেই তাঁর পঠিত 1বধয়ের হিসাব 
পাওয়া বা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেব_আমরা যেন ভুলে না 
যাই, অগাঁণত লোক ছিলেন বা আছেন যাঁরা বিবেকানন্দের চেয়ে সংখ্যায় বোশ বই পড়েছেন; 
জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশেষ-বিশেষ ধারায় বহু বংসরের অনুশীলনে এরা অনেকেই সমধিক 
বিশেষজ্ঞতা অজ্ন করেছেন। ববেকানন্দের পাঠানুশশীলনের বৈশিষ্ট্য অন্যন্র_তাঁর আগ্রহ 
ও আকর্ষণের বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা (দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজাবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, 
সঙ্গত ক নেই সেখানে), যা তাঁর বিশাল মনের ক্ষুধার খাদ্য হয়ে অসাধারণ মানাঁসক 
স্বাস্থ্য দিয়োছল। সেইসঙ্গে অধীত বিষয়কে কেবল মাস্তিচ্কের সণ্টয়ে তিনি আবদ্ধ রাখতেন 
না (অনেক পশ্ডিতই 'আঁম এত-এত বিষয় জান গো" প্রমাণ করতে পারলেই আতমতৃস্ত) 
_উপযুদৃ্ত প্রয়োগও করতে পারতেন। এ আঁজত জ্ঞান একাঁদকে তাঁকে তর্ক অপরাজেয়, 
আলোচনায় এমবরধশালী করে তুলোছিল, অন্যাদকে দিয়েছিল বিরাট প্রজ্ঞা, যা জগং ও 
জঁবনের সত্যাচন্র উদঘাটনে সবদা নিয়োজিত ছিল । পাণ্ডিত্যের ভূমি থেকে উতিত, বুদ্ধি 
সি গারালাগ জর রসি স্হান জ্ঞান-বনস্পাতর মতো [তান বিরাজমান 

] 

স্বামীজীর জাঁবনীকারেরা বলেছেন, পরাক্ষার বই পড়ার চেয়ে বাইরের বই পড়ায় 
তাঁর আগ্রহ আধকতর ছিল। নরেন্দ্রনাথের মতে, পরীক্ষার জন্য ততটুকু পড়াই ভাল যা 
পড়লে মোটামুটি পাস করা যায়; পাস করাটা অবশ্যই প্রয়োজন অর্থনোতিক কারণে, কিন্তু 
জ্ানচর্চার সঙ্গে পরাক্ষার পড়ার বিশেষ সম্পর্ক নেই, এবং যারা পরীক্ষা পাসের পরে 
পড়াশোনার পাট চুকিয়ে দেয়, তারা করুণার পান্র।২ নরেন্দ্রনাথের স্মৃতিশান্ত ছিল 'বস্ময়কব, 
এবং আশ্চর্য রকম দ্রুত পঠনের শান্ত তান অন করোছিলেন, বইয়ের পৃষ্ঠা ত্বরিতে উল্টে 
গেলেও গোটা বন্তব্য চিন্রাকারে তাঁর চোখের সামনে ভাসত, সে-বিষয়ে নানা শান্তর সাক্ষাও 
পাওয়া যায়, যার ফলে তাঁর অর্জনের পাঁরমাণ হয়ে উঠোছল বিপুলায়তন'। এইজন্য যখন 
জেনারেল এসেমারজ ইনাস্টাটউশনের অধ্যক্ষ রেভাঃ উইীলয়ম হোস্ট বলোছিলেন, (যে-বিষয়ে 
আগে উল্লেখ করোছ) বহুদেশ ভ্রমণ এবং ব্যাপক আঁভজ্ঞতার 'ভীত্ততে তাঁর ধারণা হয়েছে 
_ নরেন্দ্রনাথ দত্ত সত্যই জিনিয়াস, তাঁর মতো ছান্র জার্মান বিশ্ববিদ্লয় সমূহেও বিরল- 
তখন কথাটাকে বিরাট প্রশংসা বলেই ধরতে হবে, কারণ হোস্ট-সাহেব স্বয়ং দিকপাল পাঁণ্ডত, 
বহ্‌ভাষাবিদ, কাব, দার্শীনক, লেখক-সেকালে ভারতবর্ষে তাঁর তুল্য ইংরাজ পণ্ডিত আর 
কেউ ছিলেন না।৩ সর্বাত্মক পাশ্ডিত্যে গৌরবান্বিত অধ্যাপক রঙ্গাচার্য, কিংবা ভারততত্তে 


বিবেকানন্দের সাহত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৩৪ 


[বিশেষজ্ঞ বালগঙ্গাধর তিলক বিবেকানন্দের পাণ্ডিত্যের বিষয়ে মুগ্ধ ছিলেন-সেকথা আমরা 
পুনশ্চ স্মরণ করতে -পাঁরি, এবং হার্ভাডের গ্রশক ভাষার অধ্যাপক রাইটের কথাও, যিনি 
[তারশ বছরের তরুণ সন্যাসীর পাঁণ্ডিতাকে হার্ভাডের সমবেত পাণ্ডিত্ের অপেক্ষা আঁধক 
ভাবতে প্ররোচিত হয়োছলেন। 

তবু কৌতূহল থাকে, তিনি কি-কি পড়েছিলেন, অন্ততঃ বিশেষভাবে তান কোন- 
বিষয়কে ভালবাসতেন। এক্ষেত্রে একটা সহজ সন্ধানের পথ আছে--তাঁর সমাজবিজ্ঞানমূলক 
লেখাগৃলির কিছু বিশ্লেষণ করে দেখা-তাদের মধ্যে পড়াশোনার ইঙ্গিত কা পাঁরমাণে 
পাওয়া যায়। সে চেম্টাও আঁম এখানে করব না, যাঁদচ ভাঃ িমানাবহারী' মজুমদারের মতো 
মনস্বী ইতিহাস-লেখক ঈষৎ কৌতৃহলে স্বামীজীর একটি-দুটি লেখা নাড়াচাড়া করে তাঁর 
“অন্সম্ধৎংসা ও অধ্যয়নের ব্যাপকতায়” কিরূপ 'বাস্মত হয়োছলেন, সেকথা আগেই 
বলেছি। [৩য়, ৩৭২]। 

সে যাইহোক, 'বাভন্ন সাক্ষ্যসূত্র থেকে তাঁর বিশেষ আকর্ষণের বই সম্বন্ধে কছ তথা 
দতে পাঁর, যার দ্বারা আধাশক আলোকপাত অন্ততঃ হবে। 

স্বামীজশীর জীবনী থেকে আমরা জেনোছ, বাল্যকালে গাঁণত ও ইংরাজি তাঁর অপছন্দের 
জিনিস ছিল। গাঁণত তখন তাঁর মতে, “মুদির দোকানের 'বিদ্যে”৪ আর ইংরাজি স্লেচছ 
ভাষা, “ওটা পাঁড়তে নাই।”& আমরা সকৌতুকে লক্ষ্য কার, পরবতাঁকালে নরেন্দ্ুনাথ বিশেষ 
আগ্রহের সঙ্গে ফলিত গাঁণত পড়েছেন, এবং এমন ইংরোজ ীশখোঁছলেন, যা অনেকের কাছে 
বিস্ময়যোগ্য মনে হয়েছিল। তদুপারি, স্বামী বিবেকানন্দের পরবতর্ঁট জীবন তো «ম্লেচ্ছ” 
শব্দ এবং তার পশ্চাদ্বতর্ঁ ঘৃণার ভাবের বিরুদ্ধে বিরাট যৃদ্ধঘোষণা ছাড়া আর কিছু নয় । 

[নিতান্ত শৈশবেই নরেন্দ্রনাথ অনেক ভারতাঁয় বালকের মতো রামায়ণ, মহাভারতের 
কাহিনীতে মগ্ন ছিলেন, দেবদেবীর সংস্কৃতস্তোন্র আবাঁত্ত করতেন, এবং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের 
সকল সূত্র কণ্ঠস্ঘণ করে ফেলোছিলেন।৬ 

স্কুল-কলেজের শক্ষাজীবনে নরেন্দ্রনাথের আগ্রহের বিষয়ের মধো সাহত্য, দর্শন, এবং 
ইাতহাস-তিন বস্তুই ছিল। সেইসঙ্গে বিজ্ঞানপ্রশীতি। আমরা জেনেছি, প্রনোশকা পাসের 
আগেই তান “অনেক এতিহাসিক গ্রল্থ পাঠ কাঁরয়াঁছলেন।”৭ নিজ পিতার ইতিহাসপ্রণীতি 
নরেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল বলেই মনে হয়। আর দর্শন তো ছিল তাঁর নিজ রাজ্য। 


সম্বন্ধে বলেছেন, “উদারচেতা সূপাশ্ডত হোস্টি-সাহেব।” “সাহেবের বহুমুখী প্রাতিভা, পাঁবত 
জীবন ও ছান্রদগের সাহত সরল সপ্রেম আচরণের” কথাও তিনি বলেছেন। 

অধ্যাপক অলোক রায় হেসস্টি সম্বন্ধে এক উৎকৃষ্ট রচনায় (“আ'লেকজাণন্ডার ডাফ ও অন্গামণ 
কয়েকজন” গ্রল্থেব অন্তর্ভন্ত) তাঁর 'বিরাট পাণ্ডত্যের তথামুলক ববরণ 'দয়েছেন। আমরা তাস 
থেকে জেনেছি : হেস্টি, স্কুল ও কলেজে অসাধারণ ছান্র ছিলেন: গ্রীক ও লাতিন-সহ একাধক 
ইউরোপপীয় ভাষায় ব্যুৎপাত্ত অর্জন কবেছিলেন; গাঁণত, পদার্থাবদ্যা, আইন ও চিকিংসাবদ্যাতে তাৰ 
পারদর্শিতা ছিল। দর্শনের তো তান ছিলেন দিকপাল পাণ্ডত-শ্রীস্টীয় ধর্মশাস্তেও। ১৮১৪ 
সালে এাঁডনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সর্বোচ্চ উপাঁধ গ্ডন্টর অব 'ডিভিনিটি' তাঁকে দান করে। 


সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় : 
2০০,075 76৮, ড/1111977 72501951৮1.4.১ 2110 310. 01 0715 10171561511, 10797 


₹/1)01) 06৮7 06 115 21/77771 00117710155 11500101০05 300 58215 0217 17555 1720 ও 
17015 0151171070151)50 [171%21511 15001৫.” 


৪ গম্ভীরানন্দ, ১ম, ৪৭। 

& মহেন্দ্রনাথ দত্ত, “স্বামী বিবেকানন্দের বালাজীবনণ,” &৮। 
৬ সারদানন্দ, লশলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ৬০। 

০0 এ -₹ ৬৬ । 


১৩৮ গববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ" 


নিবোদিতার মতো মনাম্বিনী হীতহাসজ্ঞ মনে করেছেন-_ইতিহাস স্বামীজীর জয়ক্ষেতর। দেখা 
যায়, যুন্তপল্থী নরেন্দ্রনাথ যৌবনে বিজ্ঞানচেতনার প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভব করেছেন 
_প্রমাণ ছাড়া কোনো বস্তুকে তিনি বিশ্বাস করতে রাজ নন। আবার তাঁর মতো অনুভাাতি- 
লোকে নিত্য অবাঁস্থত মানুষ সাহিত্যকে কদাঁপ অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তাই স্থির 
করা দূরূহ হয়ে ওঠে কোন্‌ বিষয়ের প্রাত তাঁর সর্বাধিক আগ্রহ । তবে তিনি যে-জীবন 
বরণ করে নিয়েছিলেন, তার অনুসরণে দর্শনই ছিল তাঁর অধিক আলোচনার বিষয়। "দ্বিতীয় 
গুরুত্ব পেয়েছে ইাতহাস। 

নরেন্দ্রনাথ তৎকালীন আঁধকাংশ 'শীক্ষত ভারতবাসীর অনুরূপভাবে অতীত ভারত- 
বর্ষকে পাশ্চাত্য পাঁন্ডতগণ-লাঁখত গ্রন্থের মধ্য দিয়ে জানতে চাননি। এ'নকল গ্রন্থের 
আংাঁশক মূল্য তিনি স্বীকার করতেন, কিন্তু যে-সংকীর্ণতা ও একদেশদা্শতার দ্বারা উত্ত 
পণশ্ডিতগণ চালিত হতৈন (সংস্কৃতে অনাভজ্ঞতার জন্য তাঁদের অনেকের মধ্যে জ্ঞানের 
অসম্পূর্ণতা এবং ভ্রান্তিও ছিল), তা তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলোৌছল। ভারতাবদ্যায় প্রবেশের 
জন্য সংস্কৃতজ্ঞানকে তান আবাঁশ্যক মনে করতেন। সঙ্জীব দেশীয় ভাষার পক্ষপাতী তান, 
কিন্তু একই সঙ্গে মনে করেছেন, এঁ উচ্ছল প্রাণপ্রবাহ যেন তার সংস্কৃত-উৎসের কথা স্মরণ 
রাখে । দেশশয় ভাষা দেবে জশবনের গাঁতি, আর সংস্কৃত দেবে কীাম্টর তটবন্ধন-_ এই ছিল 
তাঁর মত। আঁধকাংশ ভারতীয় ভাষার উৎস-স্বরূপ সংস্কতকে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা 
করলে ভাষাসমস্যার সমাধান হবে-এমন মতও তানি পোষণ করতেন । [৫-৩৭০] 

স্বামীজন বিশেষভাবে সংস্কৃতচচা করেছিলেন । কলেজে-জীবনে তিনি কতখানি সংস্কৃত- 
চর্চা করেছিলেন, সে-বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই, কিন্তু যখন এ পর্বেই তাঁকে 
প্রাচা ও পাশ্চাত্ত দর্শনে গভখরভাবে প্রাবিন্ট দেখা গেছে, তখন ধরে নিতে পারি, 'তীন প্রধান 
হন্দু ধর্মশাস্ৰগাঁল অধ্যয়ন ও অনুশীলনের উপযোগণ সংস্কৃত [শিখোছলেন। তারপরে 
যখন সন্ন্যাসজীবন গ্রহণের সংকল্প করে বরাহনগর-মঠে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে তপস্যায় নিরত, 
এবং ভারতবর্ষের ধর্মোদ্ধারের বেগময় বাসনায় আলোঁড়ত-তখন তান 'বিশেষভাৰে 
'সংস্কৃতচচ"য় ব্যাপ্ত হন, এবং কালাপ্রসাদ (অভেদানন্দ) প্রমূখ দএকজন গরুভ্রাতাকে 
সেই সাধনায় সঙ্গী হিসাবে পান। বরাহনগর-মঠের বড় হলঘর, যোট 'দানাদের ঘর' নাঙ্নে 
চিহিত ছিল-_-সেখানে চলত আবরম শাস্লালোচনা। “সাংখ), যোগ, ন্যায়, বৈশোঁষক, মীমাংসা, 
বেদান্ত-এই ষড়দর্শনে নরেন্দ্র অদ্ভূত পাঁন্ডিত্য দেখাইতেন।” 1তাঁনই ছিলেন মধ্যমাণ 
_মনমাংসা তাঁর কাছ থেকেই আসত। আবার উপনীত ীসদ্ধান্তকে মহোল্লাসে তিনি 'িছু 
পরেই লম্ডভণ্ড করে দিতেন। কখনো তঁক্ষণ যুক্তিতে ঈশ্বরের প্রাতৃষ্ঠা, কখনো তাঁর 
বিলয়; কখনো শঙ্করাচার্ষের মতস্থাপনা, কখনো-বা তাঁর বিদায়। গীতা, উপ্পানিষদ, তন্র, 
পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত__সকলই মূল ধরে আলোচনা হত।৬ এমনই এক পবে', বলরাম 
বসুর বাড়তে কয়েকাঁদনের দীর্ঘ বেদান্ত আলোচনার কালে নব-নব ভাবে উন্মোচিত 
নরেন্দ্রনাথ মহান গর্বে বলোছিলেন : “আমার ভিতরটা যেন একটা বোরা-বোরা ঝেড়ে তোরা 
সমস্ত বার করে নে-যত চাঁব তত পাঁব। আম 'ানজেই এ-ব্যাপারটা [কভাবে ঘটছে তা] 
বুঝতে পারাছি না।”২৯ স্বামী গম্ভীরানন্দ সঙ্গতভাবেই বলেছেন, “বস্তুতঃ সে গৃহখানি 
যেন এক মহাঁবদ্যালয়ে পাঁরণত হইয়াছল।” 

স্বামীজী স্বয়ং এইকালে সংস্কৃতজ্ঞ পশ্ডিত প্রমদাদাস মিতকে যোর বহু কথা পূর্ব- 
বতর্ট খণ্ডগ্লিতে বলে এসেছি) লেখা চিঠিতে বরাহনগর-মঠের সংস্কৃতচর্চার বিষয়ে 


৮ প্রমথনাথ বস্‌, ১২৯-৩০। গম্ভীরানন্দ, ২২৯। 
৯ মহেল্দ্রনাথ, ঘটনাবলণ, ১ম, ১২১। 


(বিবেকানন্দের সাঁহত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৩১৯ 


জানিয়োছলেন। তি প্রমদাদাসের কাছে কিছু সংস্কৃত পুস্তক প্রার্থনা করেন- তার 
মধ্যে পাঁণান 'ছিল। 'তাঁন লেখেন : “পাঁণানর ব্যাকরণ কেবল আমার 'নামত্ত প্রার্থনা কার 
নাই, প্রত্যুত এ-মঠে সংস্কৃতশাস্ত্ের বহুল চর্চা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বেদশাস্তেরে একে- 
বারে অপ্রচার বাঁললেই হয়। এই মঠের অনেকে সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদের সংহতাঁদ 
ভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একান্ত আভলাষ। তাঁহাঁদগের মত, যাহা কাঁরতে হইবে 
তাহা সম্পূর্ণ কাঁরব। অতএব, পার্ণিনকৃত সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ আয়ত্ত না হইলে বৌদক 
ভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, এই বিবেচনায় উত্ত ব্যাকরণের আবশ্যক । 'লঘ,' অপেক্ষা 
আমাদের বাল্যাধীত 'মুগ্ধবোধ অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ।...আপাঁন বিবেচনা কারয়া যাঁদ এ- 
[বিষয়ে 'অন্টাধ্যায়খ' সবেবাৎকৃষ্ট হয়, তাহাই (যাঁদ আপনার স্মীবধা এবং ইচ্ছা হয়) দান 
করয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কারবেন। এ-মঠে আত তীক্ষণবাদ্ধ, মেধাবী 
এবং অধ্যবসায়শশল ব্যান্তুর অভাব নাই। গুরুর কৃপায় তাঁহারা অজ্পাঁদনেই অন্টাধ্যায়ী 
অভ্যাস কাঁরয়া বেদশাস্ত বঙ্গদেশে পুনরুজ্জীবিত করিতে পাঁরবেন-ভরসা কার।» [৬- 


২৮২]। 

স্বামীজনী মোটামুটি সংস্কৃতজ্ঞানে পাঁরতৃপ্ত ছিলেন না। এ ভাম্না ভারতীয় জ্ঞান- 
ভাণ্ডারের চাঁবিকাটি-_ শাস্নাসাদ্ধ বহুলাংশে এ ভাষাঁসাদ্ধর উপরে নিভরশীল। 'তিনি 
জানতেন, যাঁদ এ ভাষাকে 'তাঁন যথোপয্যস্তভাবে আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে ভারতধর্মের 
অন্তর্গহনে তান যথার্থ আলোকবর্ষণ করতে পারবেন, কারণ সে আলোকের বিপুল সয় 
[তানি তাঁর স্বয়ং-জ্যোতি গুরুর কাছে লাভ করেছেন। স্বামীজীর পারব্লাজক-জীবনের যে 
সব 'বাক্ষপ্ত সংবাদ মেলে, তাদের মধ্যে পাই-তাঁন জয়পুরে এক সুপাঁণ্ডত 'বৈয়াকরণের 
কাছে পাঁণানর অন্টাধ্যায়ঁ পড়োছিলেন। ভান ?নজেই তাঁর সেই পাঠ-আভজ্ঞতার কথা 
বলেছেন।১০ কছাদনের মধ্যে তাঁকে বেলগাঁও-এ অবস্থানকালে পাঁণান ব্যাকরণে রীতি 
মতো প্রাবস্ট দেখা গেছে ।১১ 


১০ “যখন জয়পুরে ছিলুম, তখন এক মহা বৈয়াকরণের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর কাছে ব্যাকণ 
পড়বার ইচ্ছা হল। ব্যাকবণে মহাপাঁণ্ডত হলেও তাঁর অধ্যাপনার তত ক্ষমতা ছিল না। আমাকে 
প্রথম সন্রের ভাষ্য 'তিনাদন ধরে বোঝালেন, তবুও আম তার িছমান্ন ধারণা করতে পারল.ম 
না। চারাদনের দিন অধ্যাপক বিরন্ত হয়ে বললেন, '্বামীজী ! তিনাদনেও আপনাকে প্রথম সূত্রের 
মর্ম বোঝাতে পারলুম না-আমাদ্বারা আপনার অধ্যাপনায় কোনো ফল হবে না বোধ হয়। এ 
কথা শুনে মনে তীব্র ভর্থসনা এল। খুব দঢ়সংকল্প হয়ে প্রথম সূত্রের ভাষ্য গনজে-নজে পড়তে 
লাগলুম। 'িন ঘণ্টার মধ্যে এ সত্রভাষ্যের অর্থ যেন করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়ে গেল। তারপর 
অধ্যাপকের কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য কথায়-কথায় বুঝিয়ে বললুম। অধ্যাপক শুনে 
ধললেন, 'আম তিনদিন বুঝিয়ে যা করতে পারলুম না, আপাঁন 'িন ঘণ্টায় ভার এমন চমৎকার 
ধ্যাখ্যা কেমন করে উদ্ধার করলেন ? তারপর প্রাতাঁদন জোয়ারের জলের মতো অধ্যায়ের পর অধ্যায় 
পড়ে যেতে লাগলুম 1” (৯-৯৭] 

১১ বেলগাঁও-এর জি এস ভাটে তখন ছান্ন, যখন ৫১৮৯২) স্বামীজশী তাঁদের বাঁড়তে গিষে- 
ছিলেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : “স্বামীজীকে প্রাচীন রখীতিতে সংস্কৃতচ্চায় রশাতিমতে। 
পারদ মনে হয়োছিল। 'তাঁন যখন আসেন তখন আম পাঁণাঁনর অজ্টাধ্যায়ী মুখস্থ করতে ব্যস্ত 
সাঁবস্ময়ে দেখলাম, অষ্টাধ্যায়ীর যে-সকল অংশ মুখস্থ করতে আমার কন্টের সীমা ছিল না, সেই 
অংশগুলি তান উদ্ধৃত করে গেলেন, এবং সেক্ষেত্রে তাঁর স্মতিশান্ত আমার চেয়ে বহুগুণে আঁধিক। 
ঘতদূর মনে পড়ে, আমায় বাবা আমাকে অধশত বিষয়গীল মুখস্থ বলতে আদেশ "দয়োছলেন-: 
তা করবার সময়ে িছ_-কিছু ভুল করছিলাম; হতভম্ব হয়ে দেখলাম, স্বামীজণ সেগাল সহাস্যে 
সংশোধন করে ?দচ্ছেন। তারপর যখন অন্য একসময়ে অমরঝোষের কিছ অংশ মুখস্থ বলতে 
আমাকে বাবা বললেন, তখন পূর্ব আভজ্ঞতায় আম বুঝে গেছি যে, তা করতে গেলে কিছ ভূল- 
ভাল হবেই,.. সতরাং আমাদের নবগাত আঁতাধর সামনে আর বেইস্জাততে পড়তে চাইলাম না. 
ঘাঁদও তাতে বাবা চটে গেলেন।” [রেমিনিসেনসেস, ৫৮] 


১৪০ 'ববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


পারব্রাজক-জশীবনে স্বামীজী গভীর যত্কে পতঞ্জালর মহাভাষ্য পড়েছেন। পরবতর্টকালে 
ছবামীজীর বিখ্যাত রাজযোগ গ্রন্থ, ও পতঞ্জলির যোগশাস্তের উপর উচ্চাঙ্গের ব্যাখ্যাতক 
অন্যান্য রচনাঁদর কথা মনে রাখলে, এই পাঠের গুরুত্ব বোঝা যাবে। খেতাঁড়তে অবস্থান- 
কালে তান “সমগ্র রাজপৃতনার মধ্যে আঁদ্বতীয় বৈয়াকরণ' নারায়ণদাসের কাছে পতর্জালর 
মহাভাষ্য পাঠ করার [সিদ্ধান্ত করেন। প্রথম দিনেই পণ্ডিত নারায়ণদাস তাঁর ছাত্রের প্রাতভায় 
মোহত হয়ে পড়েন। সানন্দে তিনি আতীর্ত সময় দিয়ে পড়াতে থাকেন, এবং দরর্ঘ 
[িস্তাঁরত পাঠকে স্বামীজীর স্মরণে রাখবার ক্ষমতা দেখে উত্তরোত্তর চমতকৃত হতে থাকেন। 
শেষে দেখলেন, স্বামশজীর 'বাভন্ন কূট প্রশ্নের উত্তর দতে তান অসমর্থ ।১২ উল্টোঁদকে 
[তিনি স্বামীজীর সাহায্যে জঁটল বহু বিষয়ের মীমাংসা করে নিতে লাগলেন। ব্যাপারটা 
মোটেই অদ্ভূত কিছ নয়, কারণ স্বামীজীর মনীষা অবশ্যই বহু উচ্চস্তরের ছিল। 

স্বামীজশীর আর এক সংস্কৃত শিক্ষকের কথা আমরা জেনোছি--শঙকর পাশ্ডুরঙ । অখণ্ডা- 
নন্দের স্মাতিকথা অনৃযায়ী, ইনি তখন পোরবন্দরের (সূদামাপুরী) শাসনকর্তা ছিলেন। 
স্বামীজশ বলেছিলেন, এর মতো বেদের পণ্ডিত তিনি ভারতে দেখেন নি। এর সঙ্গে 
নিয়ামত সংস্কৃতে কথাবার্তা বলে স্বামীজী সংস্কৃতে পাঁরিপর হয়ে ওঠেন।১৩ 

শঙ্কর পাণ্ডুরঙের কাছে তান পতঞ্জালর মহাভাব্য-পাঠ সমাপ্ত করেন। সংস্কৃতশাস্ৰের 
বহু কট [বিষয়ও একালে আয়ত্ত করেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তান পাঁণ্ডিতজীর সঙ্ঘে 
সহযোগিতা করোছিলেন। পণ্ডিত এইসময়ে অথর্ববেদের এক ভাষা রচনার কাজে নিযুদ্ত 
[ছিলেন। তান একই সঙ্গে বেদের অনুবাদ “স্বামীজণর পাশ্ডিত্যের পারিচয় 
পাইয়া এ কার্যে তিনি তাঁহার সাহায্য লইতে লাগলেন, এবং এই কার্যেরই সহায়তাকল্পে 
[বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে কয়েক মাস স্বগৃহে রাখিলেন।”১৪ 

কছুঁদনের মধ্যে স্বামীজনকে নানাস্থানে সংস্কৃতে কথাবার্তা বলতে দেখা গেছে ।১৫ 
দাক্ষিণভারতে [খ্যাত সংস্কৃত পাঁণ্ডতদের সঙ্গে সংস্কৃতেই তিনি আলাপ-আলোচনা 
করেছেন। 'ন্রবান্দ্রামে ১৮৯২ [ডিসেম্বর মাসে তাঁর সঙ্গে পাঁণ্ডত বণ্ণঈ*বর শাস্ত্র নামে 
জনৈক “সংস্কৃতশিক্ষার কাঠনতম বিষয় ব্যাকরণে মহাপশ্ডিতের” যে অল্পসময়ের আলাপ 
হয়, সে-বিষয়ে উত্ত পাণ্ডিত, অধ্যাপক সুন্দররাম আয়াবকে বলোছলেন : “আলোচনার 'বিষয় 
গল ব্যাকরণের ?কছু কূট বিতীর্কত 'বিষয়। স্বল্পকালীন আলোচনাতেও স্বামীজী দৌখয়ে 
দয়োছলেন-_তাঁন সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে নিখত জ্ঞানের আধকারী এবং সংস্কৃতভাষায় 
পারদ ।”১৬ 

এর বেশ-কিছ বছর পরে, পাশ্চাত্তাদেশে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে স্বার্মীজশী যখন স্বদেশে 
ফিরেছেন এবং গোপাললাল শলের বাগানে আছেন (মার্চ, ১৮৯৭), তখন কয়েকজন 
সংস্কৃত-পণ্ডিতের সঙ্গে স্বামীজর বিচারের বিবরণ "দিয়েছেন স্বয়ং সংস্কৃতজ্ঞ শরচ্চন্দ্ 
চক্রবতঁ (শশষ্য') । বড়বাজার-নিবাসী, মাড়োয়ারীদের দ্বারা প্রাতপালিত, এসকল পাঁণ্ডত 
স্বামীজণীকে যাচাই করতে এসোছলেন। পশ্ডিতগগণ সকলেই অনর্গল সংস্কৃতে কথা বলতে 
পারতেন। তাঁরা এসেই সংস্কৃতে কথা শুরু করেন, এবং স্বামীজণীও সংস্কৃতেই উত্তর 'দিতে 


১২ প্রমথনাথ বসু, ১৯৫। 

১৩ অখণ্ডানল্দ, প্মৃাতিকথা', ৮১। 

১৪ গম্ভীরানন্দ, ১ম, ৩৪০। 

১৫ বেলগাঁওয়ে থাকাকালে দেখা গেছে, “স্বামীজী কাহাকেও ইংরাঁজতে, কাহাকেও সংস্কৃতে, 
এবং কাহাকেও হিন্দুস্থানীতে প্রম্নের উত্তর দদিতেছেন। সেজন্য তাঁহাকে একবার একটুও চিন্তা 
কাঁরতে হইতেছে না।” [হারপদ মিন্রের স্মৃতিকথা £ ৯-৩৬১] 

১৬ রোমনিসেনসেস, ৭৬-৭৭ 
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থাকেন। “পণ্ডিতেরা সকলেই প্রায় একসঙ্গে চীৎকার কাঁরয়া সংস্কৃতে' স্বামীজণীকে দার্শানক 
কট প্রশ্নসমূহা কারতোছলেন, এবং স্বামীজ” প্রশান্ত গম্ভীর্ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাঁদগকে 
এঁ-বিষয়ক নিজ মীমাংসাদ্যোতক 1সদ্ধান্তগুলি বাঁলতোছলেন। ইহাও বেশ মনে আছে যে, 
স্বামীজনীর সংস্কৃতভাষা প্ডিতগ্রণের ভাষা অপেক্ষা শ্রাতমধুর ও সুলাঁলত হইতেছিল। 
পাণ্ডিতগণও একথা পরে স্বীকার কাঁরয়াছলেন। সংস্কৃতভাষায় স্বামজীকে এরুপ অনর্গল 
কথাবার্তা বালতে দোঁখয়া তাঁহার গুর্ভ্রাতৃগণও সোঁদন স্তাম্ভত হইয়াছলেন, কারণ, গত 
ছয় বংসরকাল ইউরোপ ও আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামীজী যে, সংস্কৃত আলোচনায় 
তেমন সুবিধা পান নাই, তাহা সকলেরই জানা ছিল।” দীর্ঘ অনভ্যাসের ফলে একবার 
'অক্তি, স্থলে স্বাঁস্ত, শব্দ প্রয়োগ করায় পাণডতরা একসঙ্গে হেসে উঠোছিলেন, স্বামীজ? 
সবিনয়ে সেই স্থলনের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন (যাঁদও স্বামীজণী পরে” বলোছলেন, 
পাশ্চান্তাসমাজে বাদের মূল বিষয় ছেড়ে ভাষার সামান্য ভূল ধরা প্রতিপক্ষের প্রীত অসৌজন্য; 
এদেশে শস্য ছেড়ে খোসা নিয়ে মারামাঁর), কিল্তু শেষপর্য্তি পণ্ডিতগণ অনেক বাদান্‌- 
বাদের পরে স্বীকার করোছলেন-সদ্ধান্তপক্ষের মীমাংসা পর্যাপ্ত। স্বামীজশ নিয়েছিলেন 
সিদ্ধান্তপক্ষ, আর পাঁডতগণ নেন পূর্বপক্ষ। পাঁন্ডতরা ছিলেন পূর্বমীমাংসা-শাচ্তে 
সুপাঁশ্ডত- স্বামীজী উত্তরমশীমাংসা পক্ষ নিয়ে জ্ঞানকান্ডের শ্রেম্ঠতা প্রাতপাদন করোছিলেন! 
আলোচনার ফলাফল সম্বন্ধে পাঁণ্ডিতগণকে প্রশ্ন করলে তাঁরা বলেছিলেন : “ব্যাকরণে 
গভশর ব্যুৎপাত্ত না থাঁকলেও ('অস্তি' স্থলে 'স্বস্তি' যদি একবার প্রয়োগও করা যায় সে 
অপরাধ অবশ্যই অক্ষমণীয়!) স্বামীজাঁ শাস্ত্রের গুঢার্থদ্ুম্টা, মীমাংসা কাঁরতে আঁদ্বতীয়, 
এবং স্বীয় প্রাতিভাবলে বাদখন্ডনে অদ্ভূত পাঁণ্ডত্য দেখাইয়াছেন।” [৯-১৮-২০] পাশ্ডিত 
পদ্মনাথ ভটাচার্যের মতো নিষ্ঠাবান 'নন্দূককেও স্বীকার করতে হয়ৌছল-ববেকানন্দ 
“সংস্কৃতেও সুশিক্ষিত ছিলেন ।” [তৃতীয় খন্ড, ১৫৮]। 


যৌবনে স্বামীজীর অন্যাবধ জ্ঞানচচ্চর বিষয়ে আরও 'কিছু-কিছু সংবাদ নানাসূতরে 
পাই। সারদানন্দের রচনা থেকে জেনোছ : “প্রবোশকা পরাক্ষা বার বংসরের আরম্ভ 
হইতে ভারতবর্ষের ইীতিহাসসমূহ পাঁড়বার তাঁহার 1বশেষ আগ্রহ উপাস্থত হইয়াছল, এবং 
মার্শম্যান, এলাফনস্টোন-প্রমখ এঁতিহাসিকগণের গ্রল্থসকল পাঁড়য়া ফেলিয়াছলেন। এফ- 
এ পাঁড়বার কালে ন্যায়শাস্মের যতপ্রকারের ইংরাজি গ্রন্থ ছিল, যথা- হোয়ায়েটাল, জেভন্স, 
মিল-প্রমুখ গ্রল্থকারগণের পুস্তকসকল একে-একে আয়ত্ত কাঁরয়া লইয়াছলেন।”» “এফ-এ 
পরক্ষার পরে শ্রীযযন্ত নরেন্দ্র পাশ্চান্ত-বিজ্ঞান ও দর্শনশাদ্তের সাঁহত বিশেষভাবে পারাঁচত 
হইয়াছিলেন।...ডেকার্টের 'অহংবাদ', হিউম এবং বেনের 'নাস্তিকতা', স্পাইনোজার 'অদ্বৈত- 
চিদ্বস্তুবাদ, ডারউইনের "আঁভব্যান্তবাদ, কোঁতে ও স্পেনসারের 'অজ্দেয়বাদ” প্রভাতি পাশ্চাত্ত 
দাশশীনক মতসমৃহ আয়ত্ত কাঁরয়া সত্যবস্তু 'নর্ণয় কারবার বষম উৎসাহ তাঁহার প্রাণে 
উপাস্থত হইয়াছিল। জার্মান দার্শানকগণের প্রশংসাবাদ শ্রবণ কাঁরয়া তান দর্শনৌতিহাস 
গ্র্থসকলের সহায়ে কাণ্ট, ফিক্‌টে, হেগেল, শপেনহর প্রভৃতির মতবাদের যথাসম্ভব 
পারচয় গ্রহণেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার স্নায় ও মাস্তচ্কের গঠন ও কার্য প্রণালীর 
সাঁহত পাঁরাঁচত হইবার জন্য [তান বন্ধুবর্গের সাহত মধ্যে-মধ্যে মেডিক্যাল কলেজে যাইয়া 
শারীরাবজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্র্থপাঠে মনোনিবেশ কাঁরয়াঁছলেন।”১৭ 

প্রমথনাথ বস্‌ ও গম্ভীরানন্দের লেখা থেকে জেনেছি : এর উপর নরেন্দ্রনাথ গডফ্রে'র 
আস্ট্রনমি পড়েছিলেন; সেইসঙ্গে গ্রীনের ইংরাজ জাতির ইতিহাস, আিসনের ইউরোপের 
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ইতিহাস, টমাস কার্লাইলের ফরাসি-বস্লবের ইতিহাস, এডওয়ার্ড গিবনের রোম-সাম্রাজোর 
পতন ও ধ্বংসের ইীতিহাস-পাঠ্যসূত্রে বা স্বাধীনভাবে পড়েন। আমরা জেনেছি, 'তানি 
আযরস্টটল, প্লেটো, হ্যামিলটন, হাক্সলি ভালোভাবে পড়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল নরেন্দ্র- 
নাথের মিল, হিউম, স্পেনসার, হেগেল এবং নানা যাক্তিবাদশীদের রচনাপাঠের কথা জানিয়ে- 
ছেন। স্বামীজীর সকল জীবনীতেই (নিবোঁদতা ও 'ক্রাস্টনের স্মাতিকথাতেও) হারবার্ট 
স্পেনসারের দর্শনের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের গভনর প্রবেশের কথা বলা আছে। একসময়ে “স্পেন- 
সারের দর্শনালোচনা তাঁহ।র ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল।” তিনি এমনাঁক এঁ বয়সেই স্পেন- 
সারের কোনো মতের বিষয়ে আপাতত জানয়ে উত্ত দার্শীনককে পত্র দিয়োছলেন- প্রশংসাপূর্ণ 
প্রত্যুত্তরও পেয়েছিলেন, যাতে উত্ত দাশশীনক নাকি আপাঁত্তর কিছু যৌন্তিকতা স্বীকার করে 
পরবতর্ঁ সংস্করণে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করবেন বলোছিলেন।১৮ নরেন্দ্রনাথ স্পেনসারের 
চিন্তার দ্বারা এমনই প্রভাবত হয়োছলেন যে, স্পেনসারের এডুকেশন" বহার অনুবাদ 
পযন্ত করেন, এবং তা প্রকাঁশিতও হয়। 

আমরা আরও জেনেছি, স্বামীজণ পাঁরব্রাজক-জীবনে মণরাটে থাকাকালে স্যার জন 
লবকের গ্রল্থাবলণীর বিভিন্ন খণ্ড পাঠ করেন। স্বামীজীর সঙ্গে ফরাঁস সংগীতের বই 
থাকত। হাঝসলির গ্রল্থাবলী তাঁর বিশেষরূপে পড়া ছিল। ডারউইনও পড়েছিলেন। পেস্তা- 
লাংঁস্কর শিক্ষাতত্ুও। তান খ্রীস্টীয় ধর্মশাচ্ব্রের চচ্ঠটা কম করেননি । তাঁর উপর টমাস আ 
কেম্পিসের “ইীমিটেশন অব ক্রাইস্ট” গ্রন্থের প্রভাবের কথা আমরা যথেষ্ট জানি। বরাহনগর- 
মঠে গ্রীস্টজীবন আবর।'ম আলোচিত হত। নরেন্দ্রনাথ সেন্ট ফ্রান্সিস, সেন্ট ইগ্নোসয়াস লয়ো- 
লার কাঁহন? বলতেন। জুনগড়ে থাকাকালে ই্রীস্টধমেরি সঙ্গে ইউরোপণয় ইতিহাসের সম্পর্ক 
কথা বহুভাবে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে ইউরোপের মধ্যযুগ, গাঁথক গির্জা, র্যাফেলের 
ত্র, কূজেড-সবই এসেছে। অর্থাৎ এইসকল বিষয়ে তিনি সাঁবশেষ পড়াশোনা করেছেন। 

আর বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ঘ্ের প্রাত নরেন্দ্রনাথের অনুরাগ তো মজ্জাগত। বরাহনগর-মঠে 
বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রালোচনার প্রসঙ্গে তাঁর জাঁবনীকার সমকালীন স্মাতিকথার উপর নিভু 
করে লিখেছেন : “...কখনো-বা মনে হইতেছে [স্বামীজী] যেন নাগসেন অথবা 1মলিন্দ- 
রাজের সাঁহত বৌদ্ধদর্শনের গভনর তত্তীলোচনায় 'নিয্ক্ত রাহয়াছেন। এইরূপে তাঁহারা সম্রাট 
অশোকের শিলালাপগ-ক্ষোদন, কারলী, এলফাণ্ঠা ও অজন্তার 'গাঁরগৃহার 'বাঁচন্ন কার্ুকার্য- 
বাঁশিষ্ট "চন্রাঞ্কন, সারনাথের বিহার, নালন্দার বিশ্বাবদ্যালয় প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রাধান্যকালের 
সর্বপ্রকার ভিন্ন-ভিন্ন ঘটনা ও কীর্তর সাঁহত আপনাকে একাঁভূত করিয়া ফেলিতেন। 
বৌদ্ধ কাঁহনীর আলোচনায় তাঁহাদের হৃদয়ের প্রাতি তন্ী স্পান্দিত হইত। মহাযান, হশনযান 
প্রভাত 'বাভন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ ও নবপ্রকাশিত প্রজ্ঞাপাবাঁমতা' পুস্তক প্রভাত 
পাঠে তাঁহারা যেন আপনাদিগকে কতকগুলি বৌদ্ধ শ্রমণ বাঁলয়া বিবেচনা কারিতেন।৮১৯ 

স্বামীজীর এইকালীন পড়াশোনা সম্বন্ধে চমৎকার প্রত্যক্ষদশশর বিবরণ পাই মহেন্দ্রনাথ 
দত্তের রচনায়। তার মধ্য থেকে তাঁর ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি পড়াশোনার বিষয়ে জেনোছ। 
্বামীজা বরাহনগর-মঠে উপানিষদ, পণ্থদশী ইত্যাঁদর আলোচনা আঁবরত করতেন, শঙ্করা- 
চার্যের মতবাদের প্রীত যথেম্ট আকর্ষণ 'ছিল। মনোনিবেশের সঙ্গে বঙ্গবাসণর প্যরাণ-গ্রল্থা- 
বলণ পড়েছেন। তাঁর গিবন-পাঠের একটি ছবি : “গবন লইয়া পাঁড়তে বাঁসলেন। সকালে 
পাঁড়তে আরম্ভ করিলেন, মধ্যে দুপুরবেলা আধঘণ্টা-তিন কোয়ার্টার আহারাঁদ করিয়া 
লইলেন--আবার পাঁড়তে বসিলেন, সন্ধ্যা হইয়া গেল, প্রদীপ জবালিয়া পাঁড়তে লাগিলেন। 


বিবেকানন্দের সাঁহত্য ও সাহিত্যাদর্শ ১৪৩ 


এইরূপে তিন 'দনে চারখণ্ড 'গবন...পাঁড়য়া লইলেন।" “ইাতিহাস, পুরাণ, কাব্য, নেপো- 
লিয়নের বিষয়ে গ্রন্থাঁদ, ও স্যার উই[িলয়ম হাশ্টারের 919015/1০5-ও নরেন্দ্রনাথের খুব আয়ত্ত 
হইয়াছিল ।” “এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ 21751901929, %00192% প্রভৃতি নানা শাস্বের নানা 
' গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। কি হিন্দ, কি খ্রীস্টান, কি বৌদ্ধ, কি মৃসলমান-সকল প্রকার 
ধমগ্রল্থ, দর্শনশাস্ত্, ইতিহাস প্রভৃতি অল্পাঁদনের মধ্যে পাঠ কাঁরয়া লইলেন।” “বরাহনগর- 
মঠ যখন প্রথম স্থাঁপত হইয়াছল তখন নরেন্দ্রনাথ অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ কাঁরতে লাঁগলেন। 
হরমোহন মিত্র কলীপ্রসন্ন ঘোষের মারফত এঁশয়াঁটক সোসাইটির লাইরোর হইতে বইগুলি 
আনাইয়া দিতেন।”২০ মহেন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, লক-এর দর্শন নরেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে 
পড়েছিলেন, প্লেটো-চর্চাও করেছেন। “বর্তমান লেখককে [মহেন্দ্রনাথকো], ও কালী- 
বেদাল্তীঁকে [অভেদানন্দকে] তান বলরামবাবূর বাঁড়তে গ্লেটোর পফডন" পড়াইয়াছলেন। 
উবেরওয়েগের িস্টার অব িলজাঁফ, কাণ্ট ও ইংরোঁজ দর্শনশাস্ত্রগীল তান প্রথমেই 
পাঠ কাঁরিয়া লইয়াছিলেন।”২১ নরেন্দ্রনাথ একবার স্লেটো-দর্শনের গছ জাঁটল বিষয় ক- 
ভাবে বুঝয়েছিলেন, সে প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ বলেছেন : “নরেন্দ্রনাথ শুঁনিবামান্র তৎসংক্লান্ত 
গ্রীক দর্শনশাত্ব্, জার্মান দর্শনশাস্তে কে শ্কাথায় কি বালয়াছেন, তাহা অনর্গল বলিয়া 
যাইতে লাগলেন। কালণ-বেদান্তী তখন অহোরান্র দর্শন পাঁড়তেছিলেন ও উবেরওযেগের 
হস্টরি অব 'ফিলজাঁফটা খুব দোখতেছিলেন। কালশ-বেদান্তী সাবিধ। পাইয়া নানাবিধ 
দার্শীনক প্রশ্ন উঠাইতে লাগল এবং তাহার পাঁঠিত বিষয়ের বহু অস্পন্ট স্থান প্রাতিভাঁসত 
হইতে লাগিল।”২২ 

পালাটবঝাল ইকনমি, সোঁসিওলাজ ইত্ঁদ নরেন্দ্রনাথের প্রিয় বিষয় ছিল; সেইসথ্গে 
ফরাসি বিপ্লববাদের বই, কার্লাইলের 'হদীরো জ্যা্ড হাীরো ওয়ারাশপ, এমার্সনের 
'রপ্রেজেনটোটভ ম্যান নিয়ে তান তর্কালোচনা করতেন- মহেন্দ্রনাথ তাও জানমেছেন। 
নরেন্দ্রনাথের পাঠিত বইয়ের একটা অসম্পূর্ণ হিসাবদানের চেঘ্টা করার পরে (সাহত্য- 
বিষয়ক গ্রন্থাঁদর কথাও তিনি বলছেন, য'দের উল্লেখ পরে করব) মহেন্দ্রনাথ হতাশ বিস্মষে 
লিখেছেন, “যে-সমস্ত বড়-বড় পুস্তকের নাম করা গেল, তাহা নরেন্দ্রনাথের বিদ্যার সংক্ষিপ্ত 
পাঁরচয়। যাঁহাকে সমদ্র-বিশেষ পূস্তকরাজি পাঁড়তে হইয়াছল, তাঁহার এক গণ্ড্ষমান্র 
পাঁরচয় দেওয়ায় তাঁহার 'বিদ্যাচর্চার বিশেষ-কছু পাঁরিচয় দেওযা হইল না।” এই কথা কেবল 
মহেন্দ্রনাথের নয়, আরও অনেকেরই । প্রথম খণ্ডে আম “অত্যুচ্চ সংস্কাতিসম্পন্ন” এক বান্তর 
ীন্ত উদ্ধৃত করেছি [পৃ. ১১১], যান স্বামীজনীর মনের প্রসারে বিম্‌ঢ় ও আভভূত হয়ে 
পড়োৌছলেন-যে-মনের মধ্যে খগ্বেদ থেকে রঘুবংশ, কান্ট ও হেগেল, তৎসহ প্রাচীন ও 
আধুনিক সাহত্য, িজ্পকলা, সঙ্গীত ও নাঁতশাস্ত্ের সহাবস্থান । 'ন্রবাতকুরের এস কে 
নায়ার লিখেছেন : “স্পেনসার হউক, কালিদাস হউক, ইহদশীদগের ইতিহাস হউক, আর্- 
সভ্যতার উৎপাঁত্ত ও ক্রমাবকাশ্র কথা হউক, অথবা, বেদ-বেদান্ত, মুসলমান ও খ্রীস্টান 
ধর্মশাস্ত হউক, কোনো বিষয়ে ত'হাকে পশ্চাৎপদ দেখা যাইত না।”২৩ 


1 ০ ॥ বিবেকানন্দের প্রথম জশবনের সাহিত্যপান্ঠ ও আলোচনা 


কৈশোরে ও যৌবনে নরেন্দ্রনা্থ আঁভানাবষ্ট সাহত্য-পাঠক ছিলেন_ সেকথা তাঁর সকল 
জাীবনণতেই পাওয়া যায়। তাঁহার] অধ্যয়ন শুধু কলেজ-পাঠ্য পৃস্তকে সাঁমাবদ্ধ 'ছিল 


১৪৪ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবধ 


না; নভেল, নাটক, মাসিক পান্রকা, খবরের কাগজ ও সাময়িক রচনাঁদর প্রাত বিশেষ বোঁক 
ছিল।”২৪ সারদানন্দ জানিয়েছেন, প্রবোশকা পরাক্ষার আগেই তিনি ইংরাজি ও বাংলার 
সমগ্র সাহত্য পড়ে ফেলোছিলেন।২৫ বাংলার সাহত্য-পাঁরমাণ তখন এমন বোশ-কছু 'ছিল 
না যে, সেটা অসম্ভব কাজ, তবে ইংরাজি সাহত্য বলতে তখন কলকাতায় প্রাস্তব্য প্রধান 
সাহিত্যগ্রল্থগুঁল বুঝতে হবে। নরেন্দ্রনাথের যখন ১৪ বংসর বয়স, মেট্রোপাঁলটান স্কুলে 
পড়ছেন, তখন মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে গিয়েছিলেন, পিতার কর্মস্থলে । সেখানে “বঙ্গ- 
সাহিত্যে সৃপাঁরাঁচত একজন িতৃবন্ধুর সাহত কথা বাঁলতে-বাঁলতে একাঁদন নরেন্দ্রনাথ 
তাঁহাকে খ্যাতনামা গ্রল্থকারগণের পুস্তক হইতে বহু গদ্য ও পদ্যাংশ আবাত্ত কাঁরয়া... 
দ্তাম্ভত কাঁরঘ়া 'দিয়াছিলেন।” বরাহনগর-মঠে অবস্থানকালে তাঁকে চৈতন্যচারতামৃত 
ারশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধচাঁরত আলোচনা করতে দেখা গেছে। পারব্রাজক-জনীবনে বেল- 
গাঁওয়ের ফরেস্ট আফসার হরিপদ মিন্র তাঁকে ডিকেন্সের পিকউইক পেপারস থেকে একটানা 
দুশতন পাতা মুখস্থ বলতে শুনেছেন। হারপদ মিন্র কেবল রসায়ন, পদার্থাবদ্যা, ভ্‌বিদ্যা, 
জ্যোভার্বজ্ঞান, মিশ্র গাঁণত 'বষয়েই তাঁকে ওয়াকিবহাল দেখেনাঁন, তাঁর কাছ থেকে কেবল 
গীতার মমগ্রহণ করতে শেখেন নি, “আবার অন্যাদকে জুল ভার্ন-এর সায়েনটাফক নভেলস 
এবং কালাইলের 98101 7২9581005” পড়তেও শেখেন। [৯১-৩৭০]। এই পর্বে মীরাটে 
জনৈক শেঠজীর বাগানে অবস্থানকালে যখন স্বামীজীর কয়েকজন গুর্ুভাই সেখানে 
উপাঁস্থত হয়ে নানাবিধ আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন, স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেছেন, 
দ্থানাট যেন দ্বিতীয় বরাহনগর-মঠ হয়ে দাঁড়য়োছল। “প্রীতাঁদান মধ্যাহভোজনের পর 
জ্বামীজনী সকলকে লইয়া সংস্কৃতগ্রন্থ পাঠ কাঁরতেন ও বুঝাইয়া দিতেন। এইরুপে একে- 
একে মচ্ছকটিকম্‌, আভভজ্ঞান-শকুন্তলম্‌, কুমারসম্ভবম্‌, মেঘদূতম্‌ এবং 'বিষ্ুপুরাণ পড়া 
হইয়া গেল।”২৬ মাদ্রাজের বিবরণে দৌখ : «“একাঁদন কালিদাস, বাল্মীক, ভবভূতি, 
শৈকসপীয়ার ও বায়রণ__অন্যাদন হেলেন ও ত্রয়বাসী, দ্রৌপদী ও পান্ডবগণ-_এইভাবে দন- 
দন কত প্রসঙ্গই চাঁলতে লাগল ।৮২৭ 

স্বামীজশীর সাহত্যান্রাগের সর্বাধিক পরিচয় মিলেছে মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথায়। 
[তিনি নানা স্থানে সেসব কথা বলেছেন। তার কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক : 

“ইহ্রাঁজ কাবোর ভিতর মিল্টন নরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল এবং 'তাঁন তাহা হইতে 
মাঝে-মাঝে আবাৃত্ত কারতেন। তাঁহার মিল্টন আবৃর্তি-পদ্ধাতি আত সুন্দর 'ছিল। গম্ভশর 
ও তরঙ্গায়মান শব্দে তিনি মিল্টনের শ্লোকগুূলি আত সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন ।... 
শেঝসপাীয়ারের গ্রন্থগুলির সহত তিনি বিশেষভাবে পাঁরাঁচত ছিলেন এবং আমোরকাঁয় 
বক্তুতাকালে রোমিও জুলিয়েট ও মিড সামার নাইটস 'ড্রম হইতে উদ্ধৃত কাঁরয়া আবাত্ত 
কারয়াছিলেন। বায়রণ তিনি খুবই পাঁড়তেন এবং ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ তাঁহাব বিশেষ প্রিয় 
ছিল।২৮ক 


২৪ এ, ৫0। 

২৫ লীলা প্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ৬৬। 

২৬ গম্ভীরানল্দ, ১ম, ২৯৬। 

২৭ প্রমথনাথ বসু, ২৭৮। 

২৮ক মার্থা ব্রাউন ফিনকে তাঁর স্মৃতিকথায় স্বামীজী আমেরিকায় থাকাকালে বন্তৃতা বা কথা- 
বার্তার সময়ে কি ধরনের দর্শন ও সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঞ্গতার পাঁরিচয় 'িকীর্ণ করতেন, সে বিষয়ে 
বলেছেন 
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1ববেকানন্দের দাহতা ও দাহত্যাদর্শ ১৪৫ 


“বাংলা পুস্তকের ভিতর ভারতচন্দ্রের অন্নদামষ্গল ও বিদ্যাসূন্দর এত মন দয়া 
পাঁড়য়াছিলেন যে, মাঝে-মাঝে সেই পুস্তক হইতে স্থান উদ্ধৃত কাঁরয়া আবাত্ত কারতেন। 
হীরা মালিনীর কথা লইয়া কৌতুক কারতেন এবং মানাসংহের যশোর-যান্রা আত সুন্দর- 
ভাবে আবৃত্ত কারতেন। বাঁ*কমচন্দ্রু চট্টোপাধ্যায়ের পুদ্তকাবলী২৮খ ও মাইকেলের কাব্যা- 
বল? বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ কাঁরয়াঁছলেন। মেঘনাদ বধ কাব্যখান তাঁহার বিশেষ 
প্রয় ছিল। তিন অনেক সময় বলিতেন, 'মাইকেলই বাংলাদেশে একটা বিশেষ কাঁক জল্মে- 
[ছিল। দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশশীর কথা সর্বদাই তাঁহার মুখে লাঁগয়া থাঁকত। 
একট. হাঁসি-তামাশার কথা হইলেই তানি সধবার একাদশশীর কোনো না কোনো বোল তুলিয়া 
ঠাট্টা কারতেন।২৯ নীলদর্পণ হইতেও তান মাঝে-মাঝে আবাঁত্ত কীরতেন। একথা এখানে 
বাঁললে অত্যান্ত হইবে না যে, দীনবন্ধু মিন্র ও ঈশ্বর গৃস্ত নরেন্দ্রনাথদের গৌরমোহন 
মুখাঁজরি গাঁলর বাড়িতে সর্বদা যাতায়াত ও ওঠাবসা কাঁরতেন। নরেন্দ্রনাথের খুল্লাপতা- 
মহের সাঁহত ঈশবর গ:স্ত 'ভাই' পাতাইরাছিলেন, এবং নরেন্দ্রনাথের পিতা তাঁহাকে খূল্লতাতের 
ন্যায় সম্মান কারিতেন। যাঁদও ঈশ্বর গৃস্তের কথা নরেন্দ্রনাথ সর্বদা বাড়তে শৃনিতেন 
কিন্তু তাঁহাকে দেখেন নাই। দীনবন্ধু মিত্র " পাড়া-প্রাতবেশী, সেইজন্য শৈশবে তাঁহাকে 
দেখিয়াছলেন। সংরেন্দ্রনাথ মজুমদারের “সুদর্শন সাবতা কাব্যখানি তান বিশেষ পছন্দ 
কারতেন এবং এঁ ছন্দট তাঁহার বিশেষ ভাল লাগত । রামদাস সেনের গ্রল্থগাঁল, বিশেষতঃ 
'ভারত রহস্য খুব পছন্দ কাঁরতেন। 

“কালিদাসের গ্রন্থের ভিতর কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ও মেঘদূত তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ ধছল। 
তাহাকে এফ-এ পাঁড়বার সময় ভু পাঁড়তে হইয়াছিল। সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র ও কাব্যের কথা 
বলা নিম্প্রয়োজন। হরমোহন মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে বৌদ্ধ গ্রন্থগাঁল আনিয়। 
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২৮খ ভপেন্দ্রনাথ দত্ত মহেন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকে জেনেছেন, নরেন্দ্রনাথ বাঁৎকমচন্দ্রের বই 
বশেষভ'বে পড়েছিলেন। বিশ্লবশ হেমচন্দ্র ঘোষ, যাঁর সাক্ষ্য পরে উদ্ধৃত হবে, লিখেছেন- স্বামীজশ 
ভাঁদের বাঁ্কমের বই পড়তে প্রণোদিত করেছিলেন। বিস্ময়ের কথা হল, অন্য কোনো সূত্র থেকে 
স্বামীজশর বাঁঞ্কম-প্রশীতর সংবাদ পাই না। 

২৯ বরাহনগর-মঠের একাঁট ঘটনার 'বিবরণ দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত : «একদিন এক ব্যান্ত, 
সামান্য শিক্ষিত, কিন্তু মৌখিক দ্চারাট বোল 'শিখিয়া বড় ফড়ূফড় কবিতেছে, এবং সকলকেই 
বিরন্ত কারতেছে। লোকটি একটু চপল-স্বভাব। তাহার মুখ খানকক্ষণ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ শুরু 
করিলেন, ধঠক বলোছিস-তোর বাপ পড়েছে দাতাকর্ণ, তুই পড়াঁব বোধোদয়'_-এই বলিয়া সধবার 
একাদশ থেকে বোলচাল আরম্ভ করিলেন। কাটাকাটা বোল শুনিয়া লোকটি বড়ই চণ্ল হইল । যে- 
ভাবেরই কথা তুলিতে চায় অমনি তার কাটাকাটা জবাব। তখন লোকটি বুঝিল ষে, কামারশলের 
হাতুডি কেমন। নরেন্দ্রনাথের মুখে সধবার একাদশশর অভিনয় ও রগুবেরঙের বোলচাল শুনিয়া 
সকলেই উচ্চৈপ্বরে হাস্য কারতে লাগিলেন।” [শ্ঘটনাবলশ'", ১ম, ১২৮-২৯] 
বি, &--১০ 


১৪ বিবেকানন্দ ও সমকালীন জভারতবয' 


দিত আর নরেন্দ্রনাথ সেইগুলি পাঁড়য়া লইতেন। 'ললিতবিস্তর'খানি তাঁহার বিশেষ জানা 
ছিল ।...রাজপূতনায় অবস্থানকালে জৈনদের পুস্তকগ্‌লি পাঠ করিয়া লইয়াছিলেন। বেদ ও 
অন্যান্য সংস্কৃতশাস্ত্র তিনি যে জানিতেন তাহা বলা বাহূল্য।”৩০ 

ম.হন্দ্রনাথের রচনার অন্যান্য স্থান থেকে আমরা আরও জেনোছ : স্বামীজা বৃনিয়নের 
শপলাগ্রমস্‌ প্রগ্রেস ভালভাবে পড়োছিলেন, টডের রাজস্থান প্রায় মুখস্থ ছিল৩১ এবং 
গিরিশচন্দ্রের কয়েকাঁট নাটক খুবই পছন্দ করতেন। 


জ্বামীজী যে বাংলা, ইংরজ ও অন্যান্য সাঁহত্যের অলোচনা যথেষ্ট করেছেন, এবং 
আলোচনাকালে যে তাঁর সাহত্যানূভূতি ও পাশ্ডিত্য উদ্ঘাঁটিত হত, একথা বহু সাক্ষ্যেই 
দেখা যায়। কিন্তু সাঁহত্যের আলোচনা অবশ্যই পরবতাঁকালের স্মৃতিকথা থেকে পাওয়া 
সম্ভব নয়, বড় জোর দু'একটা মোটা কথা বোরয়ে আসতে পারে, লেখক যাতে তাঁর বিস্ময়- 
মৃত নিবেদন করেছেন। বরাহনগর-মঠে একাঁদনের এহেন সাহত্যালোচনার বষয় জা'নয়ে 
মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন : “কমে-ক্রমে অলোচনাটা এত গম্ভীর ও পাঁণ্ডত্যপূর্ণ হইয়া উঠল 
যে, সকলেই মন্ত্রমূণ্ধের ন্যায় শুনিতে লাগিল। ঘরেতে যেন ভাবতরঙ্গ দুলতে লাগিল'। 
এক গ্রন্থের একপ্রকার ভাব হইতে শ্রোতার মনকে অন্য গ্রন্থের অন্য ভাবে অতার্কতভাবে 
লইয়া যাইতে লাগলেন। প্রত্যেক গ্রন্থের প্রত্যেক চাঁরন্রের ভাব-ভাঙ্গ, আচার-পদ্ধাঁত 
পুঙ্খনুপ্ঙ্খরূপে বর্ণনা কারতে লাগলেন । বাংলাসাহত্য তানি কতদূর পাঠ কাঁরয়া- 
ছিলেন, এবং তাহাতে তাঁহার কতদূর দখল ছল, সেহীঁদন 1তাঁন সকলকে দেখাইয়া "দয়া 
ছিলেন। নোকা ধোপার যাত্রা [শ্রীমন্তর শমশান) হইতে গোবিন্দ আঁধকারীর ছন্দ পযন্ত 
বষয় তান সেইাদন বালিয়াছলেন। বাংলাসাহিত্য বিষয়ক এইরূপ বক্তৃতা ও উপলাব্ধ খুব 
কম শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, অনেক দিনের কথা- সমস্ত কথাগুলি 
ঠিক-ঠিক মনে নাই-কেবল আনন্দের একাঁট স্মাতিমান্র আছে ।”৩২ 

মহেন্দ্রনাথের দুঃখের অংশ আমরাও গ্রহণ করতে পারি, কারণ মহেন্দ্রনাথ স্মাত থেকে 
উত্ত আলোচনার যে-বিবরণ দিয়েছেন, তা আলোচনার গভশরতার কোনো চারন্রই দান করে না। 
ভারতচন্দ্রের কব্যের কিছ প্রসঙ্গ তাতে আছে। ঝড়ের গম্ভগর বর্ণনার পরে ভারতচন্দ্ 
যৈভবে ঘেসেড়া-ঘেসেড়াঁনর বর্ণনায় ইতর লঘ-ত্ব এনোছলেন, নরেন্দ্রনাথ তার সমালোচনা 
করেন, পরে অত্যন্ত গভীর কণ্ঠে 'যশোর নগর ধাম" ইত্যাঁদ অংশ আবাত্ত করেন, যার মধ্যে 
পূরনো বাংলাকাব্যের দেশপ্রেম ও বীরত্বের কিছ আভাস মেলে । হীরা মালনশর বেসাত 
অংশও তিনি আবৃত্ত করে শুনিয়েছিলেন, সেই লোভাঁ ও আভজ্ঞ বৃদ্ধার চত্রালির সম্বন্ধে 
[বিতৃষ্ণাপূর্ণ কটাক্ষও করেছেন। 

ভারতচন্দ্রের কাব্দীপ্তি নরেন্দ্রনাথ অবশ্যই স্বীকার করতেন, বদ্যাসূন্দরের বয়েৎ তান 
সময়-সৃযোগে আওড়াতেন (তাঁর প্রথম সন্ব্যাসী-শষ্য সদানন্দের সঙ্গে পাঁরচয়ের পরেই 


৩০ ঘটনাবলশ, ২য়, ১৬৩-৬৬। 

৩১ টডের রাজস্থান স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ । এই গ্রল্থ থেকে 'তাঁন বাহ্গপত বীর ও 
বখরাঞ্গনাদের কাহিনী অজন্রমুখে বলতেন। বাংলাসাহিত্যে এই গ্রন্থের প্রভাব সম্বন্ধে তিনি একবার 
উৎসাহে বলেছিলেন, “বাংলার ইদানশংকালের জাতীয়তা-ভবের দুই-তৃতীয়াংশ এই বই থেকে 
গৃহত।” [ক্বামীজণীর সাহত হিমালয়ে। ১৩০]। স্বামীজণীর উৎসাহ-_অত্যুৎসাহ বলে সমালোচিত 
হতে পারত কিন্তু ডঃ বরুণ চক্ষবতাঁ চমৎকার এক গবেষণাযোগে দেখিয়েছেন_ স্বামশজীর' কথা 
কত সত্য। 'ি-এইচ-ড উপাধিপ্রাপ্ত এই গবেষণার নাম : “বাংলাসাহিত্যে টউডের রাজস্থান গ্রন্থের 
প্রেরণা ।" 

৩২ ঘটনাবলী, ১ম, ১৭৫। 


বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সাহিত্যাদর্শ ১৪৭ 


তিনি সকৌতুকে গেয়েছিলেন, পবদ্যা যাঁদ লাঁভতে চাও, চাঁদমূখে ছাই মাখো'-তা আগেই 
দেখোছি), কিন্তু একইসঙ্গে ভারতচন্দ্রের কাব্যে দুননোতিকতার কঠোর সমলোচনাও করেছেন। 


[১-২১১|। মধ্যযুগের কাবদের মধ্যে (অবশ্যই আখ্যান কাঁবদের মধ্যে) িতনি কাঁবকঙ্কণকেই 
সর্বশ্রেন্ঠ মনে করতেন ।৩৩ 


সমকালীন বাংলার প্রধন নট ও নাট্যকার গগাঁরশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে স্বামীজণর ঘাঁনম্ঠ 
গভীর পাঁরিচয়ের কথা তাঁর জীঁবনীপাঠকের জানা আছে। 'গারিশচন্দ্রের অধ্যাতয নাটকগূলি, 
যা শ্রীরামকৃষের প্রভাবে রচিত (স্ব'মীজীর প্রভাবও 'গারশের নাটকের উপর যথেম্ট; এ- 
বিষয়ে অধ্যাপক নলনীরগ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ-রগ্গমণ্ড গ্রন্থে উপযস্ত 
আলোকপাত করেছেন)-_-অবশ্যই স্বামীজাীর বিশেষ আগ্রহের বস্তু ছল, বরাহনগর-মঠে 
1তাঁন 'াঁরশের 'দক্ষযজ্ঞ', 'চৈতন্যলশলা', 'বুদ্ধচাঁরত' নাটকের গান প্রায়ই গাইতেন, তা 
আমরা জেনোৌছ।৩৪ নানাসূত্র থেকে জনা য'য়_গিরশের 'িজ্বমঙ্গল তাঁর সবাধিক প্রিয় 
ছিল, এবং তাঁর প্রভাবে নাটকাঁট সম্বন্ধে নিবোঁদতা উৎসাহ হয়ে উঠোছিলেন।৩৫ 


৩৩ 077, 7, 259 
৩৪ ঘটনবলী, ১ম, ৭৬, ৮১-৮২, ৮৩-৮৪। 


৩৫ নবোঁদতার পঞ্রাবলশী থেকে দেখা যায়, তান বিজ্বমগ্গলের অনুবাদে হাত 'দয়োছিলেন। 
৪ জানুয়ারি, ৯৮৯৯, মিসেস এরিক হ্যামন্ডকে লিখেছিলেন : 


“গু 2) [10115 67621110165 111 739172911. 1 1৬1: 17921100110 ৮/০]1 1921) 11179 
ড/০এ]এ 1712166 1015 101100006 ৮9 18115180101. 11029 01700112101) 2 7129৮, 2 021)110 
07106150210 10৮ ৬/০ 109৬০ 176৬০ 19210 01 00653 0101005, 1017) 211 2০০00109 11919 
0199 ৮/০010 51200 ০0111021150 ড/101) 1059175 731211৫,” 


নিবোঁদতার ৯ জানুয়ার তাঁরখের চিঠি থেকে বোঝা যায়, তিনি যে-নাটকখাঁন অনুবাদের জন্য 
নিয়েছিলেন, তা বিল্বমগ্গল ছড়া আর 'কছু নয়। 


নিবেদিতা সম্ভবতঃ নাটকটির সম্পূর্ণ অনুবাদ কের উঠতে পারেন 'নি। তবে তান যে, অপরের 
করা অনুবাদ সংশেধন করেছিলেন তা দেখতে পাই “লুসিফার” পন্রিকার ৯ ডিসেম্বর, ১৯১৮ 
সংখ্যায় প্রকাশিত এক 'চাঠতে, যাতে উত্ত অনুবাদ প্রকাশের জন্য প্রকাশক চাওয়া হয়োছিল। প্রা 
এই : 

“51911 0621) 1 2 092119৬0101 16 500 01 219 01 9001 11111761003 16280919 
1011019 ০1111011617 1710. .-1৮/101)] 07617917706 2110 2001655 ০£ 2119 10101151001, 11012) ০01 
6019157) ৬/111110 00 19106 0) 21 1201151) 02019250101 001 00011021101 01 2 71৬5 20 
16112101005 012179. 01 076 1)1011651 01955, 00101009560 0৮ 11) 126 01151) (01021 012 010056.- 
73200010151) 011911015; 1795 ৮1710151712 12109 1010001 01 10185, 101181005, 500121, 
00179500, 10170271610, 210 11195101109 21101110116 2. (12115121101 ০01 17৬12909211)-_9, 1110121% 
20171561067 01 10 1762 01061. [01051 1119 5161001- 100170590101 01 2, 5101 119118164 
111 006171101 ৬/0110 1110101777101 01 22112711001 5911705, 119 1795 1791590 & 5001)91- 
$17001016 21 01706 50১51217012) 20 10019051715 2100 [176 00109051110 10112)3 2 910০48 
10 006 11156017% ০0 05 201110175 00 06 1611010105 11)0010. [019 106 11151 0191712- 
৪. 0191112, ৮101) 2. 12155101120 006 10153101115 [179 01716 ৮101) ৮7101) 0116 1381101071511172 
8৬1155101, 65121151920 10175 961 105 0017117095101017, 15 25509০18190--116 ৮/065 8167 
119৮17610 00170501 ৮107) 00 10851517501710 06 076 92০--01)6 1816 12212170902192 
হ২91110151179) ৮7705871010 210 1501076]5 00161211065 178৮০ 06981 561260 01001) 217৫ 
্৮011060 00 ৮10) 2 51011 10926 15 61101161901 20000173 ০0৬17. -- ০ ৬01 0 990 
01115) 00210158 01)056 15 10595060 ৩110) ৪. £621161 01217) 20 177667591 01)21) 00৩ 
9০০৮ 10 00630100, ০৫ 0109 80 2015 161061176 1000 7608115) 0 6 ৬6161210 ৫0. 


১৪৮ িববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


আমি সংস্কৃত এবং ইংরাজিতে বহু কাব্য পড়েছি; মিল্টন, শেক্সপীয়ার, কালিদাস আমার 
কণ্ঠস্থ, কিন্তু বিজ্বমগ্জল-খানা কেমন আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে ।” বলাবাহুল্য, একথার 
মানে নয় যে, নরেন্দ্রনাথ এ নাটকটিকে মিল্টন শেক্সপাীয়ারের নাটকের সমতুল বা তুলনায় 
শ্রেষ্ঠতর মনে করেছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে তানি অধ্যাতন্ন ভাবপ্রকাশে িজ্বমঙ্গলের সাফল্যের 
দিকেই দৃন্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। সন্দেহ নেই-যে-অন্ধ একাগ্র উন্ত্ত প্রেম এ 
নাটকে উন্মোচিত, যা রূপান্তরে উন্মত্ত ঈশবরাভিসারে পর্যবাঁসত-সে প্রেমের রূপ এঁকালে 
ঈমবর-মত্ত নরেন্দ্রনাথের কাছে প্রাণহারী হওয়ারই কথা, বিশেষতঃ নরেন্দ্রনাথ যখন দেখে- 
1ছলেন- শ্রীরামকৃষের ঈশ্বরদাহ বিল্বমগ্গলের অংশাঁবশেষকে অগ্নিস্নান কাঁরয়েছে। 

তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় স্বামীজন প্রশংসা ঢেলে দিয়ৌছিলেন মধ্‌- 
স্‌দনের মেঘনাদবধ প্রসঙ্গে । প্রায়শঃই তিনি এ কাব্যের আলোচনা করতেন। বলরাম বসর 
বাড়তে বসে নরেন্দ্রনাথ একদিন কিভাবে মধুসূদনের আলোচনা করোছলেন, নিকুম্ভিলা 
যজ্ঞাগারে লক্ষণ ও ইন্দ্রীজতের সংলাপ আবাত্ত করে শৃনিয়োছিলেন, লক্ষমণের কাপুর্ষতী, 
সেইসঙ্গে বিভঈষণের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলবার সময়ে তাঁর মুখ ঘৃণা ও খেদে রন্তবর্ণ 
হয়ে উঠেছিল-_ সেসব কথা মহেন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছেন।৩৬ দ্বামী-ীশষ্য সংবাদে' 
স্বামীজীর মেঘনাদবধ আলোচনার কথা আছে : 

“মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা তুলিয়া [স্বামশজী] বাঁললেন-_এ একটা অদ্ভূত 
জানয়াস তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মতো 'দ্বিতীয় কাব্য বাংলা ভাষাতে তো 
নেই-ই, সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দূললভ।” [৯-২১১] 

“শষ্য মধ্সূদনের 'শব্দাড়ম্বরাপ্রয়তার, কথা তোলেন । স্বামীজশী সে আভিযোগ ডীঁড়য়ে 
দিয়ে বলেন : 'তোদের দেশে কেউ একটা-ীকছু নূতন করলেই তোরা তাকে তাড়া কাঁরস।... 
যাই কিছ আগেকার মতো না হল, অমান দেশের লোকে তার পিছ লাগল। এই মেঘনাদবধ 
কাব্য-যা তোদের বাংলা ভাষার মূকুটমাণ_তাকে অপদস্থ করতে কিনা 'ছংচোবধকাব্য' লেখা 
হল! তা, যত পাঁরস লেখ না_তাতে কি! সেই মেঘনাদবধ কাব্য এখনও 'হিমাচলের মতো 
অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে।...মাইকেল নৃতন ছন্দে, ওজাঁস্বনী ভাষায়, যে-কাব্য লিখে গেছেন, 
তা সাধারণে কি বুঝবে এই যে জি-ীস [গিরিশচন্দ্র ঘোষ] কেমন নূতন ছন্দে কত চমৎকার- 
চমংকার বই আজকাল লিখছে, তা নিয়েও তোদের আঁতবাদ্ধি পন্ডিতগণ কত 0010139 
ফরছে, দোষ ধরছে। জি-সি কি তাতে ভ্রুক্ষেপ করে 2” 

স্বামজশ অতপর মেঘনাদবধের অংশবিশেষ আবাত্ত করে শিষ্কে শুনিয়োছিলেন-_ “সেই 
বীরদর্পদ্যোতক পঠনভাঁঙ্গ আজও শিষ্যের হদয়ে জহলন্ত__জাগরূক রাঁহয়াছে।” স্বামীজখ, 
উত্ত কাব্যের যে-অংশকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করতেন, সেই অংশ আবাত্ত করেন। তা কিন্ত প্রথম 
ঈর্গের অংশ-বিশেষ নয়। আমরা সানন্দ বিস্ময়ে লক্ষ্য কাঁর-_স্বামীজা মেঘনাদবধের বাঁররসের 
সর্বোত্তম প্রকাশ যেখানে ঘটেছে-সেই সপ্তম সর্গকেই নির্বাচন করেছিলেন। উত্ত ওংশ 
পড়বার আগে স্বামীজী বলেছিলেন : “যেখানে ইন্দ্রীজং যুদ্ধে নিহত হয়েছে, শোকে মৃহা- 
মানা মন্দোদরীী রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে-_কিন্তু রাবণ পূল্রশোক মন থেকে জোর 
করে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসংকম্প...সেই স্থান হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কীবকজ্পনা।” 
[১-২১২] 
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1ববেকানন্দের সাহত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৪৯ 


॥ 8 ॥ বিবেকানন্দের সাহত্যাদশ- 


সাহত্যাদর্শ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের দ্ষ্টভাঁঙ্গর আলোচনার সূচনাতেই বলে নেওয়া 
যায়- এক্ষেত্রে তাঁর দষ্টিভাঙ্গ তাঁর মূল জীবনধর্মেরই অনূযায়ী-তান আদর্শায়িত 
সা1হত্যকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন, যাঁদও আদর্শায়ত বলতে [তানি জীবন-ীবরাহত ?কছু মনে 
করতেন না। বাস্তব জাঁবনের সঙ্গে সম্পর্ক ও সংযোগ চাইই, সেখান থেকেই আহরণ করতে 
হবে প্র,ণরস, কিন্তু জীবন মৃত্তকাতেই আবদ্ধ- এমন নচস্থ আঁধভোতিকতা তাঁর ছিল 
না। তিনি জীবনকে যতখাঁন বাঁহর্গত ততোধিক অন্তর্নীহত মনে করতেন। আর অন্তর 
ব্যাপারটিকে তান মনোবৈজ্ঞানকদের বৃদ্ধিবেষ্টনীতে কারারুদ্ধও করতে রাজ হনাঁন। তাঁর 
কাছে অন্ত্গৎ সীমাহারা। বলা চলে, সীমার বন্ধনকে ভাঙাই গভশর মানুষের জীবনের 
সাধনা । সাহিতাকে এই বিরাট ভূমিকায় [তিনি দেখতে চেয়েছেন। তাই লৌকিক হী্দুয়- 
চেতনাকে সবাশ্রয় যাঁরা করতে চান, তাঁরা তাঁর দৃষ্টতে শ্রেম্ঠ সাঁহত্যের রচাঁয়তা নন। পূর্ণ 
একাগ্রতার দ্বারা সমাহতচিত্তে যে-আলোকোদয় হয়, তাকেই মানুষ এঁশণ প্রেরণা, 'দব্যজ্ঞান 
বা অতীন্দ্রয় প্রতিভা বলে থাকে_এইকথা বলার পরে স্বামীজী বলোছিলেন : “ধমেরি 
মতোই কলা-শিজ্প ও বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কণার্তির জন্যও এ প্রকার 'দবাজ্ঞান আবশাক ! যে- 
মানুষ অনাবধ নশচ বা স্বার্থপর উপায়ে আতমক্ষয় করে-সে কখনো [র্যাফেলের মতো] 
অপ্পূর্ব মাহমাময় মাতৃমূর্তি আঙ্কত করতে পাবেনা, কংবা আঁবন্কার করতে পারেনা 
(নিউটনের মতো মাধ্যাকর্ষণ-নয়মাবলস।৮৩৭ স্বামীজ প্রসঙ্গে নিবোঁদতার উীন্ত পুনশ্চ 
তুলছি : “যে অল্পপ্রাণ সাঁহত্য ও হশনতাপ্রাপ্ত লালতকলা মানবকে মৃখাযতঃ ভোগ্য দেহ 
বলে মনে করে_ এবং মাত্র গৌোণভাবে আতমজয ও আন্তর স্বাধীনতায় চিবসমর্থ মন ও 
আতমা বলে বিবেচনা করে-তেমন সাহিত্য ও ললিতকলাকে তান ভূলেও প্রশংসা কবেনান। 
আমাদের পাশ্চাত্ত “আইডয়ালজমে'র অন্নকটাই, সবটা অবশ্য নয়, তাঁর মতে, পোস্ত 
দৌহকতার চেতনায় রাঁঞ্জত, যার 'ীবষয়ে তানি সর্বদাই বলতেন--'পূষ্পাবৃত শবদেহ"।”৩৮ 
এখানেই এসে যায় প্রাচীন ভারতীয় সাঁহত্যের অধ্যাতমচাঁরন্র সম্বন্ধে তাঁর সম্দ্রমসূচক 
মনোভাবের কথা। তাঁর মতে : “ভারতে নাটক ও সংগীত আতি পাঁবন্র বস্তু বলে বিবোঁচত 
ছয়। এগুলিকে লোকে ধর্মসাধনের অঞ্গ মনে করে। লোকের ধারণা : প্রেমসঙ্গীত হোক, 
বা অন্য য'ই হোক যাঁদ কেউ সঙ্গীতে তন্ময় হযে যেতে পারে, তাহলে তার অবশ্যই ম্যাস্ত- 
লাভ ঘটে। লোকের বিশ্বাস : ধ্যানের দ্বারা যে-ফললাভ হয়, সঙ্গনতেও তাই হয়ে থাকে ।” 
[৮-২৪৩]। 

পশ্চাত্ত সাঁহত্যের উৎস গ্রীক সাহত্য সম্বন্ধে তাঁর বন্তব্য আমরা লক্ষ্য কবতে পাঁর। 
আম পূর্ব অধ্যায়ে গ্রীক ও ভ'রতীয়ের জশবনদৃষ্টির পার্থক্যের বিষয়ে স্বামীজী”ীর উীন্ত 
ঘথেন্ট তুলোছ। উভয় ভূমির নিসর্গপ্রকীতির পার্থক্য কিভাবে উভয় জাতির মনোধমের 
পার্থক্য ঘাঁটয়েছে, তা সেখানে দেখেছি । একই প্রসঙ্গে কথিত তাঁর আরও কিছ কথা এখানে 
উপাস্থত করা যায়। গ্রীসের সাফল্যের ও সশমাবদ্ধতার হেতু চমৎকারভাবে তিনি নিদেশ 
করেছিলেন; গ্রীক-মনের অ'ন.গত্য ক'রে ইউরোপ্রীয় মন িভাবে বস্তুবদ্ধ ও জাতীষতাবাদী 
ইয়ে উঠেছে, সেকথাও। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালফোঁনয়ায় প্রদত্ত “ঈশদূত ষীশহ্ত্রীস্ট” 
বন্তুতায় তান বলোছলেন : 

'গ্রশক-মনের কাছে তার সা্নীহত সমাজই সর্বস্ব। তার বাইরে যা-কিছু আছে সকলই 
বর্বর। গ্রীঁকের ধারণা : গ্রীক ছাড়া আর কারো বাঁচবার আধকার নেই। সে যা করে তাই 
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সঠিক ও নিভল; তার বাইরে পূথিবীতে যা আছে তা ভ্রান্ত; সৃতরাং তাদের বাঁচতে দেওয়া 
ঘায় না। এইভাবে গ্রীক-মনের সহানুভূতি একন্তই মানাঁবক ও প্রকাতিক, তদনযায়ী 
শৈনপক হয়ে উঠেছে। গ্রীকরা একেবারে এই পাঁথবীরই নাগারক; স্বপ্ন-কল্পনার জগৎ 
তার জন্য নয়। এমনাঁক তাদের কাব্যও ব্যবহ!রক। তার দেবদেবশরা দেহরূপে কেবল মানব 
নয়, তাঁদের বাসনা ও অনুভূতি একেবারে সাধারণ মানুষের মতোই । গ্রীকরা সুন্দরের 
উপাসক, কন্ত মনে রাখতে হবে-সে সবই বাঁহরঙ্গ সৌন্দর্য। তা হল- পর্বতের, তুষারের, 
পুষ্পের সৌন্দর্য; শারশীরক গঠন, মুখাবরবের সৌন্দর্য। মানবশরণীরই গ্রশকের অর্চনার 
রি দিত বাড সভ্যতার শিক্ষাগুরু বলে ইউরোপ গ্রীসেরই 
তধ্যনি। 


“এশিয়ার মানুষ 'ভিন্নপ্রকৃতির। একবার সেই বিশাল মহাদেশের রূপকে কল্পনায় 
আনো : কোথাও সমুচ্চ শৈলাশখর যেন মেঘরাঁশ ভেদ করে ঘননীল গগন-চন্দ্রাতপকে 
পরশ করছে; কোথাও কোশের পর ক্োশ ব্যাপ্ত উর মর্ভাম, বারাবন্দুর িহৃ-মান্র নেই, 
তৃণ পযন্তি উৎপন্ন হয়না যেখানে; কোথাও দীর্ঘাবস্তার নাবিড় অরণ্য, যার আদ অন্ত 
যেন; কোথাও-বা প্রকাণ্ড নদী, দুদ্ম বেগে সমূদ্রমূখে ধাঁবত। এই ধরনের পাঁরবেশে বার্ধত 
প্রাচ্যবাসীর সৌন্দর্যপ্রণীত ও গম্ভীর-মহায়ানের প্রতি অনুরাগ, ভিন্নাদকে বিকাঁশত হয়েছে। 
অন্ত্খী হল তার মন- বাহম্মখ নয়। এখানেও আছে প্রকীতিপ্রেম, শান্তর জন্য আকাতি, 
শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাকুল বাসনা, গ্রীকদের অনুরূপ বর্বরজাতর বিষয়ে ঘণা_কিন্তু এই সকলই 
1বরাট পাঁরাঁধর উপরে 'বস্তৃত। এঁশিয়াতে অদ্যাবাধ ধর্মের দ্বারাই জাতির সাঁঘ্ট হয়_জন্ম, 
বর্ণ ভাষা নিয়ে জাত হয় না।...ধর্মই এশিয়ার দৃম্টিতে পরস্পরের বন্ধনসত্র, মিলনভামি। 
তাই প্রাচ্যবাসী কম্পনাপ্রবণ, জন্ম-স্বাপ্নিক। জলপ্রপতের কলধ্বন, পাঁখর কাকাঁল, চন্দ্র- 
তপন-তারকা, তৎসহ সমগ্র জগতের সৌন্র্য_এ-সকলই মনোহারণ, কিন্তু প্রাচ্যমনের কাছে 
পর্যাপ্ত নয়। সে চায় স্ব্নেরও পরপারের স্বপ্ন_দশোরও অতাত দৃশ্য |” [৮--৩৩৯-৩৪১] 

একথা মনে করার কারণ নেই-স্বমীজী তাঁর সর্বাঙ্গীণ সমর্থন প্রচ্যের উপরই অর্পণ 
করেছিলেন। না, তা সত্য নয়। তানি হিন্দু ও গ্রীক উভয় পক্ষকেই একদেশদ'শর্” মনে 
করেছেন। (১০-২০২] গ্রীবরা “্বাহর্গত অসীমের” এবং হিন্দুরা “অন্তর্গত অসমের” 
অনুশনলনে ব্যাপৃত--এই কথা বলার পরে স্বামীজাী যেগ করেছেন, “পাঁথবনীর সভাতা-মণ্টে 
উভয় জাতির জন্য ভামকা নির্ধারিত হয়ে আছে। কোনো একজনকে অপরের কাছ থেকে 
খাণগ্রহণ করতেই হবে এমন কথা নেই, কিন্তু যাঁদ তারা পরস্পরের রচনা 'মালয়ে নেয়, 
তাহলে তারা উভয়েই লাভবান হবে।” [৫-_-৩৪৩]। 

প্রাচ্য ও প্রতঈচ্যের শিল্পাদর্শের তুলনাকালে স্বামীজনর কিছু সুগভনর উীন্ত আমাদের 
চমাকিত করে। অনূষঙ্গের ক্ষেনে স্বাভাঁবকতার সম্বন্ধে স্বামীজী যে মোটেই উদাসীন 
ছিলেন না, তা দেখতে পাই ইউরোপাীয়দের আঁকা ম্যাডোনা বা যীশুর ছাঁব সম্বন্ধে তাঁর 
মন্তব্য থেকে। যীশু প্রাচ্যের মানুষ, তাঁর ধর্মকে পাশ্চাত্য নিয়েছে, কিন্তু বাইবেলের জগতের 
মূল ভাব ও ইমেজ তাদের কাছে অপরিচিত ছিল বলে ইউরোপীয় শিল্পীরা ম্যা'ডানা-ছণ্ব 
'এ'কেছে নিজেদের পূর্বাগত ধারণা ও সংস্কার অনুযায়ী ।-_“আম যীশগ্রীস্টের শেষ নৈশ- 
ভোজের শত-শত ছাঁব দেখোঁছ--প্রত্যেকটিতে তাঁকে টোবিলে বসানো হয়েছে। কিন্তু তান 
তো টোবিলে বসে খেতেন না! তিনি সকলের সঙ্গে আসনাপিপড় হয়ে বসতেন, আর বাটিতে 
রুটি ডাবিয়ে খেতেন-সে রুটি তোমাদের (পাশ্চান্বাসঈদের) রুটির মতো নয়।” [৩-. 
১৯৮]। উধর্ততর অভাপ্সার সম্মুখীন ভাবতীয় ও ইউরোপীয় ীশল্পদের ক্ষেনে আঁভব্যান্ত- 
গত কোন পার্থক্য ঘটে_ সে-সম্বন্ধে দৃন্টি আকর্ষণ করে তান যে-কথা বলেছেন, ততে 
[শিল্পের মর্মসত্য সম্বন্ধে তাঁর অসামান্য অন্ত্যান্ট দেখা যায় : “আরগণ চিরদিনই অন্তরে 


1ববেকানন্দের সাহত্য ও সাহিত্যাদর্শ | ৯৫২ 


ঈশ্বর-সন্ধান করেছেন ।...ত'দের 'শিজ্পচর্চায়, ও প্রাত্যাহক জীবনের খশটনাটি আচরণে 
সেই বৌশষ্ট্য ফুটে ওঠে । বতমান সময়েও ইউরোপের ক্ষেত্রে দেখা যায়, উপাসনারত কোনে 
মানুষের চিত্র আঁকতে গেলে সেখানে শিল্পী চিত্রস্থ ব্যক্তির দঘ্টিকে উধের্ নিবদ্ধ দেখান; 
উপাসক সেখনে প্রকীতর বাইরে ভগবানকে দেখবার চেষ্টা করছেন--তাঁকে দূর মহাকাশে 
দেখতে চাইছেন। অপরপক্ষে ভারতে উপাসকের মৃর্ত অন্যভাবে প্রস্তুত হয়। [তান মদত 
নয়ন_ দৃষ্টি অন্তর্মখনী।” [৩--২৭১-৭২]। 

“সকল কাব্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীত-_বাক্যে, বর্ণে ও শব্দে প্রকাশিত ভাব ছাড়া আর ক: 
নয়” (৪-২৩৬1--১৮৯৫ স.লে এই যে-কথা স্বামীজী বলেছেন, এক যুগেরও" পূর্ব থেকে 
তা তাঁর মন আঁধক:র করে রেখেছিল, স্বামী সারদানন্দের সাতক্ষ্য তা দেখা যায়। রোমা রোলার 
গবেষণা-অন্যযায়শ সারদানন্দ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সাশ্লধ্যে প্রথম আসেন। তার 
কয়েক মাস আগে সারদানন্দ তাঁর এক বন্ধুর বাড়তে নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন, যাঁদও 
নরেন্দ্রের পাঁরচর তাঁর জানা ছিল না। স.রদানন্দের স্কুলের সহপাঠী উত্ত বন্ধু সচল চাঁরন্রের 
যূবক ছিলেন; প্রবোশকা পরাক্ষা দেবার দু'বছর আগেই বিলাত যাবেন বলে বোম্বাই পর্যন্ত 
হ'জর হয়োছলেন (সেকালের পক্ষে সেটা বিরাট আ্যডভেণ্গার), বিলাত যাওয়া অবশ! 
হয়ান, 'ন্তু ফিরে এসে “একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং মধ্যে-মধে। 
বাংলায় প্রবন্ধ ও কাঁবতা লিখিয়া পৃস্তকসকল প্রণয়ন কারতেছিলেন।” বিবাহ নামক প্রচাঁলত 
ক্যাট সমধা করেই তিনি সন্তুণ্ট থাকেন নন, শোনা গিয়োছল তাঁর “দবভাব উচ্ছৃঙ্খল 
হইয়াছে ।” সে সংবাদে ব্যাথত সারদানন্দ উন্ত বন্ধুর বিষয়ে সাক্ষাতে সত্য-মিথ্যা 'নর্ধারণের 
জন্য সহসা তাঁর গৌরমে হন মৃখাঁর্জ লেনের ভাড়াবাঁড়তে হাঁজর হয়ৌছলেন। বন্ধুর জন্য 
বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করছেন, এমন সময় এক যুবক ঘরে ঢুকে, নিঃসংকোচে তা কয়া 
ঠেসন দিয়ে কৃষ্ণবিষয়ক একাঁট হিন্দী গীত গুনগুন করে গাইতে শুর করোছলেন; 
যুবকের কেশের পারিপ ট্য ও উন্মনা দৃম্টির সঙ্গে “কালার বাঁশরীর গান,” তৎসহ উচছ্খল 
বন্ধুর সঙ্গে ঘাঁনন্ঠতা ইত্যাঁদ মিলে সারদানন্দের মনকে অত্যন্ত বিরুপ করে তুলোছিল। 
কিন্তু অরপরে যখন উত্ত যুবক সারদানন্দের বন্ধুর সঙ্গে সাহিত্যাবষয়ে আলাপ শুর করে- 
ছিলেন, তখন সারদানন্দের ধারণায় আলোড়ন ঘটে গেল। 


«সহসা বিদারগ্রহণ করাটা ভদ্রোচিত নহে ভাবিয়া [আমার] সাঁহ তাসেবী বন্ধ, [পূ্োন্ত] 
যুবকের সাঁহত ইংরাজি ও বঙ্গসাহত্য সম্বন্ধে যে-বাক্যালাপে নিষন্ত হইয়াছিলেন, আমরা 
তাঁদ্বষয় শ্রবণ করিতে লাগলাম । উচ্চ্গের সা'হত্য যথাযথ ভাবপ্রকাশক হইবে, এই বিষয়ে 
উভয়ে অনেকাংশে একমত হইয়া কথা আরম্ভ কাঁরলেও, মনূষ্যজবনের যে-কোনোপ্রকার 
ভ'বপ্রকাশক রচন'কেই সাহিত্য বলা উচিত কিনা, তাঁদ্বষয়ে তাঁহাদের মতভেদ উপাস্থত 
হইয়াছিল। যতদূর মনে আহ, সবল প্রকার ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহতাশ্রেণীভস্তত 
কারবার পক্ষ আমাদের বন্ধু অবলম্বন কাঁরয়াছলেন, এবং যুবক এ পক্ষ খণ্ডনপূর্বক 
ত'ঁহাকে বৃঝইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, স্‌ বা কু, যে-কোনোপ্রকার ভাব যথাযথ প্রকাশ 
কারলেও রচন বিশেষ যাঁদ সরু চসম্পন্ন এবং কোনোপ্রকার উচ্চাদশের প্রাতিষ্ঠাপক না হয়, 
তাহা হইল উহাকে কখনই উচ্চাঙ্গের সাঁহত্যশ্রেণী-মধ্যে পারগাঁণত কশ যাইতে পাবে না। 
আপনপক্ষ সমর্থনের জন্য যুবক চসার হইতে আরম্ভ কাঁরয়া যত খাতনামা ইংরাঁজ ও 
বাংলা সাঁহাত্যকের পুস্তকসকলের উল্লেখ করিয়া একে-একে দেখাইতে লাঁগলেন- তাঁহারা 
সকলেই এঁর্প কাঁরয়া সহিতাজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। উপসংহারে ববক বলিয়া- 
ছিলেন-সৃ এবং কু, সকল প্রকার ভাব উপলাব্ধ করলেও, মানুষ তাহার অন্তরে আদর্শ- 
1বশেষকে প্রকাশ কাঁরতেই সর্বদা সচেন্ট বাহয়াহে। আদর্শাবশেষের উপলাহ্ধি ও প্রকাশ 
লইয়াই মানবাঁদগের ভিতর যত তারতম্য বর্তমান। দেখা যায়, সাধারণ মানব রূপরসাদ 


১৫২ গববেকানন্দ ও সমকালণীন ভারতবর্ষ 


ভোগসকলকে নিত্য ও সত্য ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্বদা জীবনোদ্দেশ্য কারিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া 
বাসয়া আছে--11)6% 10981150 1). 15 81008101010 1991. পশাদগের সাঁহত তাহা- 
'দিগের স্ব্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসাঁণ্ট কখনই হইতে পারে না। 
আর একশ্রেণীর মানব অ'ছে যাহারা আপাতনিত্য ভোগস্‌খাঁদলাভে সন্তুষ্ট থাকতে না 
গাঁড়বার চেন্টায় ন্যস্ত হইয়া রাহরাছে--71)65 117 (0 1681152 1116 10921. এরুপ 
মানবই যথার্থ সাহত্যের সৃষ্টি কারয়া থাকে ।”৩৯ 

নরেন্দ্রনাথের যৌবনের সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর জবনঈতেও অনুরূপ কথা পাই : 
“তান ছন্দোঝগুকারপূর্ণ শব্দাবন্যাসকেই কাঁবতা মনে কাঁরতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল-. 
প্রকৃত কাব্য বহুবর্ণাঁঞঙ্কিত চিন্রপটের ন্যায় একাঁট মনোরম শব্দময় চিত্রবশেষ। ইহা যেন 
আদর্শকে লোকলোচনের সমক্ষে উপস্থাঁপত কারবার শ্রেষ্ঠতম শিজ্প_ সত্যকে সাধারণ 
ঈগতের অণ্গীঁভূত করিবার একমাত্র কৌশল ।”89 

এই ধরনের মনোভাবের জন্য এইকালে নরেন্দ্রনাথের কাছে ওয়ার্ডসওয়ার্থ অতান্ত প্রিয় 
ফ্লাব। “ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্যে ওয়ার্ড সওয়ার্থকেই তানি কাব্যগগনের ধুবতারা বাঁলয়া 
স্থির করিয়াছিলেন এবং উত্ত কবির উচ্চভাবপূর্ণ কাঁবতার আঁধকাংশ স্থলই তাঁহার কণ্ঠস্থ 
[ছিল ।”৪১ ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাবতাসত্রেই নরেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের পরম গূরুত্বপর্ণ বিষ”য়র 
সংবাদ শুনোছলেন। তখন তান জেনারেল এসেমারজ ইনাস্টাটউশনে এফ-এ পড়েন। একাদন 
ইংরোজর সহেব-অধাপক ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাঁবতা পড়াবার সময়ে ক্লাসের ছাদের উপর 
যৎংপরোনাস্তি চটে যান, কারণ ছাত্ররা কাবতা বৃঝতে পারছিল না। অধ্যাপক মহাশয় টেবিল 
চাপড়ে, পা ঠুকে, চেপচষে রাগ দোঁখয়ে, ক্লাস ছেড়ে চলে যান। তখন অধ্যক্ষ রেভারেন্ড 
হোস্টি সৌঁদকে আসাঁছলেন। গণ্ডগোল শুনে তিনি ক্লাসে ঢূকে ব্যাপার জেনে অধ্যাপকেরই 
উপর দোষারোপ করে বল্নে-“উীন বলছেন, ছেলেরা নির্বোধ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বুঝতে পারে 
না। উনি নিজেই বোধহয় ওয়ার্ডসওয়ার্থ বোঝেন না। ওয়ার্ডসওয়ার্ের সমাধি হত।” ঘটনার 
এই বিবরণ--প্রতাক্ষদর্শ্শ, নরেন্দ্রনাথের সহপাঠ, হরমোহন মিত্রের কাছে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
শুনেছেন। স্বামণ সারদানন্দের বিবরণে উত্ত অধ্যাপকের রেগে ক্লাস ছেড়ে যাওয়ার পাঁরবর্তে 
অসস্থতার জন্য ক্লাস না নেওয়ার কথা আছে । অধ্যক্ষ হোস্ট সেই ক্লাস নেন। তান "ওয়ার্ডস- 
ওযার্থের কাঁবতাবলর্র আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রকীতিক সৌন্দর্যনূভবে উত্ত কবির ভাবসমাধ 
হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন । ছারুগণ সমাধির কথা বুঝতে না পারায় 'তাঁন তাহাঁদগকে 
উত্ত অবস্থার কথা যথাবাধ বুঝাইয়া পাঁরশেষে বাঁলয়াছিলেন, “টন্ডের পাঁবন্ূতা ও 'বিষয়- 
[বিশেষে একাগ্রতা হইতে উত্ত অবস্থার উদয় হইয়া থাকে। এঁ প্রকার অবস্থার অ'ধকারণ ব্যাস্ত 
[বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। একমাত্র দক্ষিতণশবরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেন মাজকাল এরুপ 
অবস্থা হইতে দেখিযাছি। তাঁহার উন্ত অবস্থা একাঁদন দর্শন কাঁরয়া আসলে তোমরা এ- 
বিষয় হদয়ঙ্গম কাঁরতে পাঁরবে' 1৮৪২ 

ওয়'ডসওয়ার্থের কাঁব্যক ভাবসমাধির জণৎ থেকে রামকৃষের অধ্যাতসমাধর জগতে 
উপনীত হয়ে নরেন্দ্রনাথ অবশ্যই অনৃভব করোহিলেন-কাব্যের রসাবস্থা 'বরহ্ষা্বাদসহোদর'” 
[িন্ত তা রহ্মস্বাদ নয়। তথাপি এ সহোদবন্ব দান করে যে-সাহতা, তার বিষয়ে তান 
গভীর শ্রদ্ধাবোধ করোছিলেন, তাতে সন্দেহ কি! এইসঙ্গে আমরা যোগ করে দেব, ওয়াড'স- 


ববেকানন্দের সাহতা ও সাহতাদর্শ ১৫৩ 


ওয়ার্থের বিরলবর্ণ আত্মমণ্নতার প্রাত আকর্ষণের মতোই শেলশর কল্পনার জহলন্ত-পক্ষে 
আকাশাবিহার নরেন্দ্রনাথের কাছে কম সমাদরের বিষয় ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ শখলের সাক্ষ্য 
থেকে তা অ:মরা জেনেছি। কল্পনা প্রসঙ্গে স্বামীজীী একবার বলেছেন : “ঠিকভাবে প্রয্ত 
হলে কল্পনা আমাদের সর্বোচ্চ বন্ধু! কল্পনা যান্তুর রাজ্য ছাঁড়য়ে যায়; একমাত্র কম্পনার 
আলোকই আমাদের সবর নিয়ে যায়।” [১-১৯৯]। এই কারণে মিল্টনের মহাঝঞ্কার ঝাপটের 
প্রতিও তাঁর মনোময় আকর্ষণ ছিল। 


1] & || স্বামণীজার সাহিত্যাদ্শের দষ্টান্তযযন্ত আলোচনা : অতান্দিয় 
রসসৃন্টিতে সংস্কৃত সাহত্যের সাফল্য 


স্বামীজাীর সাহত্যাদর্শের কিছ দন্টান্তয্স্ত আলোচনা এবার করা যেতে পারে। 
ল্মবিধার জন্য কয়েকটি রসের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর দষ্টভঙ্গির বৃপ দেখাতে চেষ্টা করব। 


(ক) প্রেমরস। সন্ন্যাসী বিবেকান*্দ কি সতাই সাঁহত্ প্রেমরসের সমজদার হতে 
লমর্থ ছিলেন 2 যাঁর জীবনসাধনা এই প্রেমরস/মধ্রবস/শঙ্গারবসের আপাততঃ প্রাতবাদ 
ছাড়া কিছু নয়! যাঁদ লৌকিক হীন্দ্রয়চেতনার দিক 'দিয়ে ভাবা যায়, কথাটা সত্য । ভারতচন্দ্রের 
প্রগল্‌ভ ইন্দ্রিষমুখিতার কঠে'র সমালেচনা কবতে তাঁকে দেখোঁছ, নিবোঁদতাব কাছে একবার 
ঠাকুরবাঁড়র জনৈক কাঁবর কিছ হীন্দ্রয়রসাতনক কাঁধতাব নিন্দা কবতেও তাঁকে দেখা গেছে, 
দেহসবস্বতার বিরদ্ধে তাঁর তাঁর মতামতের কথাও আমরা জানযে এসেছি। তাঁর আপসহশীন 
আদর্শবাদ এবং হীন্দ্রিয়োত্তর চেতনার জন্য ব্যাকুল উৎকণ্ঠা অনশাই সাধাবণ জাীননরসের 
নাঁহত্য উপভোগের পক্ষে অনুকূল ছিল না। এ সকলই স্বীকার্য। অপ্রপক্ষে আধ্যাতনমানূষ 
হিসাবে তাঁর থেকে প্রেমকে আঁধক মূল্য দিতে কে সমর্থ? রধাকফ্ণ-প্রেমকে লৌকিক 
ইীন্দ্রযানৃভূতি চাঁরতার্থ করার জন্য মারা বাবহাব করে, তাদের সমূহ 'শব্ধার 'দয়েও, তিনি 
মাদ্রাজে বক্তুতাকালে এ প্রেমের গভশর তাত্পর্যের কথা বালছেন-গশতাব কৃষ্ণকে দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে স্থাপন ক'রে বৃন্দাবনের কৃষেের স্থানানরধারণ করেছেন অনেক উধের্ট। [(৫-১৫০- 
&৪] আসল কথা, প্রেম কি দেহগত হয়েই উল্লাসত, নাক আন্তর্গহাঃন অবতীর্ণ, অথবা 
ব্যাকুল উধ্তাভিসারে ম্যন্তপক্ষ 2৪৩ কথামৃতে দেখা যায, ক পাঁরমাণে তান বৈষব প্রেম 
কাঁবতা গেষেছেন। মাতোয়ারা হয়ে গেয়েছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষের চৈতন্যলশলার গান 18৪ 


৪৩ রাধাকুষ্ণ-প্রেমের প্রসত্গে স্বামঈজশ বিশেষ জোবেব সঙ্গে বলোছিলেন_ মনে স্বার্থবাসন। 
থাকলে এই প্রেমের পরম প্রকীতি উপলব্ধ হয় না। তান বন্লোছালেন : “একখাধন নত কে বোশ 
উপভোগ করে--চিন্রাবক্রেতা, না চত্রদ্র্টাঃ 'তানিই শন উপন্ভাগ কত পারেন যাঁর বেচা- 
কেনার মতলব নেই।” এইসূন্নে আবও বলেছিলেন : বাসনাশন্য মানুষেব কাছে “জগৎ একখান 
লূলন্দর চিনে মতো। বাসনাত্যাগ হলে আমরা ঈশ্বস্বব 'ব*্বকবিতা পণ কবে উপে'গ কবতে 
গারব।” ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্বাঁধক সুন্দর কথা, যা তান শনেছেন তার বিষে এখানেই বলেন £ 
“ঈশবরই মহৎ কাব, প্রাচখশন কাঁব-সমগ্র জগৎ যাঁব কাবতা, অনন্ত আনন্দেচ্ছদাসে লিখিত এবং 
নানা শ্লৈকে. নানা ছনুন্দ, নানা তলে প্রকাশিত।” [২-১৭২] 

88 তেমাঁন একাঁট ছাব, মহেন্দ্রনাথ দত্তেব বচনায় : 

“সেইসময় নরেন্দ্রনাথ চৈতণ্যলসলার গান গাহতেন £ 

রাধা বই অর নাইকা আমর বধা বলে বাজাই বাঁশ; 
মানের দয়ে সেজে যোগী মেখেছি গায ভস্মর শি। 
কৃজে কুঙ্জে কেদে কেণদে- রধা-নাম বেডই সেধে, 

যে মুখে বলে রাধে-তাবে বড ভালবাসি। 

গ্রালে বঁড়তে নবেন্দ্রলাথ এই গানাট প্রণেব ভিতর থেকে-উহাতে নিজেদের অবস্থা প্রাতি- 
বিম্বিত হইতেছে. সেই উল্লেখ করিয়া-আঁত মধুর কব্‌ণস্বরে গাঁহতেন। গানের প্রতোক ভাব. শব্দ, 
শ্রোতার গান্ন বদ্ধ কাঁরয়া অন্তর পর্যন্ত প্রবেশ কঁরিত। যথাথই তো গায়ে ভস্ম মেখে নগ্নপদে 


১৫৪ গিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


[বজ্বমগ্লের উন্মত্ত বাসনার্ত প্রেমের অপূর্ব রূপান্তরের কাঁহনী বলে গেছেন গভীর 
ভাবাবেগে,৪৫ জরদেবের গ'ন গেয়ে বিগাঁলত করেছেন অন্যের হৃদয়কে৪৬ এবং পারাঁসক 
কবিতার বিস্তৃত অলোচনাকলে '“াপ্রয়তমের মুখের একট তিলের জন্য আম সমরখন্দের 
সমস্ত এশ্বর্য 'বালয়ে দিতে প্রস্তুত”__এই কাঁবতাঁট আবাত্ত করতে-করতে বেপরোয়া 
উল্লাসে বলে উঠেছেন, প্দ্যাখো, যে-মানূষ প্রেমসগ্গীতের সমাদর করতে প্রস্তুত নয়, তার 
মূল্য অমার কাছে কাণাকড়ও নয়।”৪৭ 

কিন্তু এইসঙ্গে এইকথা বলে নেওয়া উঁচত, যাঁদ কোনো প্রেমসঙ্গীত অনন্তের ইশারা 
মা আনত, সে সঙ্গীতের কাণাকাঁড় মূল্য তাঁর কাছে ছিল না। 'নবোঁদতা বলেছেন, আলো- 
চনার বিষয়বস্তু যাইহোক না কেন, অনন্তের সরে তার সমাপ্তি হত।৪৮ এঁ অনন্তের অর্থ 


ভিক্ষুক হইয়া তিনি ভগবানলাভের জন্য পথে-পথে কাঁদিয়া বেড়ইতেছেন।...নরেন্দ্রনাথ আর একটি 
চৈতন্যাবষয়ক গান গহিতেন এবং তাঁহার দুচক্ষে অনবরত অশ্রু িগালত হইত : 
তুমি দ্বারে দ্বারে নাক কে'দেছ! 
কত প.যণ্ড-তনয় কত কথা কয় 
তবু নাকি প্রেম যেচ্ছে। 

“নরেন্দ্রনাথ এই ভাবাঁট জীবনের সংধনার অঙ্গ কাঁরয়া লইয়াছিলেন।...এইজন্য যখন এই দুই 
কলি গাঁহতেন, নিজের অবস্থা ও জীবনের উদ্দেশ্য স্মরণ কারয়া কাঁদয়া ফোৌলতেন।” [ঘটনাবলণ, 
১ম, ৮১-৮৩] 

86 1077, , 361 

8৬ 32772171150577025, 85 

৪৭ ৬/, 7, 282 

৪৮ [0৬/, 7, 281 

চমৎকৃত বস্নয়ের দ্বারা স্বামীজী কিভাবে প্রেমের যথার্থ চাঁরন্ন একবার উদ্‌ঘাঁটিত করে 'দিয়ে- 
1ছলেন, ত৷ কনস্টান্স টোনগর স্মৃতিকথা থেকে দেখতে পই। এই আমোরকান মেয়োউ সর্বেচ্চ 
আভজাত পরিবরের দাহতা, কেননা এর মায়ের দেহে ফবাঁীস রাজরক্ত প্রবণহত তের কম নয়!!), 
_একাদন স্বামীজীকে ধরে-বে'ধে নিয়ে গিয়েছিলেন ফাউস্ট অপেরা দেখবার জন্য । শ্রেষ্ঠ ত:রকা- 
সাম্মীলত সেই আভনয়কালে অবশ্যই শ্রেঠ ত রক।-খাঁচত মগ সোঁদন, কেননা আভনয় করাঁছলেন 
মেল্‌বা, জ্যাঁ দ্য রেজকে, এদুয়, দর দ্য রেজ্‌কে, বয়যারমেইস্টার, প্রভাতিরা) কনস্টান্স টোনী 
্বামীজীকে ফাউস্ণের গল্প বোঝাতে চেয়োছলেন। তা শুনে টোনীর গরীয়সী জননী আঁতকে উঠে 
বলোছিলেন, “হা ভগবান ! তুমি অজ্পবয়সী মেয়ে, তুমি এ বিকট কাহিনীটি একজন পুরুষ মানুষকে 
শোনাচছ ৮ স্বামীজীী "জিজ্ঞাসা করহেলন-_“ব্যপারটা যাঁদ ভ.লোই না হয়, তাহলে একে এখানে 
পালেন কেন 2” 

মাহলা বসলেন--“আাঁহাঁ। অপেরয় আসতেই হয়। ওটা করণীয় কাজ। "কন্তু সব কাহিনীহ 
বদ। তই কাহিনী নিয়ে অলোচনার প্রয়েজন নেই।» 

মায়ের নিব্দীদ্ধতায় কনস্টান্স টোনী দীর্ঘ*বস ফেললেন। হায়, এই জগৎ আর তার আতম্ব- 
প্রবণ্না ! 

অভিনয়ের মধ্যে স্বামীজী শুধোলেন-“আচ্ছা বোন, এ যে ভদ্রলোকটি সুন্দরী গায়কার সত্যে 
প্রেম করছে, ও গি সতই মেয়োটকে ভালব.সে 2, 

নিশ্চয় স্বামীজীী"_ টোন উত্তর দেন। 

“[কল্তু লোকাঁট কত অন্যয় করেছে, মেয়োটকে কত দুঃখ 'দিয়েছে-” 

“তা ঠিক”-নম্রভবে স্বীকর করেন টোনণী। 

“হুমৃ্‌। এখন বুঝতে পেরেছি"-স্বামীজী বললেন_“লোকাট এ সন্দর মেয়েটির প্রেমে 
পড়োনি; সে আসলে প্রেমে পড়েছে এ লাল কাপড়-পরা লেজওয়ালা সুন্দর লোকাটির সঙ্গে- ওকে 
তোমরা কি যেন বলো- শয়তান-ত ই না!” 

কনস্টাল্স টোনী লিখেছেন_“এইভাবে তাঁর শ্ধ সত্তা যুক্তীবচর ক'রে, সবকিছুর মাপ ক'রে 
নিয়ে, অপেরা এবং তার দর্শকদের সণমাবদ্ধতাকে বুঝে নিয়োছিল।” [লেখককৃত “সর নৃত্যের 
উর্বশী,” ১২০-২১] 


বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৫ 


এখনে অদ্বৈত। প্রেমেও সমাধি হয়-_তাতে ঘটে অভেদবোধ। বেদান্তের ইন্ড্রিয়নিগ্রহের 
পাঁরবর্তে “ইন্দ্রিরগুলি দিয়েই ঈশ্বরের পূজা করো”- শ্ীচৈতন্যের মতাদর্শকে তিনি এই 
ভাবেই বুঝোছিলেন। কিন্তু সেই ঈশ্বর যখন অন্তরে অবতরণ করবেন, তখন হীন্দ্ররের দ্বার 
ভেঙে গিয়ে অনন্ত ঈশ্বর-সমূদ্রই বর্তমান থাকবে । স্বামীজী প্রেমস্পদদর সঙ্গে প্রোমকার 
সম্পূর্ণ তদাতম্য বোঝাতে চৈতন্য-ামানন্দ সংবাদ উপাঁস্থত কবেছিলেন- যেখানে রায় 
রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের কাছে এই অপূর্ব কথাগুলি বলোছলেন : “পাঁহলাহ রাগ নয়নভঙ্গ 
ভেল, অনাঁদন বাঢ়ল অবাধ না গেল: না সো রমণ ন হাম রমণণ, দহু মন মনোভব পেশল 
জান ।”৪৯ স্বমনীজীর সংগত ও উীন্ত থেকে “ভগবানের প্রাত উদ্দাম প্রেফে আতযহারা 
হওয়া ককে বলে তার আভাস” নিবোদতারা পেয়োছলেন- এবং কেবল দি আভাস ?_ 
প্রেমের মহানাটক তাঁরা চোখের সামনে উন্মোচিত দেখোঁছলেন। তেমন এক স্মরণনয় দৃশ্যের 
দমরণীয় বর্ণনা এই £ 

“সেইাদনাট ৫৯ মে, ১৮৯৮) ভালবারু নয়। [বেলড়ে, নদতটে] তরুতলে বাঁসয়া 

% আমরা কথাবর্তা বলিতেছিলাম। এমন সময়ে সহসা ঝড় আসিল। আমরা প্রথমে নদীর ধারে 

পোস্তায়, তারপরে বারান্দায় উঠিয়া আঁসল'ম। এক মূহর্তও বিলম্ব করা চলিত না।... 
চতুর্দক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল-_কেবল মষলধারে বৃষ্টর শব্দ, বজ্রের কড়কড়, আন 
ম'ঝে-মাঝে বিদ্যতের ঝলস'নো আলোক । তথ 1প বাহ্য প্রকীতির এইসকল আলোড়নের মধ্যে 
আমরা ছোট বারান্দাঁটতে বাঁসয়া উহার চেয়েও গভীরতর এক নাটক তন্ময় হইয়া দোৌখতে- 
[ছিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র রঙগমণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একমান্র অভিনেতা 
পায়চাঁর কারতোছি্লন। একই কণ্ঠে ধ্াঁনত হইতোঁছিল সকল আঁভনেতার কণ্ঠস্বর । আর 
আভনশীত নাটকের বিষয় ছিল-_পরমাতযার প্রাতি মানবাতম়ার প্রেম । আমরা দেখিতে লাগলাম, 
সেই আগ্ন অমদের স্পর্শ কারয়া জবালাইয়া তুলিল-_যাহাকে প্রবল ঝঞ্চা 'বচাঁলত কাঁরত্ে 
বা প্রচণ্ড বেগবত নদী ভাসাইয়া লইতে সমর্থ নয়। শবপূল জলরাশি ক প্রেমের নির্বাপণ 
কাঁরতে পারে, বন্যা কি তাহাকে প্লাবত কাঁরতে পারে? আঁগন-আহরণকার প্রামাথউস 
যখন অতঃপর আমাদের নিকট হইতে 'বদায় লইলেন, আমরা তাঁহার চরণে প্রণত হইলাম, 
1তাঁন আমাদের সকলকে আশশর্বাদ কাঁরলেন।”&০ 

স্বমীজশী একদিন বৃদ্ধ ও অম্বপালণার উপখ্যান এমন প্রাণস্পশ্শীভাবে বর্ণনা করে- 
[ছিলেন যে. শ্রোতৃবন্দের মন রসোৌঁট-রচিত “মেরী মড্‌লীনের আকুল ক্ন্দনাতমক বখ্যাত 
অর্ধ-সনেটাঁটর কথা স্বতঃই উীদত হয়োছিল” £ 

“ওগো. ছেড়ে দাও আমাকে! দেখছ না, আমার 'প্রয় প্রভুর মুখকমল আমাকে িকটে 
আকর্ষণ করছে! আজ প্রভ্‌ যে. তাঁর শ্রীচরণের জন্য আমর চুম্বন, আমার কেশপাশ, আমার 
অশ্রু কামনা করস্ছন! প্রভ্‌ চাইছেন_-আমার প্রভ্‌ চাইছেন। ওগো. কে বলে দেবে_ আবার 
কবে কোথায় তাঁর এ শোণিতালপ্ত পদযূগল আম ধারণ করতে পারব। ওগো, তিনি 
আম'কে ভালবেসেছেন_আমাকে চাইছেন_-আমাকে ডাকছেন_ আমাকে যেতে দাও 1”&১ 

স্বামীজণ তাঁর “ভান্তযোগ' গ্রন্থে প্রেমযেগে অদ্বৈতবোধ ভাবে লন্ধ হর সে-বিষয়ে 
বলেছেন : “দ্বৈতভাব নিয়েই প্রেমের ধর্ম আরম্ভ হয়। আমরা মনে কার. ঈশ্বর আমাদের 
থেকে পৃথক । তারপর প্রেম আসে মধ্যপ্থ হয়ে মানষ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয- ঈশবরও 
এগয়ে আসন মান্ষের দকে1...তারপর মানষ যখন উন্নাতির শেষ পর্যয়ে পোীহায় তখন 
সৈ নিজের উপাস্য দেবতায় একেবারে মণ্ন হয়ে যার1...তখন ঘটে পূর্ণ জ্যোতির াবকাশ; 


৪৯ নিবোদতা, ণহমালয়ে” ২৯। 
&০ পহমালয়ে', ১০-১১। 
৫১ শহমালয়ে, ২৮। 


১৫৬ দিববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


মানুষের ক্ষুদ্র অহং বিলুস্ত হয়; সে হয়ে যায় অনন্তে অনন্ত। এ প্রেমের পরম জ্যোতির 
মধ্যে অবাস্থত সে-পাঁরণতিতে উপলাব্ধ করে এই অপূর্ব উদ্দীপক সত্য- প্রেম, প্রোমক 
এবং প্রেমাস্পদ এক ও অভেদ।” 18-৮৬]। 

“একত্বই প্রেমের সবশ্রে্চ আঁভব্যান্ত”-এই কথাটি বোঝাতে স্বামীজশী অনেক সময়ই 
পারাঁসক সৃফণী কাঁবতার দজ্টাল্ত দিতেন। তেমাঁন একাঁট কাঁবতা-যা পর্বেউদ্ধৃত রার 
রামানন্দের 'পাহলাহ রাগ নয়নভঙ্গ ভেল' কবিতার ভাবের অনরূপ-তান থাউজ্যাস্ 
আইল্যান্ড পার্কে অবস্থানকালে শুনিয়োছলেন : 


«“একাঁদন ছিল যখন আম নারী--তাঁন পুরুষ । 
প্রেম স্ফরিত হল ক্রমান্বয়ে--আরও আরও-- 
যে-পযন্তি না মুছে গেল আমি আর তুমির ব্যবধান, 
কেবল আভাস রইল মনে-একদা আমরা ছিলাম দুই, 
এল প্রেম_অভেদ-অভেদ।” (৪-২৩৪] 


রাসললার মধ্যে কৃষ্ণ যখন অদৃশ্য হয়ে গিয়োছলেন, তখন 'বিরহে বিলাপ করতে-করতে 
গোপাীরা সুগভীর কৃষ্ণভাবনায় নিজেদের কৃষ্ণ বলে অনুভব ক'রে, কৃষ্ণলীলার অনুকরণ 
করতে আরম্ভ করেছিলেন। এই ভাবটি সুফী কাঁবতা উদ্ধৃত করে স্বামীজী বোঝাতে 
চেয়োছলেন : 


প্রয়তমের কাছে গিয়ে দেখলাম- রুদ্ধ দ্বার। করাঘাত করলাম দ্বারে। 
ভিতর থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর : কে তুমি? 

আম বললাম-আঁম, আম। 

রুদ্ধ দ্বার। 

আমি ফিরে এলাম-_আবার গেলাম_দ্বারে করলাম আঘাত। 
প্রন ভেসে এল পূর্ববৎ-কে তুমি? 

আমি-আম-এই যে-এই গো 

রুদ্ধ দবার। 

তৃত+য়বার যখন আঘাত করলাম, তখনো একই প্রম্ন। 
এবার বললাম-আঘমি তুীমই-হে প্রিয়! 

খুলে গেল দবার। [৪--২৩৪] 


(খ) বাঁররস। প্রেমরসের সকল গভশরতা স্বীকার করেও, এবং রাধাকৃষের প্রেমে 
উত্ত রসের সর্বোৎকর্ষ ঘটেছে তা জানাবার পরেও, স্বামখজী মনে করেছেন- এই প্রেমভাবের 
অনুশীলন তৎকালে ভারতীয় জনজীবনে শ্রেয়ঃ বস্তু নয়। 'নিবোদিতাকে বলেছিলেন, কমদের 
কাছে তিনি এ প্রসঙ্গ উত্থাপনে ইচ্ছুক নন।৫২ বাঙালীর মেয়েলিপনা সম্বন্ধে তাঁর মন 
অত্যন্ত কঠোর ছিল।-_“এ প্রেম প্রচার করেই তো সমস্ত জাতটা 'মেয়ে' হয়ে গিয়েছে ।.. 
চারশ" বছর ধরে রাধপ্রেম করে কি দাঁড়য়েছে দেখ !...লোকগুলো কেবল কাঁদতেই মজবৃত 
হয়েছে। ভাষাতেই ভাবের পারচয় পাওয়া যায়। তা চারশ" বছর ধরে বাংলাভাষায় যা-কিছ 
লেখা হয়েছে, সে-সব এক কান্নার সুর । প্যানপ্যানাঁন ছাড়া আর কিছুই নেই। একটা বারত্ব- 
সূচক কাবিতারও জন্ম দিতে পারোন।* [৯-৪২৮]। 


ঈববেকানল্দের সাহিত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৫৭ 


কেবল বাংলাভাষায় নয়_সংস্কৃতেও যথার্থ সমরকাঁবতা যথেষ্ট নেই বলে (তান আক্ষেপ 
করেছেন : “আমাদের সামারক সঙ্গীত বা সামারক কাঁবিতা, কোনোটাই নাই। ভবভাতকে 
কয়ংপরিমাণে সমরাপ্রয় কাব বলা যেতে পারে ।” [১০-২১৪] 

পুরনো বাংলাসাহত্যের বীর্যহীন কাব্যর্পের পটভাীমকাতে মধুসূদনের আবিভাব 
তাঁকে কতখানি উল্লাসত করোছিল, তা পূর্কথিত তাঁর মধূস্‌দন-প্রশাঁস্ত থেকেই বোঝা যায়। 
[কিন্তু একথা যেন মনে না করি, স্বামীজাী কেবল বাংলা ও ভারতের সামাঁজক প্রয়োজনেই 
বীররস-সাঁম্টির প্রয়োজন অনুভব করোছিলেন। না। তাঁর নিজের মধ্যে যে-আগ্নেয়াগাঁর সদা- 
জঙ্লন্ত ছিল, তা বাইরে ভাষারূপ কামনা করত। বারত্ব তাঁর সহজাত । তাঁর গুরু তাঁর 
[বিষয়ে বলতেন_“এ বাঁর”_তা তানি সগৌরবে স্মরণ করেছেন। বাররস 'ববেকানন্দের 
জীবনের স্থায়ী রস। 

স্বামীজীর রচনার বীররসাতমক অংশ আমরা পরে কিছু উপাস্থত করব, এখানে মধু- 
সূদনের আদর্শ কাব মিল্টন স্বামশীজাীঁকে কতখান উদ্বোধিত করেছিলেন, সে-বিষয়ে আরও 
কছ্‌ তথ্য জানানো যেতে পারে। নিবোদতা লিখেছেন : “একটা 'বাচত্র কথা বাঁল+-যখন 
দদানন্দ রামায়ণের কথা বলেন, তখন আম পুরো বুঝে যাই যে, হনুমানই নায়ক। আর 
'দবামীজশ কথা বললে, কেন্দ্রীয় চাঁরত্র হয়ে ওঠে রাবণ।” গীতা আলোচনাকালে স্বামণীজ” 
বলোছলেন : “জগতে একাঁটমান্র পাপ আছে-দুর্বলতা। বাল্কালেই আম মিল্টনের 'পারা- 
ডাইজ লস্ট' পড়োছি। তখন শয়তানকেই [স্যাটান] একমার সং বান্ত বলে সম্ভ্রম করোছ। 
[যান কখনো দূর্বল হন না, সকল বাধার সম্মুখীন হন, মৃত্যুখেলায় অকাম্পতাঁচত্তে নে 
গড়েন_তাকেই কেবল মহাপুরূষ বলে স্বীকার কাঁর।” [৮-৪৫১] 


(গর) শান্তরস। স্থিতি ও গাত একই সত্যের এপিঠ-ওঁপঠ। ববেকানন্দ যেহেতু 
গ্রচণ্ভভাবে গতিশীল, তাই একান্তভাবে 'স্থর। যান সংহারের নটরাজ, 'তাঁনই সংহরণের 
্তম্ভিত শিব। নিবোঁদতা, নটরাজের প্রলয়নৃত্যকে 'ডায়ন্যামক সমাধ" ছাড়া আর কিছ 
ভাবতে পারেন নি। বীররসের বিবেকানন্দ, শান্তরসে অতলপ্রস্থান করেন প্রশান্ত আনন্দে। 

মল্টনের শয়তান তার শান্তিস্পন্দনে স্বামীজণীকে নাড়া দত-_কিন্ত তাই বলে তিনি কি 
সাহিত্যাবিচারে শয়তানকে সর্বোচ্চ স্াষ্ট মনে করতেন? কদাপি না। ্বামজীর সাহিত্য 
[বিচারের কিছ দন্টান্তযুন্ত পাঁরচয় নিবোঁদতা 'দিয়েছেন-যার থেকে তাঁকে একেবারে প্রথম 
শ্রেণীর সাহত্যরাঁসক ও সাহত্যতাত্বকরূপে দেখতে পাই । তেমন কিছু অংশ আম পূর্ব 
অধ্যায়ে উদ্ধৃত করোছ, যেখানে “খাড়া গভীর গহ্বরে হেটমৃণ্ডে নিক্ষেপকার”-বিষয়ের 
কাব 'ল্টনের পাঁরবর্তে ব্রাউনিং-এর কয়েকটি মনাঁস্বতা-চাহত কাবাছত্রকে আকাক্ক্ষা 
করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্ের উগ্র উত্তেজনাপ্রণীতির পাশে তান বৃদ্ধ-জীবনের অনন্ত গভশর 
কন্তু সহজ ছন্দের ঘটনাকে তুলে ধরোছিলেন_বুদ্ধ ও গোপের সংলাপের মধ্য 'দিয়ে। 

স্বামগজধ এই প্রসঙ্গে আর একটি ব্দ্ধ-কাঁহনশ বলেন, যার মধ্যে আছে অচণল 
জীবনের ধূুবকাবা। ক্ষৌোরকার উপাঁলর সেই কাহিনশ এই : 

“পুণ্যপ্রূষ আমার বাঁড়র পাশ দিয়ে যাঁচছলেন- আমি ক্ষৌরকার, আমারও বাঁড়র 
পাশ 'দিয়ে যাচিছলেন। 

“আম দৌড়ে গেলাম, কিন্তু তান নিজেই 'ফরোছিলেন, আর অপেক্ষা করাছলেন 
।আমার জন্য--আম ক্ষৌোরকার--আমার জন্যও ! 

«আম বললাম, প্রভূ! আপনার সঙ্গে আমি কথা বলব? 

'শৃতনি বললেন- হাঁ) 

“আমি ক্ষৌরকার--আমাকেও "হাঁ" বললেন। 


১৫৬৮ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতব্' 


“আম বললাম-আমাদের মতো মানুষও কি নির্বাণের আঁধকারণী? 

“তান বললেন- হাঁ। 

“আমি ক্ষোরকার, আমাকেও “হাঁ” বললেন। 

“আম বললাম-_আমি কি অপনার অনুসরণ করতে পার? 

“তিনি বললেন-_হাঁ, নিশ্চয়ই । 

“আম ক্ষৌরকার, অ'মাকেও বললেন, হাঁ নিশ্চয়ই ।, 

“আম বললাম-হে প্রভূ! আম কি আপনার সান্নধো থাকতে পার? 

“তাঁন বললেন-_পারো। 

“আমি দরিদ্র ক্ষোরক।র_অমাকেও বললেন, 'হাঁ পারো" ।৮৫৩ 

শান্তভাব বোঝাতে 'অশ্রুত শীশিরসন্পাত'ই স্বমনজীর 'প্রয় উপমা । িশবমনে ভারতীয় 
ধর্ম-দর্শনের নিঃশব্দ প্রবেশের কথা বোঝাতে উপমাটি তিনি একাধিকবার ব্যবহার করেছেন : 
“এই অসীম প্রভাব প্রায় অলাক্ষতভ বে প'থবাতে প্রসারত হয়েছে। রান্রর মৃদু শীশর- 
সম্পাতে যেমন শস্যক্ষেত্রে প্রাণ সণ্চারত হয়, ঠিক তেমান আতি ধীরগাঁতিতে এবং অলক্ষে 
এই অধ্যাতমদর্শন মানবকল্যাণে সবন্ধ প্রসারিত হয়েছে। এই ধর্মপ্রচরের জন্য সৈন্যবাহিনীর, 
রণযাত্রার প্রয়োজন হয়নি।” [৩-৩২৭; এবং ৫-_-৯]। পাশ্চান্ত সাহিত্যের তুলনায় ভারতীয় 
কবিতায় অলঙকারের সুকুমারতার কথা তান বলেছেন,৫৪ কিন্তু ভারতাঁয় সাহিত্যের অ.সল 
শ্রেষ্ঠতা আধ্যাতযক ভাবশান্তির প্রকাশে । তুলনামূখে তিনি বলেছেন : “ভারতীয় চিন্তার 
একাট লক্ষণ তার শান্ত মৌন। তার 'িছনে ষে-প্রচণ্ড শান্ত আছে তা 'হংস্রভাবে প্রকাশিত 
নয়। বলা চলে, তা হল, ভারতায় চিন্তার নিঃশব্দ মোহনীশান্ত। বিদেশী কেউ আমাদের 
সাহত্য অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলে প্রথমে তার কাছে এই সা'হত্য অত্যন্ত শবরান্তকর 
ঠেকবে। যে-চাণ্চল্য, উদ্দীপনা, আছড়ে-পড়া গাঁতি তাকে মুহূর্তে মাতিয়ে তোলে-সে বস্তু 
এখানে মেলে না। ইউরোপের ট্রাজেডির সঙ্গে আমাদের ট্রাডেজির তুলনা করো । ইউরোপায় 
ট্রাজেড দারুণ 'ক্য়াশশীলতা ও গাঁতশান্তুর দ্বারা আবলম্বে মানূষকে উদ্দীপত করে, কিন্তু 
শেষ হওয়ার পরেই আসে প্রাতীক্রয়া, তখন সবই যেন মন থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভারতীয় 
ট্রাজেডগুলিতে আছে অপূর্ব মায়াশীস্ত-_আপাতভাবে নীরব শান্ত--কন্তু তাদের. অনু- 
শলনে মন যেন ভাবাচ্ছন্ন হয়ে যায়, সে বন্ধন থেকে মান্ত থাকে না! যারাই আমাদের 
সাঁহত্যকে স্পর্শ করেছেন তাঁরাই তার চিরবন্ধনে বাঁধা পড়েছেন।” [৫--১৬৯]। 

1ববেকানন্দ স্বয়ং শান্তরসের সাহিত্য সৃন্টি করেছেন। ক্ষ্যালফোর্নয়া থেকে ১৮ 
এপ্রল, ১৯০০, ইংরাজতে তান যে-পন্রাট লিখোঁছলেন, সোট সাঁহতোর সম্পদ । তার 
বাংলা অনূবাদও দীর্ঘাদন ধরে প্রচলিত এবং বিখ্যাত। এই অনূবাদকে আমি স্বচ্ছন্দে বাংলা 
গদ্যে শান্তরসের সর্বোচ্চ প্রকাশ বলতে পার, যার মধ্যে রয়েছে প্রত্যাহার ও 'নার্লাস্তির 
প্রশান্ত মাহমা, অপার নির্বাণ-সমুদ্রকে সাক্ষাং-দর্শনের আলোকস্নান এবং অনন্ত শান্তর 
[িস্তার। এর অনুরূপতা একমান্র দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের “সমুখে শান্তি পারাবার” গানে। 

এঁ পনের কিছ অংশ উদ্ধৃত করছি : 

“লড়াইয়ে হার-জিত দুই-ই হল- এখন পঃটালি-পাঁটলা বেধে সেই মহান মুক্তিদাতার 
অপেক্ষায় যান্লা করে বসে আঁছ। 'অব [শব পার করো মেরা নেইয়া" হে শিব, হে শিব, 
আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু ! 

গ্যতই যা হোক, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই- দক্ষিণেশ্বয়ের 
পণ্বটীর তলায় রামকৃষের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে যে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত।... 


গিবষেকানন্দের সাহত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৫১ 


আহা, আবার তাঁর সেই মধূর বাণী শুনতে পচ্ছ-সেই চিরপারিচিত কণ্ঠস্বর- যাতে আমার 
প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টাঁকত করে তুলছে, বন্ধন সব খসে যাচ্ছে,..রয়েছে কেখল তার 
প্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর অ.হহান !- যাই প্রভু যাই! এ তান বলছেন, "মৃতের সংকার 
মুতেরা করুক, সংসারের ভলোমন্দ সংসারীরা দেখুক, তুই ওসব ছংড়ে ফেলে 'দয়ে আমার 
'পছু-পিছু চলে আয় !_যাই, প্রভ্‌ যাই! 

“হাঁ, এইবার ঠিক যাঁচছ। সামনে দেখাঁছ অপার নির্বাণ-নমূদ্র।...অসীম অনন্ত শান্তির 
পারাবার_ মায়ার এতটুকু বাতাস বা ঢেউ পর্যন্ত যাব শান্তিভঙ্গ করছে না। 

“আমি যে জন্মেছিল্ম-তাতে খাঁশ। এত যে কণ্ট পেয়োছ-_ভাতেও খাঁশ। জীবনে 
বড়-বড় ভুল করোছ--ততেও খুঁশ। আবার এখন যে নির্বাণের শান্তিসমদ্রে ডুব দিতে 
যাচিছ-_তাতেও খাঁশি। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে কাউকে ফেলে যাচ্ছ 
না; অথবা এমন বন্ধন করো থেকে নিয়ে যাঁচছ না।...শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার 
1ববেক'নন্দ চলে গেছে, চিরাঁদনের জন্য চলে গেছে ।...উপরে সূর্য নির্মল কিরণ বিস্তার 
করছেন; পাাীথবী চাঁরাঁদকে শস্যসম্পদশালনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন; দিনের উত্তাপে সব 
প্রাণী ও পদার্থ নিস্তব্ধ, স্থির, শান্ত। আর আমিও ধণর-স্থিরভাবে, নিজের ইচ্ছা বিন্দুমান্ত 
না রেখে, প্রভুর ইচ্ছ।রূপ প্রবাহণীর সুশশতল বক্ষে ভেসে-ভেসে চলোছ।...যাই মা যাই! 
তোমার স্দ্েহময় বক্ষে ধারণ ক'রে যেখানে তুমি 'নিরে যাচছ_সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, 
অদ্ভূত রজ্যে-আঁভনেতার ভাব সম্পূর্ণ বসন দিয়ে, কেবল দ্রণ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে 
যেতে আমায় দ্বিধা নেই। 

“আহা, ক স্থির প্রশান্তি! িন্তাগুলো পর্য্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন এক 
দূর, আত দূর অন্তস্তল থেকে মৃদু বাক্যালাপের মতো ধীর অস্পম্টভাবে আমার কাছে 
এসে পেণশছচ্ছে।...মনূষ ঘুমিয়ে পড়বার অগে কয়েক মূহূর্তের জন্য যেমন বোধ করে-_ 
যখন সব জিনিস দেখা যায় কল্তু ছায়ার মতো অবস্তব বোধ হয়, ভয় থাকে না, তাদের প্রাতি 
ভালবাসাও থাকে না, ভালো মন্দ কোনো ভাবই জাগে না-আমার মনের এখনকার অবস্থা 
যেন ঠিক তাই, কেবল শান্তি, শান্তি। চারপাশে কতকগুলি পূতুল আর ছাবি সাজানো 
রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপাঁস্থত হয় না-এ অবস্থায় জগৎটাকে 
ঠিক তেমাঁন দেখাচ্ছে । আমার প্রাণে শান্তিরও বিরাম নেই। এঁ_এ আবার সেই আহ্বান! 
যাই প্রভ্‌, যাই !” [৮--১৩১-৩৪]। 


ঘে) অতগীন্দ্য় রস এবং রহস্য। বিবেকানন্দের মনোজগতে 'কল্তু শান্ত-ই চরম 
রস নয়-যাঁদচ সংস্কৃত আলঙ্কাঁরকেরা নবরসের ক্ষেত্রে শান্তকেই শেষ রস ধরেছেন । বৈষব 
রসতাত্তকেরা অপরপক্ষে শান্ত-কে প্রথম রস ধরে, মধুর-কে করেছেন শেষ রস। তাঁদের চাই 
লশলা_রসের সমুদ্রে তরগ্গভগ্গ। 'বিবেকানন্দও আমরা দোঁখ, দধর্ শাল্ততে যেন 'ির্বাণ- 
সমূদ্রকে পর্যন্ত লঙ্ঘন ক'রে এমন এক লোকের বার্তা শুনতে চেয়েছেন যেখানে অনাহত 
ধনিই একমাত্র ধান; তান এমন এক জগতকে দেখতে চেয়েছেন, যেখানে রয়েছে রূপের 
অতীত রুপ। অবাঙ্মনসগেচর সেই জগতের সঞ্গীত তানি লিখেছেন, (“নাহি সূর্য, নাহ্‌ 
জ্যেতিঃ, নাহ শশাঙ্ক সুন্দর”] এবং সেই জগৎ যখন তার ব্ক্তরূপের আলোড়নক্ষণে 
প্রকাঁশত হয়__তার রূপ দেখে লিখেছেন 721 6 7৫0//27 কবিতা । সাক্ষাৎ উপলাধ্ধর 
এহেন কাবিতা কদাঁচং লেখা হয়ছে । অজর্নের বিশ্বর্প দর্শনের আতঙ্ক-বিস্ফারত কাব্ও 
এই প্রলয়-ভণষণ কাঁবতার কছে যেন বর্ণহাঁন মনে হয়।৫৫' 


৫৫ বননবোদতার লেখা থেকে জেনোছ : প্রেরণার আগ্নিদাহে জবলতে-জবলতে স্বামশজা কাঁবতা? 


১৬০ বিবেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


1ববেকানন্দের আকাক্ক্ষিত জগৎকে এবং তার বাতর্শকে একমান্র সংস্কৃতসাহতা, বিশেষতঃ 
স্ভার উপাঁনষদ অংশ, কিছুটা দান করতে পেরেছে। 

উপাঁনষদের কাব্যমহিমার কথা বিবেকানন্দ অজন্রকণ্ঠে বলেছেন।--প্প্রাচীঁন উপানিষদগলি 
আত উচ্চস্তরের কবিত্বে পূর্ণ। এইসকল উপানিষদ-বস্তা খাঁবগণ মহাকাব 'ছিলেন। প্লেটো 
বাঁলয়াছেন-কাঁবত্বের ভিতর দয়া জগতে অলোকক সত্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। কাবত্বেন 
মধ্য দিয়া উচ্চতম সত্যসকল জগৎকে 'দবার জন্য বিধাতা যেন উপাঁনষদের খাঁষগণকে সাধারণ 
মানব হইতে বহ উধের্ব কাঁবরূপে সৃষ্টি করিয়াছলেন। তাঁহারা প্রচার কারতেন না, দার্শীনক 
গবচার কারতেন না, বা লাখতেন না। তাঁহাদের হৃদয় হইতে সঙ্গীতের উৎস প্রবাহত্ব 
হইত ।” [২--১০৪] 

উপানষদের কাব্যত্বের 'ভীত্ত কোথায 2 শব্দশরণর নির্মাণে 2 ওপাঁনষাঁদক শব্দ ও ছন্দের 
অসামান্য শান্ত ও সৌন্দর্য স্বামীজী স্বীকার করেছেন, িন্ত এ শব্দ, যাকে উন্মোচিত করতে 
সচেন্ট, সেই মহারহস্যের গ্ণ্ঠন ঈষৎ বিচালত করার সাফলোই তার কাব্যত্ব 'নাহত। 
ধববেক'নন্দের সূগম্ভীর রচনা : 

“তাই এই বিরাট প্রশ্ন উঠিতেছে : এই বিশ্ব কোথা হইতে আসল, কেমন কারয়া 
আসল, কির্পেই-বা অবস্থান কারতেছে? এই প্রশ্নের সমাধানে বহু স্তোব্র রচিত হইয়াছে, 
তাহারা যথাযথ আকার গ্রহণের জন্য প্রাণপণ চেম্টা করিয়াছে, িল্তু নিম্নের স্তোত্রে যে 
অপূর্ব কাব্যত্বে উহা প্রকাশিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও নয় : 


নাসদাসীহো সদাসীত্তদানশীং নাসশদ্রজো নো ব্যোমো পরো যং। 
শকমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মল্লভঃ িমাসীদ্গহনং গভনঈরম ॥ 
ন মতৃার সীদমৃতং ন ত্য ন রান্র্যা অহন আসণৎ প্রকেতঃ। 
আননদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধন্যন্ন পরঃ কিগনাস ॥ 


ণুমখন অসৎ ছিল না, সং-ও ছল না; যখন অন্তরীক্ষ ছিল না; যখন ছুই "ছল না-- 
কোন বস্তু সকলকে আব্‌ত কাঁরয়া রাখিয়াঁছল, কিসে সব ন্শ্রাম কারতেছিল? তখন মতত্যু 
গল না, অমৃত ছিল না, 'দবারাত্রর বিভাগ ছিল না। ইত্যাঁদ।] অনুবাদে মূলের কাব্যসৌন্দর্ষ 


দিলখেছিলেন, এবং শেষ কর'র পরে আবেগে ম্ছিতি হয়ে পড়েন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই ফাঁবতার 
অন্বাদ করেছেন_তেমন অসাধারণ অনুবাদ অজ্পই দেখা যায়।_ 
“নঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ, 
স্পন্দিত ধ্বানত অন্ধক'র, গরাঁজছে ঘূর্ণ্য বারুবেগ । 
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বাহর্গত বন্দীশালা হতে, 
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাঁড় ফুংকারে উড়ায়ে চলে পথে। 
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ 'গারিচূড়া জিন, 
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোরর্পা হাসিছে দামিনগী। 
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশ জগতে ছড়ায়। 
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে মৃত্যুরুপা মা আমার আয়! 
করালি! করাল নাম তোর, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, 
তোর ভাম চরণ 'নিক্ষেপে প্রতি পদে রন্গান্ড 'বনাশে। 
কালণ, তুই প্রলয়র্পিণ, আয় মাগো আয় মোর পাশে! 
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহ্‌ পাশে, 
কালনত্য করে উপভোগ, মৃত্যুরূপা তারি কাছে আসে।” 
চ্বামীজীর এই কবিতার অনুসরণে শরচ্চন্দ্র চক্রবতাঁ” উদ্বোধনের দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্দশ সংখ্যায় 
চিখোঁছলেন “*মশানকালী” কবিতা। 


[বিবেকানন্দের সাহত্য ও পাহত্যাদর্শ ১৬৯ 


নন্ট হইয়া যায়__অথচ সংস্কৃত ভাষার শব্দধযনিমান্ে কি সুরময়! "তখন “এক” অর্থাৎ 
ঈশবর) অবরুদ্ধ-প্রাণে নিজেতেই অবস্থান করিতেছিলেন; 'তাঁন ছাড়া আর কিছুই ছিল 
না।” এই ভাবটি উত্তমরূপে ধারণা করা উাঁচত-ঈশ্বর অবর্দদ্ধ-প্রাণ-রূপে (গাঁতিহশীন) 
অবস্থান কাঁরতোছিলেন-কারণ অতঃপর আমরা দেখব, 'কভাবে পরবতরঁকালে এই ভাৰ 
হইতে সৃষ্টতত্ব অওকাঁরত হইয়াছে। ?হন্দ্‌ দার্শীনকগণ সমগ্র বিশ্বকে একাঁট স্পন্দনসমাঁন্ট-_ 
একপ্রকার গতি_মনে কাঁরতেন। সর্বত্রই শাস্তপ্রবাহ। এই গাঁতিসমাঁন্ট একসময়ে স্থর হইতে 
থাকে, এবং সূক্ষন হইতে সূক্ষমতর অবস্থায় গমন করে, এবং ?িছুকালের জন্য সেই অবস্থায় 
স্থিত করে। এই স্তোন্রে এ অবস্থার কথাই বার্ণত হইয়াছে-এই জগৎ স্পন্দনুহীন হইয়া 
[নিশ্চল অবস্থায় ছিল। যখন সম্টির সূচনা হইল, তখন উহা স্পান্দিত হইতে আরম্ভ করিল, 
এবং উহা হইতে জগৎ বাহর হইয়া আঁসিল। সেই পুরুষের 1নঃশবাস-_ শান্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ইহার বাহরে কিছুই নাই।” [৩--২১৩-১৪] 

স্বামীজী অনেকগ্যীল বোদিক স্তোন্র উদ্ধৃত ক'রে তাদের রহস্যময় সৌন্দর্য ব্যাখ্য! 
করেছিলেন। ধগৃবেদের 'নাসদীয় সূক্তে'র প্রলয়বর্ণনা স্বামীজশীর কাব-হৃদয়কে আলোঁড়ত 
'করোঁছিল। একাধিকবার 'তাঁন এ বর্ণনার সঙ্গে কালিদাস, মিল্টনের অনুরূপ রচনাংশের 
তুলনা করেছেন ।_- 

“ঝগৃবেদ-সংহিতার নাসদীয় পুক্কে প্রলয়ের গভীর অন্ধকার-বর্ণনাতযক শ্লোক আছে-- 
তম আসীং তমসা গ্‌ঢ়মণ্নে ইত্যাদ। 'যখন অন্ধকরের দ্বারা অন্ধকার আবৃত 'ছিল'_ এট 
পাঁড়লেই অনুভব হয়, ইহাতে কাবত্বের কোন্‌ অপূর্ব গাম্ভীর্য নাহত। ভাবতে এবং 
বাহর্ভারতে গম্ভীর ভাবের চিত্র আঁঙ্কত করার অনেক চেষ্টা হইয়াছে । ভারতের বাঁহরে এই 
চেষ্টা সর্বদাই জড় প্রকীতির অনন্ত ভাব বর্ণনার আকার ধাঁরয়াছে-কেবল অনন্ত ধাহঃপ্রকাতি, 
অনন্ত জড়, অনন্ত দেশের বর্ণনা । মিল্টন, দান্তে বা অপর কোনো প্রাচীন বা আধানক 
বড় ইউরোপীয় কাব যখন অনন্তের 'চিন্র অ"কবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাঁহারা কাঁবত্বের 
পক্ষাবিস্তার করিয়া জড়প্রকীতির মধ্যে অনন্তকে দেখাইতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন। অনুরূপ চেষ্টা 
ভারতেও হইয়াছে । বেদ-সংাহতায় এই বহিঃপ্রকৃতির অনন্ত বিস্তার যেমন অপরভাবে 
চাত্রত হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও দেখা যাইবে না। সংঁহতার এই-তম আসণৎ তমসা 
গতম বাক্যটি স্মরণ রাখয়া তিনজন বাভন্ন কাবর অন্ধকারের বর্ণনা তুলনা করো। 
আমাদের কালিদাস বলিয়াছেন : “সচীভেদ্য অন্ধকার । মিল্টন বলিতেছেন : “আলোক 
নাই, পরন্ত অন্ধকারই দৃশ্যমান।" [০ 1161) 60612101067 081007655 ড151019+.] [বল্তি 
খগ্বেদ-সংহতা বালিতেছেন : 'অন্ধকার- অন্ধকারের দ্বারা আবৃত; অন্ধকার-__অন্ধকারে 
লূক্কায়ত'।” [৫-২২৬] 

এই অসাধারণ বর্ণনা কোন্‌ নিসর্গপ্রকৃতির দশ্যপটে রচিত তা স্বামশজী সানন্দে বর্ণনা 
করেছেন একাঁধকবার, সে ধর্ণনার নিজস্ব কাবামূল্য আছে : 

“তোমরা যাহারা ভারতবর্ষে অথবা গ্রনম্মমণ্ডলের অন্য কোনো দেশে মৌসুমী বায়ব 
সহসা-বিস্তার দেখিয়াছে, তাহারাই এই বাক্যের গাম্ভর্য বুঝিতে পারিবে ।...সর্ববিসত্তু 
ঝলাসত, বিশৃজ্ক, মমীরত-সমস্ত সূস্টি যেন আগ্নদগ্ধ-_দনের পর দন এই অবস্থাই 
চাঁলতেছে-এমন সময়ে এক অপরাহে দিকৃচক্বালের একপ্রান্তে খণ্ড মেঘ আবিভ্ূত, অর্ধ" 
।ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পাঁথবী যেন সেই মেঘে সমাচছন্র- মেঘের উপর মেঘ, তাহার উপর মেঘ, 
চতরে-স্তরে মেঘ__তারপরেই মেঘপুঞ্জ বিদীর্ণ হইয়া বর্ষণ ও সলাবন।” [৩--২১৪] 

স্বমীজাীর বক্তার ভাষা কাব্যাকাবে সাজানা যায় : 
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১৬২ িবেকানন্দ ও সমকালখন ভারতবর্ষ 
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ধগ্বেদের এই “প্রলর-বর্ণনাতমক অপূর্ব মন্ত্র” যার তুল্য “মহদ্ভাবদ্যোতক বর্ণনা 
এ-পযন্তি আর কেউ করতে চেল্টা করেন নি”-সে বর্ণনাও, স্বামীজর মতে, “স্থূলেরই 
বর্ণনা,...জড়ের ভাষায়, সীমার ভাবায়...জড় দেহেরই বিস্তারের বর্ণনা, মনের বর্ণনা নহে ।” 
[৫-২৯৭]। ভারতাঁয় মন অ.রও অগ্রসর হয়েছে, বহিজগৎ থেকে অন্তর্জগতে প্রবেশ করেছে 
-সে জগং দির উপানষদ বাক্যমনাতশত রাজ্যের দ্বার উন্মোচনে প্রয়াসী হয়ে তার 
আভাসটুকু দান করতে পেরেই সর্বসাফল্য অর্জন করেছে_এবং সেই প্রয়াসে সে আস্তবোধক 
ভাষা ত্যাগ্গ করে প্রায়শঃ না1স্তবোধক ভাষাকে অবলম্বন করেছে। সে সম্পর্কে স্বার্মীজীর 
[বিশ্লেষণ এই : 

“উপানষদের ভাষা নূতন রূপ ধারণ কাঁরল-_তাহা প্রায় নোৌতবাচক হইয়া উাঁঠল; তাহা 
থনে-স্থানে অস্ফৃট-বিচালত, অতীশীন্দ্রয় রংজ্যে লইয়া যাইবার প্রয়াসী; যাহাকে ধরা-ছোঁয়া 
যায় না, ইীন্ট্রিয়গ্রাহ্য করা যায় না, অথচ যাহার আঁষ্তত্ব সুনিশ্চিত, তাহারই দিকে দেশ 
করিতে থাকে । পৃথিবীতে এমন কাঁবতা কোথায়, যাহার সাঁহত এই শ্লোকের তুলনা হইতে 
পারে_- 

'ন তল্র সূর্যো ভাত ন চন্দ্রতারকম 
নেমা 'বদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মাগনঃ।'-_ 


-সেখানে সূর্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র-তারকাও নহে, 'বিদ্যংৎও সেখানে আলোকিত কাঁরতে 
পারে না-_সামান্য আগ্নর আর কথা 2 

“পুনশ্চ : পাঁথবীর সমগ্র দার্শীনক ভাবের, 'হন্দুজাতির সমগ্র চিন্তার, মানবজাতির 
মাঁন্ত-কত্পনার সারাংশের পূর্ণতর চিন আর কোথায় পাওয়া যাইবে যাহা নিম্নের অপূর্ব 
ভাষায় রাচত অপূর্ব রূপক-এ প্রকাশিত : 


পবা সুপর্ণা সযূজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পাঁরষস্বজাতে। 
তয়োরণ্যঃ পিশ্পলং স্বাদ্বত্তনম্নন্নন্যোহীভচাকশীত ॥ 

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোইনীশয়া শোচাতি মৃহ্যমানঃ। 
জুস্টং যদা পশ্যত্যন্যমশশমস্য মাহমানামাত বীতিশোকঃ ॥ 

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুকমবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রক্ষযোনিম্‌। 
তদা 'বদ্বান পূণ্যপাপে বিধুয় নিরজনঃ পরমং সাম্যমপোঁত 0 


_একই বৃক্ষের উপর দুইটি সুন্দর পক্ষযুন্ত পক্ষ রহিয়াছে-উভয়েই পরস্পর সখা: 
ভাবাপন্ন । তন্মধ্যে একাঁট সেই বৃক্ষের ফল খাইতেছে, অপরাট না খাইয়া স্থরভাবে নীরবে 
বাঁসয়া আছে । িনম্নশাখায় উপাঁব্ট পক্ষ কখনো 'মিল্ট, কখনো-বা কটু ফল ভক্ষণ কাঁরতেছে, 
সেই কারণে কখনো সুখী, কখনো-বা দুঃখী হইতেছে। কিন্তু উপর-শাখার পক্ষণীট স্ধ 
গম্ভশীরভাবে উপাঁবষ্ট, 'সে ভালোমন্দ কোনো ফলই খাইতেছে না, সে সুখ-দুঃখ উভয়েই 


৫&৬ মনস্বী লেখক সৃমাণি গল বাদ্ধদপপ্ত টপকা-সহ স্বামশজশর অনেক ইংরাজ গদা- 
লাইনকে কাব্যাকারে সাঁজয়েছেন-__-তাঁর 'খাপখোলা তলোয়ার', 'সস্তার্ষর খাঁধ' ইত্যাঁদ গ্রন্থে । 


বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৬৩ 


উদাসীন, সি মাহমায় মগন হইয়া আছে। এই পাঁক্ষদ্বয়-জশীবাতনা ও পরমাতনা।” [৫-_ 
১২৫-২৬ 
স্বামীজশী এই রুপকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করোছলেন। সবশেষে দেখিয়েছেন-কিভাবে 
নিম্নের জীবাতম়া-পক্ষণ নিজ স্বরূপের পূর্ণজ্ঞান লাভ ক'রে উপরের পরমাতয়া-পক্ষর সঙ্গে 
আভেদর্প লাভ করে। ব্যাখ্যার শেষে তিনি উপাঁনষদের ভাষ'র উচ্চ গুণগ,ন করেছিলেন : 
“উপানিষদের ভাষা, ভাব এবং সবাঁকছুই খজন, তাহারা তরবার-ফলকের মতো 'বিদ্ধ 
করে, হাতুড়ির মতো প্রচণ্ড আঘাত করে। অভ্রান্ত তাহাদের অর্থ। এ সত্গতের প্রাতটি 
সুর দ্‌ঢ়, পাঁরপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ । কোনো ঘোরফের নাই, অসংবদ্ধ প্রলাপ 
নাই, মাথা গুলাইয়া দেয় এমন জটিলতা নাই। সেখানে পতনের চিহৃমান্র নাই। অন্ন্র যেমন 
অহেতুক রাশি-রাঁশ অলঙ্কার সাজাইয়া, বিশেষণের স্তূপ জমাইয়া, ভাবাঁটকে রুমেই 
জাঁটলতর কাঁরয়া, এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হইল যে, মূল [বিষয়াট হারাইরা গেল, শাস্পের 
গোলকধাঁধায় পাঁড়যা মাথা গূলাইয়া গেল, বাঁহর হইবার উপার রাঁহল না-উপানষদে এই 
অধ:পতন নাই। যাঁদ ইহাকে মানব-রচিত *পাহত্য মনে করা হয় তবে বলিতে হইবে- ইহা 
এমন এক জাঁতর সাহিত্য যে-জাঁতি তখনো তাহাদের তেজ-বীর্য বিল্দুমান্র হারায় নাই।" 
[৫--১২৮-২১৯]। 
এই প্রচণ্ড তেজ ও শান্তর জন্য উপানিষদের খাঁষগণ অন্তজগিতের রহস্য সমাধানে 
“ইন্দ্রিরগণের সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা জগতের কাছে 'িভ+কভাবে প্রকাশ কাঁরতে পাঁরয়া- 
1ছলেন।” “উপ্পানষদ নিভর্ঁকভাবে বাঁলয়াছে : যতো বাচো 'নবর্তন্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ। 
ন তত্র চক্ষুর্গচছতি ন বাগ গচ্ছত।--মনের সাঁহত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া সেখান হইতে 
[ফাঁরয়া আসে । সেখ নে চক্ষৃও যাইতে পারে না, বাকাও যাইতে পারে না।” এইজন্য উপনিষদ- 
কারগণ বাঁহঃপ্রকীতিকে ছেড়ে জ্যোতির্ময় জীবাতমার দিকে ফিরোছিলেন এবং সেখানেই সমস্যার 
সমাধান পেয়োছলেন; তাঁরা যা রচনা করেছিলেন, “সেই আত্মতত্তের মতো গাম্ভীর্্পূর্ণ 
কাঁবতা জগতে আর নাই।” স্বামীজীর সর্বাঁধক মনোহরণ করোছল কঠোপাঁনষদ, যাতে 
অন্তাঁনাহ্ত ভাবই কেবল নয়, কলানৈপৃণ্যও শবস্ময়কর। “ইহার আরম্ভই অপূর্বসেই 
বালক নচকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইল, তাহার যমপূরীতে যাইবার ইচ্ছা হইল। 
ইহার শেষে_সেই আশ্চর্য তত্তব-বস্তা স্বয়ং যম তাহাকে উপদেশ দিতেছেন আর বালক তাঁহার 
নিকট শুনিতে চাহতেছে 'কিনা_ মৃত্যুরহস্য 11” [৫-২২৮] 


1 ৬ ॥ সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে ্বামশীজশর আরও কথা : কয়েকাঁট সর্বজনশীন 
প্রতখক : 'বিবেকানন্দ-রাঁচিত সংস্কৃত স্তোত্র 


হন্দুদর্শনের আলোচনাকালে স্বামীজী স্বতঃই "শব্দ, ও “প্রতীকের বিষয়ে বহ 
আলোচনা করেছেন। সেগ্ঁীল অবশ্যই ধর্ম ও দর্শন-পাঁরমণডলের বস্তু । কন্তু তার মধ্য 
থেকে সাহত্য সম্পর্কত সাধারণ সত্যকে লাভ কাঁর। 

শব্দ-প্রতীক নিয়ে আলোচনাকালে তিনি শব্দ থেকে সৃন্টিসৃচনা-এই মতটিকে ভারতীয় 
ও পাশ্চাত্য অধ্যাতযদর্শন 'িভাবে স্বীকার করেছে, তা বহভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। (১- 
১৮, ৩১৭, ৪--১৪৯-৫২, ৪--১৯১৯, ৮-৪১৮-১৯]। দাশশনক আলোচনার শেষে, সাধারণ 
জীবন থেকে দজ্টান্ত নিয়ে শব্দ-শান্ত বোঝ বার চেঘ্টা করেছিলেন। “শব্দের উচ্চ দারশীনক 
ও আধ্যাতক মূলা ছেড়ে দিলেও আমবা দোখ-_ শব্দ-প্রতাঁক মানুষের জীবন-রঙ্গমণ্যে এক 
প্রধান অংশ আঁভনয় করে থাকে । আম তোমার সঙ্গে কথা বলছি, তোমাকে স্পর্শ করাঁছ 
না, কিন্তু আমার কথার দ্বারা বায়:ব যে-কম্পন হচ্ছে তা তোমার কানের স্নায়কে স্পর্শ 
ক'রে তোমার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করছে, যাকে তুম প্রীতিরোধ করতে পারো না, 


১৬৪ ধববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


এক ব্যাস্ত অপরকে মূর্খ বলল-সে তখাঁন তার নাকে ঘাঁষ বাঁসয়ে দিল। নারী দঃখে-কষ্টে 
কাঁদছে-অন্য এক নারী এসে ত.কে মিন্ট কথা শোনাল, অমান রোদনরতা নারীর বক্রদেহ 
সোজা হয়ে উঠল, শোক-দুঃখ দূর হয়ে তার মূখে হাঁসি দেখা গেল।” [১-৯৮-৯৯]। 
শব্দের সঙ্গে ভাব ও চিন্তার অচ্ছেদ্য সম্পকের কথাও স্বামীজী বলেছেন। “শব্দ ছাড়া 
চিন্তার আভব্যান্ত হর না।” [৮-৪১৯] “মনে করুন, মন সম্পূর্ণ স্থির এবং চিন্তাহবীন। 
তারপরে যখনই চিন্তার আরম্ভ হবে, অমনই মন-নাম ও রূপকে আশ্রয় করবে। প্রত্যেক 
চিন্তা বা ভাবের একটি "নাঁদন্ট নাম ও 'নার্দঘ্ট রূপ আছে।” [৪--১৪৯] তবে, অবশ্যই 
একটি ভাবের সঙ্গে একাট শব্দই সকল দেশে চাঁলত থাকে না-দেশভেদ ও কালভেদে বিভিন্ন 
শব্দ ভাব-বিশেষকে প্রকাশ করে। [১-৩১৭]। 

রূপ-প্রতীকের আলোচনাকালে স্বামীজী প্রাচীন পৃথিবীতে গৃহীত, পরবতাঁকালে 
সর্বজনশীনভাবে স্বীকৃত, কতকগুলি প্রতীকের উল্লেখ করেছেন। যেমন পদ্ম, সূর্য । এইসব 
প্রতীকের বিষয়ে বলেছেন : “সভ্যতার জন্মভূমি নীল, সিন্ধু ও টাহীগ্রস নদীর উপত্যকায় 
অপূর্ব পদ্মফুলগ্ীলর মৃদিত পাপাঁড়তে প্রভাতী সূর্াঁকরণের স্পর্শ লাগে, আর সেগাল 
প্রস্ফুটিত হয়; আবার সেই পদ্ম অস্তগামী সূযেরি সঙ্গে নিমীলত হয়। আদম মানুষ 
ভাবত-_তাহলে সেখানে কেউ-না-কেউ ছিল, যে এসোঁছল, তারপর চলে িয়েছিল-_ এবং 
সমাঁধ থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়ে আবার এসেছে। এই হল প্রাচীন মানুষের প্রথম সমাধান। 
..এইজন্য সূর্য ও পদ্ম ধর্মজগত প্রথম প্রতীক |” [৩-২৩০]। অনুরূপভাবে স্বামীজী 
বর্গ-প্রতাঁক ও আগ্ন-প্রতণীকের উদ্ভবের ব্যাখ্যা করেছেন। ক্ুশ ও স্বাস্তক প্রতীক সম্বন্ধে 
বলেছেন : “কতকগুলি প্রতীক সর্বজনীনভাবে প্রচলিত। অনেকের ধারণা-শ্রীস্টধর্মের 
সংস্পশেই কুশ-চিহ্ন প্রথম আবিভূত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীস্টধর্মের বহু পূর্ব থেকে, 
মূশা জান্মবার পূর্ব থেকে, বেদের পূর্ব থেকে, এমন-কি মানুষের কার্যকলাপের কোনো- 
প্রকার ইতিহাস রাঁচত হবারও পূর্ব থেকে, ও-জনিস বর্তমান [ছিল। অজটেক ও ফিনিসয় 
জাতির মধ্যেও যে ক্ুশ-প্রতক প্রচালত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।...ক্লুশাবদ্ধ 
পারঘ্রাতার- অর্থাৎ ক্রুশাবদ্ধ হয়ে রয়েছে এমন একাঁট মানৃষের--প্রতীকও সকল জাতির 
মধ্যে ছিল বলে মনৈ-হর। আবার, সমগ্র জগতে বৃত্ত একাঁট উৎকৃষ্ট প্রতীক । তারপর সর্বা- 
পেক্ষা সর্জনীন প্রতীক স্বস্তক। একসময়ে লোকে ভাবত- বৌদ্ধরা তাকে সমগ্র জগতে 
ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন জানা গেছে যে, বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব থেকেই 
বিভিন্ন জাতির মধ্ো তা প্রচালত 'ছিল। প্রণচীন বাবিলন ও মিশরে তা দেখা গেছে। এসবের 
দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে_এই প্রতীকগৃলি শুধু অনুষ্ঠানরশীতিগত বা কম্পনাপ্রসৃত নয়_ নিশ্চয় 
ওদের অন্তানরহ্হত কোনো উদ্ভব-কারণ অছে, এবং মানবমনের সঙ্গে কোনোর্প স্বাভাঁবঝ 
সম্বন্ধ আছে। ভাষাও তেমনি কোনো কৃতিম বস্তু নয। কিছু লোক একত্র হয়ে কতকগূলি 
ভাবকে বিশেষীবশেষ শব্দদ্বারা প্রকাশ করতে সম্মত হওয়ার পরেই ভাষার উদ্ভব হয়েছে- 
একথাও ঠিক নয়।” [১--৯৭] 


প্রাচীন ভাষাসমূহের মধ্যে স্বামীজ সংস্কৃতকে সর্বাধিক এশবর্শালশ মনে করেছিলেন । 
এই ভাষার গুণমাহমা বর্ণনায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না। ভারতীয় মনের দুই রূপ । একাঁদকে 
তাতে প্রথর বিশ্লেষণের শান্ত, অন্যাদকে কোমল ভাবমাধূর্য “এই জাঁতর তীক্ষণ িশ্লেষণ- 
শান্তব সম্মখে ও পশ্চাতে যেন একটি কোমল ও মসণ আচছাদন 'ছিল-এবং তাহারই মধ্যে 
সূরক্ষিত ছিল অপর একটি মানাীসক বৈশিল্টা-যাহাকে কবির অন্তদর্ণান্ট বলিয়া আভহিত 
করা য'ইতে পারে । এই জাতির ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, নীতিশাস্ত, পৌববিজ্ঞান প্রভাত সব- 
কিছুই যেন কাঁব-কম্পনার পুষ্পবেদীতে স্থাপিত ছল এবং সেগুঁলকে অন্য যে-কোনো 


ধববেকানন্দের সাহত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৬ 


ভাষা অপেক্ষা সুন্দরতররূপে প্রকাশ করিয়াছিল এক 'বাচন্র ভাষা যাহার নাম সংস্কৃত বা 
পূর্ণ।ঙ্গ ভাষা । এমন-ক গাঁণতের কঠিন সংখ্যাতত্বসমূহ প্রকাশ কাঁরতেও ছন্দোবদ্ধ শেলাক 
ব্যবহৃত হইরাঁছল।...স্বর্ণ ও রৌপ্যপন্রে তহারা ছন্দ-গাথা উৎকীর্ণ করয়াছিল। মাঁণ 
মাণিক্যের একতানে, মর্মরপ্রস্তরের বহু বাঁচত্র স্থাপত্যে, বর্ণ-সৃষমার সঙ্গীতে, এবং সক্ষম 
বস্বরশিল্পের সাষ্টতে তাহ,দের রচনা এই জগতের বাহর্গত এক রূপকথার জগতের বাঁলয়া 
মনে হইত ।...কলা-বিজ্ঞন, এমন-1ক প্রাত্যাহক জীবনের বাস্তবতা পর্যন্ত সবাকছুই এমন 
ছন্দেময় ভাবদ্বারা মাঁ'ডত ছিল যে, চরম হীন্দ্রয়ানূভূতি অতশীন্দ্রয় স্তরে উত্তীর্ণ হইত, 
দথুল ব.স্তবতা সুক্ষ অবাস্তবতার রাঁঙন আভায় অন্দরাঁঞ্জত হইত।” 1&7৩৮৫-৮৬]। 

উপনিষদের পরেই গতার দর্শনগাঁরমা ও শীন্তমাহমায় স্বামীজীশী আভভূত 'ছিলেন। 
তাঁর বাণ ও রচনায় গীতার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা বথেম্টই আছে । “এই মহৎ কাব্যগ্রন্থ ভারতায় 
সাঁহত্য-রত্বরজর চূড়ামণির্পে পাঁরগাঁণত।...গনতা উচ্চতর জীবন-সংগ্রামের রূপক বাঁলয়া 
যুদ্ধক্ষেত্রই গীতা-বর্ণন'র স্থলরূপে 'নাদন্ট। ইহাতে আত উচ্চাঙ্গের কাবত্ব প্রকাঁশত।” 
[২--৪০৭]। উপানষদ ও গণত।র কাব্যসৌগ্দর্যে'র তুলনা করে স্বামীীজীী বলেছেন : “উপানিষদে 
অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে-চলিতে হঠাৎ এক মহা1সত্যের অবতারণা । যেমন জঙ্গ'লর 
মধ্যে অপূর্ব সুন্দর গে'লাপ- শিকড়, কাঁটা, পতা সমেত। আব গতার মধ্যে এ সত্যগণল 
আত সুন্দররূপে সাজানো-যেন ফুলের মালা বা ভোড়া।” [৫-২৫১]। গাীঁতার ভাষার 
সরলতা ও প্রত্যক্ষতার উল্লেখ তান করেছেন [৮-_-৩২৪], এবং এই “অমর কাব্যের” প্রভাব 
কভাবে প'.শ্চান্তদেশে ছাঁড়রেছে, তাও বলোছলেন। এই প্রসঙ্গে এমাসনের উপরে গীতার 
প্রভাবের কথা [বিশেষভাবে উত্থাপন করেন। কার্লাইল এমার্সনকে গীতা উপহার দেন; 
এমার্সনের মধ্য দিয়ে গীতার উদার 1চন্তারাশ আমোরকায় ছাঁড়য়ে পড়ে। 

স্বামীজীর মতে : “রাময়ণ ও মহাভারত প্রচীন আর্ধগণের জবনচরিত ও জ্ঞানরাশর 
'পসুবৃহৎ বিশবকোষ। ইহাতে সভ্যতার যে-আদর্শ 'চীন্রত হইয়াছে, তাহা লাভ কারবার জন্য 
সমগ্র মানবজাতিকে এখনও বহুকাল ধাঁরয়া চেষ্টা কারতে হইবে ।” [৮-২৭৬] মহাভাবত 
সম্বন্ধে তান বলেছেন_হোম.রের কাব্যের যে-প্রকার প্রভাব গ্রীসে, মহাভারতের তেমাঁন 
প্রভাব ভারতীয় জনজনবনে। 1৮--২৪৮] 

“জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়” রামায়ণেব সাতা-চরিন্ন স্বামীজীর কাছে সাহতোর 
সবচেয়ে মহটীরসন চারত্র। সাঁতার প্রসঙ্গ এলেই 1তান ভাবাবেগে আভভূত হতেন। রামচন্দ্রকে 
যথ'প্রাপ্য অর্পণ করার চেষ্টা তান করেননি তা নয়। রমচন্দ্র “প্রাচীন বীরযূগের আদর্শ 
সত্যপরায়ণতা ও নীতির স:কর মূর্ত, আদর্শ পুত্র, আদর্শ পাতি, আদর্শ 'পতা, আদর্শ 
রাজা ।...মহাকাবি যে-ভাষ,য় রমচরিন্র বর্ণনা কারয়াছেন তাহা অপেক্ষা শুদ্ধতর, মধূবতর 
অথচ সরলতর ভাষা আর হইতে পারে না।” রামচন্দ্র সম্বন্ধে এই পর্যন্তি। গুকন্তু সতা- 
প্রসত্গে স্বামীজগর ভাবোচ্ছবাস বাধাবন্ধহারা ।_“সীতার কথা ক বালব! জগতের সমদ্ত 
প্রাচীন সাহত্য অধ্যয়ন কারয়া নিশেষ কবিতে পারো, কিন্তু আম তোমাদের |নঃসংশরে 
বালতে পারি...আর একাঁট সীতার চাঁরন্র বাহর কারতে পাঁকিবে না। সীতা অসাধাবণ। এ 
চরিত্র একব'র মানুই চিত্রিত হইয়াছে ।...রাম হয়ত অনেক হইয়াছেন. কিন্তু সতা হন নাই 1... 
নারী-চিপ্রর ষতপ্রকার ভারতীয় আদর্শ অছে সবই এক সীতা হইতে উদ্ভূত । মহামাভমময়? 
সীতা- পাঁবন্রতা হইতেও পাঁব্রসাঁহঞ্ৃতার চড়ান্ত আদর্শ ।. .বন্দুমান্র 'বিবান্ত প্রকাশ না 
করিয়া মহাদুঙঃখের জীবন যিনি যাপন করিয়াছেন, সেই নিতাসাধশী, নিতবশুদ্ধা, আদর্শ 
পত্বী সদতা কেবল নরলোকের নয়, দেবলোকেরও আদর্শস্বর্পা 1...আমাদের পুরাণ নষ্ট 
হইতে পারে, বেদ পযন্ত লোপ পাই পরে, সংস্কৃত ভাষা কালম্রোতে বিলীন হইতে পারে 
কল্তু যতাঁদন ভারতে ?নতান্ত গ্রাম্যভাষাভাবী পাঁচজন 'হন্দুও থাকবে ততাঁদন সীতার 


১৬৬ বিবেকানন্দ ও সমকালখন ভারতবর্ষ 


উপাখ্যান থাঁকবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায়-মজ্জায় 'মাঁশয়া 'গিয়াছেন,...আমরা 
সকলেই সাঁতার সন্তান।” [৮--১৪৮-৪৯; এবং ৮-_-২৪৫-৪৬]। 

নিবোঁদতা স্বামীজীর মূখে রামায়ণ কাহনী শোনার গভীর আঁভজ্ঞতার কথা একবার 
বলোছিলেন। স্বামীজশী কেবল সাঁতাকে নয়, মন্দোদরীকে পর্যন্ত যেভাবে 'চাত্রত করোছিলেন, 
তাতে অভিভূত নিবোদতা লিখেছেন : “স্বামীজীর নারী-আদর্শ কি বিশাল! এমন প্রচণ্ড 
মাহমার বোধ শেক্সপীয়ারেও নেই_নেই আআসকইলাসের আযান্টগোন কিংবা সফোক্রসের 
আালসেসাটসেও 1৮8৭ 

পুরাণ সম্বন্ধে স্বামীজীর মূল কথা : উপানিষদের ধর্ম-দর্শনকে জনসাধারণের কাছে 
গ্রাহ্য করার জন্য, তাদের সরল ও তরল ক'রে, লৌকিক-অলোৌকিক কাঁহননর আশ্রয়ে পার- 
বেশন করা হয়েছে_ এদেরই নাম পুরাণ । পুরাণের প্রামাঁণকত্ব সন্দেহের লক্ষ্য, অবৈজ্ঞানিকতা 
সম.লোচনার বিষয়, কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই-_পুরাণই প্রেম, ভান্ত ও নীতিকে 
হৃদয়গ্রাহী কাঁহনীর দ্বারা জনজীবনে সণ্চারত করেছে । [৫-২৮৯-৯০]। 

স্বামীজণী কালিদাসের অনুরাগণী, এবং নিয়ামত কালদাসের সাহত্যালোচনা করতেন। 
দুঃখের বিষয়, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্যমূলক বিবরণ আমরা পাই না। কেবল, কে এস 
রামস্বামশ শাস্ত্রী তাঁর কৈশোরস্মৃতি থেকে উদ্ধার করে কিছু বিবরণ আমাদের দান 
করেছেন : 

“একাদন সকালে আমি কাঁলদাসের কুমারসম্ভবম পড়াছলাম। সোঁট আমার পাঠ্যবই 
িল। স্বামীজী সেখানে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ণক বই পড়ছ 2, আম বললাম. কুমার- 
সম্ভবের প্রথম সর্গ।' তিনি বললেন, 'মহাকাঁবর হিমালয়-বর্ণনা শোনাও তো।, আম দাক্ষণ- 
ভারতে প্রচলিত সূরময় রীতিতে কাঁলদাসের সুন্দর ছন্দোময় হিমালয়-বর্ণনা তাঁকে আবাঁত্ত 
করে শোনালাম। স্বামীজী হাসলেন, 'তান সন্তুষ্ট হয়েছেন মনে হল। বললেন, 'তু'ম কি 
জানো যে, হিমালয়ের মহিমময় সৌন্দর্যের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটাবার পরে আম এখানে 
এসেছি? শুনে অমার দারুণ উৎসাহ লাগল। তান আবার আমাকে সূচনার শ্লোকগাঁল 
পড়তে বললেন। তা করলে, তিনি বললেন, "সবের অর্থ জানো 2 আম অর্থ বললে. তান 
বললেন, 'বেশ ভালো, কিন্তু যথেল্ট নয়।' তারপর তান তাঁর অপূর্ব সঙ্গীতময় সানিয়ান্ত্িত 
কণ্ঠে পড়লেন : অস্তুস্তরস্যাং দাশ দেবতাতমা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ, পূর্বাপরো 
তোযাঁনধাবগাহ্য স্থিত পাঁথব্যা ইব মানদণ্ডঃ। তারপর বললেন, 'শ্লোকের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ 
দুটি হল, দেবতাতন্না এবং মানদণ্ড । কাব বলতে চেয়েছেন, হিমালয় প্রকাতি-রচিত নিছক 
একটা পর্বত-প্রাচঈর নয়। হিমালয়ে দৈবী সত্তা বিরাজিত-_তা ভারত ও তার সভ্যতাকে কেবল 
উত্তর-প্রবাহত ভয়াবহ শৈতাব'য়ু থেকে রক্ষা করে না-বাহরাগত ভয়াল িবধনংসশ শত্রু 
দের হাত থেকেও বাঁচায়। হিমালয় আঁধকন্তু ভারতবর্ষকে প্রাণরসে পুজ্ট করে--সিম্ধ্, গঙ্গা 
ও ব্ক্ষপুত্রকে ভারতভ্‌মে প্রবাহিত কাঁরয়ে। যখন মৌসূমঈকাল নয় তখনো নদীগৃঁলি িমা- 
লয়ের চিরতৃষার রাজ্যের বরফ-গলা জলে পুষ্ট থাকে । মানদণ্ড-এর তাৎপর্য-_কাব দঢ়প্রত্যয়ে 
বলতে চেয়েছেন, ভারতায় সভ্যতা পাঁথবীর সকল সভ্যতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং এই সভাতার 
মা'নদশ্ডেই অতাঁত, বর্তমান ও ভাঁবষাতের সকল সভ্যতার মান নিণীত হবে। মহাকাবর 
এমনই মহোচ্চ ভাব এবং দেশপ্রেম স্বামীজীর কথা শুনে আম চমীকত এবং উদ্দশপ্ত হয়ে 
উঠলম। কথাগলি এখনো আমার অন্তলোকে যেন অফুরন্ত আলোকসম্পাত করে 
পরমাশ্চর্য রত্ররাঁজর মতো বিরাজমান ।”&৮ 


৫৭ 736777177750677065, 284-85 
৫৮ 23277717215057025, 109-10 


বিবেকানন্দের সাহত্য ও সাহত্যদের্শ ১৬৭ 


সাহত্যবিচার থেকে স্বামীজীর রচিত সাহিত্যের প্রসঙ্গে আসতে পাঁরি। দেখা যায় 
মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও স্বামীজী সংস্কৃত, 'হিন্দী এবং ইংরাঁজতে িখেছেন। সংস্কৃতে 
1লখেছেন দু'একটি পন্র এবং শিবস্তোন্র, অম্বাস্তোন্র, ও শ্রীরামকৃষ্ণস্তোন্র। স্তোব্রগুলি স্নিগ্ধ 
শব্দানর্ঘোষ, প্রবহমানতা এবং সরল গম্ভনর অর্থমাহমার কারণে অতনব হদয়গ্রাহণ। শ্রীরাম- 
কৃষস্তোন্রে, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর সৃগভাীর িছ7 বন্তব্যের সূত্রানরশ রয়েছে । রচনাগৃণে, 
এবং তাঁর প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের প্রাণশান্তুতে, একটি রামকুষ্₹-স্তোব্র ণ্তে হশং ধতং 
ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেডা৪...৮) বর্তমানে ভারত ও বাঁহ্ভারতে সর্বাঁধক উচ্চাঁরত সংস্কৃত 
স্তোনত্রের অন্যতম-_কারণ সোঁট রামকৃষ্*-মান্দরের আরান্রক স্তোন্র।৫৯ 


মার্গসঙ্গটতের এক সেরা গায়ক বিবেকানন্দ, শ্রীকৃষ-সঙ্গীত মার্গসঙ্গীতের রশীত 
অনুযায়ী হিন্দীতে লিখেছেন। স্বামীজনী হিন্দী ভাষা খুবই ভাল জানতেন, সে ভাষায় 
বক্তৃতাঁদ করে হিন্দীভাষীদের চমাঁকত করেছেন-সে সংবাদ আমরা আগেই 'দিয়োছ। 
[৩য়, ১৭-১৮] 


॥ ৭ ॥ এক শ্রেম্য অন্যবাদক_বিবেকানন্দ 


ইংরোজ ভাষার বাগ্মী এবং লেখকরূপে বিবেকানন্দ সমকালে সাঁবশেষ খ্যাত অর্জন 
করোছিলেন। পরবতর্শকালেও ইংরোঁজ লেখকর্‌পে তাঁর খ্যাতির স্বীকাতি অজ্পাঁবস্তর দেখা 
যায়। এ সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহের আগে তাঁর একটি প্রাসাঙ্গক 'বশেষ পারিচয়ের উল্লেখ করতে 
পাঁর_াতনি ভারতীয় শাস্ত্র ও কাব্যের ইংরাঁজতে এক শ্রেম্ অনুবাদক । স্বামীজীর এই 
পাঁরচয়াট, বিস্ময়ের কথা, উপয্ন্ত মনোযোগ লাভ করোন। অবশ্য যখন তাঁকে পাশ্চাত্যের 
কাছে ভারতীয় সংস্কীতির প্রথম প্রধান ব্যাখ্যাতা বলা হয়, তখন তারই মধ্যে এ 'অনুবাদক' 
শব্দট প্রচ্ছন্ন থকে, কারণ এ ভূমিকায় অনুবাদযোগে ভারতীয় শাস্ত্র ও কাব্সাহত্যের 
শ্রেঠাংশের পরিবেশন অপাঁরহার্য। তথাপি নিজস্ব-ভাবে স্বামীজীর অনুবাদক ভূমিকা 
এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তার পূথক উল্লেখ আমরা অবশ্যপ্রয়োজন মনে করি, যাঁদও বর্তমান 
পারসরে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট-কিছু খে উঠতে পারব না। কেবল দ্যাট বিষয়ে পাঠকের দন্ট 
আকর্ষণ করতে চাই : এক, তাঁর সমগ্র রচনাবলীর পজ্ঠা ওল্টালে যে-কেউ অনুবাদ-কৃত্ের 
বহুল পাঁরমাণ দেখে চমাঁকত হবেন; দুই, স্বামীজীর অনুবাদ অসাড় আক্ষারক পেশাদারণী 
ব্যাপার নয়-তা মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও স্বতন্ত্র সান্ট। স্বামশজী অনেক সময়েই তাতে 
যুগচেতনার আলে'কে নূতন জবনস্পন্দন যুক্ত করেছেন সেইসঙ্গে 'দয়েছেন িনজস্ব ব্যাখ্যার 
দ্যূতি। স্বামীজীর বিরাট মনীষা, গভীর শাস্ত্জ্ঞনের বনর্যাস এসকল অন্যবাদে আছে-__ 
এবং আছে প্রাপ্ত রোমকৃফসূত্রে) ও আঁজত (ঁনজ সাধনার দ্বারা) অনুভূতির উদ্ভাস। 
ট(ববেকানন্দের অনুবাদ- বস্তৃতঃপক্ষে নবআঁবহকার ও উন্মোচন। 

স্বামশীজনী তাঁর ধর্ম-দর্শনকে উপাঁনষদের ভীঁভ্ততে স্থাপন করেছিলেন বলে উপানষদের 
অজন্্র শ্লোক বা শ্লোকাংশের অনুবাদ পাই। তান নানাস্থানে খগাবেদের নাসদীয় সক্তের 


&১ দ্বামশ-ীশষ্য সংবদ' থেকে পাই, স্বামীজশ ১৮১৯৮ সালের নভেম্বর মাসে “আচণ্ডালা- 
প্রীতহতবযঃ, ইত্যাদ শ্লোক দ;টি এবং “শু হীং খতং, স্তবটি রচনা করোছিলেন। শেষোন্ত সতবটি 
তিনি শিব্কে দেন, ছন্দপতনাদি দোষ আছে কিনা দেখে দেবর জন্য; কাবণ, তিনি বলেছিলেন, 
“তন্ময় হয়ে লিখতে-লিখতে সময়ে-সময়ে আমার ব্যাকবণগত স্খলন হয 1” সংস্কৃতজ্ঞ শশষা' লিখে" 
ছেন : "ছ্বামীজশী যোদন এ স্তবট রচনা করেন, সোদন স্বামীজীীব 'জিহদায় যেন সরস্বতী অবর়া 
ইইয়াছিলেন। £শষোর সাঁহত অনর্গল সূলালত সংস্রত ভ'্ষয় প্রা দৃগ্ঘণ্টা কাল আলাপ কবিরা- 
ছিলেন। এমন সলিত বাকাবিন্যাস বড়-বড় পশ্ডিতের মুখেও সে কখনো শোনে নাই।” [৯-৯৩] 


১৬৮ বিবেকানন্দ ও সমকালখন ভারতবর্ষ 


ঈ্বচছন্দ অনুবাদ করেছেন ডোঃ জগদীশচন্দ্র বসুর অনুরোধে এ সূস্তের পূর্ণাঙ্গ আক্ষারক 
অনুবাদও করেন)। গীতার বহুতর শ্লোকের অনুবাদও তিনি করেছেন। তাঁর পতঞ্জালর 
যোগসূত্রের অনুবাদ বিখ্যাত। নারদীয় ভান্তসূত্রের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন, এবং ই টি 
দ্টার্ড যখন নারদায় ভান্তসূত্রের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন, তখন সে-কাজ স্বামীজণীর তত্বাব- 
ধানেই হয়েছিল গ্রন্থাট স্টার্ড স্বামীজনকেই উৎসর্গ করেন। িনবোৌদতার “স্বামীজীর 
সাঁহত হিমালয়ে" গ্রন্থের যে-পাশ্ডুালাঁপ বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদে রাক্ষিত আছে, তার কিছু 
অপ্রকাঁশত অংশে, শ্রৌযুক্ত বরেন্দ্রনাথ নিয়োগ সে অংশ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করছেন) দেখা যায়, 
দবামীজা ভর্তৃহরির বৈরাগাশতকের পুরো অনুবাদ করেছেন, যেমন করেছেন শঙ্করাচার্যের 
[নর্বাণ ষটকম-এর অনুবাদ । অবধূৃত গীতা, ও মহানির্বাণ তল্তের বেশ-কিছ্‌ অংশের, সেই- 
সঙ্গে চাণক্যের, কাঁলদাসের, ধম্মপদের এবং ভারতীয় সাঁহত্যের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ের 
অল্পস্ব্প অনুবাদও তাঁর রচন:বলনীতে আছে। 

ভারতের প্রাদোশিক ভাষাসমূহের কাবিতা ও সঙ্গীতের অনুবাদ তান করেন নি তা নয়। 
সুরদাস, তুলসীদাস, তানসেন প্রভৃতির সঙ্গগতের অনুবাদ তাঁর রচনাবলণতে প্‌ই। বাংলা 
বৈফব সঙ্গীতের অনুবাদও বাদ যায়ন- বিশেষতঃ 'গারশচন্দ্র ঘোষের চৈতন্যলখগলার বেশ 
কয়েকটি গানের । তাঁর করা বাউল গানের অনুবাদ আছে। কিন্তু সবচেয়ে আনন্দ ও উন্মাদনার 
সঙ্গে ভাষান্তারত করেছেন রামপ্রসাদের মাতৃসঙ্গটত। অনবদ্য সেগুলি। বহু বছর ধরে 
দবামীজশী পাশ্ঢাত্ত-মণ্ে ভারতীয় বিষয়ে বক্তা করেছেন, এবং দর্ঘাঁদন পাশ্চাত্ত্য ছান্র- 
ছাত্রীদের পাঠ দিয়েছেন । সুতরাং এসমস্ত সময়ে তাঁকে আবরাম অনুবাদের কাজ করে যেতে 
হয়েছে।৬০ এমনই একটি দিনের কথা নবোঁদতার রচনা থেকে উপাস্থত করা যায়। সময় 
১২ জুন, ১৮৯৮-স্বমীজী সদলবলে আলমোড়ার দিকে অগ্রসর হচিহুলেন, সেখানে এক 
দ্থানীয় হোটেলে অবস্থানকালে অপরাহুকালের এই ঘটনা। নিবোঁদতা লিখেছেন : 
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৬০ বন্ততকালে স্বাশীজশী মুখে-মুখে ভারতীয় ধর্ম ও কাব্যাদ থেকে ইংরীজ অনুবাদ 
কর্তন, সংব।দপন্রে তা প্রশংাসত হয়েছে। লস এঞ্জেলস হেরাজ্ড ৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৯, মন্তব্য 
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ক্রীনকল কাগজে তাঁর সম্বন্ধে অর একট রচনাব অংশ : 

“15 ৬৯/6170 270 069011601, 11106 [271-016 5011065 ০0 50179 21015170 08019, £0 
11921 1116 0609 210 17051021 ০181] 01 1116 92105111 50111010163, 111 ৮1101) 00 ৬2 
(116 11100111001 016 591127016 15 2 06901 5117. 11 0115 £া017 (176 17011105 1105 25 
0০1 210 10961 [70096 11565 0) 2 ৬/০512177 112210 2100. ০0210 2170 02105191101 
০12 2170. (12175121107, 11179 0010 01617 2105110265 100700510 2150 (10010 10700001) 21] 1013 
(9110 2790 (62.017106.” [1816, 358] 


বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৬৯ 


চ২০801) 105 (1)101051) 210 (1770001] 001 991, 
4৯100 6%010070916 10101601 501 71)00'10171610 1--- 
[10] 19709121106, 70 1175 55/661 00107192551017200 77209. 


[অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতিগ্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আঁবরাবির্4 এঁধি, 
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহ নিত্যম] 

«“আবরাবির্ম এীধ-এই অংশের অনুবাদকালে তান অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করলেন, 
ভাবতে লাগলেন যে, অন.বাদ এইভাবে করবেন কি না: 420701800 0$ 17) 0109 10017 01 
9 11681. কিন্তু অবশেষে আম দের ক.ছে তাঁর দ্বিধা ও চিন্তার কারণ জানয়ে সংকোচের 
সঙ্গে বললেন, ব্যাপার হচ্ছে, অংশটার আসল অর্থ হল : 4২0801) 85 [11100101) 2100 
07109881) ০9: 5611.” তাঁর আশঙকা হয়োছিল- এই সঘন স্বপাক্ষর সৃগম্ভীর বাক্যাটর 1ঠিক- 
ঠিক অর্থবোধ ইংরোজতে হবে না। "কিন্তু সোদন অপরাহে আমরা যাকে 'নাদ্বধার গ্রহণ 
করেছিলাম, সেই অথণট পরে আমার কাছে অতখব প্রামাণক বোধ হয়েছে, কেননা আম 
বুঝেছি যে, এ অংশের আরও আক্ষারক অনুবাদ হবে : 9 71708 10 হাট 0081010650 
0101% 01060 ]1095017, 11701011091 01055016 2150 01010 051” স্বামণীজীর অনবাদাট 
এখন আমার কাছে তাঁর সমাধকালীন অনুভূতির ক্ষিপ্র ও সাক্ষাং প্রাতর্প। তা যেন 
সংস্কৃতের জীবন্ত হৃদয়াটকে পৃথক করে নিয়ে ইংরোজ ভাষার আশ্রবে স্থাপিত করা। 

“বাস্তাবক সেই অপরাহৃটি যেন অনুবাদের জনাই নধণারত ক্ষণ। তান 1হন্দু শ্রাদ্ধানু- 
গানের অঙ্গীঁভূত আত সুন্দর মন্ত্রগীলর অন্যতম প্রিসুপর্ণ মন্বাটর কয়েকাঁট স্থল অনুবাদ 
করে দিলেন : 

“0119 10115500] 51109 219 5৬/০০1 (0 03. 

01765 5989 21০ 5110৬101111 01155 07 105. 

1৬9% 1110 00] 11 টো] 19105 01110 01135 10 5. 

1৬195 10100 19121165 9100 1)0105 0171100115৭ (0 ৮5. 

1৬৪০ 1109 08010 61৮০ 8৩ 01155. 

00 7811101 1) 176201) 091101)00 10115510] 01700 এও! 

119 ৮৬০] 00151 01 1170 02101) 15 [111 01 01155. 

(/৬00 [109179 0)06 ৬০1০6 0106 0০0৬) 11160 17)0011261017)-- 

15 21] 01155--2]] 01155 211 1701155. 


মধু বাতা খতায়তে মধ ক্ষরান্তি সিন্ধবঃ। মাধ্দীনন সন্তোষধনঃ। মধুনন্তমতোষাঁস 
মধূমৎ পর্থবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ।-মধূমাল্নো বনস্পাতিমধি'মাং অস্তু সূ্যহ। 
মাধবীরগগাবো ভবন্তু নঃ। ও মধু ও মধু ও মধু।] 

“পুনশ্চ, [খেতাঁড়র] নর্তকীর নিকট সুরদাসের যে-গানটি শুনোৌছলেন, তাই আমাদের 
আবার শোনালেন : 


«00 1.0, 1090 1001 01000 [0 ০৮1] 002110105 ! 

1) 10279, 0 1.0, 15 921770-5191)06010653,. 

1৬916 01 8 0011) 010 92770 13121071217 ! 

0069 01707 01 92101 19 111 [0০ 52010 2]01]12- 

4৯110. 21000701159 [০0] 1 076 01101) 105 17০ 10809100. 

০০ 1720 11১65 121] 1060 076 097825, 0০011] 21119 106০0]16 17015. 


১৭০ 1ববেকানন্দ ও সমকালঈন ভারতবর্ষ 


9০0 1,010, 10901 1701 00010 17)% 91] 01181160155, 
11169 102176, 09 1,010, 15 98119-31100211653, 
11200 01 03 ০9০01) 009 58176 13121717721) ! 
01716 [71600 01 1701) 15 076 11720 11) [176 19101)16, 
4৯170 21010106119 0100 10106 1) 0106 102110 01 0175 001001)01 
1301 ৮11)01) 0116 1001) (199 101)1109901)1)913 91010, 
9০000 21105 (00 10 5010. 
9০ [,010, 10010 1001 0001] [0 6৮11 002111163, 
179 1721076, 00 1,010, 19 921770-511)16017655, 
18106 01 05 ০০011) 0116 52106 131281711917.৬১ 


«প্রভ্‌ মেরা অবগণ চিত না ধরো, 

সমদরশশী হ্যয় নাম তিহারো, অব মোহ পার করো। 
ইক লোহা পূজামে* রাখত, ইক ঘর বাঁধক পরো, 
পরশ গুণ অবগৃণ নাহ* চিতবৈ কাণ্চন করত খরো। 
এক নদীয়া ইক নার কহাবত, মৈলো হি নীর ভরো, 
যব দোউ মিলি এক বরণ ভয়ো সূরসার নাম পরো। 
যহ মায়া ভ্রম-জাল নিবারো, সুরদাস সগরো 
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো ॥1% 


নমূনা হিসাবে নিবোদতার পনর থেকে রামপ্রসাদের গানের স্বামীজী-কৃত অনবাদের 
কেবল একটি 'দাচ্ছ : 

170] 070 19170 17016 07006 15 10 10101 

হা7৩ 00112 0110 700 2. 112). 

4৯100101016 8170 02 210 100 10011111109 10 100, 

[২1091 9/015101]0 15 09০0106 101 ৪৬০ 08111). 


1৬৮ 51990 19 010101. 9118]1 1 51001 8115 10016? 

0911 10 7271 500 ৬111, ] হা) 2910, 

[00511 1 12৮0 61৮61170201 51261) 01710 11] 11056 1 123. 
91901) 118৬6 1 [001 00 51691 101 ০৮০]. 


[170 00510 085 91716100111 1115071119171, 

4৯170 01 07201710009 1 172৬ 10211700 2 3010, 
4110 10121 070510 15 215/255 01891200006 710, 
4100 00100011021101 19 079 07620 (9280101 [1161601, 


5[১8580 5009810--0071000156210 09 1৬1710, 07959 40103 0 $0161)০9, 
100 56016 01 17101 ৮0017 1 0211 1) 1৬1001001, 

91911 1 0691. 0176 701 061016 0176 17211091? 

[.0, 0০ 515: 010110501017153 ০0010 001 9100 019 7911, 


[বিবেকানন্দের সাহত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৭১ 


[যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়োছি, 
আমার 1কবা দিবা কিবা সন্ধ্যা-সন্ধ্যরে বন্ধ্যা জেনোছ। 
ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছ, 
যেগাঁনদ্রা তরে দিয়ে, মা, ঘুমেরে ঘূম পাড়ায়েছি। 
নৃপুরে মিশিয়ে তাল-সেই তালের এক গাঁত [শখোঁছি, 
তাঁধুম তাঁধরম বাজছে সে তাল-নামরে ওস্তাদ করেছি। 
প্রসাদ বলে ভ্ান্ত মুন্ত-উভয়ে মাথায় রেখোঁছ, 

আম কালণ ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়োছি।]”৬২ 


(বিশ্বপটে প্রথম আবিভণাবে, বাল্মীকি-কণ্টে প্রথম শ্লোক-উৎসারের তুল্য তাঁর ধমণমহা- 
সভার প্রথম ভাষণে, স্বামণ বিবেকানন্দ শিব্মাহম্ন স্তোন্র এবং গীতা থেকে গছ অংশ 
অনুবাদ ক'রে উদ্ধৃত করেছিলেন, যার দ্বারা ভারতীয় ধর্মসত্য ভাষান্তরে দিব্যবাণখর মাহমা 
লাভ করোছিল।__ 


49 016 010010170 50:021105 179100 (11011 5001093 
1 0100101)1 [019005, 21] 10117010 (11611 19001 

1 [0116 598১ 90১ 0 1,010, 070 01001017 

[790115 ৬/1)101) [70010 [2106 071001) 010010171 
(91006170165, ড211005 00001) 00০৮ 200981, 
০10০9460 01 901216171, ৪11 16980 10 1000, 


রুূচীনাং বৈচিত্র্যাদূজুকুটিলনানাপথজ_ষাং, নৃণামেকো 
গম্যস্তরমাস পয়সামণণ্ৰ ইব। 


ড/110509991 0010105 60 1০, (1110021) 
৬1120500৬91 [0111১ ] 10201) 111] ; 

2]] 1761) 21০ 50101/0117 (10000) [9910115 
$/1)101) 11) [106 0100 1680 10 106. 


যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথেব ভজামাহম্‌, 
মম বতর্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সবশিঃ। 
শেষে স্মরণ করাছ মানবজাতির জন্য বিবেকানন্দের মৌল বাণন, যা ওপানষাঁদক কাব্য- 
ছত্রের সাঁন্টশশীল অনূবাদ ছাড়া ছু নয় : 
5/৮1150 1 5215 1 ১0. 5100 1700 011 015 0021 13 76801)60.7; 
উীত্তষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। 


0 ৮ ॥ ইংরাজি বস্তা ও লেখক বিবেকানন্দ : সমকালণন ঢ্বীকৃতি ও 
পরবতর্ট বিচার 
স্বামণ বিবেকানন্দ তাঁর কালে ভারতীয়দের মধ ইংরাজিতে একজন প্রধান ধর্মবিস্তা 
এবং লেখকরূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। ভঁিনশ [িনবেদিতা ১৯০৭, ৪ জুলাই, স্বামীজীর 
ইংরাজি রচনাবলণর ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে বলোছলেন : ইংরেজি ভাষা ভারত থেকে বিলু্ত 


১৭২ 1ববেকানন্দ ও সমকালগন ভারতবর্ষ" 


হয়ে গেলেও সেই ভাষায় স্বামীজী এই যে-মহাদান রেখে গেলেন, তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় 
চথানেই ফলপ্রস্‌ থাকবে। 

41017981691 1106 157751151) 19109500506 195 015810992160 1010 [17019 009 
5106 0780 1085 17619 9০010 17200, 0)100001] 0720 12170806১00 070 01010, 11) 
1611)211] 2100 0621 1105 [011 11) 12251 2170 ৬651 21100.” [0.৬৬.].,150] 

সূতরাং ইংরাঁজ লেখক হিসাবে স্বামীজনীর দান দুই দক থেকে বিবেচা-এক তাঁর 
রচনার বস্তুমূল্য, দুই, তার সাহিত্যমূল্য। প্রথমাঁট বিচারের ক্ষেত্র এ নয় (যাঁদও বলতে 
পার, পূর্বেকার খণ্ডগালতে আম মানবাঁচন্তার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের দানের কথা অনেক- 
বারই বলোছ)--এখানে তাঁর রচনাশান্তর কথাই বিশেষভাবে আসবে। 

পাররাজক-জনীবনে স্বামীজী ভারতের নানাস্থানে ইংরাঁজতে কথাবার্তা বলে বহু 
লোককে মোহিত করেছিলেন-কন্তু সেইসময়ে তাঁর শ্রোতারা ছিলেন ভারতীয় এবং তাঁরা 
উত্ত ইংরাঁজর সঠিক গুণাঁবচারে সমর্থ ছিলেন কিনা প্রশ্ন তোলা যায়, বিশেষতঃ স্বাম'জর 
মূখের কথা তখন 'লাঁপবদ্ধ হচ্ছিল না। িল্তু অল্প পরেই, আমোরকায় গিয়ে, ইংরাঁজ- 
ভ'ষা জনসাধার'ণর মধ্যে বক্তৃতা শুরু করা মাত্র, সংবাদপত্রের বিবরণে তাঁর ভাষার ভূরি- 
ভূরি প্রশংসা প্রকাশিত হতে লাগল । সেইসব প্রশংসার বেশ-কিছু অংশ ইতিপূর্বে প্রথম 
খণ্ডে উদ্ধৃত হয়েছে । এখানে সেই সকলের কিছ উল্লেখ এবং বাঁকগাীলর বশেষ্ব উল্লখের 
আগে, বলে নিতে চাই-বিবেকানন্দের বাগ্মিতার যে-সমচ্চে প্রশংসা আঁবরাম করা হচ্ছিল-- 
তার এক প্রধান অংশে ছিল ভাষার প্রশংসা-কারণ বাগ্মতার সঙ্গে ভাষা, বাচনভঙ্গি, 
কণ্ঠস্বর, চেহারা, ব্যান্তৃত্ব, সমস্ত কিছুই জঁড়ত হলেও, ভাষাশান্তই সাফল্যের প্রথম শর্ত, 
কারণ তা ছাড়া শ্রোতৃবৃন্দের মন ও হৃদয়ে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। যখন বলা হয়েছে-তিনি 
শদব্যাধকারপ্রাপ্ত বাগ্মন” কিংবা তাঁর ভাষণ 'মানবভাষগ্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিখর'-_তখন 
তাঁর অসাধারণ ভাষার স্বীকীতিও ওরই মধ্যে আছে। 

যাইহোক আমরা জেনোছ, সংবাদপন্রের বিবরণ থেকে : তাঁর ছিল “কাল-সম্মানিত 
ধর্মমত উন্মোচনের অনবদ্য ইংরাজি ভাষা ।” “সর্বোত্তম শিল্পকৌশলের সঙ্গে তান 'নিজ 
বন্তব্কে উপস্থিত করেন ও সিদ্ধান্তে পেশছে দেন।” “ইংরাজি বলেন অদ্ভূত ভালো-_ 
বস্তুতঃপক্ষে আঁধকাংশ আমোঁরকানের চেয়ে ভালো তাঁর ইংরেজি” “তাঁর মধ্যে আছে বৈদগ্ধ্য 
ও প:শ্ডিত্য, বাগ্মতা ও সরস বাকপট.তা ।” “স্পান্দিত মুখ থেকে উৎসারিত গভগর সঙ্গনতময় 
দবরে, প্রায় নিখত ইংরাজতে তান শোনালেন প্রেম, সহানুভূতি ও সাঁহফ্তার বাণণ।” 
“শ্রোতাদের শ্রবণ আনন্দে পূর্ণ হয়ে গিয়োছল উচ্চ অধ্যাতয-ভাবময় বাক্রাজিতে।” “তাঁর 
সুঠম অঙ্গ, স্ফারত ওম্ঠ, মুখানঃসৃত বাণতে সংস্কীতির প্রবাহ” “তাঁর উত্তরগুলো 
ঝলসে ওঠে বিদ্[তের মতো ।...তাঁর মনের ক্রিয়াশান্ত এমনই সক্ষম ও দপ্তিমান, এমনই 
সমদ্ধ ও পাঁরশশীলত যে, তা কখনো-কখনো শ্রোতাদের ধাঁধিয়ে দেয়।” “অতুলনীয় তরি 
বাচনভাঁঙ্গ, অধ্যাতরহন্স্যর মধ্যে প্রবেশসামর্থয এবং তর্ককালে বাদ্ধিবোশল।” “তাঁর 
বাবহৃত শব্দগ্ঁল ইংরাঁজ ভাষায় রত্নতুল্য;...ইংরাজি কেবল সূস্পন্টভাবে নয়, স্বচ্ছন্দ- 
গতিতে বলে যন, এবং-তাঁর ভাবরণজ যেমন নূতন তেমান দ্যাতিমষ; সে ভাব 'ীনর্গত হয়-_ 
[স্ময়ে স্তম্ভিত ক'রে দেওয়ার মতো অলঙ্কৃত বাকাপ্রবাহে; মানুষ মান্ষের প্রাতি ও 
ঈশ্বরের প্রাতি কোন উচ্চতর কর্তব্যে আবদ্ধ, তা চিত্রিত করবার কালে, ইংরাজ ভাষা 
অলঙ্কৃত হযেছে এমন কতকগ্যাল অপরূপ দর্শনমাণিক্য তাঁর মুখণ্র থেকে স্খলিত হয়েছে ।” 
“কোনো চিরকুট হাতে না রেখেও নিখগৃত ইংরাঁজতে তিনি ভাষণ 'দয়েছিলেন।” “এই 
হশদেন যে-ধরনর সূচার্‌ ইংরাজি বলেন, তেমন আমাদের বক্তৃতামণ্ু, জার মণ্ড থেকে 
সচরাচর শোনা যায় না। বর্ণনীয় বিষয়কে তিনি যে-রকম মাজত বাকনৈপুণ্য ও রাঁসকতার় 


ধ্ববেকানন্দের সাহিত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৭৩ 


সুশোভন করে রাখেন, সে বস্তুর তুলনা পাওয়া যায় না আমাদের পরিচিত মণ্ড-বন্তাদের 
মধ্যে।” “অত্যন্ত স্ন্দর তাঁর যুক্তির বুনন, তাতে এমন উজ্জল বর্ণের সমাবেশ যে, মৃণ্ধ 
মনে সোঁদকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়_-তা ঠিক যেন তাঁর স্বদেশের বহুবর্ণালঙ্কৃত 
হস্তানীর্মত একটি সূচীশল্প।...শল্পী যেমন রঙ ব্যবহার করেন তেমাঁন এই শ্যামবর্ণ 
ভদ্রলোক কাব্যিক চিন্রকম্প প্রয়োগ করেন; বর্ণসংস্থান যথাস্থানে, ফলে 'বাচন্র প্রাতক্রিয়ার 
সৃষ্টি হয় মনে, কিন্তু তা অদ্ভূত মোহজনক একই সঙ্গে।” “তাঁর ইংরাঁজ ভাষায় খত 
ধরার জো নেই।” (সমকালীন, ১ম, ১২৭--১৪০] 

লুই বার্কের ণনউ ভিসকভারজ, গ্রল্থ-মধ্যে এই ধরনের আরো উল্লেখ পাই। আমরা 
দেখি, সংবাদপত্রে বলা হয়েছে : “তাঁর ইংরাঁজ জ্ঞান এমন যে, যেন তা তাঁর মাতৃভাষা ।” 
[৬০] “চমৎকার ইংরজ বলেন।” [৬১] “ইংরাঁজ ভাষায় তাঁর নিখ*ত আঁধকার।” [৬৪] 
“তাঁর এশব্যপর্ণ ছন্দোময় বাণীর এঁকান্তিক শব্দগ্ঁল।” [৮৫] “অত্যন্ত সাবধানে ওজন- 
মাপা শব্দ ব্যবহার করেন এবং প্রাতিটি শব্দ ঈপ্সিত অর্থে সরাসরি পেশীছে দেয়।” [১২০] 
"তান হিন্দুধর্মের সত্যকে প্রকাশ করেছেন পাঁরচ্ছন্ন শান্তশালণী ভাঙ্গতে ।” [১২০] 
“চমৎকার ইংরেজিতে তিনি কথা বলেছিলেন ।” [১২২] “শব্দনির্বাচনে, বাক্যগঠনে, ব্যাকরণে 
একেবারেই কোনো নুটি তাঁর বস্তব্যে ছিল না।” [১৫১] “গাঁণতের অধাপক যে-বিচক্ষণ- 
তায় তাঁর ছান্রদের কাছে বীঁজগাঁণত বুঝিয়ে থাকেন. সেই একইপ্রকার 'বিচক্ষণতায় তিনি তাঁর 
[চন্তাগুলিকে উপাস্থত করেন! তিনি এমন কোনো ভাব উপাঁস্থত করেন না যাকে যীন্তপূর্ণ 
পাঁরণাতিতে পেশছে দিতে না পারবেন।” [১৫৪] “ত+ক্ষ1 তাঁর মন, ভাবগাঁল প্রশস্ত এবং 
দারশীনকতায় পূর্ণ; এমন যাক্তিগ্রহণ কবেন যে. তা বহুলাংশে বিশবাসযোগ্য মনে হয়।” 
[১৬৭] “তান তাঁর [বিষয়কে স্বচ্ছন্দ আঁধপত্যের শান্ততে নাড়াচাড়া করেন। তাঁর ভাষণ 
যান্ত ও বাগ্মতায় পূর্ণ ।” [১৬৯] পতাঁন নিখংত ইংরোজ বলেন ।” [১৮১] “মাজত তাঁর 
ইংরোজ।” [১৮২] “এই কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণাকেশ, মর্যাদাযুক্ত, ঘন হলুদবর্ণ পোষাকপবা মানূষাঁট 
তআমোরকানদের মধ্য দাঁড়িয়ে উঠে, পাঁরচ্ছন্ন, ব্যাকরণশুদ্ধ ভাষায় অনর্গল বলে গেলেন।” 
[১৮৬] “ভারতীয় জনগণ সম্বন্ধে এক ভারতীয় শুদ্ধতম ইংরাঁজতে বক্তা করলেন।” 
[১৯৬] “একেবারে নিখত ইংরাঁজতে বক্তৃতা করলেন ।” [১৯৭] “যখন বন্তৃতা করেন তখন 
তাঁর ভাষণের সাবলীলতা, সপ্রাতিভ রূপ এবং আভব্যান্তর সৌন্দর্যের পক্ষে কোনো প্রশংসাই 
যথেত্ট নয়।” [২২৫] “সূপাঁণ্ডিত হিন্দুসন্নযাসী বিবেকানন্দ; আমাদের ভাষায় অসাধারণ 
তাঁর অধিকার ।” [২৪৭] “এঁ অন্ধকারাচ্ছন্ন 'হিন্দুটি দাঁড়য়ে উঠে উত্তম রাণীর ইংরাঁজতে, 
আমাদের এই যাঁন্তর কথা শৃনিয়োছলেন যে, তাঁর দেশে প্রোরত মিশনারগণ তারি দেশের 
ধর্মের বিষয়ে সুবিচ'ওর করেছেন কনা সন্দেহ।” [২৬৪] “তাঁর ছিল অপূর্ব বাগ্মতা, 
নখ*ত ইংরাজ, এবং চিন্তার গভীরতা ।” [৩৪৪] “অসাধারণ ভালো ইংরাজি বলেন।” 
৩৫১] “ছ্বচছন্দে সাবলীলভাবে ইংরাজ বলে যান।” [৩৫৬১] “ইংরাজ ভাষায় অসাধারণ 
খল।” [৩৫৮] “অনবদ্য ইংরাজি বলেন।” [৩৬১] “ধশর কোমল, শান্ত, নিরুদ্বেগ, সগ্গঈতময় 
ভাঁর কণ্ঠস্বর-_চিন্তাকে বহন করাছল প্রচণ্ডতম শারীরক 'র্ঘোষের শাক্ততে যেন-তিনি 
একেবারে সোজা লক্ষ্যভেদ ্রছিলেন_ইনিই সেই নির্ধারত পূরুষ'-সুলভ রাঁতিতে 1” 
৩৬৪] “তাঁর ভাষা সমালোচনার উধেহ।৮ [8৫০] “অনর্গল ইংরাজি বলেন।” [৪৫২] 
'তাঁর শব্দব্যবহার নিখংত।” [8৫৪1 

লুই বার্কের নিউ ডস্কভারজের দ্বিতীয় খণ্ডে [সেকেন্ড ভিজিট'] এই ধরনের আরও 
'কছ্‌ সংবাদপত্রের উীস্ত আছে, যাদের উল্লেখের প্রয়োজন নেই। 

স্বামশজশর ইংরাজ কেবল আমোঁরকান সংবাদপত্রে নয়, ইংলশ্ডের সংবাদপত্রসমূহেও 
সমাদূত হয়ৌছল। সানডে টাইমসে লেখা হয় : “ইংরাজি ভাষায় তাঁর অস্বাভাবিক 


১৭৪ দববেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


আঁধকার।”৬৩ ই্ডিয়া কাগজে : “সমচ্চ তাঁর বাঁপ্মতা; দেড় ঘণ্টা বলে যেতে পারেন 
কোনো চিরকুট হাতে না নিয়েই_শব্দসন্ধানের জন্য এতটূকু থামতে হয় না।”৬৪ ইকো 
কাগজে : “ইংরাঁজ ভাষায় তাঁর আঁধিকারকে ন্ুঁটিহন ছাড়া আর কু বলা যাবে না।”৬৫ 
ডেইলি গ্রণাফক : “এই যোগ চমৎকার শাস্ত্রীয় ভাবময় ভাষায় কথা বলেন ।...এ'র ইংরোজ 
সাবল'ীল ও স্বচছন্দ, আঁভব্যান্ত ও প্রকাশভাঙ্গ সাঁবশেষ প্রশংসাযোগ্য।” [সমকালণীন, ২য়, 
২০] পেল মেল গেজেট : “এক ঘণ্টারও বোঁশ সময় ধরে তান 'ানখঠত ইংরোঁজতে তাঁর 
বিষয় আলোচনা করেছিলেন ।” [এঁ, ২০] স্ট্যাডার্ড : “সওয়া এক ঘণ্টা ধরে নিখত 
ইংরাঁজতে...তাঁর মূল তত্ত্ুগল উপাস্থত করলেন...তা অদ্বৈত বেদান্তের অত্যৎকৃষ্ট 
উন্মোচন ।...দ্বধাহীন সুস্বর কণ্ঠে বলে গিয়োছলেন।” [&, ২১] কুইন : পানখতি 
ইংরেজিতে এক ঘণ্টার উপর বলে গেছেন।” [&ঁ, ২২] ডেইলি ব্লানকল : “ইংরাজ ভাষার 
উপর তাঁর পূর্ণ আধিপত্য ।” [&. ২৩] কান্ট্রি হাউস : “তাঁর গ্রন্থগ্ীল অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও 
চবচ্ছন্দ ভাঙ্গতে রাঁচত। ভাবরাজকে সংযতভাবে প্রকাশ করা হলেও তা প্রভাবিত করার 
শান্ত ধরে। [এ, ২৩] এরক হ্যামণ্ড “ইংরাজি ভাষার উপর তাঁর 1বস্ময়কর আধকারের” 
বিষয়ে যা বলেছেন, তা আগেই উপাঁস্থত করোছি। [২য়, ১৪] 

অমোরকান ও ইংরাজি সংবাদপন্রগ্ঁলতে স্বামশীজটর বাঁণ্মতা প্রসঙ্গে বারবার একাঁট 
কথা বলা হয়েছে-অনন্যসাধারণ তাঁর য্ান্তগ্রন্থন ও সিদ্ধান্তে পেশছবার ক্ষমতা । তাঁর ভাষায় 
কাব্যক সৌন্দর্য 'ছিল-তার মানে নয় অযথা ভাবাবেগ । অর্থাৎ শ্রেন্ঠ গদ্যের গৃণসম্পন্ন 
তাঁর গদ্য। 'নবোঁদতা স্বামীজীর রচনারীতি ও প্রকাশসামর্থয সম্বন্ধে যা বলেছেন তা পনশ্চ 
এখানে স্মরণ করতে পার : তান যাঁদ জন্মগ্রহণ না করতেন তথাঁপ তাঁর দ্বারা প্রচাঁরত্ত 
সত্যসমূহ সত্যরূপেই বর্তমান থাকত, এমনাঁক সমান্‌ প্রামাণ্যও থাকত, তবে এই পার্থকা 
ঘটত...ঞএগ্টীলতে আধুনিক স্বচছতা ও বন্তব্যের তৰক্ষতা থাকত না, এবং অভাব ঘটত 
পারস্পারক সঙ্গাঁত ও এঁক্যবোধের ।” [১-ভ্মিকা] 

আমরা জান, আমোরকায় বা ইংলশ্ডে কোনো ভারতায়ের পক্ষে সেকালে উত্তম ইংরাঁজর 
জন্য প্রশংসা পাওয়া যাঁদবা সম্ভব--ভারতের উচ্চনাসা সাহেবী কাগজগূলি তাতে নিতান্তই 
গররাঁজ-কি-জ।নি, তার ফলে যাঁদ ভারত*য়দের শান্ত বেড়ে যায় !! তথাপি প্রশংসা এসেছে 
কিছুটা উদারনোতক ইংরজ একেবারে দুললভ ছিলেন না। বোম্বাইয়ের টাইমস অব 
ইন্ডিয়া ১৮৯৬ স'লের ৬, ২৩ অগস্ট এবং ৯ সেপ্টেম্বর_তিনাট দীর্ঘ সম্পাদকণঁয়তে 
দবামীজীর যেগ-বিষয়ক রচনার আলোচনা করেছিল-এবং আলোচনার মধ্যে তাঁর রচনা 
থেকে প্রচুর অংশ প্রশংসভাবে উদ্ধৃত করে_যা কেবল তাঁর বন্তব্যের নয়, ভাষারও 
সমাদর বহন করোছল। স্বামীজশর নানা যোগগ্রন্খের আলোচনা ভারতের অন্য সাহেব 
কাগজেও হয়েছে, যেমন বম্বে গেজেট,৬৬ মাদ্রাজ মেল. বা মাদ্রাজ টাইমসে । শেষোন্ত কাগজটির 
ওভারল্যান্ড এঁডশনে & নভেম্বর, ১৮১৯৬, স্বামীজণীর ভান্তযোগের উপর আলোচনাকালে 
তাঁর রচনা যে প্রায়শঃই গস্‌পেলের তুল্য মনে হয়, একথা স্বীকৃত হয়োছিল। তাঁর ভাষা এবং 
রচনাভঙ্গি নাকি 1পলাগ্রম ফাদারদের তুল্য । (সমকালীন, ১ম, ১৫৩] ব্রন্মবাঁদনে প্রকাশিত 
জ্বামীজীর “সম্গ্যাসীর গশীতি'র আলোচনাকালে “কাবিরূপে স্বামী বিবেকানন্দ” নামক 
সমপাদকীয়তে স্বামীজীর এই সাহতাসাঘ্টর কোন বিশেষ প্রশংসা কাগজাঁট করোছল, তা 
আমরা আগেই জানিয়েছি । স্বামীজনীর কাব্যের অংশাঁবশেষের “পরম গাম্ভীর্য মাহমার” 


৬৩ 077, ৬, 194 
৬৪ 077, ৬, 201. 
৪6৫6 07/, ৬, 204 


৬৬ বম্বে গেজেট ১৮৯১৪, ৫ সেপ্টেম্বর । 


গিবেকানন্দের সাহিত্য ও সাহত্যদর্শ ১৭৫ 
কথা বলার পরে, সে দেশনায়ক গ্যারবলাডর ব্যর্থ কাব্যচেম্টার সঙ্গে অধ্যাতমনায়ক 'ববেকা- 
নন্দের সফল কাব্যসৃন্টির তুলনাও করেছিল। [&, ১৫৪-৫৫] অনুরূপভাবে সে প্রশংসা 
করোছল খেতাঁড়র রাজাকে লেখা স্বামীজীর দশর্ঘপত্রের ভাব ও রীতর। [&, ১৫৭] 
্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলনী গ্রন্থাকারে প্রকাঁশত হলে এই পাঁত্রকা তার উপর ২ অগস্ট, 
১৮১৯৫, যে-দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখে, তা প্রধানতঃ যাঁদও স্বামীজীর প্রগাতশশল সামাজক 
দৃস্টিভাঁঙ্গর পর্যালোচনাতেই 'নযুস্ত ছল, ?ীকন্তু শেষাংশে তাঁর চিন্তার মৌলকতা এবং 
উত্ত চিন্তাকে অপরের মনে স।রিত করে দেবার ক্ষমতার উল্লেখ না করে পারোন। মাদ্রাজ 
মেলে স্বামীজীর ভান্তযোগের উপর ১৮ নভেম্বর, ১৮৯৬, দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়, 
যেমন হয়োছল রাজযোগের উপর ১০ অগস্ট ১৮৯৬ । পাঁত্রকাঁটি কমমযোগ্গের বিষয়েও 
আলেচনা করে ৪ মে, ১৮৯৭1 এই ক'গজ স্বামীজীর দেহান্তের পরে ৭ জ্‌লাই, ১৯০২ 
তাঁর দানের হিসাব করতে গিয়ে অন্যান্য কথার সঙ্গে বলে : “হন্দুধর্ম বিষয়ে তাঁর ইংরাজ 
বক্তৃতা কয়েক খণ্ড বই হয়ে দাঁড়য়েছে, সেগুলি আধুনিক হিন্দ ধর্মসাহত্যের মূল্যবান 
সম্পন।” মাদ্রাজ টাইমস স্বামখজনীর 'মাদ্রাজু উত্তরে'র ভাষা ও রচনারীতির সমূহ প্রশংসা 
ক'রে, সেন্ট পলের পত্রের সঙ্গে তার তুলনা করোছল। স্বামীজীর ভাষার “অপাঁরসম 
সৌন্দর্য” যার মধ্যে আমোরকার প্রাণচণ্চল জীবনের গতি ও উত্তাপ “নূতন লাবণ্য” সণ্টারত 
করেছে-_সেই ভাষার “সহজ প্রবহমান প্রত্যক্ষতা” এই পাঁত্রকার সম্পাদককে আঁভভূত করে 
ফেলৌছিল। তিনি ভেবোছিলেন_এই ভদ্রলোকের মাতৃভাষা ইংরাজ নয়, বাল্যে ইংরাঁজ 
1শক্ষাকালে আ্যাংলো-স্যাক্সনদের সূন্দরী ভাষাকে ?নয়ামত খুন করেছেন_সেই হান 
এখন নিহতের পুনরুথান ঘটিয়ে তার অঙ্গে যোগ করে দিচ্ছেন নূতন সৌন্দর্য। (এ, 
২৫৯-৬০] 


ভারতশয় পন্র-পান্রকাতেও স্বামশজীর ভাষা ও রচনারাীতির শান্ত ও সৌন্দর্যের কথা 
বলা হয়োছল। স্বামীজীর মূল ইংরাঁজ রচনা ও ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহে তাদের 
অনুবাদের উল্লেখ দেখা গেছে ।৬৭ হীণ্ডিয়ান মিরার ২২ অগস্ট, ১৮৯৭, স্বামীজটর 
“লেকচারস ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া'র উপর মন্তব্য করে। লাইট অব দি ইস্ট আলোচনা 
করোছিল কর্মযোগ সম্বন্ধে, মার্চ ১৮১৭ । থয়জাফস্ট এপ্রল, ১৮৯৭, একই গ্রন্থের উপর 
মন্তব্য করে। থয়জাঁফক থংকারের ১৪ মার্চ, ১৮৯৬ সংখ্যায় কর্মযোগের রচনারীতর 
প্রশংসা 'ছিল। একই পীান্রকা ৭ নভেম্বর, ১৮৯৬ সংখ্যায়, স্বামশজীর ভান্তযোগ, এবং 
"আইডিয়াল অব ইউীনভার্সাল 'রালজন'-এর স্বচ্ছ ও সমর্থ রচনাভাঁঙ্গ, এবং তাদের 
আদর্শের স্পম্টতা ও পারচ্ছন্নতা কিভাবে সর্বশ্রেণীর মানুষের উপযোগী, তা সাঁবশেষ 
বলোছিল। স্বামীজণীর 'হন্দুধর্ম বিষয়ে “প্রাজজল ও শাল্তশালী রাঁতিতে লিখিত রচনাটি” যে 
মহামূল্য সূবর্ণতুল্য, সেকথা “ভারত” পন্রিকা থেকে ইণ্ডিয়ান মিরার ২০ এপ্রল, ১৮৯৪, 
সংকলন করে জানিয়েছিল। 

স্বামশজখর 'পশবশ্বকল্যাণ” সম্বন্ধীয় একাঁট রচনার প্রশংসা মরাঠা করেছিল--১২ জুলাই, 
১৮৯৬ সংখ্যায়। “স্বামীজ+ সাঁবশেষ দার্শীনক অথচ চত্তাকর্ষক ভাঙ্গতে লেখেন; এবং 
যে-ধারালো যান্ততে প্রাতাঁট বিষয়কে মাঁণ্ডত করেন, তা সত্যই প্রশংসনীয় ।” স্বামীজীর 


৬৭ যেমন, প্রবৃদ্ধ ভারতে (মে, ১৯০২) শ্ধানন্দ-কৃত স্বামীজাঁর 'ভন্তিযোগ', 'জ্ঞানযোগণ। 
কর্মযোগ”, 'রাজযোগের' বঙ্গানুবাদ; হীশ্ডয়ান মিরারে 0১৭ মে, ১৮৯৬) স্বামজশর 'বাভন্ব 
রচনার বঙ্গানুবাদ; প্রবুদ্ধ ভারতে জে?লাই ১৯০১) তাঁর ককর্মযোগ, 'রাজযোগ” এবং পহন্দুধর্ম”- 
এর গৃজরাটি' অনুবাদের সংবাদ 'ছিল। স্বামশজশীর রচনার তামল, তেলেগ্‌ ও কানাঁড়ি ভাষায় 
অন্বাদের জন্য কমিটি গঠনের সংবাদ আছে মাদ্রাজ মেলের ২৫ জানুয়ারি, ১৮১৮ সংখ্যায়। 


১৭৬ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতব্ 


“সর্বজনঈীন ধর্ম” সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ মহাবোধি সোসাইটি পাত্রকার নভেম্বর, ১৮৯৬ 
সংখ্যায় সুদীর্ঘ সানুর'গ এক সম্পাদকায়ের কারণ হয়ঃ একই প্রবন্ধ বিষয়ে নর,সংপ্রসা 
নামক গোরক্ষপুরের এক ব্যান্ত বিদ্তারত পন্রযোগে ইশ্ডিয়ান মিরারের ১৩ মে, ১৮৯৬, 
সংখ্যায় সাঁবস্ময়ে লেখেন-স্ঝামীজী কিভাবে না |হন্দুধর্ম ও শাস্ত্র থেকে রত্বোদ্ধার করে 
বিশবসংসারে ছাঁড়য়ে 1দচ্ছেন! 

সমকলে ইংরাজর 1বখ্যাত অধ্যাপক-লেখক, ইশ্ডিয়ান নেশনের সম্পাদক এন এন ঘোষ, 
স্বামনীজীর ভাষার “প্রাঞ্জলতা, ল'বণ্য ও যাঁন্তুশান্তর” কথা স্বীকার করোঁছলেন। [সমকালীন, 
১ম, ২৫২] কলকাতায় প্রদত্ত স্বামাজণীর বেদান্ত বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তান বলোছলেন--বিরাট 
শান্তুতে ও সৌন্দর্যে সেটি পূর্ণ [এঁ, ৩য়, ১২] হেশ্ডিরান মিরারও ৭ মার্চ, ১৮৯৭, একই 
কথা বলে)। কয়েক বছর পরে তিনি কেনো এক প্রসত্ে বলেন, স্বামীজীর রচনা “ভাব- 
বস্তুতে যথাযথ, এবং তা সাহত্যকর্ম হিসাবে রৃপ-গ্রকৃষ্ট 1৮৬৮ 

অনেক বছর বাদ দিয়ে নিকটকালে উপাঁস্থত হয়ে, আর এক ইংরোজর বিখ্যাত অধ্যাপক- 
লেখক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক প্রবন্ধে স্বামীজীর ইংরৌজ বাণী ও রচনার আলোচনা 
করতে দেখি। এ লেখার গোড়ায় ডঃ বন্দ্যে'পাধ্যায় উনিশ ও বশ শতকের ভারতীয় লেখকদের 
ইংরজর [বিশেষ প্রশংসা ক'রে, যাঁদের উল্লেখ করোছিলেন তাঁদের মধ্যে রামমোহন, মধূসৃদন, 
বঁঙ্কমচন্দ্রু আছেন। এক্ষেত্রে ইংরোঁজ ভাষায় ভারতের খ্যাত বাগ্মীদের কথা স্বতঃই এসে- 
[ছল-রামগোপাল খোষ, ডবাঁলউ সি ব্যানার, মনোমোহন ঘোষ, সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বাপনচন্দ্র পাল, ব'লগঙ্গাধর তিলক, ল'জপত রায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মদনমোহন মালব্য 
প্রভূত। বিখ্যাত ধর্মবন্তাদের প্রসঙ্গে স্বতঃই বলোছলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং প্রতাপচন্দ্র 
মজুমদারের কথা । বস্তা হিসাবে বিবেকানন্দের মাহমার কথা উত্থাপন ক'রে তান কেশবচন্দ্ 
ও প্রতাপ মজূমদরের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, কেশব ও প্রতাপের 
বন্তুতা অনেকটা পাদরীদের সারমনের আদলে গাঁঠত হয়োছিল--বিবেকানন্দের বন্তৃতা কদাপি 
সে জাতের নয়। চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রতাপচন্দ্র ও বিবেকানন্দের ভাষণের দীর্ঘ তুলনার 
শেষে তিনি বলেন, মজুমদারের ভাষণে হিন্দসমাজ থেকে নিজেদের 'বাঁচ্ছন্ন করার সমর্থনে 
িছূটা কৃণ্ঠিত আত্মরক্ষমূলক ভাঁঙ্গ ছিল, তাই সে-বস্তু সুগভীর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ 
হয়নি, অপরপক্ষে বিবেকানন্দের ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দের কাছে নব উন্মোচন ছাড়া কিছু নয়। 
এমন ঘটবার কারণ, 'বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানের 'ভীত্ততে দাঁড়য়েছিলেন, 
তাঁর ছিল প্রত্যয়ের শাস্ত, তদনযায়ণ প্রাঞ্জলতা। ভাবভাঞ্গির প্রশান্ত নিশ্চয়তা, গাম্ভীর্য- 
মাহমা এবং অতাঁত গাঁরমার উজ্জল ভূষণ, তাঁকে স্বচছন্দে অন্য সকলের উধের্ব উত্তোলন 
করোছিল। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহত্যবোধ সর্বাধিক উল্লাসত হয়োছল- ধর্মমহাসভায় পাঠিত 
স্বামীজীর পহন্দুধর্ম রচনার আলোচনাকালে। তিনি না বলে পারেন নি-আর কখনো 
কোনো ধর্মমত এহেন আকারের একাঁট রচনার মধ্যে সকল দার্শীনক সক্ষমতা, অধ্যাতর 
রহস্যময়তা, এীতিহ্যের এশ্বর্যসহ উপস্থাঁপত হয়ান। এ-বস্তু 'িতনিই করতে পারেন যাঁর 
কাছে সবাঁকছ্‌ খোলা বইয়ের মতো পড়ে আছে ।৬৯ ভারতীয় ধর্মসত্যের প্রাতষ্ঠা ও প্রচারের 
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[ববেকানন্দের সাহিত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৭৫ 


ব্যাপারে শঙ্করাচার্যের ভূমিকার সঙ্গে বিবেকানন্দের ভাঁমকার তুলনা ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 
করোছিলেন। শঙ্করাচার্য যেখানে স্বদেশে স্বজাতির মধ্যে কাজ করোছিলেন-__সেখানে বিবেকা- 
নন্দবে প্রধানতঃ কাজ করতে হয়োছিল বিদেশে, জাতির মধ্যে-তদন্‌যায়ী জড়বাদণ, 
সান্দগ্ধ পাশ্চাত্ত মানুষদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য যাান্তরীতি গ্রহণ করোছিলেন-_যে-ধরনের কাজ 
তাঁর পূর্বে কোনো ভারতীয়কে করতে হয়নি। কঠিন সে কাজ-_একাঁদকে তাঁকে ভাববস্তুর 
সরলীকরণ করতে হয়েছে, অপরাঁদকে দেখতে হয়েছে শান্ত ও এশ্বর্য এতটুকু ক্ষুণ্ন না হয়। 
এই কাজে বিবেকানন্দের ' আশ্চর্যজনক সাফল্যের কথা ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বুশেষভাবে 
জাঁনয়েছেন।৭০ 
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে আরও নানা প্রসঙ্গ" তুলেছেন। 
্বামীজী যেহেতু নানা ধরনের বিষয়ে লিখেছেন, তাই রচনারীতিতে বিষয়ানূরূপ পাঁরবর্তন 
ঘটেছে, একথা জানাতে ভোলেন নি। শেষে তিনি ইংরাঁজ সাহত্য থেকে অনুরূপ একজন 
লেখকের নাম করেছেন_তাঁন হলেন কার্ডনাল নিউম্যান। স্বামীজীর রচনাবীতি সম্বন্ধে 
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আর একটি প্রাণধানযোগ্য কথা বলেছেন-কেবল যাঁন্তশৃঙ্খলা বা প্রার্জলতা 
সর রচনার শান্তাভীত্ত নয়_এ স্টাইলের ভিতরে আছে এক গোপন শান্ত, যা য্যান্ত 
থেকে উদ্ভূত নয়_যা অতীন্দ্রিয় রহস্যের উৎসার। শান্ত, সমিত বাক্যের পন বাক্য চলেছে 
তথ্যসম্ভারকে বহন "ক'রে অকস্মাৎ ঝলাঁসত হয়ে উঠল এমন-কছু উীন্ত যা আশ্নময় 
আতমারই আঁভব্যান্ত, অথচ সে-কথাগ্দাল স্বাভাবক সংযমকে পাঁরহার করোন, তাই আঁধক- 
তর প্রভাবশালী । 


অন্যের অসাধ্য যে-ভ্মিকায় স্বামীজীকে সাফল্য অজ্ন করতে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 
দেখেছেন-সে ভৃমিকা যে, বিবেকানন্দের আঁতিমানাবক শান্তর পক্ষেও সকাঁন ছিল, তা 
স্বয়ং স্বাসীজশই স্বীকার করেছেন। আলাসিঙ্গাকে ১৭ ফেব্রুয়ার, ১৮৯৬, এ-সম্পর্কে 
তিন যা লিখোঁছিলেন, তা তাঁর আচার্য-ভূমিকার মাহমা উদ্ঘাঁটত করে দেয় : 

পৃহন্দভাবগঁলিকে ইংরাজিতে ভাষাল্তাঁরত করা; তারপর শ্যত্ক দর্শন, জটিল পরাণ, 
এবং বাচন্ চমকপ্রদ মনোবিজ্ঞানের মধ্য থেকে এমন ধর্ম বের করে আনা, যা একদিকে হবে 
সহজ-সরল এবং সাধারণ মান্‌ষের পক্ষে হৃদয়গ্রাহী, অন্যদিকে তা সর্বোচ্চ মনীষগণের 
প্রয়োজন পূরণ করবে---এ যে কী কাজ, তা যারাই চেন্টা করেছেন তাঁরাই বুঝবেন । বিমূর্ত 
অদ্বৈততত্তকে অবশ্যই প্রাত্যাহক জশবনের উপযোগণ জশবন্ত ও কাব্যময় করে তূলতে হবে; 
অসম্ভব জটিলতায় দিশাহারা পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য থেকে সংষ্পন্ট নৈতিক চরিত বের 
করে আনতে হবে; বিভ্রান্তিকর যোগশাদ্ত্রের ভিতর থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে বিজ্ঞান- 
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বি. ৫&--১২ 


১৭৮ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


সম্মত বাস্তব মনস্তত্তৰ; সেগ;লিকে এমনভাবে উপস্থিত করতে হবে যাতে শিশরা পর্যন্ত 
ব্‌ঝতে পারে;-এই হল আমার জীবনব্লত।” [এ--২২৫] 

এই অসম্ভব কাজে অসম্ভব সাফল্য স্বামীজী অজ্ন করেছিলেন-নিবোদিতার ভাষায়, 
'হন্দূবিবাসের মহাসনদ” রচনার গৌরব তাঁরই-কিল্তু 'স্বামজীর বাণী ও রচনায় আর 
একটি 'বরাট দানের দিক আছে- মানবতার মহাবাণী এবং উত্থানের মহামন্ন্। সে সম্বন্ধে 
সর্বোতম স্বীঁকীভি এসেছে মানবতার পক্ষে এক মহান সংগ্রামী সাহিত্যিকের কাছ থেকে। 
রোমা রোলা স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাসমূহ সম্বন্ধে বলেছেন : “এমন সুন্দর দস্ত 
বক্তৃতা ভারত ইতিপূর্বে শোনে নাই। সমস্ত দেশ রোমানণ্টিত হইল । এগাঁলতেই তাঁহার 
প্রাতভা উচ্চতম শিখর স্পর্শ করিয়াছিল ।...তাঁহার ঘোষণা ছিল শঙ্খধদানর মতো। সে 
শঙ্খধান রামচন্দ্র, শিব ও কৃষ্ণের দেশকে পুনরায় জাগ্রত হইতে আহ্বান কাঁরল--তাহার 
শৌর্যশীল মামস-স্তাকে, তাহার অমর আত্মাকে সংগ্রামের জন্য অগ্রসর হইতে বাঁলল।” 
“দেশের উপর দিয়া বাঁহয়া গেল বারি ও বাহুর প্লাবন। সেইসঙ্গে আসিল আত্মার শান্তর 
নিকটে-মানৃষের মধ্যে যে-ভগবান 'নাদ্রত আছেন তাঁহার নিকটে-_মানৃষের অসম সম্ভাবনার 
নিকটে_দূজয় এক আবেদন। রেমন্রাণ্ট-তঙ্কিত চিত্রে বার্ণত ল্যাজারাসের সমাধপার্মে' 
দণ্ডায়মান যাঁশুর মতো প্রাচ্যের এই ধাঁষিকে উধর্নবাহ অবস্থায় দোখতে পাইতেছি। মৃতকে 
প্‌নজাীবত করিবার জন্য তানি যে দেহভাঁঙ্গ কাঁরয়াছেন তাহা হইতে শান্ত উৎসারিত হইয়া 
পাঁড়তেছে।”৭১ স্বামীজীর ভারতীয় ব্তৃতাবলশ যে-প্রপাতের সূন্টি করোছিল, “তার কল- 
ধন ও গ্লাবনের গজনের” কথা রোলাঁ একাধিকবার বলেছেন; সকল ভারতীয় মনীষী ও 
নেতার মধ্যে “চড়ান্ত তূর্যাননাদ” 'বিবেকানন্দই করেছিলেন । স্বামীজীর সেই ভাষণগুলির 
চাঁরত্র সম্বন্ধে রোলার অমর রচনায় পাই : মহাসঙ্গীতের মতো শব্দগলি, বীঠোফেনের 
মতো রচনা, হাাণ্ডেলের একতানের মতো উদ্দীপ্ত ছন্দ। ১৯২৮ সালে বোলাঁ বলেছেন, বিশ 
বংসব আগে কথিত সেই বিক্ষিপ্ত উীন্তগূলিকে যেখানেই তিনি স্পর্শ করেছেন সেখানেই 
ইলেকটিক শক লেগেছে। স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে চেয়েছেন-তাহলে কী সে চমক. কা না 
উন্মাদনা পেয়োছিল তারা-যারা এই আগুনের মতো কথাগাঁল বীরের নিজের মূখ থেকে 
শনেছিল! 
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এইসকল অনবদ্য সমালোচনার পরে আর 'কিছ্‌ যোগ করা কঁঠিন। কেবল একটি 'বিষয়ে 
দষ্ট আকর্ষণ করে প্রসঙ্গ শেষ করব_যেকথা আগেও বলোছি-_বিবেকানন্দের রচনার বড় 
অংশ রচনা নয়, বক্তৃতার মাঁদ্রত 'লাপ। তাহলে আমাদের সাঁবস্ময়ে ভাবতে হয়, সে কোন: 
অপূর্ব এমবর্যশালণ প্রস্তৃত মন, যার ভিতর থেকে এভাবে বাণীপ্রবাহ বেরিয়ে আসত। 
প্রেরণা ছাডা আর কোনো ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বিবেকানন্দের সাহিতাকে যেভাবেই 
[বিচার করা হোক- প্রেরণা শব্দ বাদ দিয়ে তার কোনো হিসাবই হতে পারে না। বিবেকানন্দের 


ধববেকানন্দের সাহিত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৪৭১ 


বক্তৃতার মদ্রুত রূপ পাঠ করে সেইজন্য বিখ্যাত দার্শীনক-লেখক উইলিয়ম জেমস সাবস্ময়ে 
বলে উঠেছিলেন : “লোকটি বাঁণ্মতার ক্ষেত্রে মহাবিস্ময়।” (সমকালীন, ২য়, ৪৫] এবং 
দনবেদিতা স্বামণজশর এক বক্তৃতার প্রাতীক্রিয়া সম্বন্ধে বলেছেন : 

“অপরুপ বাক্যগ্াীল তরখ্গের পর তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়তে লাগল । আমরা উাথত 
হলাম অনন্তে; সাধারণ মানুষ আমরা-হয়ে গেলাম আশ্চর্য শিশুর মতো-যে-শিশু 
আকাশের সূর্য-চন্দ্র-তারকার দিকে হাত বাঁড়য়ে আছে-সেগালকে শশুর খেলনা 
ভেবে ।৮৭৩ 


1 ৯ ॥ বিবেকানন্দের বাংলা কাঁবতা 


বর্তমান অধ্যায় যে-প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করোছলাম সেখানে ফিরে যাব-_বাংলাসাহত্যে 
বিবেকানন্দের দান। সত্যই উল্লেখযোগ্য সে দান- যাঁদও রচনার পাঁরমাণ মোটেই বোৌশ নয়। 

বাংলায় স্বামীজীর যেসব রচনা পাওয়া গেছে তাতে বিষয় ও রাঁতিবৈচিত্র্য আছে। 
এমন-ক তান বাংলায় গজ্প লেখার চেষ্টা ধরেছিলেন, যাঁদচ সেকাজ তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক 
বলেই বোধহয় প্রচেম্টা অসমাপ্ত থেকে গেছে ।৭৪ যাইহোক আমরা দেখি, তানি বাংলায় গান, 
কবিতা, পন্র, প্রবন্ধ, নক্জা, ভ্রমণকাহিনী রচনা করেছেন। 

স্বামশজশীর বাংলা কাঁবতা অবশ্য সংখ্যায় বোশ নয়। তাঁর “নাহ সূর্য নাহ জ্যোতি, 
নাহ শশাঙ্ক সূন্দর,” এবং “একরুপ অরুপ-রূপ-বরণ”-এই দুই গানকে কবিতা ধরলে 
কাঁবতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭াট।৭৫ কাঁবতাগুলির দশর্ঘ রসাঁবশ্লেষণ এখানে আমার আঁভপ্রেত 
নয়। আর গোড়াতেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল--কাঁবতা তাঁর যথেষ্ট মনোযোগ পায়ানি, 
এবং কাঁবতা লেখার সময়ে 'তাঁনি ভাবের প্রাতি যতখাঁন মনোযোগ 'দয়েছেন__ছন্দ বা অন্য 
আঁঙ্গক বিষয়ে সেই পারমাণে যত্রশীল হনাঁন। তান আতম-উন্মোচন করতেই চেয়েছেন, 
প্রচলিত অর্থে কাঁব হবার বাসনা তাঁর ছিল না। 


৭৩ 'ীনবেদিতা লোকমাতা, ৯৫ 

৭৪ এই অসমাপ্ত গল্পের নাম শশবের ভূত ।” |৬--৫৩-৫৪]। 

৭৫ স্বামজশ আতিচমতকার দুটি শিবসঙ্গীত লিখেছিলেন, যাদের মধ্যে মাতোয়রা ছন্দে 
গশবের নটরাজ রূপ ফুটেছে, একই সঙ্গে দারুণ গাম্ভীর্যও বজায় আছে। পরবতর্দকালে নজরুলের 
কিছু [িবসঙ্গবীতে এর প্রাতধৰনি দেখা যায়। প্রথম গানাট এই £ 

“ভাখৈয়া তাখৈষা নাচে ভোলা; বম বব বাজে গাল। 

[ডাম 'ডাম ডিমি ডমরু বাজে, দীলছে কপাল মাল। 

গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল ব্রিশল রাজে, 

ধক্‌ ধক্‌ ধক্‌ মৌিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক ভাল।” 
অন্য গানাটর দুই ছন্র : 

“্উধর্ব জবলত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল, 

সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবন?।” 

“তাথৈয়া তাথৈয়া” গানাঁট নরেন্দ্রনাথ ১৮৮৭ ফেব্রুয়ার মাসে বরাহনগর-মঠে রচনা করেছিলেন, 
তার প্রমাণ, মাস্টার মহাশয় ২১ ফেব্রুয়ার 'শিবরাত্রর দন স্বামী 'শিবানন্দের মুখে গানটি শোনেন। 
তিনি লিখেছেন, “এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন।” এই কথাব সমর্থন স্বামী অভেদানন্দের 
“আমার জীবনকথা”তে পাওয়া যায়। গানাটর উল্লেখ করে ভেদানন্দ লিখেছেন : “শশবরান্রির সমর 
নরেন্দ্রনাথ শিববিষয়ক একাঁট গান রচনা করিয়া গাঁহতে লাগিল।...নরেন্দ্রনাথ শিবের আবেশে তনয় 
হইয়া গানাঁট রচনা করিয়াছিল, এবং এমনই ভাবে 'িভোর হইয়া গান করিয়াছিল যেন ভোলানাথ 
শিব নিজেই নিজের মাহমা প্রকাশ কাঁরতেছে। সে এক স্যন্দর পাঁরবেশ। নরেন্দ্রনাথের ধিন্নর কণ্ঠে 
ভাবগম্ভীর সেই গানের স্মৃতি আজিও আমার মনে জাগরুক আছে।” [প্রজ্ঞানানন্দ, পঁচল্তানায়ক 
বিবেকানন্দ গ্রন্থের অন্তভ্যন্ত "সঙ্গীত ভাবনায় বিবেকানন্দ প্রবন্ধ, ৫১৩-১৪] 


১৮০ ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


স্বামীজীর পৃরোন্ত দুটি সঙ্গত-কবিতাকে পাশাপাঁশ রেখে বিচার করা যায়। 
একটিতে আত্মসংহরণের “প্রলয় বা গভীর সমাঁধ", অন্যাটতে সেই প্রলয় থেকে সশষ্ট- 
সূচনা । “নাহ সূর্য নাহ জ্যোতি” কাঁবতাটি এ প্রলয় বা সমাধির, আর অন্য কাঁবতার নাম 
“সৃ্টি”-বিষয়ও তাই। দুটি কাঁবতাই দুর্জয় লোকের চরম উচ্চারণের মতো । মনে হয়, 
কাব্যের দক 'দয়ে “নাহ সূর্য” কবিতা? শ্রেম্ঠতর, যাঁদও সে সম্বন্ধে মতভেদ ঘটতে পারে। 
এ-ধরনের দিব্য সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষ অনুভূতির উন্মোচনকে নিছক কাব্যাহসাবে 'বিচার 
করা যায় কিনা সন্দেহ। এদের আমরা হীন্দ্রিয়ের দ্বার ভেঙে অতবীন্দ্রয় রাজ্যে মহাবেগে 
প্রবেশের পক্ষধবনি বলতে পারি।৭৬ “নাহ সূর্য নাহি জ্যোতি” গানটি সৃন্টিকালেই 
বিদগ্ধজনদের কাছে, যেমন 'গাঁরশচন্দ্র ঘোষের ভাই অতুলচন্দ্র ঘোষ) উচ্চাঙ্গের সৃন্টি বলে 
প্রীতভাত হয়োছিল। অতুলবাধু বলোছলেন, “এই গান যে বাঁধতে পারে সে একটা বড়লোক 
এই গানের জন্য সে বিখ্যাত হয়ে থাকবে 1৮৭৭ 
প্রকীতি-বর্ণনাতনক “সাগরবক্ষে” নামে একটি কাঁবতা স্বামীজী লিখেছেন, যার বিশেষ 

'আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্থাই গীত শুনাতে তোমায়” কাবতাঁট 'বিশেষ কারণে 
মনোযোগ পেয়েছে- এই স্বগতোকন্তুর কাবতাটিতে স্বামীজণ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর 'বিচিন্র 
সম্পর্কেই নাক ফাঁটয়েছেন। প্রায় গোঁরশ মু্তচ্ছন্দে রচিত এই কাঁবতায় অনেক দার্শীনক 
বন্তব্য আছে; অন্ত গতে ব্যান্ত-সত্তার অভিযানের নানা সুগগভীর উপলাব্ধময় কথা তাতে 
মেলে; অদ্বৈতসত্যের উদ্ভাসনও দেখা যায় [“আম আদ কাঁব।...আম কার খেলা শাল্ত- 
রূপা মম মায়া সনে/একা আমি হই বহু দৌখতে আপন রুপা); স্থানবশেষে গম্ভীর 
নিসর্গবর্ণনাও আছে [“মের্তটে হিমানী-পর্বত/যোজন যোজন সে বস্তার ;/ অন্ত্রভেদী 
[নিরন্র ভ্াকাশে/ শত উঠে চূড়া তার।/ ঝকমাঁক জলে 'হমাঁশলা/শত শত 'বিজাল 
প্রকাশ 1/...শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূছিতি ভাস্কর/গলে চূড়া শিখর গহদরা;--কিন্তু কাবতার প্রাণ 
কাঁপছে একাঁট অন্তর্গত সত্যে : “যতই যা হোক, আঁশ সেই দাক্ষণেশ্বরের বালক বই আর 
কেউ নই” স্বামীজী বলেছেন : 

গ্যাই গীতি শুনাতে তোগা।য়, 

ভালো মন্দ নাহি গাঁণ 

নাহ গণ লোকনিন্দা যশ কথা ।... 

ছেলেখেলা কার তব সনে, 

কভ্‌ ক্লোধ কার তোমা "পরে 

যেতে চাই দুরে পলাইয়ে; 

শয়রে দাঁড়াতে তুমি রেতে, 

নির্বাক আনন, ছল ছল আঁগু।” 


৭৬ দুটি গানই চরন এক অধ্যাতন-উপলাব্ধির পরে নরেন্দ্রনাথ রচনা করেন, তার সাক্ষ্য 
[দিয়েছেন স্বামী অভেদানন্দ। “আমার জীবনকথায়” তিনি লিখেছেন : “এই [নাবকিল্প সমাধর] 
উপলাব্ধর পর নরেন দুটি গান রচনা করেন-“নাহি সূর্য নাহ জ্যোতিঃ ইত্যার্দ এবং 'একরপ, 
অ-রুপ-নাম-বরণ' প্রভাতি ।...দুটি গান গাহিয়া আমাঁদগকে শুনাইতে লাগলেন ।” [পচন্তানায়ক 
'িবেকানন্দ', ৫১৩1 

গান দুটির 'বিস্তাঁরত তত্তবব্যাখ্যা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ করেছেন উদ্বোধনের বিবেকানন্দ শত- 
বার্ষিক? সংখ্যায়। “নাহি সূর্য” গানটি সুপরিচিত। 'একর:প" গানটির দুটি ছন্ন তুলাছ, তার হথকেই 
এর যাঁহমার আভাস পাওরা যাবে £ 

“কোটি চন্দ্র, কোট তপন লভয়ে সেই সাগরে জনম, 
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন, কার দশাদক জ্যোতি-মগরন।” 
৭৭ ঘটনাবলশী, ১ম. ৮৬-৮৭ 


গিববেকানন্দের সাহত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৮১ 


এর পরেই সেই ব্যাকুল আতমনিবেদন, স্বামীজীর হদয়-গভীরের গান : 
প্রভ্‌ তৃমি, প্রাণসখা তুমি মোর ।... 
বাণী তুমি বীণাপাঁণ কণ্ঠে মোর |” 


স্বামীজনীর দদাট কাবতা বখ্যাত-_“সখার প্রাত” এবং “নাচুক তাহাতে শ্যামা ।” এই 
দুঁট কাতার নিয়ামত আবাত্ত হয়ে থাকে, এবং এদের কছুাকছু ছত্র ধ্ুববাণীর মর্যাদা 
লাভ করেছে। দুটি কাবতার কিছু অংশে বন্তব্যগত এঁক্য আছে, যাঁদচ উভয় কাঁবতার মৌল 
ভাব ভিন্ন । “সখার প্রাতি” কাঁবতায় স্বার্থময় সংসারের ছাঁব আঁকা হয়েছে, এবং এই' সংসারে 
ঘাঁরা নিঃস্বার্থ তাঁদের জন্য কোন্‌ দুঃখময় বাস্তবতা অপেক্ষা করে আছে, তা কিছুটা 
দ্রাজক বিষাদের সঙ্গে বলা হয়েছে৷ ক্ষেত্রাবশেষে তিন্ত উন্মোচন : “হও জড়প্রার, আত 
নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল,/সত্যহাীন, স্বার্থপ্রায়ণ_তবে পাবে এ-সংসারে স্থান।” 
আমরা জেনোছি : এই সংসারে আঁবরাম দ্বন্দবযুদ্ধ চলেছে, পিতাও প্যন্রকে স্থান ছেড়ে 
দিতে রাজি নয়। যাঁরা এই পাঁথবীর মানুষের জন্য আতেমাৎসর্গ করেন-প্রাত মুহূর্তে 
বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হয়ে তাঁদের বিদ্যাসাগরীয় দীর্ঘবাস মোচন করতেই হয় : 
“সে আমার নিন্দা করছে? কই মনে তো পড়ে না আম কখনো তার উপকার করোছি 2” 
বিবেকানন্দের উদাত্ত বেদনানূভূতি এখানে আমরা পেয়েছি-যে-অংশ মানবপ্রেমিক সংগ্রামী 
সৃভাষচন্দ্র বারে বারে আবৃত্তি করতেন : 


“যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়, 
হাঁদবান্‌ নিঃস্বার্থ প্রোমক! এ-জগতে নাহ তব স্থান।” 
কিন্তু নৈরাশ্যে কখনো সমাপ্ত নন 'ববেকানন্দ। বষান্ত আঁভজ্ঞতার উপরে উবার ক্ষমতা 

তাঁর ছিল। সংসার প্রতারণা করে, করেই-তাকে আঁতক্রম করার উপায় হয়ে দাঁড়ায়_উট- 
পাঁখর মতো সুখের বালিতে মুখ গজে থাকা, কিংবা দুঃখকে ভালবাসার ছলনা । শেষোন্ত 
ধরনের দুঃখবিলাসের ফাঁক বিবেকানন্দের চোখে ধরা পড়েছিল। ও-বস্তুও এক ধরনের 
সুখ ভোগেচছা। তাতে তীর অনুভূতির আস্বাদন হয়। ?কংবা আরও চতুর যারা, তার! 
দুঃখের আগ্রম দাদন দেয় পরবতর্ঁ সুখকে নিরঙ্কুশ করার জন্য। এই সুখ বা দুঃখের 
অর্চনা-দুইই পলায়নী প্রবৃত্তি। স্বামীজী কঠিন স্থির কন্ঠে বললেন, এই সৃষ্টি থেকে 
পলায়নের কোনো উপায় নেই : “পক্ষহশীন শোনো বিহঞ্গম_এ যে নহে পথ পালাবার” 
তাহলে এই পাঁথবীতে দুঃখজয়, শোকজয় কোন্‌ অমৃত মানূষকে 'িত্যজীবনের আঁধকার 
দেবে? বিবেকানন্দের উত্তর একটটিমান্রই : “শোনো বাল মরমের কথা, জেনোছ জীবনে 
সত্যসার।..ত্যাগ-ভোগ বৃদ্ধির 'বিভ্রম- প্রেম, প্রেম, এই মান্র ধন।” এরপরে 'সখার প্রত 
কাবতা শেষ হয়েছে এমন কয়েকটি ছন্র দিয়ে, যা মন্ত্র ছাড়া আর 'কছ নয়, এবং মন্ত্রের 
মতোই পাঁবত্র শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয় মানবপ্রোমকদের কণ্ঠে । বিবেকানন্দের সেই ওপনিষাঁদক 
উচ্চারণ : 

“ভক্ষুকের কবে বলো সখ? কৃপাপান্র হয়ে কিবা ফল? 

দাও আর ফিরে নাহ চাও থাকে ঘাঁদ হৃদয়ে সম্বল। 

অনন্তের তুমি আঁধকারাঁ, প্রেমাসিম্ধু হৃদে বিদ্যমান, 

দাও! দাও! যেবা ফিরে চায় তার সিন্ধু বন্দু হয়ে যান। 

রহ্গ হতে কাঁট-পরমাণু-সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 

মন প্রাণ শরীর অর্পণ করো সখে এ সবার পায়। 

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাঁড় কোথা খংাঁজছ ঈমবর ? 

জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সৌবছে ঈশ্বর 1” 


১৮২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


ঘোষিত।৭৮ স্বামীজীর ইংরাঁজ কাঁবিতা “কালণ 'দ মাদার”-এর সঙ্গে এই কাঁবতার একাংশের 
ভাবসাম্য আছে, কিন্তু এই বাংলা কাবিতাঁটতে জ্বামীজীর জবনবোধের ব্যাপকতর প্রকাশ 
লক্ষণীয়। ইংরাজি কাবতাঁট এক বিশেষ প্রেরণার ক্ষণে 'লাখত, এঁকালে যে-ভাব তাঁকে 
আঁধকার করেছিল তারই উন্মোচনে স্বামীজী আর্ত ছিলেন, তাতে অসাধারণ সাফল্যও অর্জন 
করেছিলেন। সেখানে রয়েছে মহাকালর প্রলয়সংহার রুপ এবং সেই ভয়ঙ্কব রূপের সম্মুখীন 
ণনভ'য় আতনার উল্লাসধবানি। বাংলা কাঁবতাঁটতেও কালার প্রলয়ঙ্করী রূপের কথা আছে, 
1কন্তু সেই বর্ণনাই কাঁবতাটর উদ্দেশ্য নয়; ভীষণ মৃত্যু জীবনের পক্ষে কতখানি বাস্তব 
সত্য, তার মুখোমুখি হয়ে মানুষের মনে কন প্রাতীক্রিয়া হয়, কিভাবে নানা ছলনায় ও আতম- 
প্রবণনায় মানূষ ভয়ঙ্করের উপরে আচ্ছাদন টানতে চায়, সেইস্গে আতুর কামনায় 'স্নগ্ধ 
স্ন্দর-মধূরের আরাতি করে_স্বামীজনী এই কাবিতায় তাই দেখিয়েছেন । পাঁথবাীর বীরকুলের 
জন্য তিনি ভয়ঙ্করণী কালণর মাধ্যমে ভয়ঙ্কর সত্যের আবরণ উন্মোচন করেছেন। মৃত্যুরাজের 
ভূমিকায় এখানে তান অবতর্ণ_পাথব্ীর নাঁচকেতাগণের জন্য। নব-নচিকেতাদের আর 
প্রশ্ন করে জানতে হয়নি মত্যুরহস্য-_স্বেচ্ছাপ্রবৃশ্ত হয়ে বিবেকানন্দ তাদের সেই অমত দান 
করেছেন তাঁর এই কঠ-কঠোর উপাঁনষদে। 

এই কবিতায় তাই দুটি চিত্র : একাট সর্বকাম্য মধুরের, দ্বিতীয় তার বিপরীত 
প্রথম চিত্রের কিছ অংশ : 


“ফুল্প ফুল সোঁরভে আকুল, মণ্ড আলকুল গুঞ্জীরছে আশে-পাশে; 
শুভ্র শশী যেন হাঁসরাঁশ, যত স্বর্গবাসী বিতারছে ধরাবাসে। 
মৃদূমন্দ মলয় পবন-যার পরশন স্মাতিপট দেয় খুলে, 

নদী, নদ, সরসী-হিল্লোল, ভ্রমর চণ্ল, কত-বা কমল দোলে ।... 
শ্রতিপথে বীণার ঝঙকার, বাসনা বিস্তার, রাগ তাল মান লয়ে, 
কতমত ব্রজের উচ্ছ্বাস, গোপী-তস্তমবাস, অশ্রুরাঁশ পড়ে বয়ে। 
বিম্বফল যুবতী-অধর, ভাবের সাগর- নঈলোতৎপল দুটি আঁখ, 
দুটি কর-বাঞ্চা অগ্রসর, প্রেমের পিঞ্জর, তাহে বাঁধা প্রাণপাখন।” 


এর 'বপরণত--ধ্বংসের ছবি। প্রচণ্ড শান্তীতে তা চান্তরত। রুদ্রতাল বেজেছে শব্দে-শব্দে । 
মধুসূদনের অনুরাগী কাব মধুসূদনের শব্দধবাঁন এনেছেন সাফল্যের সঙ্গে, কিন্তু মধু- 
সৃূদনকে আতনব্রমও করেছেন। মধুসূদনের অনেক কিছুই ছল-কিন্তু 'ছল না গভনর 
জবন-দারশশীনকতা। পশ্চিমী জীবনপ্রেমকে, তার কিছ ট্রাজক বেদনা ও রন্ততরঞ্গিত 
উল্লাসকে, প্রাতিফলিত করার চে্টার মধ্যেই তাঁর জীবনবোধের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে গেছে। 
িবেকানন্দ, মধূস্‌দনের নির্ঘোষ এবং জীবনপ্রশীতিকে মর্যাদা দিয়েছেন, মধৃূসৃদনের কাবোর 
নাট্য-শক্তিকে আবৃত্তি করে উদ্ঘাঁটিত করেছেন-কল্তু মধুসূদন যাতে বাণ্চত সেই জাীবন- 
সম্বন্ধীয় প্রজ্ঞাঘন দাশশীনকতা তিনি নিজ কবিতায় যোগ করেছেন। চন্দ্র-চন্দন-মাল্য-বনিতার 


৭৮ এই কবিতাটি স্বামণজী লেখেন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য যান্লাকালে, জাহাজে । ১৩ জুলাই, 
১৮৯৯ তারিখের পত্রে নিবোদতা লিখেছেন, “স্বামীজী জগন্মাতা সম্বন্ধে একটা দারুণ বাংলা 
কাঁবতা িখেছেন।” ১৯ জুলাই-এর পন্রে জানিয়েছেন, স্বামজী, কালণ সম্বন্ধে সেই “বিরাট কবিতার” 
অংশাঁবশেষ নাটকণয় ঘনত্বে আবৃত্তি করেছেন, বিশেষতঃ এই লাইনটিকে : “মনন্ডমালা পরাযে 
তোমায় ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।” সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, ১৩ জুলাই বা তার িছ7 
আগে কাঁবতাঁটর রচনা আরম্ভ এবং ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে তার সমাস্তি। [নিবোদতা লোকমাতা, 
৬৮-৭০] 


বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সাহিত্যাদর্শ ১৮৩ 


পৃথিবীর আকর্ষণ-চত্র একদিকে অন্যদকে করাল বাস্তবের আঁশ্নশয্যা-যাতে পুড়ছে 
চন্দন সমাল্য সুন্দরী । তাই বলে, ববেকানন্দে মোহমুদূ্ধরী' ঘৃণার পলায়নণ প্রবৃত্ত নয়। 
"জীবনের মুখোমুখী হও” এই তাঁর দর্শনসে জীবন যত ভয়ঙ্করই হোক। স্বামশজশীর 
কালে জীবনের এই দুই রূপের অনুভূতি উৎকৃম্টভাবে প্রকাশিত হয়োছল বাঁঙ্কমচন্দেে 
রচনায়। কিন্তু রসের সাহাত্যক বাঁঙকমনন্দ্র, তাঁর উপন্যাসে স্বতঃই রূপের, সুখের, সাধের 
ছবিই প্রধানতঃ দিয়েছেন; হয়ত কখনো-কখনো কমলাকান্তে ফুটিয়েছেন উভয় চিন্রই, কন্তু 
শেষোন্ত করাল "চনত্রকে আচ্ছন্ন করেছেন আঁহফেনের 'নাঁবড় আলস্যে কিংবা মধুর ওদাস্যে। 
কমলাকান্তের পক্ষে নি্পতর চোখে নির্মম সত্যদ্শন করা সম্ভব ছিল না-যা করতে সমথ 
[ছিলেন নিমোহ সন্ম্যাসী বিবেকানন্দ। 
ববেকানন্দের আঁকা ধবংসচ্ছাব এই : 


“মেঘমন্দ্র কাঁলশ-নিঃস্বন, মহারণ, ভূলোক-দ্যালোক-ব্যাপী; 
অন্ধকার উগ্লরে আঁধার, হূহতকার *বাঁসছে প্রলয়বায়। 
ঝলাঁক ঝলাক তাহে ভায়, রন্তুকান করাল বিজলী জবালা, 
ফেনময় গাঁ মহাকায়, উীর্ম ধায় লাঁজ্ঘতি পবতিচূড়া। 
ঘোষে ভীম গম্ভীর ভূতল, টলমল রসাতল যায় ধরা, 
পৃথরীচ্ছোদ উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে।” 


এরই সঙ্গে রয়েছে রণাঁনর্ঘোষ_ শব্দধবাঁনতে, রস্তান্ত ছাঁবতে, তার এক দারুণ প্রকাশ : 


“ডাকে ভেরী, বাজে ঝর্‌র্‌ ঝর্‌র্‌ দামামা নক্কাড়, বীর দাপে কাঁপে ধরা, 
খোষে তোপ বব-বব-বম্‌ বব-বব-বমৃ_বন্দূকের কড়কড়া। 

ধূমে ধূম ভীম রণস্থল, গরাঁজ অনল বমে শত জবালামুখনী, 

ফাটে গোলা, লাগে বৃকে গায়, কোথা উড়ে যায় আসোষার ঘোড়া হাতি। 
পৃথবীতল কাঁপে থরথর্‌, লক্ষ অশ্ববর-পৃন্ঠে বীর ঝাঁকে রণে, 

ভেদি ধূম গোলা-বারষণ, গ্রীল সন্‌ সন্‌, শন্রতোপ আনে ছিনে। 
আগে যায় বীর্যপারচয় পতাকানিচয়, দণ্ডে ঝরে রন্তধারা, 

সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকদল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা । 

এ পড়ে বাঁর ধ্জাধারী-অন্য বীর তারি ধবজা লয়ে আগে চলে, 

তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বীরকায়_তবু 'িছে নাহ টলে।” 


পূর্বে চতুর্থ খণ্ডে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের জীবনদাম্টর পার্থক্য প্রসঙ্গে এই 
কাঁবতার ছু লাইন উদ্ধৃত করোছ। সেগুলি পুনঃ-উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই । সেখানে 
দেখেছি--বিবেকানন্দ বলতে চেয়োছলেন, সকলে সুখের জন্য কাতর-_কে চায় দুঃখ 2 স্নিগ্ধ 
চন্দ্রকরণ ছেড়ে মধ্যাহুতপনের জন্য আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে দুলভ। সুখ-বনমালীর 
আরাধনায় যেখানে হৃদয়ের শান্তি, সেখানে মত্যুরূপা এলোকেশীর শমশান-জাগরণে আঁভগ্রায় 
কেন হবেঃ কিন্ত এই পাঁথবীর িম্তুর সত্য যে, রোগ, মহামারী, বিষকুম্ভ, মতযু-তাকে 
আত্ম-প্রবণ্ক ভিন্ন অগ্রাহ্য করবে আর কেই শিয়রে যখন শমন তখনো স্বগ্নসণ্চরণ ! 
বিবেকানন্দ তাই আহ্বান করেছেন- প্রেতভূমি চিতামাঝে সত্যের মন্দির নির্মাণ করতে, 
অপার সংগ্রামের দ্বারা সেই ভয়াল সত্যের পূজা করতে। 

বাংলা কবিতা যে-সত্যকে বহু শত বংসর ধরে প্রবণ্ণনা' করে এসেছে-বিবেকানন্দ তাকে 
আহবান করেছেন তাঁর রচনায়। একই ভাবের শীল্তিদ্যুতি ছাড়য়ে আছে দ্বামীজণীর ইংরাজি 
ঘচনায়_ তেমন কছু গদ্যাংশ অন্বাদে উপাস্থত করা যায় £ 


১৮৪ বিষেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


“মৃত্যুকে উপাসনা করতে সাহস পায় ক'জনঃ এসো, আমরা মৃত্যুর উপাসনা কাঁর। 
আমরা যেন ভীষণকে ভীষণ জেনেই আলিঙ্গন কাঁর। 

“সবাই সুখ চায়_ একথা ভূল। প্রায় সমসংখ্যক লোক জন্মায় দঃখকে বরণ করার জন্য। 
এসো, আমরা ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর হিসাবেই পূজা কাঁর। 

“আম ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর বলে ভালবাস; নৈরাশ্যকে নৈরাশ্য বলে ভালবাস; দঃখকে 
দুঃখ বলে ভালবাস। সংগ্রাম করো_আঁবরত সংগ্রাম করো! প্রাত পদে পরাজয়--তব্‌ সংগ্রাম 
করো। এই হল আদর্শ এ-ই আদর্শ 1৮৭৯ 


॥ ১০ ॥ বাংলা সাধুগদ্যে বিবেকানন্দের পূর্বাপর রচনার হাব 


সাধু গদ্যরশীতির ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ গণ্য লেখক_ একথা অবশ্যস্বীকার্য। তাঁর আগে বা 
পরে সাধূগদ্যের আশ্চর্যজনক সৃম্টি বাংলা সাহিত্যে ঘটেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, বিবেকানন্দ 
তাঁর সধ্গদ্যকে সক্ষম রসানূভূতি প্রক।শের কাজে ব্যবহার করেনানি। প্রধানতঃ তা সমাজ- 
দর্শনাত্যাক রচনাতেই ব্যবহৃত হয়েছে, এবং সেইঁদক থেকেই বিষয়টির বিচার করতে হবে। 

স্বামশীজীর এই গদ্যরীতির বৌশিষ্ট্য আলোচনার আগে কী পাঁরমাণে তান সাধুগদ্য 
(লিখেছেন, তার একটা হিসাব নেওয়া যেতে পারে। 

যতদুর পেরোছ-স্বামীজণ তাঁর প্রকাশিত রচনার সূচনাপর্ব ১৮৮৪-৮৫ (ৃকংবা 
আরও পূর্বে?) থেকে ১৯০০-এর মাঝামাঁঝ সময় পযন্ত সাধূগদ্য লিখে গেছেন। এই 
পর্বের মধ্যে তান চালিত গদ্যও িখেছেন-কেবল চাঠিতে নয়--সামায়কপন্রের রচনাতেও। 

কালানুক্মিকভাবে স্বাম্মীজীর সাধূগদ্য রচনার হিসাব 'দাঁচছ : 

১৮৮৪ ৫2) : হারবার্ট স্পেনসারের “এডুকেশন” গ্রন্থের অনুবাদ : পশক্ষা'; 

১৮৮৪ (2) : গীতগোবিন্দের অনুবাদ; 

১৮৮৬ : “সঙ্গীত কল্পতর.” গ্রন্থের ভূমিকা; 

১৮৮৯ : “ইমিটেশন অব ক্াইস্ট” গ্রন্থের “ঈশা-অনুসরণ” নামে আংশিক অনুবাদ, 
এবং তার ভূমিকা; 

১৮৯৭ (2) : উদ্বোধন পান্রকার জন্য “প্রস্তাবনা” প্রবন্ধ; 

১৮৯৭ : ৫2) পহন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ” প্রবন্ধ; 

১৮৯৯ : “বর্তমান ভারত” পুস্তক; 

১৮৯১৯ : পজ্ঞানাজনি”; 

১৮১১ : “রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উন্তি”; 

১৯১০০ অগস্ট : “পার প্রদর্শনী ।” 


১৮৮৮ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত সময়ে স্বামশজন তাঁর চিঠিতে সাধু ভাষা ব্যবহার করেছেন। 

এই কালনির্ণয় সম্বন্ধে আর একটু বিচার করে নেওয়া যায়। 

স্বামণীজীর প্রথম বই সম্ভবতঃ “ঁশক্ষা”_যার সঠিক কালনির্ণয় করা সম্ভব হয়নি । কিছু 
আগেই নরেন্দ্রনাথের উপরে স্পেনসারের প্রভাবের কথা বলোছ। তাঁর সকল জাবনগতেই এ 
প্রসঙ্গ থাকলেও, কোথাও স্পম্টভাবে বলা নেই তিনি ঠিক কখন এবং কেন হারবার্ট স্পেন- 
সারের এডূকেশন বই অনুবাদ করোছিলেন, যাদও আবনীগ্ুঁীলতে এমন জায়গায় গ্রন্থ 
অনুবাদের কথা বলা হয়েছে যাতে মনে হতে পারে- নরেন্দ্রনাথ বাঁঝ কলেজ-জশীবনের মধ্যেই 
গ্রল্থ্টর অনুবাদ করোছিলেন। সেকথা সত্য হলে অন্বাদকাল হবে_-১৮৮১-৮২। কিন্তু 


৭৯ “জনগণের আঁধকার ৪১-৪৭ 


বিবেকানন্দের সাহত্য ও সা'হত্যাদর্শ ১৮৫ 


নিবোদতার এক মন্তব্যসূত্রে মনে হয়, এ রচনাকাল--১৮৮৪-৮৫ সালের কোনো সময়ে। 
১৮৮৪, ২৫ ফেব্রুয়ারি রান্রশেষে, স্বামীজণীর পিতার দেহান্ত হয়- এবং অমিতবায়ী খণগ্রস্ত 
পিতার শন্যভাণ্ড-সংসারের সমস্ত দাঁয়ত্ব গিয়ে পড়ে তাঁর উপর। এর উপর যুন্ত হয় 
পৈতৃক বাঁড় থেকে তাঁদের উৎখাত কর।র আত্ম'র়-চক্রান্ত এবং সেইসন্রে ব্যয়বহূল মামলা। 
সেই প্রায় অনাহারের দিনগুলিতে নরেন্দ্রনাথকে অর্থ সংগ্রহের আপ্রাণ চেন্টা বরতে হয়- গ্রন্থ 
অনুবাদও চেষ্টাসমূহের মধ্যে ছিল। প্রমথনাথ বসু এ-ববয়ে [লিখেছেন : “কয়েকখাঁন 
পুস্তকের অনুবাদ প্রভূতিতে সামান্য উপাজন হওয়ায়” ইত্যাঁদ।৮০ এইরকম অনুদিত 
গ্রন্থের নধ্যে গণীতগোবিন্দ আছে বলে মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন।৮১ শক্ষাণ ও যে তেমান 
একটি বই, নিবোদিতার লেখায় তা পাই : “স্বামীজশ আমাকে বলোছিলেন, একসমরে যখন 
কঠোর দুঃখ-দাঁরদ্যের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়োছল, এবং হারবার্ট স্পেনসারের 
'এডুকেশন" গ্রন্থ অনুবাদের ভার নিয়েছিলেন_তখন বিষয়াঁট সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, 
তদনুযায়শী পেস্তালাংসির 10569192 বিখ্যাত শিক্ষাতাত্ক: স্‌ইজারল্যাণ্ডের জারখ 
শহরে ১৭৪৬ সালে জন্ম, মৃত্যু ১৮২৭1*যা-কছ লেখা আছে সবই পড়ে ফেলোছলেন, 
যাঁদও সেসব তাঁন্ন পড়াশোনার প্রয়োজনের মধ্যে ছিল না।”৮২ 
এইসব থেকে আমরা ধরে নিতে পার, নরেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ খ্রীস্টান্দের কোনো সময়ে 
এডুকেশন ও গীতগোঁবিন্দের অনুবাদ করেন, এবং অনুমান করতে ইচ্ছা কাঁর-এড্‌কেশনের 
অনুবাদই প্রথম করোছিলেন, কারণ হারবার্ট স্পেনস্যরের প্রাত তাঁর ছিল অত্যন্ত অন ব্রা । 
আরও একাঁট কারণ যোগ করতে পাঁর-সাংসারক বিপর্যয়ের মধ্যে নরেন্দ্ুলাথ অম্প কিছ 
সময়ের জন্য আভমানী নাঁস্তকতার প্রকোপে পড়েছিলেন, বিশেষতঃ বিনা প্রমাণে ঈশ্বব- 
সত্যকে স্বীকার করতে একেবারেই আঁনচ্ছানোধ করোছলেন_সেই সময়ে স্পেনসারের 
বৈজ্ঞানিক য্যান্তীনিরভর পুস্তক অনুবাদ করাই স্বাভাঁবক।৮৩ 
সন্ধ্যাসপূর্ব জীবনে স্বামীজীর নাম গ্রন্থকাররূপে একট গ্রন্থের সঙ্গে সুস্পম্টভাবে 
যুক্ত আছে। বইটির নাম “সঙ্গীত-কলপতরু ।” নাম-পন্রে আছে : 


৮০ প্রমথনাথ বসু, ৯০ 

৮১ “১৮৮৪ সালে নরেন্দ্রনাথের 'িতৃঁবিয়োগের পর নরেন্দ্রনাথ গ্রন্থ অনুবাদ কাঁবয়া যখন 
সংসার চালাইবার মনস্থ কাঁরলেন, সেইসময় 'তাঁন গবীতগোঁবন্দ গ্রন্থথানর মূল ও বঙ্গানুবাদ "দিয় 
মাতলাল বসূকে বলাখযা 'দিয়াছলেন, এবং তাহা মাতিলাল বস: নিজ প্রেস হইতে প্রকাশিত কাঁরয়া- 
ছিলেন। কিন্তু দুখের বিষয় সে পৃস্তকখানি বাজারে আর দৌখতে পাওয়া যায় না।” ['ঘটনাবলণী', 
১ম, ১৯১] 
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৮৩ পূস্তকটর প্রকাশক কে ছিলেন? ভৃপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'পোর্রয়ট প্রফেট” বইযে লিখেছেন, 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বইটির প্রকাশক। কিন্তু শীশক্ষা” বইয়ের যে সংস্করণ আমনা দেখোছি, সেটি 
বসুমতাঁ কর্তৃক প্রকাশিত। ['শশক্ষা : স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। বসুমতী ইলেকদ্রো মেসিন প্রেসে 
পীননি যোহর আরা মিতা প্রকাশিত। মূল্য 1০ চাঁর আনা]। বইটিতে মুদ্রণকাল নেইী। 
তবে আমেরিকায় মুদ্রিত স্বাম্জশর 'সাইক্লোনিক হিন্দু মনকে চিন্রটি অছে-সৃতরাং ১৮৯৩-এর 
পরবতর্ণকালে প্রকাঁশত সংস্করণ । তাহলে প্রথম প্রকাশক ক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় না বসৃমতী 2 
কিংবা বইটি গ্রুদাস থেকে পরে বসমতীঁতে হস্তাল্তরিত হয়? 
বইটির অনুবাদের অন্মাত নরেন্দ্রনাথই হারবার্ট স্পেনসারের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন বলে 
বৈকৃণ্ঠনাথ সান্ন্যাল জানিষেছেন : 

“্দাশশীনক মনীষী হারবার্ট স্পেনসারের কোনো গ্রন্থের অন্বাদ প্রার্থনা জানাইলে "তানি 
[স্পেনসার] লেখেন : 'আপনার মতো ইংরাজি রচনা আমি ইতিপূর্বে তো দোঁখ নাই [বলাবাহুল্য 
কোনো ভারতীয় ষুবকের কাছ থেকে], সুতরাং আপনার অন্বার্দে আনান্দত হইব ।” [শ্রীশ্রশরামকৃষণ 
লীলামৃত, ২৯১] 


১৮৬ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


“সঙ্গীত-কল্পতর্‌/ অথনৎ/ নানাবিধ বাদ্যাঁদ শিক্ষা, স্বরালাঁপ ও সঙ্গীত সম্বন্ধে/ 
[বস্তর শিক্ষাপ্রদ বিষয়সহ জাতনয়, ধর্ম-/বিষয়ক, পৌরাণিক, এীতহাসিক,/সামাঁজক, প্রণয়, 
বাবিধ/এবং নানাবিষয়ক/গণীত সংগ্রহ/ শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ,/ও/ শ্রীবৈষ্কবচরণ বঙ্গাক 
কর্তৃক সংগৃহঈত। ১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড, কাঁলকাতা,/'আর্যপৃস্তকালয়” হইতে/ 
শ্ীচণ্ডঁচরণ বসাক কর্তৃক /প্রকাঁশিত।৮ 

বইটির প্রকাশের তারিখ-ভাদ্ু, ১২৯৪ সাল, অর্থাৎ অগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭ । শ্রীবুস্ত 
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর “সঙ্গত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কম্পতর.” গ্রন্থে 
এই বইটি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন। তান গ্রন্থ-মধ্যে প্রদত্ত বৈষ্ব- 
চরণ বসাকের াববৃতির যে-অংশ উদ্ধৃত করেছেন তার থেকে দেখতে পাই--প্রকাশকালের 
এক বংসনের বেশি আগে সংকলনকার্য আরম্ভ হয়োছল, এবং শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত 
বি, এ, মহাশরই ইহার আঁধকাংশ সংগ্রহ করেন।% অর্থাৎ নবেন্দ্রনাথ তাঁর কাজ শেষ করেন 
১৮৮৬-এর মাঝামাঁঝ সময়ের মধ্যে । এ সময়ের পরে, বৈষ্ণবচরণ বলেছেন, নরেন্দ্রনাথ “নানা 
অলংঘনশয় কারণে অবসর না পাওঘার হহা শেষ কারতে পারেন নাই ।” সেই অলস্ঘনীয় 
কারণ-শীরামকুণ্ষ্র দেহতণগ ও নরেন্দ্রনাথ প্রভাতির সন্্যাসধর্ম গ্রহণ । ধরে নিতে হবে 
এ কারণ ঘখন বর্তমান হল তখন তার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ নিশ্চয় গ্রন্থাটর ৯০ পহ্ঠানাপন 
সূদীর্ঘ ভূমিকা লেখেন নি। তদনূযায়, ১৮৮৬ সালের মাঝামাঁঝ সময়ের আগেই 
নরেন্দ্রনাথ উত্ত ভমিকা িখোছলেন।৮৪ 





৪. স্বঞ্টীজীর অংদ্দ জীবনীকাবেরা তার সন্যাসপর্ব জীবনের তথ্য সম্বন্ধে অনেক সশয়ে 
অস্পন্টতা রেখেছেন । শীশক্ষা” বই সম্দন্ধে সামান্য সংবদই এসব সন থেকে আমরা পেয়োছ। 
শিক্ষা বইটি ক অনুবাদের, আমবা যেসজ্করণ দেখেছি তাতে কোনো ভামিকা নেই, সতিাং 
সোঁটকে গুরুহপর্ বিবেচনা করা না যেতে পারে। গীতগোবিদের অনুবাদ সম্বন্ধে আমরা কিছুই 
জাঁননা_মহেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রদত্ত সংবাদটুক ছাড়া । কিন্তু “সঙ্গীত কল্পতন” বীতিমতো মুল্যবান 
পৃস্তক এখং স্বল্পকালেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য জনপ্রযতা অন কবোঁছল। স্বামীজখর গুবূভ্রাতা ও 
শিষ্যগণ, যাঁরা তাঁব জীবনী রচনার উদ্যোন্তা, এই বইটির কথা যথেম্ঠই জানতেন, এবং বেলুড় মণ 
গ্রন্থাগারে বইটি ছিলও। স্বামীজীর ইংবাঁজ জশবনশীতে বইটির বিষয়ে পাঁরজ্কাব উল্লেখ আছে : 

পাবি 01০1 17980. ,.6৬910 ৮/11110ো) 2 61001206101 009,06 07) 110 5০010109 2061 [01)110- 
901019 ০01 111012) 1700910, 109 2,016 6০9০9$ 0 1301189]1 50165. 4৯100. 0015 176 410, 5০0191% 
€0 11917 2. 10০01 51100011170 10010119116], (199) 

প্রমথনাথ বসু একই কথা 'লখেছেন। বৈকুণ্ঠ সান্ন্যালও িলখেছেন : “সঙ্গীত-কলা বিষয়ে 
এমন এক তথ্যপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করেন যাহা সকলেরই আদরণীয় হয়।” [২৯১] 

ডঃ ভৃপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর পোট্রয়ট প্রফেট গ্রন্থে ৫১৫৫) বলেছেন : “নরেন্দ্রনাথ কিভাবে 
বাঁয়া ও তবলা বাজাতে হয়, তা শেখাবার জন্য একটি খাংলা বই 'িখোঁছলেন। বইটির প্রকাশক 
ঘটতলার বৈষ্ণবচরণ বসাক। বর্তমান লেখক [ডঃ দত্ত] বেলুড় মঠ গ্রল্থাগারে বইটির একটি কাঁপ 
দেখেছেন ।" 

এতকিছু জানা সত্তেও কেন বহাট ঠিকভাবে স্বামীজশীর জীবনীতে উীল্লৃখিত হয়নি তার দুটি 
কারণ সম্ভবপর । প্রথমতঃ স্বামীজশীর জীবনীকারেরা তাঁর সন্্যাসপূর্ব জীবনের গ্রন্থাঁদর উল্লেখে 
বোঁশ উৎসাহ ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থটর স্বত্ব নিয়ে সম্ভবতঃ বিবাদ হয়োছিল, এবং সেইজন্যই 
উক্ত গ্রন্থের ভ্বমকা-লেখক স্বামশজন ছিলেন একথা স্পম্টভাবে বলা সম্ভব হয়ান। সঙ্গীত কজ্প- 
তরুর সম্পাদক হিসাবে প্রথমেই নরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম ছিল, 1তাঁন যে আঁধকাংশ সঙ্গীত সংগ্রহ 
করেছিলেন, তাও বৈষ্ণবচরণ বলেছিলেন, কিন্তু খুব কৌশলে একটি কথা বৈষণবচবণ এঁড়য়ে গিরে- 
িলেন_ভমকাট কার লেখা । তারপবে যখন বইটি অদ্ভূত জনাপ্রয্নতা লাভ করে, [বৈষবচরণ 
তৃতীয় সংস্কবণের শবশেষ কথা'য় লেখেন : “ছয় মাসের মধ্যে দুই সংস্করণে দুই সহম্ত্র সঙ্গত 
কল্পতর . নিঃশোষিত হইয়াছে”], এবং বইটির স্বত্বাধকার 'নয়ে প্রশ্ন ওঠে, তখন বৈষবচরণ বসাক 
বইটির নাম বদলে 'দিয়ে “বিশ্বস্ত” নামে প্রকাশ ক'রে বলেন, এইটিই সঙ্গীত কম্পতরুর চতুর্থ 


বিবেকানন্দের সাহত্য ও সাহিত্যাদর্শ ১৮৭ 


নরেন্দ্রনাথ যে, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবার্তত “সাহত্য কম্পদ্রুম" নামক মাঁসক 
পা্রকায় ১২৯৬ সালে অর্থাৎ ১৮৮৯ শ্রীস্টাব্দে, “ইমিটেশন অব ক্লাইস্ট” গ্রন্থের অনুবাদ 
আরম্ভ করেছিলেন, তা “ভাববার কথা” গ্রল্থেই পাওয়া যায়। “উত্ত পত্রের ১ম বর্ষের ১ম 
হইতে €&ম সংখ্যা অবাধ অনুবাদের ৬ণ্ঠ পাঁরচ্ছেদাট পযন্ত প্রকাঁশত হইয়াছিল ।... 
সূচনাট স্বামীজশীর মৌলিক রচনা ।” [৬-১৬] 

পহন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ” প্রবন্ধাট-পহন্দুধর্ম কী?” নামে ১৩০৪ সালে (১৮১৯৭ 
খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীরামকৃষ্ণের ৬&তম জন্মোৎসবের সময়ে প্রকাশিত হয়, একথা “ভাববার কথা” 
বইয়ে পেয়েছি। [৬-৩]। এট কিছু পূর্বে লাখতও হতে পারে-১৮৯৬ সালে কিংবা আগে, 
কারণ, ১৮৯৫ সালে তান রন্গানন্দকে জানিয়োছলেন, তিনি “পরমহংস মশায়ের জীবনঢ বিত” 
ইংরাজিতে লিখে পাঠাবেন, যোঁট বঙ্গানুবাদ করে মহোৎসবে বিক্কয় করা যাবে। যাইহোক, 
মনে হর না, ১৮৯৭ সালের একেবারে গোড়ায় সদ্য ভারতে প্রত্যাবত, অসম্ভব কমবব্যস্ত, 
1ববেকানন্দ প্রবন্ধাট লিখোছলেন। 

উদ্বোধন পান্রকা প্রকাশিত হয় ১৮৯১-এর গোড়ায়। তার প্রস্তাবনা একালে লিখিত 
ধরে নেওয়াই স্বাভাঁবক, 'িন্তু স্বামীজণী ১১ অক্টোবর, ১৮৯৭ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন, 
“আম হাপাতে-হাঁপাতে দাঁড়ক়্ে-দাঁড়য়ে ওর [প্রিগণাতীতেব] 211010 লিখোছ।" আমরা 
আগেই দেখেছি, স্বামগীজশী ১৮৯৭ সালের গোড়ার দিক থেকেই উদ্বোধন পাঁন্রকা প্রকাশের 
জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেজন্য অনুমান করতে ইচছা হয়-উদ্বোধনের প্রস্তাবনা" ১৮১৪ 
সালেই াখত। 

“ত্বানাজজন” প্রবন্ধাটকে ১৮৯৯ সালে স্থাপন কবাব কারণ-এাঁউট উদ্বোধন পাত্রকার 
প্রথম নর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়--১৩০৫, ফাল্গন সংখ্যায় । “খ্যক্সমলার-কৃত 
রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উীন্তি” প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় উদ্বোধনে ১ম বর্ষের পণ্চম সংখ্যায়। তদনষায়ী 
এটিও ১৮৯১৯ সালে রাঁচত ধরে নেওয়া হয়েছে। 


সংস্করণ : “যাঁহারা এখন সঙ্গীত কজ্পতর্‌ লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সাঁচন্র বিশ্বসঙ্গীত লইতে 
পারেন, যেহেতু সঙ্গত কজ্পতরূর ইহাই সংশোধিত, পাঁরবার্তত ও পাঁরবার্ধনি সংস্কলণ এবং 
অতঃপর সঙ্গত কজ্পতর্‌ আর ম্যাদ্রুত হইবে না।” এই কথা বৈফবচরণ স্বামীজীর জীবনকালেই 
লেখেন। 

এখন প্রশ্ন_নরেন্দ্রনাথ কার সাহায্যার্থে বইটি ভমকাসহ প্রস্তুত ক'রে 'দিয়োছলেন। স্বামী 
গম্ভীরানন্দ বলতে চেয়েছেন, সেকাজ স্বামীজী করেছিলেন তাঁর বন্ধ্য উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
সাহায্যার্থে, যান এঁকালে অত্যন্ত দাঁরদ্রু এবং অপরের দোকানে কাজ করতেন। (৮০) । সেই 


দোকান হয়ত সঙ্গত কম্পতরুর প্রকাশক, পূর্বোন্ত 'আর্যপুস্তকালয়।” কিংবা দীরদ্র উপেন্দ্রনাথ 
নিজে বইটি প্রকাশে অসমর্থ হয়ে আর্যপুস্তকালয় থেকে বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করোছলেন। 


উপয্স্ত লেখাপড়া হয়ান বলেই মনে হয়, কারণ নরেন্দ্রনাথ তাঁর পারবার্তত জীবনের স.চনায় এ 
কাজে আগ্রহ বোধ করেনান। [স্বামী নির্লেপানন্দ তাঁর স্বামীজীর স্মাতি-সপ্য়ন গ্রন্থে ীলখেছেন : 
“শরং-মহারাজ আমাদের জানান, 'ব-এ পাসের পর বসুমতীঁকে একটি গানের বইয়ের ভাঁমিকা লিখে 
দিয়ে স্বামীজশ ৫০ টাকা পান"]। পরে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণবচরণ বসাকের 'বরোধ হলে, 
বৈবচরণ কটব্দ্ধর সঙ্গে সংগীত কল্পতরুর প্রকাশ বন্ধ করে দিয়ে, “বশ্বসঙ্গীঁত” নামে তারই 
নবকলেবর প্রকাশ করেন, কিন্তু ভাঁমকাটি বাদ দেন। এর ফলে ভূমিকাটি আর কেউই ব্যবহার করার 
আর্ধিকারী থাকেন না, যেহেতু ভূমকার তলায় নরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম ছিল না। বইয়ের নাম সংগীত 
কম্পতরু থাকলে সোঁটর সম্পাদক [হিসাবে নরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম ছাপতে হত, এবং ভ্ামকাও রাখতে 
হত; আর হয়ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর প্রাপ্যও দিতে হত। 

তাই আমাদের ধারণা, স্বামীজীর আদ জীবনীকারেরা আইনের ঝঞ্জাটের ভয়ে স্পন্টভাষায় 
[লিখতে পারেন 'ন _স্বামজখ যে-গানের বইটির ভাঁমকা দিখোছিলেন সেই বইটির নাম_সঙ্গীত 
কল্পতরু। 


১৮৮ শববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


স্বামণীজীর “বর্তমান ভারত” গ্রন্থ উদ্বোধনের প্রথম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত 
হতে থাকে; ছটা ছাড়া-ছাড়াভাবে অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় বর্ষের ৮ম সংখ্যায় শেষ হয়। 
স্বামনজশী এই লেখাট ভারতে থাকতেই শুরু করেন। তাঁর "দ্বিতীয় পাশ্চাত্তযান্রাকালে 
জাহাজেও যে এ লেখা চলাঁছল তা পাঁরব্লাজক গ্রল্থে নিজেই বলেছেন। [৬-৬৬] 

সাধুগদ্যে লেখা স্বামীজীর সর্বশেষ রচনা “পার প্রদর্শনী”, ১৯০০ খ্রাস্টাব্দের অগস্ট 
মাসে লাখিত। ওটি উদ্বোধনে প্রকাঁশত হয় দ্বিতীয় বর্ষের ২০ সংখ্যায়। উদ্বোধনে কিন্তু 
এটি “প্রোরত পত্রের অনুবাদ” বলে প্রকাশিত হয়োছল, তাই এটি মৌলিক বাংলা রচনা কিনা 
সন্দেহ হতে পারে। তবে এটিকে যখন 'ভাববার কথা” গ্রল্থে স্বয়ং স্বামীজীর লেখা বলা 
হয়েছে, এবং ভাষাভত্গও স্বামীজীর বলেই মনে হয়, তখন ধরে 'ীনাচ্ছি, উদ্বোধনে ভ্রমবশে 
এাঁটকে অনুবাদ বলা হয়েছিল । 


॥ ১১ ॥ প্রথম পর্বে বিবেকানন্দের সাধ্যগদ্য : “শক্ষা”-“সজগটিত 
কজ্পতন্”_“ঈশা-অন্যসরণ”-__“পন্রাবল+” 


স্বামীজীর সাধূগদ্যের আলোচনা তিন দিক থেকে করা চলে : এক, তাঁর রচনামধ্যে 
সাধূগদ্যরীতর বিবর্তন; দুই, সাধুগদ্যরীতির বিশেষ চারনানির্ণয় এবং সেই চারত-রুূপের 
হেতু; তিন, বিষয়গোৌরব । বর্তমান ক্ষেত্রে আমি প্রথম দুটি দকেই অধিক গুরুত্ব দেব। 
বিষয়গৌরব সম্বন্ধে আম আগে যথেষ্ট বলে এসোছি, বিশেষতঃ তৃতীয় খন্ডে, বেখানে 
দবামীজীর সমাজদর্শনের বিস্তারত আলোচনা আছে। স্বামীজনীর বিরাট মননষার প্রসঙ্গ 
সেখানে কিছুটা আলোচিত হয়েছে। 

স্বামীজীর সাধূগদ্যকে দুই পর্বে ভাগ করে নেওয়া যায় : প্রথমপর্ব ১৮৯৩ শ্রীস্টাব্দ 
পর্ন্ত, খন তিনি ভারতেই আছেন; 'দ্বিতীয়পর্ব ১৮৯৪ থেকে ১৯০০। 


শিক্ষা : প্রথমপর্বের লেখার মধ্যে আমরা “ীশক্ষা”-কেই প্রথম লেখা ধরেছি। এঁট 
অন্নবাদগ্রল্থ বলে ।বষয়ের গুণাগুণ তাঁর নয়। কিন্তু আগেই বলোছ. বিষয় নর্বাচনের মধ্যে 
তাঁর দূষ্টিভঞ্গার প্রকাশ অবশ্যই ঘটোছল; গদ্যরীতিতে 'িষয়ানুরুপ গাম্ভীর্য আছে। 
অনুবাদ বলে, মৌলিক রচনায় যে-স্বচ্ছন্দ গতি থাকে তা এখানে না থাকলেও যথেষ্ট প্রাঞ্জলতা 
বিদ্যমান । রচনায় যতখানি স্পম্টতা এবং দৃঢ়তা, ততখাঁনি লালিত্য নেই, যা এ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ 
দোষাব্হ নয়। 

“শক্ষা” গ্রন্থ থেকে গদ্যনমূনা তোলার কালে আমি বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় 
অংশাটকে নির্বাচন করাছ। বিষয়টি তাঁর বিশেষ মনঃপৃত। পরবত্ণকালেও তান বিজ্ঞান 
ও ধর্মের অচ্ছেদ্য সম্পকের কথা বলেছেন, অবশ্য হারবার্ট স্পেনসার যে-অর্থে বলেছেন, 
তার থেকে গভীরতর অর্থে । “ীশক্ষা” গ্রন্থের তেমন কিছু অংশ এই : 

“সর্বশেষে আমরা বাল যে, বিজ্ঞানই যথার্থ ধর্মেব ভিত্তিস্বরূপ। অবশ্য এ-স্থলে ধর্ম 
শব্দ অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইল। সত্য বটে, ধর্মনামের আবরণে যে-সকল কুসংস্কার 
মনৃষ্যসমাজে প্রচলিত আছে, বিজ্ঞান তাহাঁদগের বিপক্ষ, কিন্তু একবার বিজ্ঞানের গাম্ভনর্ষে 
উপনীত হও অমনি দেখবে : যথার্থ বিজ্ঞান এবং যথার্থ ধর্ম যমজ ভাগনী; তাহাদিগকে 
বাশলম্ট করো, অমনি মরিবে। যে-পারমাণে ধর্ম মিশ্রীত হইবে সেই পাঁরমাণে বিজ্ঞানের 
উন্নতি হইবে, যে-পরিমাণে [ধম বিজ্ঞানভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে সেই পাঁরমাণে ধর্মও 
অটল হইবে। বিখ্যাত পাঁণ্ডিতেরা যাহা-কিছু করিয়াছেন, তাহা কেবল বাঁদ্ধিবলে নহে, কিন্তু 
সেই বাদ্ধ ধর্মের দ্বারা পাঁরচালিত হইয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহাদিগের য্ান্ত এবং তর্ক 
অপেক্ষা তাঁহাদিগের অধ্যবসায়, তাঁহাঁদগের প্রেম, তাঁহাঁদগের নিরপেক্ষতা এবং তাঁহাদিগের 
স্বার্থত্যাগে বশীভূত হইয়া সত্য তাঁহাঁদগের হস্তগত হইয়াছে"_ প্রফেসার হক্সলি এইকথা 


িবেকানন্দের সাহত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৮৯ 


বলেন। বিজ্ঞান মানবের ধর্মভাব হাস করে_এ সকল আত অযৌ্তক কথা ।...বশ্বপাঁতর 
অনন্ত এশবর্ষের এক কণামান্্ও যাঁহারা জানেন না, তাঁহাঁদিগের প্রশংসা আধিক গ্রাহ্য- না, 
যাহারা বিজ্ঞান লইয়া 'দিবারান্র তাঁহার মাহ্‌মা অন্বেষণে মাঁস্তম্ক আলোচিত [আলোড়ত ?] 
কাঁরতেছেন তাহাদের প্রশংসা হৃদয়ের অভ্যন্তরভাগ হইতে ওঠে? শুদ্ধ তাহাই নহে; বৈজ্ঞা- 
নিকই যে কেবল ঈশ্বরকে প্রাণের সাহত বিশ্বাস কাঁরতে সক্ষম তাহা নহে-াদবানাঁশ নিয়মা- 
বলীর আলোচনা করিয়া, তাহাদের আনবনীয় সৌন্দর্য, অসীম দয়াভাব, অথচ অপ্রাতিহত 
অবশ্যম্ভাবী ফল চন্তা কাঁরয়া বৈজ্ঞানিক প্রত্যেক সুকার্য অথবা কুকার্ষের ফল আঁনবার্য 
বলিয়া অপেক্ষা করে, অথচ সমস্তই যে মঙ্গলের 'নামত্ত ঘাঁটতেছে, তাহা মনে কাঁরয়া আনাঁন্দত 
হয়। শেষতঃ, এই অনন্ত দৃভে্য জগতের মধ্যে আমরা কে_এবং অগণ্য স্তা-পূর্ণ জগতের 
সাহত আমাঁদগের সম্বন্ধই বা কি-বিজ্ঞান ইহাও শস্থর করে।” 


সঙ্গীত কম্পতর, : এই গ্রন্থাট বিশেষ রকম আলোচনার অপেক্ষা রাখে । সন্ন্যাসপূর্ক 
জীবনে এইাটিই স্বামনজীর প্রধান সাহত্যকখীর্ত। নিছক সাহত্যকশীর্ত অবশ্য বলা অনুচিত, 
কারণ এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তান নিজের ব্যাপক সাংস্কীতিক ভাঁমকার এক উজ্জল প্রকাশ 
ঘাঁটয়োছিলেন-যাঁদও এঁটর রচনাকালে তাঁর বয়স মাত্র ২৩। যূবক নরেন্দ্রনাথের পাশ্ডিত্য ও 
মনীষার সাঁবশেষ পরিচয় এই গ্রন্থে আছে। 

এই গ্রন্থসূন্নে গারক এবং সঙ্গতজ্ঞ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা এসে যায়, কিন্তু 
সে-বিষয়ে িষ্তারিত ?কছু বলার ইচ্ছা নেই, যেহেতু গবঘষটি সমকালশীন সামাজিক জীবনে 
প্রভাব 1বস্তারকারী ঘটনা হয়ে ওঠগেনি। এখানে আঁধকন্তু জানানো যায়, এই 'িষম়াঁটি নিয়ে 
সঙ্গীতশাস্রের সম্মানিত বিশেষজ্ঞ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ একাঁধক মূল্যবান প্রবন্ধ িখেছেন। 
সঙ্গীত-ীববয়ে গবেষক-লেখক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যারও একাঁধক গ্রল্থে এ-সম্পর্কে 
বিস্তারত আলোচনা করেছেন ।৮৫ স্বামীজীর জীবনী ও অন্যান্য সূত্র থেকে আমরা জানতে 
পাঁর-_স্লামীজশি প্রথম শ্রেণীর গায়ক ছিলেন। আঁশাক্ষিত পট;ত্ব নয়__বাল্যকাল থেকে তানি 
রীতিবদ্ধ সঙ্গতশিক্ষা করেছেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত সঙ্গীতের সমজদার ও উৎসাহদাতা 
ছিলেন: ওস্তাদের কাছে গান শিখোছিলেনও। তাঁর কাছেই নবেন্দ্রনাথের সঙ্গতশিক্ষার 
হাতেখাঁড়। সং্গণতীপ্রয় শ্রাতিধর নরেন্দ্রনাথকে বাল্যকাল থেকেই নানা ধরনের গান গাইতে 
দেখা গেছে! বিদ্যালরজশীধনের শেষের দিক থেকে তান রীতিমতো ওস্তাদের 'শিক্ষাধীনে 
সঙ্গত ও বাদ্যাশক্ষা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর অন্যতম সতীর্থ ছিলেন তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা হাবু 
দত্ত (এই বিখ্যাত বংশীবাদক একপর্কে আলাভীদ্দনের শিক্ষাগূরু ছিলেন) । নরেন্দ্রনাথের 
কণ্ঠস'গীতের প্রথম শিক্ষক বেণশ উস্ভাদ (েণীমাধব আঁধকারশী 2 বেণী গুস্ত2)। উস্তাদ 
আহম্মদ খাঁ, এবং ধপদী জোয়ালাপ্রসাদের কাছেও তান শিক্ষা নেন। কাশী ঘোবালের কাছে 
[শিখেছেন তবলা, পাখোয়াজ। স্বামীজীর সঙ্গীতাঁশক্ষার রীতি বিচার করে প্রজ্ঞানানন্দ 
[সদ্ধান্ত করেছেন, যেহেতু বিবেকানন্দ বেণী উস্তাদের কাছ থেকে আহম্মদ খাঁর ঘরানার 
গান শিক্ষা সঙ্গতের ধারা ও গায়কীপদ্ধাতি ছিল সম্পূর্ণ 


৮% স্বাসপ প্রচ্গানানন্দের এই সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের মধ্যে পড়ে : শবশ্বাঁববেকা গ্রন্থে 
_এসঙ্গতসাধক স্বামণ গবেকানন্দ;” উদ্বোধনের বিবেকানন্দ শতবার্ষকী সংখ্যায় বানী 
বিবেকানন্দের সঙগশতাঁচিনা;৮ “শটন্তানায়ক বিবেকানন্দ গ্রান্থে-এসগ্গীত ভাবনায় 'বিবেকানল্দ।” 
[দিলীপকুমার মখোপাধ্যায় পূর্বোন্ত “সঙ্গীত সাধনায় বিবেহানন্দ ও সঙ্গীত কজ্পতবন” গ্রন্থ ছাড়াও 
“সঙ্গখতে শ্রীরামকৃষ্ণ” গ্রন্থে এ সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছেন। নাঁলনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের *শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমণ্” গ্রন্থে ?কছহ প্রাাঞ্গক সংবাদ আছে। স্বামী শ্যামানন্দ, স্বামী অপূর্বানন্দ 


প্রভৃতির প্রাসঙ্গিক রচনাও উল্লেখযোগ্য । 


১৯০ 1ববেকানন্দ ও সমকালঈন ভারতবষ' 


উত্তরভারতায় 'হন্দুস্থানী পদ্ধাতর অনুযায়ী বিশুদ্ধ তথা খানদানী।” [বিশবাঁববেক, 
২৩৭] কলেজ-জীবনে নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতিজ্ঞ হিসাবে অত্যন্ত খ্যাঁতিলাভ করোছলেন; তাঁর 
বন্ধুরা আবরাম তাঁর গান শুনতে চাইতেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকালে কোরাসে 
তান মৃখ্য গায়ক নেবাবধানেও গান গেয়েছেন) । এবং গায়ক হিসাবেই তাঁকে সরেন্দ্রনাথ 
সিত্র ডেকে নিয়ে যান তাঁর বাঁড়তে, শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনাবার জন্য। সেখানেই শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম পারচয়। শ্রীরামকৃফের সান্নিধ্যে তাঁর পুনঃগপুনঃ অপূর্ব 
সঙ্গীতের বহ্‌ কথা কথামৃতে পেয়েছি । বরাহনগর-মঠে তারি গান, ও পরিব্লাজক-জীবনে তাঁর 
গানের অনেক সংবাদ বিভিন্ন স্মৃতিকথায় মিলেছে তৈমন কিছু সংবাদ আম এই গ্রন্থের 
প্রথম খণ্ডে দিয়েছি) । ভারতে ও বাহর্ভারতে বিদেশ শিষ্য-শিষ্যাদের কাছে তিনি ভারতীয় 
গান গেয়েছেন, এবং মৃগ্ধ করেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অপূর্ব । পাশ্চান্াজগতের এঁকালে 
শ্রেষ্ঠ অপেরা গায়িকা মাদাম কালভের মতে, তাঁর স্বর ব্যাঁরটোন গায়কতুল্য, চখনা ঘণ্টাধবাঁনর 
মতো অনুরাণত। মিস ম্যাকলাউড মনে করেছেন, তা ভায়োলেনেচেলুর অনুরূপ, যাতে তনব্র 
স্বর-বৈপরাত্য নেই কিন্তু গভীর অন্ভঃস্পন্দনে সর্বাদক পাঁরপৃরিত করে তোলে । কারো- 
কারো কাছে তা পয়ানোর তীব্র ঝঙ্কারের মতো, শ্রোতার কানে ও মনে ঢুকে গিয়ে কাঁপিয়ে 
দেয়। কিংবা তা শুরুতে ইয়োলয়ান বীণার মৃদু শবষপ্ন সুর, তারপরেই স্পাঁন্দত ধ্ান- 
তরঙ্গ । তাঁর বক্তৃতার বন্তব্য যাঁদ এক বর্ণও কেউ না বুঝত তবু কানে শুনলেই মনে হত, 
এ যেন একটা অখণ্ড সং্গত--পাশ্চান্ত শ্রোতাদের এমনও মনে হয়েছে । 'হিমালয়ে প্রদত্ত এক 
বক্তৃতা-প্রসঙ্চে একজন বলেছেন, শান্ত বায়ূমণ্ডল তাঁর কণ্ঠের আওয়াজে ভূরি-ভাঁর কাঁপতে 
লাগল--দিকে-দিকে প্রাতধানিত হতে লাগল অনবদ্য কণ্ঠধ্বনি। সারদানন্দের কাছে স্বামী 
নিলেপানন্দ শুনেছেন, গলার জোয়ারী খুলে গেলে একটা অপূর্ব রেশ হয়, স্বামীজনীর 
কণ্ঠে তাই ছিল; ধাতব পদার্থের উপর আঘাত করলে যে-ধরনের রেশ, যেন সেইরকম। 
ডান্তার দগাপদ ঘোষ বলেছেন, “তাঁর ৮০1০০ একটা চমৎকার জিনিস, অমন কার্র শুনান। 
কথা একেবারে লোকের 1)987-এ পেপছত, ধাক্কা দিত; গঙ্গার 'স্টিমারে যেমন ভক-ভক্‌ 
স্টিম ছাড়ে সেইরকম এক-একটা 10119055101 দিয়ে যেত।৮৮৬ 

স্বামীজশীর গত গান, এবং সঙ্গীত কজ্পতরুতে তাঁর দ্বারা সংকলিত গানের হিসাব 
করে, সঞ্গতিজ্ঞরা একট বিষয়ে চমৎকৃত হয়েছেন_তাঁর মহাসাগরায় ওদার্যে। উত্তরভারতায় 
ঘরানার এই গায়ক-উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়কদের মধ্যে প্রচালিত উন্নাঁসকতা ও অহমিকা 
ত্যাগ ক'রে, সবপ্রকারের সঙ্গীতের সমাদর করেছেন এবং নিজের অনূশশীজিত আশ্চর্য কন্ঠে 
তাদের তুলে নিয়ে অপূর্ব সুরের আলোকে ম্াীন্ত 'দিয়েছেন। প্রজ্ঞানানন্দ দৌঁখয়েছেন, 
বিবেকানন্দ প্ুপদ, ধামার, খেয়াল গাইছেন, গানের ভাষা কখনো সংস্কৃত, কখনো হিন্দী, 
কখনো উদ বা ফাঁর্স, কখনো বাংলা: গাইছেন টপপা, টপ্‌খেয়াল, নানা ধরনের ভজন); 
শিবসঙ্গশত, শ্যামাসঙ্গত, কৃষসঞ্গীত; বিদ্যাপাঁত, কবীর, নানক. সূরদাস, তলসঈদাস, 
তানসেন, চণন্ডীদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের গান; শিরশ ঘোষের গান তো আছেই, সেই 
সঙ্গে আদ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গণতরচাঁয়তাদের অজন্্র সঙ্গীত। এমন 
উদার বিশবতোমুখ গায়ক সচরাচর দেখা যায় না। 

দিলশপকৃমার মুখোপাধ্যায় সঙ্গত কম্পতরুর "সঙ্গত সংগ্রহ” অংশের উপর তথ্য- 
মূলক আলোচনা ক'রে ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত এই সংকলনাঁটর গুরুত্ব দেখয়েছেন। এর 
আগে যেসব সঙ্গীত সংগ্রহ বেরিয়ে গেছে তাদের মধ্যে আছে : ১৮৪২-এ কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের 
“সঙ্গীত রাগ কজ্পদ্রম;” বিভিন্ন খণ্ডে আদ ব্রাহ্গসমাজেব সঙ্গীত সণ্য়ন; ১৮৮২-তে 
নবকান্ত চট্রোপাধ্যায়ের “ভারতাঁয় সঙ্গত মুস্তাবল”; একই জনের ১৮৮৩-তে “সঙ্গাঁত 


৮৬ পক্বামীজার স্মৃতি সণ্চয়ন”, ৭০, ১০২। 


দিববেকানন্দের সাহিত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৯১ 


সংগ্রহ ।” দিলীপকুমার, স্বামীজীর পূর্ববতী সংকলকদের মধ্যে নবকান্ত চট্রোপাধ্যায়ের 
সংকলনের বিশেষ মূল্যের কথা বলেছেন। তাহলেও স্বামশীজীীর গানের সংকলন তাঁর কাছে 
অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং “বাংলা গানের নানা ভাব ও 'বষয়ের প্রাতীনাধত্মমূলক” বলে 
মনে হয়েছে। এই সংকলনে আছে “জাতীয় সঙ্গীত, ধর্মীবষয়ক সঙ্গ*ত, শ্যামাবষয়ক 
সঙ্গত, কৃষ্ণীবষয়ক সংগীত, বৈষ্বাঁদগের গান, শ্রীস্টানী সঙ্গীত, মুসলমানী গান, পৌরাণক 
সঙ্গীত, এীতহাঁসক সঙ্গীত, প্রণয়সঙ্গীত, বাঁধ সঙ্গঈতি।” স্বামীজী সঙ্গীত সম্বন্ধে 
নিজের ব্যাপক আঁভজ্ঞতার জন্যই এহেন বৌঁচত্র্য তাঁর সংকলনে আনতে পেরোছিলেন। একটি 
চমতকার তথ্য দিলীপকুমার জানিয়েছেন_স্বামীজী যে কেবল যৌবনে রবীন্দ্রনাথের অনেক- 
গাঁল গান গাইতেন তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের নিজের গ্রল্থভূন্ত হবার আগেই“তাঁর কয়েকাঁট 
গান স্বামীজনী সঙ্গীত কল্পতরুতে গ্রহণ করোছিলেন। 

কোনো 'দ্বধা না রেখে একটি কথা এখানে বলা যায়-_বাংলার সাধারণ সাংস্কীতিক জগতে 
তর্‌ূণ নরেন্দ্রনাথের স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ পাঁরচয় ?ছল গায়ক ও সং্গণততত্জ্ঞ রূপেই ৷ কুঁড়-বাইশ 
বছরের মধ্যেই তিনি বয়সের গণ্ডীকে অতিক্রম ক'বে 'বিজ্ঞসমাজে সঙ্গীতের অথাঁবাঁট হিসাবে 
গণ্য হয়োছলেন। ইতিমধ্যে যেসব তথ্য দিয়োছি, এবং অতঃপর যে-তথ্য উপাস্থত কবব, তাৰ 
দ্বারা প্রমথনাথ বসুর এই মন্তব্য অবশ্যগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে : “যেখানে যাইতেন সেখানেই 
গান গাঁহতে অনুর্দ্ধ হইতেন-সকলেই তাঁহাকে ওস্তাদের ন্যায় খাঁতির-যত্র কাঁরত, এবং 
সঙ্গত সম্বন্ধে তাঁহাকে একজন অথারাঁট বাঁলয়া গণ্য কাঁরত। প্রাচ্য সঙ্গীতের সাঁহত 
পাশ্চান্ত্য সঙ্গীতের তুলনাদ্বারা তিনি সঙ্গতাঁবদ্যা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ বাঁরয়া- 
ছিলেন | পাঁরব্রাজক বিবেকানন্দের থাঁলতে হাঁরপদ ত্র ফরাঁস সংগীত সম্বন্ধে বই দেখে- 
ছিলেন] এবং উন্ত শাস্মের একজন আঁভিজ্ঞ সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছলেন।” (৫৭)। 


সঙ্গীত কল্পতরর গ্রন্থ-মধ্যে সঙ্গততত্ব সম্বন্ধে ২৩ বংসর বয়স্ক নরেন্দ্রনাথের নব্বই 
পৃণঠার ভাঁমকা একালের বিশেষজ্ঞ মহলে বিশেষ প্রশংাঁসত হয়েছে ।৮৭ আমরা এখানে 


৮৭ স্বামশ প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন : “সঙ্গীতে এীতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও গপপাত্তক 'বিষয়- 
বস্তু সম্বন্ধে বিবেকানন্দের জ্ঞান ছিল গভনর ..সঙ্গীত কল্পতর; গ্রণ্থ তা নঃসংশয়ে প্রমাণ করে।” 
তান ইতিহাস ও বিজ্ঞানের পর্ণ ঢেতনা ও আভজ্ঞতা নিষে সঙ্গগত কজ্পতব্‌ গ্রান্থেন কলেবব 
সাল্রমেছেন উপপান্তক আলোচনা দয়ে।” “পপান্তক ও বৈজ্ঞানিক অংশের আলোচনার পে প্রথমেই 
গ?রচব দিয়েছেন সঙ্গত ও বাদ্যের, কেননা সঙ্গীতের সঙ্গতি রক্ষা করে বাদ্য। তান সাঙ্গগাতক 
শব্দ ও শন্দকম্পনের কারণর পাঁরচষ দিয়েছেন বিজ্ঞানদ্ন্টির পারিপ্রোক্ষতে এবং 'বাভন্ন শব্দকে বা 
শব্দত্যত্গাকে তুলনা করেছেন বিক্ষুব্ধ তরত্গমালার সহ ।” প্রাচীন সমাজবাসী মানুষ কিভাবে 
নিসর্গশ্রকীতির শব্দধবাঁন থেকে সাগ্গশীতিক স্বরগ্লির রূপ ও স্থান বির্ণয় করোছিল স্বামশীজী তার 
বর্ণনা করেছেন, সেই অংশ উদ্ধৃত করার পরে প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন : “শববেকানন্দের ভাষা এখানে 
রসপূর্ণ ও প্রাণময়শী; তান ছন্দ ও শব্দচযনে বর্ণনার মধ্যে এক অপূর্ব সাঁহত্যসম্পদ সান্ট করে- 
ছেন। শব্দঝঙ্কার ও অলঙ্কারশোভায় বিবেকানন্দের সত্গীতবর্ণনার ভাষা এখানে সচেতন ও সতেজ ।” 
[“চন্তানায়ক বিবেকানন্দ গ্রন্থ 

'দলীপকুমার মুখোপশধ্যায় নরেন্দ্রনাথের এই রচনার পূর্ববর্তী সত্গাীঁততত্ত বিষয়ক বাংলা রচনার 
পটভামকায় এটিকে স্থাপন ক'রে বিচার করেছেন। পৃরবতী গ্রন্থের মধ্যে প্রথমে আসে রাধামোহন 
সৈনের “সঙ্গীত তরঙ্গ” ৫১৮১৮ গ্রী), যার মোৌলিকতা সন্দেহজনক । তার পণাশ বছর পরে এই 
জাতীয় গ্রল্থ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর “সঙ্গীতসার” (১৮৬৯) । পরবতী গ্রন্থ কৃষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
গ্গীতসত্রসার” ৫১৮৮৫), যাকে “গত শতকে প্রকাশিত সম্ভবত শ্রেন্ঠ আলোচনা গ্রন্থ” বলে 
মনে করেছেন ইনি। এছাড়া শেষোস্ত দই গ্রন্থকারের সমসাময়িক রাজা শোরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এই 
জাতীয় একাধিক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । নরেন্দ্রনাথ, আমরা লক্ষ্য কার, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাত 
বিশেষ শ্রদ্ধানিবেদন করে বলেছেন : 


১৯২ গববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


নরেন্দ্রনাথের কিছন বন্তব্য এবং সেই ঘন্তব্যবাহপ ভাষারীতি লক্ষ্য করব। দেখা যায়, পূর্ববতশ" 
“শিক্ষা” প্রন্থ অপেক্ষা এখানে নরেন্দ্রনাথের ভাষা আঁধক পাঁরচ্ছন্ন ও প্রাঞ্জল। তার মূল 
কারণ অবশ্য “শক্ষণ” ছিল অনবাদগ্রন্থ আর এঁটি মৌলিক রচনা । 

সঙ্গীত কল্পতরুর পিছু রচনা-নমূনা পরাক্ষা করা যাক। ভারতের নানাবিধ পতনের 
মধ্যেও ভারতীয় সঙ্গীত কিছু পাঁরমাণে গৌরব রক্ষা করে চলেছে, সে-বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ 
লিখোঁছলেন : 

“হইতে পারে আজি পাশ্চাত্তযভূমি বিজ্ঞানচর্চায়, দর্শনচর্চায়, ন্যায়চর্চায়, জ্যোতিষচর্চায়, 
গাঁণতচ্চায়, ভৈষজ্যচর্চায় প্রাচীন ভারতকে দূরপরাহত কাঁয়াছে; কিন্তু ভারতের সঙ্গত, 
তুমি শত-সহস্র বিস্লবের মধ্যে লক্ষ পাঁরবর্তনের, ঘোর অবনাতির, ঘোর দাত মধ্ো-_ 
আতমজ্যোতি বিকাশ কাঁরয়া ধীর-স্থির অথচ 'নাশ্চত গাঁততে, শত লা্ছনা সহিয়া, শত বাধা 
িঘণ উল্লঙ্ঘন কাঁরয়া, আপনার রাজ্য বিস্তার কাঁরতেছ।” 

তারুণ্যের ঈষং আতিশাঁয়ত আবেগ এখানে আছে, কিন্তু গদ্য ছন্দোময় ও গাঁতশীল। 
বিষয় অনযায়ী এই গ্রন্থের 'বাভল্ন অংশের রচনায় ভাঁঙ্গপার্থক্য ঘটেছে। যখন ধুপদ ও 
খেয়ালের রূপ বোঝাচ্ছেন তখন ভাষা উপাঁরউদ্ধৃত অংশ অপেক্ষা অনেক সহজ, বাক্য ক্ষদ্র, 
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ধ্িমবপদ, এই নাম হইতে ধুপদ হইয়াছে। ধ্ুবপদ অর্থাৎ জগদীশ্বরের গুণগান ।...এই 
অধ্গে অকাম্পত সরই আঁধকাংশ ব্যবহার হয়। গ্রমক এবং মূচ্ছনাই আঁধক থাকে ।...ধূপদ 
অতি গম্ভীব গান। যে-সকল তাল প্ুপদের তাল বলিয়া বিখ্যাত আছে, তাঁদ্ভন্ন অন্য কোনো 
তালে ধ্রুপদ গীত হয় না।...প্ুপদ গায়কের রাগ-রাগিণীর শুদ্ধতার দকে অত্যন্ত দৃষ্টি 
রাখা কর্তব্য: এবং ইহার তাল অত্যন্ত কঠিন। 

“খেঘাল। খেয়াল শব্দের অথ ইচ্ছা অর্থাৎ স্বাধীনতা । ধ্ুপদের যে-সকল নিয়ম আছে... 
তাহা হইতে রকানোকমে বিচাত হইবার উপাম নাই । খেয়ালে অনেক স্বাধীনতা ব্যবহার করা 
যায়।.. প্ুপদে চাঁর তৃক ছাড়া আর নাঁড়বার উপায় নাই, খেয়ালে তান প্রভ্ভীতর দ্বারা যথা- 
ইচ্ছা রাগিণীকে বস্তার করা যাইতে পারে ।...এইপ্রকার প্রাসাদ্ধ আছে যে, আমশির খস্‌রু 
নামক আলাউীদ্দিন বাদশাহের কোনো সভাসদ বখ্যাত সঞ্গীতাচার্য গোপালের ধ্ুপদ হইতে 


“এই সর্বলোকসুখপ্রদ সর্বসন্তাপহারী মোক্ষপ্রদ সঙ্গশতশাস্ত কি এতই সহজ যে আঁবজ্ঞ 
কুসংসক'বান্ধ িসতাদজীশদগের হস্তে পাঁড়য়া থাকবে 2 আমরা দেখিয়াছি যে, বীজগণিত এবং 
শব্দশাস্তেব আত সক্ষম তত্সকল ইহার মধ্যে সান্নবেশিত রাহয়াছে। অলঙ্কার, ন্যায় এবং মনো- 
বিজ্ঞানেল সাহত ইহার প্রাণে-প্রাণে মিল, তাহা বাহুল্যভয়ে বস্তার করিলাম না। এ-সম্নন্ধে মহারাজা 

শোৌরটন্দরমোহন ঠাকুব সমস্ত হন্দূজাতর অকপট কৃতজ্ঞতার পান্র। তাঁহাব যস্জ, তাঁহার অধ্যবসায়ে 
এবং তাঁহার ঠবাপল অর্থসাহায্যে এই মুমূর্য সঙ্গীতশাম্তর পুনরুদ্ধার হইতেছে ।” 
দলশপর্যার মুখেপাধ্যায় মনে করেন : “্রাগ-সঙ্গবতের তত্ব ও ক্রিয়া বিষয়ে এই [ভ্ীমকা] 
রচনাি এমন সংপারকল্পিত, সবিন্যস্ত ও স্বষংসম্পূর্ণ যে. এটি একটি নাতিক্ষুদ্র পূস্তকরূপে 
প্রকাশিত হবার যোগ্া।” তান আরও বলেছেন, “শশক্ষার্খ“দের জন্য রাঁচত হলেও রচনাসৌকর্ষে 
এট সঙ্গত-খ'হত্যেব পর্যায়ে উঠেছে। .[সঙ্গততত্ব, সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্াদির প্রয়োগাঁবাধ প্রভ্ত] 
বিষয় যেভাবে বর্ণিত ও গ্রাথত হয়েছে তা দেখে মুনে হয় যে, এাট কোনো প্রবীণ ও একাল্তভাবে 
সঙ্গতবাবসাযীর রচনা ।...রাগসঙ্গঈীতের বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়ের একত্র এমন সনিপূণ সমাবেশ 
তৎকালীন সঙ্গীত সাহত্যে সুলভ ছিল না।...এই পুস্তকের পাঠকের একথা ধারণা করা কঠিন 
ষে গ্রন্থকার ২০ বছরের তরুণ এবং...সঞ্গশত তাঁব বহুমুখী সাংস্কৃতিক চিন্তা ও কর্মের অন্যতম 
[অংশ] মাত্র এবং তাঁর প্রাতভা ও মনীষার এক খন্ড রূপ।” “সেই যুগে সেই বয়সে ভারতীয় 
সঙ্গীতের মূল তত্ব এবং তার নানা বিষয়ের প্রয়োগাবাধ সম্পরকে এমন একখানি গ্রন্থ...ভারতীয় 
সঞ্গীতের উপপাত্তক ও ব্যবহারিক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও আভিজ্ররতা যে সেই বয়সেহ কতখানি পূর্ণতা; 
লাভ করেছিল-_এ রচনা তার উজ্জল 'নদর্শন।” [১৪০-৪৩] 


বিবেকানন্দের সাহত্য ও সাহত্যাদর্শ ১১৩ 


খেয়ালের স্যাঁন্ট করেন। ক্রমে সদারঞ্গ ও অদারঞ্গ নামক গায়কদ্বয় হইতে ইহা বিশেষ 
পু্টিলাভ করিয়াছে” 

এরপরে নরেন্দ্রনাথের কিছু রচনাংশ উদ্ধৃত করব, যা তাঁর দণণ্টভাঁঙ্র প্রগাঁতশগলতার 
অভ্রান্ত নিদর্শন । স্বয়ং উচ্চাঞ্গ-সঙ্গণতজ্ঞ নরেন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতপল্খখদের সংকধর্ণতাকে 
আক্রমণ করে যেকথা বলেছেন, তার প্রাসঙ্গিকতা আজও হারায়ান : 

“আমাদের দেশে সকল বিষয়েই চিন্তার স্রোত যে-গ্রকারে বদ্ধ হইয়া িয়াছিল, সঙ্গণতেও 
তাহা লক্ষিত হয়। যাহা হইয়া গিয়াছে তদপেক্ষা আঁধক আর 'কছুই হইতে পারে না_এই 
বিশবাস জাতীয় জীবনে দৃঢ় প্রোথিত হইয়া গিয়াছল। শিক্ষার অভাবই এইরূপ বিশ্বাসের 
মূল কারণ। প্রাচনেরা কোন্‌ পথ অবলম্বন কাঁরয়া & সকল রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি কারয়া- 
ছিলেন, লোকে সে বিষয়ের কোনো অনুসন্ধান করে না। কেবল তাঁহারা যেগল কাঁরিয়া 
গিয়াছেন তাহা 'শক্ষা করাই যথেষ্ট বিবেচনা করেন। যাঁদ কেহ এসকল পথ অবলম্বন না 
করে, তাহা হইলে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। অপরাঁদকে উত্তর পাঁশ্চম প্রদেশে সঙ্গতের 
বহুল চচণ থাকায় প্রায় সকল গটতই হিন্দী'এভাষায় গ্রাথত হইয়াছে'। গায়কমণ্ডলপর বিশ্বাস 
এই যে, হিন্দী ভাষায় না হইলে তাহা গীত হইল না। অনেক গায়ক...বাংলা গত লঙ্জাকর 
মনে করেন। ইহারা সঙ্গতের মূল সত্রসকল ছুই বুঝেন নাই, কেবল শকরাবাহশী 
গর্দভের ন্যায় এবং গন্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় মূর্খ কুসংস্কারপূর্ণ ওস্তাদ-প্রদরর্শত পথ অনু" 
সরণ করেন।...বাংলা গাঁহলে লোকে আদর কাঁরবে না, ওস্তাদমণ্ডলশী অবজ্ঞা কারবেন, এই 
ভয়ে তাঁহারা কৃশ্ঠিত হন। 'কন্তু এই কুসংস্কারের কুজঝাঁটকামালা ভেদ কাঁববার সময় 
উপাস্থিত' হইয়াছে। কেন বাংলা খেয়াল হইবে না? ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে-সকল বাংলা ভাষায় 
ধূপদ রাঁচত হইয়াছে, তাহা ক কোনো অংশে হিন্দী ভাষায় রচিত ধ্রুপদ অপেক্ষা মন্দ? 
আবার এদেশে যাঁদ সঙ্গীতের সমাঁধক চর্চা হয়, যাঁদ বাংলা ভাষায় নৃতন-নৃতন লাগ- 
রাগ্সিণীর স্টি হইয়া গীত হয়, তাহা হইলে 'হন্দী গানও বাংলা ভাষায় না গাঁহলে 
চাঁলবে না।” 


ঈশা-অনযসরণ : সঙ্গত কল্পতরুর প্রায় তিন বৎসর পরে রাঁচিত হয় ঈশা-অনুসরণ। 
টমাস আ কৌম্পসের রচনার যেটুকু অংশের অনুবাদ তানি করোছিলেন, তারই মধ্যে স্বামীজীর 
প্রকাশক্ষমতার যথেন্টই পাঁরচয় পাওয়া গিয়েছে। এই অনুবাদ অত্যন্ত কঠিন; গ্রীস্টীক্স 
ধর্মতত্বের অনুবাদের সময়ে ধর্মীয় অনুষত্থের কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হয়োছিল, 
এবং সতর্ক হতে হয়েছিল-জন্লন্ত এক শ্রীস্টগয় সন্ধ্যাসীর বন্তব্যের মর্যাদা পাছে নষ্ট হয়। 
স্বামঈজন নিজেই বলেছেন, “অনুবাদ যতদূর সম্ভব আঁবকল কারবার চেষ্টা কাঁররাছি।” 
এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য তিনি অর্জন করোছলেন। সামান্য নমূনা এই ; 

“তাঁনিই বাস্তাঁবক মহান, যাহার নিঃস্বার্থ সহানূভতি আছে।... 

“তিনিই যথার্থ জ্বান৭, যান খ্রীস্টকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সকল পার্থিব পদার্থকে বিষ্ঠার 
ন্যায় জ্ঞান করেন। 

“তাঁনই যথার্থ পশ্ডিত 'যনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় পাঁরচালিত হন, এবং আপনার ইচ্ছাকে 
পরিত্যাগ করেন।” 
'* এই অনুবাদ সন্বম্ধে এইটুকু বলে নেওয়া উাঁচত- এট স্বামীজী তখন করেন যখন 
বৈরাগ্যের আগুনে জবলছেন। সেইকালে “ঈশা-অনুসরণ” তাঁর কাছে সহমার্মতার সাহত্য 
বলে প্রতীয়মান হয়োছল। ভূমিকায় তিনি এই মহান খ্রীস্টান সন্র্যাসীর নৈরাগ্যভাব থেকে 
বহু দুরে অবাস্থত মিশনারদের সমূহ কার দিয়েছিলেন : “মশনার মহাপুর্ষেরা 
"অদ্য যাহা আছে খাও, কল্যকার জন্য ভাঁবও না" প্রচার কারয়া আঁসয়াই আগামী দশ 
বি, &--১৩ 
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বংসরের হিসাব এবং সয়ে ব্যস্ত। দেখিতেছি-__যাঁহার মাথা রাখবার স্থান নাই: তাঁহার 
শিষ্যরা, প্রচারকেরা, বিলাসে মণ্ডিত হইয়া, বিবাহের বরটি সাজিয়া, এক পয়সার মা-বাপ 
হইয়া, ঈশাব জলন্ত ত্যাগ, অদ্ভূত নিঃস্বার্থতা প্রচার কাঁরতে ব্যস্ত !1” আলোচ্য গ্রন্থ- 
মাঁহমা স্বামীজী মুন্তকণ্ঠে বলোছলেন : “দীনতা, আর্তি এবং দাস্যভীন্তর পরাকাম্ঠা এই 
গ্রন্থের ছত্রে-ছত্রে ম্পী্রুত, এবং পাঠ কারতে-কারিতে জবলন্ত বৈরাগ্য, অত্যদ্ভূত আত্মসমর্পণ 
এবং নিভভরের ভাবে হৃদয় উদ্বোলত হইবে। যাঁহারা গোঁড়ামির বশবতাঁ হইয়া শ্রীস্টীয়ানের 
লেখা বলিয়া এ পৃস্তককে অশ্রদ্ধা কারতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ন্যায়দর্শনের একটি সূত্র 
বাঁলয়া ক্ষান্ত হইব : আগ্তোপদেশঃ শব্দঃ_[সদ্ধপুরুষাঁদগের উপদেশ প্রামাণ্য এবং তাহারই 
নাম শব্দপ্রমাণ। এস্থলে ভাষ্যকার খাঁষ বাংস্যায়ন বালতেছেন যে, এই আগ্তপুরুষ আর্ধ 
এবং ম্লেচ্ছ উভয়ন্রই সম্ভব।” [৬--১৬-১৭] 


পত্রাবলখ। প্রথম পর্বে সাধূভাষায় লিখিত পন্গৃলিতে সত্যকার সতেজ শান্ত দেখ৷ 
গেছে। প্রকাশ্য রচনার মধ্যে যে-ধরনের আতমশাসন, তদনূযায়শী আড়ণ্টতা থাকে, ব্যান্তগত্ত 
পত্রে তা থাকে না_-ছিলও না স্বামীজীর চিছিতে। এই পর্বে আমরা প্রমদাদাস মিত্রের কাছে 
লেখা চিঠিই বোশ পেয়েছি। এই বয়োজ্যেন্ঠ সুপাঁণ্ডত মহদাশয় ব্যান্তকে লেখা চিঠিতে 
স্বামীজী সর্বদাই সংযত ও প্রগাঢ়, কিন্তু ভিতরের আবেগতাপও সেগ্ীলতে বর্তমান। 
গুকে লেখা চাঠতে স্বামশজী প্রধানতঃ শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ এবং ধর্মসাধনার কথাই বলেছেন, 
[কিন্তু কখনো-কখনো ব্যান্তগত জবালা-যন্ত্রণার কথাও আঁনবার্ধভাবে এসে গেছে। তান 
সন্ন্যাসী, পূর্বাশ্রমের সঙ্গে সম্পক্চ্ছেদ করেছেন, বৈরাগোর আগুনে পাঁড়য়ে ফেলতে 
চেয়েছেন পূব্তন আতনীয়-সম্বন্ধের মমত্বকে, 'কন্তু হায়, বিবেকানন্দ যে কদাঁপ হৃদয় আর 
প্রেমকে ভস্মসাৎ করতে পারেনাঁন। গনজের যে-পাঁরবারকে তান ত্যাগ কবে এসেছেন, সেই 
পাঁরবারে ছিলেন তাঁর মা, আর দুট ছোট ভাই- তাঁদের দারদ্রাদ্‌ঃখের কাঁটার মক্ট তান 
অন্যের অলক্ষে নিজের মস্তকে বহন কবেছেন। প্রমদাদাসকে লেখা একটি চিঠিতে সেই 
যাতনা অদ্ভূ্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে-নালীপ্তর আচছাদনের নীচে 'ধাক-ধাক আগুন; 
পারিবারক সম্পর্কে ভুলে যাওয়ার মতো যে-আত্মপ্রবণ্ণনা করেছেন, তারই করুণ 
স্বঁকারোন্ত : 

“ঈএবরের মংগলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে- শাস্ত্রে ব*বাসও 
টলে নাই । কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় গত &/৭ নংসর আমার জীবন ক্রমাগত নানাপ্রকার বঘ- 
বাধার হত সংগ্রামে পারপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত পাইয়াছ, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দোখয়াছি, 
অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছ করিয়া উঠতে পারতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কম্ট। বিশেষ, 
কাঁলকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও কোনো উপায় দোঁখ না। আমার মতা এবং দুইট 
ভ্রাতা কাঁলকাতায় থাকে । আম জ্যেষ্ঠ, মধ্যমাট এইবার ফার্ট আর্টস পাঁড়তেছে, আর একটি 
ছোট। ইহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, 'িন্তু আমার পিতার মৃতু পর্যন্ত বড়ই 
দুঃস্থ, এমনাঁক কখনো-কখনো উপবাসে 'দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতরা-দূুর্বল দেখিয়া 
পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া 'দিয়াছিল। হাইকোর্টে মকদ্দমা কাঁরয়া যাঁদও সেই পৈতৃক 
বাটীর অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন_যে-প্রকার মকদ্দমার দস্তুর। 

“কখনো-কখনো কলিকাতার নিকটে থাকিলে তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুন্রণর 
প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকার-স্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়-সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর 
যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই 'লাঁখয়াছিলাম-মনের অবস্থা বড়ই ভয়গকর।” [৬-২৮৮] 

নিরুপায় পূরুষ-হৃদয়ের এই যন্ত্রণা একাদকে, অন্যাদকে পারচিতঙ্গনদের মধ্যে ধমণয়ি 

ংকশর্ণতা-দর্শনে ক্ষোভ-যা তাঁর এক পরে ব্যমুখে প্রকাশিত হয়েছে। স্বামীজাী পার- 
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|] 
ব্রাজক অবস্থায় গাঁজপুরের পওহারীবাবার সঙ্গে পাঁরাঁচত হয়ে তাঁর আধ্যাঁতনক শান্ততে 
মোহিত হন। এই ব্যাপারটি তাঁর পাঁরচিতদের মধ্যে আশঙকায্‌ক্ত ক্ষোভের কারণ হয়। তেমাঁন 
একজন কেউ স্বাক্ষর না করে তাঁকে চিঠি পাঠান, যাতে পওহারীবাবার আধ্যাতনক শান্ত 
সম্বন্ধে তাঁচ্ছল্য প্রকাশ করা হয়োছল। স্বামীজী লেখেন : 

“কোনো ব্যন্ত আমাকে এক পন্ন 'লাখয়াছেন। তাহাতে নাম নাই । উত্ত মহাতযা কে জানতে 
পারিলাম না। ইনি দর্শনযোগ্য বটেন। যান পওহারীবাবার ন্যায় মহাপ্রুষকে গো-্ছুর 
বিবেচনা করেন- এবং পৃথিবীতে যাহার শিক্ষা কারবারও কিছ নাই_এবং শিক্ষা করা আতি 
অপমান বিবেচনা করেন-এবস্প্রকার নূতন পুরুষাবতার দর্শনযোগ্য বটেন। ভরসা কার 
গবনমেণ্ট জানিতে পারিলে তাঁহাকে আঁত সমাদরে আঁলপুরের উদ্যানে €পশুপাঁতনাথের 
বাগানে) স্থান দিবেন। তাঁহাকে আমাকে আশীর্বাদ কারতে বাঁলবেন- যেন কুক্কুর, শৃগাল 
পর্যন্ত আমার গুরু হয়_এইপ্রকার মহাপুরুষ কা কথা। আমার এক্ষণে শিখিবার সকলই 
আছে--আমার গুরু বাঁলতেন যে, 'যতকাল বাঁচি ততকাল িখি'__তাঁহাকে বাঁলবেন যে, 
আম দূভাগা, সাত সমুদ্র তের নদী অ্বথবা লঙ্কা িঙাইয়া, নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবার 
আঁধকার আমার কোথায় ?” [বলরাম বসূকে লেখা চিঠি, ফেব্ুরার, ১৮৯০]৮৮ 

পারাচতজনদের নাদ্ধ-বিবেচনার অভাব সম্বন্ধে বিরন্ত কৌতুক এই পর্বের চিঠিতে 
যথেন্টই পাওয়া যায়। বলরাম বসু ধনী কিন্তু মিতব্যয়ী, তাঁর মিতব্যায়তা যতটা না অপরের 
সম্বন্ধে ততোঁধক 'নজের বিষয়ে । তাঁকে & জানুয়ার ১৮৯০, স্বামীজী ীলখোছলেন : 

“বৈদ্যনাথে “চেঞ্জ” সম্বন্ধে আপনাকে যে-পন্র ?ীলাঁখ তাহার সার কথা এই যে, আপনার 
ন্যায় দুর্বল অথচ অত্যন্ত নরম-শরীর লোকের আঁধক অর্থব্যয় না কাঁরলে উত্ত স্থানে চলা 
অসম্ভব ।...ইতিপূর্বে আপনাকে এক পন্ন লাঁখ-তাহা কি আপানি পাইয়াছেন, না বেয়ারং 
দেখিয়া 016 09৮1] (916 1 করিয়াছেন; আম বাল, চেঞ্জ কারতে হয় তো শুভস্য শীঘ্ং। 
রাগ কাঁরবেন না-আপনার একাঁট স্বভাব এই যে, র্ুমাগত “বামূনের গরু, খধীজতে থাকেন। 
[কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-জগতে সকল সময়ে তাহা পাওয়া যায় না। আতমানং সততং রক্ষেৎ। 
1,010 117৬9 170109--ঠিক বটে, কিন্তু 7০ 1101)9 11117 1170 10105 11715911. আপানি 
খালি টাকা বাঁচাতে যাঁদ চান, 1,01৫ কি বাবার ঘর হইতে টাকা আনয়া আপনাকে চেঞ্জ 
করাইবেন ?” [৬--৩০১] 

এই পন্রের ক্রিয়া সাধু, কিন্তু ভাঁঙ্গ চাঁলতেরও চলিত। স্মাবার এই পর্বেই সাধূভাষার 
শান্ত তাঁন আর একাঁদক 'দিয়ে উদ্ঘাটন করেছেন। নানা শাস্ত্রীয় প্রশ্ন ক'রে তান চা 
[লিখেছেন প্রমদাদাস মিন্রকে বিষয় অত্যন্ত গুরুভার কিন্তু পরে লীখত বলে, এবং প্রশ্ন- 
গুলি নিছক আযাকাডোমিক নয়, আন্তরিক জজ্ঞাসাসূচক বলে-তাদের মধ্যে আগ্নশরের 
চাঁরন্র এসে গেছে_সেগ্ীল ভেদ করে এবং দগ্ধ করে-_দুইই। তেমন কিছু অংশ : 

«“আচার্যকে [শঙকরাচার্যকে] তন্দ্ে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বাঁলয়াছে। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক 
বৌদ্ধদের [মহাযান] গ্রন্থের মতের সাঁহত আচার্য-প্রচারিত বেদান্তমতের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশা 
আছে। 'পণ্চদশশ'কারও বলিতেছেন যে, বৌদ্ধ "শূন্য, ও আমাঁদগের '্রহ্ধ” একই ব্যাপার_ 
ইহার অর্থ কিঃ 

“বেদান্তসূত্রে বেদের কেন কোনো প্রমাণ দেওয়া হয় নাই? প্রথমেই বলা হইয়াছে 
ঈশ্বরের প্রমাণ বেদ এবং বেদ প্রামাণ্য-'পুরুষ-নিঃবাসিতম* বলিয়া। ইহা ?ক পাশ্চাত্তয ন্যায়ে 
যাহাকে 21200091010. 2 01016 বলে, সেই দোষদুষ্ট নহে? 

“বেদান্ত বাঁললেন-বশবাস কাঁরতে হইবে, তকে নিষ্পান্ত হয় না। তবে যেখানে ন্যায় 


১১৬ বধেকানন্দ ও সমকালখন ভারতবর্ষ 


অথবা সাংখ্যাদির অণুমান্র ছিদ্র পাইয়াছেন, তখনই তরক্জালে তাহাঁদগকে সমাচ্ছন্ন করা 
হইয়াছে কেন? আর, বিশবাসই বা কার কাকে? যে যার আপনার মতস্থাপনেই পাগল। এত 
বড় ণসদ্ধানাং কাঁপলো মুনিঃতানই যাঁদ ব্যাসের মতে আঁত ভ্রান্ত, তখন ব্যাস যে আরও 
ভ্রান্ত নহেন, কে বালল ? কাঁপল কি বেদাঁদ বুঝিতেন নাঃ 

“ন্যায়মতে 'আস্তোপদেশবাক্যঃ শব্দঃ- খাঁষরা আগ্ত এবং সর্বজ্ঞ। তাঁহারা তবে সূর্য 
[সদ্ধান্তের দ্বারা সামান্য সামান্য জ্যোতাষক তত্তে অজ্জ বাঁলয়া আঁক্ষিপ্ত কেন হইতেছেন ? 
যাহারা বলেন_ পাঁথবী ন্িকোণ, বাসুকি পৃথিবীর ধারয়িতা ইত্যাঁদ-_তাঁহাদের বুদ্ধিকে 
ভবসাগরপারের একমান্র আশ্রয় ক প্রকারে বালি? 

“ঈ*বর স্যাম্টিকার্ধে যাঁদ শুভাশৃভ কর্মকে অপেক্ষা করেন, তবে তাঁহার উপাসনায় লাভ 
ক? নরেশচন্দ্রের একাঁট সুন্দর গশত আছে : “কপালে যা আছে কালী তাই যাঁদ হবে, / 
জয় দূর্গা, শ্রীদুর্গা বলে কেন ডাকা তবে? 

“সত্য বটে, বহু বাক্য এক-আধাঁটর দ্বারা নিহত হওয়া অন্যাধ্য। তাহা হইলে চির- 
প্রচলিত মধূপকণীদ প্রথা [ বৈদিক প্রথা, যাতে গো-বধের প্রয়োজন হত ] 'অ*বমেধং গবালম্ভং 
সন্ল্যাসং পলপৈতৃকম্‌ ইত্যাঁদ [অ*বমেধ, গোবধ, সন্ব্যাস, শ্রাদ্ধে মাংসভোজন, দেবের দ্বারা 
পুলোৎপাদন-_কাঁলকালে এই পাঁচটি কিয়া বর্জন কাঁরবে] দু'একাঁট বাক্যের দ্বারা কেন 
নিহত হইল ? বেদ যাঁদ নিত্য হয়, তবে হা দ্বাপরের, ইহা কালির ধর্ম” ইত্যাঁদ বচনের 
অর্থ এবং সাফল্য কি ? 

“যে-ঈশবর বেদ-বন্তা, তিনিই বুদ্ধ হইয়া বেদ নিষেধ কাঁরতেছেন। কোন্‌ কথা শুন। 
উচতঃ পরের বাঁধ প্রবল, না আগের "বাঁধ প্রবল ?” 


1 ১২ ॥ স্বামীজশীর সাধ্গদ্যের দ্বিতীয় পর্ব : বাংলাগদ্যের নবরূপ দানে 

স্বামীজীর সাধূগদ্যের দ্বিতীয়পর্ধের আলোচনা-সূচনায় গদ্যরীতি বিষয়ে স্বামীজীর 
[কিছু উন্তি উদ্ধৃত করা যায়। সাধুগদ্যের এই পর্বে তিনি অত্যন্ত সচেতন লেখক । উদ্বোধন 
পত্রিকার মধ্য দিষে তিনি বাংলা গদারীতিতে গুরুতর কিছ পাঁরবর্তন আনতে ইচ্ছা করে" 
1ছলেন। তৎংকাল-চলিত গদ্যরীতিকে তিনি সর্বাংশে উপযোগশ মনে করেন নি, কতকগালি 
অভাব তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল, দীর্ঘ পাশ্চাত্তয ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁকে এক্ষেত্রে প্ররোচিত 
করেছিল- সেই ন্াটগৃঁলকে দূর করার চেষ্টা দরকার বলে মনে করোছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর 
ভূমিকার মূলা দুই দিক দিয়ে বিবেচ্য এক, প্রচেষ্টার মূল্য, দুই, সাফল্যের মূল্য । আমাদের 
ধারণা, সাধ্‌গদ্যের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের প্রয়াস যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে িবেচিত হয়নি । তিনি 
স্াহত্যের হীতিহাসে যেটুকু স্বীকাতি পেয়েছেন তা চলত ভাষার লেখক 'হসাবেই। 

বাংলা গদ্য বিষয়ে স্বামীজীর সচেতন আঁভপ্রায়ের প্রমাণরূপে, ১৮৯৮ নভেম্বর মাসে 
শরচচন্দ্র চক্রবতর্ঁর সঙ্গে তরি আলাপের উল্লেখ করা যায়। স্বামীজী বলেছিলেন : 

“এই সোঁদন পহন্দুধর্ম কিঃ বলে একটা বাঙলায় [প্রবন্ধা লিখলম-তা তোদের 
ভেতরই কেউ-কেউ বলছে, কটমট বাংলা হয়েছে। আমার মনে হয়, সকল জিনিসের মতো 
ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন এরূপ হয়েছে বলে বোধহয়। 
ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন ন্রোত এসেছে। এখন সব নৃতন ছাঁচে গড়তে 
হবে। নৃতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে।” 

এই অভীপ্সিত নূতন সৃষ্টির মধ্যে সাহত্যও ছিল : 

“এরপর বাংলাভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করাছি। সাহত্যসোবিগণ হয়ত তা দেখে গালমন্দ 
করবে। করুক, তবু বাংলাভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেস্টা করব। এখনকার বাংলা" 


1ববেকানন্দের সাহত্য ও সাহত্যাদর্শ ১৯৭ 


লেখকেরা লিখতে গেলেই বোৌঁশূ ৮০5 [ক্রিয়াপদ] 95০ [ব্যবহার] করে। তাতে ভাষার জোর 
হয় না। বিশেষণ দিয়ে ভার্ব-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বৌশ জোর হয়।.. ভাষার 
ভেতর ভার্ব-গাঁল ব্যবহারের মানে কি জানিস-এঁরূপে ভাবের 0895০ [বিরাতি] দেওয়া- 
সেজন্য ভাষায় আঁধক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন-ঘন 'নঃ*বাস ফেলার মতো দুর্বলতার 
চিহ্ন। এরূপ করলে মনে হয়, যেন ভাষার দম নেই। সেজন্যই বাংলাভাষায় ভালো লেকচার 
দেওয়া যায় না। ভাষার উপর যার কনত্রোৌল আছে, সে অত শশগগনর-শীগগীর ভাব থাঁময়ে 
ফেলে না। তোদের ডাল-ভাত খেয়ে শরীর যেমন ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠক সেইরূপ 
হয়ে দাঁড়য়েছে। আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে_সবাঁদকে প্রাণের 
[বস্তার করতে হবে সব ধমনটতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে-যাতে সকল বিষয়েই একটা 
প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়।” [১-৯৫] 

বাংলাভাষার জাতিচরিত্র এবং মৌল দুর্বলতা সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান 'কছ বন্তব) 
এখানে পেলাম, যা দুঃখের বিষয়, উপযুস্ত স্বীকৃতি পায়নি । যেসব ল্রাটর উল্লেখ স্বামীজাী 
করেছেন, তা দূর করার চেষ্টা তাঁকেই কতে হয়েছিল। বাংলাভাষাকে নূতন ছাঁচে গড়তে 
'গিয়ে 'ক্রিয়াপদ কমিয়ে, ভাষার দম রক্ষা করে, িভাবে তান কখনো প্রবল বন্যাগাতি, কখনো- 
বা বিস্ফোরণে-বিস্ফোরণে বাগ্মিতার শিখরোথান করেছেন, তার দৃষ্টান্ত আমরা উদ্ধার 
করতে পারি। স্ব-গোম্ঠীতে সমালোচিত “পঁহন্দধর্ম কি” যো পরে পহন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ” 
নামে প্রকাশিত হয়েছে) প্রবন্ধ থেকে একটি পধান্তি উপাঁস্থত করা যাক : 

“তখন আর্ধজাতির প্রকৃত ধর্ম ?ি, এবং সতত ববদমান, আপাত-প্রতীয়মান-বহধা- 
গবভন্ত, সর্বথা-প্রাতিযোগণী, আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে আচ্ছন্ন, স্বদেশণর ভ্রান্তস্থান ও বদেশশির 
ঘৃণাস্পদ, হন্দুধর্মনামক যৃগ-যুগান্তরব্যাপী [বখাশ্ডত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ 'বাক্ষিপ্ত 
ধর্মখণ্ডসমন্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় (তাহা দেখাইতে] এবং কালবশে নম্ট এই সনাতন 
ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্ককালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে 'নাহত কাঁবয়া, লোক- 
সমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন কাঁরতে. লোকাঁহতের জন্য 
শ্রীভগবান রামকুষ্ং অবতীর্ণ হইয়াছেন।” [৬--৪-৫] 

এইবার স্বামীজীর সাধুগদ্য রচনার চূড়ান্ত নিদর্শন বর্তমান ভারত, থেকে অনেকের 
মতে, কঠিনতার চূড়ান্ত নিদর্শনও বটে) আম একাঁট দীর্ঘ বাক্য অংশভাগ ক'রে উপস্থিত 
করব, পূর্ককাঁথত বন্তব্যের আর এক প্রমাণরূপে : 


যে প্রোহতশাস্তুর সাহত রাজশীন্তুর সংগ্রাম বোঁদক কাল হইতেই চাঁলতোঁছিল, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমানব প্রাতিভা স্বীয় জীবদ্দশায় যাহার ক্ষত্র-প্রাতবাঁদতা 
প্রায় ভঞ্জন কাঁরয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, 
যে ক্ষণ্যশীন্ত জৈন ও বৌদ্ধ উপস্লাবনে ভারতের কর্মক্ষেত্র হইতে প্রায় অপসৃত হইয়াছিল, 
অথবা প্রবল প্রাতিদ্বন্দবী ধর্মের আজ্ঞানূবতর্ঁ হইয়া কথাণ্চিং জীবনধারণ কাঁরতোঁছল, 
যাহা মিহিরকুলাদর ভারতাধকার হইতে কিছুকাল প্রাণপণে পূর্বপ্রাধান্য স্থাপন কারিতে 
চেষ্টা কাঁরয়াছিল, 
এবং এ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মধ্য-এীশয়া হইতে সমাগত ক্লুরবর্মা বর্বরবাহিননর 
পদানত হইয়া, 
তাহাদের বাঁভংস রাঁতি-নীতি স্বদেশে স্থাপন করিয়া, 
বিদ্যাবিহন বর্বর ভূলাইবার সোজা পথ মন্্-তন্ব-মাত্র-আশ্রয় হইয়া, 
এবং তজ্জন্য নিজে সর্বতোভাবে হতাঁবদ্য, হতবীর্য, হতাচার হইয়া, 
আর্ধাবর্তকে একটি প্রকাণ্ড বাম-বীভৎস ও বর্বরাচারের আবর্তে পাঁরণত কাঁরয়াছল, 
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পশ্চিম হইতে সমৃখ্থিত মুসলমানাক্রমণরূপ প্রবল বায়ুর স্পর্শমান্রেই 

তাহা শতধা ভগ্ন হইয়া মাত্তকায় পাঁতিত হইল-- 

পুনর্বার কখনো উঠিবে কি_কে জানে? 

একটি গোটা ইতিহাস একটিমাত্র দীর্ঘ বাক্যে প্রকাঁশিত। বাশ্মিতার তরঙ্গোচ্ছৰাস 
ক্রমান্বয়ে যেন আছড়ে পড়েছে । 'বিশেষণের প্রভূত ব্যবহার, বিশেষণের দ্বারা ক্রিয়াপদের 
কর্মসম্পাদন-_স্বামীজীী 'নিজ আঁভপ্রেত কাজ নিজেই করে দৌখয়েছেন। এইসঙ্গে আরও 
কয়েকটি 'জাঁনস উদ্ধৃত অংশে, ও বর্তমান ভারতের অন্যত্র (অপরাপর সাধূগদ্য-রচনাতেও) 
দেখা যায়-স্বামীজী অনেক সময়েই অতীব ভাবসংহতি ঘাঁটয়ে বস্তব্যকে যেন সূন্রাকারে 
উপ্াস্থত করেছেন। এইসঙ্গে নৈয়াঁয়কের য্যান্তুপদ্ধাতও তিনি গদ্যরচনায় অনুসরণ করতে 
চেয়েছিলেন। সন্দেহ নেই, এই সকলের দ্বারা তাঁর গদ্য ক্ষেন্রীবশেষে কাঁঠন ও গ্‌রুভার 
হয়েছিল। সে-বস্তু স্বামীজাীর ইচ্ছানৃসারেই হয়োৌছল। মধুসূদনের অনুরাগী 'তানি- 
চেয়েছিলেন গদ্যে দার্টয ও ওজাঁস্বতা আনতে; মধুসূদনের অনায়ত্ত মনীষার আঁধকারী তানি 
- চেয়েছিলেন "পচা নাটক নবেলে' ভার্তি বাংলাসাহত্যে চিন্তাসম্পদ যুন্ত করতে । সেকাজে 
তাঁর সাফল্যের কিছু দ্টান্ত দেওয়া প্রবোজন। এখানে আমি এমন' ছু নমুনা চয়ন করব, 
যেগুলি শব্দসংক্ষিপ্তি ও ভাবঘনত্বে সত্রচারিত্র লাভ করেছে, অথচ সেগুলিতে আছে প্রবাদ- 
বাক্যের তশক্ষ] প্রত্যক্ষতা ও প্রখর শাক্তদ্াযাতি। নিঃসন্দেহে সেগুলি প্রবচন- পুববচন 1 

প্রপাঁতিত নদীর জলরাশ সমাঁধক বেগবান হয়; পুনরুখিত তরঙ্গ সমাঁধক িস্কারত 
হয়।” [৬-৫] 

“মৃতব্যন্তি পুনরাগত হয় না; গতরাতি পুনর্বার আসে না; বিগতোচ্ছবাস সে-রুপ আর 
প্রদর্শন করে না; জীব দুইবার একদেহ ধারণ করে না।” [৬-৬] 

“হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাঁদগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান 
কাঁরতোছি।” [৬--৩] 

“সত্য সকল সময়ে মধুর হয় না।” [৬--১৪] 

“বোঝার প্রমাণ কার্ষে। মূখে বুঝিয়াছ বা বিশ্বাস কার বাঁললেই 'কি অন্যে বিশ্বাস 
কাঁরবে?” [৬--১৪] 

“হে ক্ষুদ্র মানব, তোমার কি সাধ্য মায়ের শান্তসণ্ঠার রোধ করো 2” [৬১৫] 

“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ ।” [৬--৩১] 

“ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে 2” [৬-৩২] 

এযেখানে] বিদ্যা কেবল কাঁতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রাতভা চার্বত-চর্বণে, এবং সর্বো- 
পার গৌরব কেবল 'পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে-সে দেশ তমোগুণে দিন-দন ডুবিতেছে, 
তাহার কি প্রমাণান্তর চাই 2৮ [৬--৩৩] 

“ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি কারবে? িরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আঁসবে ?” 

[৬--৩৩] 

“যাহা দুবলি, দোষযদন্ত--তাহা মরণশনল; তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান 
ঘলপ্রদ_-তাহা আবিনশ্বর, তাহার নাশ কে করে?” [৬--৩৪] 

“জ্ঞান মানুষের স্বভাবাঁসম্ধ ধন- আত্মার প্রকীতি; এই মানবাতমাই অনন্ত জ্ঞানের 
আধার; তাহাকে আবার কে শিখাইবে 2 কুকর্মের দ্বারা এ জ্ঞানের উপরে যে একটা আবরণ 
পাঁড়য়াছে, তাহা কাটিয়া যায় মান্র।” [৬-_-৩৮] 

“লৌকিক ও অলোৌকিক_কেবল প্রকাশের তারতম্যে।” [৬--৪১] 


চি 


বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সাহিত্যাদর্শ ১১৯ 


«একজন রামচন্দ্র শত-শত আঁগ্নবর্ণের পরে জন্মগ্রহণ করেন! চণ্ডাশোকত্ব অনেক রাজাই 
আজল্ম দেখাইরা যান; ধর্মাশোকত্ব আত অজ্পসংখ্যক। আকবরের ন্যায় প্রজারক্ষকের সংখ্যা 
আরশ্গজাবের ন্যায় প্রজাভক্ষকের অপেক্ষা অনেক অজ্প।” [৬-২২৩] 

“সর্বাবষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে তাহার আত্মরক্ষাশীস্তর স্ফর্ত কখনো হয় না। 
সর্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত হইলে আঁত বাঁলষ্ঠ যূবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়। দেবতুল্য 
রাজার দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখনো স্বায়ত্তশাসন শিখে না৷... 'পাঁলত, 
'রক্ষিতই” দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্বনাশের মূল।” [৬--২২৪] 

“প্রাণস্ফযার্তর সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত্যুবীজ উপ্ত। অন্ধকার আলোর সঙ্গে চলে,” [৬-২৩২] 

প্রত্যেক অভিজাত জাতির স্বহস্তে নিজের চিতা নির্মাণ করাই প্রধান কর্তব্য।” | 

[৬--২৩৪ 

“শক্তিসণ্টয় যে-প্রকার আবশ্যক, তাহার শবাঁকরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা আঁধক 

আবশ্যক । হৃতীপন্ডে রুধরসণয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সণ্টালন না হইলেই মৃত্যু” 
[৬২৩৫] 

“সমান্টর জীবনে ব্যম্টির জীবন, সমান্টর সুখে ব্যণ্টির সূখ, সমান্ট ছাঁড়য়া ব্যান্টর 
আঁস্তত্বই অসম্ভব” [৬--২৩৮] 

প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার শান্ত কাহার? সমাজের চক্ষে অনেকাঁদন ঠুঁল দেওয়া 
চলে না।” 1৬-২৩৮] 

“সবধিসহা ধাঁরণঈর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একাঁদন না একাঁদন জাগ্বা ওঠেন, 
এবং সেই উদ্বোধনর বার্ষে যগ-যুগান্তের সা্ণত মালনতা ও স্বার্থপবতারাশ দরে 
নিক্ষিপ্ত হয়।” [৬-২৩৮] 

“দ্যা, বাঁদ্ধ, ধন, জন, বল, বীর্য_যাহা-কিছ; প্রকীতি আমাদের 'নকট সাত করেন 
তাহা পুনর্বার সণ্টারের জন্য-একথা মনে থাকে না, গচ্ছিত ধনে আত্যাব্দাদ্ধ হয়, অম্ানই 
সর্বনাশেব সতপাত।” [৬--২৩৮] 

“অর্থবলে রাজশান্তকে সংকীর্ণ কাঁরতে বাঁণক সদাই ব্যস্ত।” [৬--২৪০] 

“এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্ব 
অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে 
দুর্বলের যেন-তেন-প্রকারেন সর্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবং পদলেহন। 
এখন তৃঁপ্তি-এম্বর্য প্রদর্শনে, ভান্ত-স্বার্থসাধনে, জ্ঞান_-আঁনত্য বস্তুসংগ্রহে, যোগ-_ 
পৈশাচিক আচারে, কর্ম-পরের দাসত্বে, সভ্যতা-_বিজাতীয় অনুকরণে, বাঁণ্মত্ব_কটভাষণে, 
ভাষার উৎকর্ষ-ধনীদের অত্যদ্ভূ্ত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লশলতা 'বাঁকরণে।” 

[৬--২৪০-৪১] 

“সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই আঁধকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের 
দ্বারা, সে শান্তর আধার- প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদা় যত পাঁরমাণে এই শল্ত্যাধার হইতে 
আপনাকে 'বশিলম্ট কাঁরবে, তত পাঁরমাণে তাহা দুর্বল।” [৬--২৪২] 

“বাথই স্বার্ত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যান্টর স্বার্থরক্ষার জন্য সমান্টর কল্যাণের দিকে 
প্রথম দৃম্টিপাত।৮ [৬--২৪৩] 

* “সকল কােই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমান্ন শিক্ষক।” [৬-২৪৪] 
“মননশধল বাঁলয়াই না আমরা মনূষ্য_মনীষী-_ মুনি 2” [৬২৪৪] 
“দেশে €ক নিয়মের অভাব ঃ নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপাস্থিত, কে চা ৃ 
৬--২৪৪ 
“পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য_ব্যান্তগত স্বাধীনতা; ভাষা_অর্থকরী বিদ্যা; উপায়-রাম্ট্রনীতি। 


২০০ পববেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


ভারতে উদ্দেশ্য- মুক্তি; ভাষা বেদ; উপায়- ত্যাগ” [৬--২৪৬] 

“বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ করো” [৬--২৪৭] 

“অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না; অর্জন না কারলে কোনো বস্তুই 'নিজের 
হয় না; সিংহচর্মে আচ্ছাঁদত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয় 2” [৬-২৪৭] 

“বদ্যতের আলোক আত প্রবল, 'কন্তু ক্ষণস্থায়ী । বালক, তোমার চক্ষু প্রাতহত 
হইতেছে, সাবধান।» [৬--২৪৭] 

“শখিবার অনেক আছে; যত্বর আমরণ কাঁরতে হইবে: যত্বই মানবজশীবনের উদ্দেশ্য 
শ্রীরামকৃফণ বীলিতেন, 'যতাঁদন বাঁচি ততাঁদন শাখি।, যে-ব্যন্তি বা যে-সমাজের 'শাখবার গছুই 
নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইয়াছে” [৬-২৪৭] 

“বলবানের দিকে সকলে যায়। গৌরবান্বিতের গৌরবচছটা নিজের গান্রে কোনোপ্রকারে 
একটুও লাগে দুবলিমান্রেরই এই ইচ্ছা।” [৬২৪৮] 


এরপরে সাধূৃভাষায় লেখা পন্রাবলী থেকে অনুরূপ কিছু অংশ উৎকলন করাছ। ইংরাজি 
বা সংস্কৃত থেকে অনাঁদত পত্রে অজন্্র সংখ্যায় এ প্রকার বস্তু আছে, 'কন্তু সেগুলি এখানে 
দেওয়া সম্ভব নয়।_ 

গ্চাকে খোঁচা না মারলে মধু পড়ে না।” [৬--২৯২ 

“এ প্রকার তেজ মিথ্যাবাঁদনী ব্যভিচারিণীতে সম্ভবে না।” [৬--২১৯৮] 

“কাপুর্ুষেরাই পাপ কাঁরয়া থাকে, বীর কখনো পাপ করে না।” [৬-৩০২] 

“সংসাবে কথা লইয়াই কাজ। কথার ছাল ছাড়াইয়া [লইবার] অন্তদর্ণন্ট সকলের হয় 
না।” [৬--৩১০]| 

“সমুদ্র পূর্ণ হইলে কখনো বেলাবদ্ধ থাঁকতে পারে না।” [৬-৩১৯] 

“জীবাতমার বাসভূমি এই শরীর, কর্মের সাধনস্বরূপ-ইহাকে 'যাঁন নরককুণ্ড করেন 
[তিনি অপরাধী; এবং যানি অযত্র করেন তানও দোষী ।” [৬-৩২২] 

“বালবাঁদ্ধ জীবে কে বা কি বাঁলতেছে, তাহার খবরমান্র লইবে না। উপেক্ষা উপেক্ষা 
উপেক্ষা ইতি।” [৭--80] 

“মহা উদাম, মহা সাহস, মহা বীর্য, এবং সকলের আগে মহত আজ্ঞাবহতা-এই সকল 
গুণ ব্যন্তিগত ও জাতিগত উন্নাতির একমান্র উপায়।” [৭-_-১৭৬] 

“প্রয় হিতবচন মহাশন্রুরও প্রাত প্রয়োগ কারবে।” [৭-৪২] 

পপক্ষপাতই সকল আঁনন্টের মূল কারণ জানিবে।” [৭--১৯৩] 

“কেহ তোমার নিকট অপর কোনো ভাইয়ের নিন্দা কারতে আসলে তাহা 'বিলকুল 
শবানবে না। শুনাও মহাপাপ। ভবিষ্যৎ বিবাদের সূত্রপাত তাহাতে ।” [৭--১৯৩] 

“ধীরে ধারে_মহাকার্য ধীরে ধীরে হয়। ধারে ধাঁরে বারুদের স্তর প:ীততে হয়। 
তারপর একদিন এক কণা আঁগ্ন-_আর সমস্ত উচ্ছ্বাসত হয়ে ওঠে ।” [৭--১৯৪] 

“যে কর্মের দ্বারা এই আতমভাবের বিকাশ হয়, তাহাই কর্ম। মাযার হাজির 
বিকাশ- তাহাই অকর্ম।” [৭--১৯৮] 

“জগতের কল্যাণ সণ জাতির অভাদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষণর 
উত্থান সম্ভব নহে।” [৭_-১৯৮] 

“এইকথা সদা মনে রাখিবে যে, আমরা এক্ষণে জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান।” [৭-২০০| 

“পরকে মারিতে গেলে ঢাল খাঁড়া চাই।” [৭-_-২০৯] 

“িদয়হীনতা, উদ্যমহশীনতা সকল দুঃখের কারণ” [৭--২১৯৯] 

“দোষ দেখা বড়ই সহজ, গুণ দেখাই মহাপুরুষের ধর্ম_একথা ভ্যাীলবে না।” [৭-২০৭] 


বিবেকানন্দের সাহত্য ও সাহত্যাদর্শ ২০১ 


পঁনয়মবদ্ধ হওয়া ভালো নয় বটে কিন্তু অপরু অবস্থায় নিয়মের বশে চলা আবশ্যক” 
[৭--২৩৯] 
“নচ্ঠা ভিন্ন তেজ হয় না।” [৭--২৪৩] 
“পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পৃণ্যবানের জন্য তত নহে।” [৭-২৭৫] 
“আমাদের মহা জগন্নাথপুর ষথায় পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা 
নরনারী সকলের সমান আঁধকার।” [৭--২৭৫] 
“আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত-মত আছে, কার্ষে পাঁরণত কারবার 
ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্যে মহাভেদবাদ্ধি।” 
" [৭--৩২৩] 
“তানই বীর যান এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাদপদ না 
হইয়া, এক হস্তে অশ্রুবার মোচন করেন ও অপর অকাম্পত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন 
করেন।” (৭-৩২৩] 
“জীবাতনাতেই অনন্ত শান্ত নাহত আছে: পিপীলিকা হইতে উচ্চতম িদ্ধপুর্ষ 
পর্য্তি সকলের মধ্যে সেই 'আতমা_তফাৎ কেবল প্রকাশের তারতম্য” [৭--২৮] 
“নয়মে চাঁলতে পারলেই যাঁদ ভালো হয়, পূর্বপুরুষানুক্রমে সমাগত রখাতি-নীতির 
অখণ্ড অনুসরণ করাই যাঁদ ধর্ম হয়_বলো, বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্মক কে? রেলগাঁড়র চেয়ে 
ভন্ত সাধু কে? প্রস্তরখণ্ডকে কে কবে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ কাঁরতে দেখিয়াছে 2 গো- 
মাহবাঁদকে কে কবে পাপ কাঁরতে দোখয়াছে ৮ [৮--১৬৮] 
“যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশান্তর বেগ ও স্ফার্ত 'নজের আয়ভ্তাধীন ও সফলকাম হয়, 
তাহাই শিক্ষা ।” [৮--১৬৯] 
“চালিত যন্ত্ের ন্যায় ভালো হওয়ার চেয়ে, স্বাধীন ইচ্ছা, চৈতন্যশান্তর প্রেরণায়, মন্দ 
হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর” [৮--১৬৯] 


“বর্তমান ভারত” গ্রন্থের একেবারে শেষে এমন শকছ7 গদ্য-নমূনা মেলে যার কোনো 
তুলনা বাংলাসাহত্যে আছে বলে জাননা । এমনাক শ্রেষ্ঠ বাংলা গদ্যলেখক বঙ্কিমচন্দ্ের 
কমলাকান্তেও নয়। ভারত-প্রসঙ্গে কমলাকান্তের উীন্ততে যেখানে ব্যাথত হৃদয়ের আর্তি 
প্রাধান্য পেয়েছে, কিংবা সুগভার দার্শীনক বিষাদ, সেখানে বিবেকানন্দের রচনায় মেলে স্বরের 
উদারতা, উদাত্ততা ও আতয়ার সূমাঁহম ধ্বান। অংশাঁট সুপাঁরচিত, ভারতমন্ত-রূপে স্বীকৃত। 
একালে ভারতবর্ষকে যান নিজের জীবনে ও বাণশতে সর্বাধিক উন্মোচন করেছেন-ভারত- 
মলম উচ্চারণের আঁধকার তাঁরই । নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দের ছিল আঁধকারের কণ্ঠ। এই গর] 
সত্যই বাণন_ ওপাঁনষাঁদক। 

“হে ভারত ভাাঁলও না !”_মহাকাব্যের মতো এই রচনাকে বলতে পার মহাগদ্য। “শস্বক্তু 
[বশ্বে অমৃতস্য পূত্রাঃ লে জলের জাতক পলা বিটা লদটি বের 
উদ্দেশ্যে উচ্চারিত, দ্বিতীয়া ভারতের উদ্দেশ্যে-কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সে আহ্বান না 
শুনলে- নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়। ভাবগাঁরমা ও সুরমাহমার দিক দিয়ে বিবেকানন্দের 
এই রচনার একমাত্র তুলনা রবীন্দ্রনাথের “ভারততণর্থ” কাঁবতা। উভয়ের বন্তব্য প্রায় এক-- 
প্রভেদটুকু গদ্য ও কাঁবতার। 'ভারততঈর্থ* কাঁবতা, তাই তাতে আবেগের প্রাধান্য; “ভারতমন্দে' 
চন্তার রূপটি স্পন্টতর। তবু, শেষপর্যন্ত 'ভারতমন্ত্র আমাদের যেভাবে প্রব্দ্ধ করে তোলে 
এমন আর কিছুতে নয়। এ শান্ত দেখোঁছ একমাত্র বন্দেমাতরম সঙ্গীতে। 

পল প্রাণের প্রবাহ নির্গালত হয়েছে যেখানে, সে বস্তু সুপারচিত হলেও কিছ? অংশ 
উদ্ধৃত না করে পারাছ না: 


২০২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


“হে ভারত !...ভ্বীলও না_ নাঁচজাতি, মুখ” দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রস্ত তোমার 
ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বলো- আমি ভারতবাসশ, ভারতবাসী আমার 
ভাই! বলো-মূর্খ ভারতবাসী, দারদ্র ভারতবাসাঁ, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাস* 
আমার ভাই! তুমিও কাঁটমান্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাঁকয়া বলো- ভারতবাসী আমার ভাই, 
ভারতবাসণ আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার 'শিশুশব্যা, 
আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসীঁ! বলো ভাই--ভারতের মাত্তকা আমার 
স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ! আর বলো দিনরাত হে গৌরাীনাথ! হে জগদম্বে! 
আমায় মনুষ্যত্ব দাও ! মা, আমার কাপুরুষতা দুর্বলতা দূর করো, আমায় মানুষ করো।” 


|॥ ১৩ 1 জ্বামশীজখর সাধ্‌গদ্যের প্রশংসা ও নিন্দা 


স্বামীজীর সাধ্গদ্যের উপর আঁঙ্গকগত কোনো আলোচনাই সমকালে প্রায় হয়াঁন। 
এইপ্রকার রচনার পিছনে কোন্‌ উদ্দেশ্য ছিল সে-সম্পর্কে সচেতন আগ্রহ প্রায় কোনো মহলেই 
দেখা যাযনি। কেবল একাঁট সমালোচনাই নানামূখে শোনা গিয়োছল-_এ বড় দুর্বোধ্য কাঁঠন 
ভাষা, অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে গলাধঃকরণ করবার মতো সরল তরল নয়। ভাবগাম্ভীর্ষের িছুশকছু 
প্রশংসা অনরাগী-মহল থেকে আসোনি তা নর। কিন্ত এই ধরনের ভাষার শাভনবত্ব কোথায়, 
বাংলাভাষার কোন প্রমোজনসাধন এ-বস্ত করবে, সে-ব্ষিষে জিজ্ঞাসা ছল না! আর স্বামীজ? 
কিছ করার আগে সে-বিষয়ে ঢাক-ঢোল বাঁজষে প্রচার করাও দরকার মনে করেন নি, 
বিশেষত যখন সাহত্যসাঁণ্টতে ধারাবাঁহকভাবে দিপ্ত থাকতে পাববেন এমন সম্ভাবনা কম 
ধছল। পথপ্রদর্শনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। 

'সাহত্য' পাঁত্কার বিজ্ঞ বিখ্যাত সম্পাদক সূরেশচন্দ্র সমাজপাঁত খুশি হয়োৌছলেন। 
বৈশাখ, ১৩০৬, 'সাহত্ে” “নূতন পাক্ষিক পত্র” উদ্বোধনের ?ববেকানন্দ-ীলাখিত “প্রস্ভাবনা”্র 
সেই অংশ সমাজপাঁতি উদ্ধৃত করেন, যার মধ্যে উদ্বোধনের উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছিল। 
তারপর তান লেখেন : 

“ইহা অপেক্ষা আর কোনো মহত্তর উদ্দেশ্য আছে 'িনা জাননা । উদ্বোধনের আহবানে 
এই চিরানাদ্রত জাতি উদ্বুদ্ধ হউক, এই আমাদের আন্তাঁরক কামনা । আমরা আর কখনও 
িবেকানন্দ-স্বামণীর বাংলা রচনা দেখি নাই। শ্যানিলাম, ইহা তাঁহার প্রথম রচনা । জ্বামণীজীর 
ওজাচ্বন ভাষার নূতন ভাঁঙ্গ ও লীলাগাঁত দেখিয়া মনে হয়---সত্যই প্রতিভা সর্ব তোমুখনী 1” 

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সংখ্যার সা'হত্য পাত্রকায় "বর্তমান ভারত, সম্বন্ধে লেখা হয়, 'শচন্তাপূর্ণ 
সংপ্রবন্ধ।” 

এই ধরনের প্রশংসার পাঁরমাণ নিন্দার তুলনায় অল্পই 'ছিল। ১৩১২ জ্যৈন্ঠ (১৩০৬) 
মাসে, বর্তমান ভারত" যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, সাররানন্দ তখন ভূমিকায় পূর্ববতরঁ 
সমালোচনার উল্লেখ করেছিলেন, সেইসঙ্গে বইটির বিষয়ানরূপ রীতির পক্ষে যথাযোগ্য কিছ 
মন্তব্য করেন। গোড়াতে তিনি ভারত-ইতিহাসের অর্ধাবৃত ভ্খন্ডে স্বামীজী অসাধারণ 
প্রীতভাবলে কোন্‌ আলোকপাত করেছেন তা বলোছলেন। তারপর-_ 

«“ বতমান ভারত,' প্রথমে প্রবন্ধাকারে পাক্ষিক পন্র উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়। অনেকের 
মূখে এ সময়ে শুনিয়াছলাম যে, উহ্যার ভাষা আতি জটিল ও দুবেশধ্য। এখনও হয়ত অনেকে 
এঁ কথা বালবেন। কিন্তু অদ্য আমরা সেই মতের পক্ষাবলম্বন কাঁরয়া ভাষার দোষ স্বীকার- 
পূবকি বর্তমান ভারত, উপহারহস্তে সলজ্জভাবে প্াঠক-সর্মীপে সমাগত নাঁহ। আমরা 
উহাতে ভাব ও ভাষার অদ্ভূত সামঞ্জস্য দৌখয়া মোহিত হইয়াছি। বঞ্গভাষা যে অত 
অকুপায়তনে অত আঁধক ভাবরাঁশ প্রকাশে সমর্থ, ইহা আমরা পূর্বে আর কোথাও দোঁখ 


দিবেকানন্দের সাহত্য ও সাহিত্যাদ্শ ২০৩ 


নাই। পদলািত্যও অনেক স্থানে বিশেষ 'িকাঁশিত। অনাবশ্যকীয় শব্দনিচয়ের এতই অভাব 
যে, বোধহয় যেন লেখক প্রত্যেক শব্দের ভাব পাঁরমাণ কাঁরয়া আবশ্যকমতো প্রয়োগ 
ফারয়াছেন। 

“আঁধকন্ত...গুরূতর দার্শীনক 'বিষয়ই 'বর্তমান ভারতের, আলোচ্য িষয়। ইহার ভাষা 
কেমন করিয়া আদ বা করুণরস-সংঘাঁটিত নভেল-নাটকাঁদর তুল্য হইবে, তাহা আমরা ব্াঝতে 
পাঁর না। দুভাগ্যক্রমে এদেশে এখন যথার্থ রসজ্জ লোকের একান্ত অভাব। গভশর চিন্তা- 
প্রসূত বিজ্ঞানোতহাসদর্শনাদির অথবা আদ ও করুণ 'ভন্ন বীর-রসাঁদর লেখক ও পাঠক 
অতাঁব বিরল।” [৬--২২০-২১] 

সারদানন্দ আরও বলোঁছলেন, সাধারণ লোকের পক্ষে মাজত ও বিশুদ্ধ রূচিসম্পন্ন 
হয়ে এই ধরনের চিন্তাপূর্ণ রচনার স্বাদগ্রহণ সম্ভব নয়। সাধারণ লোক অবশ্যই সারদানন্দের 
কথার প্রাতবাদ করবার অবস্থায় ছিলেন না-কিন্তু এগয়ে এলেন অসাধারণ এক ব্যাস্ত, 
“শ্রীসমালোচক” নাম ধরে, প্রবার্সীর পন্ঠায় শ্রোবণ ১৩১২) "বর্তমান ভারতের' সমালোচনা 
করতে, যাঁর বক্তব্যের কিছ উল্লেখ আগে কাঁরোছ, [তৃতীয়, &১৫-১৬]1, দৌখয়োছ, “বর্তমান 
ভারত'কে সারদানন্দ দর্শনগ্রন্থ আখ্যা দিয়ে এর কাছে কোন অপরাধ করে ফেলোছলেন। 
বিবেকানন্দ সম্পর্কে প্রবাসী-আশ্রত এই শ্রীসমালোচকের অন্তঃকরণে ঘ্‌ণার বাঘ্প সত্যই 
দারুণ উদ্বেগের সণ্টার করোছিল। তারই চাপে ইনি স্বামীজশিব গদ্যভাষার দোষ ধরতে বিশেষ 
পাঁরশ্রম কবেছিলেন। কছু-কিছ্‌ শব্দব্বহারে ব্যাকরণ-দোষ অনুমান করে হান বড়ই 
মনঃপাঁড়া পেয়েছিলেন, ক্ষেতরীবশেষে স্বচ্ছন্দে অর্থবোধ করতে না পাবাব কণ্টও পান। 
্বামীজীর ভাষা সম্বন্ধে শ্রীসমালোচ্কের আধকারিক িসদ্ধান্ত ছিল এই : 

“স্বামীজী হয়ত ইংরাঁজতে খুব সুপাণ্ডত ছিলেন এবং এঁ ভাষায় মনোহর বক্তৃতা 
কাঁরতে পাঁরতেন। কিন্তু গ্রন্থখান পাঁড়য়া বুঝলাম যে, তান কখনো বাংলাভাষার চর্চা 
করেন নাই। বাঁজ 'বাঁপত", পাঁরবর্তন 'প্রসাধত', "চলমান" প্রভাত ভূর-ভাঁর পদ প্রয়োগ 
দেখিয়া বুঝলাম তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় িছুমাত্র বিশদ্ধ জ্ভান ছিল না। বাঙালীব ছেলে 
যাঁদ সহজ বাংলায় 'কছু লেখেন, কোনোপ্রকার ভুলভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 
সংস্কৃতের ছটা দেখাইবার জন্য সাঁধত কথাটার পূর্বে আবার একটা প্র" জ্াঁড়য়া দলে যে 
অলঙ্কৃত অর্থ হইয়া যায়, সেটা স্বামীজী জানিতেন না। তাঁহার ফটোটিতে দোঁখতোঁছ, 
'প্রসাধন' সন্যাসশ সাধুঁদগেরই অনুরূপ, কিন্তু সংস্কৃত জ্ঞানট। নহে। স্বামীজী বিখ্যাত 
ধ্যন্ত; কেহ-বা মনে কাঁরতে পারেন যে, বৃথাই দু'একটা ক্ষুদ্র দোষ ধাঁরয়া আমরা 'নিদ্দা 
ফাঁরতে বাঁসয়াছি। সেজন্য তাঁহার ভাষা, ব্যাকরণ এবং ভাবের কয়েকাঁট দজ্টান্ত তুলিয়া 
দিয়েছি।” [অতঃপর উদাহরণসহ ভাষা-দোষের আলোচনা |] 

স্বামশ প্রকাশানন্দ আঁশ্বন ১৩১২ সংখ্যায় এ সমালোচনার উত্তর দেন। উত্তর যথোপযনন্ত 
হয়োছল। তান স্বামীজীর প্রয়োগের ব্যাকরণগত সমর্থন করেন। শ্রীসমালোচক তার যে- 
উত্তর দেন তাতে ভাষা সম্বন্ধে আরুমণ আর বোঁশ চালানো হয়ান, নিজ গোঁ-এর অল্প-কিছু 
পৃষ্ঠচুলকায়ন ক'রে বলেন, “সম্ভবতঃ আঁভধান দোঁখয়া শব্দ বাঁছতে গিয়াই এত গোল 
হইয়াছে ।” এক্ষেত্রে আমরা মনে করতে পারি, শ্রীসমালোচক “সমালোচনার জন্য সমালোচনা" 
-এই তত্ত্বে উৎসাহ হয়ে, নিজ নামকে সার্থক করার প্রয়োজনবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েও বটে, 
এসব কথা লখোঁছলেন, নচেৎ যানি “খুব সূপাঁন্ডিত” লিখতে পারেন, কিংবা ীলখতে পারেন 
“তাঁহার ভাষা, ব্যাকরণ এবং ভাবের,” ইত্যাদি__যার দ্বারা মনে হতে পারে স্বামীজী বুঝি 
তাঁর লেখায় ব্যাকরণ রচনাও করেছিলেন (এই ধরনের ভুল আমরা সকলেই আঁবরাম কাঁর) 
-তেমন লেখকের ভাষাজ্ঞান নয়, ব্যান্ত-স্বভাবই লক্ষণীয় হওয়া উাঁচত- সে-স্বভাব যে, 
ঈর্যাকাতর একটি মনুষ্যের তাতে সন্দেহ থাকে না। প্রকাশানন্দ সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করে- 


২০৪ াববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


ছিলেন : “সমালোচক মহাশয় ভ্রমপ্রণোদিত হইয়া স্বামীজশী সম্বন্ধে কতকগ্াল অযথা ও 
অসংযত বাক্য প্রয়োগ কাঁরয়াছেন।” এবং “স্বামজীর কর্মসকল অলোকসামান্য 'ছল কনা, 
ভাগ্যবশতঃ সে নিধারণের ভার সমালোচক মহাশয়ের হস্তে নাই ।...বর্তমান ভারত" পুস্তকে 
কোনো মৌলিকতা বা নৃতনত্ব আছে না, এবং সাধারণ কথা ছাড়া ভারতীয় বিশেষবিশেষ 
তত্বসমূহ আলোচিত হইয়াছে কিনা, সে সিদ্ধান্তের ভার বুধমণ্ডলীর উপর দয়া সমালোচক 
মহাশয়ের আক্ষেপগ্ীল সংক্ষেপে বিচার কাঁরতে চেস্টা কারব।”৮৯ 

প্রকাশানন্দ বৃুধমণ্ডলণীর কাছ থেকে যে ন্যায়াবচার আশা করেছিলেন, তা সত্যই 'িলে- 
ছিল। সমসামায়ক সমাজপতির সমাদরের কথা বাদ 'দচ্ছ আরও প্রায় বাট বছর পরে 
বাংলাসাহত্যের প্রখ্যাত এীতহাসক ডঃ আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্ছবাঁসত মন্তব্য 
লক্ষ্য করা যায়। স্বামীজীর "বর্তমান ভারতের, গদ্যপ্রসঙ্গে তান বলেছেন, “সাধ্রীতিকেও 
স্বামীজশী ধ্বনিগম্ভশর চিন্তাখদ্ধ ক্লাসিকধমর্ঁ রূপ 'দয়েছেন।” এ গ্রন্থের ভাষারীত 
বিশ্লেষণ করে আঁসতকুমার দৌখয়েছেন, এর মধ্যে দু'ধরনের বাকরীতি বর্তমান-“একাঁট 
_তৎসম শব্দবহুল, সমাস-সান্ধি-সমাকণর্ণ, দীর্ঘ বিলাম্বত ছাদের বাক্যপরম্পরা; আর 
একাটি-খণ্ড-খণ্ড উপবাকোর সমন্বয়ে গঠিত সহজ হালকা বাক্রীতি।” উভয় বাক্‌রীতির 
নমুনা উপাঁস্থত করার পরে, প্রথম ও দ্বিতীয় রীতির যথোপয্ুস্তুতা বিষয়ে তিনি বলেছেন : 
পপ্রথমাটতে বিরাট ইতিহাসের পটভ্ীমকায় সমাজাববর্তনের চিন্র স্থান পেয়েছে । ফলে, 
স্থান-কালের বিশালতা বাক্যগঠনকেও কা্ং দীর্ঘ ও জাঁটল করে তুলেছে। কিন্তু 
দিবতীয়াটিতে ব্াদ্ধগ্রাহ্য মন্তব্গীল ছোট-ছোট বাক্যে এমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে, 'চন্তার 
মধ্যে সহজ চলমানতা [হায় সেই চলমান !'] লক্ষ্য করা যাবে । প্রথমাঁটতে বাক্যধারা যেন 
অবারতবেগে এবং 'দ্বিতীয়টিতে উপলখণ্ডের উপর 'দয়ে মৃদ উল্লম্ফষনে বয়ে চলেছে ।” 

'ভারতমন্ত্ প্রসঙ্গে আঁসতকুমারের রচনা অনবদ্য : 

“এই আঁগ্নম্রাবী বাকৃপুঞ্জ কখনো প্রচণ্ড বিস্ফোরণে স্তনিত হয়, কখনো খকমন্ত্ের 


৮৯ শ্রীসমালোচক প্রবাসীর পূজ্ঠায় আর একবার কৃপা করে বিবেকানন্দের জনা কয়েক লাইন 
ব্যপর করেন। প্রবাসীর কার্তিক, ১৩১৪ সংখ্যায প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য! গ্রন্থপ্রসত্গে তান লেখেন : 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য । স্বদেশহিতৈষণা ভালো, কিন্তু যাহা বিদেশের তাহাই অপাঁবত্র, এ ভাব বড় 
আনিম্টকর। আজকালও উহার "বপরশত ভাবেব অনেক লোক আছেন, যাহাদের কাছে বিদেশের 
কৃকুর স্ধদেশের ঠাকুর অপেক্ষা পজ্য। স্বামী 'ববেকানন্দ, প্রায় কথা কাঁহবার মতো ভাষায় এই 
উভয়পক্ষের দোষগুণ সমালোচনা করিয়াছিলেন। সেই সমালোচনা এখন মদত ও প্রকাশিত হওয়ায় 
ভালো হইযাছে।” 

প্রবাসী-আশ্রত এই শ্রনসমালোচক প্রবাসনর সাহিত্যবশ্ধির মানদণ্ড, একথা বিশ্বাস করা সম্ভব 
নয়। প্রবাসীকে সম্ভবতঃ তার এই সম্মাঁনত ছদ্মনামা সমালোচকের 'বিবেকানন্দ-আযালার্জর গান্র- 
জবালার ভাগ 'নতে হয়োছল। প্রবাসীর ভাদ্রু, ১৩১৩ সংখ্যায় পারিব্রাজকে'র আলোচনা অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘ যার মধ্যে স্বামীজশীর রচনার বেশ-কিছ্‌ উদ্ধত আছে। প্রবাসীর বিমর্ষ গাম্ভপর্যের পক্ষে 
অবশ্য বিবেকানন্দের সবকিছু সহা করা সম্ভব ছিল না : “প.ুস্তকখানির ভাষায় দুটি দোষ দেখি- 
লাম। স্থানে-স্থানে ইয়ারকির হালকা সুরটার মান্রা কিছু বেশি বোধ হইল। দু'এক জায়গায় স্ল্রী' 
শব্দের গ্রাম্য ইতর প্রাতশব্দ [অর্থাৎ 'মাগী'] অকারণ ব্যবহৃত হইয়াছে ।” কিন্তু একইসঙ্গে প্রবাসী 
1লখোঁছল : “ইহা স্বামী বিবেকানন্দের একবার 'বিলাতযান্রার পথের বৃত্তান্ত। কিন্তু কেবল ভ্রমখ- 
বৃত্তান্ত নহে। ইহা যেমন সুখে আগ্রহের সাঁহত পড়া যায়, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। ইহার পত্রে-পত্রে 
লেখকের স্বদেশাহতৈষণার ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসের পাঁরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সকল মতের 
সাঁহত আমাদের মতের মিল নাই। কিন্তু তাহাতে কিছ? আসিয়া যায় না। আমরা সকলকে ইহা 
পাঁড়য়।৷ দৌখতে অনুরোধ করিতোঁছ।” 

ভাষভাঁঙ্গতে মনে হয় লেখাটি স্বয়ং প্রবাসী-সম্পাদকের। 


বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সাহিত্যাদর্শ ২০৫ 


মতো কাণে বাজতে থাকে, কখনো ফরাঁস বিপ্লবের £8112 1772716 71219776-এর 
অশানানর্ঘোষ প্রাতি ছন্রে ধ্যানত হয়। ভাষা বাঙ্ময় হলেও আসলে তা হংস্পন্দন ছাড়া 
কিছ; নয়।...এ রচনা একটা দিব্য মুহূর্তের সৃ্ট, আঁবষ্ট মনের আত্মপ্রকাশ, সর্বতন্ময়ী- 
ভূত সম্বিতের 'বদ্যুৎপ্রবাহ-যা শ্রোতার অন্তরকে শুধ্‌ স্পর্শ করে না, সমগ্র মনঃপ্রকীতিকেই 
পরম আশ্বাসে ভরে তোলে । চেতনার আবরণভঙ্গ এর ফলশ্রীত।৮”৯০ 


॥ ১৪ ॥ সর্বাতক চলিত গদ্য ব্যবহারে জ্বামণীজশর ভাঁমকা পাঁথকৃতের 


বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু সাধ্গদ্যের ক্ষেত্রে নয়, চাঁলত গদ্যের 
ক্ষেত্রেই দিকৃপূরূষ। তাঁর এই ভুমিকা সম্বন্ধে দীর্ঘীদন অবহেলা দেখিয়েও" ইদানীং আর 
অস্বাঁকার করা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর পাঁথকৃতের ভাঁমকা স্বীকীতি পাচ্ছে নানা গণ্য 
লেখকের লেখায়। 

সাহিত্যের ইতিহাসে চাঁলত গণ্য প্রবর্তনের ব্যাপারে স্বামীজীর স্থাননির্ণয়ে বিলম্বের 
কতকগুলি কারণ আমরা অনুমান করতে পাঁর। কে) তখনকার আঁধকাংশ সাহ্ত্যপান্রকা 
রান্ম-কবাঁলত, যারা বিবেকানন্দকে পাবাঁলাশিটি দিতে গ্রস্ভুত ছিল না; (খ) রূক্ষণশগল 
সমাজও তাই; রক্ষণশীল পনু-পব্রপান্নকাগুল আঁধকন্তু তাঁর চাঁলত বাংলাকে রক্ষণশণলতার 
শন মনে ক'রে, খোলাখুলি গালমন্দ ক'রে, দূরে সারিয়ে দিতে চেয়েছিল; (গ) 'বিবেকা- 
নন্দের অন্য ভাঁমকা বৃহৎ হয়ে তাঁর বাংলা-লেখক ভ্বামকাকে আচ্ছন্ন করে ফেলোছল; 
তাঁর বিষয়ে ধারণা ছিল, 'তাঁন সন্ন্যাসী, দেশাত্মবোধ এবং বি"ববোধে উদ্দীপত, কিন্তু 
সাহত্যের মানুষ নন; এবং স্বামীজী দীর্ঘজীবন লাভ ক'রে চালত রাঁতির পক্ষে নবনব 
পরণক্ষাকাজও ক'রে যেতে পারেন নি; (ঘ) সর্বোপাঁর, তাঁর ভাষাদর্শ গ্রহণ করবার জন্য 
দেশ প্রস্তুত ছিল না-যার বিশেষ কারণ, বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকেরা এঁকালে সাধূগদ্যেই প্রাতিভা- 
বিকাশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর, বাঁঙ্কমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ সাধূগদ্যের এম্বর্য এমন 
অসাধারণভাবে উন্মোচন করোছিলেন যে, চলিত গদ্য তার পাশে তুচ্ছতার উপেক্ষা ছাড়া আর 
কিছু পায়ান। 


| ১৫ ॥ ্বামশীজগর চাঁলত গদ্যের পূর্বাপর হিসাব 


অন্য প্রসঙ্গ বিবেচনার পূর্বে স্বামীজনীর চাঁলত গদ্য রচনার আঁদ-অন্তের একটা গহসাব 
নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে একাঁট বিস্ময়কর তথ্য মেলে যেখানে চলিত গদ্য প্রথম ব্যবহৃত 
হওয়া স্বাভাবিক সেই পন্রাবলীতে দীর্ঘাদন স্বামীজী সাধুগদ্য ব্যবহার করে গেছেন। 
পত্রাবলগর সাধূগদ্য অবশ্যই অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও গাঁতিশীল, তাতে সাধুর সঙ্গে চাঁলতের 
মশ্রণও আছে, অনেক সময়ে বোঝা দুষ্কর যে তা সাধুগদ্য, তবু ক্রিয়া ব্যবহারে প্বামীজাী 
বহাদিন সাধুরীতি বজায় রেখোছিলেন, তাও লক্ষণীয়। আবার পত্রাবলীতেই তিনি প্রথম 
চলত “কুয়া ব্যবহার করেছেন, একথাও ঠিক। আমরা লক্ষ্য কার, পন্রাবলীর ভাষায় সচেতন 
রীতিরক্ষা তিনি করতে পারেনাঁন বা করেন নি। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটেছিল, 
অর্থাৎ একই চিঠিতে সাধ ও চালিত উভয় ক্রিয়াই ব্যবহৃত হয়েছে। দেখা যায়, স্বামীজী 
যখন্‌ গাম্ভীর্পূর্ণ কিছ বলতে চেয়েছেন তখন ক্রিয়া সাধ, আর যখন উত্তোজত, উদ্দীপ্ত, 


২০৬ বিবেকানন্দ ও সমকালাঁন ভারতবর্ষ 


ও ক্রিয়াচণ্চল, তখন চলিত ক্রিয়া। হয়ত তিনি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাধূরাঁতিতে পল্প 
আরম্ভ করেছেন, তার পরেই কলম ছ্‌টেছে বেগে উন্মাদনার লাগাম ধরে। এমনও হতে 
পারে, তান মনে করোছিলেন-ভাব অনূযায়শ ভাষা হওয়া দরকার, এই নশীতি কেবল শব্দচয়ন 
বা পদবন্ধে নয়, ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; তাই একই রচনার মধ্যে ক্রিয়াভেদ হওয়া দোষের 
নয়। এই নশীত যাঁদ "তানি প্রথমাঁদকে সচেতনভাবে গ্রহণ করেও থাকেন মেনে হয় না তা 
[তিনি করেছিলেন), কিছুদিনের মধ্যে বুঝোঁছলেন যে, তা স্বীকৃত হওয়ার সম্ভাবনা কম 
এবং হওয়া উচিতও নয়। তাই পরে যখন চাঁলত ভাষাকে সাঁহত্যে প্রবর্তন করতে চাইলেন 
তখন থেকে পন্রে আদ্যন্ত চলিত ভাষা ব্যবহার করে গেছেন, যার ব্যাতিক্রম কদাচিৎ ঘটেছে। 
আমরা যতদূর দেখেছি- প্রকাশিত রচনায় স্বামনজ? প্রথম চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন 
উদ্বোধনে, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ (মে-জুন ১৮৯১৯) সংখ্যায় “ভাববার কথা”য়। সোঁট অবশ্যই 
কিছুদিন আগে লেখা হয়। 
১৮৯১-এর মাঝামাঝি সময়ের আগেকার পত্রাবলশ এক নজরে দেখে নিতে পাঁর। 
আমরা দোখ যে, ১৮৮৮ থেকে ১৮১৩ সালের প্রায় শেষ্পযন্তি সময়ের চিঠিতে পুরো সাধ্‌- 
ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। ১৮১৯৩ সালের একেবারে শেষে, ২৮ ডিসেম্বর, হারপদ 'িন্রকে 
লেখা একাঁট চিঠিতে সাধু ও চাঁলতের 'মশ্রণ আছে। বস্তৃতঃপক্ষে চিঠি শুরু হয়োছিল সাধু 
দিয়ে কিন্তু অল্প পরেই চলিতের ফোমারা।৯১ লক্ষ্য করার বিষয়, এই চিঠি আমোরকা 
থেকে লেখা । অর্থাৎ স্বামীজনর গ্রত্রে চলিত ভাষার প্রথম প্রয়োগ বিদেশ থেকেই ঘটেছে। 
১৮১৯৪ থেকে ১৮৯৬ পর্য্ত সময়ে বিদেশ থেকে স্বামীজী বাংলায় যেসব চিঠিপন্র 
লিখেছেন, তার বেশির ভাগ চাঁলতে লেখা কিন্তু সাধুরীতিও আছে। একই চিঠিতে সাধ্‌ 
ও চলিত উভয়ই আছে: পুরো সাধৃভাষার চিঠ আছে: পুরো চলিত ভাষার চাঠও আছে। 
ধীর-স্থির ভাবে ষখন নিদেশি-উপদেশ দিয়েছেন তখন চিঠির ভাষা সাধু, কিন্তু যখন তেতে 
উঠেছেন অনর্গল মুখ ছূটেছে চাঁলতে। ৃ 
আমাদের জন্ধানমতো, ১৮৯৬ জানয়ার মাসে স্বামী ব্রিগুণাতশতকে লেখা একটি 
চাঠিতেই স্বামীজী পৃরো চলিত বাংলা লিখেছেন, |উল্লেখযোগ্য, একেই কয়েক মাস পরে, 
১৪ এপ্রিল, ১৮৯৬, একটি চিঠি পুরো সাধু বাংলায় লেখেন], যার মধ্যে বাংলা হীডয়মের 
মুঠো-মুঠো বর্ষ! কালগত গূরুত্বের জন্য এই পত্রের কিছু অংশ পুনশ্চ উদ্ধৃত ক্করাছ : 
প্াালাও কাগজ, কুছ পরোরা নেই।...গ্‌জগুজেগুলো পেছ্‌ পড়ে থাকবে হাঁ করে, 
আর তুই লম্ফ ?দয়ে সকলের মাথায় উঠে যাঁবি। ওরা নিজেদের উদ্ধার করছে-না হবে ওদের 
উদ্ধার, না হবে আর কারুর মোচ্ছব এমন মাচাঁব যে দয়াময় তার আওয়াজ যায়। অনেকে 
আছেন যাঁরা কেবল খত কাড়তে পারেন, কিন্তু কাজের বেলা "খোঁজ খবর নাহ পাওয়ে।” 


[৬-২১০] 


পন্রাবলীতে ভাষার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর পারবর্তন ঘটেছে ১৮৯৭ থেকে ১৮১৯৯-এর মাঝা- 
মাঝি-এই আড়াই বছরের চিঠিতে । পূববিত ক্রমবার্ধত চাঁলত রাতকে পাঁরহার করে 
যেন, এই পর্বে স্বামীজা যথেত্ট সংখ্যায় পুরনো সাধুভাষায় চিঠি 'লিখেছেন- সাধু ও চাঁলতের 


৯১ যেমন সূচনার ছিল : “বাবাজি, তোমার পন্র কাল পাইয়াছি। তোমরা যে আমাকে মনে 
রাখিয়া, ইহাতে আমার পরমানন্দ” ইত্যাদ। কিছু পরেই : “বাবাঁজ, শান্ত শব্দের অর্থ জানো ? 
শান্ত মানে মদ-ভাঙ নয়; শান্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাঁজত মহাশাস্ত বলে জানেন 
এবং সমগ্র স্তী জাতিতে সেই মহাশান্তর বিকাশ দেখেন।” [৬-৩৮৮] 


বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সাহিত্যাদর্শ ২০৭ 


মিশ্রণ তো আছেই। পুরো চলিত চিঠির সূখ্যা জপেক্ষিকভাবে অল্প। একটা মোটামুটি 
হিসাব নিলে দেখা যায়, এই পর্বের ৪২টি বাংলা চিঠির ভাষানুপাত হচ্ছে-_ 
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৬ পুরো সাধ্ভাষায় -_ ২২ 
প্রধানতঃ সাধ্ভাষায় -_- & 

পুরো চাঁলতভাষায় -- ৩ 

প্রধানতঃ চলিতভাষায় - ৭ 
সমপরিমাণ সাধু ও চলিতভাষায় _ & 
5২ 


অকস্মাৎ ব্যান্তুগত পত্রেও স্বামীজীর সাধুভাযাপ্রখীতর বাহুল্য কেন 2 ইতিপূর্বে পাঁর- 
বেশিত তথ্য থেকে সে কারণ অনুমান করা যায়। স্বামীজণ এইকালে সাধূভাষাকে নবরূপ 
দানের বাসনা বোধ করেছিলেন, সেই অভিপ্রায় তাঁকে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে পন্রেও সাধুভাবা 
প্রয়োগে প্রণোদিত করেছিল। তাছাড়া এই, পর্বে তানি ভারতে আছেন, সুতরাং আগ্নময় 
ভাষায় পাঁরচিতজনদের উদ্দীপিত করার কাজটা প্রধানতঃ সাক্ষাতেই করছেন-_ চিচিতে 
নির্দেশাদি যাচ্ছে, কখনো-বা চিন্তাপূর্ণ সমাজদর্শনাতমক বন্তব্য, তাই ভাষা প্রায়শঃ সাধ্রূপ 
নিয়েছিল। ১৮৯১৯-এর মাঝামাঝি সময় থেকে এই মনোভাবের সম্পূর্ণ বদল হয়ে যায়, তার 
প্রভাব পড়ে ভাষার উপর। তার রূপ কী-কিছ পরেই দেখব। 


॥ ১৬ ॥ সাধ ও চলিত রশখীতি নিয়ে ভ্বামীজীর মনে দ্বন্দব? 
তাঁর মধ্যে স্বতো বিরোধ ? 


একট তনক্ষব সমালোচনামূলক প্রশ্ন এখানে উঠবে-১৮৯৭-১৮৯৯ সালে যখন 
স্বামীজী সাধগদ্যরীতির চর্চায় ব্যস্ত, তখন কি তানি স্পতোঁবক্োধিতার মধ্যে ছিলেন না? 
অবশ্যই কিছুটা "ছিলেন, এবং তা তাঁর থেকে নোশি কেউ জানতেন না। পাঁরাস্থাত একট 
(বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সাহিত্যের ভাষারাঁতি বিষয়ে বিবেকানন্দের 
চিন্তায় বিবর্তনের রূপ্পাট আমরা দেখতে পাব, যার সবিশেষ গুরুত্ব আছে। 

স্বতোবধরোধতার কথা বলোছ এইজন্য যে, স্বামগজী বাংল।য় গুরুভার সাধুগদ্য লেখার 
বহু আগে 

(ক) ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, ধর্মমহাসভায় “বৌদ্ধধর্মের সহিত 'হন্দুধমেরি 
সম্বল” বক্তৃতায় ব্‌দ্ধ-মাহমার অন্যতম হেতুরূপে বৃদ্ধ-কর্তৃক জনগণের ভাষায় প্রচারের 
কথা বলোছিলেন : 

“সকলের প্রাত, বিশেষতঃ অন্ঞ ও দরিদ্রের প্রাত, অপূর্ব সহানুভূতিতে এই আচার্ষের 
মহাগোরব প্রাতিষ্ঠিত। তাঁর কছ শিষ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন৷ বুদ্ধের শিক্ষাদানকালে সংস্কৃত আর 
ভারতের কথ্যভাষা ছিল না। সে ভাষা পশ্ডিতগণের পুস্তকেই আবদ্ধ ছিল। বৃদ্ধের কিছু 
ব্রাহ্মণ শষ্য তাঁর উপদেশাবলন সংস্কৃতে ভাষান্তাঁরত করতে চান। কিন্তু তিনি স্পম্ট দৃঢ- 
ভাবে তাঁদের বলেন-আঁম এসোঁছ জনগণের জন্য, দরিদ্রদের জন্য । জনগণের ভাষাতেই আম 
কথা বলব। তাই তাঁর আধিকাংশ উপদেশ পাওয়া যায় সেই সময়কার চিত ভাষায় ।৮[১-৩১] 

১৮৯৬, ২৪ ফেব্রুয়ার নিউইয়কে শ্রীরামকৃফ-বিষয়ে স্বামীজী যে-বক্কৃতা করেন 
(অনুরূপ বক্তৃতা করেন এ বংসরের শেষের দিকে লন্ডনে) তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিতান্ত 
সহজ ভাষা কিভাবে সকলের হৃদয় বিদ্ধ করত, সে বিষয়ে বলেছিলেন : 

“এই অপূর্ব লোকাঁটকে দেখতে ও তাঁর কথা শুনতে হাজার-হাজার লোক আস্ত। 


২০৮ বিবেকানন্দ ও সমকালনন ভারতবর্ষ 


তিনি সরল গ্রাম্য ভাষায় কথা বলতেন, যার প্রাতটি শব্দ ছিল শাস্তপূর্ণ এবং আলোকপূর্ণ। 
কারণ, কাঁ বলা হয়োছিল, বা কোন্‌ ভাষায় বলা হয়েছিল--সেটা মৃখ্য ব্যাপার ছিল না-_ 
আসল কথা, এ ভাষার পছনে ছিল কথকের ব্যান্তিত্ব, তার দ্বারা তাঁর উীন্তরতে শীন্তসণ্তার 
হত। এ জিনিসটা আমরা সকলেই কোনো না কোনো সময়ে অনুভব কাঁর। সময় বিশেষে 
আমরা অসাধারণ বক্তৃতা শুনি, অপূর্ব যাক্তিগ্রথত আলোচনা শুনি-তারপর বাড়ি 'িয়েই 
সবাঁকছু ভুলে যাই। আবার কোনো সময়ে হয়ত সহজতম ভাষায় ছু শব্দ শুনলাম-_সে- 
গুল 'কন্তু আমাদের জীবনে প্রবেশ করে গেল, আমাদের অস্তিত্বের অঙ্গীঁভূত হয়ে গেল, 
যা স্থায়ী ফল প্রসব করতে লাগল।” [৮-৩৯৯]৯২ 

(খ) নিজের আচার্যভূমিকায় সাফল্যের অন্যতম হেতুরুপে তিনি স্ব-ব্যবহৃত 
ইংরাঁজর সহজতার কথা বলোছিলেন। ১৮৯৬, ১৭ ফেব্রুয়ারর চিঠিতে সহজতম ইংরাজতে 
গভীরতম সত্যকে পাঁরবেশন করাকে নিজের অন্যতম জশবনরত বলোছিলেন, তা আগেই 
দেখিয়েছি । 

(গ) সাম্যবাদ বিবেকানন্দ গণমানুষের কাছে উপাঁস্থত হবার কথা অনেকাঁদন 
আগে থেকেই বলেছেন। জ্ঞানকে অধিকারভোগটরা তাদের সুকঠিন ভাষার আবরণে বেধে 
রেখেছে-_তাকে সহজ ভাষায় ছাড়িয়ে দিতে হবে হবে জনসাধারণের মধ্যে- একথা তরি সাধারণ 
প্রচারের বিষয় ছিল। 


এখন প্রশ্ন_এসব সত্তেও স্বামীজী গুরূভার সাধূভাষায় লিখলেন কেন? কারণগ্ালর 
মধ্যে থাকতে পারে : ূ 

(ক) পুরাতন অভ্যাসবশে । আযৌবন তিনি সাধূভাষায় লিখেছেন, এবং তৎকালনন 
বাংলাসাহত্যের ভাষাও ছিল সাধ্‌-তাকে অনুসরণ করেছিলেন। 

(খ) সংস্কৃতজ্ঞ তিনি, এ ভাষারীতির গাম্ভবর্য সম্বন্ধে সচেতন; নিজের মনেও 
[ছিল ক্লাসক্যাল বাঁধান- এইসব জাঁড়য়ে সাধূরাতিই গ্রাহ্য হয়ে উঠোছল। 

(গ) সাধূরীতিই যখন আপাততঃ একমান্র গ্রাহ্য রীতি, তার পাঁরবর্তনের কথা 
ওঠে ন' তখন এ রীতিকে নানাশান্ততে ভাবত ক'রে, সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের উপযোগন 
ক'রে, গড়তে হবে_এই চিন্তাতে তিনি সাধূরশীতিকে গ্রহণ করোছলেন। (এ-বিষয়ে তাঁর 
বস্তব্য পূর্বে বহুভাবে আলোচিত হয়েছে) । 


৯২ আচার্যদের ভাষার বিরাট শান্তর কথা তিনি পববর্তাকালেও বলেছেন। ৩ ফেব্রুয়ারি, 
১৯০০, আমোরকায়, “জগতের মহত্তম আচার্যগণ” বন্তৃতায় বলোৌছলেন : “আচার্ষগণ যখন কথা 
বলেছেন, সমগ্র জগৎ সেকথা শুনতে বাধ্য হয়েছে। তাঁদের প্রাতিটি শব্দ প্রত্যক্ষ তীক্ষণ, ভিতরে 
ঢুকে বোমার মতো ফেটে পড়ে । কথার পিছনে যাঁদ শান্ত না থাকে তার মূল্য কিঃ কোন ভাষায় 
বলছ, কিভাবে ভাষাঁবন্যাস করছ, তাতে কি এসে যায়; শুদ্ধ ব্যাকরণে িংবা সুন্দর অলত্কারের 
সঙ্গে বলছ কিনা, তাতেই বা কি? আসল কথা-তোমার কিছ দেবার আছে 'কি না ৯...তা যাঁদ থকে, 
দাও। শব্দগুলি তো বাহন মান্ন।” ৮-২৯২-১৩] 

১০ মর্চ, ১৯০০ সানফ্লানাসসকোয় প্রদত্ত “বৃদ্ধের বাণ?” বন্তুতায় আচার্যদের সহজ ভাষার 
দজ্টাল্ত ?দতে গিয়ে বলোছলেন : “ষাঁশুর 'সারমন্‌ অন দি মাউন্ট” এবং কৃষের গীতার কথাই 
ধরো না কেন- কী সহজ ! পথচারী পধন্তি তাদের বুঝতে পারে । কি মহান! তাদের মধ্যে সত্য আত 
সহজভাবে এবং স্পম্টভাবে প্রকাশিত। কিন্তু উদ্হু, পুরোহিতরা কখনো এত সহজে প্রকাশিত সত্যকে 
স্বীকার করে 2 তাদের যে দু'হাজার স্বর্গ এবং দু'হাজার নরকের কথা শোনাতে হবে।” [৮-৩২৪] 

স্বামীতী অবশ্যই জানতেন, পৃথিবীতে লেখকমান্রে আচার্য নন, সৃতরাং সহজ ভাষার এ শাল্ত 
তাঁদের থাকতেও পারে না। সাহিত্যের শিজ্পরূপের কথাও যে তাঁর জানা ছিল, তা বলাই বাহূল্য। 
এখানে 'তান আদর্শের একাঁট রূপের কথাই উত্থাপন করেছেন--প্রাণহীন আলঙ্কারকতার 'বরুদ্ধে। 


1ববেকানন্দের সাহিত্য ও সাহিত্যাদর্শ ২০১৯ 


্বামীজী এই সময়ে কিছু ধাক্কা খেলেন। তাঁর ভাষার দুর্হতার বিরদ্ধে নিজ মহলেই 
সমালোচনা হল। বাইরে তো হলই। হয়ত বুঝলেন, পরাঁক্ষার ঝোঁকে এমন-কিছ দংস্পাচয 
শব্দ গ্রহণ করেছেন, সেইসঙ্গে আতকঠিন রীতি নিয়েছেন, তা বাঙালীর ধাতু সহ্য করতে 
সমর্থ নয়। তদপাঁর ?নশ্চয় সচেতন হয়ে উঠোছলেন--আচার্ষের কথায় ও কাজে ব্যবধান 
সম্বন্ধে। তিনি নিজে জনসাধারণের ভাষায় জ্ঞানাবস্তারের কথা এত বলেন- সেই তিনিই সে- 
পথ ছেড়ে দিয়েছেন-কিংবা গ্রহণই করেন নি!! কোথায় গেল তাঁর "ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক 
ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে”-এই আদশ? 

আর একাঁট গভীর সত্য ?তান অবশ্যই আগে কেন বোঝেন 'ন বলে আত্যাধক্কারও গদতে 
পারেন। বিস্ময়কর হল- স্বয়ং প্রফেট যিনি, কালপ্রয়োজন পূরণের জন্য যাঁর আবির্ভাব 
তনি কালগাঁতর বিষয়ে অনবাঁহত ছিলেন! স্বামীজী যেন অকস্মাৎ বুঝলেন-_তান বা 
অন্যে চান বা না-চান, তবু মৌখিক, বাগৃভাঙ্গ সাহিত্যে প্রবেশ করবেই । যা আনবার্য তাকে 
অভ্যর্থনা জানিয়ে, জীবনগাঁতর উপযোগী ক'রে, তার প্রবর্তন করাই হল প্রগাঁতিশশলতা। 
কালসত্যের মধ্যে নিত্যসত্যের সণ্টার করাই* তো প্রবর্তক পুরুষদের কর্তব্য। 

এই রকম একটা মানসিক অবস্থায় স্বামীজী চাঁলত ভাষা লিখতে শুরু করলেন। 
বিশেষতঃ তাঁর গুরুর ভাষা তাঁর কাছে জ্ঞানাপ্রনশলাকার কাজ করল । স্বামন ব্রজ্মানন্দ রামকৃষ 
উপদেশ সংকলন করছিলেন । উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যা থেকে রক্গানন্দ-সংকাঁলত “পরমহংস- 
দেবের উপদেশ” প্রকাঁশত হতে আরম্ভ করল । ধরে নিতে পারি, প্রন্মানন্দ সেগ্ীল স্বামীজীকে 
দেখিয়ে যাচাই করে নিয়োছিলেন। রামকৃষ্ণের উপদেশের সেই ভাষায় কী সহজতা, তীক্ষ[তা 
এবং গভনরতা ।৯৩ শ্রীমও এই সময়ে বাংলায় কথামৃত প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। সে রচনাও 
[তিনি স্বামীজীকে প্রকাশের পূর্বে দেখাতে পারেন। গকছাাঁদন আগেই স্বামীজণ শ্রীরামকৃষ্ণের 
অপূর্ব সরল ভাষার কথা পাশ্চান্ত্যে বলে এসেছেন; যৌবনে রামকফ্ণ-ডীন্তর িছু-কিছ7 তানি 
ব্রাহ্ম পন্রপান্রকায় সংকাঁলত দেখেছেন; সুরেশ দত্তের বইয়ে রামকৃষ্ণ উপদেশের সংকলন 
আমৌঁরকায় থাকাকালে তাঁর হাতে পেশছেছে; পাশ্চাত্তে থাকাকালেই ম্যাক্সমূলারকে পাঠাবার 
জন্য রামকৃষ্ণ-বাণীর অনুবাদে তাঁকে সাহায্য করতে হয়েছে-এখন তার সংজ্ঠুতম প্রকাশ 
দেখলেন ব্রন্মানন্দের সংকলনে এবং শ্রীম'র সংগ্রহে । বরেণ্য এই ভাষা-াতাঁন অবশ্যই মনে 
করেছিলেন। কিন্তু সাঁহত্যের এীতিহ্যের সঙ্গে সম্পকে প্রশ্ন ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গরু 
গম্ভীর বিষয়কে ভাষারূপ দেবার সমস্যাও ছিল, চালিত ভাঘা 'িম্ট সাহত্যরূপে গৃহপত 
হতে পারে না, সে দ্বিধাও িল- সৃতরাং জ্বামীজশী একই সঙ্গে সাধু ও চলিত দুই 
ভাষাতেই লিখতে লাগলেন এবং উদ্বোধন পীন্রকায় একত্রে তা প্রকাঁশত হতে লাগলও। 

পাক্ষিক উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যায় (মাঘ ১৩০৫) স্বামীজীর “প্রস্তাবনা”, তৃতণয় 
সংখ্যায় "জ্বানাজন,” পণ্চম সংখ্যায় “রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উীন্ত”_-সবই সাধুভাষার প্রবন্ধ। 


৯৩ উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যায় “স্বামণ ব্রন্মানন্দ প্রদত্ত” “পরমহংসদেবের উপদেশ”-এর নিম্নে 
উদ্ধৃত অংশ পড়লেই বোঝা যাবে- বাংলা চাঁলত ভাষার শান্ত ও সামর্থা কতখাঁন। এই উপদেশ 
উদ্বোধনে ধারাবাহিকভাবে বোবয়ে গেছে : 

“রত্নাকরে অনেক রত্ন আছে। তুমি এক ডুবে পেলে না বলে রত্রাকরকে রত্রহশীন মনে করো না। 
সেইরূপ একটু সাধন-ভজন করে ঈশ্বরদর্শন হল না বলে হতাশ হয়ো না। ধৈর্য ধরে সাধন কন্তে 
থদকো, যথাসময়ে ঈশবরের কৃপা তোমার উপর হইবে। 

“তাঁর প্রাত কিরুপ মন চাই ১ যেমন সতীর পাঁতিতে__কুপণের ধনেতে_বিষয়্ীর 'বষয়েতে। এই 
রূপ টান যখন ভগবানের প্রাত হয়, তখন ভগবান লাভ হয়। 

“মৌমাছি যতক্ষণ ফুলের চাঁরাদকে গুনগুন করে, ততক্ষণ সে মধু পায় নাই। মধু পেলে সে 
আর গুন্গুন্‌ করে না, চুপ করে মধু পান করে। মানুষ যতক্ষণ ধর্ম লয়ে গোল করে, ততক্ষণ সে 
ধর্মের আস্বাদ পায় নাই-পেলে চুপ করে যায়।” 


বব. &--১৪ 





২১০ ববেকানন্দ ও সমকালণীন ভারতবর্ষ 


ষ্ঠ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক বেরুতে থাকে সাধূভাষায় “বর্তমান ভারত।” পর পর তিন 
সংখ্যায় তা বেরোয়। নবম সংখ্যায় “বর্তমান ভারত” বেরোয়নি। কিন্তু এ সংখ্যাতেই বোৌরয়ে- 
ছিল শ্রীম-সংকিত শ্রশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-_বিদ্যাসাগর-সংবাদ। এর মধ্যে শ্রীম'র বর্ণনার 
ভাবা সাধ্‌, বিদ্যাসাগরের ডীন্তও সাধুতে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভীন্ত একেবারে চাঁলত ভাষায়। 
দশম সংখ্যায় আবার বেরুল “বর্তমান ভারত”-সেই সংখ্যাতেই বোরয়োছিল নিতান্ত চালিত 
ভাষায় স্বামীজীর লেখা নক্সা-“ভাববার কথা” তেখন লেখকের নাম লেখার সঙ্গে ছিল না, 
পরে বাৎসারক সূচীপত্রে স্বামীজীর নাম দেওয়া হয়)। “বর্তমান ভারত” ছাড় 'দিয়ে-দিয়ে 
বেরুতে থাকে। প্রথম বর্ষের ১৪শ সংখ্যায় আর এক দফা চালত ভাষায় “ভাববার কথা”র 
নক্সা-রচনা বেরোয়। তারপর ১৫শ সংখ্যা থেকে বেরুতে থাকে সাহিত্যের ইতিহাসে ক্লান্তি- 
কারী স্বামীজনর রচনা পবলাতযান্রীর পত্র” €পরে যার নাম পাঁরবাতিতি হয়ে “পরিব্রাজক” 
হয়)। অতঃপর চাঁলত ভাষায় “বলাতযান্রীর পন্র” ও সাধূভাষায় “বর্তমান ভারত” ক্রমান্বয়ে 
বেরুতে থাকে । দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় “বর্তমান ভারত” সমাপ্ত হয়। তার আগে 
স্বামীজীর “বাংলা ভাষা” নামক পর্র-প্রবন্ধ ২য় বর্ষের ৬ম্ঠ সংখ্যায় বৌরয়ে গেছে। তৃতীয় 
বর্ষের দ্বিতীর সংখ্যা থেকে চাঁলত ভাষায় স্বামীজীর আর এক অসাধারণ রচনা “প্রাচ্য ও 
পাশ্চান্তয” বেরুতে থাকে। অতঃপর “পরিব্রাজক” ও “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” বৌরয়ে যায় রুমান্বয়ে। 


১/॥ ১৭ || বিবেকানন্দের চাঁলত গদ্য সম্বন্ধে প্রচণ্ড প্রাতাক্রয়া 


চাঁলত ভাষায় স্বামীজীর নামাঙ্কিত লেখা বেরুনা-মাত্র সমালোচনার ঝড় উঠল। প্রশংসা 
প্রায় নেই, কেবলই 'নন্দা আর নিন্দা। 'নন্দা প্রায় আক্লোশের রূপ ধরোছিল। ববেকানন্দ- 
স্বামী ধর্মনেতা- গুরুগন্ভীর শাস্বচন আউড়ে যাবেন, এবং দেশকে প্রাচীনের বন্ধনে আস্টে- 
পৃণ্চে বাঁধবার জনা আপ্রাণ করবেন-সেই তান কিনা ইতর ভাষাকে ছাপার অক্ষরের রাজবেশ 
দিয়ে দিলেন_-দর্বনাশ!! বিবেকানন্দের অনেক আচার-আচরণ ইতিমধ্যেই অনুচিত ঠেকেছে, 
তার সঙ্গে আবার এই সংস্কীতি-নাশক কেলেঙ্কার! ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সৌদনকার অবস্থার 
কিছ বিবরণ দিয়েছেন : 

€প্রাখনপল্থধী, সংস্কৃত-ধারার অনুগামী সম্গালোচকেরা সাধারণ কথ্যভাষায় রাঁচত তাঁর 
লেখা সুস্থ মনে গ্রহণ করতে পারলেন না। এসব গুরূচণ্ডালী ইত্যাদ দোষে দুষ্ট বলে তাঁরা 
মুখর হয়ে উঠলেন ।...হিতবাদশর সহ-সম্পাদক পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর রাজনোতিক 
ক্ষেত্রে তাঁর সহকমরঁদের কাছে এই দুই লেখকের [রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ] বিরুদ্ধে বক্তৃতা 
করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁদের দল 'উদ্বোধন'কে উদ্বন্ধন'-রূপ উচ্চারণ কারে, সাহত্যের 
উদ্বন্ধন হচ্ছে) বলে ঠাট্টা করতে শুরু কনলেন। এমনাক 'ঙ্গাহতৈষী'র মতো ক্ষুদ্র 
সাপ্তাহিক পান্রকাঁট পযন্ত ?হতৈষীর সরে, স্বামীজীকে বাংলা রচনার সম্পর্কে তাঁর 
গৃুরুভাই সারদানন্দের 'শষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্য পরামর্শ দিলেন। রক্ষণশীল সাহাত্যক 
মহল হতে তাঁর রচনাশৈলন সম্বন্ধে এল উন্নাঁসক সমালোচনা এবং তাঁর বাংলা জ্ঞানের 
অভাবের জন্য পরোক্ষ পিঠ-চাপড়ানোর মনোভাব 1৮৯৪ 

সুরেশচন্দ্র সমাজপাঁতি বিবেকানন্দের অনুরাগী ছিলেন। বর্তমান ভারতের, কোন্‌ 
প্রশংসা তান করেছেন, তা আম দেখেছি। তিনিও বিচাঁলত হলেন, কটাক্ষ করলেন, যাঁদও 
তাতে সম্দ্রমের চিহ্ন ছিল। সাহিত্য পাত্রকায় কার্তক ১৩০৬ সংখ্যায় তিনি লিখলেন : 

“উদ্বোধন। আশ্বিন। পবলাতযান্রীর পনর" স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত। স্বামীজীর পন্র' 
সমূহ চিত্তাকর্ষক এবং তাঁহার বহুদিন সাঁণত বাবধ জ্ঞান ও আঁভন্দতালব্ধ তথ্যে পাঁরপূর্ণ 


1ববেকানন্দের সাহিত্য ও সাহত্যাদর্শ ২১১ 


কিন্তু পন্রের ভাষার আমরা প্রশংমা কাঁরতে পারিলাম না। এই সকল পন্রে অসংযত চাঁলত 
ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার কি উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। শুদ্ধ ভাষাও সরল, প্রাঞ্জল ও 
সর্বসাধারণের বোধগম্য হইতে পারে ।” 

সাহত্য পাত্রকার বৈশাখ ১৩০৮ সংখ্যায় সমাজপাঁতর মন্তব্যে ছল “প্র।চ্য ও পাশ্চাত্যের” 
জ্ঞানবস্তুর সমূহ প্রশংসা, তৎসহ ভাযারণীতর বষয়ে মনোরম কটাক্ষ : 

“উদ্বোধন । চৈত্রপণ্চম ও ষম্ঠ সংখ্যা ।...পণ্ম সংখ্যার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত' প্রবন্ধ 
উপাদেয়। লেখক স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানের ভাণ্ডার লুণ্ঠন কাঁরয়া এই সন্দর্ভে 'বাবধ রত্ব 
ঢাঁলয়া দিতেছেন। আমরা স্থানাভাবে উদ্ধৃত কাঁরতে পারলাম না। যান না পাঁড়বেন, তান 
বণ্চিত হইবেন। স্বামীজী ইচ্ছা কাঁরয়া রচনাটিকে গ্রামাভাষার পাঁরচ্ছদ "দয়াছেন। চাঁলত 
গ্লাম্ভাষা নাহলে যে সাধারণ বাঙাল বাঁঝত না, এমন মনে হয় না। যে-সকল পাঠক 
বিষয়ের গুরুত্ব বাঁঝতে পারবেন, প্রাঞ্জল সাধুভাষা তাঁহাঁদগকে বাধা দিতে পারত না। 
“রাখাল বেশে, এই জ্ঞানগর্ভ রচনাটির সৌন্দর্যহাঁন হইতেছে।” 

তৎকালটন বাংলা সাঁহত্যজগতের ঞ্ক নায়কের লেখায় এই-যে স্বীবাহত সমালোচনা-_ 
এ বস্তু উৎসাহ ক্ষ;দ্র পান্রকাতে পাওয়া সম্ভব নয়।৯১৫ 'বাভন্ন সূত্র থেকে জানতে পারি, 
১৩০৭ সংখ্যায় লেখা হয় : 

“রামকৃষ। পরমহংসদেবের শিষ্যবৃন্দ যে সামাঁয়ক পন্ন প্রকাশ কাঁরতেছেন, তাহাতে 
ছেব্লাঁম ভালো দেখায় না। "শবলাতযান্রীর পন্তঁ আবার স্বামী 'ববেকানন্দের প্রেরিত, 
*লীপদের উপর বিস্ফোটক! 'কেমন করে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হল, কেমন রক্তের নদী 
বইতে লাগলো, কেমন করে সে হাঙ্গর ছিন্ন-অন্ন, ভিন্ন-দেহ, 'ছন্ন-হৃদয় হয়েও কতক্ষণ 
কাঁপতে লাগলো, নড়তে লাগলো...সব 'জানিষেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হতে লাগলো ।, 
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কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় একজন' পাঁণ্ডত আসসিয়াছিলেন। তান সকল ভাষাই জানিতেন। কথা হইল 
[তিনি কোন দেশের লোক ধাঁরয়া দিতে হইবে । কেহই সক্ষম হইলেন না। শেষে রাজা নিরুপায় 
হইয়া গোপাল ভাঁড়কে বাঁললেন। পণ্ডিত যখন নিদ্রা যাইতেছিলেন, তখন গোপাল গিয়া 
পৃষ্ঠে এক সজোরে মুজ্ট্যাঘাত করেন। প্2াঞ্গর পুৎ “কেডা” বাঁলয়া একেবারে পণ্ডিত চটিয়া 
উঠিয়া পাঁড়লেন। রহস্য বাঁহর হইল ।” 

জাতীয় চারব্রের নিভেজাল নমুনা! একই পাত্রকার শ্রাবণ ১৩০৮ সংখ্যায় তেমন আর 
একাঁট মন্তব্য, যাতে করুণা ও মুরীব্বয়ানার রসান আছে : 

“উদ্বোধন ।...ইহারা একটি নূতন সন্ধান পাইয়াছেন। বড় অক্ষরে লেখা_্বামী ববেকা- 
নন্দ প্রধান লেখক ।' তার নীচে ছোট অক্ষরে_সম্পাদক-স্বাম ন্রিগ্ণাতনত।” অর্থাৎ প্রধান 


৯৫ মাসিক 'নবপ্রভা" অবশ্য স্বামীজীর অনূরাগই ছিল। সে ফাজ্গুন ১৩০৭ সংখ্যায় 

উদ্বোধনে প্রকাশিত, 'প্রাচা ও পাশ্চাত্তে'ৰ অন্তর্গত 'স্বামীজণীর আহার বষয়ক রচনা উদ্ধৃত করে। 
শ্পণ্য পারুকা আবার নবপ্রভার দ্বারা উৎকলিত এ অংশের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে স্বামীজশব 
মতের আংাশক সমর্থন ও আধাশক সমালোচনা করে। 
* উদ্বোধন সম্পর্কে মমাদরের মনোভাব 'নবপ্রভা” পরেও বজায় রেখেছিল । অগ্রহায়ণ, ১৩১০ 
সংখ্যায় উদ্বোধন-প্রসঙ্গে সে মন্তব্য করে : “ইহা সেবাব্রতী কর্মিগণেব পত্র । যেখানে কর্ম বিদ্যধান, 
যেখানে চিন্তা তৈজাস্বনী- সেখানে সাহত্যের সামগ্রসব অভাব নাই। কর্ম চিন্তাতে পাঁরণত, কর্ম 
কান্ড জ্ঞানকাণ্ডে পাঁরণত। আবার কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই, ভান্তকাণ্ডে বিকশিত । বিশহ্ধ কর্ম 
উপাসনা; জ্ঞানও_উপাসন7।...বিহিত কর্ম যে-পারমাণে জাতীয় জীবনকে আঁধকার কারিবে, সেই 
পারমাণে জাতীয় সাহিত্য উন্নাতিলাভ করিবে ।” 


২১২ ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতব্ষ 


লেখক সম্পাদক হইতে বড়। এ কথাটা ঠিক, এবং সকল সম্পাদকও জানেন আর সকল 
লেখকও জানেন কিন্তু এরুপভাবে কেহ কথাটা প্রকাশ করেন নাই, এখন বেশ হইল । প্রধান 
লেখকেরা এক্ষণে আশ্বস্ত হইবেন, কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, নাম প্রকাশ কাঁরতে দিবেন ক ? 
উদ্বোধনের কথা ছাড়িরা দিন। উদ্হারা সব ত্যাগ্ীর দল। যাহা হউক চৈন্র মাসের উদ্বোধন 
পাঠ কাঁররা যথেষ্ট আনন্দ লাভ কারয়াছ। প্রথম প্রথম যে খোঁচা দতাম, তাহার ফল এতাঁদনে 
ফলিয়াছে।...প্রাচ্য পাশ্চাত্য” সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারলাম না- প্রবন্ধ শেষ হয় নাই। কিন্তু 
শুরু-0196015 0 ০1111781101 যেরূপ গড়াইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাল কাটিয়া যাইবারই 
কথা। আমরা এরূপ ভাষার পক্ষপাতী নাহ। এরূপ ভাষা আখ্যানবস্তুর উপর অনাদর আনে। 
ভাষা সরল সারতে হইবে বাঁলয়া গ্রাম্য সারতে হইবে এমন কিছু কথা নাই ।”৯৬ 


উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী ন্রিগণাতত এইসব সমালোচনায় নাড়া খেয়োছলেন। তথাপি 
শান্তশালী পুরুষ তিনি, নিন্দা-কোলাহলের মধ্যে দৃঢ়ভাবে দাঁড়য়ে' স্বামীজনর চালিত গদ্যের 
চাঁরত্র এবং কার্যকারিতা প্রমাণে অগ্রসর হয়োছলেন। স্বামীঁজীর “বলাতযাব্রীর পত্রের” 
প্রকাশ আরম্ভ হবার চার মাসের মাথায়, ১ পৌষ, ১৩০৬, থেকে তিনি কয়েক সংখ্যায় 
“সাহত্য পারষৎ পান্রকা সমালোচনা” নামে একাট দশর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, যার মধ্যে চলিত 
ভাষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ছিল। সাহিত্য পাঁরষদের তৎকালীন সভাপাঁতি 'দিবজেন্দ্র- 
নাথ ঠাকুর, পরিষদের বার্ধক সভায় এক দীর্ঘ ভাষণ দেন, যা পাঁরষৎ-পাত্রকার দুই সংখ্যায় 
বেরোয়। সাহিত্য পাঁরষদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর বিবরণের সঙ্গে 'দ্বিজেন্দ্রনাথ উত্ত ভাষণে 
বাংলা ভাষা ও তার ব্যাকরণ নিয়ে অনেক কথা বলোছিলেন। সেই সূত্র ধরেই 'ভ্রিগুণাতত 
প্রবন্ধাট লেখেন। বিশেষ মূল্যবান এই প্রবন্ধ, দ্‌ঢ় ও তাক্ষ চিন্তায় পৃর্ণ। বাংলা ভাষা- 
তাত্বক আলোচনার ইতিহাস যাঁদ কেউ 'িলখতে চান, তাঁর পক্ষে এটি অবশ্যপাঠ্য প্রবন্ধ। 
এই প্রবন্ধের মধ্যে ত্রিগ্ণাতীত চাঁলত ভাষার পক্ষে যান্তীবস্তার করোছিলেন এবং স্বামীজীর 
চলিত ভাষারূপের উপর মন্তব্যও করেন। 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতাঁটিকে “যথার্থই সভাপাঁত-সমুপযোগন” বলে চাহত করার 
পরে, বক্তৃতাঁটর ভাষার বিষয়ে স্বামী ত্রিগুণাতীত যা বলেন, তার মধ্যে বিবেকানন্দের চলিত 
ভাষা-বিষয়ক বন্তব্যের প্রাতিধানি ও সমর্থন ছিল : 

“[দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের] বক্তুতাঁটর ভাষা আতি স্বাভাঁবক, সুললিত, মধূর এবং নৃতন 
ধরনের। এরূপ ধরন বাংলাগদ্যের যথেস্ট উন্নতি কাঁরবে। ভাষা যতই: স্বাভাবক হইবে ততই 
[মভ্ট ও প্রশংসনীয়। যে-ভাষায় মন ও মুখ এক কাঁরয়া বলা বা লেখা যায়না, সে ভাষা ভাষাই 
নয়। সে ভাষা সরল ভাষা নয়-কপট। মনে ভাবাঁছ এক-হয়ত মূখে কইছি এক_আর লেখ- 
বার সময় লিখাঁছ আর এক । ঘুরিয়ে-ফাঁরয়ে, সভব ক'রে, হয়ত এমন এক লিখতে হল যে, 
যাকে লিখছি সে মর্খতাবশতঃ বুঝতেই পারল না। হয়ত এমনও হইতে পারে--ভাবাছ ঘা, 
লেখবার সময়ে আর তা বেরুচ্ছে না। কেমন করে বেরুবে বলুন-_বলবার ভাষা একরকম, 
আর লেখবার ভাষা আর একরকম কিনা ।...অথবা সে ভাবের ভাল শুদ্ধ কথা আপনাদের 
বাংলা ভাষাতেই নেই-_হয় কটমট সংস্কৃত কথা, না-হয় অন্য বিদেশীয় কথা; না হয়ত-বা 
আমার সেই গাঁওয়ারব কথাই ব্যবহার কারতে হয়। এরুপ স্থলে ভাষাকে অথবা লেখককে 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক, তা না-হলে ভাষার উন্নাতি হয় না, ভাষা সম্পূর্ণ বিকাশ 
পায় না, বিশেষ, ভাষার শৈশব অবস্থায় । আগে ইহাকে গা ঝাঁড়য়া উঠিতে দন, তারপর 


৯৬ অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায় 'পার্ণমাপ্র লেখাগ্ীল সংগ্রহ করে 'দিয়েছেন। এইসঞ্গে 
শীবক্ষমপুর' পত্রিকার কিছ সংবাদ তাঁর কাছ থেকে পেয়োছ। 


ধববেকানন্দের সাহত্য ও সাহত্যাদশ ২১৩ 


ডালপালা বা অদরকারী অথবা অনিম্টকারী পদার্থগুলি ছাঁটিয়া ফোললে চলিতে পারে। 

“আর এক কথা- আমাদের হচ্ছে মাতৃভাষা, আমাদের নিজের ভাষা আমরা যেমন করে 
পার বলব কইব ও লিখব । যাঁহাকে 'লাখব তিনি বুঝতে পারলেই হইল--ভাষার আদত 
কার্য সেইখানেই হইয়া গেল। তারপর, শ্দ্ধাশুদ্ধ বিচার কাঁরয়া, অলঙ্কারাঁদ প্রয়োগ কাঁরয়া, 
অলকা তিলকাদ "দিয়া, ভাষাকে সাজানো যায়_সে খুব ভালো কথা-আঁধকন্তু ন দোষায়, 
বরং সেটা গৌরববৃদ্ধিরই কারণ হইবে ।” 

ভ্রিগণাতীত এই প্রবন্ধে ভাষার প্রধানতঃ চার শ্রেণীবিভাগ করেছেন : (১) উচ্চ ধরনের, 
(২) মধ্যম ধরনের, (৩) চাঁলত, এবং (৪) গ্রাম্য বা গাঁওয়ারী। এদের দুুষ্টাল্তও 'তাঁন 
[দিয়েছেন। এ ছাড়াও ভাষার অন্যান্য ধরনের উল্লেখ করেছেন : €১) উচচ-মশ্র, (২) 
মধ্যম-মিশ্র, (৩) চাঁলত-ীমশ্র, (৪) উচ্চ-বমশ্রা। ভ্রিগুণাতীতি, 'দ্বজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
স্বামী বিবেকানন্দের ভাষাকে শেষোল্ত উচ্চ-বামশ্র শ্রেণীতে স্থাপন করেছেন, যাতে “সর্ব 
প্রকার ধরনই ব্যবহার হয়-উচ্চ, মধ্যম, চলিত এবং এমন-কি স্থলাবশেষে গাঁওয়ারী পর্যন্ত” 
তারপর লিখেছেন : 

“উচ্চ-বিমিশ্র ধরনের লেখায় সর্বপ্রকার রসেরই আস্বাদ পাওয়া যায় এবং আতি সুমধূর 
লাগে। উহারই মধ্যে যাঁহারা একটু বশেষ প্রাতভাশালশ লেখক তাঁহারা প্রায়ই এই উচ্চ- 
বিমিশ্র ধরনে 'লাঁখয়া ভাষার শ্রী ও গৌরব বৃদ্ধি করেন।...তাঁহারা উচ্চচেতা, তাঁহাদিগের 
প্রশস্ত হৃদয়; সকলকেই তাঁহারা স্থান দিয় থাকেন।...যাঁন বাজাতে জানেন, তিনি মাঁটর 
হাঁড়িই এমন বাজাইবেন যে, তাক্‌ লাগাইয়া দবেন। 'দ্বজেন্দ্রন্বাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 
বক্তৃতার একস্থলে বলিতেছেন, 'ব্যাকরণ যাঁদ একখান গাঁড়য়া তুলিতে হয়_একাদকে সার্ব- 
ভোমিক ব্যাকরণ, আর একদিকে দেশীয় চাষাভ্ষা এবং অন্তঃপুরমহলের ব্যাকরণ- সংক্ষেপে 
বঙ্গীয় প্রকৃত ব্যাকরণ; আর একাঁদকে খাস সংস্কৃত ব্যাকরণ । এই তিন ব্যাকরণের 'িবেণধ 
সঞ্গমকে আদর্শ করিয়া একখানি সূপাঠ্য ও সমশচন ব্যাকরণ গাঁড়য়া তোলা হইলে ভাল 
হয়।' আর একস্থলে বাঁলতেছেন, “আর তাহার [ব্যাকরণের] মহৎ দোষ হচ্ছে_চলিত কথোপ- 
কথনের ব্যবহারোপযোগশ দীন-হশন শব্দগূলির প্রতি হতশ্রদ্ধা।* আরও একস্থলে বলিতেছেন, 
বঙ্গীয় প্রাকৃত শব্দগীলকে বর্বর ভাষা বলিয়া উপেক্ষা করা নিতান্তই অজ্ঞ লোকের কার্য, 
যেহেতু সেগুলো প্রকৃতপক্ষেই সংস্কৃতের সল্তানসন্তাঁতি।, আরও বাঁলতেছেন, '্থলাবশেষে 
সাধুভাষা অপেক্ষা চলিত কথোপকথনের ভাষা মন্তব্য প্রকাশের পক্ষে বোৌশ কার্যকরাঁ হয়। 
কেহ যাঁদ বলে-অমুক কথাটার বন্ধন শাথল--তবে সে বাক্যাটর অর্থ উহারই মধ্যে একটু 
কম্ট কাঁরয়া বাঁঝতে হয়; কিন্তু তাহার পাঁরবর্তে সে যাঁদ বলে যে_অমুৃক কথাটার বাঁধ্দান 
আলগা-_তবে তাহার অর্থ বাঁঝতে শ্রোতার ক্ষণমাত্র দবলম্ব হয় না।” কথাগ্যাল যাহা বাঁলয়া- 
ছেন_আঁতি সমীচশন।” 

দবজেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের ভাষার্প, শব্দপ্রয়োগ নিয়ে ব্লিগুণাতীত বেশ-কছু খহাটি- 
নাট আলোচনা করোছিলেন। “হচ্ছে, যাচ্চে” ইত্যাদি ঘরোয়া প্রয়োগ “সশাক্ষত পণ্ডিত- 
গণের রুচাবির্দ্ধ হইবে”-তা স্বীকার করার পরে তিনি বলেন (্বোমীজার য্যন্তির অনু- 
সরণেই)--এ প্রকার প্রয়োগ যেহেতু কলকাতায় প্রচলিত তাই সাহিত্যে স্বীকার্য-যেমন 
ঘটেছে ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে । “ইংরাজরাজ্যের সর্বত্ুই লন্ডনের উচ্চারণ ও ব্যবহারাঁদই প্রচাঁলত 
হয়।” তান এইসঙ্গে “প্রীসদ্ধ গভশর চিন্তাশীল লেখকদের” প্রয়োগ যাঁদ আপাততঃ 
আপত্তিকর মনে হয়, তথাপি কালক্রমে তা চলে যায়_তাও বলেছিলেন। সংস্কৃতেও এ-ধরনের 
ব্যাপার ঘটেছে। সেখানে এমন অনেক প্রয়োগ আছে যা ব্যাকরণ-সিদ্ধ নয়, তব প্রচলিত, 
কারণ সেগুলি “শল্টপ্রয়োগাীসিদ্ধ ।” ঈষৎ ব্যঙ্গ করে বলেছেন : “সুশাসিত বন্ত্রব্ধনে আবদ্ধ 


২১৪ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


তখন সামান্য বঞ্গভাষায়, 'হইতেছে, যাইতেছে'র পাঁরবর্তে স্থানে-স্থানে যে “হচ্চে যাচ্ছে 
চলিয়া যাইবে, তাহার আর আশ্চর্য কি?” 

স্বামীজীর চলিত গদ্যের চমৎকার কিছু নমুনা ভ্রিগুণাতীত সংকলন করে দিয়েছিলেন 
(এ সপাঁরকাঁজ্পত 'নর্বাচনের প্রশংসা করতে হয়)। তারপর সংকলন করেছিলেন ছু 
বাগুরাতি, ও চাঁলত শব্দ। তার মধ্যে দাব্য ঢুকে আছে সদ্যগৃহীত ইংরোঁজ শব্দও । যথা : 
“খুশির সওদা; নাম নিশানা; বেজায় জেদ; খোঁজখবর; ওলটপালট; চোর-ছচিড়; মাপ-জোপ; 
হারজিং; তাড়াহুড়া; চাষাভূষো; আশেপাশে; ছেণ্টেছুটে; ছ'তে না ছৃতেই; ছোরার 
চকচকান; 'হিপ্দুর হন্দুয়ান; প্রাণ থরহার; বাগে পেলেই; তোপের তালিম; ময়দানি জঙ্গ; 
দারয়াই জঙ্গ; ফেটে ফুটে চৌচাক্লা; তিগ করে ছাড়া: কাঁস্ত বানচাল; বাঁশের পাটাতন; 
হালে পানি পায় না: ধুলায় কালোয় মেশামেশি; এক ছুটে চোঁচা দেশের দকে; হরেক! রকম 
সবৃজের কাঁড় ঢালা; সিভিল ওয়ারের সময়; দেওয়ালগুিতে আইভাঁর পেন্ট লাগানো; 
রবার টায়ারের দিনে; বেলকুল; গারদ; রকমারি; একদম); তফাৎ; পয়দা; বড় আরাম: খড় 
খারাপ; ফি প্রোতি অর্থে); ঢঙ; ক'রে নিও; কারবার; রোজই যাহক্‌; খাঁনক; বেচারা ।” 

ভ্রিগ্‌ণাতশতি তাঁর লেখায়' সাহিত্য পাঁরষদের সংগঠন সম্বন্ধে যা প্রস্তাব করোছলেন, তা 
যে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার অনুসরণে, তাতেও সন্দেহ নেই । গণশিক্ষা বিস্তারের পদ্ধাঁত 
সম্বন্ধে স্বামীজীর বন্তব্কেই ত্রিগ্ণাতত বাংলাসাহত্য প্রসঙ্গে ব্যবহার করোছলেন। 
সাহিত্যকে স্বলপসংখ্যক 'শাক্ষিত ব্যান্তর আস্বাদনের বস্তুতে আবদ্ধ না রেখে তার রসের 
প্রবাহ ছাঁড়য়ে দিতে হবে সমস্ত দেশের শিরায়-উপাশিরায়, এবং সেকাজ গ্রহণ করতে হবে 
সাহত্য পাঁরষদকেই। “তাঁহাঁদগের মহৎ উদ্দেশ্যকে ক ম্াম্টমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ কাঁরয়া 
রাখা সাহত্য পাঁরষদের শোভা পায় £”-_ন্রিগ্ণাতত প্রশ্ন করোছলেন। “দু-একাঁট বাক্য- 
সর্বস্ব বঙ্গীয় বৃদ্ধ কর্তৃক...বিশ মাসে বংসরান্তে, পাঁরষদে উধর্বসংখ্যা অর্ধঘণ্টার জন্য কম্টে- 
সৃন্টে বাঁতিজবালার” কাজে পাঁরষদ যাতে পাঁরসমাপ্ত না হয় সেই আশা প্রকাশ কে, ন্রিগণা- 
তত প্রস্তাব করেছিলেন- বাংলার প্রাতি জেলায় “জেলা-সভা” স্থাঁপত হোক, সেই জেলা-সভার 
অধাঁনে “উপনগর সভা” হোক। স্‌যোগ্য সাহত্য-প্রচারকেরা নানাস্থানে পারভ্রমণ করুন। 
তাঁরা “দুই হস্তে চতুর্দকে দূরে-দূরে সাহত্যবীজ ছড়াইয়া দিন।...বত্গের ঘরে-ঘরে আবাল- 
বৃদ্ধ-বাঁনতার মুখে যাহাতে স্বদেশীয় সাঁহতচর্চা হইতে থাকে তাহারই চেষ্টা আবশ্যক। 
অসাম সাহিত্যজগতে তবেই যাঁদ বঙ্গীয় সাহিত্ের প্রাধান্যলাভ সম্ভবপর হয়। সাহতোর 
তারতম্যেই অনেকে সভ্যতার তারতম্য বিচার কাঁরয়া থাকেন ।” ন্রিগুণাতীতের আরও প্রস্তাব 
ছিল, “সাহত্যানূরাগণ চাষাভ্ষাগণের ভিতর যথেম্ট পাঁরতোষক বিতরণ হউক ।” 'তনি 
এইসঙ্গে 'বাভন্ন জেলা-সভা ও উপনগর-সভার অন্যতম গূরুত্বপর্ণে কাজ 'হসাবে স্থানীয় 
কথোপকথনের ভাষারূপের সংকলন, সেইসঙ্গে বাংলার নানাস্থানে প্রচলিত যল্তরশি্প সম্বন্ধীয় 
শব্দাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করা উঁচত-_তাও বলেছিলেন। 


৯৭ ব্রিগুণাতটত তাঁর এই প্রবন্ধে বিস্ময়কর মুন্তদম্টির পাঁরচয় 'দয়েছিলেন। তাঁর সকল 
চিন্তাকে স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ন্্ণ করোছিলেন, সেকথা বলছি না, 'কন্তু দৃম্টিভাঁঙ্গর প্রগাঁতিশশলতা 
স্বামীজীর কাছ থেকেই পাওয়া, তাতে কে সন্দেহ করবে? দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে-সকল প্রস্তাব 
তাঁর ভাষণে করেছিলেন, তাদেরই সূত্রে ভ্রগৃণাতীত তাঁর নিজের সংশোধনী কথাগ্ঠীল বলেন। যাতে 
ছান্নদের প্রাণবধ না হয়--এমন একটা ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা গ্বজেন্দ্রনাথের মতোই হীনও স্বীকার 
করোছিলেন, কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে বাংলা ব্যাকরণকে যুন্ত রাখলে (যা 'ছিল 'দ্বজেন্দ্রনাথের 
প্রদ্তাব) ছান্নবধ ঘটবেই- সেকথাও সতর্ক করে বলেন। মারাত্মক রকম প্রগাঁতশশীলতা দৌঁখয়ে বলে- 
ছিলেন : “যের্প লাটশীন ও ইংরাজি, তদ্রুপ সংস্কৃত ও বাংলা সম্পূর্ণ পৃথব হইয়া গেলে এমন 
কি ক্ষাতি হইবে? বরং স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দরুন বাংলাভাষার ছি বিশেষ উন্নতি হইবে না?” এমন 
বিপজ্জনক আধুনিকতা যাঁর, তাঁর পক্ষে বাংলার দুটি বি", “ন”, 'জ', ই" "উ' এবং তিনটি "শ'-এর 


1ববেকানন্দের সাঁহত্য ও সাহিতাদর্শ ২১৬ 


॥ ১৮ ॥ জ্বামশজার দিগ্‌-নির্ণায়ক রচনা-_“বাংলা ভাষা” : চাঁলত ভাষার 
ক্ষেত্রে প্যারণচাঁদ, কালী প্রসন্ন, প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা 


ভ্রিগুণাতীত এইসঙ্গে স্বামীজীকে নানা মহলে তাঁর চাঁলত গদ্যের ?বরুদ্ধে যেসব 
সমালোচনা হচ্ছিল, তা জানয়ে চিঠি লেখেন। উত্তরে ছুটে এসোৌছল পনের আশ্নবাণ। 
সোৌঁটই ইদানীং-খ্যাত স্বামীজণর “বাংলা ভাষা” প্রবন্ধ- উদ্বোধনের ১৫ চৈত্র, ১৩০৬ সংখ্যায় 
প্রকাঁশত। [“স্বামী বিবেকানন্দের পত্র ।...২০শে ফেব্রুয়ার লস এঞ্রেলস থেকে 'লাখিত।৮] 


ংখ্যা কাঁময়ে একটি রাখার প্রস্তাব এমন-কিছ ব্যাপার নয়_এবং সত্যই সে প্রস্তাব তান করে- 
গছলেন, কারণ, “বাংলা ব্যাকরণ রীতিমতো বাংলা চলিত প্রথা অনুযায়ী প্রণয্নন কারতে হইলে, 
আগাগোড়া সংস্কার কাঁরতে হয; ইহার আলফা 'বিটা অর্থাৎ ক খ হইতে সেই পঙ্কচিউএশন (যাতি- 
হু পর্বাধ্যায়) পর্যন্ত পঙ্কোদ্ধার কাঁরতে হয়। ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায় বর্ণমালা সম্বন্ধীয়। সেই 
বর্ণমালার সংশ্দ্ধিই তো প্রথমে আবশ্যক ।” নিগুণাতীতি, “পেকাদ্ধার» প্রয়াসে বর্ণসংখ্যা কমানো, 
ও যথাসম্ভব য্স্তাক্ষর বর্জন করার প্রস্তু করেন” 'উদ্বোধন''-কে “উদবোধন” করাতেও তাঁব 
আপাত্ত ছিল না, তাতে অন্ততঃ “উদ্দোধন্ন” উচ্চারণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এইসকফম 
সরলীকরণেব ফলে ছাপাখানার কোন্‌ সুবিধা হবে তাও তান বুঝিয়ে বলোছিলেন-যে-বিষয়াটি 
সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা 'ছিল। তারপর 'তাঁন উৎকৃষ্ট আলোচনা করোছলেন দার্শানক ও 
বৈজ্ঞানিক পাঁবভাষা প্রসঙ্গে । চলিত বাংলার পক্ষপাতী দ্বজেন্দ্রনাথ ঠাকৃবও পাঁরভাষা তৈনি করতে 
গিয়ে রীতিমতো অগ্রচালত জটিল শব্দ হাজির করেন। ধারালো যান্ততে তাঁব অনেক পাঁরভাষাকে 
অগ্রাহ্য ক'রে, প্র»ালত ইংরাঁজ-বাংলা শব্দগ2ীলকে গ্রহণের পক্ষে ইনি বলেন। এব মতে, যন্দবিজ্ঞানের 
পাঁরভাষা প্রস্তুত কবতে হলে-“অনেক বিদেশীয় কথা প্রবেশ করাতেই হইবে; যাঁদ সাঁন্ট-করা 
সংস্কৃত কথা প্রচলন কাঁরতে চেষ্টা করা যায়_গ্রম সম্পূর্ণ সার্থক হইবে না।” ব্িগণাতীত ছাপা- 
খানার কথা তুলেছিলেন, যেখানে “পনরআনা উনিশ গণ্ডা কথা ইংরাজ”_নরক্ষর কম্পোজিটবগণ 
“ঝঁড়ঝুঁড় ইংবাঁজি পাঁবভাষাই চলিত সবল বাংলার ন্যায় ব্যবহার কবে,” সেখানে দুরূহ সংকৃত 
শব্দ এগষে দিলেও কম্পোজিটবরা কদাঁপ “নজেদের পূর্ব বুলি” বদলাবে না। "যাঁহাবা হাতে- 
কলমে কর্ম করেন [তাঁহারা] চালত কথাই ব্যবহার কাঁরবেন, তা ইংরাজিই হউক আব ফাঁসই 
হউক।” দিবজেশ্দরনাথ “স্ক্রু” লআবর্তক, “স্প্রিং লপ্রস্থাপক, শীলভবৃগলতোলক, “পেন্ডুলম” 
দোলক ইতাঠদ অনুবাদ প্রস্তাব করেন। উত্তরে ভ্রিগ্ণাতত বলেন--“অনুবাদগুলি আত সূন্দর 
হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা ?ি চাঁলত বাংলার পক্ষে সূবিধা হইবে 2. যতসব বাক্স-সাবা-ওয়ালারা 

..বলে, দি লিমার রি তিন 'িবারের চাবি, ইত্যাদ। হোটলোক তরলোক ছেলেমেয়ে বুড়ো 
সকলেই তো আমরা ইসক্রু বা ইস্কুপ, ইস্প্রং পেন্ডুলম ইত্যাদ কথার ব্যবহার কার।...সেবে 
পেনাঁসল, উস ইনি বাংািচলা করিনা টাল ভারা চালানো নি 
'ন্রগ্‌ণাতীতের বস্তব্য, তার প্রয়োজনই বা 'ি যখন দেবভাষা সংস্কৃতেই বেশ-কছু বিদেশী শব্দ ঢুকে 
আছে। “বাংলাভাষার 'ত্রসমার মধ্যে একাটও সাঁওতাল ভাষার বা অন্য কোনো জংলীী ভাষার শব্দ 
নাই”-__দ্বজেন্দ্রনাথের এই ডীক্কির সত্যতাতেও ন্িগৃণাতীত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তারপর যথেন্ট 
সংস্কৃতজ্ঞান এবং বস্তুবোধ দেখিয়ে 'তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথের আরও কিছ পাঁরভাষা বা অনুবাদের বিষয়ে 
আপাতত জানয়েছিলেন। যেমন 41315151001 12)007”-এর বাংলা 'দ্বজেন্দ্রনাথ করেন শ্রমের 
বিভাজন,” ইনি করেন *শ্রম-বিভাগ |» দ্বিজেন্দ্রনাথ করেন 2 40060010912] 270 00171700629 
1091০95-কেন্দ্রানুগা এবং কেন্দ্রাতিগা শান্ত”: ন্রিগ্ণাতীত পূর্বপ্রচলিত শব্দ “কেন্দ্রাভিকার্ধণী ও 
কেন্দ্রাপসারিণী শান্ত” র।খার পক্ষে বলেন। 'দবজেন্দ্রনাথ কবেন : 40918211560 190007- যন্নবদ্ধ 
পারশ্রম)” ব্রিগণাতীত : “ধারাবদ্ধ/প্রণালীবদ্ধ/দলবদ্ধ স্মাবভন্ত/দলবদ্ধ সুশৃঙ্খল পারশ্রম।% 
এদিবজেন্দ্রনাথ : 40188710 €91)61219115-2শারীরক রসায়ন; 11101891010 0061019015-ভো তিক 
রসায়ন।” ন্লিগ্ণাতনত এই অনুবাদের অর্থন্রান্তি দৌখয়ে (“বেদান্তসারের টাঁকাকার 'শারীরক, 
মানে করিতেছেন 'জীবাতয়া, ইত্যাঁদ) বলেন, যেমন 'শারীর বিজ্ঞান চলে গেছে তেমাঁন “শারীর 
রসায়ন” চালালে ক্ষাত কিন রসায়নাবং ডাঃ চ্াঁনলাল বস এ দ্যাট 'জানিসের অনুবাদ করোছিলেন, 
“অঙ্গারক ও অনগ্গারক রসায়ন।” ন্রিগ্ণাতীত সকৌতুকে বলেছেন, এ দুইটিকে "রাশ্যাশ্রত নাম 
(রাশ-নাম) রাখিয়া ডাক-নাম 'শারীর রসায়ন ও অশারীর রসায়ন' রাখলেও তবু যাহা হউক এক 


২১৬ াববেকানন্দ ও সমকালখন ভারতবর্ষ 


রচনাটির এতিহাসিক গুর্ত্ব বোঝা যাবে যাঁদ পূর্ববতরঁকালে সাধু ও চলিত ভাষার 
দ্বন্দ্বের কথা আমরা স্মরণে আনি । একথা সত্য, আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন দেখিয়েছেন, 
সাধূভাষা কৃত্রিম বা ভইফোড় নয়, টুলো পাণ্ডিত বা মশনারিদের দ্বারা তা গঠিত হয়ে 
ওঠেনি, তিন-চারশ' বছর আগেকার দলিল-দস্তাবেজে সাধূররীতিই ব্যবহৃত হত । কিন্তু সাধু- 
রীতির ভাঁঙ্গ যে, মোৌখক কথাবার্তার সময়ে ব্যবহৃত হত না, সে কথাও সত্য। উানশ শতকের 
মাঝামাঁঝ সময় থেকে সামায়কপন্রে রঙ্গরসাতমক রচনায় কলকাতার মুখ-চলাঁত ভাষা প্রয্ন্ত 
হাচছল-_নাটকের সংলাপেও তাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের সাধুরীতিই সাঁহত্যের 
গ্রাহ্য রীতি ছিল। ব্যাপারটা দাঁড়য়েছিল-_বিদ্যাসাগরের ছন্দ-স্পন্দে বা অক্ষয়কুমারেরু দার্টে 
অসমর্থ কিন্তু পশ্ডিতিয়ানায় পটু লেখকেরা, প্রাণহীন শব্দের বোঝা চাঁপয়ে সাহিত্যকে 
অনড় অচল পদার্থ করে তুলোছিলেন। প্রথম সচেতন বিদ্রোহ প্যারীচাঁদ মিত্রের । আলালের 
ঘরের দুলালের মধ্য দিয়ে তানি যে-চাঁলত রশীতির প্রবর্তন করোছিলেন তা "আলাল রাঁতি' 
নামে আবলম্বে পাঁরাচিত হয়ে উঠল। প্যারীচাঁদ কিন্তু পুরো চলিত ভাবা আলালের 
ঘরের দূলালে ব্যবহার করেননি, তাঁর অন্য গ্রন্থগৃলিতে তো সাধু রাঁতিই প্রধানাংশে বাবহৃত 
হয়েছে। তাঁর এই "দ্বিধা অবশ্য কালনপ্রসন্ন সিংহের ছিল না। কালণপ্রসম্রর হ্‌তোম প্যাঁচার 
নক্সা (১৮৬২) প্‌ৃরো কলকাতার কথ্যবুলতে লেখা । কোলীপ্রসন্নর রীতি বহু সময়েই 
ভাল্‌গার কিন্তু তাতে ছিল প্রচণ্ড প্রাণশান্ত; বিবেকানন্দ এই রাঁতির দ্বারাই সবচেয়ে 
প্রভাবিত; সেইসঙ্গে দীনবন্ধূর প্রভাবও থাকতে পারে, যাঁর সধবার একাদশশর সংলাপ তাঁর 
মূখে ফুটত; এবং 'গারশ ঘোষের সামাঁজক নাটকের সংলাপও, যা বাগবাজারী বুঁলতে পূর্ণ 
ছিল) । কিন্তু কালীপ্রসন্নও তাঁর মননধমর্শ লেখায় সাধূরীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন । বাঁঙ্কম- 
চন্দ্রের সমকালগন শ্যামাচরণ গখ্গোপাধ্যায় কালকাটা রিভিউ পাত্রকায় বিশুদ্ধ “চলিত ভাষার 
বৈয়াকরণ ও 'বাবহাঁরক যৌন্তকতা” নিয়ে তীব্র প্রচারধমর্ঁণ এক ইংবাঁজ প্রবন্ধ িখোঁছলেন 
_-তাঁর বন্তব্য, ভাষারীতির ক্ষেত্রে মধ্য পথারুলম্বী বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে স্বীকার্য মনে হয়নি,৯৮ 
যে-বাঁগকম অপরপক্ষে সংসাহসের সঙ্গে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর লেখককে কিছুটা পথ 
প্রদর্শকের সম্মান দান করোছলেন। 


রকম মন্দ হয় না।” এই ধরনের আরও কিছ দজ্টাল্তযুন্ত সংশোধন আলোচনা ন্রিগ্ণাতীত করে- 
[ছিলেন। এবং 'দিবজেন্দ্রনাথ যখন টি ০:৬০এ৩ 39/61-এর বাংলা করেন, “সুক্ষমশরীরের সামিল, 
জীন 'ন্রগ্‌ণাতীতের সক্ষশরশীর আনন্দে নড়ে-চড়ে উঠেছিল । “40781 ০০০7৪৪০”-কে 'দ্বজেন্দ্রনাথ 
যেখানে “সাত্বুক সাহস” দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, সেখানে ব্িগ্ণাতাঁত “চাঁরন্রবল বা মনের তেজ” 
নিয়েই সন্তুষ্ট ?ছিলেন। এবং 'দ্বিজেন্দ্রনাথ যেখানে “00109015700 92015660, (59030161709 ০1621 
ইত্যাদর জন্য “অন্তরাত্মা পাঁরিতুষ্ট” প্রভৃতি শব্দ-বিধান 'দয়োছিলেন, সেখানে ন্রিগ্ণাতীত “মন 
সন্তুষ্ট, মন সাচ্চা, মনে গলদ না থাকা” ইত্যাদতে থেমে ছিলেন। ্বজেন্দ্রনাথ, বাংলায় কেন 
ধ্যবহারিক” লেখা হয়, যেখানে উচিত শব্দ “ব্যাবহারক”_তা নিয়ে আক্ষেপ করোছিলেন। 'ন্রিগুণা 
তাঁত সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে ভাার-ভ্ঙর দক্টান্ত 'দয়ে প্রমাণ করোছিলেন, সাধারণভাবে “ব্যবহারক” 
হওয়াই উচিত, যঁদিচ সংস্রুত অভিধানে মাঝে-মধ্যে “ব্যাবহারিক” প্রয়োগও আছে। এই ধরনের আরও 
অনেক আলোচনা ন্রিগ্ণাতীত করেছেন। 

ন্রগুণাতীতের বন্তব্য একট বোশ জায়গা নিয়ে উপস্থিত করার কারণ- প্রথমতঃ এইসব কথার 
মধ্যে স্বামীজীর চিন্তার ছায়া কোথাও-কোথাও ছিল; "দ্বতীয়তঃ এর দ্বারা প্রমাণিত হয়-স্বামীজীর 
আন্দোলনের যাঁরা সহায়ক ছিলেন তাঁরা অনেকেই তঁক্ষ[বুদ্ধসম্পন্ন, সুপাঁণ্ডত এবং প্রগাঁতশশল 
দৃম্টিভাঙ্গসম্পন্ন। 

ত্রিগুণাতীত সাধারণভাবে তাঁর লেখায় সাধদক্রিয়া ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাতে চলিতের 
মিশ্রণও আছে। আবার এইকালে দেখা যায়, ইান' পুরো চাঁলত বাংলাতেও পুরো প্রবন্ধ উদ্বোধনে 
1িলখেছেন, যথা, ১৬" আশবন ১৩০৬ সংখ্যায় “আনন্দময়ীর আগমন”, ৯ কার্তক সংখ্যায় 'বজয়া।" 

৯৮ আঁসতকুমার, ৩৪৮-৪৯। 


বিবেকানন্দের সাহত্য ও লাহত্যাদশ' ২১৭ 


বিবেকানন্দের গৌরব এইখানে-তিনি কুশ্ঠিতভাবে সাহত্যে চালত ভাষার আধাঁশক 
প্রবর্তনের কথা বলেন নি, পরন্তু সর্বাবধ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, উচ্চতম জ্ঞানাবজ্ঞান প্রকাশের 
ক্ষেত্রেও, চলিত ভাষা প্রবর্তনের পক্ষে প্রচণ্ড শান্তিশালী যাঁন্ত উপাঁস্থত করেছিলেন। এমন 
একটা অজ্ঞ ধারণা কছাঁদন আগেও প্রচালত ছিল যে, সাঁহত্যের সকল প্রয়োজনে চলিত 
ভাষ। প্রয়োগের পক্ষে প্রমথ চৌধ্রই প্রথম প্রচারক। সেকথা একেবারেই সত্য নয়। বিবেকা- 
নন্দই এখানে পথথিকং। তান 'বাংলা ভাষা" নামক ক্ষুদ্র রচনায় যা বলেছেন, প্রমথ চৌধূরণ 
বহু পৃজ্ঠা ব্যয় করেও সে কথাগদীল এ অব্যর্থতায় প্রকাশ করতে পারেন 'ন। ক্ষেত্রিবশেষে 
প্রমথ চৌধুরীর চেয়েও প্রগাতিশশীলতা বিবেকানন্দের বন্তব্যে আছে। 

স্বামীজী যখন চলাতি গদ্য লিখাঁছলেন তখন নিজ কার্যের চাঁরন্র বিষয়ে খুবই সচেতন 
ছিলেন। ১৮৯৯ সালের মধ্যভাগে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ত্যযান্রাকালে স্বামীজী জাহাজে বিলাত 
ঘাত্রীর পন্র লেখায় নিষুস্ত ছিলেন, এবং তিনি কী করাছলেন তা নিবোঁদতারা তাঁর কাছ 
থেকে কিছুটা জেনেছিলেন। সেইসূত্রে নিবোৌদতা তাঁর ১৯ জুলাই, ১৮৯৯, চিঠিতে যা 
িলখেছেন, তাকেই স্বামীজীর চাঁলত গদ্যের*্প্রথম সমালোচনা বলতে পার : 
"  প্রাজা [দ্বামণজণ] তাঁর বাংলা পাত্রকার জন্য ঘাড় গঃজে দাসের মতো খাটছেন ক্যাবিনে 
বসে।...বাংলা পত্রিকাটি তাঁর কাছে কী না আশশর্বাদের মতো হয়েছে, তোমাকে তা জানানো 
দরকার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এর জন্য একাট দশর্ঘ পত্র রচনা করে চলেছেন, মজাদার রসিকতায় 
তা পূর্শ সেইসঙ্গে টিপ্পনী, মন্তব্য এবং আর্ত ভাবিষ্যৎবাণী। সমক্ত মনপ্রাণ ওতে ঢেলে 
[দয়েছেন। বিদেশশয়ানা, ভ্রাক্গপদ্ধতি, প্রভৃতির [িবর,দ্ধে জলন্ত রোষ, জনগণ সম্বন্ধে নাবিড় 
আশা ও ভালবাসা, গুর;র প্রাতি দপ্ত ভান্তি, চারপাশের জীবন সম্বন্ধে ব্যাপক সন্ধান 
দৃ্টি---জর্বোপাঁর বাংলা ভাষার উপরে ছটা ইচ্ছাকৃত উৎপশীঙন, যার ফলে তাঁর লেখা 
বোঝা দারূহ হয়ে উঠেছে, [বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা নয় তাঁদের পক্ষে ককীন সব সময়েই 
দূর্হ], যেমন ছিল কার্লাইলের প্রথম আবিভবকালের রচনা, যা সন্ট হয়েছিল দার,ণ 
কোনো লক্ষ্যাসদ্ধির উদ্দেশ্যে 111৯৯ 

নিবৌদতার চমকপ্রদ মন্তব্যের পক্ষে তথ্য আমরা কমে দেব । কিন্তু চালত রীতির জীবন- 
মূখিতা সাঁহত্যে আনার প্রয়োজন যে, স্বামীজী অনুভব করাঁছলেন, তাৰ অন্য প্রমাণও 
আছে। অক্ষয়কুমার সেন, রামকুফ-মণ্ডলণতে শাঁকচুল্লি নামে পাঁরচিত [বিবেকানন্দ-প্রদত্ত 
এই নামটি তানি সগৌরবে নিজ গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন]- সরল পয়ারে লেখা এ রামকৃফ্ণ- 
গঠথ সম্বন্ধে স্বামীজনী কোন উচ্ছবাস প্রকাশ করোছলেন, তা অন্যত্র বলোছ। [২য়, ১৭০- 
৭১]। জ্বামীজী অবশ্যই অক্ষয় সেনের বইিকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য মনে করেন ান; যা তাঁকে 
উদ্দী'ত করেছিল তা হল-_এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে পেশছানো 
যাবে। অক্ষয় সেনের সেই গণ-বার্তাবহের ভূমিকাকেই তিনি আভনান্দিত করেছিলেন ।১০০ 
ভাষা-সাহত্যের আদর্শ সম্বন্ধে স্বামীজশী পাঁরজ্কার বলেছিলেন : 


১৯ 'নবোদিতা লোকমাতা, ১ম, ৬৯। 

১০০ অপণ্ডিত অক্ষয় ০সনকে নরেন্দ্রনাথ কিভাবে উদ্দশীপর্ত করে রামকৃষ্ণ-পদ্ধথ রচনাশ্ন 
প্রণোদিত করেছিলেন, তার নিধবণ দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত : 

“১৮৮৭ সালে সময় পাইলেই শাঁকচুি-মাস্টার রামতন বসুর গাঁলর বাটীতে আসিয়া নরেন্দ্র- 
'শাথ ৭ বর্তমান লেখকের সাঁহত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। তান বালিতেন, কে যেন ভিতর হইতে 
মাঝে-মাঝে ঠেলা মারতেছে ও তাঁহাকে আঁস্থর কারতেছে; তাঁহাকে শ্রীশ্রীরামকৃফদেবের বিষষে 
দিছ্‌ লীখবার জন্য কে যেন ভিতর হইতে বড় ব্যস্ত করিতেছে। তান বিষাদভাবে বলিতেন, “আম 
তো লেখাপড়া জানিনা ভাই, তা ক করব?, তাঁহার কিছুদিন সেইরূপ আগ্রহ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ 
তাঁহাকে ইংরাজর আ'দকাব ক্যাডনুস-এর উপাখ্যানাট বাঁয়া্ছিলেন। গ্রীন-এর হাতহাসের প্রথম 
অংশে ক্যাডমুস নামক জনৈক সাহসের উপাখ্যান আছে। স্বগ্নাবস্থায় ক্যাডমূসের দেবদৃত-দর্শন 


২১৮ বিবেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


“সহজতাই সাফল্যের রহস্য। আমার আচার্যদেবের ভাষাই আমার আদর্শ। তাঁর ভাষ! 
একেবারে চলতি কিন্তু চূড়ান্ত অর্থবহ। ভাষা যেন আঁভপ্রেত অর্থকে সহজে স্বচ্ছন্দ প্রকাশে 
সমর্থ হয়। 

“এত অল্প সময়ে বাংলা ভাষাকে উপযুস্ত করার চেষ্টা করলে সেটা কাটা-ছেড়ার কাজ 
হয়ে দাঁড়াবে । ঠিকভাবে বলতে গেলে উপযন্ত 'ক্লিয়া এই ভাষায় নেই। মাইকেল মধুসূদন 
দত্ত এই দোষ তাঁর কাব্যে দূর করতে চেষ্টা করোছলেন। বাংলার সেরা কাঁব- কাঁবকগুকণ। 
সংস্কৃতে সেরা গদ্য-পতঞ্জলির মহাভাষ্য। ভাষা সেখানে ওজাস্বতায় পূর্ণ। হিতোপদেশের 
ভাষা মন্দ নয়, কিন্তু কাদম্বরীর ভাষায় আছে পতনের চিহ্ন ॥ 

“বাংলা ভাষাকে সংস্কতের ছাঁচে নয়-_-পাঁলর ছাঁচে সংস্কার করতে হবে। বাংলা ও 
পাঁলর মধ্যে ঘানম্ঠ সৌসাদৃশ্য আছে। অবশ্য পাঁরভাষা রচনার কালে সংস্কতের সাহায্য 
নিতে হবে। নতুন শব্দ আমদানী করার চেষ্টা করা দরকার । সেই উদ্দেশ্যে যাঁদ সংস্কৃত থেকে 
পারিভাঁষক শব্দাবলী সংগ্রহ করা হয়-তাতে বাংলা ভাষার অবয়ব গঠনে খুবই সহায়ক 
হবে ।”১০১ 

ভারতের সাংস্কাতিক জীবনের নানা দিক দীর্ঘাদন ধরে গাতিহারা। সাঁহিতো, সঙ্গীতে 
কেবলই আতমপ্রদাক্ষণের ঘৃণীপাক। অসার অলঙকারের পুঞ্জ সাঁহত্যে, স্বামীজন যাকে 
শবদেহের উপর পূম্পবর্ণ ধলতেন। আমরা একট অগ্রসর হয়ে বলতে পাঁর_সে ফুল 
রাঁঙন কাগজের ফুল ছাড়া কিছু নয়। স্বামীজী “আমাদের উপাঁস্থত কর্তব্য” নামক বক্তৃতায় 
বলোছিলেন : “মুসলমানদের ভারত-বজয়ের এক বা দুই শতাব্দী আগেই...ভারতের সব- 
[কিছুতে শিল্পে, সঙ্গীতে বিজ্ঞানে অবনাতির চিহ্ৃ দেখা [গিয়েছিল [শিল্পের মধ্যে ভাবের 
উদারতা আর রইল না, গঠনসৌবম্য বা কল্পনার মাহমা নম্ট হয়ে গেল-পাঁরবর্তে এল আঁত 
আলঙকারিক এক রীতি । মৌিকতার াবলয় ঘটল । সঙ্গীতে প্রাচীন সংস্কৃতের হদয়োন্মাদনী 
ভাব হারয়ে গেল, স্রগ্ঁল পূর্বে যেমন নিজস্ব আকার বজায় রেখেও অপূর্ব একতান 
পৃণ্টি করত, তা নম্ট হয়ে 'গয়ে, নানা প্যাঁচানো সুরের খেলা আরম্ভ হল আধুনিক সঙ্গীত 
তেমান খিচুঁড়-জাতীয় বশৃঙ্খল ব্যাপার, একেবারে অধঃপাঁতিত। ভাবরাজ্যের অন্য বিষয়- 
গযীলতেও একই ধরনের অলঙ্কারবহূলতা ও মৌলিকতার অভাব ।” [&-১৬৪] 

্বামীজশীর “বাংলা ভাষা” প্রবন্ধের বন্তবোর বিচারে এলে দোঁখ, মান দু'পজ্ঠার মধ্যে 
দবামীজাী চরম কতকগুলি কথা বলেছেন। চালিত গদ্যের সমর্থনে তাঁর য্যান্তিগিল খাট 
চালত গদ্যেব তাজা প্রাণ নিয়ে ঝাঁপয়ে পড়োছল। গোড়াতেই বলেছেন তাঁর পুরনো কথাটা 
-এদেশের বিদ্যা কিছুসংখ্যক মানুষের কুক্ষিগত থাকায় বিদ্বান ও সাধারণ মানুষে অপার 
ব্যবধান দাঁড়িয়ে গেছে। চলিত ভাষায় জ্ঞানাবজ্ঞান বিতরণ করে সেই পার্থক্য দূর করতে 


শপ রর পপ 


হইয়াছিল এবং তদ্দর্শনে তাঁহার কবিত্বশান্ত প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু ক্যাডমুস অক্ষর জানিত না। 
মূুখে-মুখে স্তব বচনা করিষা সে সেতু ও চৌরাস্তা দাঁড়াইয়া সকলকে শনাইত। ক্যামূসের 
উপাখ্যান শুনিয়া শকিচুন্নি মাস্টারের বুকে সাহস আসিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্দেবকে তান অনববত্ত 
স্মরণ করিতেন ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা কারতেন। ক্লমে-ক্রমে তাঁহার কবিত্বশান্তর স্ফুরণ হইল। 
তিনি শ্রীশ্রীঁবামকুষণ পুপথ নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন কারলেন এবং আসিয়া প্রথম অংশটি নরেন্দ্রনাথকে 
শুনাইয়া যাইতেন। তাহার পর প্রাত বংসর দক্ষিণে*্বরের উৎসবকালে শ্রশরামকৃষ্দেবের গৃহের উত্তর 
দকে লম্বা দালানে বসিয়া তিনি হস্তালাখত পুপথখান পাঁড়তেন।” [ঘটনাবলন, ১ম, ১৬১-৬২] 

্বামীজী অক্ষয়কুমার সেনের “প্ীথর" প্রশংসা করেছেন, কিন্তু তার সীমাধদ্ধতার বিষষে 
সচেতনও ছিলেন। বলেছিলেন, “শকিচ্শ্লির নাকী সুর ভালো বটে, কিন্তু কিছু উষ্চূদরের চাই, 
0091 111 21005625119 176 17061190101 076 16217000.” [--১০০] 

১০১ €৬৬, ৬, 259 


[বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সাহত্যাদর্শ ২১৯ 


হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল--সত্যই কি চাঁলত ভাষায় সবাঁকছু 'শক্ষা দেওয়া সম্ভব ? স্বামীজপ 
দুই দিক থেকে তার উত্তর দিয়েছেন। এক, বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত 'লোকাঁহতায় 
” আগত পুরুষেরা চলিত ভাষাতেই উপদেশ দিয়ে প্রমাণ করেছেন কত গভাঁর বস্তু তাতে 
দেওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ চিত ভাষাতে দাশশনক, বৈজ্ঞাঁনক জ্ঞানবস্তুও দান করা চলে। 
ধারালোভাবে তান বলেছেন : “যে-ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পান্ডত্য মনে- 
মনে করো--তবে লেখবার বেলা ও-একটা কি 'িম্ভ্তাঁকমাকার উপাঁস্থত করো 2 যে-ভাষায় 
নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা করো, দশজনে বিচার করো-সে ভাষা ক দর্শন-বিজ্ঞান 
লেখার ভাষা নয় 2” শরচ্চন্দ্র চক্রবতাঁ স্বামীজীর সঙ্গে দার্শনক আলোচনার যে-ববরণ 
দিলখেছেন, তাতে চাঁলত ভাষায় জ্ঞানচর্চার শান্ত যথেম্টই প্রকাশিত হয়েছে।৯০২ স্বামীজ 
পাঁণ্ডিত্যের মূল্য স্বীকার করেছেন, চলিত ভাষার সঙ্গে যাঁদ সংস্কতের কৃষ্টি যুন্ত না হয় 
তাহলে কোন বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা-সে সম্বন্ধেও সচেতন 'ছিলেন।১০৩ 'কন্তু একথা যেন 
ভুলে না যাই-_তাঁর চলিত' ভাষায় কেবল হালকা চালই ছিল না, প্রয়োজনে তাতে রীতিমতো 


১০২ ক্বামী শিষ্য সংবাদে চলাত ভাষায় শাস্লতালোচনাব অনেক চমতকার নমুনা আছে। 
সুদীর্ঘ উদ্ধত ছাড়া ব্যাপারটা দেখানো সম্ভব নয় বলে সে লোভ সংবরণ করাছ। উদাহরণ হসাবে 
পাঠক 'বাণশ ও রচনা', নবম খন্ডের ৪০-৪২, &৮-৬০, ৯৯-১০২, ১১৯-২৩, ১৩০-৩২, ১৬৯-৬৩ 
পঙ্ঠাগুলি দেখে নিতে পারেন। 

১০৩ মাদ্রাজে প্রদত্ত “ভারতের ভবিষ্যৎ” বক্তৃতার অতি মূল্যবান কিছু কথা এই : 

“আমার সংকল্প এই : প্রথমতঃ আমাদেব শাস্মভান্ডাবে সণ্চিত, মনত ও অরন্ণ্য গুপ্তভাবে 
ব্ক্ষিত, আতি অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা আঁধকৃত ধর্ম বত্রগলিকে প্রকাশ্যে বাহর কবা। এ শাক্্র- 
[নবদ্ধ তত্তগুলি উহা অপেক্ষাও দুভেদ্য পৌঁটকায় অর্থথৎ সংস্কৃত ভাষায় বাঁক্ষত। সেই সংস্কৃত 
শব্দের বহু শতাব্দীর কঠিন আববণ হইতে উহাদিগকে বাহর কাবিতে হইবে । আম চাই এ ভাব- 
গাল সর্বসাধারণের সম্পান্ত হউক, তা সে সংস্কৃত জান,ক বা না জানুক। আমাদেব গোঁরবেব মক্ত 
এই সংস্কৃত ভাষার কাঁঠনাই এইসকল ভাবপ্রচাবের এক বিরাট অন্তরায়। আর ষযতাঁদন না আমাদেগ 
সমগ্র জাতি উত্তমরূপে সংদ্কত শাখিতেছে ততাঁদন এ অন্তরা দূরীভূত হইবার নহে। সংকত 
ভাষা কত কঠিন, তাহা তোমরা এই কথা বাঁললেই বুঝবে যে, আম সাবাজনীবন ধাঁরয়া এ ভাষা 
অধাযন কারতেছি, তথাপি প্রত্যেক নূতন সংস্কত গ্রল্থই আমার কাছে নৃতন ঠৈকে। যাহাদেব এ 
ভাষা সম্পর্ণরূপে াখবার অবসর হয নাই তাহাদের...অবশ্যই চলত ভাষায এইসকল তত্ত 'শক্ষা 
দিতে হইবে । সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাও চাঁলবে। কারণ সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণমাত্রে, জাতির 
মধ্যে একটা গৌরব, একটা শান্তর ভাব জাগবে । মহানুভব বামানুজ, চৈতন্য ও কবীর ভারতের 
নিম্নজাতিগৃলিকে উন্নত কারবার চেষ্টা কারয়াছলেন এবং তাঁহারা ানজেদের জীবংকালে অদ্ভূত 
ফললাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের কার্যের শোচনীয় পাঁরণাম হইল কেন, নিশ্চয় তাহার 
কারণ আছে।.. ইহার উত্তর এই : তাঁহারা নিম্ন জাতিগ্ীলকে উন্নত কাঁরয়াছলেন বটে...কিল্তু 
সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা-বিস্তারের জন্য শন্তিপ্রয়োগ করেন নাই। এমনকি মহান বুদ্ধও 
সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতাঁশক্ষার বস্তার বন্ধ কাঁরয়া একাঁট ভূল কাঁরয়াছিলেন। 'তাঁন তাঁহার 
কার্ধের আশ ফললাভ চাঁহয়া, সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ ভাবসমৃহ তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে 
অনুবাদ করিয়া প্রচার কাঁরলেন। ভালই করিয়াছিলেন, লোকে তাঁহার ভাব বুঝল, কারণ তানি সর্ব. 
সাধারণের ভাষায় উপদেশ দয়াছিলেন।...তাঁহার প্রচারত ভাবসকল শীঘ্রই চাঁরাঁদকে বিস্তৃত হইল। 
কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃতভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু 
তাহার সঙ্গে-সঙ্গে "গৌরববোধ' ও “সংস্কার জাল্মল না। শিক্ষা মঙ্জাগত হইয়া কৃম্টিতে পাঁরণত্ত 

তবে ভাবাবিপ্লবের ধাকা সহ্য কারতে পারে, শুধু বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানরাশি তাহা পারে না। 
...জ্ঞান মঙ্জাগত হইয়া সংস্কারে পারণত হওয়া চাই। আমরা সকলেই আধুনিক কালের অনেক 
জাতির বিষয় জানি, যাহাদের অনেক বিষয়ের জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহাতে কিঃ সে-সকল জাতি 
ব্যাগ্রতুল্য নৃশংস, অসভ্য, কারণ তাহাদের কৃম্টির অভাব।” [&-১৮৬-৮৮] 
১০৪ প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের” একেবারে সূচনার বাক্যাটই চরম উদাহরণ হসাবে উদ্ধৃত কর। 
যায় : 


২২০ শববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


গুরুভার শব্দযোজনাও দেখা গেছে ।১০৪ কিন্তু গোটা ব্যাপারাঁটকে সংস্কৃতের গদাইলস্কাঁর 
চালে ঢালাই করতে তাঁর কোনো আঁভপ্রায় ছিল না। ভাষা ও সাহিত্যের পতনের চেহারা কি 
নির্মম তীরতার সথ্গেই না তানি খুলে ধরেছিলেন । তাঁর এ রচনাই একটা সাহত্য : “ভাষা 
ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান-ভাষা পরে। হারে-মাঁতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর 
বসালে কি ভালো দেখায় ? ব্রাহ্মণের [অর্থাৎ বেদের উপসংহারভাগের] সংস্কৃত দেখ, শবর- 
স্বামীর মঈমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জালির মহাভাষ্য দেখ, শেষ__আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দেখ 
আর [অপরাদকে] অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ। এখাঁন বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ 
বেচে থাকে, তখন জ্যান্ত-কথা কয়-মরে গেলে মরা ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন 
চিন্তাশান্তর যত ক্ষয় হয়, ততই দু'একটা পচা ভাব রাঁশকৃত ফুলচন্দন "দয়ে ছাপাবার চেস্টা 
হয়।” 'বিতৃষ্ণায় ব্যজ্গে রি-র ক'রে ওঠে তাঁর কণ্ঠ।_ এদেশের বহমানিত আলঙকাঁ্িকতার 
আবরণকে এইভাবে টেনে খুলে বেআবু করা হয়েছে কিনা সন্দেহ : 

«বাপ রে, সে কি ধম! দশপাতা লম্বা-লম্বা বিশেষণের পরে দুম করে_রাজা 
আসাৎ!!! আহাহা! কি প্যচিওয়া বিশেষণ_কি বাহাদুর সমাস-কি শ্লেষ!! ওসব মড়ার 
লক্ষণ । যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন ওসব িহ উদয় হল। ওট শুধু ভাষায় 
নয়, সকল শিল্পতেই এল । বাঁড়টার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুদদে-কু'দে সারা 
পাতা চিন্র-বাচত্রর কি ধূম!! গান হচ্ছে, ক কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে-তার কি ভাব, 
কি উদ্দেশ্য-তা ভরত খাঁষও বুঝতে পারেন না। আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের ক ধুম! 
সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল-ছত্রিশ নাঁড়র টান তায় রে বাপ! তার উপর মুসলমান 
ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আঁবর্ভাব।” 


জীবন চাই জীবন-স্বামীজনীর দাঁব। সেই দাঁব দারুণ জীবনময় ভাষায় তান প্রকাশ 
করেছেন : “যেটা ভাবহাীন, প্রাণহঈীন-সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনো কাজের নয়। 
এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন-যেমন বল আসবে, তেমন-তেমন ভাষা-শিজ্প-সঙ্গীত 
প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে-ভাবরাশি 
আসবে, তা দু'হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবভার মার্ত দেখলেই ভীন্ত হবে, 
গহনা-পরা মেয়ে-মাত্ই দেবী বলে বোধ হবে_আর বাঁড়-ঘর-দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ 
করবে।” 

চালত ভাষায় শিল্পনৈপৃণ্য হয় না--তৎকালন এই আভিযোগকে স্বামীজী অবহেলায় 
অগ্রাহ্য ক'রে, ভাষার আদর্শ রূপ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তেমন করে আর কেউ বলতে পারেন 
নি : “ভাষাকে করতে হবে_যেমন সাফ ইস্পাত- মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে করো-_-আবার 
যে-কে-সেই-এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।” এই ইস্পাতের ভাষা স্বামীজী 
সত্যই তোর করতে পেরোছলেন। 

এই রচনায় চলিত ভাষা সম্পর্কে স্বামীজীব একাঁট 'সদ্ধান্তের সঙ্গে পরবতাঁকালে 
প্রমথ চৌধুরীর মতের পার্থক্য আছে। আমরা স্বামীজীর মতকেই অধিকতর প্রগাঁতশনীল 
বলে মনে কাঁর। প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষা সম্পর্কে স্বামীজীর মত জানতেন, এবং তিনি 


“সলিলাবপুলা উচ্ছবাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনাবনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্বকারকার্য- 
মন্ডিত রত্রখচিত মেঘস্পশর্শ মমরিপ্রাসাদ; পাশ্বে সম্মুখে, পশ্চাতে ভগ্নমণ্ময়প্রাচণীর জীর্ণচছা্গ 
দস্টবংশকঙ্কাল কুটীরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ ছিন্নবসন যৃগযুগান্তরের নিরাশাব্যার্জতব্দন নরনারী, 
বালকবালিকা; মধ্যে-মধ্যে সমধমর্ঁ সমশরীর গো-মাহয-বলীবর্দ; চাঁরাঁদকে আবজনারাশ--এই 
আমাদের বর্তমান ভারত ।৮ [৬--১৪৯] 


[বিবেকানন্দের সাহত্য ও সাহিত্যাদর্শ ২২১ 


স্বামীজীর মতের উল্লেখও করেছেন ১০৫ কিন্তু এই বিশেষ জায়গাঁটতে স্বামশীজশীর নশীতিকে 
গ্রহণ করেন নি। কৃষ্ণনাগাঁরক প্রমথ চৌধুরীর কাছে চাঁলত ভাষার আদর্শ রূপ-কৃষ্ণনগরের 
ভাষা । সেখানে স্বামীজী কলকাতার ভাষাকে গ্রহণ করতে বলেছেন। বাংলাদেশে যেহেতু 
রকমার উপভাষা প্রচলিত আছে- তাদের কোন্ঁটিকে গ্রহণ করা উচত, সে সম্বন্ধে বিতর্ক 
উঠবে, স্বামীজনী জানতেন। এক্ষেত্রে কলকেতার ভাষাই” গ্রাহ্য, কাবণ “প্রাকীতক নিয়মে 
যোট বলবান হচ্ছে এবং ছাড়িয়ে পড়ছে, সোঁটই নিতে হবে।” যাতায়াতের আরও স্াবধা 
হলে কলকাতার ভাষা চট্টগ্রাম থেকে বৈদ্যনাথ পযন্ত চলবে, [হায়, এখনকার খাঁণ্ডত পাঁশ্চম- 
বঙ্গ আর স্বামীজীর কালের বৃহৎ বঙ্গ !!] _এমন ধারণা তাঁর হয়োছল। প্রমথ চৌধুরীর 
এক দশক আগেই প্রমথ চৌধুরীর কথা খণ্ডন ক'রে তান বলেন : “কোর্‌ জেলার ভাষা 
সংস্কৃতর বোঁশ নিকট, সেকথা হচ্ছে না কোন্‌ ভাষা জিতছে সেইাট দেখ। যখন দেখতে 
পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্পাঁদনে সমস্ত বাংলাদেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যাঁদ 
পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বাঁদ্ধমান অবশ্যই কলকেতার 
ভাষাকে 1ভীত্তস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায়ণ্গ্রাম্য ঈর্ধাঁটিকে জলে ভাসান দিতে হবে।” 

কৃফ্ণনগরের ভাষা, যাকে প্রমথ চৌধুরা গ্রহণ করতে বলেছিলেন, তার বিষয়ে বলা যায়, 
সে হল শম্ট চলিত। অপরপক্ষে কলকাতার ভাষা স্ল্যাং-এ ভার্তি। তব ীববেকানন্দ কল- 
কাতার পক্ষেই রায় দিয়েছেন, যেহেতু কৃষ্ণনগর তখন সচল শহর নয়৷ সেখানে পুরনো কাল- 
চারের অবশেষ স্থানীয় রসবাদ্ধির সঙ্গে মিশ্রত হয়ে উপাদেয় আকারে বর্তমান 'ছল-_ 
কিন্তু তাতে গাঁত ছিল না। অথচ সাহত্য চলাতি জীবনের সঙ্গে যুস্ত। চলাতি জীবনের 
চলতি ভাষাকেই সাহিত্যে নিতে হবে। কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী, সেখানে সর্ব" 
ভারতের মানুষ আসে, জ্ঞানাবজ্ঞানের চর্চা হয়, বাঁহরাগতের প্রভাব পড়ে। সে কলকাতায় 
বাইরের কত শব্দ আঁবরত ব্যবহৃত হচ্ছে। সে সকলই 'নতে হবে- নেওয়া হাঁচ্ছিলও। কল- 
কাতার ভাষায় শুচিবায়ূতা ছিল না-ছিল গ্রাহফুতা-তাই স্বামীজী কলকাতার ভাষার পক্ষে । 

বিবেকানন্দের প্রবন্ধটি প্রচন্ড হলেও এ সময়ে উপয্স্ত ফলপ্রসব করতে পারোন। 
সমালোচক মহলে বিরান্ত অবশ্যই সৃষ্ট করোছিল। যেমন পূবোৌন্ত পার্ণমা পান্তিকা শ্রাবণ 
১৩০৭ সংখ্যায় লিখে ফেলল : 





১০৫ প্রমথ চৌধুরী যখন চলিত ভাষা আন্দোলন আবম্ভ করেন তখন তার বিরুদ্ধে সাধু 
পন্থীরা যথারীতি প্রচণ্ড আক্রমণ শর করেন। “বক্ষমপূর” পাত্রকার পৌষ, ১৩২৩ সংখ্যায় লেখা 
হয় : 

“শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ বৃত্তান্তের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রমণ- 
কাহনীর তুলনা করিয়াছেন। কাহার সহিত কাহার তুলনাঃ একজন তেজঃপূর্ণ, বলদস্তে, পুরুষ- 
কারের পূর্ণদীপ্তিতে বিমশ্ডিত, প্রাত কণা হইতে যেন অগ্নিকণা 'বিচ্ছারত হইতেছে, আর একজনের 
ঘ্যানঘ্যানানি, মিহি মেয়েলি সূর।* 

“বক্রমপদর” পান্রিকার সম্পাদক সঙ্গতভাবে স্বামী বিবেকানন্দের ওজস্বী লেখার অনুরাগী, এবং 
অসঙ্গতভাবে রবীন্দ্রনাথের মাঁজতি রীতির অননুরাগী। কিন্তু হীন সাঁহত্যে চালতরাঁতির পক্ষপাতী 
নন, স্বামীজী বললেও নন। "শবক্রমপুর, পান্রকার অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ সংখ্যায় সম্পাদক 'লিখোছিলেন : 
“পাঁথবীর কোনো সাহত্যেই কাঁথত ভাষা সম্পূর্ণরূপে দলাখিত ভাষার্পে ব্যবহৃত হইতে দোখিতৌ্ছ 
না। কোন্‌ ইংরাঁজ পুস্তক আগাগোড়া চলত ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে? চৌধুরী সাহেব যে- 
ভাষায় 'লাখতেছেন, ঠিক সেইপ্রকার সমাস তাঁদ্ধত প্রত্যয়াদ সমান্বিত ভাষাতেই ক তান আলাপ 
করেন? বাক্যের পশ্চাতে মাঝে-মাঝে গেলহম, গেলুম” ব্যবহার করিলেই কাঁথত ভাষা হয় না। শ্রীষূতত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা স্বামী "ববেকানন্দ যে-ভাষা ব্যবহার কারতেছেন ধা কাঁরয়াছেন, তাহাই 'কি 
তাঁহাদের কাঁথত ভাষা ?% 


২২২ ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ 


“বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে এক পন্র লাখয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলাভাষা সম্বন্ধে মত 
প্রকাশ কারয়াছেন। আমাদের বোধহয় তাঁহার [িলাতযান্রীর পন্রের ভাষার নানা সামায়কপন্ে 
যে-সমালোচন হইয়াছল, ইহা তাহারই জবাব। বাঁলতেছেন, সাধারণ লোকের ভাষাই ভাষা, 
আর কলকেতার ভাযাই গ্রহণ কাঁরতে হইবে। “যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই' তো সমস্ত 
পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে করো, তবে লেখবার বেলায় একটা ক িম্ভূতকিমাকার উপস্থিত 
করো ?' জিজ্ঞাসা কার, কোটেশনের মধ্যের ভাষাটা কর্‌প ঃ শকম্ভূতাঁকমাকার'_ এটা 'পাণ্ডিত্য 
না সাধারণের ভাবা ? স্বামশীজ যে রান্রতে বাহর্বাস ফেলিয়া দয়া কেবল রান্রবাসের কপ্‌নী 
পরে, নিউইয়র্ক শহরের টাউনহলে আমোরকার মাগী মিন্সেদের সামনে বক্তুমা গ্রোম্য কিনা 2) 
ঝাড়ুবেন, আমরা সোঁদন চাঁদ ডোবে-ডোবে দেখে ঝুরো লুসেকুপোকাৎ করবো আর 
ঝুজকো বেলায় উঠে এরূপ ঝুলিটা কায়দা করুবো। উদ্বোধনের কাগজ ও ছাপাটাও ভাষার 
মতো না কি?” 


যাইহোক, দেখা যায়, সাহত্যে চালিত ভাষার অবতরণ তখাঁন ঘটোন, যার অন্যতম কারণ 
অবশ্যই সেকালের শ্রেণ্ঠ সাঁহাত্যিকদের সাধুভাষার গারমা। বিদ্যাসাগর, বাঁঙকমচন্দ্র এবং 
প্রথমপবেরি রবীন্দ্রনাথ যেখানে সাধূভাষার অপাঁরসনম শান্ত উন্মোচন করেছিলেন, সেখানে 
ধিবেকানন্দের রীতির পক্ষে দাঁড়াবার মতো সৃষ্টিশীল কোনো বড় সাহাত্যক ছিলেন না। 
রক্ষণশীল পান্রকায় তাঁর বিরোধিতা স্বতগাঁসদ্ধ, প্রশ্াতশীল বলে কাঁথত পাত্রকাগযীলতেও 
িতনি বা তাঁর মত বহুলাংশে অবাঞ্চত। শেষোল্ত মহলের গ্রাহ্য লেখক প্রমথ চৌধুরী যতাঁদন 
না চলিত ভাষার পক্ষে কলম ধরোছিলেন, ততাঁদন এ শ্রেণীর পন্র-পাঁত্রকা বা এ ধরনের 
লৈখকেবা চাঁলত ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হনাঁন। আর প্রমথ চৌধুরী কি 
আঁবলন্বে জয় হতে পারতেন যাঁদনা তিনি তাঁর মহাকাঁব শবশুর রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভ 
করতেন £ এমন শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের চলিত গদ্য রচনার বিশেষ প্রশংসা 
করোছিলেন।১০৬ 'কন্তু প্রকাশ্যে সে-বিষয়ে কোনো সমর্থন তান তখান জানান নি। সে যাই 


১০৬ কুমুদবন্ধু সেন উদ্বোধন সবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় মোঘ, ১৩৫৪) “উদ্বোধনের জয়যান্া” 
প্রবন্ধে লেখেন : 

“আজ যে চলিত ভাষায় সাহত্যের প্রসার হইয়াছে-তাহার প্রেবণা জোগাইয়াছে স্বামীজীর 
বাংলা রচনা । উদ্বোধনে প্রকাশিত তাঁহার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য,, “ভাববার কথা, ও প্পাঁববাজক' প্রভাতি 
পুস্তকাকারে মাদ্রত হইয়া হাজার-হাজার 'শাক্ষত বাঙালীর প্রাণে প্রেরণা 'দয়াছে। এই প্রসঙ্গে 
একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিলে অপ্রাসাঙ্গক হইবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ের বঙ্গদর্শন" প্রকাশের 
ধিছ্যাদন পরে স্বগা্য় রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একাঁদন রান আটার পর লেখকের 
নিকট আসিয়া “প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা, গ্রন্থখানি চাহিলেন। লেখক বলিলেন, কেন_যখন আমি কতবার 
আপনাকে উহা পাঁড়বার জন্য সাধয়াছ, প্রাণবন্ত জঈবন্ত ভাষায় চাঁলত বাংলায় স্বামীজী বগ্গ- 
সাহত্যের কেমন নবরুপ "দয়াছেন তাহা পাঁড়য়া দেখুন বালয়া বারংবার অনুরোধ সত্তেও আপাঁন 
পাঁড়তে চাহেন নাই--আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল ? দীনেশচন্দ্র বীললেন : আমি এইমাব্র রাববাবূর 
দিিকট থেকে তোমার নিকট এসৌঁছ। আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা, বইখানির 
অত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন। আম উহা পাঁড় নাই শুনে তানি বস্মিত হলেন। 'তিনি বললেন-- 
'আপাঁন এখান গিয়ে বিবেকানন্দের এই' বইখাঁন পড়বেন। চাঁলত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে 
প্রকাশিত হতে পারে, তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমাঁন ভাষা, তেমান সূক্ষন উদার দৃষ্টি, আর 
পূর্বপশ্চিমের আদর্শ। দেখে অবাক হতে হয়।' এ ছাড়া তান আরও শতমূখে প্রশংসা করতে 
লাগলেন ।” 

রবীন্দ্রনাথ সত্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বইটিকে পছন্দ করতেন। তিনি শান্তিনিকেতনের পাঠ্য- 
সৃচীতে বইটি অন্তভ্যুন্ত করেছিলেন। 


বিবেকানন্দের সাহিত্য ও স্যাহত্যাদর্শ ২২৩ 


হোক. এঁতিহা্িকভাবে একথা অবশ্য ্বীকা প্রমথ চৌধ,রীর প্রচারের পূর্বে, এক দশকের 
আধককাল ধরে, বিবেকানন্দের চাঁলত ভাষার লেখাগীল' বহল প্রচ্ারত থেকে, চাঁলত গদ্যের 
পরবতাঁঁ স্বীকতিকে 8 করে তুলেছিল। 

বস্তুতঃপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রাতিভিই সাহত্যে চাঁলত গদ্ের স্বকৃতির 
পথে ছিল সবচেরে বড় প্রাতিবন্ধক। বাঁঙকম সাধূ-কিয়া ব্যবহার করে গেলেও, জীবনের 
বাম্তব উত্তাপ প্রচুর পাঁরমাণে 1দিয়োছলেন তাঁর সাহত্যে। সেই রীতির ভাববাহতার শান্ত 
ছিল অপারিসীম। রবীন্দ্রনাথ আবার তাঁর অসাধারণ প্রাতভায় বাস্তব বিষয়ের উপর অপ 
রমণঈয়তার আলোকপাত ক'রে, তার মোহরসে আচ্ছন্ন করে রাখলেন সাহত্যাঁপপাসু 
ঙালীকে। বিবেকানন্দ যে-রদীতি চাইছিলেন, তা কেবল ব্রিয়ায় চাঁলত খনয়-তা জশবনের 
সাক্ষাৎ আভব্যন্তি_-সৃন্দর হয় তো হোক-না-হয় হোক না রূঢ় কক্শ- জীবন তো প্রায়শঃই 
ভয়ঙকর- রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে একপর্বে বাঙালী যেন এই কথাটা ভুলেই গিয়োছল। 

প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবে গদ্যের ক্রিয়ারাঁতির 'বরুদ্ধে বিদ্রোহ' ঘটল । 1কন্ত 'ক্রিয়াতেই তা। 
সমাপ্ত থেকে গেল। প্রমথ চৌধুরী যত্তই মাতৃভাষার (অথাৎ মুখের ভাষার) পক্ষে দা 
জানান-তাঁর ভাষা অবশ্যই বাঙালীর মাতৃভাষা নয়-_ব্যান্তগতভাবে তাঁর কিংবা তাঁর মতো 
আর কিছ মানুষের মাতৃভাষা হলেও হতে পারে । ও-ভাষাকে একবার আম প্রমথ চৌধ্‌রণর 
ভাঁঙর অনুকরণে 'অচলিত চাঁলত গদ্য” বলোছলম। প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবের ফল কিন্তু 
মারাতমক হয়ো ছল বাংলা গদ্যে। বাঁণ্ুকমচন্দ্রের অত্যন্ত সজীব, গাতিশনীল, মাত্র 1ক্রয়াপদে সাধু, 
গদ্যরীতির পাঁরবর্তে অত্যন্ত বাঁকানো কিংবা অত্যন্ত লতানো এক গদারীতি অতঃপর কয়েক 
দশক ধরে বংলাসাহিত্যে চলেছিল । সে বস্তু যে ড্রইংরুমের পৃ্পিত বাক্য, তা এখন অনেকেই 
স্বীকার করেন। 

প্রমথ চৌধুরীর ছিল 'ক্রিয়ার বিদ্রোহ শরৎচন্দ্র ক্রিয়াকে সাধু রেখেও বিষয়ের বিদ্রোহ 
আনতে চেয়েছিলেন সাহত্যে। কিন্তু তিনি সবাঁকছুই করলেন মাঝারভাবে। সহজ স্বাচ্ছন্দ্য 
এল কিন্তু এল না কর্মের ঘর্ম। অবশ্য তাঁকে ঘিরে যে-আন্দোলন হল, তা বাঙালীকে 
আধকতর সমাজসচেতন করে, তার কাছে জীবনমুখতার প্রয়োজন উদ্‌্ঘাঁটিত করে 'দর়ে- 
[হিল। বিস্ময়ের কথা, সমাজসংস্কারের প্রাতি সহানুভ্াতসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ কোনো ব্যাপক 
সংস্কার-আন্দোলনের মনোভাব তাঁর গদ্যসাহাত্যের দ্বারা সাঁন্ট করতে পারেন নি। তাঁর 
ভূমকা প্রধানতঃ সতকাঁকরণের। সঙ্গত ও কাব্যের ক্ষেতে অবশ্য তিনি জাতীয় চিন্তকে 
ত্যাগে ও সংগ্রামে উজ্জীবত করেছেন। 

কল্লোল যুগ রবীন্দ্রনাথের 'স্ন্দরের' বিরদ্ধে বিদ্রোহ কারোঁছল-_কিন্তু তার আগেই এই 
গোষ্ঠঈর সাহাত্যিকরা চলাতি গদারীতি পেয়ে গেছেন। তাঁদের বিদ্রোহ শেষ পযন্ত প্রধানাংশে 
আত রোমা্টিক হয়ে উঠে, স্বপ্নময় নোংরামি সৃম্টিতে শান্তৃক্ষয় করেছিল । 

এই অগ্রপশ্চাৎ প্রেক্ষাপটে স্বামীজীর রচনা 1ববেচ্য। গল্প-উপন্যাসের সাহাত্যিক তান নন, 
সুতরাং এসব বস্তুর দান তাঁর থেকে আশা করা যায় না, কিন্তু তান এমন-ীকছ বস্তু চাঁলত 
গদ্যের দ্বারা আমাদের দিয়েছেন, যার অনুরূপ বাংলাসাহত্যে কোথাও মেলেনা। 


আমরা আগেই বলোছি, ১৮৯৯ সালে সাধু ও চাঁলত উভয় ভাষাতেই স্বামীজী 'লিখ- 
িলেন। তারপর যখন তাঁর কাছে তাঁর চাঁলত ভাষার বিরুদ্ধে কটুকাটব্যের কথা "য়ে 
পেশছল, তখন তিনি লিখে পাঠালেন 'বাংলা ভাষা" পন্র-প্রবন্ধাট, আর তারপর সদর্পে বেছে 
নিলেন 'নান্দিত চাঁলত ভাষাকে । এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটল-_বিদ্রোহাী সন্ন্যাসী সাধূভাষা প্রায় 
বর্জন করলেন। “পার প্রদর্শনী” নামক লেখাটি, (যোঁট উদ্বোধনে কিন্তু অনুবাদ বলেই 
প্রকাশিত হয়ৌছল), এবং কাছাকাছি কালে ৫২৩ 1ডসেম্বর, ১৯০০) মৃণালনী বসকে 


২২৪ শববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


লেখা পন্রটি বাদ দিলে মোহিলাকে লেখা পত্র বলে বোধহয় স্বামীজী শিম্ট সাধুরীতি রাখতে 
চেয়েছিলেন) অতঃপর স্বামজীর সকল প্রবন্ধ বা পন্ন চাঁলতেই লেখা । সত্যই জেদে ও তেজে 
[তিনি অসামান্য ছিলেন। 


বিবেকানন্দের গদ্যধারা পরবত'কালে বাংলাসাহত্যে প্রবলভাবে বয়ে গেছে, এমন আমরা 
বলতে পাঁর না, িন্তু অনুসরণ একেবারে হয়নি, তাও সত্য নয়। এই রাতকে ছটা 
ব্যবহার করে ব্রন্মবান্ধব একাঁদন বাংলায় আগুন ধাঁরয়ে দিয়েছিলেন। সতেজ অবহেলায় সমাজ- 
বিজ্ঞানের নানা তত্ব ছড়িয়ে দিয়েছেন এই ভাষারই পথে, বিনয় সরকার। এরই অনুসরণে 
মুজতবা আলী অপূর্ব মজাঁলশ" সাহত্য লিখেছেন; তাঁর “দেশে বিদেশের” পৃজ্ঠা ওল্টালেই 
ঈবামীজীর “পাঁররাজক” ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের” কথা মনে আসে । এখনকার কথাশিল্পী 
শঙ্কর তো বিবেকানন্দকে গূরুপ্রণাম জানিয়ে তাঁর “যেখানে যেমন” বই শুরু করেছেন 1৮১০৭ 
সাহিত্যসমালোচকরাও স্বামীজীর গদ্যকে বহুমান দিতে আর দ্বিধা করছেন না।১০৮ 


১০৭ শঙ্কর তাঁর বিদেশভ্রমণ-কথা গিলখেছেন “যেখানে যেমন” বইয়ে। দেশ বিদেশকে কোন্‌ 
উদ্দার আনন্দময় ও নিরপেক্ষ দৃম্টিতে দেখতে হয়, তা গোড়াতেই স্বামীজশর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” 
উদ্ধৃত করে দৌখয়েছেন। গ্রল্থসূচনায় মন্তব্য কবেছেন : 

“নাম আমি কাঁবগুর; তব পদাম্বুজে। এই বই শুরু করার আগে যে কাবগুরত্টিকে যথা বাহত 
প্রণাম জানাতে চাই, তাঁব নাম-স্বামী বিবেকানন্দ। তান নবভারতের অন্যতম শ্রম্টা; অধ্যাতমজগন্তে 
রামানূজ ও শঙ্করাচার্যের সঙ্গে একই শন*বাসে তাঁর নাম উচ্চাঁরত হয়; আমাদের এই যুগে রেদাস্ত 
হিন্দধর্মকে কলুষমূন্ত করে তান স্বমাহমায় প্রতিষ্ঠিত করোছলেন- এইসব কারণে তাঁর চরণচচণ 
করছি না। করছি সাহত্যরচাঁয়তা ণহসেবে_ বাংলার শ্রেম্ঠ ভ্রমণ-সাহত্যকার হসেবে। 

“বংলা ভ্রমণসাহিত্যের তান শ্রেষ্ঠ লেখক ? হাঁ,...আম তাঁকে 'ীর্ধায় সর্বশ্রেন্চ মনে কাঁর। 
সেই যে ১৮১১ সালে কলকাতা থেকে গোলকোণ্ডা জাহাজযোগে পাশ্চাত্দেশ যাত্রাপথে গত্গাবক্ষে 
1তনি 'পারব্রাজকের, প্রথম লাইন রচনা করলেন- তারপর থেকে, বাংলা ভ্রমণসাহত্য আর এক রইল 
না। 'পারব্রাজক' ও প্প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" লাখত হবার পর সমগ্র এক শতাব্দীর 'তিন-চতুর্থাংশ 
আতক্রন্ত হল, কত প্রচণ্ড প্রাতভাধর এই বংশ শতাব্দীতে বাংলা ভ্রমণসাহত্যকে সমৃদ্ধ করলেন, 
[িন্তু বিবেকানন্দ আজও আদ্বিতীয়। ক স্টাইলে, কী সরসতায়, কী অন্তূ্ম্টিতে, কী গভীর 
মানবপ্রেমে, কী আত্মাবশ্বাসে- পরিব্রাজকের লেখক অ:জও বাংলাসাহত্যের সেরা হয়ে রইলেন।” 

১০৮ প্দনশ্চ আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়েব উৎকৃষ্ট লেখাটির দ্বারস্থ হচ্ছি। 'তাঁন বলতে 
চেয়েছেন, সাধারণতঃ যেখানে ধর্মদর্শনের সঙ্গে সংঘ্লষ্ট মানুষেরা যৃধিজ্ঠিরের রখের মতো উধর্ব- 
লোক দিয়ে যাতায়াত করেন, সেখানে “ববেকানন্দের বাংলা রচনা কর্ণের রথের মতো মন ও প্রাণের 
মাঁট বিদীর্ণ কবে অগ্রসর হয়েছে ।” তাঁর মোট সিদ্ধান্ত : “সর্ব কর্মে চলিত ভাষা প্রয়োগ করতে 
হবে, একথা বিবেকানন্দের আগে কোনো বাঙাল স্াাহাঁত্যক বলেন নি।” এবং “সর্কক্ষেত্নে চলিত 
ভাষা ব্যবহারের গৌরব সর্বাগ্রে বিবেকানন্দের প্রাপ্য ।” িববেকানন্দের 'বাচন্রমুখী চাঁলত গদ্যরণাতর 
সঙ্গে “সহম্রমুখী বজমাণকের” তুলনা ইনি করেছেন। স্বামীজী যেভাবে “চালিত ভাষার অন্বয়ের 
মধ্যে তৎসম শব্দঝঙ্কারকে চমৎকার মিশিয়ে” 'দিয়োছলেন, তা যে ইদানীং কালের দুঃসাহস লেখক- 
দের পক্ষেও দুঃসাহসিক, তাও তিনি বলেছেন। প্রমথ চৌধুরীর উীত্ত, “বাঁদরের ল্যাজ কেটে দলেই 
কি মানুষ হয়”-এই কথাটাকেই ঘুরিয়ে ইনি প্রমথ চৌধুরীর চলিত গদ্যরশীতব সম্পর্কে ব্যধহার 
করেছেন : “সাধুভাষার ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম ছোট করে ছেটে দলেই কিছ? চলাতি ভাষা হয 
না।” ছত্মার্গের শত্রু বিবেকানন্দ-শব্দব্যবহারেও। বিবেকানন্দের ব্যবহৃত নানা দেশজ শব্দের 
প্রয়োগ দেখয়ে অসিতকুমার বলেছেন, “প্রমথ চৌধুরী এরকম খিড়কি দরজার শব্দকে কখনও 
সুসজ্জিত বৈঠকখানায় ঢুকতে 'দিতেন না।” প্রমথ চোঁধুরীর ভাষা কাতিম ও দ্রইংরুম-বিলাসী এবং 
ইচ্ছাকৃত বৈদপ্ধাপর্শ সাহিত্যে চালিত ভাষা ব্যবহারকারণ স্যাহীত্যিকদের মধ্যে তুলনামখে বিবেকা- 
নন্দকে স্থাপন করে হীন লিখেছেন : “হুতোমের স্ল্যাং-বাকরীতি বা পৌগন্ডোচিত ধৃষ্টতা 
ঈবামীজীর চাঁলত রাঁততে নেই, অথচ খোলামেলা বৈঠকণী রাঁসকতার প্রাচ্য তাঁর গেরুয়া বস্বা 


বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সাহত্যাদশ ২২৫ 


॥ ১৯ ॥ বিবেকানন্দের চালত গদ্যের রূপ ও রস 

"ভাববার কথা" 'পারব্রাজক' বা প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের' পৃচ্ঠা-পাঁরমাণ যথেম্ট না হলেও 
গুণ-পাঁরমাণ এতই যে, সে সম্বন্ধে আলোচনা দশর্ঘ হবার সম্ভাবনা, যে-প্রলোভন আম 
এখানে দমন করব। এসব রচনার মধ্যে দুটি জানস সহজেই চোখে পড়ে, গভীর বাঁসকতা 
এবং দারুণ তেজ। প্রথমাঁটর কথা গোড়াতেই বলব, 'দ্বিতীয়াটর কথা সব শেষে। 

স্বামীজীশীর রাঁসকতা 'নয়ে আম একটা গোটা বই লিখোছ, “সহাস্য িবেকানন্দ।* সেই 
লেখায় অবশ্য আঁম' প্রধানতঃ বিবেকানন্দের রাঁসক ব্যান্তস্বরূপের কথাই আঁধক বলোছ, এবং 
প্রয়োজনবোধে তাঁর ইংরাজি ও বাংলা রচনার সাহায্য নিয়োছি। 'িববেকানন্দের স্বভাবে যে 
সুগভীর রাঁসকতার ক্ষমতা 'ছিল তা তাঁর বাংলা রচনাতে যথেম্টই প্রাতফর্লত হয়োছল। তাই 
এ বইয়ে স্বামীজনীর বহ্হীবাচন্র রাঁসকতা-বিষয়ে যে-কথা বলোছি, তার কিছ অংশ এখানে 
উত্থাপন করি : 

'শববেকানন্দের রাঁসকতার 'হসেব নিতে গিয়ে মনে হয়েছে-এ এক 'বাঁচত অপূর্ব 
ংগ্রহশালা। হেন রাঁসকতা নেই যা তিন করেন নি। ঠাট্টা-তামাশা, মজা-মশকরা, রখ্গ-ব্যঙ্গ, 
ছাঁস-হুলোড়, গাল-গল্প, ফিচলেমি-ফাজলাম, স্ফৃর্তিইয়ার্ক, আমোদ-কৌতুক, শৈলব- 
বিদ্রুপ, উপহাস-পাঁরহাস, রস-রইস্যকী নেই সেখানে? ইংরোঁজ হাস্যরসের আওতায় যা- 
ছু এসে যায়-উইট, স্যাটায়ার, আয়রনি, ফান, হিউমার- প্রায় সবই তাঁতে পাওরা যায়। 
উইট বা বাক-চাতুরীতে তিনি পারদর্শ; কথার 'ীপঠে কথা বলতে, দ্রুত চোখা উত্তরে প্রাতি- 
পক্ষকে ঘায়েল করতে, তাঁর তুল্য ক্ষমতা অল্পই দেখা যায়। কিন্তু উইটের তরবার-ঝলক 
দেখানোর চেয়ে তাঁর বোঁশ আগ্রহ ছিল স্যাটায়ারের কোপ বসাতে-_অনাচারের বুকে যা কেটে 
বসবে। 1কন্তু আঘাত নয়, প্রেমই বিবেকানন্দের প্রধান অস্ত্র। মানুষের প্রীত তাঁর অসীম 
ভালবাসা। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ 'নর্মোহ দৃষ্টিতে জীবনের অসঙ্গঁতির রূপ দেখতেন, কাঠিন 
হাঁসতে তাঁর মুখ ভরে উত্তত, কিন্তু আঁবলম্বে সে হাঁস কোমল হয়ে যেত, যখন এই মানব- 
প্রোমক দেখতেন- ব্যন্তজীবনের অসঙ্গাতি আসলে সামাগ্রিক মানবজীবনের অসঙ্গাতর অংশ। 
তখন জন্ম নত গভীর 'হউমার। তখন যে-হাঁস হাসতেন, তার লক্ষ্য অন্যের মতো তিনিও 
আত্যমপারিহাসের উদারতা সর্বদাই তাঁর মধ্যে দেখা গেছে। কিন্তু ?িছু পরেই তিনি সেই 
গভীর হাঁসির জগৎ ছেড়ে মজার হাঁসতে ছটফট করতেন, যেহেতু আদ দুষ্ট বালকাঁটি এই 
মহাপুরুূষকে কখনো ত্যাগ করোনি ।” 

ব্ঙ্গকৌতৃকে স্বামীজীর রচনা আকীর্ণ, যথেচ্ছ দৃষ্টান্ত তোলা যায়। আম আগে সে 
কাজ নানা প্রসঙ্গে করেছি । বিশেষতঃ হিন্দু রক্ষণশশলতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রখর ব্যজ্গের অনেক 
বূপই দৌখয়েছি। গুড়গুড়ে কৃষ্ব্যাল ভট্টাচার্যের নক্সা পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, অনুরূপ 
অন্য অংশও । [তৃতীয়, ১২৩-২৬]|। এই ধরনের বেশ কয়েকাঁট নক্সা স্বামশজঈী “ভাববার 
কথা” নাম দয়ে িখোছলেন, এবং এগ্বাল তাঁর প্রথম প্রকাশিত চাঁলত গদ্যরচনা বলে তর 
গদ্য-বিবর্তনে এদের মূল্য যথেষ্ট । ধমাঁয় ও সামাঁজক অসংগতি, কুসংস্কার, আচারসর্বস্বতা 


গলের অন্তরালে অবাঁস্থত সদাহাস্যময় মনটাকেই উদ্‌ঘাঁটিত করেছে। বীরবলের বাঁদ্ধর মারপ্যাঁচ ও 
ক্লাত্রম কলাকৌশলও -তাঁর ভাষায় স্থান পায়াঁন- যাঁদও প্প্াচ্য ও পাশ্চান্ত এবং 'পিব্রাজকে' দর্শন- 
ইঁতহাস-সমাজ সম্বন্ধে বহর মননশীল আলোচনা আছে।...হতোমের ভাষা একেবারে পথের ভাযা, 
বীরবলের ভাষা বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্রম্ভালাপের বাঙ্অয় পায়চার। এর কোনোটাই যথার্থ চাঁলত ভাষা 
নয়-স্বামীজার প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের' গদ্যই চাঁলত ভাষার আদর্শ ।” সার কথা এই : “্বামীজীর 
ভাষা ম্দুষ্টমেয় িদগ্ধজনের জন্য নয়, বারোয়ারিতলার ইতরভদ্রের জন্যই তাঁর ভাষাপ্রবাহে রয়েছে 
দনানপানের উদার আহবান 1 


বি ৫--১৫ 


২২৬ ববেকানন্দ ও সমকালধন ভারতবর্ষ 


নক্সাগীলর বিবয়বস্তু; আকারে ছোট ও সংখ্যায় অল্প হলেও এগুলি আগুনে বোমার মতো 
জবালাবার, পোড়াবার শক্তিসম্পন্ন । নক্সাগুলির বিশেষ গুণ- নক্সা-সাহত্যের সাধারণ লক্ষণ 
যে-সাময়িকতা, তার থেকে এগাঁল বহুলাংশে মুস্ত, তাই এখনো উপভোগ্য । এদের একাঁটতে 
স্বামীজন ভাষা নিয়ে কিছু পরীম্মন-কাজ করেন, যা মনোযোগের বিষয় হওয়া উচিত। উত্তর 
ভারতের জীবনের এবং ভাষার সঙ্গে স্বামীজীর ঘাঁনম্ঠ পাঁরচয় 1ছল-হিন্দী ও উত্দঃ তিনি 
খুব ভাল জানতেন- বিষয়ের প্রয়োজনে 'হন্দী-ফাঁর্স শব্দ বাংলায় আমদানগ করার পক্ষেই 
তাঁর মত ছিল। 'বিশ্াদ্ধির নামে অগপ্রত্যঙ্গ ছেটে রন্তহীন একটা কাণ্ড ঘটানোকে [তান 
সংসাহত্যকর্ম মনে করেন নি। তাঁর উদার সাহত্যনশীতর দ্টান্ত-হিসাবে লখনউ-বিষয় 
নিয়ে ব্যঙ্গ-কৌতুকের নক্সাট এখানে উদ্ধৃত করাছি : 

“লখনৌ শহরে মহরমের ভারী ধুম! বড় মসজেদ ইমামবারায় জাঁকজমক রোশনির বাহার 
দেখে কে! বে-সুমার লোকের সমাগম । হিন্দু, মুসলমান, কেরানি, য়াহুদশী, ছাত্রশ বর্ণের 
স্তী-পূ্রূষ বালক-বালকা, ছান্রিশ বর্ণের হাজার জাতের লোকের ভিড় আজ মহরম দেখতে । 
লখনৌ [সয়াদের রাজধানী, আজ হজরত ইমাম হাসেন হোসেনের নামে আর্তনাদ গগন স্পর্শ 
করছে-সে ছাতিফাটানো মিয়ার কাতরান কার-বা হৃদয় ভেদ না করে? হাজার বংসরের 
প্রাচীন কালুবালার কথা আজ ফের জীবন্ত হয়ে উঠচ্ছ'। এ দর্শকবন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর 
গ্রাম হতে দুই ভদ্র রাজপুত তামাশা দেখতে হাজির । ঠাকুর-সাহেবদের_যেমন পাড়াগে'য়ে 
জমদারের হয়ে থাকে_ীবদ্যাস্থানে ভয়ে বচ।* পস মোসলমানি সভ্যতা, কাফ-গাফের বিশুদ্ধ 
উচচারণ-সমেত লস্‌করী জবানের পৃষ্পবৃষ্টি, আবা-কাবা চুস্ত-পায়জামা তাজ-মোড়াসার 
রঙ্গ-বেরঙ্গ শহরপসন্দ ও অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর-সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও 
পারেনি । কাজেই 'ঠাকুররা সরল-ীসধে, সর্বদা শিকার করে জমামরদ কড়াজান্‌ আর বেজায় 
মজবুত দিল্‌। 

“ঠাকুরদ্বয় তো ফটক পার হয়ে মসজেদ-মধ্যে প্রবেশোদ্যত, এমন সময়ে সিপাহী নিষেধ 
করলে । কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই থে দ্বারপার্র' মুরদ খাড়া দেখছ, ওকে 
আগে পাঁচ জ্‌তো মারো, তবে ভিতরে যেতে পাবে । মূর্তিট কার? জবান এল-ও মহাপাপন 
ইয়েজ;:দের মূর্তি। ও হাজার বংসর তাগে হজরত হাসেন হোসেনকে মেরে ফেলে_তাই 
আজ এ রোদন, শোকপ্রকাশ । প্রহরী ভাবলে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়োঁজবদ-মুর্ত পাঁচ 
জুতোর জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। 'ীকন্তু কর্মের বাঁচন্ত্র গাতি। উল্টা সমঝৃলি রাম। 
ঠাকুরদ্বয় গললপ্নিকৃতবাস ভাঁমম্ত হয়ে ইয়োজবদ-মর্তির পদতলে কুমড়ো-গড়াগাঁড় আর 
গদ্গদস্বরে স্তুতি-ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি, অন্য ঠাকুর আর কি দেখব? ভল বাবা 
আঁজদ্‌, দেবতা তো তুীহ হ্যায়, অস্‌ মারো শারোকো কি আভি তক্‌ রোবত!” ধন্য বাবা 
ইয়োজবদ্‌, এমান মেরেছো শালাদের-কি আজও কাঁদছে 1!” [৬--৪৪-৪৫] ' 

নক্সাঁটিতে, পাঠক লক্ষ্য করবেন, রঙ্গকৌতুকের মধ্যে চরিনাচন্রণ হয়ে গেছে। স্বামীজীর 
অনেক লেখাতেই এই ধরনে কথার তুলিতে ছাঁব আঁকা আছে, যার সর্বোত্তম দণ্টান্ত পাঁর- 
ব্রাজকে জাহাজে হাঙর শিকারের বর্ণনা । এ বর্ণনা যে বাংলা সাঁহত্যের এক সেরা চলাঁচচ, 
তাতে সন্দেহ নেই। বাস্তবরস, কৌতুকরস, গাঁতশনীলতা, প্রাণোচ্ছলতা-সব জাঁড়তে অনবদ্য 
রচনা । স্বামীজাী যে অনেকটা খোশগজ্পের মেজাজে পরিব্রাজক ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দিখে- 
ণছলেন তা তিনি নিজেই বলেছেন,১০৮খ কিন্তু এসব লেখ!তে ততোধক করেছেন_ সেরা 


১০৮খ স্বামীজীী ১৮৯১, সেপ্টেম্বর মাসে, নিউইয়কের নিিকটবতর্ঁ লেগেট-ভবন শঁরজলি 
ম্যানর' থেকে লেখেন : “ভারত ও ভারতবাসশ সম্বন্ধে একটা বই 'লিখাঁছ-_ছোট্র, সহজ, খোশগজ্পে- 
ভরা একটা-কিছু।” [৮-৬৮] 

অনুমান কার, এই রচনা শবলাতযাব্রীর পন্র।, 


'ববেকানন্দের সাহত্য ও সাহিত্যাদর্শ ২২৭ 


গায়কের ভঙ্গতে নানা পর্দায় স্বচ্ছন্দ যাতায়াত, দারুণ চড়া থেকে নিতান্ত খাদে অবতরণ, 
সেখান থেকে অনায়াস আনন্দে উধর্বাকাশে পাখা মেলে দেওয়া । একটামাতর দণ্টান্ত এই 
প্রসঙ্গে নেব, যাতে কেবল ক্ষণে-ক্ষণে অবলণলায় ভাব-পাঁরবর্তন নেই-_চাঁলত 'কুয়াপদ পর্যন্ত 
কিছুক্ষণের জন্য 'সাধ্‌' ভামকা নিয়ে আঁবলম্বে তাকে সকৌতুকে কিভাবে ত্যাগ করেছিল, 
তা দোখয়ে দেবার জন্যও বটে। প্রসঙ্গ : স্বামশীজশী জাহাজে ক'রে পাশ্চাত্য যাচ্ছেন-_ 
ভাগনরথী পেরিয়ে জাহাজ সাগরে পড়ল--তারপর : 

“ক সুন্দর । সামনে যতদূর দৃস্টি যায়_ঘন নল জল তরঙ্গাঁয়ত, ফোনল বায়র সত্গে 
তালে-তালে নাচছে। পেছনে আমাদের গঞ্গাজল-সেই িভূঁতিভ্ষণা, "সেই গঙ্গাফেনাঁসতা 
জটা পশুপতেঃ।” সে জল অপেক্ষাকৃত 'স্থর। সামনে মধ্যবতরঁ রেখা । জাহাজ একবার সাদা 
জলের উপর, একবার কালো জলের উপর উঠছে। এঁ-__সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি 
নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশে পাশে খাল নীল নীল নীল জল, খাল তরত্গভগ্গ। 
নলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গআভা, নীল পট্রবাস-পাঁরধান। কোঁট-কোটি অসুর দেবভয়ে 
সমুদ্রের তলায় লুকিয়োছল। আজ তাদের সযোগ, আজ তাদের বরৃণ সহায়, পবনদেব 
সাথী; মহা গজনন, বিকট হুঙ্কার, েফনময় অট্রহাস; দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর 
রণতাণ্ডবে মন্ত হয়েছে । তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত। পোতমধ্যে যে-জাতি সসাগরা 
ধরাপাঁতি, সেই জাতির নর-নারী-বিচিত্র বেশভ্‌ষা, 'স্নগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মার্তমান 
আত্মানভর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্কবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছাঁবর ন্যায় প্রতীয়মান-__সগর্ব 
পাদচারণ কাঁরতেছে। উপরে বর্ধার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জাঁমূৃতমন্দ্র, চাঁরাঁদকে শহভ্রীশর 
তরঙ্গকুলের লম্ফবম্প, গুরুগজনি, পোতশ্রেচ্ঠের সমদ্রজল-উপেক্ষাকারী মহাযন্তের হুহুগকার 
_সে এক 'বরাট সাম্মলন- তন্দ্রাচ্ছনের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি। 
সহসা এ-সমস্ত যেন ভেদ করিয়া বহু স্তী-পুরুষ কন্ঠের মিশ্রণোৎপন্ন গভীর নাদ ও তার 
সম্মীলত রুল ব্রিটানয়া রুল দি ওয়েভস্‌, মহাগীতধাঁন কর্ণকুহরে প্রবেশ কারল। 
চমাকয়া চাঁহয়া দেখি-_ 

“জাহাজ বেজায় দুলছে, আর তু-ভায়া দুহাত 1দয়ে মাথাটি ধরে অন্নপ্রাশনের অন্ন 
পৃনরা1বচ্কারের চেষ্টার আছেন।” [৬--৬৫-৬৬] 

অংশাঁটতে লক্ষ্য করলে দেখব-_যেখানে 'নীল নীল নঈল জল, সেখানে কোমল স্বাদুতা, 
তারপরেই নির্ঘোষ_মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জঈমৃতমন্দ্র' তারপর আত্মপ্রত্যয়ণ অহঙ্কারী 
ইংরেজদের বর্ণনা গুর্র গম্ভীর সাধু-ক্রিয়ায়_তারপরেই গাম্ভীর্যকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে ফাজিল 
হাঁস। অর্থাৎ বিহারীলাল, মধুসূদন এবং কালীপ্রসন্নকে হাত-ধরাধার করে দাঁড় কাঁরয়ে 
দেওয়া । 

সমাজপাঁত বলেছেন, স্বামীজীশ জ্ঞানের ভাণ্ডার ঢেলে দিয়েছেন তাঁর চালিত ভাষার 
সাহিত্যে। এখানে যোগ করা উীচত- জ্ঞানের রচনাকে এক কলমের খোঁচায় তান রসের 
সাহিত্য করে তুলতে পারতেন, যেমন, ধরা যাক করেছেন আদম সমাজের ছাব আঁকার কালে : 

“অনেক পুরাণ-কালের মানুষ, অর্থাৎ সত্যয্গের...এমনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, পাছে 
ভেতরে একখান ও বাহিরে আর একখান হয় বলে, কাপড় পর্যন্ত পরতেন না। পাচ্ছে স্বার্থ- 
পরতা আসে বলে বিবাহ করতেন না। এবং ভেদব্াম্ধরাহত হয়ে, কোংকা লোড়া-লুড়ির 
সহায়ে, সর্বদাই 'পরদ্রব্যেহ লোষ্ট্রবং বোধ করতেন।” [৬-৭০] “সে প্রাতঃস্মরণীয়াদের 
কালের মেয়ে এ-জন্মে তো একসঙ্গে অনেক বর বে করতে পায় না, কাজেই হয় বেশ্যা ।” 

[৬--২০৪] 
উৎপাদক" যেখানে উৎপাদন-যন্ত্ের ম্বালকদের দ্বারা নিত্য শোঁষত হয়-তার 
বেদনাময় রূপ স্বামীজন নিরুপায় হাঁসি মাঁশয়ে বর্ণনা করেছেন, যার ভিতরে ছটফট 


২২৮ ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


করাছল ছিন্ন আর্ত কান্না। সে ধরনের রচনা-নমুূনা আগে অনেক উদ্ধৃত করোছ। 
নিঃসন্দেহে বলা যায়, এইক্ষেত্রে এবং গণমানুষের বন্দনায় ও আবাহনে, তাঁর চাঁলত গদ্য 
প্রাণময় সাহিত্যের শিখরস্পর্শ করোছল। [যথা তৃতীয় খন্ডে ৪৫০-৫৫, ৪৬০ পচ্ঠায়_ 
“ইংলশ্ডের ভারতাধকার বাল্যে শ্রুত...” “বৈশ্য বলিতেছেন উন্মাদ...” “আর্য-বাবাগণের 
লোক ভোগোপযোগন বস্তু তৈয়ার করতে লাগল...৮] | 'দ্বিধা না রেখে বলতে পার, বাংলা- 
সাহিত্য ধন্য হয়েছে এইসব রচনার জন্য--এখানে গণ-মহাকাঁবর আখ্যা তাঁর প্রাপ্য। এই 
[বিরাট মানবপ্রেমের সঙ্গে প্রবল দেশপ্রেমও তাঁর সাঁহত্যে জীবননশীস্ত দিয়েছে । দেশপ্রেমকে 
একদা ডঃ সুধীরকুমার দাশগ্‌স্ত তরি “কাব্যালোক” গ্রন্থে স্থায়ী রসের অন্তর্গত করতে 
চেয়ৌোছলেন-_মানবহৃদয়ে এ ভাবের এমনই ক্রমবর্ধমান প্রভাব। বিবেকানন্দের সাহত্যে দেশ- 
প্রেম অবশ্যই আছে কিন্তু শবশ্বাঁববেক' 'তাঁন-তাই সর্বোপাঁর ছিল তাঁর উদার বশ্বদৃম্টি। 
এখানে লক্ষ্য করতে হবে-িছ দুর্বলচিত্ত মানুষের কাছে বিশ্বপ্রেম মানে 'নাবচারে সকলের 
উপর সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট বর্ষণ, কিংবা হানমন্যতার ক্ষেত্রে, বিদেশের কুকুরে 'সংহদর্শন। 
বিবেকানন্দের ধারে-কাছে ও-বস্তু ছিল না। যাঁদ কান ধরে থাবড়া দিতে হয়, তান প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য সকল মানুষকেই তা 'দিয়েছেন। যাঁদ আলিঙ্গন করতে হয়, কালা-ধলার বিচার 
সৈখানে নেই। তার আঘাতের হস্ত এবং আশীর্বাদের হস্ত সমভাবে সকলের জন্য উদ্যত 
[ছিল। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থে তাঁর সেই উদার বিশ্বমানাবকতা অপূর্ব প্রভায় প্রকাঁশত। 

বিবেকানন্দের চলিত সাহত্যের আঙ্গিক বচারে পুনশ্চ প্রবেশ করলে দেখি, স্বামীজী 
প্রমাণ করেছেন- চলিত মানে কেবল ক্রিয়াপদে চলিত আর বাকি সব অংশে সাধুর চেয়ে আঁধিক 
সাধু নয়। তাঁর চাঁলত ভাষা জাতে-ধাতে চলিত। সেই জ্যান্ত চালিত ভাষায় ক্ষুধার মতোই 
হজমশাঁন্ত। ভারী সংস্কৃত শব্দ থেকে একেবারে হাট-মাঠের দেশী শব্দকে তা গ্রাস করত-- 
হাত বাঁড়য়ে থাকত বিদেশ শব্দের দকে। গভীরতার সঙ্গে তরলতা, গাম্ভীর্ষের সঞ্চে 
উৎফুল্ল লঘূতা তিনি মেলাতে পারতেন। শব্দে-শব্দে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিস্ফোরণ । তাঁর রচনায় 
?তনিই সাক্ষাতে ব্যন্ত। তাই 'মানুষটাই স্টাইল" রীতর শ্রেন্ঠ নমুনা তাঁতে মেলে। যেকথ৷ 
আমি অন্যত্র বলেছি, এখানেও তাই বলছি : তাঁর রচনা কখনো চাবুকের মতো কেটে বসেছে, 
কখনো খড়োর মতো ছিন্ন করেছে, কখনে গড়িয়ে দিয়েছে মুগুরের মতো, আবার কখনো-বা 
গড়গড় ক'রে গাঁড়য়ে নেমেছে পাথরের মতো- ভাসিয়ে নিয়ে গেছে পাহাড়ে বন্যার বেগে। তরি 
গদ্যে কখনো হাঁসর 'বিদ্যংচমক, কখনো-বা সমূদ্রস্তনিত স্বর। একই সঙ্গে দাবড়ানি, 
থাবড়ানি, পিঠচাপড়াঁন। বয়স্যের মতো রহস্য করেছেন, চ্যাংড়ার মতো ফাজলামি, আবার 
(বি*শবরসিকের উদার হাসি হেসেছেন__একই ভাষায় ।১০৯ 

এরপরে কিছু উদাহরণ যোজনা করেই এই দীর্ঘ অধ্যায় শেষ করব। 

বাংলা প্রবাদ ও বাগরৌীতর অজন্ত্র বর্ষণ স্বামীজীর চাঁলত গদ্যে আছে। সাধুগদ্যের 
মতোই এখানেও তরি বেশ-কছ: উীন্ত নব প্রবাদ বা প্রবচন সৃষ্টি করেছে। কিছু দণজ্টান্ত 
দেওয়া যাক : 


পারন্রাজক : “ফলকথা, মায়ার ছালট ছাঁড়য়ে ব্রহ্মফলট খাবার চেষ্টা চিরকাল বরা 
গেছে, এখন খপ্‌ করে স্বভাবের সৌন্দর্যবোধ কোথায় পাই বলো!” “ও রসে বাত 
গোবিন্দদাস' নহি-সেটা প্রমাণ করবার জন্য শ্রীদুগ্গা স্মরণ করে আরম্ভ কার। তোমরাও 
খোঁটাখঠটি ছেড়ে দিয়ে শোনো 1” গ্গীীতা গঙ্গা হিন্দুর হিদুয়ানি।” “নিজের খ্যাঁদা-বোঁচা 


ভাই বোন ছেলেমেয়ের চেয়ে গন্ধর্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না।” “বলি, রঙের নেশা 
১০১ “সহাস্য বিবেকানন্দ ।” 


ণববেকানন্দের সাহিত্য ও সাহত্যাদর্শ ২২১৯ 


ধরেছে কখনো 'কিঃ-যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে 
অনাহারে মরে!” “য্প্ধজাহাজ...এক-একটি ছোট-বড় ভাসন্ত কেল্লা।” “তবে এই 'লুয়ার 
বাসর ঘর যা নাঁকন্দরের বাবা স্বগ্নেও ভাবেনি।” “মেলা কলকক্জা মানুষের বুদ্ধিসস্ধি 
লোপাপাত্ত করে জড়ীপন্ড তৈয়ার করে।” পশবশেষ, কায়স্থকুলে এ-শরারের পয়দা হওয়ায় 
আমি তো চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।” "দাশ কাপড় ছাড়লেই, দাশ ধর্ম ছাড়লেই, পাশ 
চালচলন ছাড়লেই ইংরেজরাজা মাথায় করে নাকি নাচবে শুনৌছলুম, করতেও যাই আর ছি, 
এমন সময় গোরা পায়ের সবুউ লাথর হুড়োহু'ড়, চাবুকের সপাসপ্‌! পালা পালা! 
সাহেবিতে কাজ নেই, নেঁটিভ কব্লা ।” “নোঁটভের মধ্যে উাঁন পাঁচ-পো জার্য-বন্ত, উন চার- 
পো, উাঁন দেড়-ছটাক কম, ইনি আধ-ছটাক, আধ-কাঁচ্চা বৌশ ইত্যাঁদ। বলে, 'ছঃচোর গোলাম 
চামাচিকে, তার মাইনে চোদ্দ [সকে? ৷” ণ“নোটিভি পা-চাটা ভাব ।” “পণশরদার তো সরদার ।, 
মাথা দিতে পারো তো নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাঁক দিয়ে নেতা হতে চাই। তাইতে 
কিছুই হয় না, কেউ মানে না।” «এ মায়র সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মর্দ-মরীচিকা 
্তামরা--ভারতের উচ্চবর্ণেরা (৮ “এরা রন্তবীজের প্রাণসম্পন্ন।” “আমাদের দেশে চৈতন্য- 
সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গে ছাপ দেওয়া গোঁসাই দেখে মাতাল চিতাবাঘ ঠাওরোছল--এ মাদ্রাজী 
তিলক দেখে চিতে-বাঘ গাছে চড়ে।” “জাহাজ বেজায় দুলতে লাগল, যান্রীরা মাথা ধরে, 
ন্যাকার করে আঁস্থর।” “এ যে বাঙাল-মাঁঝর নৌকা...একট; হাওয়া উঠলেই হালে পান 
পায় না এবং যাত্রীদের আপন-আপন 'দ।বৃভার' ন্ম নিতে বলে ।” “বাল হণ গা, সমুদ্র পার 
হতে হনুমানের সী-ীসকনেস: হয়েছিল কিনা সে-বিষয়ে পধাথতে কিছু পেয়েছ 2” “বৌদ্ধ 
প্রচারকেরা আমাদের কলকেতায় এসে রঙ-বেরঙের গাল ঝাড়ে।” "টবোঁটগুলো আসল 1শবের 
ভূত।...ডমরু বাজায়, মড়ার খুলি রাখে, সাধুর হাড়ের ভে*পু বাজায়, মদ-মাংসের যম।” 
“আনেকে অনন্ত সুখ চায়। সুখ অনন্ত হলে দুঃখও যে অনন্ত হত, তার কি!” “সাত-শ 
বংসরের পর পরপদরদিত ইতালি কত কন্টে পায়ের উপর খাড়া হল, হয়েই ভাবল-_ঁক হলমুম 
রে! এখন 'দাঁণ্বজয় করতে হবে ।” “আ মার! -গুঁদের আবার মন ! ছটাকও নয় আবার মণ !” 
“শ্রীহাঙ্গরের জন্য 'সচকিতনয়নং পশ্যাত তব পল্থানং হয়ে রইলাম; এবং যার জন্য মানুষ 
এ প্রকার ধড্ফড়্‌ করে, সে চিরকাল যা করে তাই হতে লাগল-অর্থাং "সখ শাম না 
এলো,” “আসল ইংরাঁজ শুয়ারের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বস্ডীঁশর চাঁরধারে বাঁধা, জলের 
মধো রঙ-বেরঙের গোপটমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্চের ন্যায় দোল খাচ্ছে ।” “বড় কাজ হাতে এলে 
অনেকেই বীর হয়, দশহাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অরেশে প্রাণ দেয়, ঘোর 
স্বার্থপরও নিম্কাম হয়।"” “যাঁদ পারো তো করে দেখাও। কাজ কথা কউক, মুখকে বিরাম 
দাও।” “কায়-মন-বাক্য যাঁদ এক হয়, এক মুষ্টি লোক পাঁথবী উল্টে দিতে পারে।” পবাধা 
যত পাবে ততই ভালো । বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয় ঃ...বাধাই তো 'সাঁদ্ধর পর্ব 
লক্ষণ।” “পায়ে চক্কর থাকলে সে লোক ভবঘুরে হয়।” “তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে!” 
“দুঃখ-দারিপ্র্য অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই।” “ক্ষুদে ি'পড়ের কামড় ডেয়োদের চেয়ে অনেক 
আঁধক।” “যন্তে না" বলে না, “হাঁ” বলে না, নিজের মাথা' ঘামায় না, 'যেনাস্য িতরো যাতাঃ' 
-সোদকে চলে যায়, তারপর পচে মরে যায়।” "স্বর্ণশৃঞ্খলযূন্ত গোলামর চেয়ে একপেটা, 

ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও 


তই।” “দায়িত্ব হাতে পড়লে আঁত-দুর্বল সবল হয়, অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়।” 

“প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” : “শৌচ করে না, আচমন করে না, যা-তা খায়, বাছাঁবচার নাই, 
মদ খেয়ে মেয়ে-বগলে ধেই-ধেই নাচ।” “প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের 
মানুষটা সেই ভাবের বাঁহঃপ্রকাশ মান্র--ভাষামান্র।” “এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, 


২৩০ ধিবেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ধ 


মা কালণ পাঁটা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশ বাজাচ্ছেন।” “চরে খাওগে না কেন-এত 
বড় দুনিয়াটা তো পড়ে আছে!” প্ধর্ম কি ?-যা ইহলোকে বা পরলোকে সখভোগে প্রবৃত্তি 
দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক।” “মোক্ষ কি? যা শেখায় যে, ইহলোকের সখও গোলামি, 
পরলোকেরও তাই।” “ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না।” “এক হাত লাফাতে পারো না, লঙ্কা 
পার হবে!” “তুম গেরস্থ-তোমার গালে এক চড় যাঁদ কেউ মারে, তাকে দশ চড় যাঁদনা 
1ফাঁরয়ে দাও, তুম পাপ করবে” “ঝাঁটা-লাি খেয়ে চুপাঁট করে ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে 
ইহলোকেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই।” “অন্যায় সহ্য করা পাপ-গৃহস্থের পক্ষে ।” 
“লাখো লোক ওঁকার জপে মরছে, হারনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত “প্রভ্‌ যা করেন' বলছে 
এবং পাচ্ছে-ঘোড়ার িম'।” “গর্তে মিথ্যা কথা কয়' না, দেওয়ালে চুর করে না, তব্‌ তারা 
গরুই থাকে, আর দেওয়ালই থাকে । মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার মানূষই দেবতা 
হয়।” “এ যে মিনমিনে পিনাপনে, ঢোক গিলে-গিলে কথা কয়, ছে্ড়ান্যাতা সাতাদন উপ- 
বাসীর মতো সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না- ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর 
চিহ, ও সত্তগ্ণ নয়-ও পচা দুগন্ধি।”  প্ঘষে-মেজে রুপ আর ধরে-বেধে পিরীত্‌ কি 
হয়?” “তোমাদের আহাম্মকিগুলকে পর্ন্তি বৈজ্ঞানক ব্যাখ্যা দিতে হবে?” “যে-নদীটা 
পাহাড় থেকে হাজার কোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে ?” 
“শক্তিমান পুরুষেরা যোদকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।” “রাজ- 
নীতির নামে চোরেব দল দেশের লোকের ্ন্ত চুষে...খাচেছে।” “যাঁদ জল্মেছ তো একটা দাগ 
রেখে যাও।” “যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে । যে জাতটা বলে 
আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনাতির দিন আত নিকট ।” “বাল, কাপড়ে ?ক মানুষ হয়, 
না মানুষে কাপড় পড়ে ?...আহাম্মক ধোপার বস্তা ঘাড়ে করে বেড়ালেও লোকে গ্রাহ্য করে 
না।” “আমাদের দেশের লোক দাগাই বুলোয়।” “ময়লাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে আমরা ময়লা 
হয়ে থাকি অনেক সময়।” “হিন্দু ছেখ্ড়া ন্যাতা মূড়ে কোহনুর রাখে; বিলাতি_ সোনার 
বাঝ্সয় মাটির ডেলা রাখে ।” পহণ্দু করছেন ভেতর সাফ। 'বিলাতি করছেন বাইরে সাফ” 
“ভাজা জিনিসগুলো আসল বিষ; ময়রার দোকান যমের বাঁড়।” 'ান্তার-ফাল্তার কাছে 
আসতে 'দও না; ওরা আধকাংশ-“ভালো করতে পারব না, মন্দ করব, কি 'দাঁব তা বল্‌?।৮ 
“রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনর আনা ।” “যাকে ধরে হটাতে হয়, খাওয়াতে 
হয়, সেটা তো জীবন্ত রোগা, সেটা তো হতভাগা । যেটা লুচির ফুলকো ছিখড়ে খাচ্ছে, 
সেটা তো মরে গেছে।” “আমোরকা এখন কুবেরের প্রধান আড্ডা ।” ণ্চীনেরা হচ্ছে সভ্যতার 
অর্থাৎ ভোগাঁবলাসের, সখস্বচ্ছন্দতার আদগুূরু 1৮” “যেমন আমাদের দেশে গয়নার ফ্যাশান 
বদলায়, এদের [পাশ্চাত্তাবাসীদের! তেমনি ঘাঁড়-ঘাঁড় বদলাচ্ছে কাপড়ের ফ্যাশান ।» 
“পাশ্চান্তে] ভদ্রুসমাজে থুতু ফেলা, বা কুলকুচো করা বা দাঁত খোঁটা ইত্যাদি করলে তৎক্ষণাৎ 
চণ্ডালত্ব প্রাঁস্ত।” “জাপান আশয়ার নতুন জাত।” “পারি নগরণী ইউরোপ সভ্যতা-গণ্গার 
গোমুখ |” “মেছোবাজার দেখে অনেক বিদেশী যে আমাদের জাতীয় চাঁরন্র সম্বন্ধে মতামত 
প্রকাশ করে_ সেটা কেমন আহাম্মকি!” “ইংরেজ ওলবাটা-মুখ 1” 'জ্ঞান মানে কি, না বহুর 
মধ্যে এক দেখা 1” “বতমান বিবাহের সূত্রপাত হল-মেয়েমান্ষ পৃরূষের ঘাট বাট গোলাম 
প্রভাতি আঁধকারের ন্যায় হল।” [ইউরোপ] সভ্যতার উপায়_ তলোয়ার, সহায়_কীরত্ব, 
উদ্দেশ্য-_ইহপারলৌকিক ভোগ ।” “ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের 
প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য ।” 


পন্রাবলী : “লাসা না দোখলে আমাদের গঙ্গাধরের রন্তু শীতল হইবে না।»” “আতম- 
ঘাতীর গাঁত ভগবানও কাঁরতে পারেন না।” “প্পাগাঁড় বে*ধেই ভগবান যে দেখে, তাহার 


ণববেকানন্দের সাহিত্য ও সাহত্যাদশ ২৩১ 


এখানেই খতম |” “কান দুটো কিন্তু মুখ একটা ।" “কর্তাত্ব সকলেই পারে, দাস হওয়া বড় 
শত্ত।” “জ্ঞান জনিসটা এমন কিছ? সহজ 'জানস নয় যে তাকে “ওঠ ছংড়ী, তোর বে, বলে 
জাগিয়ে দলেই হল।” “তখন...ভায়ার মনে আগুন জঞ্লল।...দাদা, আম দেখেশুনে অবাক! 
বল্‌ বাবা, আম তোর অন্নে ব্যাঘাত করেছি 2” “ভায়া, সব যায়, এ পোড়া 'হংসেটা বায় 
না।” “এদের মেয়েদের দেখে আমার আকুল গুড়ুম।” “আমাদের বারো বংসরের বেট্রা-বউ- 
নিরা।” "তান জানছেন, তাঁর চক্ষে কে ধুলো দেয় বাবা।” “ "খালি পেটে ধর্ম হয় না"_গুরুদেব 
বলতেন না?” “পাজি বেটারা চার যুগ ধরে ওদের [গাঁরবদের] রন্ত চুষে খেয়েছে, আর দুপা 
দিয়ে দলেছে।” «“ "আমাদের মতো দুনিয়ার কেউ নেই-__আর্য বংশ!!! কোথায় বংশ তা জানি 
না!...এক লাখ লোকের দাবানিতে তিনশো মিলিয়ান কুকুরের মতো ঘোরে, আর তারা আর্- 
বংশ !11” “মহাপুর্ষেরা বিশেষ শিক্ষা দিতে আসেন, নামের জন্য নহে, কিন্তু চেলারা তাঁদের 
উপদেশ বানের জলে ভাসাইয়া নামের জন্য মারামার করে_এই তো পাঁথবীর ইতিহাস !” 
“পধাথ-পাতড়ার কর্ম নয় মুখে-মুখে শিক্ষা দাও।” উঠে-পড়ে লেগে যাও দিকি। গজ্প-মারা, 
ঘণ্টা-নাড়ার কাল গেছে হে বাপু, কার কারতে হইবেক।” “তোদের নিজের বাদ্ধি বড়-একটা 
খেলাতে হবে না-সাদা বাংলা কয়ে যা দক!” “রাজাকে [ব্রহ্মানন্দকে] আমার বহৃত-বহূতি 
দণ্ডব লাঁট্রব, ইস্টিকবৎ, ছতরীবৎ 'দিবে।” [নিজের কান্ড দেখে] আঁম নিজে অবাক 
হযে যাই সময়ে-সময়ে, মধো, তোর পেটে এতও ছিল 2” “কোনো চিঠি বাজার-গুজব কারস, 
নি, খবরদার । চ্যাংড়ামো নাক? যা করতে বলাছ পারো তো করো, না পারো তো মিছে 
ফ্যাচাং করো না।” “সমাজকে, জগতকে ইলেকাট্রফাই করতে হবে। বসে-নসে গস্পবাঁজর 
আর ঘণ্টানাড়ার কাজ ? ঘণ্টা নাড়। গৃহস্ের কর্ম।” “আরে দাদা, শ্রেয়াধীশ বহযীবঘবানি 
ভালো কাজে অনেক '[বঘ] হয়। এঁ 'াবধ্যের গ:তোয় বড় লোক তোর হয়ে যায়।” “বাল 
মোহন, মিশনার-ফিশনারির কর্ম কি এব্ধাক্কা সামলায়ঃ এখন মশনারর ঘরে বাঘ 
সেপধয়েছে।” “এদের দেশে মেয়ের সম্বন্ধেই সম্বন্ধব_ছেলে বে করে পর হয়ে যায়_মেয়ের 
স্বামী ঘন-ঘন স্তর বাপের বাঁড় যায়।” “ছোঁড়া ব্যাটারা ইয়াক দিতে বড়ই মজব্‌ত--ধরা 
দেবার বেলা পগার পার।” “আগুন ধরে গেছে বাবা! গুরুর কৃপায় যে-আগুন ধরে গেছে 
তা নিববার নয়। কালে গোঁড়াদের দম নিকলে যাবে। কি বাঘ ঘরে ঢ্করেছেন, বাছাধনেরা 
টের পাচ্ছেন।” “এ যে ভোগ-এঁ ওদের ভগবান-টাকার নদী, রূপের তরঙ্গ, বিদ্যার ঢেউ, 
বিলাসের ছড়াছাঁড়'।” “হরে হরে! আরে বাবা, কি মহাপাপী-দশ বংসরের মেয়ের বর 
জাগয়ে দেয়।” “মেয়েপুরুষের ভেদটার জড় মেরে তবে ছাড়ব।” “এ যে ছঃচোঁগাঁর, দঈনা- 
হশনা ভাব-_-ও হল ব্যারাম।” “ওরে বাপ, এমন দিন ক হবে যে, পরোপকারায় জান যাবে ?” 
“ত্যাগী না হলে তেজ হবে না।” “হামবড়া বা দলাদাঁল বা ঈর্ধা একেবারে জন্মের মতো 
বিদায় করিতে হইবে। পৃথিবীর ন্যায় সব্বংসহ হইতে হইবে। এইটি যাঁদ পারো, দুনিয়া 
তোমাদের পায়ের তলায় আঁসবে।” “ইংলন্ডে যাব কি যমল্যাণ্ডে যাব প্রভুই জানেন।” 
“চুপে যেও, কালে-কালে সব বেরুবে।” “দাদা, কুকুর বেড়ালের ঝগড়া দেখে মানুব কি দুঃখ 
করে 2% “্পদরণা উঠছে_উঠছে-ধারে-ধীরে |” “হাল ছেড়ো না, টিপ ধরে থেকো, পাকড় ঠিক 
বটে, তাতে ভুল নেই--৩বে পারে যাওয়া আজ আর কাল।” “লডার কি বনাতে পারা যায় 2 
লীভ।র জন্মায়। লীডার করা আবার বড় শস্ত_দাসস্য দাসঃ হাজারো লোকের মন জোগানো । 
জৈলাসি, সেলীফস্নেস আদপে থাকবে না-তবে লীড়ার।” প্পূর্ণ ভক্তি-গোঁড়াঁম ছাড়া 
এইটি দেখাতে হবে।” “শেমফদল !-আমরা ইউনিভার্সাল 'রালজন করাছ দলাদলি করে।” 
“গোলাম কাঁটগ্ুলো, এক পা নড়বার ক্ষমতা নেই, স্ত্রীর আঁচল ধরে তাস খেলে গুড়ুক ফংকে 
জনবনযাপন করে- আর যাঁদ কেউ ওগুলোর মধ্যে এক পা এগোয়, সবগুলো কেউ কেস্উ 
করে তার ?পছু লাগে ।” “আমাদের 'িভতর 'যাঁন পরস্পরের গুজুগুজু 'নন্দধ করবেন বা 
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শুনবেন, তাকে সরিয়ে দেওয়া উাচত। এ গুজ্গুজু সকল নস্টের গোড়া ।” “পরোপকারার্থে 
ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করা ভালো ।” “গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্ষের 
নিশান।৮ “একটা কথা মনে রেখো-দুটো চোখ, দুটো কান, কিন্তু একটা মুখ । উপেক্ষা 
উপেন্ষা উপেক্ষা ।” “শবমুমাতি অনাতনদর্শর্ঁ তমসাচ্ছন্নব্দ্ধি জবকে বালচেস্টা কারতে 
দাও। গরম শেকলেই আপাঁন পালিয়ে যাবে। চাঁদে থুতু ফেলবার চেস্টা করুক।” “ঘাঁদ তাদের 
ভিতর মাল থকে-_সাদ্ধ কে বারণ করতে পারে 2 “ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের 
বাবা, তাতে আমার সন্দেহমান্র নাই ।” “শশখ প্রভাতি যে ধূমখেত মাচাচ্ছে, এতে আম বড়ই 
খুশি । ধৃসক্ষেত্র মাচাতে হবে। দ্ানগ্ামত ধূমক্ষেন্র মেচে যাবে, বাহ গুরুকা ফতে।” “ভায়া, 
পরের ভরসা করা বাদ্ধিমানের কার্য নহে । আপনার পায়ে জোর বেধে চলাই ব্াদ্খমানের 
কার্য।"* “্দচারটে মানুষের মতো এককাট্টা কর্‌ দিকি। একটা 'িউও যে শুনতে পাইনি ।” 
“হেপজপেশজদের সঙ্গে মেশবারও আবশ্যক নাই: ওদের কাছে ভিক্ষাও করতে হবে না-- 
ঠাকুর সব জোটাচ্ছেন, জোটাবেন।” “আমাদের দেশ সকলের অধম বেন শান্তহীন বলে 
শান্তর ভবমাননা সেখানে বলে।” “দাদা, দীনয়াময় তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল জায়গাতেই 
যে ভাবের ঘরে চুরি” “মার হুকুম হলেই বীরভদ্র, ভৃতপ্রেত সব করতে পারে ।” “আমোরিকা 
আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখোছিল্‌ম, তিনি এক আশীর্বাদ, দিলেন, 
অমনি হুপ্‌ করে এই পগার পার।” “দাদা, বিশ্বাস বড় ধন।” “আমাদের জাতের কোনো 
ভরসা নাই; কোনো একটা স্বাধশন ?চন্তা কাহারও মাথায় আনে না-সেই ছেন্ভা কাঁথা সকলে 
পড়ে টানাটান।” “কু্ড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ-পতাল তফাত ।” “এই ঠাকুর কাপড় 
ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকৃঁড়র বেটাদের গুট্টির 'পান্ডি 
করছেন- এদকে জ্যান্ত খাকুর অন্ন-বিনা বিদ্যা-ীবনা মরে থাচ্ছে।” "চৎ হয়ে পড়ে থাকা 
আর মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা নাড়া রোগ-বিশেষ।" "লোকাঁহত, জগতের বল্যাণ কবো-নিজে নরকে 
যাও, পরেক মীন্ত হোক-আমার ম্ীন্তর বাপ 'নর্বংশ।" “তোমার শান্তির দরকার ফি 
বাবাঁজ? সব ত্যাগ করেছ; এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছদটাকেও ত্যাগ করে দাও তো 
বাবা!” “আপনার ভালো কেবল পরের ভালোয় হয়; আপনার মাস্তি এবং ভান্তিও পরের মটুন্ত 
ও ভন্তিতে হয়।” “জগতের কল্যাণ করা-আচণ্ডালের কল্যাণ করা-এই আমাদের বলত, তাতে 
মান্ত আসে বা নরক আসে ।” প্দানয়া অপবিত্র, আম পাঁবব! সহজ ব্রন্গজ্ঞান! ভালা মোর 
বাপ! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই-এখন 
ভাতের হাঁড়তে।” “এই প্রকারে মলা এক্ষণে সনাতন ধর্মের যাহা আসল সার তাহা 
খিণচয়া লইয়াছেন।” “দাদা, একবার গর্জেগর্জে মধূপানে লেগে যাও দিকি।” “তোরা এক- 
একটা মানুষ হ 'দাকিরে বাবা।” “তুম ইদিক-উঁদক যাওয়াটা বড় একটা ত্যাগ্গ করো। ঘর 
জাগিয়ে বসে থাকো ।৮ “তৈয়ার রাম্নায় একটু নূন তেল দিতে যাঁদ' না পারো, তাহলে কেমন 
করে বশ্বাস হয় যে, সকল জোগাড় হবে 2” “তাঁর আঁশ্রতের কি নাশ আছে রে বোকারাম 2% 
“চোৌরস বুদ্ধি চাই, তবে কাজ হয়।” “যখন তোমরা বলো, রামকৃষ্ণ অঘতার-আবার তার- 
পরেই বলো, আমরা কিছুই জানি না-তখনই আমি বালি, 1121, চোর, ঝুট বিলকুল।” "তেলা 
মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম।” “আম বাংলা দেশ জান, হীণ্ডিয়া জাঁন-_ লম্বা কথা 
কইবার এক-একজন-কাজের বেলায়-শন্য।” “অবতারের বাচ্চারা কোথায়_ছোট-ছোট, 
অবতারেরা-_ওহে অবতারের পিলেগণ 1” “মনে অনেক জিনিস আসে--তা ফুটে বলতে গেলেই 
ক্রমে তিল থেকে তাল হয়ে দাঁড়ায়_গিলে ফেললেই ফুরিয়ে যায়।” “রামকৃষ্ণ পরমহংসের 
উদারভাব প্রচার করে আবার দল বাঁধা কেমন করে হয়? দলের বীজ হচ্ছে এ ঘণন্টা-পন্ন। 
আঁম হাজারবার ঠুকৌঁছ, এবারও ঠুকলাম 1” “যাঁদ দেখতৃম যে, কোনো কাজ কারান, কেবল 
লোক ঠাঁকয়ে খেয়োছি, তাহলে আজ গলায় দাঁড় দিয়ে মরতুম' ।” “একটা জন্ম না হয় বাজেই 
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গেল। মরদের বাত কি ফেরে? দশ স্বামী দি হয়?” “আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু 
দেখা যাবে-_এ-জন্ম এ-শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে ।” “ওরে পাগল, পরীর মতো 
সব মেয়ে, লাখ-লাখ টাকা-এ সকল তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে-একি আমার জোরে, না "তান রক্ষা 
করছেন 2” “ছেলেমান্বীষ হুড়দণ্গুলের কাজ নয়।” “হুটকোর দেনা শোধ হয়ে গেছে, এখন 
মাথা মুঁড়য়ে নিতে বলবে। আম আধা স্থলে-জলে লোক চাই না।” “বাঙালীরা দি বলে, 
না বলে, ওসব ক গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাক? ওদের দেশে বারো বছরের মেয়ের ছেলে 
হয়।” “বাঙালী !...লণ্ডনে কতকগুলো' কাফির মতো--আবার টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে ঘুরতে 
দেখতে পাই। কালো হাতে খানা ছলে ইংরেজরা খায় না-এই আদর! গুঝ-চাকরের দলে 
ইয়ার্ক দিয়ে দেশে গিয়ে বড়লোক হয়!! রাম! রাম! আহার-গেশড়-গুগাঁল।; পান- প্রত্রাব- 
সুবাঁসপত পূুকুরজল; ভোজনপান্র-ছেপ্ড়া কলাপাতা এবং ছেলের মলম ত্র-ীমাশ্রাত ভিজে 
মাটির মেজে; বিহার-পেত্বী শাঁকচুন্নির সঙ্গে; বেশ-_দিগম্বর, কৌপীন ইত্যাদি; মূখে যত 
জোর।” “নধে পেলা সকলেই 'কি রামকৃষ্ণ পরমহংস হয় রে ভাই!» “মধো, যা বাল করে যা- 
৫স্তাঁদ চালাস না আমার উপর।» “হরমোহনটা তো আধপাগলা বই নয-ও একটা কি 
'লর্ড রামকৃফ্ লেখে বল তো? লর্ড ডিউক আবার ক হে? খ্যাপাগ্লোর জহ্ালায় আঁস্থর | 
“& টূপপিপরা হতভাগাদের দেখলে গা জ্বলে । ভূত-কালো-আবার সাহেব। ভদ্রলোকের 
মতো দোশ কাপড়-চোপড় পর বাবা, তা না হয়ে এ জানোয়ারী রূপ ।” “ইংবেজবাচছা কোনো 
কাজে হাত একবার দিলে আর ছাড়ে না। আমোরুকানরা চটপটে, 1কন্ত অনেকটা খড়ের 
আগ্‌নের মতো ।” “বড়মান্ষেরা কোন কালে কোন দেশে কার কি উপকার কবেছে 2 সকল 
দেশেই বড়-ঝড় কাজ গাঁরবেরা করে।” “ওদের বাদ্ধিসাদ্ধ দশ বছরের মেমে বে কারেকারে 
খর্চ হয়ে গেছে” «ও কি জানে? “সে ফি জানে? তিই আবার কি করান 2 আর তার 
সঙ্গে এ একটু মূচকে হাঁস-এগুলো হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদের মূল স্র।”» “চালাঁকর দ্বারা 
কোনো মহৎ কার্য হয় না।” “কথা কানে হাঁটে, মনে রাখবে ।” “সকল বড় কাজ ধীরে-ধীরে 
হয়।” “কছুতেই ভয় খেয়ো না। যতাঁদন তানি আমার মাথায় হাত রাখছেন, ততাদন ক 
।কার,র দাবাবার জো আছে?” “সাগ্ডেল কাঁসারাপাড়ায় বাস করুক গে, যদ ঘণ্টানাড়া তার 
'এতই' ভালো লাগে ।” “যেমনটি বাল দাগা বলয়ে বাক, নইলে উল্টো উৎপান্তি করে বসবে।” 
"আবোল-তাবোল কে কি বললে, হরমোহনী ডৌলে লেখবার দরকার নেই।” “ভারতে দুই 
মহাপাপ মেয়েদের পায়ে দলানো, আর 'জাত জাতি” করে গাঁরবগ্লোকে পিষে ফেলা ।” 
“নরুদ্যম হতভাগার দল--দশ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধান করতে কেবল জানে, আর জানে কি 2” 
“একজন আর একজনের দোয দেখতে খুব মজবুত--আপনার দোষগ্লি কেউ সারাবেন না।» 
প্রভু তোমাদের সতবৃদ্ধি দিন! দু'জন জগন্নাথ দেখতে গেল-একজন দেখলে ঠাকুর আর 
একজন দেখলে প:ই গ্রাছ !!1 “যে সকলের দাস, সেই সকলের প্রভু । যার ভালবাসায় ছোট- 
বড় আছে সে কখনও অগ্রণী হয় না। যার প্রেমের বিরাম নাই, উচ্চননচ নাই, তার প্রেম জগৎ 
জয় করে।” “মন্ট কথা অনেক দূর যায়।” “তুমি ভয় খাও কেন? ঝট্‌ করে কি দানা মরে? 
এই তো বাঁতি জবলল, এখনো সারারান্ন গাওনা আছে ।” “পঠাথ-পাতড়া বিদ্যেসদ্যে, যোগ- 
ধ্যান-জ্ঞান- প্রেমের কাছে সব ধূলসমান। প্রেমেই আঁণমাঁদ 'সাঁদ্ধ, প্রেমেই ভাঁন্ত, প্রেমেই 
জ্ঞানু প্রেমেই মান্ত।” প্দয়া আর ভালবাসায় জগৎ কেনা যায়।” “শুধয নেগোঁটভ ধর্মে ক 
কাজ হয়? পাথরে ব্যভিচার করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, বৃক্ষেরা চুরি-ডাকাতি করে 
না-তাতে আসে যায় কিঃ তুমি চুরি করো না, মিথ্যা কথা কও না, ব্যভিচার করো না, চার 
ঘণ্টা ধ্যান করো, আট ঘণ্টা ঘণ্টা বাজাও- মধু, তাতে কার ক?” “দুই কান হইলেই কাজ 
খারাপ হয়।” “বারা ভাবে যে, সহায়তা এলে তারপর কার্য করব, তার্দের দ্বারা কোনো কার্য 
হয় না। যারা ভাবে যে, কারর্ষেত্রে নামলেই সহায় আসবে, তারাই কার্য করে।” “সাঁদ্ধি হউক, 





ঢ 


২৩৪ বাবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


না হউক- একটা বিষম গোলমাল করো ।...রমকৃফ-সভা একদম জে'কে যাক। হুজ্জুকের 
উপর হজ্জক-_াবরাম যেন না হয়-_এই হল সিক্রেট” “শীত আসছে-ভয় কি? খুব খাও 
দাঁও, মৌজ ওড়াও।” “লোক না পোক।” “যে সর্দা আত্ম-সাবধান করে, সে পদে-পদে 
বিপদে পড়ে । যে মানের ভয়ে মরে, সে অপমানই পায়। যে সদা লোকসানের ভয় করে, সে 
সর্বদা খোয়ায়।” “তৃষ্কাতের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়ের এত অন্লবিচার, এত নাক 
[স'্টকানো? কে জানে কার কি মাতিগাতি ?” “টাকাকাঁড়, বিদ্যেবৃদ্ধি সমস্ত "দাদার ভরসা, 
হইলেই সর্বনাশ আর কি!” “সব খামকা মহাপুরুষ !” “আমি কাজ চাই, ভিগার্‌ চাই_ 
যে মরে, যে বাঁচে_সন্ন্যাসীর আবার মরা-বাঁচা কি 2” “দেশে তো পপলগ্‌ হইছছ্তি"-কে 
আছে কে নেইরে রাম!” পবিদ্যাবাদ্ধি বাড়ার ভাগ, উপরের চাকচিক্য মান্র সমস্ত শান্তর 
ভিত্তি হচ্ছে হৃদয়” “খ্যাঁদা-বোঁচা স্ত্রীর উপর সর্বসহিষফ্‌ মহ্বও নির্গণ মহাদস্ট পাঁতর 
উপর আজন্ম ভন্তি এদেশেই হয়।” “চিবভিখারীর ত্যাগে কি মাহাতয়্য 2 হীন্দ্রয়হীনের হীন্দ্রির 
সংঘমে কি পূণ্য?” “যে বীর, সেই ত্যাগ করতে পারে। যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে 
একহাতে চোখ মূচছে, আর একহাতে দান করছে-তার দানে ক ফল ?” “যখন প্রধান কাজ 
হয়, ভিত্তিস্থাপন হয়, রাস্তা তৈরী হয়, যখন অমানুষ বলের আবশ্যক হয়-তখন নিঃশব্দে 
দু'একজন অসাধারণ পূরূষ্ষ নানা বিঘখবিপান্তর মধ্যে নিঃসাড়ে কাজ করে। যখন হাজার- 
হাজার লোকের উপকার হয়, ঢাক-ঢোল বেজে ওঠে, দেশস্‌দ্ধ বাহবা দেয়_-তখন কল চলে 
গেছে, তখন বালকেও কাজ করতে পারে ।...এখন দু'দশটা সিংহের প্রয়োজন-তখন শত-শত 
শৃগালেও উত্তম ক'জ করতে পারবে ।” “বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। কাঠ নেড়ে দিলে বেশি 
জলে । সাপের মাথায় আঘাত লাগলে তবে সে ফণা ধরে। যখন হৃদয়ের মধ্যে মহা যাতন। 
উপ্পাস্থত হয, ঢ।রাদকে দূঙ্খের ঝড় ওঠে, বোধহয় যেন এ-যান্রা আলো দেখতে পাবো না, 
যখন আশাভরসা প্রা ছাড়ে-ছাড়ে-তখনই এই মহা আধ্যাতিমক দূর্ধোগের মধ্য হতে অন্ত- 
নিহত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফৃ্ভি পাষ।” “ক্ষীর-ননা খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, একফোঁটা চোখের 
জল কখনো না ফেলে, কে কবে বড় হয়েছে, কার রহ্গ কবে বকাঁশত হয়েছেন ? কাঁদতে ভয় 
গাও কেন 2কাঁদো। কে'দে-কেদে তবে চোখ সাফ হয়-তবে অল্তদ্বীষ্ট হয়।” 


1 ২০ ॥ বাংলা গদ্যে বররসের শ্রেন্ত সাহাত্যক 'বিবেকানল্দ 


ঈবামীজীর চালিত গদ্যে বাংলা বাগ্‌রশীতির মুহূর্মহ বর্ষণ এবং তাঁর নিজ শাল্ততে নতুন 
বাগ্‌রীতি সাম্টর কছ্‌ নমূনা দেবার পরে, সাহত্যরাঁসক ও সমালোচকদের কাছে স্বামীজীর 
আর একটি দানের কথা তুলে ধরতে চাই। বিদগ্ধজনেরা শঙ্গার, হাস্য, করুণ, রোদ্র, বীর, 
ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভূত, শান্ত_-এই নবরসের 1₹যয়ে অবাহত আছেন। সম্ভবতঃ তাঁরা 
বাংলাসাহত্য বীররসের বিকাশ যথেন্ট নয়, সে বিষয়ে সচেতন। কাব্যে মধুসূদন ও রবীন্দ্র- 
নাথের প্রাতিভায়, এবং নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের উদ্যমে বীররস কিছ: প্রকাশিত, বঙ্কিমের 
উপন্যাদেও ও-বস্তু অন্পাবস্তর আছে-কিন্তু সাধারণ গদ্যে, কমলাকান্তের দুচার লাইন 
বাদ দিছে প্রায় তা নেই-ব্যতিক্রম বিবেকানন্দ । বাংলা গদ্যসাহত্যের এই বিশেষ দুরলতা 
[বিবেকানন্দ তাঁর কলমের বাহুবলে একাই যেন বহুলাংশে দূর বরেছেন। নার্্বিধায় বূলা 
যায়, 'িবেকানন্দই বাংলা গদ্যে বীররসের শ্রেম্ত সাহাত্যক। তাঁর রূ;ঃার ওজনচ্বতা সম্বন্ধে 
অরাবন্দ একদা বলেছিলেন, “স্বমীজাীর ভাষা প্রাণের সাম গত নাযা ।ভষায় ভাবের এরুপ 
ঝঙ্কার শীল্ত ও তেজ অন্যন্র দুর্লভ” ১৯০ আমলা ভ7 এ. 7৭ জ্বাধটনতা-সংগ্রামীরা 


বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সাহত্যাদর্শ ২৩৫ 


[বিবেকানন্দের পত্রাবলী ও অন্যান্য রচনাকে নিজেদের গাঁতা করে তুলেছিলেন, কারণ ও-সবের 
মধ্যে তাঁরা বীররসের যা স্থায়ণ ভাব সে-বস্ত প্রচ্র পেতেন-_উৎসাহ:। 

স্বামীজশীর রচনাবলীর নিবিষ্ট পাঠকের কাছে একাঁট জিনিস ধরা পড়বে-তাঁন তারি 
বক্তৃতায় ও রচনায় প্রচুর যুদ্ধের ইমেজ ব্যবহার করেছেন।১১১ জীবনকে তান সংগ্রাম বলেই 
ধরোছলেন। “নয়ত প্রতিকূল অবস্থামালার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আতমাধকাশ ও আতম- 
প্রসারের চেষ্টাকে” যিনি জীবনের লক্ষণ মনে করেছেন, তানি যে, যুদ্ধের ভাবায় কথা 
বলবেন, তাতে বিস্ময়ের ক আছে। খোল করতাল বাঁশ বন্ধ রেখে তান রণদন্দভি বাজাতে 
বলেছেন, অন্ততঃ ভারতের ক্লৈব্যের কালে এতো সকলেরই জানা আছে ।'কেবল বাংলা রচনায় 
নয়- ইংরাজতেও 'তনি যখন তাঁর শিষ্যদের কাছে কাজের জন্য কিছ লিখেছেন, তখন 
আনবার্যভাবে যুদ্ধের ছবি ফুটে উঠেছে'। অনুবাদেও মূলের শান্তি পুরো নস্ট হয় না 
এমনই ছিল সেইসব রচনার মৌল তেজ : 

“যুদ্ধে নেমে পড়ো। পিছু হটে না। আকাশ থেকে নক্ষত্র খসে পড়তে পারে, জগৎ 
বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, তবু য্দ্ধ করতে হবে। গশ্চাং-অপসরণ করে বিপদ এড়ানো যায় 
না।” 

“যাঁদ সমগ্র জগৎ তরবার-হাতে তোমার 'বর্দ্ধে দাঁড়ায়, তাহলেও যাকে সত্য বলে 
বুঝেছ, তাই করে যেতে পারবে কি? যাঁদ স্তী-পূত্র তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যাঁদ ধন-মান 
সব যায়-তব্‌ ?ি সত্যকে ধরে থাকতে পারবে 2” 

“সংগ্রাম_ সংগ্রাম! যতক্ষণ না আলো দেখছ ততক্ষণ সংগ্রষম। এগিরে যাও।" 

“যুদ্ধে যাদ লক্ষ-লক্ষ লোকের পতন হয়, তাতেই বা ক্ষাত কি--খাঁদ জী হবে 
দু'একজনও ফিরে আসে।” 

“যে লক্ষ-লক্ষ সৈন্যের মৃত্যু হল তারা ধন্য_কারণ, তাদের রস্তউমূলোই জন্ম হয়েছে।” 

“আমি চাই এমন মানুষ যাদের লোহার মতো পেশী, ইস্পাতের মতো স্নায়য, এবং 
একটি মন যা বজ্রের উপাদানে গাঁঠিত।” 

“সেনাপাঁতি যাঁদ সৈন্যদলকে কামানের মুখে যেতে বলেন তাতে আঁভযোগ করা চলবে 
না-আদেশ পালনে এতটুকু ইতস্ততঃ করবার আঁধকার নেই।” 

“সাহসের সত্যে যুদ্ধ করো। জীবন তো ক্ষণস্থায়ী । একটা মহৎ উদ্দেশো জীবন সমর্পণ 
কারো।” 

“পিছনে চেয়ো না। আত 'প্রয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক। সামনে' এগিয়ে যাও।” 

“ভারতমাতা অন্ততঃ সহম্র যুবক বাঁল চান।” 

“আমার ভিতর যে-আগুন জবলছে- তোমাদের ভিতর সেই আগুন জলে উঠুক। তোমরা 
যেন জগতের য্দ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মরতে পারো।” 

“আমরা 'সাদ্ধলাভ করবই করব। শত-শত লোক এই প্রচেষ্টায় প্রাণত্যাগ করবে, আবার 
শত-শত লোক উঠবে। বিশ্বাস, শ্বাস, সহানুভূতি। আঁগ্নময় বি*্বাস, আঁ*নময় সহান- 
ভূতি। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। এগিয়ে যাও- প্রভ্য আমাদের নেতা । 
কৈ পড়ল-ফিরে দেখো না। একজন পড়বে, আর একজন তার স্থান গ্রহণ করবে ।৮”১১২ 
* সমকালীন বাঙালী লেখকদের গ্রাণশীন্ত সম্বন্ধে ভরসাহণীন বিবেকানন্দ ভাবায় তর্যধ্ীন 
করেছিলেন_সেই দ্র, ক্ষিপ্র, জলন্ত বন্ত্রতুল্য ভাষা সত্যই দুলভ। তাঁর একটি 'চিঠ্তির 
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কিছু অংশ অতঃপর উদ্ধৃত করছি_যা প্রেরণার দিব্যমূহূর্তেই লেখা সম্ভব স্বোমীজণ 
নিজেও এই চিঠি লেখার কালে প্রেরণার উন্মাদনার কথা স্বীকার করেছেন) । এখানে চলিত 
ভাষায় যে প্রাণদযাত দেখা গেছে তা সাহত্যপ্রীতভা থেকে আসৌন-এসৌছল প্রবল জখবন?- 
শান্ত থেকে : 

“কতকগুলো চেলা চাই- 9919 50015 1)010- বুঝতে পারলে ১1065111501 2100 
৪৮০ _যমের মূখে যেতে পারে-সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত-_বৃঝলে ? 
£801107905 এরকম চাই-মেয়ে মন্দ 600...যে আসে দে মাথা মুড়িয়ে, তারপর আম 
আসাছ। মহা 91710081009] ৮৪০ আসছে-নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপাশ্ডিত্তের 
গরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায় ।...14106 15 6৮০1: 25198001116, ০0009010715 0990. যে 
আত্মন্ভাঁর আপনার আয়েস খ*জছে, কুণ্ড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নেই। যে আপাঁনি 
নরক পযন্তি গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়-সেই রামকৃষ্ণের পূত্রইতরে কৃপণাঃ। যে এই 
মহা সাঁন্ধপূজার সময় কোমর বেধে খাড়া হয়ে গ্রামে-গ্রামে ঘরে-ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ 
করবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে ।...ওঠো ওঠো, মহাতরষ্গ আসছে, 017%/10 ! 
00৮81 ! মেয়েমন্দ আচণ্ডাল সব পাবন্র তাঁর কাছে-:00%/210 ! 07810 ! নামের 
সময় নাই, শের সময় নাই, ম্যন্তির সময় নাই, ভান্তুর সময় নাই-দেখা যাবে পরে। এখন 
এ-জন্মে অনন্ত বিস্তার-তাঁর মহান চাঁরন্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আতম়ার।... 
যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে_দেখেও দেখছ 
নাঃ এঁক ছেলেখেলা, এক জ্যাঠাঁম, এক চ্যাংড়াম » উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। হরে হবে... 
010%/010 ! হরে হরে। সব ভেসে যাবে- হশিরার-তাঁন আসঙছ্ছেন। যে যে তাঁর সেবার 
জন্য_তাঁর সেবা নয়-তাঁর ছেলেদের--গরীব-গুরবো, পাপশী-তাপী, কাট-পতঙ্গ পযন্তি_ 
তাদের সেবার জন্য যে-যে তৈরী হবে, তাদের ভেতর 1তাঁন আসবেন- তাদের মূখে সরস্বতী 
বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া, মহাশীন্ত বসবেন। যেগুলো নাঁষ্তিক, আবম্বাসী, নরাধম, 
বিলাসী-তারা কি করতে আমাদের ঘরে এসেছে? তারা চলে যাক। আঁম আর লিখতে 
পারাছ না-বাক তিনি নিজে বলুন গে” 

বিবেকানন্দের ভিতরে যজ্ঞকুণ্ড জব্লছিল--তার স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ত সর্বদা। মরা 
মান্ষকে জাগাবার ভাষা তাঁর_যে ভাষা মহাভারতে কৃষ্ণের মোহগ্রস্তকে জাগাবার জন্য। 
সেনাপাঁতর মতো য্দদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, মৃত্যুর গহ্বরে মশাল হাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্য 
আহ্বান করেছেন-এবং তা কোমল বাংলা ভাষাতেই !!-_ 

“বলো. আস্ত আস্ত! নাঁস্ত নাস্তি করে দেশটা গেল! সোহহং সোহহং শিবোহহম্‌। 
ক উৎপাত! প্রত্যেক আতমাতে অনন্ত শান্ত আছে। ওরে হতভাগাগুলো, নেই নেই বলে ক 
কুকুর বেড়াল হয়ে যাঁব নাঁক? কিসের নেই ঃ কার নেই? [িবোহহং িবোহহমৃ ! নেই নেই 
শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে।...এ যে ছ*চোগিার, 'দীনাহানা” ভাব-_-ও হল ব্যারাম। 
ওকি বিনয়, ও গুপ্ত অহত্কার। ন লঙ্গং ধর্মকারণং, সমতা সর্বভূতেষ এএতন্মৃত্তস্য 
লক্ষণম। আঁস্ত আঁম্ত আস্ত, সোহহং সোহহং, চিদানন্দরূপঃ শবোহহং শিবোহহম্‌। 
শনর্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পপ্জরাঁদব কেশরা ।,...আ্যাভালেণ্ের মতো দুনিয়ার উপর পড় 
দুনিয়া ফেটে যাক চড়চড় করে। হর হর মহাদেব।.. দাঁড়িয়ে জান্‌ দে।.. ওরে হতভাগারা,, 
এ দুনিয়া ছেলেখেলা নয়। বড় লোক তাঁরা_যাঁরা আপনার বুকের রন্ত দিয়ে রাস্তা তৈরাঁ 
করেন। এই হয়ে আসছে চিরকাল। একজন আপনার শরার দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার- 
হাজার লোক তার উপর দিয়ে নদী পার হয়।.. যে যা বলে বল্‌ক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও 
_দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই। বলে-একে বিশ্বাস করো, ওকে 
বিশ্বাস করো। বাঁল প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস করো দদিকি।. বল্‌, আম সব করতে পাঁি। 
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“নেই নেই' বললে সাপের বব নেই হয়ে যায়। খবরদার_াব০ নেই নেই-বল্‌-হাঁ হাঁ 
সোহহং সোহহম্‌।...মহা হুহঞ্কারের সাহত কার্য আরম্ভ করে দাও। ভয় 'কি? কার সাধা 
বাধা দেয়। কুর্মস্তারকচর্বণং 'ন্রিভবনমুৎপাটয়ামো বলাং। কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান- 
রামকৃফদাসা বয়মৃ। ব্যাম-ফ্যাম সব ঝেড়ে ফেলে 1দতে বলো-_এক ঘণ্টার মধ্যে সব ব্যাম- 
ফ্যাম সেরে যাবে। আতমাতে কি ব্যাম ধরে নাক +...“দীনাহীনা 1 কিসের '"দীনাহখনা ? 
আম ব্রহ্ষময়ীর বেটা! কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব ? 'দীনাহশীনা, ভাবকে 
কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করো 'দাকি।... ০ 1195201৬9, ৪11 70099101৮০১ 97117090156. 
1 200, 0900. 15, 200 9৬615111100 19 11) 100, ] 111 10921016651 1)62101), 01115? 
1070৬116265 2100 ড%1)805ড61 ] ৮/2106..."দীনাহীনা” ক এইস তেইাস- নেই মাঙ্গতা 
“াীনাক্ষীণা!, 'বীর্যমাঁস বীর্য, বলমাসি বলম্‌, ওজোহসি ওজঃ, সহোহাঁপ সহো মায় ধৌহ? 1” 
“রৈ রৈ হয়ে যাক। ওয়া বাহাদৃর! সাবাস! 'নিধে-পেলার দল প্রেমের তরঙ্গে ভেসে চলে 
বাবে ।” “হাজার-হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই_যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যা- 
কুমারী-উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দ্ানয়াময় ছাড়িয়ে পড়বে ।...ছড়াও, ছড়াও-_আগুনের 
মতো যাও সব জায়গায়। আমার উপর ভরসা রেখো না। আম মার বাঁচ- তোমরা ছড়াও, 
ছড়াও।” ““হে ভগবান! হে ভগবান!__ আরে ভগবান হেন করবেন, তেন করবেন-আর তুমি 
ধসে-বসে করবে কি 2...তুই ভগবান, আম ভগবান, মানূষ ভগবান দুনিয়াতে সব করছে-_ 
আবার ভগবান কি গাছের উপর বসে আছেন ?” “ও কোন্‌ দিশী বিনয়_'আমি কিছু জান 
না, আম কিছুই নই !”...আঁম জানিনি তো কোন্‌ শালা জানে ?...আঁম সব করতে পার, 
সব করব। যার ভাগ্যে আছে সে আমাদের সঙ্গে হুহুগ্কারে চলে আসবে, আর লক্ষনীছাড়া- 
গুলো বেড়ালের মতো কোণে বসে মেউ-মেউ করবে ।...মার কৃপায় আম এক লাখ আছ, দশ 
লাখ হব।” “আমার পুরনো বোলৃ_5008816, 90085]0 0] €0 11170. 00/210. 
“পেছ? দেখতে হবে না-001%/8৫ !...দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দতে হবে।” “তোরা কোমর 
বেধে লেগে যা দৌখ- হৃহহগ্কারে দুনিয়া তোলপাড় করে দেব। এই তো সবে সন্ধ্যে রে 
ভাই।...ভয় কিঃ কার ভয়? ছাতি বস্ত্র করে লেগে যাও।” “লোহার দিল চাই-তবে লঙ্কা 
ডিজ্গাব। বজ্বাঁটুলের মতো হতে হবে_ পাহাড় পরত যাতে ভেদ হয়ে যায়।” “কর্ম কম 
কর্মহাম আওর কুছ্‌ নাহ মাঙ্গতে হে কর্ম কর্ম কর্ম ০৮০ 0060 ৫98]...ভ্যালা 
মোর ভাইরে, আইসাই চলো ।” “শরীর তো যাবেই, কুড়োমতে কেন যায ? 1615 ০০661 
(০ 981 001 082]) 1050 00. মরে গেলেও হাড়ে-হাড়ে ভেল্ীক খেলবে। দশ বৎসরের 
ভেতর ভারতবর্ষটাকে ছেয়ে ফেলতে হবে-এর কমে হবেই না। তাল ঠুকে লেগে বাও। ওয়া 
গুরুকী ফতে!” “কাপদরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই। কাপুরুষের উদ্ধার হয় না_এ 'নাশ্চিত।... 
এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে-তবে মানুষ ।...তোমাদের এক-একজনের দাপটে 
ধরা কাঁপবে ।” “আম চাই, তোমরা কাজ করতে-করতে মরেও যাও--তবু তোমাদের লড়তে 
হবে।” 

সবশেষে দেখা যাক স্বামীজীর বজ্রুরবে আতমাবদারণ : 

“বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরব । এখানে মেছেমানুষের মতো বসে থাকা ক আমার সাজে ” 
'তোলপাড় কর্‌_তোলপাড় কর দ্ানয়া। কি বলব, আপশোষ-যাঁদ আমার মতো দ;ুটো- 
[তিনটে তোদের মধ্যে থাকত- ধরা কাঁঁপরে 'দয়ে চলে যেতুম।.. তোলপাড় কর্‌, তোলপাড় 
কর!” “আম চিরকাল বীরের মতো চলে এসোঁছ- আমার কাজ বিদ্যতের মতো শীঘ্র আর 
বজ্সের মতো অটল চাই। আম এ রকমই মরব।...আম লড়ারে কখনো পেছপাও হইনি ।... 
হারীজত সকল কাজেই আছে। তবে আমার 'বশবাস যে, কাপুরুষ মরে নাশ্চত কাঁমকাঁট 
হয়ে জন্মায়।...আমার চোখে এ-জীবনটা এমন-কছু মিন্টি নয় যে, অত ভয়-ডর করে, 


২৩৮ বিবেকানন্দ ও সমকালগন ভারতবর্ষ 


হখাশয়ার হয়ে বাঁচতে হবে।...লড়াই করলুম কোমর বেধে-এ আম খুব বাঁঝ। যে বলে, 
কুছপরোয়া নেই, ওয়া বাহাদুর, আম সঙ্গেই আছি'-তাকে বুঝি-সে বীরকে বাঁঝ-সে 
দেবতাকে বাাঝ। তেমন নরদেবের পায়ে আমার কোঁটি-কোটি নমস্কার ।...মত বীর এ-জগতে 
বড় কাজ করতে নিম্ফল হয়েছেন, যাঁরা কখনো কোনো কাজ থেকে হঠেন নি, যে-সকল 
বার ভয় আর অহতকরবশে হুকুম অগ্রাহ্য করেন 'ন_তাঁরা যেন আমায় চরণে স্থান দেন। 
আমি শান্ত মায়ের ছেলে । মিনামনে, ভিনাভনে, ছেস্ড়া ন্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার 
চক্ষে দুই এক। মা জগদম্বে! হে গুরুদেব !- তুমি চিরকাল বলতে_-এ বীর !*-আমায় যেন 
কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়।...জাগো বীর ঘূচায়ে স্বপন--শিয়রে শমন-_তাহা না ডরাক 
তোমা । যা কখনো কাঁরাঁন-রণে পৃজ্ঠ গদইনি-_আজ কি তাই হবেঃ হারবার ভয়ে লড়াই 
থেকে হনে আসব? হার তো অঙ্গের আভরণ-াঁকন্তু না লড়ে হারব £” 


রোমা রোলাঁ যে বলেছেন--বিবেকানন্দের কথাকে ছঃলে বিদ্যুৎং-শক্‌ লাগে_কে অস্বীকার 
করবে ? 


ঘ্বান্রিং শ অধ্যায় 
বিতেবকান্ন্দ ও টাটা ব্রি ইনস্টিটিউট £ 
ভাবতে যন্ত্রশিল্পায়ন প্রসঙ্গে বিঢিবকান্ন্দ 


॥ ১ 10 বিবেকানন্দের সঙ্গে জামসেদজগ টাটার পাঁরিচয়ের সুচনা 


চিরন্তনের উপর অবাঁস্থত ছিলেন বলে বিবেকানন্দের পক্ষে স্বচ্ছন্দে মডার্ন হওয়া 
দল্চব হয়েছিল । রবীন্দ্রনাথ একবার “শাম্বতভাবে আধুনিক” কথাগুলো ব্যবহার করেছিলেন । 
[ববেকানন্দ সম্বন্ধে সহজেই তাদের প্রয়েগ করা চলে। 

সামাঁজক ও রাম্ট্রীর চিন্তার ক্ষেত্রে সমকালীন ভারতবর্ষে অন্যান্য মনীষীদের তুলনায় 
[ববেকানন্দের অগ্রবার্ততার কথা বহুভাবে বলোছ। সাম্রাজবাদ, সমাজতন্ন, গণাঁশক্ষা, সমাজ- 
সংস্কার, কলাশল্প, সাহত্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রগাঁতশখল চিন্তার রূপ আমরা দেখোঁছি। 
এই অধ্যায়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যন্নরশিস্পায়ন প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাব লক্ষ্য করব। গোডাতেই 
সমকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের ইতিহাস কিছুটা উদ্ঘাঁটিত 
করতে চাই। 

স্বামীর ইংরাঁজ জীবনীতে শবখ্যাত পাশ ব্যবসায়ী জামসেদজী টাটার একাঁট পন্র 
মুদিত আছে। কিন্তু কোন্‌ পটভূঁমিকায় সেট 'লাখত হয়েছিল তার কোনো উল্লেখ সেখানে 
নেই। অথচ পটভূমিকা ছিল বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ । সমসামায়ক ভারতবর্ষে বহুল আলোচিত 
এবং বিতাঁক্ত একাঁট বিষয়ের সঙ্গে তা যুন্ত। 

জামসেদজী টাটার সঙ্গে স্বামজীর প্রথম সাক্ষাৎ-পাঁরচয় ঘটে-যখন তান অখ্যাত 
সন্াসী-বিনা পাঁরচয়পন্রে আমোরকা যাচ্ছেন চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে । 
স্বামীজীর জীবনীগুলি পড়ে মনে হয়, স্বামীজী বাঁঝ বোম্বাই থেকে ৩১ মে, ১৮৯৩ 
তাঁরখে 'পেনিসূলার নামক জাহাজে উঠে, সেই জাহাজে করেই আমোরকা পেশছে গিয়ে- 
ছিলেন, যাঁদও স্বমীজীঁ স্বয়ং ১০ জুলাই, ১৮৯৩-এর চিঠিতে জাপানের কোঁব বন্দর থেকে 
জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। স্বামণ চেতনানন্দ আশ্বিন, ১৩৮০, উদ্বোধনে, এক 
তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে শেঁববেকানন্দ : বম্বে থেকে বঙ্কুবন”) _এডেইীল দিউজ আযডভারটাইজার, 
ভ্যাংকুবর” পান্রকার ২৬ জুলাই, ১৮৯৩-এর সংবাদ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, স্বামীজী 
২৫ জুলাই সন্ধ্যায় ভ্যাঙকুবরে পেপছান “এমসপ্রেস অব ইন্ডিয়া” জাহাজ-যোগে। এ সংবাদপন্র 
থেকেই দেখা যায়, জাহাজের যাব্রীদের মধ্যে “মঃ এস বিবসকানন্দ্র” ও স-ভত্য মিঃ টাটাও 
ছিলেন। 

স্বামজশর সঙ্গে আমেরিকা যাত্রাপথেই যে, টাটার পাঁরিচয় হয়েছিল, সে-সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ 
দত্ত লিখেছেন : 

“ইয়াকোহামা হইতে স্বামীজী পুনরায় জাহাজে ডীঠয়া প্রশান্ত মহাসাগর আতিক্রম 
কাঁরয়া একেবারে ভ্যাঙ্কুবরে চলিয়া যান ।...সূপ্রাঁসদ্ধ টাটা সেই জাহাজে ছিলেন। স্বামীজ 
পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তান ট্াটাকে বাঁলয়াছিলেন, 'জাপান থেকে দেশলাই 'নয়ে গিয়ে 
দেশে বিক্লয় করে জাপানকে টাকা 'দচছ কেন 2 তুম তো সামান্য কিছু দস্তুরী পাও মান্র। 
এর চেয়ে দেশে দেশলাইয়ের কারখানা করলে তোমারও লাভ হবে, দশটা লোকেরও প্রাতি- 
পালন হবে এবং দেশের টাকা দেশে থাকবে ।+ কিন্তু টাটা সে-প্রস্তাবে অসম্মাতি প্রকাশ করিয়া 


২৪০ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ' 


রর আপত্তি দর্শাইতে লাঁগলেন। সে সময়ে টাটার জাপানি দেশলাই একচেটিরা 
1১৪ 

তিরিশ বংসর বয়স্ক এক অখ্যাত ছোকরা সাধু, টাটার মতো বিখ্যাত ব্যবসায়ীকে উপদেশ 
[দচ্ছেন, এ-ব্যাপারটা ঈষৎ বিস্ময়কর মনে হতে পারে, 'িল্তু অন্যত্ও যেমন, এখানেও তাই" 
বিবেকানন্দের পাঁরচয়পন্রের প্রয়োজন কদাঁপ হয়নি । পরবতাঁকালে িবোদতাকে টাটা 
বলোছলেন, (োনবোদতার ৩ অক্টোবর, ১৯০১-এর চিঠি), “্বামীজণ যখন জাপানে ছিলেন 
তখন যে-কেউ তাঁকে দেখেছে তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে বুদ্ধের সাদৃশ্য দেখে চমাঁকত হয়ে 
উঠেছে ।” 

এই পর্বে স্বামীজীর সঙ্গে টাটার পাঁরচয় ঠিক কখন হয়-এবং তার বস্তাঁতি কত- 
দিনের? স্বামী চেতনানন্দ অনুমান করেছেন, স্বামীজী যখন জাপানের দেশলাই-কারখানা 
দেখতে শিয়োছলেন- সেখানেই তাঁর সঙ্গে টাটার প্রথম পাঁরচয় হয়। হতে পারে। জাপানের 
ইয়াকোহামার “ওরিয়েন্টাল হোটেল রেস্টুরাণ্ট”-ঞএ থাকার সময়েও তাঁদের প্রথম আলাপ হতে 
পারে-যেমন স্বামী বলরামানন্দ অন্মান করেছেন। [প্রবৃদ্ধ ভারত, অক্টোবর, ১৯৭৮]। 
[কন্তু কোনো সন্দেহই নেই, সে গারচয় গাঢ়তর হয়োছল ইয়াকোহামা থেকে ভ্যাঞ্কুবর পর্যন্ত 
জাহাজে যান্নাকালে। ভালো আবহাওয়ার ক্ষেত্রে প্রা বারো দিন লাগত এঁ জাহাজযান্রায়। 


| ২ ॥ ভারতে বিজ্ঞান-বিশ্বাবদ্যালয় স্থাপনের জন্য টাটার বিরাট দান : 
বেসরকারণ মহলে উল্লাস ও সরকার মহলে [িরপতা 


১৮৯৩ সালে, অখ্যাত তবু বুদ্ধসদৃশ সন্ষ্যাসী বিবেকানন্দ যখন আমোরকায় জলে 
উঠলেন, যার ফলে ভারতবর্ষে ব্যাপক আলোড়ন শুরু হয়ে গেল-_তখন বলাবাহূল্য জামসেদ 
টাটার ন্ট সৌঁদকে আকৃষ্ট হয়োছল। 'ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে স্বামীজণী ভারতীয় জনমনে 
কোন্‌ সমূচ্চ শ্রদ্ধার আসনে প্রাতষ্ঠিত হলেন_-তাও টাটা লক্ষ্য করলেন। এর অল্পাদন পরে 
[তিনি নিজেও চাণ্চল্যকর একটি কাণ্ড ঘটালেন, যাতে দারুণ নাড়া খেল সরকারী ও বেসরকারাঁ 
মহল । সে সম্বন্ধে ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮১৯৮, টাইমস অব হী'ণ্ডিয়ায় প্রকাঁশত সংবাদাটী অংশত 
এই : 


বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহদান 

মিঃ জে এন টাটার বদান্য প্রস্তাৰ 
বোম্বাইয়ের সূপাঁরাঁচিত লক্ষপাঁত ব্যবসায়ী ?িঃ জে এন টাটা উপযযন্তভাবে সংগঠিত 
একট কাঁমাটর হাতে শর্তাধীনে ছু ভ্সম্পাত্ত দিতে চান, যার থেকে বাংসারক আয় হবে 
সওয়া লক্ষ টাকা । [সম্পাত্ততরিশ লক্ষ টাকার] । দানের উদ্দেশ্য স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য 
প্রাতিষ্ঠান গঠন। শিল্প ও বাণিজ্যের বৃত্তি গ্রহণের পক্ষে উচ্চতর শিক্ষা মূল্য সাঁবশেষ_মিঃ 
টাটার এই ধারণার কথা সকলেরই জানা আছে। তান প্রায়শঃই কিছুসংখ্যক গ্রাজুয়েটকে 
নির্বাচন ক'রে তাঁর কোনো' না কোনো মিলে তিন বৎসরের শিক্ষানীবশশীরূপে নিয়োগ করেন, 
এবং প্রচলিত রাঁতর ব্যত্যয় ঘাঁটয়ে এই গ্রাজুয়েটদের এঁকালে ভাতা দেন।...মঃ টাটা আঁধকন্তু 
কিছুকাল ধরে এদেশের বিম্ববিদ্যালয়-শিক্ষার অগ্রগাঁতর প্রয়োজন সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। 
.তিনি অনুভব করেছেন_যেখানে জাপানের পক্ষে পাঁথবী-খ্যাত গবেষণা করা সঁ্ভব' 
হয়েছে, এবং দুজন জাপানী এমনাঁক চিকাগোয় অধ্যাপক নিষ;ন্ত হয়েছেন, সেখানে ভারতীয় 


১ “ঘটনাবলী, ৩য়, ৩। 


িবেকানন্দ ও টাটা 'রসা্চ ইনস্টিটিউট : ভারতে যন্দমশিল্পায়ন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ ২৪১ 


[িশ্বাবদ্যালয়গুটীল অনুরূপ কোনো সাফল্যের ানদর্শন দেখাতে পাবোন। 'মঃ টাটা না ভেবে 
পারেন নি- দেশের প্রাকীতক ও অন্য সম্পদসমূহের উদ্ধার ও সদব্যবহার করতে পারে 
প্রতিভাবান তরুণেরাই, যারা শিজ্প-বাণিজ্যগত নানাবিধ বৈজ্ঞানক সমস্যার সমাধানে আতম- 
[নিয়োগ করবে ।...এদেশের ছাত্রদের গবেষণাকার্যে প্রণোদিত করবার জন্য...গবেষণাগার ও 
গ্রন্থাগার স্থাপন করা প্রয়োজন, যেখানে ছান্নর। প্রখ্যাত শক্ষকদের অধীনে কাজে নিযুক্ত 
থাকবে। 

“মঃ টাটা জেনেছেন, এজন্য দরকার- আমোরিকার যুস্তরাস্ট্রের স্নাতকোত্তর বশ্বাঁবদ্যালয়- 
গুলির যেথা জন হপাঁকনস্‌ বা কুর্কু) আদর্শে নতুন [িশবাবদ্যালয় স্থাপন বা আমাদের 
কোনো একটি ইতিমধ্যে স্থাপিত 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের উন্নয়ন। তাই হবে ভারতবর্ষে গবেষণার 
মনোভাব-সান্টর ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। মিঃ টাটা ইউরোপে প্রাথামক খোঁজখবর নিয়ে, এবং 
ইংলণ্ড ও পাশ্চাত্তের অন্যন্ সর্বোচ্চ িক্ষাঁবজ্ঞানশদের উপদেশ গ্রহণ ক'রে, উপারউত্ত 
প্রন্তাব করেছেন।”২ 


সংবাদাট যে ভারতবর্ষের শাক্ষিতসমাজে অপাঁরসঈম চাণ্ল্যের সাম্ট করবে, তা সহজেই 
অনুমেয়। তি-রি-শ ল-ক্ষ টাকা দান!! হৃতসর্বস্ব ভারতবর্ষের পক্ষে কল্পনাতাঁত ব্যাপার 
তখন। সে টাকা দিচ্ছেন একজন ব্যবসায় কিন্তু কোনো সরকার" প্রসাদকামনায় নয়_শিক্ষা- 
বিস্তারের জন্য!!! প্রস্তাবাট তখনই এল যখন ভারতে 'শক্ষাসংকোচের জন্য সরকারখ 
আয়োজন চলেছে। দারুণ সাহস টাটার_তিনি তাঁর এই আপাতানর*হ দানের মধ্য 'দয়ে 
সরকারকে কঠোর আঘাত হানলেন। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য পাাঁথপড়া বিদ্যার যেটুকু 
বস্তার ইংরেজ এদেশে করোছল-তার মূল উদ্দেশ্য ছিল আমলাতন্তের মসীভৃতা তৈরী 
করা। মৌলিকতার সঙ্গে যে এই শিক্ষার কোনো সম্পকহি ?ছল' না, তা মেরী হেলকে লেখা 
দবামশীজীর চিঠি ৩০ অক্টোবর, ১৮৯৯) থেকে আগেই দেখে এসেছি । দেশের সম্পদবৃদ্ধির 
সঙ্গেও এ িশক্ষার যোগ বিশেষ ছিল না, কারণ ফলত বা তাঁত্বঁক 'িজ্ঞানাশক্ষা অবহোলিত 
হচিছল। এই পাঁরাস্থাততেই জামসেদজশ টাটা এগয়ে এলেন [বিপুল অর্থসাহায্যের প্রাতি- 
শ্রাত নিয়ে। 1শাক্ষত ভারতবর্ষ টাটার জয়ধ্াঁন বদল সমস্বরে ।৩ 

কলকাতার বেঙ্গল কাগজ কয়েকাঁদনের মধ্যে টাটা-পাঁরকম্পনার কু 'বিস্তারত গববরণ 
হাঁজর করে বলল, শেষ পযন্ত অবশ্য সাঠক পাঁরকজ্পনা 'নিধণরণ করবে একটি কাঁমাট, 
যথোপহুন্ত অনুসন্ধানাঁদর পরে। বে্গলীর ৮ অক্টোবরের সংবাদে পাই : এই প্রস্তাঁবত 
বিশবাবিদ্যালয় শিক্ষাদানের জন্য ডীদ্দম্ট-__-পরাঁক্ষা গ্রহণের জন্য নয়। উচ্চতর 'শক্ষাপ্রাপ্তরাই 


২ [বাভন্ন সংবাদপন্রে প্রকাঁশত ?িববরণ ও মন্তব্য, সেইসঙ্গে নাঁথপন্্র মূল ইংরাজিতে দেওয্লা 
হয়েছে বর্তমান লেখকের “ববেকানন্দ, 'িবোদতা জ্যান্ড টাটাস্‌ রসার্চ স্কীম” নামক প্রবদদ্ধ 
ভারতের অক্টোবর ও নভেম্বর, ১৯৭৮, দুই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে । 

ও নমুনা হিসাবে অমৃতবাজারের মন্তব্য কিছু তুলাছ, যে-জাতীয় কথা ভারতের প্রায় সকল 
দেশীয় কাগজই বলোছিল : 
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২৪২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ' 


এখানে প্রবেশ করতে পারবে । এখানে অনসৃত হবে ইউরোপের জার্মান সেমিনারিযা,। 
'ক্রেণ্চ কনুফারেনসেস, আমোরকা ও ইংলন্ডের রিসার্চ ক্রাসসমূহে অনুসৃত পদ্ধাতি। ভারতের 
অন্য বশ্বাবদ্য।লয়গীলির সঙ্গে এই প্রাতিষ্ঠানের সংঘষেরিও কারণ নেই, কারণ এঁদব িশ্ব- 
বিদ্যালয়গযালর শিক্ষা যেখানে সমাপ্ত হবে, সেখানে শুরু হবে এই প্রাতিষ্তানের শিক্ষাদান । 
বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের শিক্ষাদানই এই প্রাতিজ্ঞানের উন্দেশ্য। তাই বলে বিদেশে শিক্ষাথী পাঠানো 
বন্ধ করাও এই প্রাতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য নয়_এখানে 'শক্ষাপ্রাগ্ত শ্রেম্ঠ ছাত্রদের অবশ্যই 
[বিদেশে পরব শক্ষার জন্য পাঠানো হবে, ইত্যাদ। 

টাটার এই বিরাট চ্যালেঞ্জের সামনে সরকার ক করল'ঃ বলাবাহূজা স্বাভাঁবক কমই 
করল। ভারতবর্ষে যে-জিনিসকে শাসকশ্রেণ ঠেকাতে চেন্টা করেছে স্বদেশের স্বার্থে (ভারত- 
বর্ষের বিজ্ঞান-জ্গান ও কারিগারি-দক্ষতা তাবশ্যই িলোতি শিজ্পবাঁণজ্যের অবাধ শোণের 
সহায়ক হবে না)_সে-বস্তুর অবাধ প্রসার সে ঘটতে 'দতে পারে না, যত কৌখলেই তার পক্ষে 
চেস্টা করা হোক। টাটা-প্রস্তাব ঠেকাতে সরকার চতুর ও নিম্নশ্রেণীর কৌশল দেখাতে লাগল 
যংপরোনাঁস্তি। ভাইসরয় লর্ড কাজন্ন টাটা-পাঁরকজ্পনার সমালোচনা করলেন প্রকাশ্যে, বাঁদও 
সহানুভ্তি প্রদর্শনের পারশীলিত ভাঙ্গাঁট ঠিকই বজায় রাখলেন। বেঙ্গলশ ১৪ জানুয়ারি, 
১৮৯৯, লিখল : 

“লর্ড কাজন মিঃ টাটার পঁরকজ্পনার বিষয়ে পূর্ণ সহানুভূতি জানিয়েও, কতকগ্ীল 
ব্যাপারে সুগ্গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যথেন্টসংখ্যক ছান্র পাওয়া যাবে ?কনা সে-সম্বন্ধে 
লর্ড-বাহাদূর সুনিশ্চিত নন। শন্য বেণ্ের সামনে উচ্চ-মাহিনার অধ্যাপকদের বক্তা করতে 
নিয়োগ করা সঙ্গত নয়। লর্ভ-বাহাদুরের আরও সন্দেহ, সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষা সমাপ্ত করে 
যে-সমস্ত ছান্র এই প্রতিষ্ঠান থেকে বেরুবে, তারা অবিলম্বে চাকার পাবে না, কেননা বিরাট 
সংখ্যক শিক্ষিত ভারতাঁয় উপয্স্ত চাকার, এমনাঁক কোনো চাকরিই তো এখন পাচ্ছে না!” 

এ মন্তব্যেই দেখি, লর্ড কাজন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে মিঃ জাস্টিস ক্যাণ্ডি বলোছলেন-_ 
এখন ফাজটা আরম্ভ করে দেওয়া ভালো, মে সময়-সুযোগমতো পাঁরকঞ্পনার প্রসার ঘটানো 
যাবে। মহাঁশ্‌রের দেওয়ান তাঁর রাজ্যের পক্ষে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা দেবার প্রস্তাব করে- 
ছিলেন, তাও বেগ্গলণী বলোছিল। 

অতঃপর সরকারা প্ররোচনায় টাটা-কর্তক নয়োজত অধ্যাপক রামজে, অনুসন্ধানাঁদর 
পরে যে-রপোর্ট দিলেন, তাতে আঁধকতর অর্থের প্রয়োজনের কথা বলা হল; এই প্রাতিজ্ঠান 
থেকে বহির্গত ছান্রদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা খুব উজ্জবল নয়, সেই কাজনী-ভাষ্ের 
সমর্থনও রইল-কিন্তু একইসঙ্গে ভারতীয় বিশ্বাবদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞানশিক্ষার শোচনীয় 
অবস্থার কথা উনি না বলে পারলেন না!! এবং বলতে ভূলে গেলেন_উত্ত অবস্থার উন্নাতর 
জন্যই টাটা-গরিকপনা !:18 

সরকারী বিরোধিতায় ঠাটা ধান্ধা খেলেন। আরও অর্থের প্রয়োজন যেখানে, গুটিয়ে গেল 
সেখানে দানের বেসরকারী হস্ত, যেহেতু পরাধীন ধনাগণ সরকারের শল্ত চোয়াল দেখতে 
ভালবাসে না। অতঃপর শোনা গেল, টাটা গত্যন্তরহশীন হয়ে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহারের কথা 
1চন্তা করছেন। সারা দেশের বাঁদ্ধজীবী-মহল তখন আর্তনাদ করে উঠল, কারণ, “একথা 
বলার প্রয়োজন নেই যে, এই প্রদ্তাঁবত ইনাস্টটিউট অপূর্বভাবে ভারতের শিং্প-জাগরণের 
[দনসূচনাকে ত্বরান্বিত করতে উদ্দিষ্ড। শিজ্প-জাগরণের উপরই নির্ভর করছে ভারতের লক্ষ- 
লক্ষ মান্‌ষের পাঁরন্রাণ।...ভারতের পুরাতন 1শল্প অতাঁতের বস্তু এখন। নবয্‌গের প্রয়োজন 
নতুন শিল্প, অব্যবহৃত সম্পদের পুনরুদ্ধার, এদেশে সর্ব ছড়ানো কাঁচামালের পূর্ণ ব্যবহার । 
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ও-সবই অপেক্ষা করে আছে সন্ধান? প্রাতভার যাদুস্পর্শের জন্য।» [বেঙ্গলন, ৫.৩. *৯৯]। 

বেঙ্গলী ৬ এাপ্রল ভাবাবেগে লিখল : “মঃ টাটার ইনাস্টাটউট ভাবীকালে সমূচ্চ মনন- 
মংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠার জন্য নির্ধারত। সেই প্রাতযোগতা-ভূমিতে আমাদের সর্বোত্তম 
ও মহত্তম যুবকগণ মৌলিক গবেষণার দব্য উন্মাদনায় আক্রান্ত হয়ে, পরস্পর প্রাতদ্বান্দ্বতা 
করে, জ্ঞানের পারাধ বিস্তার করে যাবে, যাতে বস্তুর উপর মানব-মনের সাম্রাজ্য স্থাঁপত 
ছয়। এইসকল বিরাট আশা মিঃ টাটার প্রস্তাবিত ইনাস্টাটউটকে কেন্দ্র করে জেগে উঠেছে। 
তিনিই জাগয়েছেন আশা । এখন তান সরে যেতে পারেন না। না- তাঁর সমাজবোধ-_তাঁর 
জনকল্যাণেচ্ছা-_তাঁকে সরে যেতে দেবে না।" 


| ৩ 1 যন্ত্রশিল্পায়নে বিবেকানন্দের প্রথমাবাধি আগ্রহ 


পাঠকগণ অবশ্যই বুঝবেন- টাটা-পাঁরকজ্পনায় স্বামীজী কতখানি আগ্রহবোধ করে- 
ছিলেন। 'আগ্রহ' কথাটিও যথেষ্ট নয়_বলা উচিত, স্বামীজী এ-সম্বন্ধে ব্যাকুলতা বোধ করে- 
ঠছলেন। এ যেন তাঁর একটি জাবনস্বপ্নের বাস্তব রুপায়ণের সম্ভাবনা । ফেলে-আসা 
ইতিহাসের ?দকে যাঁদ আমরা দুষ্ট ফেরাই দেখতে পাব স্বামীজীর আমোরকাগমনের 
অন্যতম কারণ_দেশের অর্থনোতিক দুর্গত দূর করার উপায়সন্ধান। পাঁরব্রাজক-জীবনে 
ভারতভ্রমণকালে 1তানি ভারতের বিধ্বস্ত নিঃদ্ব অবস্থা দেখে যন্রণায় ছটফট করেছেন, 
ভেবেছেন, কেবল কাঁষতে এই দেশের দারিদ্য দূর হবে না, পাঁরপূরক শল্প চাই। সেই 
শিল্পায়নের পন্ধাতি শিখে আসার প্রয়োজন আছে, শিজ্পসমূদ্ধ পাশ্চান্ত্যদেশ থেকে। স্বামীজী 
তাঁর সেই উদ্দেশ্যের কথা নানা স্থানে নানা ভাবে বলেছেন। সে-সকলের উল্লেখ না করে, 
আমেরিকায় পেশছবার পরে কিন্তু ধর্মমহাসভায় আবির্ভূত হবার আগে, ?তাঁন এ-সম্পকে 
ঘা বলেছেন, তার কছ্‌ অংশ উপাঁস্থত করা যায়। লুই বার্ক তাঁর 1ডসকভারজে” আমোরিকান 
সংবাদপত্র থেকে নিম্নের সংবাদগীল সংকলন করে 'দয়েছেন : 

“বন্তা তাঁর দেশবাসীদের জন্য তার কর্মোদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন : তান দেশের 
'শিল্পোন্নয়নের জন্য সন্াসীদের সংগঠিত করতে চান- যাতে এই সন্্যাসীরা জনগণকে তাঁদের 

জ্ঞানের ফলদান করতে পারেন। তার দ্বারা ভারতব।সণীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন 
ঘটবে।” [ডেইলি গেজেট', ২৯ অগস্ট, ১৮৯৩]। 

“বস্তা তীব্রভাবে ভারতের আঁধকাংশ সাধারণ মানুষের দারদ্যের কথা বলেন ।...সেখানে 
অর্ধেক মানুষ দিনে কেবল একবার খাবার জোটাতে সমর্থ; বাঁক অর্ধেক জানেনা, এক 
'আহারের পরব আহার ভাবে জুউবে।...বন্তা বলেন, ভারতের লক্ষ-লক্ষ ক্ষুধার্ত? 
গাীঁডিত মানৃষের প্রয়োজন সম্বন্ধে আমোপকান জনগণকে অবাঁহত করবার জন্য তিনি 
এসেছেন ।...আমোরকানর। ভারতে ধর্মীশক্ষদানের জন্য [মশনার না পাতয়ে, জনগণকে 
শিপাঁশক্ষা দিতে পারবে, এমন লোক পাঠালেই ভালো করবে।” ['সালেম ইভানং 1নউজ”, 
২১৯ অগস্ট, ১৮৯৩] 

“আধুনিক ভারতবর্ষে .মশনারিরা জনগণকে ধর্মীশক্ষম না দিয়ে সামাঁজক ব্যাপারে 
এবং িক্পসম্বন্ধীয় বিষয়ে শাক্ষত করলেই ভালো করবেন।” [ডেইলি গেজেট, & 
সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩]৫ 
ই আমোরকায় পদার্পণ করেই যখন স্বামশজণ এইসব কথা বলেছেন, তখন ধরে 'িনতে 


৫ শক্রুটিক' পান্নকার কিছু পরে ৫১১ নভেম্বর, ১৮৯৩) লাস মুনবো লিখোছলেন, “তাঁর 
[স্বামঈজীর] আমেরিকায় আসার আদ উদ্দেশ্য ছিল ভারতে হিন্দুদের মধ্যে নতুন শিক্পোদ্যোগে 
আমোরকানদের আগ্রহী করা ।” [শডসকভারজ ৯৮] 


২৪৪ ববেকানন্দ ও সমকালণন ভারতবধ' 


পার, তার সামান্য আগে আমেরিকার পথে জামসেদজী টাটার মতো দেশাহতব্রতী বদান্য 
ব্যবসায়ীকে কাছে পেয়ে, এই বিষয়ে আরও বহু কথা বলোছলেন। নিশ্চয় তিনি টাটাকে 
ভারতে শিজ্প-িক্ষাদানের জন্য সন্ন্যাসীদের সংঘবদ্ধ করার নিজস্ব পাঁরকল্পনার কথা 
সবিশেষ বলোৌছলেন। কে জানে, টাটার মনে সেই কথাগুলি বাঁজাকারে বর্তমান থেকে 
রিসার্চ ইনাস্টাটিউটের পাঁরকজ্পনায় অঞ্কুরিত হয়েছিল কিনা ।৬ 


৬ এইসন্রে বিবেকানন্দ-রকফেলার কাহন৭টি স্মরণ করতে পাঁর। লুই বার্ক, বিখ্যাত অপেরা 
গাঁয়কা মাদাম কালভের বান্ধবী মদাম ভাদ্এ-র নোট থেকে কাহিনীটি পেয়েছেন। মাদাম কালভে 
মাদাম ভার্দএ-কে ঘটনাটি বলেছিলেন। যেহেতু রকফেলারের [আমেবিকার প্রখ্যাত ধনকুবের, বিরাট 
দানশীল ব্যান] কোনো জীবনীতে এই কাহিনী নেই, তাই একে ব্বাস করা বা না-করার স্বাধীনত। 
তান পাঠককে দয়েছেন। কাহিনীটি এই £ 

“ছ্বামীজশ তখন চিকাগোর মিঃ এক্স'এর বাড়িতে ছিলেন। 'মিঃ একস”, জন ডি রকফেলারের 
কোনো এক ব্যবসায়ে পার্টনার বা সহযোগী ছিলেন। রকফেলার অনেক সময়েই তাঁর বন্ধুকে, তাঁর 
বাঁড়তে অবস্থানকারী অপূর্ব অত্যাশ্র্য িন্পুসন্যাসীর বিষয়ে কথা বলতে শুনেছেন। অনেকবারই 
[তান স্বামীজীর সঞ্ণে পাঁরচিত হবার জন্য বন্ধবকর্তৃক অন্রুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু এটা-ওটা 
কারণ দোঁখয়ে তা সর্বদা অগ্রাহ্যও করেছেন। সে সময়ে রকফেলার তাঁর সম্‌দ্ধির শিখবে না উঠলেও 
-তারই মধ্যে যথেন্ট শান্তশালী পুরুষ, কঠোর ইচছাশান্তর আঁধকারা, যাঁকে নাড়ানো কঠিন, যানি 
কারো বচনে চলবার পান্র নন। 

'“কন্তু একাদন, যাঁদচ স্বামীজীর সথ্যে সাক্ষাতে কোনোই আঁভিপ্রায় ছিল না, তথা?প গভতর 
থেকে কোনো এক তাগিদে চালিত হয়ে নিজের বন্ধুর বাড়তে রকফেলার হাজর হলেন; দরজা 
খুলল বাটলার: তাকে ঠেলে ঢুকে পড়ে বললেন_াহন্দ:সম্ন্যাসীর সঙ্জো সাক্ষাৎ করতে চান। বাটলাব 
তাঁকে, স্বামগীজশীর অবস্থানকক্ষে নিযে গেলে, টিনা ঘোষণায় তিনি সংলগ্ন পাঠকক্ষে ঢ্‌কে পড়লেন, 
এবং অবশ্যই বিস্মিত হলেন যখন দেখলেন- লেখার টোবলের ওাঁদকে উপাবষ্ট স্বামীজশী চোখ 
তুলেও দেখলেন না-কে ঢ্‌কেছে। 

“কছ পবে স্বামীজখ, কালভের ক্ষেত্রে যেমন করোছলেন এখানেও তাই করলেন--রকফেলারকে 
তাঁর অতীতের অনেক কথা বলে গেলেন যা স্বয়ং রকফেলার ছাড়া আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব 
গিল না। স্বামীজ তাঁকে অনুভব করালেন : যে-অর্থ তান জাঁময়েছেন, তার মালিক 'তাঁন নন 
তিনি নিমিত্ত মান্র-পৃঁথবশর মঙ্গল কর।ই তাঁর কতব্য, ঈশ্বর অর্থ দিয়েছেন যাতে তিল 
মানুষের সেবা ও সাহায্য করতে পারেন। 

“রকফেলার বিরান্ত ও অস্বাঁদততে পড়লেন- তাঁর সত্গে এইভাবে কেউ কথা বলতে বা উীচিত- 
অনুচিত শোনাতে পারে-_ এমন সাহস! তি্ত মনে ঘর ছেড়ে বোরষে যাবার স্ময়ে বিদায়সম্ভাষণ 
পর্যন্ত করলেন না। কিন্তু প্রায় সপ্তাহখানেক পরে, পৃববিৎ জানান না দিয়ে স্বামীজীর পাঠকক্ষে 
ঢুকে, তকে প্‌নশ্চ একইভাবে বনে থাকতে দেখলেন। তিনি স্বামীজশর ডেস্কের উপর একটি 
কাগজ ছুড়ে দলেন, যাতে জনাহতকর একট প্রাতিষ্ঞানে বিরাট অর্থদানের পাঁরকজ্পনার কথা 
লেখা আছে। 'এই যে মহাশয়!” রকফেলার বলশেন, "মনে হয় এখন আপাঁন খুঁশি। আশা কা 
আমাকে ধন্যবাদ দেবেন।, 

“্বামীজনী চোখও তুললেন না, নড়লেনও না। ক।গজটি তুলে নিয়ে নীরবে পড়লেন। বললেন 
"আপনারই আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।” এই শেষ। এই হল রকফেলরের জনকল্যাণে প্রথম 
বৃহৎ দান।” 

মাদাম ভার্দএ-র দেওয়া উপরের কাঁহননীটি উপ্াস্থত করবার পরে লুই বার্ক রকফেলারেব 
গব এফ উইত্কলম্যান-প্রণীত জীবনী থেকে রকফেলারের একটি উীন্ত উদ্ধৃত করেছেন : “টাক। 
উপার্জন করা ছাড়া জীবনের আরও 'কছ' উদ্দেশ্য আছে। টাকা যেন মানুষের হাতে গাচ্ছিত কত 
মতো। তার অসদ্ব্বহার করা পাপ। মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার সেরা উপায় হল্-_অপরের 
জন্য বাঁচা। আম সেই চেম্টাই করছি।» 

আমরা দেখ, স্বামীজী তাঁর জীবনের এক পর্বে শান্তশালী ও অর্থশালী মানুষদের জনকল্যাণ 
প্রণোদিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। তার মানে নয় তিনি এ উপায়কেই জনমহুক্তির উপায় ভেবোছলেন। 


বিবেকানন্দ ও টাটা রিসার্চ ইনাস্টটিউট : ভারতে যন্দ্রশিল্পায়ন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ ২৪৫ 
1 ৪ || দ্বানীজীর সমর্থন চেয়ে টাটার পত্র ও তার উত্তর 


জামসেদজন টাটা যে স্বামীজশর সঙ্গে পাঁচ বছর আগেকার প্রাসাঁঙ্গক কথাবার্তা স্মরণ 
*রোঁছলেন, তা ২৩ নভেম্বর, ১৮৯৮, তাঁরখে স্বামীজশীকে লেখা তাঁর পনর থেকে দেখা 
যায়। পত্রটি এই £ 

“প্রয় স্বামী বিবেকানন্দ, আমার বিশ্বাস আপনি জাপান থেকে চিকাগোর পথে 
দাহাজে সহযাত্রীরূপে আমাকে মনে রেখেছেন। ভারতে সন্ধ্যাসীসূলভ তাগের আদর্শের 
প্নজ্জাগরণ, এ আদর্শকে ধনংস করার পাঁরবর্তে যথাযোগ্য পথে চালিত করার কর্তব্য 
সম্বন্ধে আপনার আভমত বর্তমান মূহূতে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে। 

“ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন সম্বন্ধে আমার পাঁরকক্পনার কথা আপাঁন 
নিশ্চয় শনেছেন বা পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে আপনার চিন্তা ও ভাববাঁজর কথা আম স্মরণ 
করাছি। মনে হয়, যাঁদ' ত্যাগর্রতী মানৃষেরা আশ্রমজাতীয় আবাঁসক স্থানে অনাড়ম্বর জীবন 
যাপন ক'রে প্রাকীতিক ও মানাবক বিজ্ঞানের চর্চায় জীবন উৎসর্গ করে_তাহলে তার অপেক্ষা 
্রাগাদ্ণের শ্রেন্ঠতর প্রয়োগ আর [কিছ হতে পারে না। আমার ধারণা, এই জাতীয় ধর্ম 
যদ্ধের দায়িত্ব কোনো যোগ্য নেতা গ্রহণ করলে তান দ্বারা ধর্মের ও বিজ্ঞানের উন্নাতি হবে, 
এবং দেশের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। আর, এই আঁভিযানে বিবেকানন্দের তুলা মহানারক কে 
হতে পারেন! আপাঁন কি এই পথে আমাদের জাতগয় এীতিহাকে নবজীবন দান করবার জন্য 
আত্মনিয়োগ করবেন? বোধহয শর্তে এ-বাপারে জনসাধারণকে উদ্দীপিত করবার জন্য 
আপ্নময় বাণী সংবলিত একাঁট পুস্তিকা প্রচান করলেই ভালো করবেন । প্রকাশের সমস্ত 
বযরভার আম সানন্দে বহন করব। শ্রদ্ধানত, হে পপ্রয় স্বামীজী, আপনার বিশ্বস্ত, 
জামসেদজী এন টাটা ।» 


টাটা বঝোঁছলেন তাঁর পাঁরকজ্পনা সফল করতে শুধু টাকাই যথেষ্ট নয়-_ মানুষ চাই- 
আর মানুষকে আহ্বান করে জাগাতে তাঁর কাছে বিবেকানন্দের চেয়ে বড় সেনাপাঁত কেউ 
টিটালন না। স্বামীজা, টাটার প্রস্তাঁবত প্যামক্লেট প্রচার করোছলেন িনা জানা যায় শন, 
সম্ভবত করেন নি, কিল্ত টাটার আবেদনের উত্তরে, তাঁর দ্বারা বা তাঁর 'নিেশে প্রবৃদ্ধ 
ভারতে এ্রীপ্রল, ১৮৯৯ সংখ্যায় যে-লেখা বেরিয়োছল আমরা নীচে তা উপাঁস্থত করাছ : 


মিঃ টাটার পাঁরকম্পনা 


“ভারতের মঙ্গলের জন্য এ-পর্য্ত যত পাঁরকল্পনা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে মিঃ টাটার 
পোস্ট গ্রাজুয়েট ইউনিভাঁর্সাট পাঁরকজ্পনার অপেক্ষা সময়োচিত ও সুদরপ্রসারী ফলপ্রদ 
আর কিছ হয়েছে কিনা সন্দেহ। পিকজ্পনাঁট আমাদের জাতীয় উন্নাতর ক্ষেত্রে ঠিক 
দূর্বল জায়গাটি কোথায় তা পাঁরন্কার অনুধাবন ক'রে, তার দূরীকরণে যে-প্রকার স্বচ্ছ- 
দৃষ্টি, সুনার্ঘস্ট বৃদ্ধি দেখিয়েছে, তার অনুরূপ শ্রেম্ঠত্ব একমানন দেখা গেছে এ পাঁরকল্পনার 
সহগামী বিপুল বদান্যতার মধ্যে । 

“মঃ টাটার পাঁরকজ্পনার খ£টনাঁট বিষয়ের মধ্যে এখানে প্রবেশ করা 'নিষ্প্রয়োজন। 
ীমাদের নন পাঠকগণের সকলে নিশ্চয়ই এ-সম্বন্ধে মি পাদশার প্রাঞ্জল রচনা পন্ডড়ছেন। 
এখানে কেবল আমরা এর পশ্চাদ্বতর্ঁ নীতির রূপাঁটই তুলে ধরব। 





তান ধনীদের জনগণের আছ ভাবতে প্রস্তুত ছিলেন না। জনগণের অধিকার প্রাতষ্ঠাই সেই উপায়। 
তবে জ্বামীজণী সাধারণ মানুযদের জন্য যে-কোনে। সাহায্যই গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। 


২৪৬ াববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ 


“যদি ভারতকে বচিতে ও উন্নতি করতে হয়, যাঁদ পৃথিবীর মহান জাতিসমূহের মধে 
ভারতীয় জাতিকে স্থানলাভ করতে হয়, তাহলে প্রথমেই খাদ্যসমস্যার সমাধান করতে হবে৷ 
আর এই তাঁর প্রাতযোগগিতার দিনে এ সমস্যার সমাধান একমারর হতে পারে_ মানবজাতি; 
প্রধান দুই অন্নদাতা-কৃষি ও বাণিজ্যের আঁন্ধসীন্ধতে আধধদীনক বিজ্ঞানের অন্প্রবেশের 
দ্বারা । 

“এখন প্রাতাঁদন' আধুনিক মানুষ যে-হারে চতুর কলাকৌশল বাঁড়য়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে 
প্রীতযোগিতায় পুরাতন পদ্ধতি কদাঁপ টিকতে পারবে না। যারা সবচেয়ে কম শান্তি ও 
অর্থব্যয় ক'রে প্রকাতির কাছ থেকে সবচেয়ে বোশ আদায় করে নিতে না-পারবে- তাদের 
পক্ষে দ্বার রুদ্ধ-পতন ও 'বিনাশই তাদের নিয়তি_কোনোই অব্যাহাতি নেই। 

“কারো-কারো কাছে পাঁরকল্পনাঁট কল্পনাবিলাসে পূর্ণ, কারণ এর জন্য বিপুল অর্থ 
প্রয়োজন, অন্ততঃ ৭৪ লক্ষ টাকা । এই আশঙ্কার উপযুস্ত উত্তর : যাঁদ একজন মানুষ, যান 
আবার দেশের সর্বাধিক ধন? ব্যান্ত নন, একলা ৩০ লক্ষ টাকা দিতে পারেন, তাহলে অবাঁশ্' 
দেশ কি বাকি অর্থ জোটাতে পারে না? ওহেন চিন্তা করা কি বিসদৃশ ব্যাপার হবে না_ 
যখন আমরা এই পরিকম্পনার বিশাল গুরুত্বের কথা জান। 

“পুনর্বার বলাছ : আধুনিক ভারতে সমগ্র জাতির মঙ্গল-সম্ভাবনায় আকীর্ণ এই 
ধরনের আর কোনো পরিকল্পনা উপাঁস্থত করা হয়ান। সুতরাং সমস্ত জাতি যেন শ্রেণী ও 
সম্প্রদায়গত ক্ষুদ্র স্বাথেরি উপরে উঠে পরিকল্পনাটিকে সফল করবার জন্য আতমনিয়োগ 
করেন।” 


প্রবদ্ধ ভারতের এই সময়ের সম্পাদকীয় রচনারীতির সঙ্গে যাঁদের পাঁরচয় আছে তাঁরাই 
বুঝবেন, পান্রকাঁটি মন্তব্য করার সমযে কতখাঁন কঠোরভাবে সংঘত ছিল। সেই 'সংযম' সে 
একেবারেই হারয়ে ফেলোছিল টাটা-পাঁরকজ্পনার সমর্থনের কালে ! ক্ষূদ্রাকার এই সম্পাদকীয়ের 
মধ্যে দুবার বলা হয়োঁছল- আধুনক ভারতের মঙ্গলের জন্য এর অনুরূপ কোনো পার 
কল্পনা করা হয়নি। বলাবাহুল্য, এই মন্তব্যের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তীবদ্যা, সম্বন্ধে 
স্বামীজীর মনোভাব অনেকখান প্রকাশিত। 

স্বামীজীর জীবনকালে আরও দুবার এই পরিকল্পনার বিষয়ে প্রবৃদ্ধ ভারত মন্তব৷ 
করে। ১৯০১, মার্চ প্রবুদ্ধ ভারত রাণশ ভিক্টোরিয়ার স্মাতরক্ষা-প্রসঙ্গে বলোছিল- টাটা- 
পাঁরকজ্পনাকে সমর্থন করলেই ও-কাজ সর্বোত্তমভাবে করা হবে। এ-বিষযে কিছু উল্লেখ 
আগেই করোছি।? [৪র্থ, &৪-৫৫] “দেশপ্রেমিক পাশা” মিঃ টাটার পাঁরকষ্পনাকে সরকার 
সমর্থন ও সাহায্য করলে যে “ভারতের জন্য সমৃদ্ধির নবযূগ, নবজীবন ও নবসুখের পথ 
খুলে যাবে” সেকথা এ সম্পাদকীয়তে দৃঢ়ভাবে বলা হয়োছল। পর বৎসর মার্চ মাসে প্রবৃদ্ধ 
ভারত সংবাদ দয়োছল-_সরকার কোন্‌ আকারে প1রকল্পনাটিকে গ্রহণ করেছেন ।_বাঙ্গালোরে 
এটি প্রাতান্ঠত হবে; “হীণ্ডিয়ান ইনাস্টাটউট অব 'রিসা্””-এর পাঁরবর্তে এর নাম হবে 
“ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স”; এতে তিনটি প্রধান ধারায় শিক্ষা ও গবেষণা চলবে : 
রসায়ন, ফাঁলিত পদার্থাবদ্যা, জীবাবদ্যা কোৌট-বিদ্যার চর্চাও শেষোস্ত বিষয়ের অন্তভ্ন্ত) ; 
প্রাতাটি বিভাগে তিনজন প্রফেসার ও তিনজন আযাস্হট্যান্ট প্রফেসার থাকবেন, ইত্যাদি। 

স্বামীজীর দেহত্যাগের প্রায় দু'বৎসর পরে টাটা মারা যান। তখন টাটা সম্বন্ধে স্বামশজীর 
মনোভাবের প্রাতিধনি করে প্রবুদ্ধ ভারত জুন, ১৯০৪ সংখ্যায় লিখেছিল : 

“ভারতের শিক্পক্ষেত্রে প্রথম বিরাট নেতা মিঃ জে এন টাটা পরলোকগমন করেছেন। 
ভারতের এই যথার্থ উত্তম দেশপ্রেমিক সন্তানের মৃত্যুতে ক্ষাত হল অপূরণীয়। পোস্ট 
গ্রাজুয়েট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জন্য তাঁর বিপুল দানের কথা আমরা সকলেই জানি। 


বিবেকানন্দ ও টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট : ভারতে যল্ত্াশজ্পায়ন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ ২৪৭ 


সমাদ্ধশালী ভারতীয় জাতগঠনের জন্য মাস্তম্ক ও হৃদয়ের সমন্বয় প্রয়োজন-যে-বস্তু মিঃ 
টাটার ছিল। কয়েকজন টাটা ভারতের আকার বদলে দিতে পারেন। এই পাশর্শ দেশপ্রোমক 


যে-ধারায় বদান্যতা দোঁখয়েছেন- সেই পথ যেন আমাদের অন্যান্য ধনশ দেশবাসণ গ্রহণ করতে 
গারেন |% 


॥ & ॥ টাটা-পাঁরকল্পনার সমর্থনে নিবোদতার প্রকাশ্য ও 
অন্তরালের ব্যাপক প্রম্নাস 


টাটা-পাঁরকজ্পনা সম্বন্ধে স্বামীজশীর আগ্রহ কেবল প্রবৃদ্ধ ভারতে প্রকাশ্য সমর্থনের 
পথেই প্রবাহত হয়ান-অন্তরালের প্রচেণ্টাতিও তাঁর হাত ছিল। স্বামীজীর ইচ্ছাকে 
ফলবতা করার জন্য এগিয়ে এসৌঁছিলেন তাঁর শিষ্য ও বন্ধুরা । এক্ষেত্রে নিবোদতা ও মিসেস 
বলের নাম বিশেষভাবে করতে হয়। স্বামশজশীব নানা কাজে সহায়কা মিস ম্যাকলাউড টাটার 
সঙ্গে পারিচিত হবার পরে সে-সম্বন্ধে স্বামীজীকে জানালে তান উত্তরে লেখেন (১৭ 
ফেব্রয়ার, ১৯০১) : “মিঃ টাটার সঙ্গে তাঁমি সাক্ষাৎ করেছ, এবং তাঁকে উত্তম ও দুটচেতা 
মান্য বলে জেনেছ, এতে আম খুবই খাঁশ। শরীরে যাঁদ কুলোয় আম অবশ।ই তাঁর 
আমল্রণ স্বীকার করে বোম্বাই যাব।» 

টাটা-পাঁরকজ্পনার পক্ষে আন্দোলনে নিবোদতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভামকা গ্রহণ করে- 
ছিলেন। যখন তিনি দেখলেন, এই পরিকল্পনার সাফল্যের মধ্যে স্বামণভরীর দীর্ঘপোষিত 
একাঁট আকাঙ্্ষার পৃর্ত ঘটবার সম্ভাবনা আছে, তখন তান এর পক্ষে সংগ্রামে নেমে 
পড়েছিলেন। 

জামসেদজশী টাটার জীবনের শেষপর্যায়ে তাঁর দাঁক্ষণ হস্ত হয়ে উঠোছলেন বারাজোরাঁজ 
পাদশা, একথা উটার জশবনীতে বলা হয়েছে। পাদশাই ট।টার 1শক্ষা-পাঁরকঞ্পনার সংগন্তন- 
কর্তা ।৭ নবোদতার চিঠি থেকে দেখতে পাই, পাদশা ও তাঁর ধোন স্বামীজীর কাছে 
১৮৯৯-এর মাঝামাঝি সময়ে এসোছিলেন, এবং গভীব শ্রদ্ধা ও ভীন্তর সঙ্গে স্বামীজীব 
পাদমূলে বসে শিক্ষা নিয়োছিলেন। এঁকালে নবোঁদতা পাদশার বিশেষ প্রশংসা করেছেন । 
(মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবোদতার ৩০ জানুয়ারি, ৭ ফেব্রুয়ারির চিতি ছস্টব্য | 
অনূমান করতে বাধা নেই-_পাদ্‌শা টাটা-পরিকজ্পনার বিষয়ে স্বামশীজণ সঙ্গে বশেষরকম 
আলোচনা করোছলেন। এর কিছ্যাদনের মধ্যে প্রবৃদ্ধ ভারতে টাটা-পাঁরকঞ্পনার সমর্থনে 
পৃর্বোদ্ধৃত মন্তব্য করা হয়। : 

অন্তরাল থেকে িাবোঁদতা টাটা-পাঁরক্গপনার জন্য কতখাঁন করেছেন, তার "কিছ 
পাঁরচয় আমরা তাঁর 'চাপন্ন থেকে পাই । ভারতের সরকারী মহলে প্রচণ্ড ক্ধা পেয়ে টাটা 
ইংলন্ডে যান_ সেখানকার কর্তাদের স্বমতে আনবার চেষ্টায়। এই আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে 
অগ্রণী ভূমিকা নেন নিবোঁদতা। শিক্ষাীবভাগের কর্তা স্যার জর্জ বাডউডকে প্রভাবিত 
করার জন্য, কিংবা তাঁদের আসল মতলব কী, তা আঁচ করার জন্য, মিসেস বূলের দ্বারা 
ণনবোদতা এক ভোজসভার আয়োজন করালেন-যাতে উপস্থিত থাকলেন বার্ডউড, টাটা, 
মিসেস বুল ও নিবোঁদতা। ভোজসভায় কী ঘটোছিল তা নিবোঁদতা অব্যবহিত পরে এক 
নট ৭. [লা ২. 1101715) 72/7752110 1855০77/07011 71224 01709771016 01 1215 476 
(59900 91010), 1958). 

টাটার শিক্ষামূলক প্রচেষ্টায় পাদ্‌শার ভ্ীমকা সম্বন্ধে হ্যারিস তাঁর গ্রন্থের 'ইনাস্টাটউট অব 
সায়েন্স, অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। হ্যারসের বইটি আমি শ্রীবুন্ত রাধাপ্রসাদ গুস্তের 
সৌজন্যে পেয়েছি। 


২৪৮ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


দীর্ঘ পত্রে ৫৫ নভেম্বর, ১৯০০) ডাঃ জগদীশচন্দ্র বস্‌ ও শ্রীমতী অবলা বসকে লিখে 
পাঠান। টাটা-পরিকজ্পনা সম্বন্ধে নিবেদিতার আতারন্ত এক আগ্রহ 'ছিল। তিনি ভেবে- 
ছিলেন, যদ সত্যই এই পোস্টগ্রাজুয়েট রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয্র, তাহলে তার 
সত্গে ডাঃ বসকে যুক্ত করে দেওয়া যাবে, যাঁর কর্মজীবনকে আঁবচারে ও অপমানে দুঃসহ 
করে তুলাঁছল শিক্ষাবভাগের কতকগনীল নীচ সাহেব কর্মচারণী। 

নিবোদিতার সংশ্লিষ্ট পত্র৮ থেকে দেখা যায়, স্যার জর্জ বার্ডউড এ-ব্যাপারে একেবারেই 
ঘাড় পাততে চাননি। নিভে'জাল মান্ষ তিনি, পাঁরম্কার বলোছিলেন, ভারতবাসীর হিতের 
জন্য নয়-ইংলণ্ডের হিতের জন্যই ইংলণ্ডের ভারতশাসন। তিনি আরও বলেন, কোনো 
ব্যাপারে ভারতবাসীর ইচ্ছাপূরণ না হলে তারা রেগে গিয়ে কিছ? কাণ্ড করে বসবে, এমন 
সম্ভাবনা নেই, কারণ লোকগাীল নিরামিষাশী। এলোমেলো নানা কথার মধ্যে নিবোঁদতা 
অনেক কন্টে টাটা-বিশববিদ্যালয় প্রসঞ্গাঁট তুলতে পারেন । সেখানে যাতে ভারতীয়রা অধ্যাপক 
ণনযুস্ত হন, সেই প্রস্তাব তিনি করেন। তৎক্ষণাৎ বার্ডউড উদার 'বিশবমানাবকভায় আক্কান্ত 
হয়ে বলেন, বিজ্ঞান তো ভারতীয় কিছ নয়, ওটি শবশ্বব্যাপার, সুতরাং পৃথিবীর দরজা 
ওখানে খোলা রাখতেই হবে । আর তা ঘটতে পারবে সরকারের কাছে টাটার সম্পূর্ণ আতম- 
সমর্পণে। অর্থাৎ ভারতীয়দের দ্বারা প্রাতিষ্ঠানাঁটর পাঁরচালনার ব্যাপার তাতে থাকবে না)। 
অসতর্কভাবে বাউড বলে ফেলেন- কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অবস্থা জঘন্য (“কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় সবচেয়ে খারাপ অবস্থায়”), তখন 1নবোঁদতা 
বিশধয়ে বলেন_াকন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তো পুরো সরকারের কক্জায়। সরকারী 
পরিচালনার মানে যাঁদ এই ধরনের দুগ্গাঁতি বোঝায় তাহলে মিঃ টাটা কি করে সরকারের 
হাতে টাকা তুলে দেবেন ঃ বিপাকে পড়ে বাডউড কথা ঘোরাবার চেষ্টা করেন। রেগে গিয়ে 
বলেন, গত ৫০ বছরে ভারতীয় বশ্বাবদ্যালয় থেকে 1শল্প, সাহত্য বা বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য 
কেউ বেরোয়নি! জেবলজ্যান্ত জগদীশ বসু তখন ইংলশ্ডে, তব বার্ডউড ওকথাটা 'নার্বকারে 
ঘলতে পেরোছিলেন !) 1 নিবোঁদতা ধারালোভাবে স্মরণ করিয়ে দেন, “হাতহাসে এই প্রথম 
রয়াল সোসাইটি এক্সমাস ছাঁটর শুরু থেকে শেষ অবাধ তার দরজা খোলা রেখোঁছল পদার্থ" 
বিদ্যার এক 'হল্দু অধ্যাপকের জন্য।” ভারতে দেশীয় অধ্যাপকরা ইংরাজ অধ্যাপকদৈর 
তুলনায় কম মাইনে পান, এই অসৃবিধাজনক কথাও াবোঁদতা শোনান। ভারতের বিজ্ঞানের 
উন্নাতি না হবার কারণ যে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাপারে সবকারের অবহেলার শোঁথল্য, সেকথা 
বলতেও তিনি ছাড়েন নি। অপরপক্ষে বার্ডউডের ধর্‌্তাই-বাক্য ছিল : “মঃ টাটা, আপাঁনি 
আর কারো সঙ্গে পরামর্শ করবেন না; আপাঁন আপনার এ তারশ লক্ষ টাকা এবং কর্ম- 
দাঁয়ত্ব প্রাণথলে সঁপে দিন প্রফেসার রামূজের হাতে।” 

বাডউডের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হলেও নিবোঁদতা থামেন নি । ভারতীয় 'বঘয়ে আগ্রহখ, 
এমন পাঁথবীর বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যান্তদের কাছে তানি টাটা-পাঁরিকল্পনার সম্বন্ধে মতামত 
চেয়ে পন্র পাঠাতে লাগলেন। উদ্দেশ্য, এসকল মত উপস্থত করে ব্যাপক আন্দোলন সাঁম্ট 
করা। রে"ম-সংগ্রহে এই বিষয়ে মূল্যবান কিছ দালল আছে। তার মধ্যে পেয়েছি- নিবোঁদতার 
্বহস্ত-ীলাখত আবেদনপন্রাট এবং দার্শানক উইলিয়ম জেমসের স্বাক্ষারত উত্তরপন্র। 
ইংলন্ডের সুবিখ্যাত ধর্মযাজক রেভারেণ্ড হাউইস নি স্বামনীজীর গুণমুগ্ধ ছিলেন, আগেই 
জেনোছ) 'িবেদিতার আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন। আমোরকার বঈচউড কোহাসেট বেদান্ত 
সেন্টারের দ্বারা আমার কাছে প্রোরত ়বোদতার চিঠিপন্রের মধ্যে তা দেখোছি। নিবেদিতা 
তাঁর উত্ত আবেদন-পন্লে টাটা-পরিকম্পনার সুন্দর সারসংক্ষেপ ক'রে বলেন, সরকারের 'িদেশি- 


/ চিঠিটি উদ্ধৃত আছে বর্তমান লেখকের পৃরোন্ত প্রবৃদ্ধ ভারতের প্রবন্ধে । 


বিবেকানন্দ ও টাটা রিসার্চ ইনাস্টিটিউট : ভারতে যন্্রশিম্পায়ন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ ২৪৯ 


ক্রমে এই পাঁরকজ্পনা বিবেচনার জন্য মিঃ টাটা যে-আযডভাইসার কমিটি গঠন করেছেন, 
তাতে “ইউরোপাঁয় সদস্যসংখ্যা অহেতুক বোঁশি। যাঁদ শাক্ষিত দেশীয় মানুষদের মতামত 
ও উপদেশের দ্বারা ব্যাপারাট 'নিয়ন্বিত হয় তবেই এর ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা বার্ধত হবে।” 
“ভারতীয় ধারায় ভারতীয়দের 'শক্ষাবস্তার”" যাতে হম, সেজন্য গনবোঁদতা প্রস্তাব করে- 
ছিলেন : “এই প্রাত্ঠানে সকল ধারার কার্যকরী সাশাততে যেন পাশ” মুসলমান, হল্দু 
ও ইউরোপায়-এই চার সম্প্রদায়ের সদস্যসংখ্যার সমানুপাত বর্তমান থাকে ।...এখানকার শিক্ষা 
পারচাঁলত হবে সম্পূর্ণ ভারতীয় ধারায়। দেশীয় ছাত্ররা যাতে সর্বসমষে বিজ্ঞানাশক্ষার 
ব্যাপারে সবাঁবধ সযোগলাভ করে, তার গ্যারাণ্ট থাকুক সেইসঙ্গে এই প্রাতষ্ঠানে ভারতশয়- 
দের উচ্চতর পদের গ্যারাশ্টিও ।”৯ 

নিবোদতা এখনো অদম্য। টাটা-পাঁরিকল্পনা নিয়ে প্রবন্ধাদও 1তাঁন লিখতে আরম্ভ 
করেন। ২৫ জানুয়ার, ১৯০১ তারিখের পন্রে তিনি মিস ম্যাকলাউডকে জানান : “পরের 
সপ্তাহে তোমাকে ও রাজাকে [স্বামঈজনীকে] টাটা-পারিকল্পনার উপত্ে প্রনন্ধাট পাঠাব, যা 
সদ্য মিঃ ম্যাকনীলের কাগজে বেরিয়েছে, প্রিয় মিঃ ম্যাকনীল! কিভাবে যে তাঁকে আমার 
সানন্দ বোঝাব জানিনা ।” 'নিবোঁদতা এইকালে ভারতীয় ব্যাপারে সুব্ধা আদায়ের জন্য 
লণ্ডনের প্রভাবশালী মহলে ঘোরাফেত্রা করেছেন। ইংরাজ মাহলা 'হসাবে তাঁর এ-ব্যাপারে 
কতকগ্াীল বিশেষ স্বীবধা ছিল। পরবতর্ঁকালেও টাটা-পারিকল্পনা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ 
সম্পূর্ণ হাস পায়নি । নিবোদতা বিদ্যালয়ে রাক্ষত নিবোঁদতার ব্যান্তগত সংগ্রহে টাটা-পাঁরি- 
কল্পনা সংক্রান্ত সংলাদপন্রের কিছু বিবরণ আছে। বৃটিশ বারোক্াটদের ম্‌খপন এলাহা- 
বাদের “পায়োননয়ার” যখন কটু সন্দেহ প্রকাশ করে লেখে-টাটার এ দানের আসল উদ্দেশ্য 
সরকারের সাহায্যে “ফ্যাঁমাল ট্রাস্ট" তোর করে নেওয়া-তখন নিবোঁদতা জামসেদজাঁর 
মর্যাদারক্ষায় এাগয়ে এসোঁছলেন। স্টেটসম্যান পান্রকায় তিনি লেখেন : 

“কয়েক বছর আগে লণ্ডনে যখন টাটা-পাঁরবজপনা সম্পর্কে ইণ্ডিয়া আঁফসের সদস্য ও 
অন্যান্যদের নিয়ে কনফারেন্স হাঁচছল--তখন তাদের অনেকগৃিতে আ'ম ঘটনাচকে উপস্থিত 
[ছিলাম । ?মঃ টাটা জাতির উদ্দেশ্যে তাঁরশ লক্ষ টাকার সম্পাত্ত দান করেন...যা থেকে সেই- 
কালে বাৎসাঁরক সওয়া লক্ষ টাকা আব হওয়ার বথা। সরকার তৎক্ষণাৎ আপাতত করে বলেন_ 
টাটার প্রদত্ত সম্পাত্তর মূল্য ভাবষ্যতে হাস পেতে পারে। টাটা বলেন, উল্টোটাই হবার 
সম্ভাবনা । কিন্তু সরকারকে সন্তুষ্ট করার আভপ্রায়ে, নিজ পৃতদেব পূর্ণ সম্মাত নিয়ে, তানি 
স্থির করেন-_ বিশ্বাবদ্যালয়ের জন্য পূর্বোন্ত অর্থসাহায্য অব্যাহত রাখার জন্য তিনি আরও 
[তারশ লক্ষ টাকার সম্পান্ত রেখে যাবেন, অন্যথায় যা পেতেন তাঁর পাঁরবারবর্গ। অর্থাং 
দাঁড়াল_ টাটা 'ানজ পূত্তরদের 'লাভের' জন্য সরকারকে এমন একাঁট পাঁরকজ্পনায় জড়াতে 
চাইছেন, যার পাঁরণাম নজ পূন্রদের অনাহারে পর্যন্ত গড়াতে পারে !!”১০ ' 

নিবোঁদতা, টাটাকে এবং তাঁর মহৎ আঁভপ্রায়কে কতখাঁন' সমাদর করতেন, শ্রীমত টাটার 
মৃতার পরে লেখা তাঁর পন্তরে ১৪ এপ্রিল, ১৯০৪) তা প্রকাশ পেয়েছে : 

«এস কে র্যাটক্লিফ গতরান্রে আমাকে বলেছেন- ইন্ডিয়ান মরার জানয়েছে যে, ভারত 
সরকাব শেষপর্ষ্তি 'মঃ টাটার দান-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে !!!! 

'ীমসেস টাটারও সদ্য মৃত্যু হয়েছে। বিচ্ছেদের পালা বোধহয় এসে গেছে--পাঁথবী- 
.মণ্ডে বৃদ্ধ ভূমিকা বোধহয় শেষ! আম যথাথই দুঙীখত। 





৯ প্রবৃদ্ধ ভারতে লেখকের পর্বোন্ত প্রবন্ধে মূল দিলগ্যাল নাদ্রত আছে। 
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'নিবোদতা পাযোন্ীয়ারের দুষ্ট প্রচারের বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘ পন্ স্টেটসম্যানে লেখেন, 
যা িবোদতা-রচনাবলশতে আছে। 


২৫০ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


“বস্তুতঃ দেখা যায়, যাদের বাঁচা উচিত নয় তারাই বাঁচে, খাঁট লোকেরা মরে যায়। 
আমাদের মনোজগৎ ছাড়া পাঁথবীর নশীতাবধানের নিশ্য়-ভাম বোধহয় অন্যত্র নেই।” 


॥ ৬ ॥ সরকার কেন টাটা-পাঁরকল্পনার বিরোধশ ছিল ? 


নিবোদতার পন্রাঁদ থেকে বোঝা যায়, সরকার ভারতায় পাঁরচালনাধীনে কোনো উচ্চতর 
শিক্ষাসংস্থা রাখতে একেবারেই রাজ ছিলেন না। টাটা অপরপক্ষে গোটা ব্যাপারাটির উপরে 
ভারতীয় কর্তৃত্ব চাইীছলেন। সরকার যে, টাটা-পাঁরকল্পনাকে স্বীকৃতি দিতে গাঁড়মাস 
করাছলেন, তার মূল এই কর্তৃত্বের প্রশ্নেই নিহত ছিল। বিস্ময়কর ব্যাপার হল--ফ্রাঙ্ক 
হ্যারস-ীলাখত টাটার বিস্তারিত জীবনী ধে-জীবন? টাটা-পারবারের সহায়তায় 'লাখত 
হয়; সুতরাং বলা যায়, 'সরকারণী” জীবনী) পড়লে মনে হবে, টাকার অভাবের জন্যই বুঝি 
সরকার এই পরিকল্পনা সমর্থনে অনিচ্ছুক ছিল। সত্যের এমন ব্যত্যয় অপই দেখা যায়। 
নিবোদিতার পূর্বেউীল্লাখত পন্র থেকে ভিতরের কথাটা পাঁরজ্কার হয়েছে। অমৃতবাজার 
পান্রকার তৎকালীন লণ্ডন-সংবাদদাতা ছিলেন কোনো ভারত-সমর্থক ইংরাজ; গতাঁন টাটা- 
পাঁরক্পনার সমর্থনে একাধকবার ?ীলখেছেন। অমৃতবাজারে ইংলণ্ড থেকে ১৯ নভেম্বর, 
১৯০০ তারখে প্রেরিত পত্রে তিনি কৌশলে এই ভারতাঁয় কর্তৃত্বের প্রশ্নাটকে বড় করে 
তুলোছলেন। টাটার লণ্ডনে গমন, পাঁরুকলপনা নিয়ে সরকারী মহলের সঙ্গে ভীর নানাপ্রকা 
আলাপ-আলোচনা ইত্যাঁদর বিবরণ দেবার পরে, এই ইংরাজ সংবাদদাতা আসল কথা'ট 
পেড়োছলেন-কর্তৃ্ব ভারতীয়দের হাতেই থাক। এ ব্যাপারে সরকারী আপাতত ছিল বলেই 
[তান বিষয়াট ?নযে বিশেষ নাড়াচাড়া করেন। শেষে [তান বলেন : “আঁম এই আশা অন্ততঃ 
পোষণ করতে পারি, জনৈক ভারতীয় ব্যান্তর বৃহৎ হৃদয় এবং দূরদার্শতা থেকে এই-যে মহান 
পরিকম্পনার আবিভণব হগেছে-তা যেন প্রধানতঃ ভারতীয় কর্তৃত্বাধীনে থাকে। ভারতের 
ঘা পাঁবাস্থাত ভাতে না বললেও চলে যে, কার্যকরণ সাঁমাতিতে নির্ঘাত সরকারী প্রাতীনাঁধত্ব 
থাকবে; কিন্তু সেই প্রাতানধিত্ব যেন গৌণ ব্যাপার হয়, কেবল উপদেষ্টারূপেই তাঁরা যেন 
থাকেন। এই িশববিদ্যালয়ে সর্বব্যাপারে যত বোশ ভারতাঁয়করণ ঘটবে তত বোঁশ' সাফল্য 
ঘটবে তার। মৃখ্যতঃ এট ভারতাঁয় ব্যাপার হওয়া চাই।”১১ 


৬১১ 4177710132207 ?017114, ০9৬. 19, 19090, 7716 07201681 77177:0 071 1716 777০. 
17 1:07:20/, (71010 00] 0৮1 ০01051)01709176), 

অন্য এক লেখায লণ্ডনের এই ইংরাজ সংবদদাতা ইংরাজ সরকারের কথায় ও কাজে ফারাককে 
ব্'্গাভরে উদঘাটন করেছিলেন অমৃভবাজারে : 
। 47070 04707 2771 2৫7. 12125 901227776. (4১737১5176. 7, 1899] 

তার গোড়ায় হীন রয়টারের পাঁরিচিত মিথ্যাবাদী চেহারা সম্বন্ধে লেখেন : 

“]10956 16211760 (০0 0151105 9০919110106 021 1০0151 ০2%0199 11011) 111018১ 2.5 
012550 (0 006 1851 ৫060796. 

এস পরে প্‌বোৌন্ত প্রসঙ্গ £ 

16101151951 10010111060 01000291, 10115621001 005 9%16105101) 01 9০19111600 
[9599101) 10. 11019. 15 170201) (60 09207) 1101) 0070191 001010999, (10616 21০ 10101100171121 
60008110911 1980015 11] 11019 ০00176/ 0102 ৮/11] ৫01012100 2. 51017. 16001017186 1101) 1:01 
0০0177017) 200 1719 2015015. 4১11 0015 0211] (8110 ৮5710101) 21৮72556995 011 ৪১০0 ০০- 
1010110 1116 199001065 06 117019১ 200 2108010100 13101151 090109] 05 ০010 ০19 11115 
095106 77, 1191095 018001021 01000521101 010901116 179 5015 06 110018, 10 ৫6610) 
(10917 0৮/7. 19500170969 7101) 00011 0] 01215, 


বিবেকানন্দ ও টাটা রিসার্চ ইনাস্টাটিউট : ভারতে বল্পীশল্পায়ন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ ২৮১, 


বুঝতে অস্দীবধা হয় না-এই লেখার পিছনে উদ্দেশ্য ছল, সরকারের আসল আপাঁত্তর 
মোকাবিলা করা-যে কাজ নবোঁদতা যথেষ্ট করেছেন। নিবোঁদতা যেমন উইলিয়ম জেমসকে 
টাটা-পঁরিকম্পনা সম্বন্ধে লিখোছিলেন_তেমান লেখেন শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ, সমাজ বিজ্ঞানগ 
প্যাট্রক গেডেসকেও। গেডেস উত্তর 'হসাবে যা লেখেন, তা সমকালে “জনৈক ভান্নতীয় 
বন্ধুকে লাখত পন্ররূপে” ভারতের সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হয়োছল। (প্রবুদ্ধ ভারতে 
এপ্রল, ১৯৪৮ সংখ্যায় অনুরূপ বিষয়ে নিবোদতাকে লেখা গেডেসের একাঁট দীর্ঘ পন্র 
বেরিয়েছিল, 4৯ 1০%/ [01015158119 101 [17019, যোট 'নবোঁদতার কাগজপন্রেব মধ্যে প্রবুদ্ধ 
ভারত কর্তৃপক্ষ খ*জে পান; সেখানেও নাম : “জনৈক ভারতীয় বন্ধুকে লেখা পনর”) । গেডেস 
তাঁর পত্রে শিক্ষানীতর ভারতীয়করণের উপরে বিশেষ জোর দিয়ৌোছলেন। পাশ্চাত্য 
সংস্কীতিকে আমন্রণ করতে হবে ভারতীয় সংস্কাতর "ভাঁত্ততে দাঁড়য়েই- এই ছিল তাঁর 
বস্তব্য। সমন্বয়মূলক সেই ধরনের উচ্চাত্গের ভাবী সভ্যতার কল্পনা তান করোছলেন।১২ 

পটভূমিকা যখন এই-তখন ফ্রাঙ্ক হ্যাঁরস নিতান্ত নিরীহভাবে লিখেছেন : ১৯০০ 
্ীস্টাব্দে টাটা তাঁর অভ্যাসমতো ইউরোপভ্রমণ করবার কালে লণ্ডনে হাঁজর হয়ে, রিসার্চ 
ইনাঁস্টটিউটের ব্যাপারে সরকার মহলে আলোচনাঁদি করেছিলেন (১৩৪ পৃন্ঠা)। টাটা যে 
সরকার? বাধা দূর করার জন্যই লণ্ডনে আলোচনার পর আলোচনা করেছেন, সে-ব্ষয়ে এই 
ইংরাজ জীবনশকার মনোযোগী হতে পারেনান। তাথচ, মিঃ হ্যারস ইংরাজ শাসকদের যতই 
চুণকাম করার চেষ্টা করুন, তাঁর লেখা থেকেই ফুটে বেলিয়েছে ওনারা কি পদবর্থ ছিলেন! 
তিনি লখেছেন : “ভাইসরয়ের বিবৃতিতে যখন প্রকাশ পেল, টাটার এই দানের ফলে খ্‌ব 


রহ 
উ 
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[11011 1 1215116 06 5007 চো) 00501000190 ড/9512177) 0700817)1 2110 50 11010157002 
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গেডেসের এই পব্রগলি টাটা-পাঁরকজ্পনা বিষয়ে মতামত জানাতে যে আবেদন-পন্র নবৌদ ত: 
পাঠিয়েছিলেন, তারই উত্তরে লাখিত, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। 


২৫২ 'ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


অগ্রপসংখ্যক মানুষই উপকৃত হবে...তখন সাধারণের উৎসাহ বেশ ঠান্ডা মেরে গেল।” 
কাজনের মন্দ আভিপ্রায় সম্বন্ধে সর্বদাই সহ্ৃদয় সাঁহফুতা ইনি দোখিয়েছেন, কিন্তু এর 
নোখা থেকেই পাওয়া গেছে-যে-কার্জন অগপ্রচুর অর্থের কারণে টাটা-পাঁরকল্পনায় আঁধক 
লোকের উপকৃত হবার সম্ভাবনা নেই বলে সমালোচনা করোছলেন- সেই কাজনের পরামশেহি 
মহীশুর সরকার তাঁদের প্রাতশ্রুত বাংসাঁরক এক লক্ষ টাকা কাঁময়ে তাঁরশ হাজার করে 
[দিয়েছিলেন !! 

জামসেদজী টাটার মুখ্য জীবনীকাররূপে ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসের ব্যর্থতা এইখানে-তাঁর 
গ্রন্থে টাটার এই বিষয়ক সংকল্প, এবং তাকে 'িস্ধ করার জন্য দীর্ঘ গৌরবময় সংগ্রামের 
মর্মদা রাক্ষত হয়ান। এখানে স্মরণ কাঁরয়ে দেব-ব্যবসাঁয়ক জশবনে সাফলাশখরে উঠেও 
জামসেদজী তাঁর দেশাহতৈষণার সর্ববৃহৎ পাঁরিকম্পনার সাফলা দেখে যেতে পারেননি-যে- 
আশাভঙ্গ তাঁর জীবনের শেষ দিনগ্ীলর উপরে ধূসর ছায়াপাত করোছল। 


|] ৭ | যন্নশিল্পায়ন সম্বন্ধে স্বামীজশখর চিন্তা ও চেষ্টার বিবরণ : 


ফ্্যা্ক হ্যাঁরিস তাঁর জীবনীতে স্বামীজনীকে লেখা টাটার 'চাঠর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু 
মেখানেও ভূল ব্যাখ্যা। স্বামীজীর পব্রীটর িষয়ে তিনি একটি ফুটনোট ব্যয় করেছেন, 
বাতে লেখা আছে: 

4917 10018117812 19 01 010101017 01126 1719 120)01 26 10112 6006 1790 
116016 11009 01 5660106 01)9 0909৬০1:710091)6 01 10018, 11169155100 10 1013 9501)91018, 
17 1৬0৮. 18968, 741 7610. 7/70165 7 161121 1011782 9772777 7/10'6.27427110, 
৫01/472719 111777 ০0705611722 ৫০/777) 0)) 2 17277117116 72121277010 29402110714? 
72107177071 0 25065410 1725, 7710 ০0027172010 26172) 1122 25172715607 17740177 
07107. [1051109 170179 ] 


এই চিঠির পটভূমিকা যথেষ্ট জানা থাকা সত্বেও 'িঃ হ্যারস সে প্রসঙ্গা উত্থাপনই 
করেন 'ন। টাটা “সন্ন্যাসী-ধারায় শিক্ষা সংস্কারের” জন্য ব্যস্ত হয়ে স্বামীজীকে হঠাৎ 
পন্রাঘাত করে বসেন নি-তিনি নিজের মূল পাঁরকল্পনাতেই স্বামনজীর সাহায্য চেয়োছলেন। 
স্যার ডোরাবাঁজ যখন মিঃ হ্যারিসকে বলেছিলেন : জামসেদজীর ভয় ছিল যে, ভারত সরকার 
তাঁর পরিকল্পনা সমর্থন করবেন না-তখন নিশ্চয়ই তান এ অসমর্থনের কারণও জানকে- 
ছিলেন_সেই আসল কারণাঁট 'মঃ হ্যারস চেপে গেছেন। তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয়নি 
1ববেকানন্দের প্রভাবকে টাটা নিজ পাঁরকজ্পনার সমর্থনে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। 


এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ এবং জামসেদজী টাটা-এই সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের দুই 
মানুষের ভাবনার এঁক্যের বিষয়টিও বিবেচা। 'ববেকানন্দ ত্যাগী গহন্দঃসন্ব্যাসী_যাঁন 
আধুনক ভারতবর্ষে সুসংগাঠিত সন্ব্যাসীসংঘ স্থাপন করেছেন। টাটা অপরাঁদকে পাক্কা 
ব্যবসায়, বিপুল বিক্তের অধিকারী, এবং ভারতে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অগ্রনেতা। এপ্রা 
উভয়েই কিন্তু এক জায়গায় মিলিত ছিলেন_ সমৃদ্ধ ভারতবর্ষকে এরা চাইতেন-_ বৈষয়িক 
ও আধ্যাঁতক উভয় দিক থেকেই। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের উন্নাতির জন্য যান নিজ সম্পাত্তয 
একটা বড় অংশ দান করোছলেন-_সেই জামসেদজী িশ্বাস করতেন না, কেবল বিজ্ঞানের 
মধ্য দিয়ে মানৃষের চিত্তের চরম উৎকর্ষ ঘটতে পারে। সেইজন্যই তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে 
দরশনচ্চার বিভাগ রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন-_যা লর্ড কার্জনের কাছে অতব অনুচিত 
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বলে মনে হয়েছিল,১৩ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছেও ।১৪ 

শিক্ষা সম্বন্ধে সমন্বিত দৃ্টিভাঙ্গ ছল সন্ন্যাসী ও 'ীশজ্পপাঁত উভয়েরই । উভয়েই 
ভারতবর্ষে বিজ্ঞানাশক্ষা এবং শিল্পায়নের প্রয়োজন সম্বন্ধে একমত 'ছিলেন-উভয়েই বুঝে- 
ছিলেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ভারতবর্ধকে যাঁদ দ্রুত এাঁগয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে 
বিজ্ঞানাশক্ষাকে সাধনার স্তরে তুলতে হবে, আর ব্লতধারী পুরুষেরাই তা করতে সমর্থ । 

সন্ন্যাসীদের দ্বারা বজ্ঞান ও প্রধান্তবিদ্যা শেখানোর ব্যাপারে স্বামীজীর মনোভাব 
সম্বন্ধে আরও কিছ তথ্য এখানে দেওয়া ষায়। আগেই দেখোঁছ, আমোরিকায় পেশছেই 
দবামীজা সন্ব্যাসীদের দ্বারা ভারতে ইনডাস্াট্রয়াল স্কুল চালাবার পাঁরকজ্পনার কথা বলে- 
1ছলেন। তারপর কয়েক বৎসরে তরি জীবনে কল্পনাতনত পাঁরবর্তন এসোছল। ১৮৯৭ 
সালে ভারতে ফিরে তিনি সত্যই সন্ন্যাসী-সংঘ গঠন করতে পেরোছিলেন_তখন কি তাঁর 
পূর্বতন ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন £ কদাঁপ নয়। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মাদর্শের যে-খসড়া 
[তানি প্রস্তুত করেন, তার দুটি ধারা,এই : 

«এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মঠাঁটকে ধীরে-ধখরে একটি সর্বা্গস্যন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পরিণত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শানক চর্চা ও ধর্মচচ্ণর সঙ্গে-সঙ্গে একাটি পর্ণ 
পা ইনাস্টাটিউট করিতে হইবে । এইটি প্রথম কর্তব্য, পরে অন্য অবয়ব ক্মে-ক্রমে 
যুক্ত হইবে।” 

“মহাবলশালশী সমাজভিত্তি সৃষ্টি করিতে হইলে নৃভন উপাঁনবেশ সংস্থাপন করই' 
একমাত্র উপায়_যে-স্থানে নরনারণ প্রান্তন সংস্কারাপেক্ষাও কঠিনতর বন্ধন সমাজশাসন 
ছইতে দূরে থাকিয়া নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম প্রয়োগ কারয়া নববলে বলীয়ান হইবে ।... 
মধ্যভারতে হাজারবাগ প্রভৃতি জেলার 'নিকট উর্বর, সজল, স্বাস্থ্যকর অনেক ভাঁম এখনও 
অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে । এ প্রদেশে এক বৃহৎ ভূখণ্ড লইয়া তাহার উপর একটি 
বৃহৎ শিল্প-বিদ্যালয় ও ধীরে-ধশীরে কারখানা ইত্যাঁদ খ্যাঁলতে হইবে । অন্নাগমের নূতন 
পথ যেমনই আবক্কৃত হইতে থাকবে, লোক তেমনই উত্ত উপানবেশে আসিতে থাকিবে ।”১৫ 

১৮১৯৭ সালে বলরাম বসুর বাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রস্তাবনা-সভায় প্রাতিজ্ঠানের 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বামীজী যা বলেন, তার একাংশে আছে : 

“মানুষের সাংসাঁরক ও আধ্যাঁতিমক উন্নাতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুন্ত লোক 'শাক্ষত- 
করণ, শিজ্প ও শ্রমোপজীবকার উৎসাহবর্ধন, এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃফণ- 
জীবনে যের্প ব্যাখ্যাত হইয়াছিল. তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।” [৯-৬১] 

দেখা যাচ্ছে, ১৮১৯৩ সালের 'বিধেকানন্দ-_-১৮৯৭ সালেও, সন্ন্যাসীদের দ্বারা গশল্প- 
1বদ্যালর স্থাপনের ব্যাপারে একটুও বদলানাঁন। সুতরাং তাঁর পক্ষে সহজেই অঃপাঁদন পরে 
প্রস্তাবিত টাটা-পাঁরকল্পনাকে ওহেন সাগ্রহ সমর্থন জানানো সম্ভব হয়েছিল। 

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মাদর্শ সম্বন্ধে উপারউদ্ধৃত দ্বিতীয় ধারায় একটি চমকপ্রদ তথ্য 
মৈলে। স্বামীজণ মধ্যপ্রদেশে হাজারিবাগ ইত্যাদ অণ্চলে উপানিবেশ স্থাপন ক'রে, সেখানে 
টেকনিক্যাল স্কুল, কলকারখানা ইত্যাঁদ স্থাপন করতে বলেছেন। প্রথমেই বলে নেওয়া যায়, 
প্রফেটের ইচ্ছাপূরণ হয়ৌছল-_জামসেদপুরে টাটা-কারখানা ও উপানবেশই তার প্রমাণ । 
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১৫ সরলাবালা সরকার, “স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ সংঘ।» 


২৫৪ ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


কিন্তু এখানে অমরা খাঁষদৃষ্টির উপরে জোর দিতে চাই না। স্বামীজী পাকা পর্যটক, পূর্ব 
মধ্যভারতের খানজসমদ্ধ অণ্ল সম্বন্ধে সাক্ষাতে অবাহত। তবু ঠিক সংবাদাঁট কোথা থেকে 
পেলেন, সে সম্বন্ধে জানতে কৌতূহল হয়। টাটার জীবনীতে পাই-াটা যখন আকাঁরক 
লোহের সন্ধান কবাছিলেন, এবং মধ্যভারতের চম্বা অণ্চল্‌ সম্বন্ধেই বেশি আগ্রহ বোধ করে- 
ছিলেন, তখন প্রমথনাথ বস্‌-কৃত একট সাভেম্যাপের প্রাতি তাঁর পত্র স্যার ডোরাবাঁজ 
ও অন্য সহকাঁমমদের দাঁন্ট আকৃষ্ট হয়, যাতে মধ্যপ্রদেশের 'দুরগ্ত অণ্জল আকাঁরক লৌহ- 
সমৃদ্ধ বলে চিহিত ছিল। এই অণ্চলাঁটতে আরও সম্ধানের পরে প্রচুর লৌহের সন্ধান পেয়ে 
যখন সেখানেই টাটা-কোম্পানীর স্থাপন 'স্থরীকৃত হয়, তখন পৃবৌন্ত প্রমথনাথ বসুই 
আবার এদের ময়ূরভঞ্জের অণ্ললাবশেষে নৃতন খাঁনর সন্ধান দেন_যার উপরে 'নিভর করে 
টাটার কারখানার সূত্রপাত হয়। 

স্বামীজী মধ্যভারত বা হাজারবাগ অণুলের খাঁনজ সমৃদ্ধি, ও সেখানে কারখানা 
দথাপনের উপযোগিতার কথা বলতে পেরেছিলেন অবশ্যই 'া্দন্ট তথ্যসূন্নের উপর 'নিভভ'র 
করে। সমসাময়িক সংবাদপত্র, সার্ভেপববরণ ইত্যাঁদ থেকেও তান সংবাদ সংগ্রহ করতে 
পারেন। সম্ভবতঃ প্রমথনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাং-পাঁরচয় ছিল। আমরা আগে [১--১৭১৯, 
১৭৯ ; ২--১৮৯-৯২1 প্রমথনাথ বসুর ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাঁশত “হীশ্ডিয়ান াভিলাই- 
জেশন অ্দার 'ব্রাটশ রুল” বইটির কথা বলোছ, যার মধ্যে রামকৃফ-আন্দোলনের উল্লেখ 
ছল ? সে-কাজ বসু করোছলেন রামকৃষ্-গোম্ঠীর সঙ্গে চেনাশোনা থাকার জন্যই হয়ত।১৬ 

যাই হোক, আমরা যে-কথাটায় জোর দিতে চাইছি তা হল--বিবেকানন্দ অবশ্যই টাটা 
নন, ভারতের শিল্পায়ন তাঁর ব্যান্তগত জাবনোদ্দেশা নয়_-তথাঁপি 1তাঁন ভারতের এাীঁহক 
সমৃদ্ধির পথগ্ীলির সন্ধান রেখোঁছলেন, যা সেইসময়ে, তাঁর মতো ক'রে, রাজনোতিকবাও 
রাখতেন কিনা সন্দেহ। 

তত্রগ্রাহশ ববেকানন্দ অবশ্যই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চা চাইতেন, সে-বিষয়ে তাঁর উৎসাহের 
যথেম্ট প্রমাণ আছে-কিন্তু দেশের ভয়াবহ দারদ্যের জন্য কাঁরগাঁর বিজ্ঞানে বিশেষ জোর 
দিয়েছেন, যাঁদও জানতেন, বিশ্দ্ধ বিজ্ঞীনের অগ্রগাঁত না ঘটলে কাঁরগাঁর বিজ্ঞানের উন্নাতিও 
হবে না। তাঁর পরিবাজক-জীবন সম্পর্কে স্মৃতিকথায় অনেকেই তাঁর বিজ্ঞান প্রয়তার কথা 
বলেছেন। খেতাঁড়র মহারাজকে তিনি কিভাবে বিজ্ঞানের প্রাথামক পাঠ দিতেন, তা বেণঈ' 
শঙ্কর শর্মার গ্রন্থে [এস্বামণ বিবেকানন্দ : এ ফরগটন চ্যাপটার অব হিজ লাইফ”] পেয়োছি। 
পরবতাঁকালে অধ্যাতযবিষয়ক বক্ততাঁদর মধ্যেও বিজ্ঞান-সত্াকে সমর্থক প্রমাণ হিসাবে 
ব্যবহার করেছেন। ধর্মকে তিনি কখনো বিজ্ঞানীবরোধী মনে করেন নি: তাঁর ছিল বৈজ্ঞানিক 
ধর্ম। 'হরাম ম্যাঞ্সিম, নিকোলা টেসলা প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা তাঁর বৈজ্ঞানক দরাঁস্ট- 
ভাত্গর জন্যই তাঁর প্রাত আকৃষ্ট হরোছিলেন। তাঁর বিশুদ্ধ 'বিজ্ঞানপ্রসীতির কথা ছেড়ে 'দয়ে 
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প্রয়োগ বিজ্ঞানে তাঁর আকর্ষণ সন্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া যায়। স্বামীজশী নিউইয়র্ক থেকে 
মিসেস কুলের কাছে এক ভারতীয়কে পাঠিয়ে ১৪ এরীপ্রল, ১৮১৬ তারিখে লিখেছেন : “এই 
অদ্ভূত লোকটি বোন্বাই থেকে পাঠানো একটা চিঠি নিয়ে আমার কাছে এসেছে । লোকাঁট 
হাতে-কলমে কাজ জানা মেকাঁনক; এদেশের ছুরি কাঁচি ও অন্যান্য লোহার জিনিস তৈরির 
কারখানা দেখাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ।...এর বিষয়ে আমি ছুই জানি না। ক'ত লোকাঁট 
ঘাঁদ পাক্কা বদমাশও হয়, তবু আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে এই ধরনের বেপরোয়া ভাব 
দেখলে উৎসাহ দিতে চাই ।” 1[৭-২৩৪1। একই বছরে & জন লিখেছেন : “আমার বাবা 
যাঁদও উকিল ছিলেন, তবু আমি চাই না আমার 'প্রয়পান্র কেউ উকিল হয়ধ...আমাদের দেশ 
উাঁকলে ছেয়ে গেল্ছ- প্রত্যেক বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শয়েশষে উীকল বেরুচ্ছে। 
আমাদের জাতের দরকার তাগদ, আর বৈজ্ঞাঁনক প্রাতিভা। মাঁহম [মহেন্দ্রনাথ দত্ত] ইলেক- 
াসয়ান হোক, তাই আম চাই।...নিজের ও স্বজাতির জন্য সে একটা নতৃন পথ বার কর- 
বার চেস্টা করুক। যাঁদ সে ব্যর্থও হয় তবু জানবো সে বড় হবার, স্বদেশের পক্ষে সত্যই 
॥ উপযোগী হবার, চেষ্টা করোছিল। একজন ইলেকাঁট্রক্যাল হীঞ্জনীয়ার ভারতে অনায়াসে ক'রে 
খেতে পারে ।” [৭-২৫০]। ভারতী-সম্পাঁদকা সরলা ঘোষালকে স্বামীজী ২৪ এ্রীপ্রল, 
১৮৯৭ দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন শিক্ষা প্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে লেখেন : 
'“দারদ্রদের শক্ষা আধকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই। স্কুল ইত্যাঁদর সময় এখনও আসে 
নাই। ক্রমশঃ |রামকষণ মিশনের] এ সকল প্রধান কেন্দ্রে কষ বাণিজ্য প্রভাতি শিখানো যাবে 
এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নাত হয় তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে । এ কর্মশালার 
মালাবব্রয় যাহাতে ইউরোপে ও আমোরকায় হয় তজ্জন্য উত্ত দেশসমৃহেও সভা স্থাপনা 
হইয়াছে ও হইবে। কেবল মুশীকল এক-বে-প্রকার প্রুষদের জন্য হইবে, ঠিক এ ভাবেই 
স্লীলোকদের জন্য চাই। কিন্তু এদেশে তাহা অতাব কঠিন, আপনি 'বাদিত আছেন ।” [৭-- 
৩২৮]। নারীর অর্থনোৌতিক প্রয়োজন ও আঁধকারকে স্বামীজী কিভাবে স্বীকার করতেন, 
শেষোন্ত উদ্ধৃতির মধ্যে দেখা গেছে। 
বেলুড় মতে সন্ষ্যাসীদের মধ্যে কি-জাতাঁয় বিজ্ঞানাশক্ষা দেওয়া উচিত, সে-বষয়ে 
১৮৯৭, ২৪ জুন, স্বামীজী 'লখেছেন : “শ্ধানন্দ লিখেছে_কি 7ি4000105 1:2০- 
[100 01 17৬19010116 পাঠ হচ্ছে। ওসব ক ননসেন্স ক্লাসে পড়ানো 2 একসেট 'ফাঁজিক্স আর 
কোমাস্ট্রর সাধারণ যন্ত্র ও একটা সাধারণ টেলিস্কোপ ও একটা মাইকোসকোপ ১৫৬০-২০০ 
টাবার মধ্যে সব হবে। শশীবাব্‌ সপ্তাহে একদিন এসে কেমিাস্ট্র প্রাকটিক্যান-এর উপর 
লেকচার দিতে পারেন ও হারিপ্রসন্ন [বিজ্ঞানানন্দ] ফাঁজঝস ইত্যাঁদর উপর! আর বাংলা 
ভাষায যে-সকল উত্তম সায়োশ্টাফক পুস্তক আছে, তা সব কনবে ও পাঠ করাবে ।” [৭-- 
৩৫৬]। তাঁর এই সংক্রান্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত না হওয়ায় খোঁচা দিয়ে ১১ জুলাই 
লিখলেন; “রসায়ন ও পদার্থীবদ্যার যন্ত্রপাতি কিনে এসব বিষয়ে, বিশেষতঃ শারীরবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে, প্রাথথামক ও প্রয়োগমূলক শিক্ষা আরম্ভ করে দেবার কথা তোমাদের বলোছিলুম-- 
কই সেসব বিষয়ে তো উচ্ছবাচ্য নেই! তাছাড়া বাংলায় অনুবাদ-করা সবরকম বিজ্ঞানের বই 
কিনতে বলোছলুম-তারই বা কি হল?” [৭-_-৩৭০] 
নিবোদতার চিঠ্িপন্্র থেকে দেখা যায়, তানি মঠে বিজ্ঞানের কয়েকটি বিষয়ে 'িহযার্দন 
ঠাশকম বদয়োছলেন। স্বামীজশর অর্থনৌতক পাঁরকজ্পনার কিছু কিছু সংবাদও রই সূত্র 
থেকে মেলে । 'নিবোঁদতা ৬ মার্চ ১৮৯১৯, মিসেস কুলকে লিখোঁছিলেন : “দ্বামনীজী...ভারত- 
বর্ধ ও তার জনগণ সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। তাঁর মন এত দ্রুত সণ্ণরণ করছিল যে, আমার 
পক্ষে অনুসরণ করা কঠিন হচ্ছিল। জনসাধারণের জন্য রুটি জোগাড় করার কোন্‌ নতুন 
উপায় বার করা যাবে? কি করে কলোন তোর করা যাবেঃ মানুষ তোর প্রয়োজনে 


২৪৬ 1ববেকানন্দ ও সমকালণীন ভারতবর্ষ 


খাদ্যশস্য উৎপাদন কিভাবে করা যাবে? পুরাতন পদ্ধাততে প্রস্তুত 'শিল্পসামগ্রীর জন্য 
ইউরোপ আমোঁরকায় কিভাবে বাজার তোর করা যাবে? সেখানকার ট্রেড-সক্লেট কেনবার 
জন্য টাকা জোগাড় কবা যাবে কেমন করে £_ এবং 'কিভাবেই বা তাকে ব্যাপকভাবে [এদেশে] 
জানিয়ে দেওয়া যাবে 2” হ্যামন্ড-দম্পাঁতি ভারতে এসে স্বামীজীর আঁভপ্রেত কীষখামার স্থাপন 
করবেন-নিবোদতা, মিসেস হ্যামণ্ডকে লেখা তাঁর ৯ মার্চের চিঠিতে সেই আশা প্রকাশ 
করোঁছলেন। “স্বামীজণ মঠের খরচপন্ন চালাবার জন্য শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার কথা ভাবছেন; 
আমাদের [বিদ্যালযের। মেয়েদের জন্য জ্যাম তৌরির কথা বলেছেন”;--নিবোঁদতা ৭ জুনের 
চিঠিতে িখেছেন। এই ধরনের কথা নিবোঁদতার চিঠিতে ছড়িয়ে আছে। 

অর্থনোতক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে স্বামীজীর ঝোঁক কুটরাঁশল্প অপেক্ষা যন্ম- 
শিল্পের দিকেই বোঁশ ছিল। "দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গিয়ে তিনি যন্দরশিল্প শেখানোর 
প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে বিশেষ খোঁজখবর নিয়োছলেন। তানি ভারতবর্ষে শিল্পাবিদ্যালয়ের 
জন্য অর্থসংগ্রহেও সচেষ্ট ছিলেন। ১৪ জানুয়ার, ১৯০০, লস এঞ্জেলস টাইমস পান্রকা 
দারশানক ও আধ্যাঁতমক পুরুষ হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ গুণগান করার পরে 
লেখে : “যাঁরা তাঁর সাম্প্রতিক বক্তুতাসমূহে উপপাস্থত ছিলেন না, তাঁরা জেনে আগ্রহ বোধ 
করবেন যে, এদেশে স্বামীজীর কর্মোদ্দেশ্য কেবল দর্শন শেখানো নয়, একই সঙ্গে তা 
ভারতের সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য ইনডাস্ট্রয়াল স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে এখানে 
আগ্রহ সূন্টি করাও । এই স্কুলগুলি আমাদের প্র্যাট ইনাস্টাটউটের ধাঁচে গাঠত।৮১৭ ১৬ 
জানুয়ারি, ১৯১০০, “প্যাসাডেনা ডেইলি স্টার” লেখে : “পরের সপ্তাহে স্বামনীজী সানন্দে 
আরও বক্তা করতে রাজি যাঁদ এখানকার লোকজন...ভারতে তাঁর ইনভাস্ট্রিষাল স্কুলে 
সাহায্য করতে রাঁজ হয়। স্বামীজী ভারতে এ প্রয়াসে নিয়োজিত আছেন।”১৮ একই 
পাত্রিকার ৮ ফেব্রুয়ারর সংবাদে দেখা যায় : “ক্বামখ শববেকানন্দ [থ্রপ পাঁলটেকানিক] 
ইনস্টিটিউট পারদর্শন করেছেন। বিদ্যালয়াঁট, বিশেষতঃ তার ম্যানুয়াল ট্রনিং বিভাগটি, দেখে 
বিশেষ খুশি হন। তিনি সম্ভবতঃ শঈঘ্ই আবার এই ইনাস্টাটউট পরিদর্শন করবেন । তানি 
তাঁর ভারতী বিদ্যালয়গুলিতে এখনকার মতো কাঠখোদাইয়ের পদ্ধাত চালু করতে 
পারেন ।”১৯ 

“রুপ পাঁলটেকনিক ইনস্টিটিউট” সম্বন্ধে স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহের কারণ ছিল। এ 
প্রীতষ্তানের নিধধারিত উদ্দেশ্য : মাথা ও হাতের সমব্যবহারের সুযোগ ছান্র-ছাত্রীদের দেওয়া । 
নানাধরনের স্থাপত্যাবদ্যা, কাঠখোদাই, মডেল নির্মাণ, যন্তরনিম্ীণ, সীবনকার্য ইত্যাঁদ সেখানে 
শেখানো হত এবং জীবাঁবদ্যা, পদার্থীবদ্যা, রসায়ন. তাঁড়ৎ ইত্যাদর ল্যাবরেটারতে প্রাতিষ্ঠানটি 
সুসাঁজ্জত [ছিল। তৎকালীন আমেরিকায় এই প্রাতষ্ঠান উল্লেখযোগ্য, এর প্রভাব অক্পাঁদনে 
ছাঁড়য়ে পড়েছিল, যা পরে প্রখ্যাত “ক্যাঁলফোর্নিয়া ইনাঁস্টাটউট অব টেকনলাঁজ'-তে 
রূপাল্তরলাভ করে।২০ 


১৭ গডসৃকভারজ সেকেন্ড ভাজট৮, ২০৬। 
১৮ এ, ২৪৩। 

১৯১ এ ২৫২। 

২০ এ, ২৫২-৪৩। 


গুববেকানন্দ ও টাটা "রিসার্চ ইনাঁস্টটিউট : ভারতে যন্দ্রশিক্পায়ন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ ২৫৭ 


॥ ৮ ॥ ছুত শিক্পায়নে জাপানের সাফল্য : সে-াবষয়ে 
ভারতে গভশর ওৎস;ক্য 

আলোচ্য বিষয়ে সমকালীন ভারতাঁয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে আরও কিছ তথ্য দেওয়া ষায়। 
টাটা-পাঁরকল্পনার প্রথম প্রাতবেদনে জাপানের বৈজ্ঞানিক উন্লাতর বিষয়ে সশ্রদ্ধ উলেখ ছিল। 
সাপানের তুলনায় শহপক্ষেন্ে ভারতের পশ্চাদ্বর্তিতা টাটার মনোবেদনার কারণ হয়। ১৮৯৩ 
্রীস্টাব্দে টাটা স্বামীজীর সঙ্গে জাপানের কারখানা ঘুরে দেখেছেন, সে সম্পর্কে উভয়ের 
মালোচনাও হয়েছে। স্বামীজ এঁকালে ইয়াকোহামা থেকে তাঁর জাপান-দর্শনের আঁভন্রতার 
কথা লিখে পাঠয়েছেন £ 

“দেখে বোধহয়_ জাপানীরা বর্তমানকালে ক প্রয়োজন তা বুঝেছে; তারা সম্পূর্ণরূপে 
জেগেছে । ওদের পুরো শাঁক্ষিত ও সুনিয়ান্রিত স্থল-সৈন্য আছে। ওদের কামান ওদেবই এক 
আঁফসারের আঁবক্কার; সেটা অন্য কোনো জাতের কামানের চেয়ে কম নয়। তারপর তারা 
কমাগত নৌ-শান্তি বৃদ্ধি করে চলেছে । প্রায় এক মাইল লম্বা একাঁট সুড়ঙ্গপথ দেখোছি, যোট 
দাপানেরই একজন স্থপাঁতি নির্মাণ করেছেন। 

“এদের দেশলাই-কারখানা দেখবার 'জাঁনস বটে। এদের যে-বস্তুরই অভাব হোক, তা 
নাজেরাই তোর করে নিতে সচেষ্ট। জাপানীদের নিজস্ব 'স্টিমারলাইনের জাহাজ চন ও 
জাপানের মধ্] যাতায়াত করে; তাকে শীঘ্রই ইয়াকোহামা ও বোম্বাইয়ের মধো চালাবার 
মতলব করছে।... 

“জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে যত কথা উঠছে তা একটা ছোট চির মধ্যে বলে 
উঠতে পারব না। এইটুকু বলতে পারি, আমাদের যুবকরা দলে-দলে প্রাত বছর জাপান ও 
চীনে যাক। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার ।...তোমরা ক করছ? সারাজীবন কেবল 
বাজে বকছ। এসো, এদের দেখে যাও ।...আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমদ্রের ধাবে 
পায়চাঁর করছ। ইউরোপীয় মাস্তচ্কপ্রসৃত কোনো তত্বের কণামান্র, তাও খাঁট 'জাঁনস নয়, 
সৈই' চিন্তার বদহজম ক্রমাগত আওড়াচ্ছ_-আর তোমাদের প্রাণমন সেই 1তারিশ টাকার কেরানি- 
গারর দিকে পড়ে আছে; না-হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব করছ।.. 'বালি, 
সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তা বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপ্লোমাসহ তোমাদের 
ডাবয়ে ফেলতে পারে না 2...এসো, মানুষ হও । নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বোরয়ে এসে, 
বাইরে গিয়ে দেখো, সব জাতি কেমন উন্নাতির পথে চলেছে ।” [৬--৩৫৭-৫৯] 


এর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে দেখা যায়, জাপান সম্বন্ধে ভারতবর্ষে প্রবল আগ্রহের 
সৃষ্ট হয়েছে। এশিয়ার দেশ জাপান, তবু ইউরোপীয় শাল্তর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে, এটা 
এশিয়াবাসীর কাছে অদ্ভূত ও উত্তেজনাকর ঠেকোঁছল, সেইসঙ্গে আশাজনক। সচেতন 
ভারতবাসশ চমৎকৃত হয়ে জাপানের অস্বাভাবক দ্রুত আধ্নকনীকরণের রূপ দেখেছে। তাকে 
অনুসরণের ইচ্ছা জেগেছিল পরাধীন দেশসমূহে, বিশেষতঃ ভারতীয় বাঁদ্ধজনীবী মহলে। 
মাদ্রাজ মেলের মতো কিছুটা উদারনৈতিক সাহেব কাগজে, ২৮ অক্টোবর, ১৮৯৯, সম্পাদকীয় 
রচনায়, প্রস্তাবিত টাটা-বিশ্বাঁবদ্যালয়ে শিক্ষাপদ্ধাত 'কি হওয়া উচিত, সে-বিষয়ে নানা মুনির 
নানা মতের উল্লেখ করা হয়। পান্রকাঁটর আঁভিমত-_বাস্তব জাীবনসমস্যার সমাধানের সঙ্গে 
(এই পাঁরকজ্পনার যোগ থাকা উচিত। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে, প্রাকাতিক সম্পদের সদ 
ারহারের উপ জাদিদন জলারই রিবা রান করো সাহেব টিকাছি নিসার 
ব্যাপারে ভারতের সাহেব-প্রশাসকেরা প্রায় দিছুই করোনি, এই সমালোচনা পর্যন্ত করতে 
পশ্চাদ্পদ হয়ানি। সে বলেছিল. ভারতের প্রয়োজন--দক্ষ যন্মাশল্পী, ভূতাত্তক ও খাঁনতত্ত- 
বিদ্‌। জাপান মাত্র পণ্মাতশ বৎসরের মধ্যে অর্ধবর্বর অবস্থা থেকে বৌরয়ে এসে পাঁথবশীর 
বি. ৫--১৭ 
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এক প্রধান উৎপাদক-দেশ হয়ে দাঁড়য়েছে_সে সম্বন্ধেও সে দৃষ্টি আকর্ষণ করোছিল।২১ 

কংগ্রেসের অন্যতম সংগঠক, "হন্দু'র বিখ্যাত সম্পাদক 'জি স্রক্ষণ্য আয়ার মাদ্রাজের 
ই্ডিয়ান 'রাভিউ পান্রকায় জুন ১৯০১ সংখ্যার “ইনডাসীট্রয়াল 'িজেনারেশন অব ইপ্ডিয়া” 
নামে দণর্ঘ এক প্রবন্ধ লেখেন। তার মধ্যে তান দুঁভক্ষে বিধবস্ত দেশে কাঁষি ও শিল্পের 
কোন দুর্দশা হয়েছে, বিদেশ মূলধন কিভাবে দেশীয় শিল্পের অগ্রগাতিকে বাহত করছে, 
ইংরাজ প্রশাসকদের সঙ্গে সহযোগে এ বিদেশ মূলধন এদেশের সম্পদ ভাবে লুণ্ঠন 
করছে, তার বিশদ আলোচনা করেন; বিদেশ মূলধন ভারতে শিল্পপ্রসারের দ্বারা অর্থ- 
নৌতিক পুনরদজ্জীবন ঘটাবে, এই হান্ত মানতে তিনি অস্বীকার করেন; কেবল সেইসব 
দেশেই বিদেশ মূলধন উন্নতির হেতু হয়েছে যেখানে বৈজ্ঞানক ও কারগাঁর শিক্ষা বিস্তারিত, 
ইংলণ্ডের মতো দেশও বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় 'পাছিয়ে পড়েছে বলে ইউরোপের অন্যান্য দেশের 
চেয়ে ইংলণ্ড বর্তমানে শিল্পে পশ্চাদ্পদ, এবং তা নিয়ে ইংলণ্ডে বিশেষজ্ঞ মহলে বিশেষ 
দুশ্চিন্তা; ভারতের প্রয়োজন-আবিলম্বে স্বদেশে ব্যাপক শল্পাঁশক্ষা এবং প্রয়োজনে বিদেশে 
শিক্ষার্থী প্রেরণ; এইসকল প্রসংগ আলোচনার সঙ্গে তিনি জাপানের উচ্চ প্রশংসা ক'রে 
বলেন, জাপানের দ'স্টান্ত ভারতের পক্ষে অবশ্যই অনুকরণযোগ্য ।২২ 

কলকাতার বেঙ্গল পাত্রকায় ১৯০১ সালের ২৭ জুলাই, ১০ অগস্ট, ১৫ অগস্ট--এই 
[তিন সংখ্যায় 027 7772 5৮065550111) 177171215 /0767 নামে তিনটি চিন্তাপূর্ণ 
সম্পাদকীয় নিবন্ধ বেরোয়। প্রথম নিবন্ধে বলা হয়, জাপানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেই 
ভারতের পাঁরন্রাণ ঘটবে- এমন ধারণা ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান। “জাপান পণ্চাশ বছর ভাগে 
বর্বরতা থেকে একধাপ মাত্র দূরে ছিল”_এই ধরনের উন্নাসক মন্তব্য সম্পাদক অবশ্যই 
করে'ছলেন; সেই জাপাননরা, তিনিই লেখেন, “এখন পৃথিবীর মহাবিস্ময়।» জাপান মাথা 
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চলেছে তার দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের শীস্ততে_ সেকথা প্রথম প্রবন্ধে সম্পাদক বিশদভাবে 
[লোছলেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে জাপান কিভাবে রাতারাতি ইউরোপের 'বাভন্ন দেশকে যেন 
হুলে ?নয়ে এসে স্বদেশের 'বাঁভন্ন জায়গায় বাঁসয়ে দিয়োছল, তারই বর্ণনা ছিল। জাপানের 
াম্ট্রতন্মের মডেল ইংরোজ, স্থলসৈন্যের মডেল ফরাঁস, নৌবাহনীর মডেল ইংরোজ, 
বজ্ঞানের আদর্শ আমোরিকা, জার্মীনী। “পপচশ বছরে কোনো প্রাচ্যদেশ ভাবে পুরো 
(উরোপীয়তায় আকণ্ঠ হতে পারে, তার অদ্ভূত দম্টান্ত জাপান।” সম্পাদকের মতে, জাপান 
?ত রূপান্তারত হতে পেরেছে যেহেতু সেখানে ভারতের মতো জাতিপ্রথার বজ্জ্রব্ধন নেই; 
হার কনফুসীয় মতে আছে ব্যাপক গুদার্য; সেখানে সমদদ্রযান্রা ও 'ীবদেশ্বী সংসর্গ সম্বম্ধে 
নষেধাজ্ঞা নেই; এবং যেহেতু জাপানীরা আধ্যাতমিকভাবে খুব নিম্নপর্যায়ে অবাঁস্থত, তাই 
বদেশন প্রজ্ঞাকে আমদানী করার বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে কোনো আঁতন়ক প্রাতিরোধও নেই। 
এই পর্যায়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য তৃতীয় প্রবন্ধাটতে ভারত ও জাপানের অবস্থার তুলনা 
ক'রে, ভারতের পক্ষে জাপানের পল্থানুসরণ করা সম্ভব না, সেই উত্তর দেবার চেষ্টা করা 
য়ে। দুঃখের বিষয়, সে উত্তর অস্পন্ট,“অস্বচ্ছ ও স্বাবরোধা চিন্তায় পূর্ণ। ভারতবর্ষের 
মধ্যাতযসভ্যতার 1বষয়ে সম্পাদক যা বলেছেন, তাতে, কাছাকাছি সময়ে ইংরাঁজ ও বাংলায় 
প্রকাশিত স্বামীজাঁর চিন্তার প্রাতিধবাীন আছে। ভারতীয় বেদান্তভাব বর্তমানে কিভাবে 
পাশ্চাত্যজগতে অনুপ্রবেশ করছে, তা বলার সময়ে পরোক্ষে কিন্তু নিঃসংশয়ে তান স্বামজীর 
টল্লেখ করেছেন।২৩ সম্পাদকের মত এইসব অংশে স্বীকার্য, তা অধিকন্তু স্বীকার্ধ যেখানে 
বলেছেন, স্থিতিশীল অথচ সাক্রয় পুরাতন সভ্যতার প্রাতরোধের জন্য ভারতের পক্ষে 
পূরোপুর ইউরোপ হয়ে ওঠা সম্ভব নয়, যা জাপান বহুলাংশে হতে পেরেছে। 1কন্তু তাঁর 
অন্য অনেক কথাই যাস্তীসদ্ধ নয়। তার সবগুীলর আলোচনার দরকার নেই। তাঁর সাঁবশেষ 
বৃটিশ-ভান্তিও বিরান্তকর। কিন্তু অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর ছিল জাতীয়তা সাঁম্টিতে অধ্যাতযবাদের 
ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা । তাঁর একথা স্বীকার্য, ভারতে পাশ্চাত্তজাতির আগমনকালে 
অখণ্ড জাতীয় ভাব সৃন্টকারী কোনো শীন্তশালশ অধ্যাতমনেতা ছিলেন না। ?কন্তু যখন 
সম্পাদক বলেন, "বুদ্ধ বা শংকরের মতো বিরাট ধর্মনেতার প্রয়োজন ভারতের রাজনৈতিক 
মান্তর জন্য”"-তখন তান যে ভারতীয় ধর্মনেতাদের ভূমিকা সম্বন্ধে অতিশষ অনচিত 
গচন্তা করেছেন, তাও প্রতীয়মান হয়। বৃদ্ধ ও শংকরের মতো ধর্মনেতারা 'নংসন্দেহে ব্যাপক 
জাতীয় চেতনা সবম্ট করোছিলেন, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না রাজনোতিক মাান্তসাধন। 
প্রথমতঃ এ দুই নেতার কালে এদেশ রাজনৌতিকভাবে পরাধীন নয়। তারপনু উল্টোঁদকে 
এও বলা যায়, বূদ্ধ-পরবতরঁকালে ভারত যখন বৈদোশক আক্রমণের সম্মূখীন হল তখন 
বুদ্ধর আঁহংসা সে আরুমণ প্রাতরোধে সাহায্য করোন। এবং, শংকরের আঁবভনবের পরে 
মুসলমান আক্রমণ ঘটে, ফলে ভারতবর্ষ ক্রমে বৈদেশিক শান্তির কাছে পরাভূত হয়। 
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২৬০ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


আসলে ধর্মনেতাদের দাঁয়ত্ব ভাবসংক্রমণের। স্বাধীন বা পরাধীন- যে-দেশেই তাঁরা 
আবভূত হোন, ভাবাবস্তারের ক্ষেত্রেই তাঁরা বিজয়ী। এ-তথ্য যে সম্পাদকের অজানা তা 
নয়। ইতিপৃবেই দেখেছি, তিনি পরাভূত গ্রীসের ভাববিজয়ের সঙ্গে পরাভূত ভারতের ভাব- 
€বস্তারের তৃলনা করেছেন। 

যে-ববেকানন্দের কাছ থেকে সম্পাদক শেষোল্ত ধারণাঁট লাভ করেছেন, সেই 'িবেকানন্দই 
যে, ধর্মচেতনার পথে ভারতে নবউথানের শ্রম্টা-সেকথা বছরখানেক পরেই সম্পাদক স্বীকার 
করবেন, স্বামীজাঁর শোকবাত্ণা লিখতে গিয়ে। বিবেকানন্দের দ্বারা সৃম্ট এই নবজাগরণই 
যে ভারতবর্ষে কিছুকাল পরে রাজনোতিক মুন্তসাধনায় প্রবল বেগসণ্চার করবে- সেকথা 
চবীকৃত হবে নানামুখে, এবং এই গ্রন্থের শেষাংশে সে-বিষয়ে তথ্যও আমরা দেব । 'কিল্তু 
শৈষপর্যন্ত সম্পাদক নিছক রাজনশীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তার কারণও বোধগম্য 
-তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান সংগঠক। 

বেঙ্গলনর প্রবন্ধগুঁলির এই কিছু আলোচনার উদ্দেশ্য সমকালীন ভারতাঁয় রাজনোতক 
চন্তার স্বাবরোধিতা দেখানো । সম্পাদক ভেবেছেন-যাঁরা জাপানের দজ্টান্ত অনুসরণ করতে 
সম্পাদক ফলাও করে বোঝাতে চেয়েছেন-কেন ভারতের পক্ষে জাপানের অনুসরণ সম্ভব 
নয়। বস্তৃতঃপক্ষে যাঁরা এ অনুসরণের কথা বলেছেন, তাঁরা আংশিক অনুসরণের আঁতারিক্ত 
কছু চাননি । যেমন, স্বামীজী জাপানের দ্রুত শল্পায়নের পথ নিতেই বলোছলেন, কিংবা 
জাতীয়তা বজায় রেখেও জাপান যেভাবে ইউরোপের 'বজ্ঞানকে 'নয়েছে-_তারই অনুসরণের 
প্রয়োজন বাঁঝয়োছিলেন। স্বামজী জাপানীর দেশপ্রেম সম্বন্ধে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 
এই দেশপ্রেম এলে, তারই তাঁগদে ভারতবাসী স্বদেশের উন্নাতির জন্য বদেশ থেকে প্রয়ো- 
জনীয় বস্তু গ্রহণ করবে_এই ছিল তাঁর ধারণা । অপরাঁদকে বেঙ্গলগর সম্পাদক তখনকার 
অনেকের মতো জাতিপ্রথাকে যতখানি অনড় ব্যবস্থা ধরেছেন, স্বামীজী তা করেন 'নি। 
[বস্ময়ের কথা--বিবেকানন্দ বা টাটা, বিজ্ঞানচর্চায় ও শিল্পায়নে জাপানের সাফল্যকে ভারতের 
পক্ষে যেখানে অনুকরণযোগ্য মনে করেছেন_ সেখানে কন্তু বেখ্গলণর সম্পাদক, রাজনৌতক 
নেতা হয়েও বিশেষ নজর দেনান; জাতির এীহক উন্নাতর পক্ষে এ গুরুতর প্রয়োজন তাঁর 
রচনায় উপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি । এবং জাঁতিভেদ ও গভীর আধ্যাঁতিনক এীতহ্য থাকা সত্তেও 
ভারতে কেন যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নাত হবে না-তার কারণও আমরা তাঁর রচনার মধ্যে খ*জে 
পাই না। 

॥ ৯ 0 সমকালশীন ভারতবর্ষে শিল্পায়ন-চিন্তা 


সমকালণন ভারতবর্ষে শিল্পায়নের চিন্তা ক্লমেই প্রাধান্য পাচ্ছল। দেশের দারুণ দারিদ্র্য, 
ক্রমান্বয়ে কয়েকটি দুভিক্ষ, প্রশ্নাটকে শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে বড় করে তুলেছিল । এমনকি 
সুবিবেচক কোনো-কোনো ইংরাজ প্রশাসক পরন্তি বিষয়টি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। 
মরাঠা'র ১৩ মে, ১৯০০ তাঁরখের সম্পাদকীয় শুরু হয়োছিল এই বলে : “পরপর দুটি 
দুভক্ষ দেশের সকল চিন্তাশীল মানুষকে ভারতীয় জাতির ভাঁবষ্যং সম্বন্ধে সচেতন হতে 
বাধ্য করেছে ।” কিছু পরে সম্পাদক লেখেন : “তারশ বছরের আন্দোলন যা করতে পারে 
ন, ক্রমান্বয়ে-ঘাঁটত দুটি দুভভিক্ষ তা করতে পেরেছে । বোম্বাইয়ের মহামান্য গভর্নর এবং 
বরোদার মহামান্য গায়কোয়াড় কেবল তাঁদের মতামত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তাঁদের : 
৯৬এলন প্রতিকারের শ্রেম্ঠ উপায়ও নির্ধারণ করেছেন।..সে উপায়] কারিগার শিক্ষায় 
€সাহদান।”২৪ 
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ববেকানন্দ ও টাটা “রিসার্চ ইনস্টটিউট : ভারতে যল্নাশল্পায়ন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ ২৬১ 


১১৯০১ খ্রীস্টাব্দের সংবাদপত্র বা সামায়কপন্রে, বিশেষতঃ বোম্বাই অণুলের পন্র-পান্রকায়, 
প্রসঙ্গঁট বারবার উত্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশে বিদেশী মূলধন বোশ সাবুয় ছিল, আর 
বোম্বাই-অণ্ুলে দেশীয় মূলধন গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা 'নিয়েছিল। মনে রাখতে হবে, জাম- 
সেদজী টাটা বোম্বাইয়েরই লোক। এর কাছাকাঁছ সময় থেকে ভারতের নানাস্থানে 'ইনডাস 
রিয়াল কনফারেল্স' হতে থাকে । ১৯০১, মে মাসে মোৌদনপুরে '্রীভীন্সয়াল কনফারেন্সে, 
প্রস্তাব নেওয়া হয়- কংগ্রেসের পরবতাঁ সাধারণ আঁধবেশনে 'ইনডাস্ট্রিয়াল এগাঁজাবশন' 
সংগঠিত হোক। প্রস্তাবাঁট দেশের নানাস্থানে সাদর অভ্যর্থনা পায়। ভারতনয় ও ইংরাজ, উভয় 
মহলই এ-সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হয়।২৫ এই সকল আলোচনা থেকে দেখা যায়, ইংরাজ 
ও ভারতাঁয় উভয় মহলের বড়ো অংশের সাধারণ মত হল-_ভারতের 'বল্‌প্তপ্রায় দেশীয় 
শজ্পের পুনরুজ্জীবনই কাম্য। এর বোঁশ কিছু ভাবতে এরা উৎসাহী ছিলেন না। 

এর পরে কলকাতায় যখন ১৯০১ ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের মূল আঁধবেশন হল, তখন 
সেখানে সত্যই 'ইনডাস্ট্রিয়াল এগাঁজবশন, অন্যাষ্ঠত হয়, যা নানাঁদকে আলোচনার বিষয় 
হয়ে ওঠে । পুনার 'মরাঠাঃ ২৯ িসেম্বর, ১৯০১, এক্ষেত্রে কলকাতার অগ্রবার্ততাকে আঁভ- 
নান্দত করে।২৬ বিদেশন দুব্য বয়কট প্রস্তাবের বরুদ্ধে কাশিমবাজারের মহারাজা আপান্ত 
করেন_এই সম্পাদকীয়তে তার বিরোধিতা করা হয়। উন্ত মহারাজা, ময়মনসিংহের মহারাজার 
মনুপাঁস্থাতিতে 'ইনডাস্ট্রয়াল এগজাবশন'-এর উদ্বোধন করোছিলেন। তান ইংরাজ প্রশাসক" 
'দর স্বার্থ প্রণোঁদত উীন্তর প্রাতধ্বান করে বলেন : বয়কট ক'রে বদেশণ দ্রব্যের বিতাড়ন 
বাঞ্চনীয় নয়; ভারতীয় দ্রব্য যেন উৎকর্ষের দ্বারা বিলেত দ্রব্কে পরাভূত ক'রে বিতাড়িত 
দেশপ্রেম ।” মরাঠা উত্তরে বলে : 'বিলেতী দ্রব্য বয়কটের অর্থ দেশীয় শিল্পের পক্ষে এক- 
গাতীয় বেসরকারী পপ্রোটেকশন।' “এই প্রোটেকশনই, এখনো যে সামান্য পাঁরমাণ শিল্প 
আমাদের হাতে আছে, তার রক্ষায় বা উন্নয়নে সমর্থ।.. ল্যাঙ্কাশায়ার-বস্তকে বয়কট করা 
মামাদের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ন্যায়সঙ্গত উপায়ের একাঁট 1৮২৭ 

এইসকল আলোচনাকালে ভারতনয় সংবাদপব্রগ্ীল স্বভাবতঃই প্রাচীন ভারতের 'শিক্প- 
সমাদ্ধর উল্লেখ করে। বেঙ্গল এবং অন্যান্য কাগজে এই ধরনের অনেক কথা লেখা হয়। 
গ্তিহাসিকদের গবেষণার কল্যাণে তখন এইসব তথ্য শিক্ষিত সচেতন মানুষদের গোচর 


২৫ এ ব্যাপারে টাইমস অব ইণ্ডিয়া সম্পাদকীয় গলখোছিল। দেশীয় পান্রকাগুল উৎসাহে 
সমর্থন জানায়। না 


২৬ 4] 80107085 1025 005 01501 ০01 ০0176101176 0115 11175 00110021 (0021653, 
081090112 ড/1]] 17956 106 60102117 2051816০601 ০0৫6 1109101196176 80 11700301191 
00176659 00: 811] 17019. [1427772116, 109০. 29, 1901, 77162 0210%612 1772745/7121 
2%7107171071] 


২৭ বিদেশী দ্রব্যের বয়কট-প্রস্তাব আরও পূরাতন। 

“/১000% 056 9655 890 0015 010530101) [01 ১০5০০(%76] ৯23 015005590. 11) (109 
901759% 701951061009 510) 1[91216702 10 01০ 95/2065171 0100. 100৬6100106 20. 10 108 
09 1910910199160 910) 17651651 10196 20051 50100 [10176 11. ড/2,0108, 1৩715510012 0? 
[1019 59875 (00107255521 09100009, %/25 1১6152,060 (0 2.0101 0756 0০95০011106 ]21908 
91115 101 109091709, ৮/0010 06 0176 ০01 1176 19510170919 1762105 01 90101651116 006 51714 
০ 91] 10955 1 ৮157, 701 06 5210, ৮ 211 106218 1005]0 & 09811010105. 93০9০০10108 
0287 56 (80017 23 2 17768039 (০0 20 010.” [18] 


২৬২ 1ববেকানন্দ ও সমকালঈন ভারতবর্ষ 


হয়েছিল।২৮ ইতহাসজ্ঞ বিবেকানন্দ এর দু'বংসর আগে নানা রচনায়, বিশেষতঃ ৭বিলাতি- 
যান্রীর পন্রে' (প্পারব্রাজক'), প্রাচীন ভারতের [শল্পসমাঁদ্ধর আবেগময় বিবরণ 'দিয়েছেন। 


শিক্ষিত মহলে এঁকালে শিল্পায়নের প্রয়োজনশীয়তা সম্বন্ধে কী ধরনের সচেতনতা দেখা 
গিয়োছল, তা পাঠকদের গোচর করার জন্যই এইসকল তথ্যের উল্লেখ করাঁছ। 'কিল্তু সচেতনতা 
যাঁদ গকছু পাঁরমাণে এসেও থাকে, দূ্টির স্বচ্ছতা এবং তাকে কর্মপাঁরণত করার যোগ্যতা 
যথেম্ট পাঁরমাণে দেখা যায়নি। এইখানে পুনশ্চ আমরা বিবেকানন্দ ও টাটাকে কাছাকাছি 
পাঁচ্ছ। টাটা-জীবননীর ভূমিকায় জে আর ভি টাটা লিখেছেন : জামসেদজী বুঝোছলেন-_ 
ভারতের অর্থনৌতক উন্নাতির জন্য তিন মৌল প্রয়োজন : ইস্পাত, বিদ্যুৎ, এবং গবেষণাসহ 
কারিগর শিক্ষা । এই সচেতনতা ৭০ বছর আগে ভারতবর্ষে অসাধারণ ব্যাপার ছিল, যখন 
ওপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনের সঙ্গে সংশ্লম্ট নয় এমন সকল কিছুকেই উপেক্ষা বা 
অবজ্ঞার চোখে দেখা হত।২৯ 

জামসেদজণ টাটার সাৰ্রয় প্রজ্ঞার পক্ষে জে আর ডি টাটার দাঁব সর্বথা গ্রাহ্য। কিন্তু 
আমরা এইসঙ্গে যোগ করে দেব_ সমকালের ভারতবর্ষে অর্থনোতিক প্রয়োজন ও তার 
পূরণের উপায় সম্বন্ধে আর একজনের ধারণা অন্ততঃ অনুরূপভাবে “অদ্ভূত স্বচছ 
এ সর্বাঙ্গীঁণ বাস্তবতাসম্পন্ন” ছিল। বলাবাহূল্য সে ব্যান্ত স্বামী বিবেকানন্দ, যান টাটাকে 


২৮ ময়মনাসংহের মহারাজা কলকাতা ইনভাসাট্রয়াল এগাঁজবিশনে প্রোরত উদ্বোধনী ভাষণে 


“7211 17 076 10050 210101)1 11177695 (1015 00111117% ড/25 191701019 101 109 2119 211৫ 
6801105. ৬/০ 1650 11 11560111000 0169910 200 [91109101019 [1০965 0590 (0 5221] 11100 
001 00115 110 ০0 702,010 19,001. ৮/10) 1101) 08100999 01 51] 8170 177119117 01 0010. 2170 
91191 [110199 010 2110. 009 510:290 076 1915 01 111019) ৮/০2100 2177000 0090)090 
01512101 11911015০01 1106 ৬/951. .. 17৬০1 2০০] (০ 10010160 9925 880, 606 7000010, 
1176 1১0110100550, (16 112119175 2170 1115 15251. 11019, 05017070211 15610) 0520 [০.০ 
01 2 01151 906 110 £09০905 ০1 (00 ৮2110109 10105 11101061760715]9 171211019010160 21) 
(1015 ০0011115. [1812] 


বেষ্গলী ১১ অগস্ট, ১৯০১ তারখের সম্পাদকীয় রচনায় [716 1710%57121 20261917761 
০ 1714] হ্যাভেলের আলোচ্য বিষয়ের একটি বন্তুতার সতত্রে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের 
গশজ্পসমাঁদ্ধর বিবরণ 'দয়েছিল। 

২৯ জামসেদজশী টাটার সমকালণন ভারতবর্ষে বাঁদ্ধজীবীদের মধ্যে শিল্প ও 'বিজ্ঞানাশিক্ষায় 
গুরুত্ব সম্বন্ধে বৃদ্ধিদৈন্য অবশ্য যথেষ্টই িল। নচেৎ বিখ্যাত পাঁশ্ডিত-লেখক অধ্যাপক এন এন 
ঘোষ কিভাবে ১৯০১, বেঙ্গল প্রাভান্সিয়াল কনফারেন্সে বলতে পেরেছিলেন ইনডাসাট্রর উন্নাতবর 
জন্য বিজ্ঞানীশক্ষার দরকার নেই, কারণ বিজ্ঞান ছাড়াই ভারতে কাগজশিল্প, বয়নাশজ্প, চর্মশিল্প 
ইত্যাঁদর প্রসার হয়েছে । বেঙ্গলশ পান্রকায় ২২ মে, ১৯০১ তাঁরখে এক পন্রলেখকের দীর্ঘ পে 
[.5071671117070 51240165276 1704517101 27027555 24425201940 7417 1. 18, 01056 
এ বন্তব্যের প্রতিবাদ করা হয়। বলাবাহূল্য অত্যন্ত সহজ কতকগুলি কথাই পন্রলেখক বলোছিলেন: 
যেমন, বিজ্ঞান ও শিল্প পরস্পর 'নর্ভরশশল; ছোটখাট শিল্প আপাততঃ বিজ্ঞান ছাড়াও শুরু 
হতে পারে, কিন্তু তাদের অগ্রগাঁত ঘটবে না; বড় 'শিজ্প তো পুরো বিজ্ঞানানরভব; ভারতে যেটুকু 
শল্পপ্রসার হয়েছে, তাদের জন্য এদেশীয় না হলেও বিদেশীয় বিজ্ঞানীদের সাহায্য তো রয়েছে, 
ইত্যাদি। কিন্তু বিস্ময় লাগে, এই অত্যন্ত সাধারণ কথাগুলি একাদিন বলতে হয়োছিল- সংবাদপন্লে 
গুরুত্বপূর্ণ 'ববেচনায় তা ছাপাও হয়েছিল। পল্রলেখক, িজ্ঞনের সঙ্গে শিল্পের ঘাঁনষ্ড যোগ 
বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন--“ভারতে উল্লেখযোগ্য একটিমান্্ই রাসায়নিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে-- 
বেষ্গল কোঁমক্যাল আযান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল-সে প্রতিষ্ঠানের 'পছনে আছে পি ?স রায়ের বৈজ্ঞানিক 
জ্ান।” 


বিবেকানন্দ ও টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট : ভারতে যন্মশিজ্পায়ন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ ২৬৩ 


£নজ মতে কিভাবে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, আগেই দেখোঁছ। জে আর ডি টাটা আলো 
ব্যাপারে উৎসাহণ শ্রেন্ত ভারতীয়গণের নামের এক লম্বা তাঁলকা পেশ ক'রে, দুটি নাম 
তাতে যোগ করতে ভুলে 'গয়েছেন, যাঁদের নাম সর্বাগ্রে থাকা উচিত গিছল- তাঁদের একজন 
স্বামী বিবেকানন্দ-আধুনিক ভারতবর্ষকে যিনি বিশ্বের মানাচন্রে প্রথম সগোৌরবে স্থাপন 
করেন, এবং ভারতের আধ্যাতিয়ক উন্নাতর সঙ্গে এঁহিক উন্নাতির প্রয়োজনের ঘোষণায় অক্লান্ত 
ছিলেন। অন্যজন সুভাষচন্দ্র বস্‌, যান ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক, ইংরাজ 
লেখকদের মতে পধযন্তি ভারতের স্বাধীনতার চরম কারণ, একই সত্যে ভারতে সসংগাঠত 
ন্যাশন্যাল প্ল্যানংয়ের প্রবর্তক । তবে স্বীকার্য জে আর গড টাটা এিতহাঁসক নন, তাই 
1তাঁন ভুল ক'রে বলতে পারেন, কেবল জামসেদজ টাটাই তাঁর কালে “পাশ্চাত্যের শল্প- 
বিপ্লবের পূর্ণ তাৎপর্য, ও সে-বস্তুর কোন্‌ প্রয়োগ-সম্ভাবনা স্বদেশে আছে, তা বুঝতে 
পেরোছিলেন।” আমরা যোগ করব, স্বামীজী যখন ছিলেন তখন এ “কেবল” শব্দাট অবশ্যই 
উঠিয়ে দিতে হবে। 


| ১০ ॥ জ্বামীজশ ভারতের জন্য কী চেয়েছেন-ক্ষু 
না বৃহৎ শিল্প? 


স্বামীজশী কারগাঁর শিক্ষা এবং ছিল্পায়নের প্রয়োজনের কথা বলেছেন, কিন্ত সেই 
আকাক্কষত যন্ত্রাশ্প কোন্‌ আকারের ক্ষুদ্র না বৃহৎ শিল্প? এ-বষয়ে স্বামীজনীর 
বাঁক্ষণ্ত উীন্তগঁলকে যাঁদ একত্রে সুশৃঙ্খলভাবে গীানচার করা না যার তাহলে মত-বৈপরণত্য 
ঘটতে পারে। স্বামীজীর অর্থনৈতিক চিন্তাব এই বিশেষ গুরত্বপূর্ণ 'দিকাঁটর উপরে 
একবার আলোকপাত করার চেষ্টা করোছলেন প্রবৃদ্ধ ভারতের সম্পাদক, উন্ত পাঁন্রকার 
১১৩০ সালের নভেম্বর সংখ্যায়। এ তথ্যবহুল যাঁন্তীসদ্ধ প্রবন্ধাটর বন্তব্য অতীৰ আকর্ষক, 
কম আকর্ষক নয় প্রবন্ধাঁটর পটভাঁমকা। এট লেখা হয়েছিল যখন মহাতন্লা গান্ধীর লবণ- 
করোছিলেন। আঁহংস সত্যাগ্রহশী তিনি, কুটঈরাঁশজ্পবাদী, বৃহৎ শিল্পের বিরোধী । তানি 
তরি এই মতকে তাঁর অনুবতাঁদের কাছে ধর্মগতের তুলা করে তৃলোছলেন। এ-খ্যাপারে 
তাঁর আপসহাঈীন মনোভাবের কথা সৃবাদিত। তান ও তাঁর ভন্তদের এই 'বষয়ক অনমননয়তার 
একাঁট বেদনাদায়ক দন্টান্তের কথা আমরা জাঁন। এইকালের আট বছর পরে, ১৯৩৮ সালে, 
সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপাঁতি হয়ে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন করেন। 
জওহরলাল নেহরু সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে তার সভাপাঁত হতে রাজ হন। সুভাষচন্দ্রের 
চৈজ্টায় ভারতের 'বাঁশষ্ট হীঞ্জনীয়ার বিশ্বেশ্বরায়া বা বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, এবং তার্থ- 
নীতাবদ কে টি শাহ এই প্ল্যানিং কমিটির সঙ্গে যৃক্ত হন। কংগ্রেসের সাধারণ আধবেশনে 
সভাপাঁতর ভাষণে, সেইসঙ্গে প্ল্যানং কামাটর উদ্বোধনী সভায়, ও অনাত্র, ন্যাশন্যাল 
প্ল্যানং-এর উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র যেসব কথা বলেন তাতে কুটীরাঁশল্পের 
সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও, ভারতের অর্থনৌতিক উন্নতির জন্য 
বুহৎ শিল্প যে অপাঁরহার্য তা জোরের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছিল-এবং সেটা সুভাষচন্দ্র 
অন্যতম বৃহৎ অপরাধ হয়ে দাঁড়ায় কটীরাশিজ্পবাদী গোঁড়া গান্ধীপল্থীদের কাছে। কংগ্রেস- 
সভাপাঁতপদ থেকে তাঁর বিতাড়নের অন্যতম কারণও হয় এই “অপরাধ 1৩০ 


৩০ এ-বিষয়ে বিস্তাবিত তথ্যমূলক আলোচনা আছে লেখকের “সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল 
প্ল্যানিং” গ্রন্থে। 


২৬৪ . ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


ভারতের অর্থনোতিক চিন্তায় কত দীর্ঘাদন ধরে অস্বচ্ছতা বর্তমান ছিল তা দেখিয়ে 
দেবার জন্য স্বামীজীর বহু পরবতর্ঁকালের এইসব ঘটনার উল্লেখ করাছ। এর বিপরাঁত 
দিকে ছিল বিবেকানন্দের অগ্রসর 'চন্তা, যা তাঁর অনুবতরঁদের মধ্যে সণ্সারত হয়েছিল। 
প্রবৃদ্ধ ভারতের পৃবৌন্ত প্রবন্ধাট তার প্রমাণ। এর মধ্যে গান্ধী-প্রবার্তত অর্থনৈতিক 
দৃম্টিভত্গির প্রবল বিরোধতা করা হয়। এই বৎসরের গোড়ার 'দিকে প্রবুদ্ধ ভারতে কয়েক 
সংখ্যায় স্বামীজীর অর্থনৌতক িন্তার সারসংকলন করা হয়োছল--তারই উপর 'নর্ভর 
করে সম্পাদক প্রবন্ধাট লেখেন । গান্ধী-নীতির বিরোধিতা করে এ প্রবন্ধসূচনায় বলা হয়, 
স্বামীজী সর্বাবস্থায় জনসাধারণের পক্ষে আঁহংসাকে সমর্থন করেন নি। গোটা ভারতবর্ষ 
যখন প্রাতযোগতা ক'রে রাজনৈতিক আহংসার গুণকীর্তনে আতহারা, সেইসময়ে প্রবৃদ্ধ 
ভারতের সম্পাদকের এ রচনা রীতিমতো দুঃসাহসিক। 

সম্পাদক এর পরে স্বামীজশীর 'সেকুলার' দৃম্টিভাঞঙ্গর গকছু নম্যনা উদ্ধৃত করেছেন। 
জনসাধারণের জন্য কেবল ত্যাগ নয়_ভোগ চাই-চাই প্রচণ্ড ক্রিয়াশীল রজোগুণ। স্বধ্ম 
পালন করতে হবে গৃহীদের। সন্ন্যাসীর আদর্শ গৃহীর আদর্শ নয়। ভোগ না হলে ত্যাগ 
আসবে না। নির্বোধের মতো ভারতে বস্তু-সভ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করা হয়। জনসাধারণের 
জন্য এমনাক বিলাসসামগ্র পর্যন্ত চাই। পেটপুরে খেতে পরতে পাক তারা, ভোগ করে নিক 
যথেচ্ছভাবে-তবে তো বৈরাগ্য আসবে। 

স্বামীজীর এই ধরনের বহৃ কথা উদ্ধৃত করার পরে সম্পাদক প্রশ্ন তুলেছেন--এ ভোগা- 
বস্তু, এীহক সম্পদ, আসবে কোথা থেকে ? এক্ষেত্রে স্বামীজঈর উত্তর কী? সম্পাদকের মতে, 
ছবামীজশীর ধারণা ছিল-তা আসবে ঘন্ত্রীশল্পায়ন থেকে, এবং সে শিল্প বৃহতাশজ্প। 
সবামীজীর রচনায় যল্তশিল্পাবরোধী যে-সামান্য দু'একটি উন্তি আছে, সতকভাবে তাদের 
[বিচার সম্পাদক করেছেন। একট ক্ষেত্রে স্বামীজণী বলেছিলেন, অজ্পস্বজ্প যন্ত্রপাতি ভালো, 
[কিন্তু বোঁশ যন্ত্র মানুষকে যান্তক করে ফেলে । আর এএকটি ক্ষেত্রে স্বামীর্জী নিবোঁদতাকে 
বলেন_তানি যাঁদচ পূর্বে যান্ত্রিক পদ্ধাতিতে কাঁষকার্যের পক্ষপাতঈ ছিলেন ট্রাইর "য়ে 
একসঙ্গে বৃহৎ ভূমি চাষ ইত্যাঁদ), কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে অন্ততঃ সে পদ্ধাতর ওঁচিত্যে 
তাঁর সন্দেহ জেগেছে । তা করলে ছোট-ছোট চাষীর স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। 

এই দুটি ডীন্তর কোনোটিতে বৃহ যন্রাশল্পের পূর্ণ বিরোধিতা নেই। সর্বদা যল্পের 
অধনন থাকলে মানূষ যে যন্বং হয়ে যায়, তাতে সন্দেহ কী? সে সমস্যা যে-কোনো অনড় 
পদ্ধাতর মধ্যেই আছে। জাঁতিভেদ নামক সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে স্বামজী ক বলেন 'নি-_ 
এই প্রথার এমনই বন্ধন যে, যে-মান্ষ জল তোলে সে পুরুষানুক্রমে জল তুলেই বায়, যে 
কাঠ কাটে সে শত-শত বৎসর কাঠই কেটে যায়ঃ যন্তুসভ্যতার দোষ আছেই, স্বামীজীর 
মতো আধ্যাত্মিক মানুষ অপেক্ষা সে সম্বন্ধে আঁধক সচেতন আর কে? কিন্তু তার প্রধান 
গুণ, তা জনসাধারণের অন্নসংস্থান করে। সমান্টর জীবনে ক্ষুধা ও দারদ্য নামক দোষের 
তুলনায় অন্য সকল দোষকেই বিবেকানন্দ অল্প ক্ষাতিকর বলে মনে করেছেন। আর 
যান্তিক কৃষিব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর আশঙ্কার অত্যন্ত ন্যায়সঞ্গত ভিত্তি দেকলে 'ছিল। 
ভারতবর্ষ পরাধীন- সুতরাং সাধারণ কৃষকের ভূমির উপর যেটুকু আধকার আছে, যৌথ. 
থামারের নামে যাঁদ তা কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে ভূঁমহীন কৃষকের পর্যায়ে তারা চলে যাবে 
হয়ে পড়বে নিছক ক্ষেতমজুর। তাদের অন্ন ও আত্যা-দূয়েরই মৃত্যু তখন। পরাধাঁন 
ভারতবর্ষের পটভূমিকাতেই 'বিষয়াটকে বিচার করতে হবে। 

১৯৩০ সালের লেখায় প্রবৃদ্ধ ভারতের সম্পাদক যৌথ কীষির প্রশ্নে ভারতের রাজনৈতিক 
পরাধীনতার কথা উত্থাপন করেন নি। তিনি কেবল বলতে চেয়োছলেন-কাঁষর ক্ষেত্রে 
্বামীজীর বৃহৎ যল্মাবরোধী মনোভাবকে শিল্পের ক্ষেত্রে টেনে আনা সংগত হবে না। 


গববেকানন্দ ও টাটা রিসার্চ ইনাস্টাটিউট : ভারতে যন্দ্রশিজ্পায়ন প্রস্জো বিবেকানন্দ ২৬৫ 


সম্পাদক অখন্ডনীয় প্রমাণসহ দেঁখিয়েছেন-স্বামীজী শিল্পায়ন বলতে প্রধানতঃ বৃহৎ 
শিলপায়নই কুঝতেন। স্বামীজীর কালে পাশ্চান্তদেশে শিম্প মানে বৃহৎ 'িজ্প। তাই 
দবামীজন যখন পাশ্চাত্তের কাছে শিল্পাঁশিক্ষা নেবার কথা বলেছেন তখন নিঃসন্দেহে বৃহৎ 
শিজ্পায়নের দিকেই তাঁর নজর ছিল। সম্পাদক কর্তৃক উদ্ধৃত স্বামীজীর উীন্তর কয়েকাঁট 
এই : “তোমাদের [ভারতবাসীদের] অবশ্যই ইউরোপাীয়দের তুল্য সংগঠনী শান্ত আয়ত্ত 
করতে হবে।” শহন্দুদের পাশ্চান্তয থেকে কিছু বস্তুবাদ শিখতে হবে, এবং তাদের দিতে 
হবে কিছ আধ্যাতিমকতা । “পাশ্যান্তবাসদের কাছ থেকে বস্তুজীবনের উপর প্রভাব- 
[বস্তারকারী বিজ্ঞান শিখতে হবে যাতে আমরা জীবনসংগ্রামের আঁধক উপয়ন্ত হয়ে উঠি... 
তারা এাহক বিষয়ে আমাদের গুরু হয়ে থাকবে ।” “আমাদের বস্তুজ্ঞান অর্জন করতে হবে, 
যাতে আমরা [বিদ্যুৎ ও অন্যান্য] শান্তকে সংগঠিত করে ব্যবহার করতে সমর্থ হই ।...এ- 
জিনিস কিছুটা আমাদের পাশ্চাত্য থেকে শিখতেই হবে।” "পাশ্চান্তের সংগঠনী শান্ত ও 
বস্তুসভ্যতা যেমন আমাদের দেশের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, তেমাঁন ভারতের আধ্যাঁতয়কতা ও 
দর্শন পাশ্চাত্তভূমিকে প্লাঁবত করছে। তারা যেমন তাকে রুখতে পারবে না তেমনি 
আমরাও তাদের বস্তুসভ্যতাকে ঠেকাতে পারব না।” “ভারতকে ইউরোপের কাছ থেকে বাঁহঃ- 
প্রকীতকে কিভাবে জয় করতে হয় তা ?শখতে হবে, আর ইউরোপকে ভারতের কাছ থেকে 
[শিখতে হবে অন্তঃপ্রকীতি জয়ের রহস্য।” “তোরা একটা ছঃচ পর্যন্ত তৈরী করতে পাঁরস 
না, তবু ইংরেজদের সমালোচনা কারস! ওরে নির্বোধ, আগে তাদের পায়ের কাছে বসে 
যন্ত্শজ্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কার্যকরী বাঁদ্ধ শিখে নে, যাতে জীবনঘৃদ্ধে জিততে পাঁরস।৮ 
“পাশ্চাত্ত্যবাসশীরা অবশ্যই বস্তুবিজ্ঞানে, এহিক অবস্থার উন্নাতর ব্যাপারে, তোমাদের গুরু 
হবে।” “প্রাতি শহরে প্রাত গ্রামে একটা করে মঠ করতে হবে। সেখানে একজন স্ীশাক্ষত 
সাধ মোহন্ত হয়ে থাকবেন। তাঁর অধীনে কার্যকরী বিজ্ঞান ও শিল্প শেখানোর 'বাভন্ন 
বিভাগ থাকবে । সেই বিভাগগুঁলর পাঁরচালনা করবেন এক-একজন বিশেষজ্ঞ সন্ন্যাসী 1” 
«আমাদের দরকার কারগাঁর শিক্ষা এবং অনুরূপ বস্তু, ঘা ইনডাসা্র-এর উন্নাতিতে সাহায্য 

করবে।” “্যাঁদ বচিতে হয় তাহলে আমাদের বৈজ্ঞানিক জাতি হতে হবে।” “মাড়োয়ারিরা 
ব্যবসায়ে টাকা খাটিয়ে সামান্য লাভ করে। যাঁদ তারা ইউরোপীয়দের পকেট ভরাবার চেষ্টা 
ছেড়ে দিয়ে কতকগুি ফ্যান্ঠীর ও ওয়াকশিপ তৈরি করত, তাহলে তাদেরও লাভ হত, জার 
দেশেরও দূরপ্রসারী মঙ্গল হত ।” 

স্বামীজী যখন কারগাঁর শিক্ষার দ্বারা কলকারখানা করার কথা বলছেন, তখন তান 
নিশ্চয়ই প্রাচীন কুটীরাশল্পের কথা ভাবাঁছলেন না। যখন তান বিজ্ঞানকে প্রাকীতিক শান্তর 
আবচ্কার ও ব্যবহারে লাগাতে স্ব্পতম ব্যয়ে বৃহত্তম সাঁবধা আদায়ের চেম্টা করতে 
বলেছেন, তখন কোনো সন্দেহই না রেখে বলা যায়-স্বামীজী বৃহৎ 'শল্পায়নের পক্ষ- 
সমর্থনই করছিলেন। 


প্রবৃদ্ধ ভারতের সম্পাদক তাঁর প্রবন্ধে টাটা-পাঁরকজ্পনার প্রাত স্বামী বিবেকানন্দের 
সমর্থনের কথা যুক্ত করতে পারেননি, বিষয়টি তাঁর জানা না-থাকার জন্যই । যাইহোক, বন্দর 
(শিল্পায়ন অবশ্যই বহু 'পাপ' সৃষ্টি করবে_কিন্তু এক্ষেত্রে নিবাত্তমার্গের উপদেশ স্বামীজী 
দেননি। তাঁর বন্তব্য-এ দোষ-অংশকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে আধ্যাঁতিনক ভাব- 
(বিস্তারের দ্বারা । মানুষ তার দেহের প্রয়োজন মিটিয়ে নিক_কিন্তু তাকে সচেতন করে 
দেওয়া হোক আতয়ার ক্ষুধা-নিবারণের উপায় সম্বন্ধে। স্বামশঈজীর এইসকল চিন্তার দিকে 
সম্পাদক দ্‌ম্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু 'তাঁন স্বামীজীর চিন্তার আর একাঁট দক এখানে 
উত্থাপন করতে পারতেন। সমাজতন্নমও শিল্পায়নের দোষ অনেকাংশে হ্রাস করতে সমর্থ। 


ই৬৬ ববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


উৎপাদন ও বন্টন-ব্যবস্থার উপরে সমণ্টির যথাথথ আঁধকার প্রতিষ্ঠিত হলে জনসাধারণ 
সচেতন মন নিয়ে, প্রয়োজন-ভাত্তক পাঁরমাণে, যন্ত্-ব্যবস্থার সঙ্গে যুস্ত হবে, তার দ্বার 
শ্রীমকের মানাসক জড়ত্বের আশংকা কিছুটা দূরীভূত হবে। সেইসঙ্গে অবসরের স্বাচ্ছন্দ্যও 
বৃহত্তর জনগণ লাভ করতে পারবে, যা চিত্তোৎকর্ষের সহায়ক। আগেই দেখোঁছ, দ্বিতীয়বার 
আামোরকা ভ্রমণের কালে স্বামশজা পাশ্চাত্যদেশে ধানকদের জোটবদ্ধ একনায়কতন্্কে কোন: 
দার্ণ বিপজ্জনক ব্যাপার বলে মনে করেছিলেন। তাঁর সুনিশ্চিত বন্তব্য-ধনীদের কর্তৃত্বে 
জনগণের মস্ত নেই--তা আছে সাধারণ মানুষের আঁধকারলাভে। কিন্তু সমাজতন্দে ব্যন্তিস্ব 
স্ফুরণের সুযোগ সংকুচিত হবার আশঙকা আছে। অথচ স্বামীজীঁ ব্যান্তর পূর্ণ বিকাশের 
পক্ষে জোরালো প্রচারক। তাঁর সমাজতন্রে থাকবে স্ফীরত-ব্যান্তত্ব সমাষ্টর সমানাধিকার। 
অর্থাৎ মানুষ যেন নিজ কেন্দ্র-দশ্ডের উপর আবার্তিত হতে-হতে সূর্য-প্রদাক্ষণ করে। এই 
ছিল স্বামীজশর 'সদ্ধান্ত। 


ভ্রম স্ত্রংশ অধ্যায় 
প্যান্লিস কংচ্গ্রস £ পুর্বাপন্ম ঘটন। 
॥ ১ 0 জ্বামীজর দ্বিতশয় পাশ্চাত্তযযাত্রা_কেন ? 


এই অধ্যায়ের নাম 'প্যারস কংগ্রেস হওয়া উচিত কনা, এই প্রশ্ন উঠবে। স্বামধীজগর 
শীবনের হীতিহাসে বা অন্য কোনো ইতিহাসে প্যারিস কংগ্রেস বড় ব্যাপার নয়। তবু 'প্যারস 
প্রেস” ঘটনাটি যেহেতু সমকালীন ভারতবর্ষে ছু গুর্ত্বলাভ করোছিল-_এবং স্বামীজ" 
টাতে যোগদান করতে যাচ্ছেন, ফলে চিকাগো ধর্মমহাসভার তুল্য চমকপ্রদ কাণ্ড পুনশ্চ 
টতে পারে, এমন সম্ভাবনায় উচ্চকিত" হয়োছল জনচিত্ত_তাই প্প্যারস কংগ্রেসকে 
ধ্যায়ের শিরোনামা করোছ, যাঁদও জান, আঁধকতর সঙ্গত নাম হয়, “দ্বিতয় ও শেষ 
ীশ্চাত্ভ্রমণ এবং বিশ্বের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর চরম বার্তা ।” স্বামীজণীর জীবনণ গ্রন্থগাঁলর 
জ্ঠা ওল্টালে দেখব-_-তাঁর এই দ্বিতাঁয় পাশ্চান্ত্যবাস সায়াহাঁকরণের মধূরোজ্জবল 'বিভায়, 
১ পরবতর্ঁ রহস্যধূসর গভশর সৌন্দর্যে পূর্ণ ছিল। 

১৮৯৯, ২০ জুন, স্বামীজী কলকাতা থেকে 'এস এস গোলকোন্ডা' নামক জাহাজে ক'রে 
শাশ্চাত্ত্যযান্তা করেন। এই যাত্রা অপ্রত্যাশিত কোনো ব্যাপার নয়। নানা কারণে এই গমন 
অত্যাবশ্যক হয়ে উঠোছল। প্রথম কারণ, স্বামীজীী কয়েক বংসরের কঠোর পাঁরশ্রমের দ্বারা 
শাশ্চাত্তে বেদান্তধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের যে-সূচনা ক'রে এসেছেন, তার ভীত্তকে দূটতর 
চরার জন্য তাঁর পুনশ্চ সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাঁর অবর্তমানে ইংলশ্ডের কাজ 
ধায় ব্ধ হঘার জোগাড়। স্টার্ড প্রমুখ ইংরাজ সহায়কেরা তাঁর আগমন কিভাবে চৈয়োছলেন, 
এবং তান না যাওয়ায় কি রকম হতাশ ও রূস্ট হয়েছিলেন, তার ববরণ আগে 'দিয়েছি। 
২য়, ১০৫-৬]। আমোরকার কাজে-কর্মেও নানা অসাবধা হচ্ছিল। সেইসঙ্গে সেসব জায়গায় 
র্মপারাধ বিস্তারের প্রয়োজনও অনুভূত হচিছিল। শেষোল্ত উদ্দেশ্যে তিনি স্বামী তুরীয়া- 
ন্দকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বলোছলেন, আমার মধ্যে আমোরিকা ইতিমধ্যে ক্ষারিয়কে 
দখেছে, তুরায়ানন্দের মধ্যে দেখবে '্রাহ্মণকে' ৷ তুরাীয়ানন্দ কঠোর তপস্বী ও শাস্তুজ্য পুরুষ 
ছলেন। [স্বামীজা এক্ষেত্রে জাঁতভেদ না দেখালেও পারতেন । যাঁদ কাউকে পূর্ণ মানব বলা 
য়, সে তিনি-অবশ্যই তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব পুরোমাত্রায় বর্তমান ছিল ।] 

পাশ্চান্তযযান্রার দ্বিতীয় কারণ, অর্থসংগ্রহের বাসনা । ইতিমধ্যে যা-কিছু সংগ্রহ করে 
॥এনোছিলেন, তা মঠ-প্রাতিন্ঠা ও শিক্ষা-প্রচেষ্টায় ব্যায়ত হয়ে গেছে । অত্যন্ত টানাটানি চলাছিলা, 
ঢাকার অভাবে কাজ প্রায় বন্ধ হবার উপব্ম। স্বামশজশ ভেবোছিলেন, যাঁদ সম্ভব হয, কিছু 
উপার্জন” করে আনবেন পাশ্চান্তাদেশ থেকে। 

তৃতশয় কারণ, স্বাস্থা। পাশ্চান্ত্য থেকে প্রথম প্রত্যাবর্তনের পরে, প্রচণ্ড কাজের চাপে 
বামশজীর স্বাস্থ্য চুরমার হয়ে গিয়োছল। কয়েকবার পার্বত্য স্বাস্থযনিবাসে কাটিয়ে ?তাঁল 
ইতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে চেস্টা করেও ব্যর্থ হন। তাঁর অনুরাগী ও বন্ধুরা ভেবোছলেন, দীর্ঘ 
দমূদ্রুযান্রায় হয়ত স্বাস্থ্যের উন্নাতি ঘটতে পারে । ভারতে নানাপ্রকার আঘাত আক্রমণ (যার 
ী্ঘ ইতিহাস ইতিপূর্বে দিয়োছি)-তৎসহ আকাঙ্ক্ষিত গাঁতিতে ভারতীয় কর্মধারা প্রবাহিত 
বা হওয়া- ইত্যাঁদ মিলে তাঁর মনকে এমনই াবচিলিত করছিল যে, এই পাঁরবেশে স্বাস্থ্যোদ্ধার 
হওয়া কঠিন হচ্ছিল। সেইজন্যও তাঁর পাশ্চান্তগমনের প্রয়োজন অনভ্ত হাচ্ছল। স্বামীজন 


২৬৮ ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ' 


তাঁর এই সময়ের পূর্ববতাঁ ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে বলেছেন (বাহ্যতঃ যে-জীবন অকল্পনীয় 
গোরবের বাদ্যধনিতে মুখাঁরত ছিল)--“দুই বৎসরের দুঃসহ যল্ত্রণা।” 

১৮১৯৭ সালের মার্চ মাস থেকে স্বামীজশর পাশ্চাত্যযান্রার কথা উঠাঁছল, এমনাক 
সংবাদপত্রেও সেসব কথা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যের সংকট অবস্থা পাশ্চাত্তযারার 
পাঁরিপল্থী হয়ে ওঠে। ১৮৯৭-৯৮ সালে লেখা স্বামীজীর চিঠিপত্র ও অন্যান্য সূত্র থেকে- 
এই পাশ্চাত্যযান্রার পাঁরকজ্পনা ও তা বাতিলের সংবাদ মেলে । স্বামীজণীর স্বাস্থ্য কোন্‌ 
বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল, এমনাঁক তাঁর দেহত্যাগের সম্ভাবনাও দেখা যাঁচছল_সে সম্বন্ধে 
বিবরণ মেলে, নিবোঁদতার পল্লাবলণীতে। "নবোদতা লোকমাতা, গ্রন্থে (১ম খণ্ড) সেইসকল 
বিবরণের কিছু অংশ আমরা সংকলন করে 'দিয়োছ, যার মধ্যে “ঈশ্বরের বিনাশের তুল্য” এ 
মহা ঘিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনায় নিবোঁদতার ভয়ার্ত যন্ত্রণার অনেক বর্ণনা রয়েছে। 

সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত বদলের নানা ঘটনার পরে, ১৮৯৯ সালের মে মাসের গোড়ায় 
পাশ্চাত্তযান্রা চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয়। নিবোঁদতার পাশ্চাত্তযযান্রাও এই সময়ে প্রয়োজনীয় 
হয়ে ওঠে । স্বামীজীী অনুভব করোছিলেন, অনুভূতিগত কারণে অন্ততঃ কিছ সময়ের জন্য 
'নিবোদিতার স্বদেশে ফেরা উচিত, যেখানে তাঁর মা ও ভাই বোন আছেন। বিশেষতঃ এই সময়ে 
নবোঁদতার বোনের "বিয়ে স্থির হয়োৌছল। সেই পাঁরবাঁরক উৎসবে 'াবোঁদতার যোগদান 
তিনি বাঞ্চনীয় মনে করোছলেন-তা যেন জের পাঁরবারের সঙ্গে নিবোঁদতার সাংসারিক 
দেনাপাওনা মিটিয়ে দেবার ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, নিবোদিতার পাশ্চান্তযান্রার আরও 
কারণ উপপাঁস্থত হয়োছল। কলকাতায় নিবোঁদতার বাঁলকা বিদ্যালয় তখন অর্থাভাবে অচল। 
টাকার দায় আর স্বামশজীর পক্ষে বহন করা সম্ভব হচ্ছিল না। বিদ্যালয়ের টাকা নিবোঁদতা- 
কেই জোগাড় করে আনতে হবে। সে কাজ তান করবেন আমোরকায় বক্তৃতাঁদর দ্বারা 
উপাজনন করে। স্বামীজী আরও ভাবতে পারেন- আমোরিকায় ভারতীয় ধর্ম-সংস্কাঁতি বিষয়ে 
তাঁর প্রচারের প্রাতিরোধের জন্য খ্রীস্টান মিশনারদের প্ররোচনায় রমাবাঈ সেখানে গিয়ে 
ভারত-বরোধন কুসার যে-ঢেউ তুলেছেন, তার খণ্ডন করাও দরকার। একাজ ভারতীয় নার 
করলেই ভাল হত, সে উদ্দেশ্যে তিনি সরলা ঘোষালকে আমোরকায় যাবার জন্য অনুরোধ 
করোছিলেন (সেকথা চতুর্থ খশ্ডে বলেছি), কিন্তু সরলা সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি । 
এক্ষেত্রে নিবেদিতা যতটুকু পারেন ততটুকু করুন। নিবেদিতা ১৮৯৯-১৯০০-তে আমেরিকায় 
কার্ধকালে তা যথেম্টই করোঁছলেন। সে প্রসন্গ এখানে উত্যাপনের প্রয়োজন নেই। 

স্বামীজীর দ্বিতীয় পাশ্চান্তযযাত্তার যেসব কারণের উল্লেখ করলাম সেগাঁল ছিলই, কিন্তু 
যে-রকম স্পম্টভাবে তাদের উল্লেখ করেছি, সেই আকারে ছিল 'িনা সন্দেহ করা যায়। আরও 
বলা যায়, এ সকল কারণের চেয়ে অনেক গভীর ও দুজ্রবেয় কারণে এই 'দ্বিতায় পাশ্চাত্তযান্রা 
ঘটেছিল। অন্ততঃ 'মসেস বার্ক তাঁর “সেকেন্ড ভিজিট” [প্‌. ১] গ্রন্থে তাই বলতে চেয়ে. 
ছেন। স্বামীজী তাঁর চরম বাণী এই পাশ্চাত্য ভ্রমণেই উচ্চারণ করেছিলেন। সে যেন তাঁর 
সচেতন মনের প্রয়াস নয়__অসঙজ্ঞান উৎসারণ। “বৃহৎ এবং উর্বর একট কারক্ষেত তাঁর জন্য 
পাশ্চাত্তদেশে প্রস্তুত হয়ে আছে-তাঁন মহা গুরত্বপূর্ণ বাণী সেখানে উচ্চারণ করবেন-_ 
রিনা রা কবি 
মনের মধ্যে ছিলই না।” আমরা দোখ, এই ভ্রমণেই স্বামীজশী তাঁর “নব ধর্ম” মহান মানব 
দর্শন_ পূর্ণ জ্যোতিতে উদঘাটন করেছিলেন। সে মানব-দর্শনের কিছ সূত্র হীতপরর্বে 
উপাস্থত করেছি। [তৃতীয় খন্ড, &০১-০৯।] 


প্যারস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটনা ২৬১ 
॥ ২ ॥ কলকাতা থেকে যাত্রা : মাদ্রাোজে ও কলম্বোম্স সংবর্ধনা 


গোলকোন্ডা জাহাজে স্বামীজশীর সহযাত্রী ছিলেন স্বামী তুরায়ানন্দ, ভাগনী নিবোঁদতা । 
্বামী সারদানন্দের এক ভ্রাতাও সথ্গে যাচ্ছিলেন। যাত্রার আগের 'দিন রান্রে মঠে বিদায়সভা 
হয়েছিল৷ স্বামী গম্ভীরানন্দ “যুগনায়ক বিবেকানন্দ” গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মঠের ডায়োর 
থেকে এই সভার বিবরণ দিয়েছেন (২৩৭-৩১৯)) তাতে দেখা যায়, মঠের পক্ষ থেকে 
দবামীজীকে আঁভনন্দনপন্র ও গোলাপ ফলের তোড়া দেওয়া হয়; সারদানন্দ ও অখণ্ডানন্দ 
কিছু বলেন। উত্তরে স্বামীজী যা বলেন, “তা শুনিয়া,” প্রত্যক্ষদর্শরশ শচীন্দ্রনাথ বস পন্ে 
লিখেছিলেন, “সকলের ধমনীতে উষ্ণ শোঁণিত প্রবাহিত হইল। সকলেরই অন্ততঃ ক্ষণেকের 
জন্য মনে হইল যে, আমরা মানূষ। স্বামীজশী খুব এনথাঁসয়েসটিক ভাবে বাঁললেন, 'বাবা 
সব, তোরা মানুষ হ-এই আম চাই?।৮ স্বামশীজী এ সময়েই বলেছিলেন, “সন্ন্যাসের অর্থ 
মৃত্যুকে ভালবাসা । সংসারী লোক বাঁচতে ভালবাসে, সন্াসীকে ভালবাসতে হবে মত্যুকে। 
আমাদের যখন মরতেই হবে, মৃত্যুর চেথে ধ্রুব সত্য আর কিছু নেই, তখন আমরা সং 
ও মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত কাঁর না কেন'?...সমগ্র জগং অখন্ড সত্তাস্বরূপ, তুমি তার 
নগণা অংশমান্র, সুতরাং ক্ষুদ্র আমিত্বকে বাঁড়য়ে কোটি-কোটি ভাইয়ের সেবা করাই তো 
দবাভাবক কাজ ।..তোমাদের গভীর ধ্যান-ধারণার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, আবার পর মূহূর্তে 
তরী থাকতে হবে মঠের জামতে চাষ করতে ।...আতি সামান্য কাজ, যেমন ধরা যাক পায়খানা 
পাঁরহ্কার করা-তাও করতে হবে, শুধু এখানে নয়, অন্যনও ।...এই মঠের উদ্দেশ্য, মানুষ 
তৈরী করা ।...সেই হল মানুষ যার সম্বন্ধে বলা যাবে, সে হচ্ছে শীস্তর অবতার; অপরাঁদকে 
তাঁর মধ্যে থাকবে রমণন-কোমলতা, রমণীর দুর্বলতা কিন্তু নয়।...স্বাধীনাঁচত্ততা যেমন 
দরকার, তেমন দরকার আভ্ভাবহতা ।...বায়ুর ন্যায় মৃস্ত ও অবাধগাঁত হও, লতা ও কুকুরের 
ন্যায় হও নম্র ও আজ্ঞাবহ ।” 

শচীন্দ্রনাথ বসুর বিবরণ থেকে আরও জানতে পার, ২০ জুন অপরাহে স্বামীজী 
প্রিন্সেপ ঘাটে পেসছেছিলেন। “ঘাটে প্লেগের এগজামনেশন হইয়াছল-খুব 'স্ট্রকট- 
এগজামিনেশন। প্রায় চাল্লশ পণ্টাশ জন লোক সমবেত ছিলেন। বেলা পাঁচটার সময় লণ্ড 
আমিল; আমাদের নয়নাভিরাম স্বামীজী তাহাতে উঠিলেন; সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ 
কাঁরলেন। হরি-মহারাজের [তুরায়ানন্দ] মুখের আসপের খুব 'সাঁরয়াস হইয়াছিল। মঠের 
সকলেই উপাঁস্থত হইয়াছলেন। গত্গাধর-মহারাজ [অখণ্ডানন্দ] মহুলা হইতে আঁসিয়া- 
ছিলেন৷ লণ ছাড়িবার সময় সকলেরই চোখ ছল্‌-ছল্‌ কাঁরতে লাগিল-_কাহারও কাহারও- 
বা চোখ জলে ভাঁরয়া গেল। তৎপর সেই পণ্চাশ জন লোক সমালটেনিয়াসলি [একযোগে] 
দ্বামীজীর উদ্দেশে ভূমম্ত হইয়া প্রণাম কাঁরল। সেই গঞ্গাতীরে সেই দৃশ্য বড়ই সুন্দর 
দেখাইয়াঁছল। অপরাপর সাহেবরা অবাক হইয়া চাহিয়া দোঁখল।...ক্মে লণ ছাড়িয়া দিল। 
যতক্ষণ দেখা গেল সকলে রুমাল প্রভৃতি ঘুরাইতে লাগল । ক্রমে যখন অদৃশ্য হইয়া গেল, 
সকলে গাঁড়তে উঠিলেন, সকলেরই মুখ বিষণ্ন_-বিসার্জ প্রাতমা যথা দশমী দিবসে ।” 

জাহাজ ডায়মণ্ডহারবার আঁতক্রম করে, বঙ্গোপসাগর ধরে, মাদ্রাজে পেশছোছল ২৪ 
জুন রান্রে, এবং বন্দরের স্থির জলে নোঙর বেধে অপেক্ষা করছিল। মধ্যবতণ্” কয়েকাঁদনের 
যাত্রাকথা স্বামীজী অনবদ্য ভাঁঞঙ্গতে বর্ণনা করেছেন 'পাঁরব্রাজক' গ্রল্থে। সাঁহত্োর সম্পদ 
সেই বর্ণনা সুপারাচত। এখানে মাদ্রাজ বন্দরে স্বামীজীর সংবর্ধনার বিষয়ে কিছু নূতন 
সংবাদ পাঁরবেশন করতে পাঁর। স্বামীজীর জীবনী গ্রল্থগূলিতে প্রধানতঃ পাঁরব্লাজক গ্রন্থের 
প্রাসাঞ্গক অংশই উদ্ধৃত আছে। ইংরাজি জীবনীর তৃতনয় খণ্ডে (১৯১৫ সংস্করণ) মাদ্রাজ 
সংবর্ধনা সম্বন্ধে পহন্দ পাত্রকার একাঁট বিবরণের অংশ উদ্ধৃত আছে। আমরা পহন্দহ 


২৭০ 1ববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


মাদ্রাজ মেল" এবং মাদ্রাজ টাইমস" থেকে কিছ বোঁশ সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি । সেগুলি 
উপাস্থত করার আগে, ১৮৯৭ জানুয়ার-ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ ভারত স্বামীজীকে কোন্‌ 
কল্পনাতীত সংবর্ধনা দিয়েছিল, পাঠকদের সে-বিষয়টি স্মরণ করতে বলব। তাঁরা জেনেছেন, 
দ্বামীজীর বিরুদ্ধে খ্রীস্টান মিশনারি, 'হন্দু রক্ষণশীল, সংস্কারপল্থী, থিয়জাঁফস্ট, বৈষব 
প্রভৃতি প্রায় সকল সম্প্রদায়ের আক্রমণ কিভাবে তাঁর জনপ্রিয়তা নাশ করতে সচেষ্ট ছল! 
বেদনাদায়ক সেই কাঁহনশীর সঙ্গে পাঠকের ছটা পাঁরিচয় হয়েছে। এইসব কারণে রক্ষণশশল 
মাদ্রাজে স্বামীজীর সংবর্ধনার সম্ভাবনা সংশয়াচ্ছন্ন ছিল, বিশেষতঃ যখন পর্বোন্ত সম্প্রদায়- 
গুল তাঁর গোমাংসাহার, শূদ্রত্ব ইত্যাঁদ [বষয়ে সত্য-মিথ্যা ঝাঁড়-বুঁড় খবর ছড়াচ্ছিল। 
সৈই সকল আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণ ক'রে মাদ্রাজ কিভাবে তাঁর সংবর্ধনায় এগিয়ে এসেছিল, 
তার বিবরণ 'নম্ন প্রদত্ত সংবাদগুঁল থেকে মিলবে । পাঠকরা স্মরণ রাখবেন, এই যাল্লায় 
স্বামীজনীর মাদ্রাজে অবস্থানের কথা ছিল না-হয়ত অল্প কয়েক ঘণ্টান্ন জন্য অবতরণমান্ন 
করতে পারতেন- তাতেই সেখানে আবেগ ও উন্মাদনার অন্ত ছিল না। 
সাময়কপন্র ও সংবাদপন্রের বিবপ্রণগৃঁলি অনুবাদে উপাস্থত করাছ : 


প্রব্দ্ধ ভারত (মে, ১৮৯৯) 

“চাকংসকদেব চাপে এবং ইংরাজ বন্ধুগণের জরুরী আহ্বানে স্বামশ বিবেকানন্দ আগামণ 
২০ জুন ইংলণ্ড যাল্লা করবেন। পাঠকদের আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, স্বামীজীর শরীর 
পূর্বাপেক্ষা এখন অনেক ভালো; তিনি আরও বল পেয়েছেন। আমাদের একান্ত 'বিশবাস, 
সমদদ্রযান্রা তাঁর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার করাবে। স্বামী তুরায়ানন্দ তাঁর সঙ্গে যাবেন।” 


ইশ্ডিয়ান মিরার (২ জুন, ১৮৯৯) 

“পহন্দু পান্রকার বঙ্গীয় সংবাদদাতা লখেছেন : স্বামী 'িববেকানন্দের রোগলক্ষণ 
সম্পূর্ণ পুর হয়নি । তথাপি তিনি ইউরোপযান্রা স্থির করেছেন। জুন মাসের গোড়ার দিকে 
সম্ভবতঃ জাহাজে টড়বেন। আমরা যতদূর জেনোছ, তাঁর 'দ্বাবধ উদ্দেশ্য : এই যাত্রার 
দ্বারা স্বাস্থ্যোদ্ধার করবেন, এবং সম্পূর্ণ নিরাময়ের পরে ইংলন্ড ও আমোরকায় কার্ধারম্ভ 
করবেন। আমরা সানন্দ অন্তরে স্বামীজীর সুখময় সমদদ্রযারা এবং স্বাভাবক স্বাস্থ্য ও 
শান্তর প্‌নরুদ্ধার প্রার্থনা করাছি_সেইসঙ্গে আশা করাছি, তান যেন পাশ্চান্তে উচ্চতর 
হন্দুধমের প্রচারে তাঁর সাক্য় জীবন পূুনর্বার আরম্ভ করতে পারেন ।” 


হল; (১২ জযন, ১৮৯৯) 

“ক্বমী 1ববেকানন্দ, মিস নোবল এবং পরাঁয়ানন্দ [তুরীয়ানন্দ]-সহ ২০ তাঁরখে এস 
এস গোলকোণ্ডা জাহাজে ক'রে কলকাতা ত্যাগ করবেন। ইংলন্ডের পথে মাদ্রাজে তিনি ২৪ 
তারখে পেশছবেন আশা করা যায়।” 

[হন্দু পাদ্নকায় এবং ইণ্ডিয়ান মিরারে ১৫ জুন তারিখে প্রায় একই সংবাদ বেরোয় |] 


মাদ্রাজ মেল (২০ জন, ১৮১৯৯) 

“বাম বিবেকানন্দ : আগামী কাল অপরাহু সাড়ে পাঁচটার সময়ে সাউথ বচ রোডের 
ক্যাসল কার্নানে' স্বামী ববেকানন্দের মাদ্রাজের বন্ধ ও অনুরাগীদের এক সভা হবে; 
উদ্দেশ্য : ইংলণ্ড যাল্রাপথে তিনি যখন শাঁনবার সকালে মাদ্রাজে পেশছবেন তখন তাঁ়ক 
[ভাবে উপয্যন্ত সংবর্ধনা দেওয়া যায় তাই নির্ধারণ করা । স্বামীজী আজ এস এস গোল- 
কোন্ডা জাহাজে ক'রে কলকাতা থেকে যাত্রা করছেন, সঙ্গে থাকছেন মিস নোবল, ভারতে 
যাঁন গনবোদতা নামে পাঁরিচিত, আর স্বামী তুরায়ানন্দ।” 

মাদ্রাজ টাইমসে ২১ জুন তারিখে প্রায় একই সংবাদ বেরোয়] 


প্যারিস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটনা ২৭১ 


হিন্দ? (২২ জুন, ১৮৯৯) 

“গত সন্ধ্যায় ক্যাসল্‌ কার্নানে স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধু ও অনুরাগীদের এক জনসভা 
অনুষ্ঠিত হয়োছল-__-আণামী শনিবার তান এখানে পেপছলে কোন যোগ্য সংবর্ধনা তাঁকে 
দেওয়া যাবে তাই 'স্থর করার জন্য। মাননীয় রায়বাহাদুর পি আনন্দ চাল, ?স-আই-ই, 
সভাপাঁতির আসন গ্রহণ করেন। নিম্নের ব্যান্তদের নিয়ে অভ্যর্থনা-সাঁমাত গাঠিত হয়েছে : 

“মঃ পি আনন্দ চাল; (সভাপাঁত), স্বামণী রামকষ্ণানন্দ, মেসার্স ভি স শেষাচাঁরয়ার, 
এম সি আলাসঙ্গা পেরুমল, এস 'বালাগাঁর আয়েঙ্গার, মুল্িস্বামী নাইড়ু, সার, এম সি 
নানজুণ্ডা রাও, জি বেঙ্কটরগ্গ রাও, ভি 1ভ প্রীনবাসন, দেশিক চাঁরয়ার, [সঙ্গারাভেলঃ 
মুদদালয়র, এবং অধ্যাপক রঙ্গাচার্য। 

“এই কাঁমাটকে বলা হয়েছে, তাঁরা যেন উতাকামণ্ডে স্থানীয় সরকারকে লিখে স্বামীজশ 
ও তাঁর দলের অবতরণের জন্য প্লেগ রেগুলেশন-মাঁফিক ছাড়পন্র সংগ্রহ করেন, কারণ ওরা 
প্লেগাক্লান্ত কলকাতা থেকে আসছেন। প্রস্তাবে বলা হয়, স্বামীজীকে জাহাজঘাটার 
অভ্যর্থনা জানিয়ে মানপন্র দেওয়া হবে। জভাপাঁতকে ধন্যবাদ দানের পবে সভাভঙ্গ হয় ।” 


স্বামীজীকে জাহাজঘাটায় সংবর্ধনা দেবার উপায় 'নর্ধারণের জন্য যে-সভা হয়োছল, 
তার আকার ও গুরুত্ব আমাদের 'বাঁস্মত করে। মাদ্রাজের বহু সেরা মানুষ এ সংগঠন- 
সভাতেই উপাস্থিত ছিলেন। উপরে হিল? কাগজের যে-ববর্ণ 'দিয়োছি, তার থেকে আধক 
বিস্তারিত রিপোর্ট বেরিয়ৌছল মাদ্রাজ মেলে। 

মাদ্রাজ মেল (২২ জুন, ১৮১৯৯) 

“্বামশ বিবেকানন্দ : গত সন্ধ্যায় সাউথ বীচ রোডে, মিঃ এস 'বালাগাঁর আয়ে্গারের 
বাসভবন ক্যাসল কার্নানে স্বামীজীর বন্ধু ও অনুরাগীদের এক সভা হয়। মাননীয় রায়- 
বাহাদুর পি আনন্দ চালু সি-আই-ই সভাপাঁতর আসন গ্রহণ করেন। তান সভার উদ্দেশ্য 
বাখ্যা করে বলেন, স্বামণ বিবেকানন্দ শানবার এস এস গোলকোন্ডা জাহাজে কলকাতা 
থেকে মাদ্রাজ এশে পেপছচ্ছেন, তাঁকে উপযুস্ত সংবর্ধনা দান করতে হবে। মিঃ আনন্দ চালঃ 
বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ এদেশের সবশ্রেষ্ত মানুষদের একজন; তিনি সবাঁধক সম্মানিত 
প্র্ষ; যদি কেউ দেশবাসীর নিকট থেকে জনসংবর্ধনা লাভের যোগা হন, তান স্বামশ 
বিবেকানন্দ_বিপূল পাঁরমাণে তান তা লাভ করতে পারেন । ৃতরাং কর্তব্য হল, স্বামীজী 
যে-কয়েক ঘণ্টা মাদ্রাজে থাকবেন সেই সময়ে তাঁকে সাদর ও যথাযোগ্য সংবর্ধনা জ্ঞাপন। 
সভায় এই প্রস্তাব নেওয়া হয় : জাহাজঘাটায় সাময়ানা টাঙিয়ে সভাস্থল ীনর্মাণ করা হবে 
সেখানে স্বামীজশকে মানপন্র দেওয়া হবে। মাননীয় মিঃ আনন্দ চাললকে সভাপাঁত ক'রে 
একট ক্ষদুদ্র কমিটি গঠন করা হয়েছে, যাঁরা স্বামঈজীর অবতরণের পরে তাঁকে সংবর্ধনা- 
জ্ঞাপনের ব্যবস্থাঁদ করবেন। জাহাজঘাটা থেকে শোভাযান্লা ক'রে তাঁকে ক্যাসল কার্নানে 
নিয়ে যাওয়া হবে, সেখানে তাঁকে বন্ধু ও অনূরাগীরা আপ্যায়ন করবেন। গতরাত্রে সভায় 
চাঁদার খাতা খোলা হয়, এবং িছহ-কিছ চাঁদার প্রাতশ্রাতি পাওয়া গেছে। স্বামশ বিবেকা- 
নন্দের সঙ্গে আছেন রামকৃ্চ পরমহংসের এক সুপরিচিত শিষ্য-স্বামী তুরায়ানন্দ। রামকৃষ। 
পরমহংসকে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার যথার্থ মহাত্মা" আভিধায় ভূষত করেছেন। স্বামী 
অভেদানন্দ ও অন্যান্য যেসব ভারতীয় সন্ন্যাসী ইংল্ড ও আমেরিকায় বেদাল্তসত্য প্রচারে 
নিয়োজিত আছেন, এই দুইজন সন্ন্যাসী ই পেশছে তাঁদের কর্মভার থেকে মৃন্ত 
করবেন।" 

একাঁদকে স্বামীজীর দর্শন-প্রত্যাশায় চণ্চল মাদ্রাজ, যাঁদচ মান্র কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁর 
অবাস্থাত তবু অভ্যর্থনার জন্য ব্যাপক আয়োজন, অন্যাঁদকে গ্লেগ-আইনের কড়াকাঁড়র জন্য 


২৭২ 1ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


তাঁর অবতরণ-ীবষয়ে আনশ্চয়তা। শেষোল্ত বিষয়াট মাদ্রাজ টাইমসের রপোর্টে দেখা যায়। 

মাদ্রাজ টাইমস (২৪ জুন, ১৮৯৯) 

“স্বামখ বিবেকানন্দ : আগামীকাল এখানে গোলকোন্ডা জাহাজ পেশছবার কথা, যাতে 
থাকবেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁকে উপযুস্ত অভ্যর্থনার ব্যবস্থাঁদ করার জন্য ক্যাসল কার্নানে 
একাট অভ্যর্থনা সামাতর সভা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এখানে কেবল ঘণ্টা পাঁচেক 
থাকবেন। "কিন্তু তাঁর অবতরণের ব্যাপারাঁট সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। গ্লেগাক্কান্ত শহর 
কলকাতা থেকে আগত গোলকোণন্ডা জাহাজ কোয়ারাণ্টিন নয়মের অধীন; সেই আইন 
অনূবায়ী স্বামজণী অবতরণ করতে পারেন না। তাই যাতে তাঁকে নামতে দেওয়া হয়, সেই 
অনুরোধ জানয়ে সরকারের কাছে টোৌলগ্রাম পাঠানো হয়েছে- উত্তরের অপেক্ষা করা হচ্ছে” 


কিন্তু সকলি বিফল ভেল। আইন ও শৃঙ্খলার জন্য সুবিখ্যাত সরকার জনগণের তুচ্ছ 
ভাবানভূতির খাতিরে আইনের নাগপাশ অবশ্যই ছেদন করতে পারেন না। স্বামীজীকে 
নামতে দেওয়া হল না। সে সম্বন্ধে 'বাভন্ন সংবাদপত্রে শবাঁভন্ন ধরনের প্রাতিক্রিয়া দেখা গেল। 

মাদ্রাজ টাইমস (২৬ জন, ১৮৯৯) 

“ক্বামণ বিবেকানন্দ : গতকাল প্রত্যষে গোলকোন্ডা মাদ্রাজ বন্দরে প্রবেশ করে। স্বামী 
বিবেকানন্দ সে জাহাজে ছলেন। কিছু 'হন্দু ভদ্রলোক, যাঁরা অতাঁব আগ্রহে তাঁর আগমন 
প্রত্যাশা করাছলেন, নৌকা ক'রে জাহাজের সান্নধানে উপাঁস্থত হন। জাহাজটি কোয়ারাশ্টিন 
নিয়মের অধীন বলে তাতে উঠবার অনূমাতি মেলোন। সেজন্য স্বামীজীর ভন্তবৃন্দকে নৌকা 
থেকে স্বামীজীর সঙ্গে আলাপে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। স্বামীজ জাহাজের ডেকে দণ্ডায়মান 
ছিলেন। স্বামীজীর স্বাস্থ্য কিছুটা দুর্বল। আশা করা হচ্ছে, বর্তমান সমদূদ্রযাত্রা এবং 
ইংলণ্ডে অবস্থান, তাঁর স্বাস্থ্যোন্নীতি ঘটাবে। 'নাবাদতা নামক একজন আমোরকান 
সন্ন্যাঁসনী তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন; তুরায়ানন্দ নামক ভারতীয় সন্ন্যাস*ঈও আছেন। স্বামী সারদা- 
নন্দের এক সম্পকেরি ভাই এই দলের সঙ্গে যাচ্ছেন। তিনি ইংলশ্ডের বিশ্বাবদ্যালয়ে শিক্ষা- 
লাভ করবেন।” 

[মাদ্রাজ টাইমসের এই িপোর্ট লাহোর ট্রীবউনে ৯ জুলাই, এবং ইন্ডিয়ান [িরারে ১৮ 
জুলাই উদ্ধৃত হয়।] 

মাদ্রাজ মেল (২৬ জুন, ১৮৯৯) 

“বৰ আই এস এন-এর স্টিমার গোলকোন্ডা কলকাতা থেকে গতকাল প্রত্যযে এসে 
পেশছেছে, ততে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন। তিনি ইংলণ্ড যাচ্ছেন। স্বামীজীকে প্লেগ- 
আইনের জন্য যেহেতু অবতরণ করতে দেওয়া হয়াঁন, তাই শত-শত দেশীয় ভদ্রলোক ও মাঁহলা 
নৌকা ক'রে স্টিমারের দিকে অগ্রসর হন-স্বামীজীকে ফল ও ফুল উপহার দেবার জন্য। 
গত সন্ধ্যায় গোলকোণ্ডা লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে।” 


মাদ্রাজ টাইমস ও মাদ্রাজ মেল সাহেবী কাগজ, সৃতরাং সরকারের প্লেগ-আইনের বিরুদ্ধে 
ছু বলার কথা ভাবতে পারেনি, বরং তাদের পোর্ট থেকে মনে হয়-সমগ্র দেশীয় সমাজের 
আবেদন অগ্রাহ্য ক'রে স্বামীজশকে নামতে না-দেওয়া আর এমনাঁক ব্যাপার! [মাদ্রাজ 
টাইমসের অবহেলার রিপোর্টে জাহাজঘাটায় উপ্পাস্থত পকছু হিন্দু ভদ্রলোক--অবশা 
মাদ্রাজ মেলে 'শত শত দেশীয় ভদ্রলোক ও মাহলা'র দ্বারা সংশোধিত হয়োছল।] দেশীয় 
অনুভূতি সম্পর্কে সাহেবদের মতোই উপেক্ষাপরায়ণ ইন্ডিয়ান সোস্যাল 'রিফর্মার ২ জুলাই 
1কাণৎ দুঃখ ও আঁধক ব্যঙ্গের সঙ্গে লিখোছল : 

“ক না বিরাট দুঃখের ব্যাপার, স্বামী বিবেকানন্দ ইংলন্ডে যাবার পথে মান্রাজে অবতরণ 


প্যারস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটনা ২৭৩ 


করতে পারলেন না। এখন আশা করা যাক, তাঁর প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর বন্ধূগণ উত্ত নৈরাশ্যের 
যথেন্ট ক্ষাতপূরণ করতে সমর্থ হবেন, কারণ, হুগাঁল নদীর মুখ-নর্গত পথে যাত্রার তুলনায় 
সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে যাত্রা সর্বদাই আঁধক গৌরবময় ।” 

সোস্যাল 'রিফর্মারের ব্যত্গের অনেকটাই মাঠে মারা যাবার কথা, কারণ, যাঁদ মাদ্রাজের 
রক্ষণশীল ব্যান্তগণ সয়েজখালের মধ্য দিয়ে সর্বনাশা কালাপানি-যান্রাকে আঁধক গৌরবময় 
মনে করেন, তাহলে সে-কাজ তো সোস্যাল 'রফর্মারদের পালের বাতাস কেড়ে নেওয়া ছাড়া 
আর কিছ নয়। সমাজসংস্কারকেরা রাঁসকতা করার সময়ে পাঁরজ্কার দৌখয়ে দিতেন- তাঁদের 
তোরয়া স্বভাবে আর যাই থাক, রসবোধ নেই। 

দেশীয় মনোভাব, তার আক্ষেপ হতাশা ও ক্রোধ, হিন্দু পাঁন্রকার পরবতর্ঁ এক রিপোর্টে 
কিছুটা পাওয়া যায়। ২৬ জুনের 'িপোর্টে হিন্দু একই তাঁরখের মাদ্রাজ মেলের অনুরূপ 
সংবাদই দেয়। কিন্ত পরাদন, ২৭ জুন, তার জনৈক সংবাদদাতা-প্রোৌরতি রচনায় দেশনয় 
মানুষের নিরুপায়তা এবং সরকারী আইনের পক্ষপাতিত্বের নন চেহারা একেবারে খুলে 
যায়। এ 

হিন্দ£ (২৭ জুন, ১৮৯৯) 

“প্লেগ নিয়মাবলশী ও স্বামশ বিবেকানন্দ : জনৈক সংবাদদাতা লিখে পাঠিয়েছেন : 
রাঁববার প্রভাতে জাহাজঘাটা ব্যগ্র দর্শকদের 'ীবপুল ভিড়ে পূর্ণ ছিল, যারা স্বামী ববেকা- 
নন্দের দর্শনলাভের জন্য সমবেত হয়েছিল । স্বামশজীী এস এস গোলকোণ্ডা জাহাজে ইংলন্ড 
যাচ্ছেন। উপাস্থত জনতার মধ্যে গভনঈর হতাশার সৃন্টি হয় যখন তাদের জানানো হল-- 
' প্লেগাক্লান্ত কলকাতা থেকে আগত জাহাজাঁট কোয়ারা্টিন নিয়মের অধীন, তাই স্বামীজশকে 
অবতরণের অনুমাতি দেওয়া হবে না। ফলে. সকল শ্রেণী ও বয়সের যে-অগ্াণত মানুষ 
সমবেত হয়োছল, তাদের অত্যন্ত 'বরান্তর সঙ্গে ফিরে যেতে হয়। 

“শকছুসংখ্যক মানুষ এক নজরে অন্ততঃ স্বামীজীীকে দেখে নেবার জন্য দুটপ্রাতজ্ঞ 
িলেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা নৌকা ক'রে জাহাজের কাছাকাছি পেপছান। স্লামশীজী ডেকে 
এসে দাঁড়ালে, তাঁর বন্ধু ও অনুরাগীরা দূর থেকেও সমাদরপূর্ণ আঁভনন্দন জানান । কয়েক- 
দন আগে মাননীয় মিঃ আনন্দ চালঃর সভাপাতত্বে অনূন্ঠিত এক জনসভায় 'স্ধর হয়-_ 
স্বামীজীকে মাদ্রাজে অবতরণের এবং পুনর্বার জাহাজে ওঠার পূর্বে কয়েক ঘণ্টা অবস্থানের 
অনৃমাত দেবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হবে। নভোলোকে বার্তার পর বাতণ 
পাঠানো হতে লাগল, স্বামঈজশীর বন্ধ ও অনূরাগীরা কিছু অস্পম্ট উত্তর মান্র পেলেন, 
কিন্তু বন্দরের হেলথ আঁফসারের কাছে তারযোগে কোনো সম্মাত এল না, যাব ফলে হেলথ 
আফসার স্বামীজশকে নামতে দিলেন না। স্লেগ-ীনয়মাবলণ সতর্কভাবে পড়ার পরে আমার 
কিন্ত মনে হয়ান যে, গুরা কোনো সম্পূর্ণ সুস্থ যান্রীকে অসংক্লাঘিত বন্দরে নেমে কয়েক 
ঘণ্টা আঁতিবাহত করতে একেবারে 'িনবৃত্ত করতে পারেন। যাঁদ কোনো যাত্রী ইস্ট কোসঃ 
রেলপথে কলকাতা থেকে আসেন এবং একই সন্ধ্যায় লশ্ডনের জাহাজে উঠতে চান, তাহলে 
আমাদের বিশ্বাস, তাঁকে বাধা দেবার কোনো উপায় নেই, অবশ্য ঘাঁদ তিনি স্বাস্থাবান হন 
এবং পোর্ট হেল্থ আফসারের কাছে স্বাস্থ্যপরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হন। গত রাঁববার 
পোর্ট হেলথ্‌ আফসার স্বামী বিবেকানন্দকে মাদ্বাজে অবতরণ করতে দেনাঁন। কিন্তু শোনা 
» গেছে, জাহাজের ক্যাপ্টেনকে তণরে নামতে দেওয়া হয়েছিল, এবং তাঁকে শহরেব কয়েকটি 
জায়গায় দেখা গগিয়োছিল। একথা যাঁদ সত্য হয়, তাহলে আমি জানতে ইচ্ছদক, উত্ত ক্যাপ্টেন 
[ক অপর মানুষকে কদাপ সংক্লামিত করবেন না, এমন অদ্ভূতরকম কোনো পদ্ধাতির দ্বারা 
ধোলাই হয়োছিলেন !! আশা করা যায়, সরকার পোর্ট সাজনের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে 
পাঠাবেন, ক্যাপ্টেন কিভাবে, কোন্‌ আঁধকারে, শহরে গমনের অনুমতি পেয়েছিলেন ?” 

হিন্দুর এই লেখা বেঙ্গল কাগজে ৮ জুলাই সম্পূর্ণতঃ, এবং প্রবৃদ্ধ ভারতে অগস্ট 


বি. ৫--১৮ 


২৭৪ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


সংখ্যার অজ্প বাঁজতি আকারে প্রকাঁশত হয়। প্রবুদ্ধ ভারত একই সংখ্যায় লখনো আযাড- 
ভোকেট-এর মন্তব্য সংকলন করে-যার মধ্যে স্বামী তুরীয়ানন্দ সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধাসূচক 
উল্লেখ ছিল। স্বামী তুরায়ানন্দ হিমালয়ে তপস্যা ক'রে কোন বিপুল শ্রদ্ধা ও ভান্ত অর্জন 
করেছিলেন, উত্তর ভারতীয় এই পান্রকাটির মন্তব্য থেকে তা বোঝা যায় : 

“জ্বামণ তুরায়ানন্দ ইংলশ্ড যান্রা করেছেন জেনে আমরা আনান্দত। তানি উচ্চ সংস্কাতি- 
সম্পন্ন এবং উচ্চ অধ্যাতমশস্তিসম্পন্ন সন্ন্যাস । উত্তর ভারতের প্রায় সমগ্র ভূমি পরিভ্রমণ 
ক'রে তান ব্যাপক আঁভজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বেদান্তদর্শনে গভীর ব্যুৎপন্ন, তাঁক্ষ! 
পর্যবেক্ষণক্ষমতার আঁধকারা, উত্তম কথক ও লেখক, স্বাম? তুরায়ানন্দ_ বক্তৃতামণ্ে যথেষ্ট 
সফল যাঁদ নাও হন, বিপুলসংখ্যক 'শিষ্যসংগ্রহে যে সমর্থ হবেন তাতে সন্দেহ নেই। ১৮৯৬ 
সালে স্বামী তুরায়ানন্দ কয়েক মাসের জন্য লখনৌ-এ ছিলেন; সেইসময়ে যাঁরা তাঁর সংস্পশে' 
আসেন তাঁরা তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও তাক্ষ1 পযবেক্ষণক্ষমতায় চমাঁকত হয়েছিলেন।” 

মরাঠা ৯ জুলাই, ১৮৯৯, সম্পাদকীয় মন্তব্যে, স্বামীজশকে মাদ্রাজে নামতে দেওয়া 
হয়নি ইত্যাদি বলার পরে, স্বামীজীর এই পাশ্চান্তগমন আর একটি দক থেকে কেন 
প্রয়োজনীয় হয়ে উঠোছিল, তা ব্যাখ্যা ক'রে বলে : 

“স্বামীজনর বর্তমান ইংলণ্ড যান্রা ?হন্দুধর্ম প্রচারের জন্য তান যে-ব্লত নিয়েছেন তার 
অনুসৃতি। হণ্ডিয়া পান্রকায় মিঃ আলফ্রেড ওয়েব সম্প্রাত যে-পত্র লিখেছেন তার থেকে 
দেখা যায়, মিশনাররা 'হন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসার আক্রমণ নবোদ্যমে শুরু করেছেন। এ- 
ক্ষেত্রে স্বামীজীর ইংলশ্ড-গমন খুবই সময়োচিত। স্পম্টতঃ দেখা যাচ্ছে, সেই জড়বাদের 
দেশে স্বামীজীর পাঁরশ্রমের ফলোৎপাদন হতে আরম্ভ করেছে-মিশনারিদের ঘৃণা ও ঈর্ষধার 
বিস্ফোরণ তারই সুনিশ্চিত প্রমাণ ।” 


নিবোঁদতার ২৮ জুন, ১৮৯৯ তাঁরখের পন্রে “উদ্দপনাময় মাদ্রাজ ব্যাপারের” উল্লেখ 
আছে ।১ দলে-দলে লোক গভর্নরের কাছে ম্বামীজশীকে অবতরণের জন্য অনুমাত দেবার 
আবেদন জানালেও, স্লেগ-আইনের কারণে তাঁকে নামতে দেওয়া হয়ান-এই ঘটনার উল্লেখ 
করার পরে, নিবোঁদতা কিন্তু উত্ত “অবিচারে” রাগে ফেটে পড়েননি (অন্য সময়ে যা তানি 
করতেনই) বরং "স্বাঁস্তর নিশ্বাস” ফেলোছিলেন, কারণ, “সম্দদ্রযান্রায় স্বামীজব স্বাস্থ্যের 
উন্নতি আকাশছোঁয়া । উল্টোদিকে, একাঁদনের জনসংঘট্র ও বক্তুতাঁদ তাঁকে তাঁর বর্তমান 
দারুণ ভালো অবস্থা থেকে শ্রান্তির নিম্নতম গহ্বরে টেনে নামাত। নৌকা বোঝাই ক'রে 
যারা জাহাজের ধারে হাজির হয়েছিল, তাদের থেকে উপহার নেওয়া, তাদের সঙ্গে সারাঁদন 
কথা বলাতেই যথেষ্ট মন্দ ঘটোছিল।” 

স্বামীক্তীর সংকটজনক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিবোঁদতার সঙ্গত উদ্বেগ, সেইসঙ্গে নিজের 
বিপুল ভাগ্যকে যথাসম্ভব দীর্ঘায়ত করার স্বাভাবিক স্বার্থপরতা, নিবেদিতার এইকালণীন 
চঠিপন্র থেকে দেখতে পাই। এই সমদদ্রুষাত্রা তাঁর কাছে "স্বগর্য়ি।” আবহাওয়া মন্দ থাকায় 
যাত্রা অনেক সময়ে কণ্টকর হয়োছিল, কিন্তু “অস্বাবধা সত্তেও এমন সব মহাগৌরবের মূহূর্ত 
আবির্ভূত হয়েছিল সে-জন্য যে-কেউ পণ্গাশাঁট সমূদ্ুঝড়ের মধ্য 'দিয়ে যেতে ধাঁজ হবে ।” 
স্বামীজণও চিন্তা ও চেতনার এশ্বর্য উজাড় ক'রে দিচিছিলেন। জাহাজে স্বাস্থ্যোদ্ধারের 
জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করার ইচ্ছা আগে তান প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু নিবোঁদতার সঙ্গে 
আলোচনায় তিনি এমনই তন্ময় হয়ে থাকতেন যে, তাতে প্রায়শঃই ছেদ পড়ছিল। স্বামী 
তুরীয়ানন্দ সে সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করে দিলে 'তাঁন বলেন, “হরি-ভাই, আজ থাকঃ 


প্যারস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটনা ২৭ 


জাহাজে বেশ ভালই আঁছ। আর দেখ, নিবোদতার সঙ্গে একটু কথা বলাছ। ও 'বিদেশশ 
মেয়ে, সব ছেড়ে-ছুড়ে আমার কাছে এসেছে এইসব কথা শুনবার জন্য। বেশ ভাল মেয়ে, 
খুব সমজদার, এর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাই।”২ 

এই সময্রযান্রাকালে স্বামঈজণীর আলোচনার 'কছু বিবরণ 'নিবোঁদতা তাঁর পদ মাস্টার? 
গ্রন্থে দিয়েছেন। তাঁর পন্রাবলী থেকে আরও 'কছৃ সংবাদ সংকলন ক'রে আমরা পনবোঁদতা 
লোকমাতা' গ্রন্থে দিয়োছ। সেই আলোচনা উপাস্থত করার ক্ষেত এ নয়, কেবল এইটুকু 
বললেই যথেন্ট হবে, শব্দে ও বাক্যে ওহেন আলোকবিচ্ছুরণ কদাচিৎ দেখা গেছে। 

পাঁররাজক গ্রন্থে স্বামশীজন মাদ্রাজ-ঘটনার িনত্রবং বর্ণনা করেছেন : * 

"'ব্বিশে জুন রান্লে আমাদের জাহাজ মান্দ্রাজে পেশছল। প্রাতঃকালে উঠে দেখি, সমুদ্রের 
মধ্যে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে-নেওয়া মান্দ্রাজের বন্দরে রয়েছি। ভেতরে 'স্থর জল, আর বাইরে 
উত্তাল তরঙ্গ গর্জাচ্ছে, আর এক-একবার বন্দরের দ্যালে লেগে দশ-বার হাত লাফয়ে উঠছে, 
আর ফেনময় হয়ে ছাঁড়য়ে পড়ছে। সামনে স্পারাচিত মান্দ্রাজের স্ট্র্যান্ড রোড। দূজন ইংরেজ 
পূলিশ ইনসপেকটর, একজন, মান্দ্রাজী জমাদার, এক ডজন পাহারাওয়ালা জাহাজে উঠল । 
আতি ভদ্রতা সহকারে আমায় জানালে যে, কালা আদমীর কিনারায় যাবার হুকুম নাই, গোরার 
আছে। কালা যেই হোক না কেন, সে যে-রকম নোংরা থাকে, তাতে তার গ্লেগবীজ নিয়ে 
বেড়াবার বড়ই সম্ভাবনা, তবে আমার জন্য মান্দ্রাজীরা [শেষ হুকুম পাবার দরখাস্ত করেছে, 
বোধহয় পাবে। রূমে দু'চারাটি করে মান্দ্রাজী বন্ধুরা নৌকায় চড়ে জাহাজের কাছে আসতে 
লাগল। ছোঁয়াছ:য় হবার জো নাই, জাহাজ থেকে কথা কও। আলাঁসঙ্গা, 'বাঁলাগাঁর, 
নরাসংহাচার্য, ডান্তার নঞ্জন রাও, 'কাঁড প্রভাত সকল বন্ধুদেরই দেখতে পেল্ম। আব, 
কলা, নারকেল, রাধা দধ্যোদন, রাশীকৃত গজা, নিমাক, ইত্যাদর বোঝা আসতে লাগল। 
কমে ভিড় বাড়তে লাগল- ছেলে, মেয়ে, বুড়ো- নৌকায় নৌকা । আমার বিলাতা বন্ধু িঃ 
শ্যামিএর, ব্যারিস্টার হয়ে মান্দ্রাজে এসেছেন, তাঁকেও দেখতে পেলাম। রামকফণানন্দ আর 
নিভ'য় [স্বামীজীর শিষ্য নিভয়ানন্দ। বারকতক আনাগোনা করলে। তারা সারাঁদন সেই 
রোদে নৌকায় থাকবে-শেষে ধমকাতে তবে যায়। রূমে যত খবর হল যে, আমাকে নাবতে 
ুকুম দেবে না, তত নৌকার ভিড় আরও বাড়তে লাগল । শরীরও ক্রমাগত জাহাজের বারাণ্ডায় 
ঠেস 'দয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অবসন্ন হয়ে আসতে লাগল। তখন মান্দ্রাজী বন্ধুদের কাছে 
বিদায় চাইলাম, ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করলাম । আলাসিঙ্গা প্রহ্মবাদিন্‌* ও মান্দ্রাজী কাজকর্ম 
সম্বন্ধে পর্রামর্শ করবার অবসর পায় না; কাজেই কলম্বো পর্্তি জাহাজে চলল। সন্ধ্যার 
সময় জাহাজ ছাড়ল । তখন একটা রোল উঠল । জানলা 'দয়ে উপক মেরে দোখ, হাজারখানেক 
মান্দ্রাজী স্বী-প্রুষ, বালক-বালকা বন্দরের বাঁধের উপর বসোছল- জাহাজ ছাডতেই তাদের 
এই 'বদায়সূচক রব! মান্দ্রাজীরা আনন্দ হলে বগ্গদেশের মতো হুল দেয়।” [৬--৮৬-৮৬] 

এই বর্ণনায় কেবল দুটি পাঁরহাসাতস্ত বাক্যের মধ্যে স্বামীজাী তাঁর অন্তজর্বালাকে ধরে 
দয়েছেন_-কালা আদমনদের দেশেও তাদের প্রধান ধর্মীচার্ধকে যেখানে মিছে অজূহাতে 
সাটকে রাখা হল, সেখানে যে-কোনো গোরা স্বচ্ছন্দে যত্রতত্র বিচরণের অধিকারী! এই, 
সপমান এবং পরাধীনতার গ্লানি স্বামীজশীকে মর্মান্তিক বেজোছল। স্বামী তুরায়ানন্দ 
চার প্রত্ক্ষদর্শাঁ। 
 ধজ্বামীজী ইংলশ্ডে যাচ্ছিলেন, [তুরীয়ানন্দ বলেছেন], আম সঙ্গে 'ছিলাম। মাদ্রাজে 
চাঁকে নামতে দিলনা, যাঁদও ইউরোপণীয়দের জন্য কোনোই 'বাঁধানষেধ ছিল না। আম 
দখলাম, তিনি ডেকের এধার থেকে ওধারে যন্ত্রণায় অস্থর হয়ে পায়চার করছেন আর 


২ গম্ভীরানন্দ, 'যুগনায়ক' তয়), ২৪৩-৪৪। 
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নিজের মনে বলছেন, 'ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করে না কেন? ওরা আমাকে মেরে ফেলে না 
কেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কিঃ যাঁদ আপনাকে গ্রেপ্তার করে, বা মেরে ফেলে, 
তাতে ফল কি? স্বামীজী বললেন, "দেখছ না, সারা দেশ আমার দকে তাঁকয়ে আছে! 
যাঁদ তারা আমার বিরুদ্ধে এ ধরনের [ছু করে তাহলে দেশ রকেটের মতো উঠে পড়বে ।৮”৩ 


িংহল রাজনোতিকভাবে না হলেও আঁতিমকভাবে ভারতবর্ষের অংশ। পাশ্চান্ত্য থেকে 
প্রথম প্রত্যাবর্তনকালে সংহলে স্বামীজীকে বিরাট সংবর্ধনা দেওয়া হয়োছিল, তার বর্ণনা 
আগে (দিয়েছি । [২য়, ৩৪৪-৫০]। এইবারও, সমদ্রযান্রায় বন্দর-বিরাতির মধ্যে, কলম্বোয় 
প্রচুর অভার্থনার আয়োজন হয়। কলম্বোয় স্বামীজশীর অবতরণের অনুমতি কিন্তু মিলেছিল। 

২৮ জুন, ১৮৯৯, সকালে গোলকোন্ডা কলম্বোয় পেশছয়। এীঁদন সন্ধ্যায় পুনশ্চ যারা 
শুরু হয়। দুপুর নাগাদ স্বামীজী জাহাজ থেকে অবতরণ করেছিলেন । মধ্যের কয়েক ঘণ্টা 
কিভাবে কেটেছিল সে সম্বন্ধে স্বামজী '"পরিরাজক' গ্রন্থে লিখেছেন : 

“কলম্বোর বন্ধুরা নাববার হুকুম আনিয়ে রেখোছল, অতএব ডাঙায় নেবে যনধ্য-বান্ধন্ছ 
দের সঙ্গে দেখা-শুনা হল। স্যার কৃমারস্বাম হিন্দুদের মধ্যে শরেম্ঠ বান্তি, তাঁর স্ব ইংরেজ, 
ছেলোট শুধূ-পাষে, কপালে বিভাতি। শ্রীযুক্ত অরূণাচলম প্রমূখ বন্ধৃ-বাম্ধবেরা এলেন। 
অনেক দিনের পর মুড়গতনি খাওয়া হল, আর কিংকোকোনাট। ডাব কতকগুলো জাহাজে 
তুলে দিলে। মিসেস হিগিন্সের সঙ্গে দেখা হল, তাঁর বৌদ্ধ মেয়েদের বোর্ডং স্কুল দেখলাম। 
কাউণ্টেসের [কাউণ্টেস কাননাভারো, ইনি সিংহলে অনেকগ্যাল বিদ্যালয় আরম্ভ করোছিলেন।] 
বাঁড়ট মিসেস 'হাগন্সের অপেক্ষা প্রশস্ত ও সাজানো । কাউন্টেস ঘর থেকে টাকা এনেছেন, 
আর মিসেস হিগিন্স ভিক্ষে করে করেছেন ।” 

স্বামীজীর লেখায় কলম্বো-সংবর্ধনার কোনো উল্লখই নেই। স্বামীজণর ইংরাজি 
জাঁবনীতেও বিস্ময়ের কথা সংবধধনার ভালো াববরণ নেই। জাঁবনীকারেরা প্রবুদ্ধ ভারতের 
অগস্ট, ১৮৯৯ সংখ্যার একটি ক্ষুদ্র বিবরণ মাত্র উদ্ধৃত করেছেন, যা ছল ব্যান্তগত. পনের 
অংশ ৪ 

“উদ্ভট প্লেগ-আইন সত্তেও, যার জন্য স্বামখীজশীকে মাদ্রাজে অবতরণ করতে দেও 
হয়ন-তিনি কলম্বোয় নামবার জনসন পেয়োছলেন। বহু সহ্ৃদয় বন্ধু বহৃভাবে তাঁকে 
অভ্যর্থনা ও আতথ্য দান করোছলেন। সন্ধ্যায় একটি বাঁড়তে ও সংলগ্ন পথে রীতিমতো 
উৎসবানুষ্ঠান ইয়োছিল-জয়ধ্ৰানতে কানে তালা লাগার জোগাড়। ইউরোপীয় পাঁব্রচ্ছদ 
সত্বেও তিনি তাদের কাছে অবতার, এবং তাদের 'প্রয় মুখগুলি দেখে বোঝা যায়_ওটা পসাঁত্য 
বলে তারা জানত।" 

স্বামীজীর কলম্বো-সংবর্ধনার সাঁঠক রূপ আমরা জানতেই পারতাম না নিবোঁদতার 
পন্রের বিবরণ না পেলে। [প্রবৃদ্ধ ভারতে উপরে উদ্ধৃত বিবরণ নিবোদতারই পত্রের অংশ 
বলে মনে হয় । ৫& জুলাই, ১৮৯৯, জাহাজ থেকে তান মস ম্যাকলাউডকে লেখেন : 

“কলম্বো সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলা উঁচিত। যথেষ্ট দেরীতে এবং ঝঞ্ধাটের অন্তে 
আমরা দুপযরের পরে স্টিমার থেকে নামলাম। তারপর ক্লমান্বয়ে চলল সমাদর, সংবর্ধনা। 
সবশেষে, জেট থেকে গাঁড় ক'রে নেমে গিয়ে আমাদের একটি বাড়তে প্রবেশ করতে হল, 
যার বাইরে ঢাক ঢোল, বাঁশ, বাজনাবাদ্যর আয়োজন। িতবে ঠাসা ভড়, টোবত, / 
ফলমূল। কত লোক! আর কণ চোখে না তারা স্বামীজণকে দেখাছল! কালো-কালো মানৃষ, 
প্রায় নগ্ন, ঝকৃঝকে। দারুণ গরম। কিন্তু তাদের যে-কারো জন্য আমি সসাঁকছু করতে পার- 
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তাম-স্বামীজনকে তারা যেভাবে দেখাঁছল-সেইজন্য। তান নিজের ইউরোপীয় পোষাকের 
দিকে দেখালেন- ভাবের ব্যত্যয় হল না একটুকু। যে-কোনো রূপেই 1তাঁন তাদের অবতার । 
তারপর তান একাঁট ছোট ফল নিলেন, গ্লাসের দুধে চুমুক দিলেন (সেই একই গ্লাস থেকে 
উ্দপর আমাকে দুধ খেতে দিতে ভূললেন না), যা তাঁর উীচ্ছষ্ট প্রসাদ [হিসাবে থেকে যাবে। 
তারপর যখন 1তান যাবার জন্য পা বাড়ালেন তখনকার চ৭ৎকার যাঁদ শুনতে !_পার্বতীপাঁতি 
শিব কি জয়!" কন ফেটে যাবার জোগাড় । যখন বৌঁরয়ে এলাম, তখন পথে, তাবপরে গাঁড় 
থেকে অবতরণের কালে, সে কি বিত্রাট জনতা । এঁ সময়ে প্রথমে এাগয়ে এলেন বিদায় দিতে 
আমাদের প্রথম আ'তথ্যদানকারী দম্পাঁত, অগণ্য উপহারসহ | গৃহস্বাঁমনী লোড কুমারস্বামণ 
ইংরাজ মাহলা-_তাঁর স্বামন মাদ্রাজী হিন্দু চমৎকার মানুষ 1৪ বেশবাসে ইউরোপণয় ভাবাপন্ন, 


9 পর্বে উদ্ধৃত জ্বামীজীর রচনায় পেয়োছি, স্যার কুমারস্বামী এবং তাঁব ইংরাজ পত্র 
স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানিযোছলেন। স্বামীজ্ী, কুমারস্বমীদের 'শু্ধু-পা, কপালে বিভাঁত 
ছেলোটব' কথাও বলেছেন! আনন্দ কুমারস্বামীব পবষষে বিখাত গবেষক এস ড্রাই রাজা সংগম 
ঞ্ “আনন্দ কুমাবস্বামী ইন সিলোন” (১৯৭৩) গ্রন্থে স্বামীজী-প্রদত্ত উত্ত ব্যান্তপারচয় 'নয়ে 
কিছ সংশষ প্রকাশ করেছেন । তাঁর মতে, স্বামীজন যাঁকে “স্যার কুমাবস্বামণী” বলেছেন তান বস্তৃতঃ 
'শসঃ টিপ [পৃণ্যবলম] কমারস্বামী,' কারণ আনন্দ কুশারস্বামীব ?পতা স্যার মু কৃনাবস্বামী 
1১৮৩৬- ৭9৯] [এঁশয়।ব প্রথম নাইটহুড প্রাপ্ত ব্যাস্ত, গিজরোলির বন্ধ এবং তাঁর উপনাসের বেনামা 
চারন্র: পামাটনেরও বন্ধ 4] এই ঘটনার অনেকাঁদন আগেই মারা গেছেন। স্যার মুখু ইংরাজ মাহলাকে 
বিষে কবোছলেন_এ+দেরই একমান পুর বিখ্যাত িজ্পভাত্ুক আনন্দ কেন্টিশ কুমাবস্বামঈ [১৮৭৭- 
১৯১৮৭]। ডূরাই রাজার উীন্তুর সত্যতা যাচাই করার আগে, গতাঁন 'সংহলের সবচেষে গুণ এই 
কুমাবসবামী পারিবারেব যে-পাঁরিচয় দিষেছেন, ভাব কিহ উল্লেখ এখানে কবে নিতে পান, কারণ এই 
পারবাবের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলি স্বামীজীর অনুরাগ বন্ধু ছিলেন। আমরা ইতিপূর্বে ২য়, ৩৪৪ 
$০] ১৮১৯৭ সালে প্রথম প্রত্যাবর্তনকালে [সংহলে স্বামশজশকে সংবর্ধনাদানের' নেতাবৃপে যাঁদের 
পেয়োছ, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন এই পাঁরিবারের মানুবেরা । এক্ষেন্নে আমরা 'তনজনের নাম পেয়েছি, 
যাঁরা স্যার মুথ কুমাবদ্বামীর বোনের ছেলে_ লেজিসলোটিভ আযসেমাব্রর সদসা মাননীয় পৃণ্যবলম্ 
কুমারস্বামী €১৮৪৮--১৯০৬), সালাসটর জেনারেল পুণ্যবলম রামনাথন (১৮৫১--১৯৩০), 
এং রোজস্ট্রার জেনারেল পৃণ্যবলম অরুণাচলম €১৮৫৩--১৯২৪)। শেষোস্ত দুজনও আইন 
পরিষদের সদস্য ছিলেন, এবং স্যার উপাধি পেয়োছলেন। কিন্তু পুণ্যবলম কুমারস্বামী “স্যার হননি । 
রামনাথন এবং অরুণাচলম সংহলের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন; সিংহলের স্বাধীনতার 
পবে তাঁদের স্মাতিব উদ্দেশ্যে সরকারীভাবে বিশেষ শ্রদ্ধানবেদন করা হয়। অরণাচলম “সিংহল 
জাতীয় কংগ্রেসের পিতা"-রূপে সম্মানিত। জাফনার শহন্দু অরুগান” পান্রকা একবার লিখেছিল, 
“সংহলে তামিল বা অ তামিল, কোনো পাঁরবারই এত সংখ্যক 'বাশিম্ট সন্তান দানের গৌরব দাঁব 
করতে সমর্থ নয়।” 
এহেন এক পরিবারে স্বামী বিবেকানন্দ দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত ?ছলেন। 
ড্রাই রাজার পবোন্ত সংশয় সম্বন্ধে বলা চলে, তানি ঠিকই বলেছেন, স্বামীজা-ডীল্লাখিত 
কিমারস্বামশ' হলেন পপ কুমারস্বামী!, এবং তান "স্যার ছিলেন না। কিন্তু সেক্ষেত্রে 'লেড কুমার- 
স্বামী' কে. যাঁর কথা স্বামীজনী বলেছেন 2 হীন যে ইংরাজ মাঁহলা ত নবোঁদতার চিঠিতেও পাচ্ছি, 
এবং সেখানেও একে 'লেডী” বলা হয়েছে । তাহলে কি ধরতে হবে-এ পাঁরবারে আরও কেউ ইংরাজ 
মাহলাকে বিয়ে করোছলেন ? এবং তানি স্বামশীজশর এই ভ্রমণের আগেই “স্যার উপাধি পেয়েছিলেন 2 
ড্র'ই রাজা বলেছেন, স্যার মুথু কুমারস্বামীর ইংরাজ পত্রী ১৮৮৯ গ্রীস্টাব্দে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর 
পু সহলে প্রত্যাবর্তন করেনান। এখন যাঁদ এই পাঁরবারে আর কেউ ইংরাজ মাহলাকে বিয়ে করে 
না'থাকেন, তাহলে ডুরাই রাজা প্রদত্ত তথ্য ঠিক নয়। নিবোঁদতা লিখেছেন, কুমারস্বামণ পাঁরবারের 
এই ইংরাজ গৃহস্বামিনী তাঁকে সিংহলে মেয়েদের স্কুল খোলার জন্য সাহায্যের প্রািশ্রাত দদিয়ে- 
ন। 
ড্রাই রাজা একটি ক্ষেত্রে কিন্তু মস্ত ভুল করেছেন। 'তাঁন ধরে নিয়েছেন, কলম্বোর এই' 
সংবর্ধনা হয়োছিল ১৮৯৭ সালে, স্বামীজণর ভারতে প্রত্যাবর্তনকালে। না তা সত্য নয়। এটি ১৮৯৯ 


২৭৮ 1িববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ধ 


ধঁরাস্থর, সরকারের শাসন-পাঁরষদের এই মাননীয় সদস্য সকলের মধ্যে দাঁড়য়ে তিনবার 
উচ্চকণ্ঠে শিবের জয় 'দিলেন, তারপর তিনবার স্বামীজীর জয়--দ্বামী বিবেকানন্দজী কি 
নমস্কার !* জনতার জয়ধবনি ও উল্লাসধবানর মধ্যে গোলকোণ্ডায় উঠে পড়লাম । সেখানে পুনশ্চ 
অভ্যার্থত হয়ে নিজের ক্যাঁবনে যখন ফিরে গেলাম- পরমানন্দে দেখলাম--আমার কপালে 
তখনো পূজার 'টিপ।”& 


এই পর্বে স্বামীজীর আমোরকায় অবস্থান, 'নিউইয়কেরি নিকটবতারঁ লেগেটদের রিজলি 
'ম্যানরে বাসকালে অপূর্ব আধ্যাতিয়ক উন্মাদনার প্রহরগুল, তারপরে ক্যাঁলফোনিয়ার 
নানা স্থানে বক্তুতায় ও কথোপকথনে পরম সত্যের উন্মোচনের কাহিনী এখানে উপাঁস্থত 
করব না। স্বামীজশীর ইংলণ্ডে অবস্থানকালের গিছু কথা আমরা আগে বলোছ [২য় খণ্ড, 
১০৬-১০। এবং 'নিবোঁদতা লোকমাতা, (১ম খণ্ড) গ্রন্থ]। শেষোস্ত গ্রন্থেই রিজাল ম্যানরে 
স্বামীজীর অবস্থানকালের খণ্ড আলোকিত চিত্র মিলবে। ১৩৮৬ যুগান্তর পূজাসংখ্যায় 
“অসামান্যা এক নারাঁ, একটি পরিবার এবং স্বামশ বিবেকানন্দ” রচনায় একই প্রসঙ্গ বলোছ। 
অবস্থান ও 'নব বাণ?" প্রচারের কথাও । আমরা অতঃপর প্যারস কংগ্রেস এবং তাতে 
স্বামীজীর ভৃমকা গ্রহণের কাহনীতে প্রবেশ করব । তার আগে, স্বামণজার সান্নিধ্যে অপর্প 
[দনগুির প্রসঙ্গে আইডা আযনসেল যে-কথা বলোছলেন, তা স্মরণ করব : “সময় বয়ে 
গেল দ্রুত আত দ্রুত--সুগভণর প্রভাত, আনন্দোচ্ছল অপরাহ্‌ এবং সূমহিম সন্ধ্যাগ্যীলকে 
বহন কররে।” প্রথম আলাপে স্বামীজনর স্বর, সুর, চাহনি, অন্তললোকে যেন প্রথম চেতনার 


সালের "দ্বতীয় পাশ্চাত্ত্য যাল্লাকালের কথা। সে খাই হোক, ডুরাই রাজা এইসূত্রে ১৮৯৭ সালে 
কলদ্বোয় স্বামীজীর সংবর্ধনা সম্বন্ধে একটি সংবাদপন্ধার বিববণ উদ্ধৃত করেছেন, সেটি আমব 
আগে পাইনি বলে এখানে উপাস্থত করাছ : 
4৫1771701 01 44121171011 ,5076 

5৬/2701 ৬1৬6121121109) 1106 1771)00 09126206, ৮710 17010999906 (০0 071০88০ 
[69191651076 002 হ7177009 21 1116 1১911127001) 01 2২611861015, 2110. /1)0 120 51061161015 1110৫ 
811706 11, 4১101611058, 2170 12001701005 21115011616 1250 5৮610107609 006 41102 1২500101 
01000101176 89 20001002110 0৮ 11000 41776110217 2110 10100987 0011%919, [10৫ 
ঘা17003 0 (001011609 17711910160 111 5(0119 11111)09175 21 1109 1965 10 0159 10110 2, ৮৮০]. 
00176. 96৬০19,] 168,016 ]7110015 /011% 0171 00210 270 010021)6 10170 291)016 10 £ 
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বুঝতে অস্াবধা হয় না, এই কাগজ ছল ইংরাজ-পারিচালত। 

কুমারস্বামী-সংক্ান্ত ভুরাই রজার গ্রন্থাঁদ আম শ্রীষ্ন্ত গৌতম হালদারের সৌজন্যে পেয়োছি। 


প্যারস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটনা ২০৭১৯ 


আলোকপাত করত-_ঘটাত নবজল্ম-অগাঁণত ক্ষেত্রে তা ঘটেছে-তেমাঁন এক বিবরণ দিয়েছেন 
এডিথ আযালান। সানফ্লানাসসকোয় ইউনিয়ন স্কোয়ারে রেডমেনস্‌ হল-এ স্বামীজনী ভারতীয় 
নারী-আদর্শ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বস্তৃুতার শেষে এই মহিলা স্বামীজীর সঙ্গে কথাবার্তা 
বলতে চান। স্বাম*জী তাঁকে পরাঁদন সকালে আসতে বলেন। তারপর : 

“পরাঁদন সকালে তাঁর ফ্ল্যাটে উপাঁস্থত হলে আমাকে বলা হল-স্বামীজী বেরুবেন, 
সুতরাং কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। কিন্তু আম জানতাম তিনি আমাকে দর্শন দেবেন, 
কারণ আমাকে আসতে বলোছিলেন। তদনূযায়ী আমাকে উপরতলায় সামনের বসবার ঘরে 
যেতে দেওয়া হল। অল্প সময়ের মধ্যে স্বামীজখ ঘরে ঢুকলেন, লম্বা ওভারকোট পরনে, 
ছোট গোল টুপি মাথায়, মৃদুস্বরে স্তোব্গ্রান করছেন। ঘরের অপর প্রান্তের একাঁট চেয়ারে 
বসে তিনি তাঁর অপরুপ ভাঙ্গতে গুনগুন ক'রে স্তোনরগান ক'রে চললেন। তারপর বললেন, 
“তাহলে মহাশয়া-_!' আম কোনো কথাই বলতে পারলাম না, কাঁদতে লাগলাম, অবিরল 
অশ্রু, যেন হৃদয়ের কূল ভেঙেছে । জ্বামীজী আরও িছক্ষণ স্তোন্রগান করলেন, তারপর 

বললেন, “আগামীকাল এই সময়েই এসো। 

“এইভাবেই শুণ্যপুরুষ স্বামী 'ববেকানন্দের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের রা 
তিনি আমাকে কোনো প্রশ্নই করেনাঁন, কিন্তু যখন তাঁর সান্নধ্য থেকে চলে এলাম, তখন 
আমাব সকল প্রশ্নের মমাংসা হয়েছে, সমাধান হয়েছে সকল সমস্যার । স্বামীজীর সঙ্গে 
সেই সাক্ষাৎকারের পরে, ২৪ বছরের বোৌঁশ কেটে গেছে, তথাঁপ আমার স্মাতিলোকে সেই 
শদনাট জীবনের সবচেয়ে বড় পাঁবন্র সৌভাগ্যের দিন ।” [রোমাঁনসেনসেস, ৩৯৪-৯৫] 


॥ ৩ ॥ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্যারিস-প্রদর্শনণ ও প্যারস-কংগ্রেপ : 
প্রচ্তাবিত বেনারস কংগ্রেস 


আমোরিকা থেকে যাত্রা ক'রে স্বামীজী ফ্রান্সে পেশছান ৩ অগস্ট, ১৯০০। স্বামীজীর 
ইংরাজি জীবনীতে (১৯৬০ সংস্করণ) আছে, মিঃ ও মিসেস লেগেট, যাঁরা লন্ডনে অবস্থান 
করাছলেন, স্বামীজীকে বিশেষ তাঁগদ দেন-স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্যারিসে এসে ছু 
সময় কাটাতে । সেইসঙ্গে স্বামীজীর কাছে প্যারিস-প্রদর্শনীর সূত্রে আযোজিত “কংগ্নেস 
অব 'দ হস্টার অব 'রালাঁজয়নস”-এ বক্তৃতা করার জন্য আমন্ণ এসৌছল। স্বামীজী উভয় 
আমন্মণই স্বীকার করোছিলেন। 

স্বামীজ" প্যারস যাচ্ছেন_এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় ভারতবর্ষে জল্পনা শুরু হয়ে 
যায়। এমন হবার যথেম্ট কারণ 'ছিল। কয়েক বংসর আগে থেকেই ১৯০০ শ্রীস্টাব্দের প্যারস- 
প্রদর্শনী এবং প্যারস-কংগ্রেসের কথা সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছে। ১৮৯৩ সালের পাঁথবীতে 
[বরাট ব্যাপার গছল 'চিকাগোর গবশবমেলা-১৯০০ সালের প্যাঁরস প্রদর্শনী ততোঁধক বৃহৎ 
জমকালো কান্ড। ভারতের সংবাদপন্রগ্ীলিতে প্রদর্শনী-আয়োজনের যেসব 'িববরণ বেরোয় 
তার একাঁটতে [মাদ্রাজ টাইমস, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৮১৯৫]৬ সৈখানে নানা বৈজ্ঞানিক কান্ডকার- 
খানা ঘটবার চমৎকার সম্ভাবনার কথা বলা হয়োছল। সেখানে নাকি এমন বিরাট এক 
দূরবীন বসবে যার সাহায্যে নৈশ আকাশ ও চন্দ্রমণ্ডলের ঘনিষ্ঠ ছি সরাসাঁর দর্শকরা 
পর্দায় প্রাতফাঁলত দেখতে পাবে। অজন্র 'মউাঁজয়ামের কথাও এঁ লেখায় 'ছিল। প্যারস- 
প্রদর্শনী শুরু হয়ে যাবার পরে তার দাঁঘ" বিবরণ বেরোয় মাদ্রাজ মেলে, ৮ মে, ১৯০০, 
যার মধ্যে স্যার জজ বারউড রাঁববর্সার প্রদর্শিত “চমৎকার চিত্রের” কথা িশেষভাবে বলে- 
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২৮০ গববেকানন্দ ও সমকালগন ভারতবর্ষ 


িলেন।৭ িকাগোর 'ব*্বমেলার মতো প্যাঁরসের এই মহাপ্রদর্শনীর সময়েও ভারতীয় 
[হন্দুদের সস্তায় ইউরোপ ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে প্রাতিশ্রুতি দিল "টমাস কুক আ্যন্ড সন' 
কোম্পানি । কালাপাঁন পার হবার দোষটুকু যাঁদ কেউ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে 
সে ব্রাহ্মণ পাচকের দ্বারা প্রস্তুত নিরামিষ ভোজন, ও পাঁবন্ধ জলপান ক'রে, হোটেলে আলাদা 
বন্দোবস্তের মধ্যে অবাঁস্থত থেকে, ঘরে ফিরতে পারবে-এমন আশ্বাস উত্ত কোম্পাঁনর 
পক্ষে দেওরা হয়োছল। বম্বে গেজেট" নামক আ্যাংলো-ইশ্ডিয়ান দৈনিক সংবাদপত্র থেকে 
এই শুভসংবাদ 'বে'গলট' পাঁরবেশন করে ২২ অক্টোবর, ১৮৯৮। সম্যদ্রযান্রাকে 'জলচল" 
করার পক্ষে আন্দোলনকারী এই সংবাদপত্র সানন্দে জানায়_ ইতিমধ্যেই কুঁড়জন ভারতীয় 
নারী ও পুরুষ এ জাহাজে ঠাঁই লাভের জন্য আবেদন করে বসেছে ।৮ 

এইসকল ও অন্যান্য সংবাদ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্রেও মনে হয় না, ভারতবার্ষ প্যারিস- 
প্রদর্শনীর 'বিরাটত্ব ও আশ্চর্যজনকতা সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা গড়ে উঠোঁছিল। স্বামী 'বিদ্যাতনা- 
নন্দ প্রবূদ্ধ ভারত পাঁত্রকায় বেশ কয়েক সংখ্যায় ইউরোপে বিবেকানন্দ, পর্যায়ে তথ্যবহুল 
প্রবন্ধ 'লিখেছেন। তাদের মধ্যে এই মহাপ্রদর্শনীর আকার ও প্রকারের আভাস পাওয়া যায়। 
দতা*্ভত ক'রে দেওয়ার মতো ব্যাপার। এর জন্য খবচ হয়োছল দশ কোটি ফ্রাঁ। প্যারসের 
মধ্যাংশে ২৫০ একর জামিতে [মতান্তরে ৫৫০ একর জাঁমতো] এটি 'িস্তত, কলাশল্প ও 
যল্লাশল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহে পূর্ণ। পাঁথবীর ববাঁভন্ন দেশ প্রদর্শনভবন নির্মাণ করে- 
ছিল স্বদেশীয় স্থাপতোর সর্বোত্তম নমুনা দৌঁখয়ে। ফোয়াবা, মার্ত ও স্মারবস্তম্ভে পূর্ণ 
স্থানাটর কেন্দ্রপ্থলে ছিল ৯ বৎসর পূরে "নার্ঘত আইফেল টাওয়ার, তৎকালীন পাঁথবীর 
সর্বোচ্চ ভবন। সেখানে সুড়ঙ্গ ছল, তৎসহ চলমান পথ. এবং বেলুনে আকাশভ্রমণের সূচার 
ব্যবস্থা । প্রাত সন্ধ্যায় অভ্যর্থনা, বলনৃত্য; পরে নৈশভোজনের অজত্র আসর। নদঈতে 
আলোকিত বাদ্যমুখারত নোৌবিহার। "প্যারিস নগরী'-র পক্ষে ফ্রান্সের সকল মেয়রের জন্য 
যে-নৈশভোজের আয়োজন হয়, তাতে যোগ দেন ২২,০০০ মানুষ । রাজারাজড়া-সহ & কোট 
লোক প্রদর্শনী দেখোঁছল। 

কিন্তু সবচেয়ে চমকপ্রদ ও বৈস্লীবক ছিল বিদ্যুতের 'বাঁচন্র ব্যাপক: বকাশ । “আমোরিকান 
এঁতিহাসক হেনার আ্যাডামস |বিদ্যাতানন্দ লিখেছেন] বহুবার এই প্রদর্শনী ঘুরে দেখে- 
ছেন। তাঁর ক্লাঁসক গ্রন্থ ণদ এডুকেশন অব হেনাব আডামসৃ"-এর একটি গোটা অধ্যায় তানি 
এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে ব্যয় করেছেন। নানা নতুন যন্ত্র, বিশেষতঃ একটি বিরাট ডায়নামো দেখে 
[তান মোঁহত হয়ে পডেন। আযডামস এ ডায়নামোতে ভাঁবষ্যতের জন্য সেইপ্রকার বৈস্লবিক 
শক্তর স্ফুরণ দেখেইছলেন যা অতীতে কোপার্নিকাস বা গ্যালালওর িন্তায়, কলম্বাস 


প্যারস কংগ্রেস : পূবাপর ঘটনা ২৮১ 


কর্তক আমেরিকার আবিচকারে, ৩১০ খউরস্টাব্দে কনস্টানটাইন কর্তৃক খ্রাস্টধমেরি স্বীকীতিতে, 
সূচিত হয়েছিল।”৯ 

চিকাগোর বিশ্বমেলার মতো এই প্যাঁরসের মহাপ্রদর্শনীও স্বামজশ বহুবার ঘরে 
দেখেছেন। চিকাগোয় একালে অখ্যাত পাঁরপ্রাজক তানি, নতুন পাঁথবীর সম্মুখীন বস্ময়া- 
কুল এক তরুণ, সানন্দ কৌতূহলে একাকী ঘরে দেখাছিলেন অভাবিতের সম্ভার। এখন 
[তিনি পাঁথবীর সম্মানিত ধর্মীচার্য, তাঁর সঙ্গে আছেন আগোরকা ও ইংলন্ডেব আঁভিজাত 
[বদ্বান-বিদুষীগণ; সঙ্গে থেকে প্রদর্শনী দেখাচ্ছেন অন্য কেউ নন, সমকালের বিখ্যাত 
মননষী প্যাট্রক গেডেস।১০ 


স্বামী বিদ্যাত্যানন্দ 1লখেছেন, ফ্রান্সের সমকালশন পন্রপাল্রকায় এই মহাপ্রদর্শনীর 
[বয়ে প্রচুর সংবাদ দেখলেও ধমীঁয় কংগ্রেস ধেরে্মোতহাস সভা?) সম্বন্ধে কদাঁচং উল্লেখ 
দেখেছেন। বিস্ময়ের কথা, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অন্যথা ঘটোছিল। ভারতীয় সংবাদপন্রসমূহের 
আসল মনোযোগ গিয়ে পড়েছিল প্রস্তাবিত ধর্ম-কংগ্রেস সম্বন্ধেই । এর মূলে ছিল িবেকা- 
নন্দের প্রভাব । চিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর সাফল্য জনাচভ্তকে এই ধরনের সভার বিষয়ে 
আগ্রহে আকুল ক'রে রেখোছল। ভারতীয় নবজাগবণে চিকাগো ধমমিহাসভার নিমিত্ত- 
ভূমিকার পক্ষে এখানে আর একট প্রমাণ পাওয়া গেল। 

িকাগো ধর্মমহাসভার পরে সারা পাথবাতে ধর্মমহীসভার ঢেউ উঠোছিল। ভারতবর্ধও 
বাদ পড়েনি । বারাণসীতে ধর্মমহাসভা আহ্বানের প্রস্তাব বেশ জোরালো রূপ ধরে। ধমমিহা- 
সভার বিজ্ঞান শাখার সভাপাঁতি মারউইন মেরী স্নেলের হীান্ডমান মিরারে প্রকাশিত [৩১ 
অগস্ট, ১৮৯৪] চিঠিতে প্রসঙ্গাঁট উত্থাঁপত হয়োছল।১১ ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ তাঁরখে 
এপ্র একট চিঠি মিরারে বেরোয়, যাতে প্রসঙ্গাঁট বিস্তারিতভাবে ব্যাখাযত হয়্োছল। 
কলকাতা টাউন হলে তখন স্বামীজণকে ধন্যবাদ দেবার জন্য সভার আয়োজন হচ্ছিল । ইনি 
বললেন, এ সভাকে, ১৮৯৭ সালের প্রস্তাবিত বারাণসী ধর্মমহাসভার প্রারাম্ভক সংগঠন? 
সভা ক'রে ফেলা যায়। যাতে হিন্দুরাই এই সভার আমন্তণকর্তা হন, 'হন্দঃদের সকল 
সম্প্রদায় যাতে এই সংগঠনে যোগদান করেন, সেশীবষয়ে মনোযোগী হতে ইনি অনুরোধ 
করেন। তবে হিন্দু ছাড়াও ভারত ও বাঁহর্ভারতের বৌদ্ধদের এর কার্যকরী সাঁমাতিতে নিতে 
হবে, যেমন নিতে হবে ভারতের মুসলমান, খ্রীস্টান, ইহুদী, পাশ প্রভাতি সম্প্রদায়কে । 
টাকার দায়দায়ত্ব ভারতবাসীরই নেওয়া উচিত; এ-বষয়ে দেশীয় রাজা মহারাজা-সহ অন্য 
ব্যান্ত বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া যায়, িন্তু, ইনি সতর্ক করে বলেন, পাশ্চাত্তোর সাহায্য 
নেওয়া বিপজ্জনক । “যাঁদ এখানকার [আমোরকার] লোকজনকে খরচের ভারী অংশ বহন 
করতে হয় |মারউইন মেরী স্নেল বলেন] তাহলে তারা...ধর্মমহাসভা নিয়ন্ত্রণ করার সযোগ 
নেবেই, এবং চিকাগো ধর্মমহাসভার ক্ষেত্রে যা করেছে সেইভাবে কার্ধাববরণণকে খ্রীস্টান 
মতানুগত করবার জন্য সংশোধিত, পাঁরবর্তিত বা সম্পাঁদত করবে। অবশ্য তথাকাঁথত 
খ্রীস্টান সায়েনাটস্টগণ (আমাদের কর্তাভজারা), থিয়জাঁফস্টগণ, আর বিশেষ করে স্বামী 


২৮২ বিবেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


1িববেকানন্দের প্রভাবে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সহানূভাতসম্পন্ন হয়েছে এমন মানুষেরা, নিঃস্বার্থ 
সাহাযা করবে বলেই মনে হয়।”১২ 

বারাণস? ধর্মমহাসভার ব্যাপারে অনাগারিক ধর্মপাল খুবই উৎসাহ ছিলেন। মারউইন 
মেরী স্নেল ডীল্লাখত পন্ে তাঁর উদ্যোগের উল্লেখ করোছিলেন। এর পরে আমরা কলকাতার 
লাইট অব 'দ ইস্ট পান্রকার ১৮৯৫ ডিসেম্বর সংখ্যায় আযাবে ভিক্টর চারবনেল-এর একটি 
রচনা থেকে বারাণসী ধর্মমহাসভার প্রস্তাব 'িভাবে উঠল তার বিবরণ পাই । চিকাগো ধর্ম- 
মহাসভার সমাস্তিকালে রেভাবেন্ড জেনাকন লয়েড জোনস আবেগভরে বলেছিলেন : 
«আমার মনোলোকে পরবতা ধর্মমহাসভার দশ্য ভেসে উঠছে_যা এই প্রথম ধর্মমহাসভার 
অপেক্ষা আঁধকতর গৌরবময় এবং সম্ভাবনাময় হবে। আম প্রস্তাব কারি, সেই ধর্মমহাসভা 
1বংশ শতাব্দীর প্রথম বংসরাঁটতে বারাণসীতে অন্যষ্ভত হোক ।”১৩ 

ধর্মপালের মহাবোধি সোসাহীট জানণল মার্চ ১৮৯৬ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে, বারাণসঈ 
কিজন্য ধর্মমহাসভার শ্রেষ্ঠ স্থান, তা ব্যাখ্যা করে বলেছিল। বারাণসন শিবভম, সেইসঙ্গে 
বুদ্ধের প্রথম প্রচারক্ষেত্র এমন জায়গার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ভীম কজ্পনা করা যায় না, একথ। 
এঁ লেখায় বলা হয়োছল।১৪ 

বারাণসাঁতে পাঁরকাল্পত ধর্মমহাসভা ১৮৯৭ সালে অনুষ্ঠিত হতে পারোনি, কিন্তু 
উদ্যোন্তা রেভারেন্ড জেনাঁকনস্‌ লয়েড জোনস (চকাগো “অল সোলস্‌ চাচ”-এর প্যাস্টর) 
এবং অনাগারিক ধম্পাল সে চেম্টা আরও কিছাঁদন চালিয়ে গিয়েছিলেন_সে সম্বন্ধে 
সংবাদ পাই মহাবোঁধ জার্নালের এাপ্রল ১৮৯৮ সংখ্যায়। এই লেখা থেকে বোঝা যায়, এই 
ব্যাপারাঁট মহাবোধ সোসাইটির পাঁরচালনাধীনে সম্পন্ন করতেই ধর্মপাল সচেন্ট [ছলেন, 
এবং স্বয়ং বৌদ্ধ 1হসাবে ধর্মমহাসভার আদর্শ প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আদর্শকেই তুলে ধরতে 
চেয়োছলেন।১৫ 

ভারতবর্ষে বারাণসীতে ধর্মমহাসভার পাঁরকম্পনা যত সংগত ও মহৎই হোক, তাকে 
সফল করার মতো সঙ্গত অবশ্যই এদেশের ছিল না। পরাধীন দরিদ্র দেশ, সংঘবদ্ধভাবে 
কাজ করার শিক্ষা যার নেই, স্বতঃই সে এ ধরনের বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদন করতে পারে না। 
তাছাড়া পরিকল্পনা ধর্মপালের মতো ব্যান্তুর কুক্ষিগত থাকায় [ভারতবর্ষে যাঁর পায়ের 
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একই সংখ্যায় মহাবোঁধি জার্নাল চিকাগোর 'শনউ ইউীনাট” পান্রকার ১৪ এ্রাপ্রল ১৮৯৮ 
তারিখের সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করে। মন্তব্যটি সহানুভূতিসম্পন্ন একটি পান্রকার। পত্রিকাটি 
বারাণসীতে ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা সমর্থন ক'রে, তাকে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিল । কিন্তু 
পান্রকাঁটর মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, সেকালে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাশ্চাত্তে কোন অবজ্ঞার মনোভাব 
ছিল। “নিঃসন্দেহে উন্ত প্রস্তাব অনেককে হাঁসিয়ে দেবে, যার প্রান্তে থাকবে অবিশ্বাস, বিরপ্তি 
এবং আপাত্ত।” এশিয়ার কোটি-কোি মানুষ কোন্‌ দুর্লিতা ও হতাশায় নিমজ্জিত, অন্যান্য ধর্মের 
আলোকের সঙ্গে পরিচিত হলে সেই গহবর থেকে তার উদ্ধার কিভাবে সম্ভব-সে সম্বন্ধে কুপাপূর্ণ 
মন্তব্য এই পন্রিকা করেছিল। তবে, ভারতবর্ষে বারাণসীতে এমন একটা অন্ষ্ঠানের কম্পনা যে 
ধরা সম্ভব হচ্ছে, সেটাই চিকাগো ধর্মমহাসভার পক্ষে সর্ববৃহৎ এক প্রশাস্ত--তাও পাত্রকাট 
জানাতে ভোলোন। 


প্যারিস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটনা ২৮৩ 


তলায় জাম নেই, এবং 'যাঁন হীতিমধ্যেই বুদ্ধগয়া আন্দোলনের দ্বারা বৃহত্তর জনসমান্টকে 
বির্প করে তুলেছেন]_সফল হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। লক্ষ্য করার বিষয়, ভারত- 
বর্ষে ধর্মমহাসভার সঙ্গে যাঁর নাম অচ্ছেদ্য-সম্পর্ক- সেই স্বামী 'বিবেকানন্দের সমর্থনের 
ফথা প্রচারত হয়নি। এইক্ষেন্রে অনেকেই সম্ভবতঃ সাম্প্রদাঁয়কতার গন্ধ পেয়োছিলেন। এই- 
ভাবে 'দল্লশীতে মৌলবী নিশার আলীর নেতৃত্বে ধর্মমহাসভা সংগঠনের চেস্টা করা হয়, এবং 
তা ব্যর্থ হয়।১৬ 


বারাণসীতে ধর্মমহাসভার কম্পনা-মধুর কজ্পনার বোঁশ কিছু 1ছল না, কিন্তু ১৯০০ 
গ্রীস্টাব্দে প্যারসে ধর্মমহাস্ভার কল্পনা বাস্তবায়িত হবার যথেন্ট সম্ভাবনা 'ছিল। তার 
অৃখ্য কারণ--চিকাগোর সঞ্জো ঘটনাগত এক্য। ১৮১৯৩ সালে িকাগোয় িশবমেলা উপলক্ষে 
ধর্মমহাসভা হয়-১৯০০ সালে প্যারিসে হচ্ছে আর এক বিশবমেলা- তাহলে সেখানে কেন 
আর একাঁট ধর্মমহাসভা হবে না? চিকাগোর ধর্মমহাসভা অনেক ভাবুকের কাছে উনাবংশ 
শতাব্দীর সবোত্তম ঘটনা বলে প্রাঁতভাত--নৃতন শতাব্দীর সূচনায় অনুরূপ বা আঁধকতর 
উজ্জল এক ধর্মমহাসভায় তা নবরুপ লাভ করুক-এমন কল্পনা ও পাঁরকল্পনা শুরু হয়ে 
গিয়েছিল 'চিকাগো ধমমহাসভার অব্যবাহত পর থেকেই। 

প্যারিসে ধরমহাসভা কিন্তু হয়নি। সে দেশ ভারতবর্ষ নয়, সেখানে লোকবল, অর্থবল, 
ঘা কর্মক্ষমতার অভাব নেই_তবু হল না কেন? 

সে কাঁহনশ চত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ। ভারতের সংবাদপন্র থেকে পূর্বাপর ইাতিহাস 
যা পাই, তার সারসংক্ষেপ করাছ। 

“ইউনিটি আ্যান্ড দি মানস্টার” কাগজে ১৬ জুন, ১৮৯৫, পর্ারস ধর্মমহাসভার 
পাঁরকল্পনা সম্বন্ধে এ আন্দোলনের কর্মাধ্যক্ষ, 'মানস্ট' পাঁত্রকার সম্পাদক, ডাঃ পল কেরুসের 
বিবৃতির অংশাঁবশেষ প্রকাঁশত হয়, যার মধ্যে, এর মূল্য উদ্দেশ্য-'চার্চ ইউীনিভার্সাল' 
দথাপন করা_এমন লেখা হয়। 

'াইট অব 'দ ইস্ট" পান্রকায় ১৮৯৫, ডিসেম্বরে প্রকাশিত পূরোন্ত আ্যাবে ভিন্র চার- 
বনেল-এর রচনা থেকে দেখা যায়__প্যাঁরসে ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠানের প্রদ্তাব বিশেষ জোরদার 
হয়ে উঠোছল। এই লেখক বারাণসী ধর্মমহাসভার প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে, তাকে প্যারিসের 
পক্ষে বাতিল ক'রে দেন। রেভারেণ্ড জেনীকন লয়েড জোনসের পূর্বোন্ত প্রস্তাবের উত্তরে 
ইনি বলেন : 

“ব্রাহ্ধণগণের পাঁবশ্ন শহর বেনারস, যেখানে শিবের 'ত্রিশূল স্বর্ণমাণ্ডিত, একজন পাদরণর 
আভভূত হয়েছিলেন। কিন্তু ওর 'পছনে ভাবাবেগ ছাড়া আর কু নেইী। 

[দিলে ফ্রান্স হল সেই অপর দেশ যেখানে ববেকের ম্যীস্তর সর্বোচ্চ গাঁরমাময় প্রকাশ দেখার 
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২৮৪ ববেকানন্দ ও সমকালঈন ভারতবর্ষ 


প্রত্যাশা আমরা করতে পাঁরি। বিদ্যায় অলওকৃত সভ্যতার এ কেন্দ্রভূমিতে, বিখ্যাত একাডেমন- 
গুলির কঠোরতম বিচারের সম্মুখীন হয়ে, ধর্মসংস্থাগুঁল সার দিয়ে যেন দণ্ডায়মান 
থাকবে, সূন্টি কববে পবিত্র এক ধারার-এবং সর্বপ্রকার প্রত্যক্ষবাদী ও জড়বাদশ নোতর 
বিরুদ্ধে অধ্যাত়সতোর আঁবনাশ সত্যের বার্তা ঘোষণা করবে। শেষ কথা, শ্রীস্টধমেরি সর্ব 
প্রাচীন ও সর্বাধিক গৌরবময় শাখার [অর্থাৎ ক্যাথালিক মতের] অবস্থানভাম এ দেশে 
সর্বষগের বিরাটতম ধর্মসমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়াই উীচত। আহা, কি অপূর্ব !-_চিকাগোর 
ধর্মমহাসভার পরে প্যারিসে ধমেরি সর্বজনীন মহাসভা !” 

এই দীর্ঘ প্রবন্ধে ধম্য় উদারতার বহু কথা ছিল, কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটি 
উদ্দেশ্য উতক 'দাঁচ্ছিল-শ্রীস্টধর্মের শ্রেন্ঠত্বকে গ্রাতা্ঠত করতেই হবে প্যাঁরসের ধর্মমহা- 
সভায়। তার জন্য প্রথম প্রয়োজন-গ্রীস্টানদের অন্তর্বিরোধের মীমাংসা । অজস্র সম্প্রদায়ে 
বিভন্ত গ্রীস্টানগণ যাতে একমত হতে পারেন, অনেকখানি জায়গা নিয়ে তার জন্য আবেদন 
জানানো হয়েছিল। চিকাগো ধর্মমহাসভাকে ক্যা্থালকবা সরকাবীভাবে সমর্থন জানান নি। 
সেই সমর্থন যাতে প্যারস ধর্মমহাসভা লাভ করে, সেজন্য এই প্রবন্ধে ব্যাকুল আবেদন- 
নিবেদনের শৈৰ ছিল না। লেখক দেখাতে চেয়েছিলেন, য্যন্তরান্ট্ের কাথলিক-প্রধান কার্ডনাল 
গিবনস্‌ চিকাগো ধমমিহাসভায় যোগদান করোছিলেন এবং প্রথম দিনের আঁধবেশনে সবচেয়ে 
মর্যাদার "সংহাসনে" উপাবণ্ট ছিলেন- তাতে ক্যাথালক-মহলের একাংশে যাঁদও ঘোরতর 
আপান্ত উঠোঁছল, কিন্তু মহামান্য পোপ ব্যাপারাটিকে ীনন্দা করেন নি, বরং মৌন সম্মাত 
লানিয়েছিলেন। কিছ; কিছ; ক্যাথালক ব্যান্তগতভাবে প্যারস-ধর্ম মহাসভার প্রস্তাবকে সমর্থন 
করলেও, এই লেখক সবশেষে এই নৈরাশ্যজনক সংবাদাঁট না জানিয়ে পারেনীন, পোপ 
সরকারীভাবে প্যারস-ধর্মমহাসভাকে সমর্থন জানাতে প্রস্তুত নন। তবে, ইন এই আশা বোধ 
করোছিলেন- আন্দোলন চালিয়ে গেলে হয়ত কাথাঁলক-মহলের সমর্থন িলতে পারে। 

ভিন্নুর চারবনেলের এই প্রবন্ধ পরিষ্কার দৌঁখয়ে দেয়_বাহ্য উদারতার পিছনে ধমমহা- 
সভার সমর্থকদের মনে কোন্‌ উদ্দেশ্য বলবং ছিল। সে উদ্দেশ্য-শ্রীস্টান সম্প্রদায়গুলকে 
একত্র ক'রে. সমবেত শান্তৃতে 'ব*্ব আঁধকার করা। সেজন্য ক্যার্থালক ও প্রোটেস্টান্টদের 
যুস্তফ্রণ্ট সাঁবশেষ প্রয়োজন । কিন্তু ক্যাথীলকরা এই প্রস্তাবে সায় 'দতে রাজ হননি। যে- 
সময়ে লাইট অব দি ইস্ট পান্রকায় উপরের লেখাট বেরিয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই বম্বে 
ক্যাথলিক এগজামিনার পান্রকা সম্পাদকীয় মন্তব্যে ক্যাথীলিকদের মনোভাব পরিকার খুলে 
বলে। সে মন্তব্য এই : 

'শচকাগো বি*বমেলায় অন্বীষ্ঠত ধর্মমহাসভার দস্টান্ত অনুসরণ ক'রে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে 
প্যারিসে মহাপ্র্শনীতে অন্য একটি ধর্মমহাসভার আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু 
হোলি ফাদার [পোপ] তেমন সমাবেশে ক্যাথালকদের অংশগ্রহণ বাতিল ক'রে দিয়েছেন। 
মাঁসংয়ে সাটোলির কাছে লেখা এক চিঠিতে (যা কোনো-কৌনো আমোরিকান সংবাদপত্রে 
প্রকাঁশত হয়েছে) তিনি বলেছেন-_ ক্যাথথালকদের পক্ষে নিজেদের জন্য পৃথক সমাবেশের 
আয়োজন করাই বাঞ্নীয়। কয়েক বংসর আগে চিকাগোর সমাবেশে ক্যাথালকদের অংশগ্রহণের 
বিরদ্ধে প্রধান আপাতত ছিল-এঁ সমাবেশ কুসংসকারাচ্ছন্ন, শ্রীস্টতত্ববিরোধী হশদেনদের 
ধর্মসমূহের সঙ্গে শ্রীস্টধর্মকে একাসনে স্থাপন করেছিল । ...বর্তমান ক্ষেত্রে হোলি ফাদারের 
মনোভাব, এই ধরনের অন্যান্য সমাবেশ সম্পর্কে ক্যাথীলকরা কোন্‌ আচরণ করবে, তা 
একেবারে 'স্থর করে 'দিয়েছে।”১৭ 

ধর্মমহাসভার বিরূদ্ধে ক্যাথীলকদের আঁভযোগের উত্তর প্রোটেস্টাণ্টরা যথাসম্ভব দেবার 
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চেস্টা করেছিল। ১৮৯৬, ডিসেম্বর সংখ্যার “মশনারী রিভিউ অব 'দ ওয়া্লড্‌” পাকার 
«এ শরভাইজড্‌ পাললামেন্ট অব 'রাঁলজন" নামক রচনায়, িকাগো ধর্মমহাসভার বিরুদ্ধে 
আভিযোগ ক'রে বলা হয়-ওখানে  মশনারদের বরূদ্ধে অস্রীস্টানরা এমনভাবে আক্লমণ 
করেছিল যে, বিদেশে মিশনারি প্রেরণের গুঁচত্য সম্বন্ধে অনেকের মনেই সন্দেহ দেখা দেয়। 
এই পাঁরাস্থাততে পান্রকাঁট ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারসে আর একাঁট ধর্মমহাসভা আয়োজনের 
সংবাদে বিষাদবোধ না করে পারোন। ভারতের প্রোটেস্টাণ্ট পাত্রকা “ইপ্ডিয়ান ইভানজোল- 
ক্যাল রিভিউ” জানুয়ার ১৮৯৭ সংখ্যায় ক্যাথালকদের উত্ত বন্তব্যের খণ্ডনে অগ্রসর হয়ে 
বলে- চিকাগো ধর্মমহাসভার খুব ভাল ফলই হয়েছে; হঈদেনদের সমালোচনার উপয্স্ত উত্তর 
দিতে গিয়ে মিশনারিরা অনেক কথাই পাঁরম্কার ক'রে তুলতে পেরেছেন; হীদেনগ আক্রমণের 
অসারত্বকে তাঁরা খুলে দেখিয়েছেন, এবং এই ধর্মমহাসভাসূত্রে সংগঠিত বক্তৃতামালার বন্তা- 
রূপে ডাঃ পোন্টকস্ট প্রমুখ ব্যান্তগণ প্রা্যভূমে এসে অসাধারণ বক্ততাঁদ করতে পেরেছেন। 
এই প্রসঙ্গে ইভানজোলক্যাল 'রিচ্ভিউ পাঁন্রকা প্রধান অপরাধ বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে গায়ের 
ঝাল ঝাড়ার সুযোগ "নিতে দের করোনি । বিবেকানন্দ-বেলুন কিভাবে ফে'সে গেছে, তা সে 
সোৎসাহে বোঝাতে চেয়েছিল।১৮ 

প্যারসের ধর্মমহাসভাকে ভরাডুবি থেকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টাই করা হল, কিন্তু তাকে 
বাঁচানো গেল না। হিন্দু পাত্রকার ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯ সংখ্যায় দেখাঁছ : “গোড়ায় মনে 
হয়োছল. পোপ এই পাঁরকজ্পনাকে সমর্থন করবেন; এমনাঁক কার্ডনাল গিবনসৃ-এর সঙ্গে 
কথাবার্তার সময়ে তাঁকে উৎসাহতও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু খন পুরো ব্যাপারাঁট তিনি 
জানতে পারলেন, দেখলেন যে, 'বাভন্ন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা প্রস্তাঁবত হয়েছে, তখন 
ভাঁটক্যান খোলার মধ্যে গাঁটয়ে গেল- সম্মেলনে অংশ নতি অস্বীকার করল । আব, রোনক 
চাচেরি সম্মাতি যাঁদ না থাকে তাহলে প্যারিসে ধর্মমহাসভার পাঁরকজ্পনা পাঁরত্যন্ত না হযে 
পারে না, প্রথমতঃ ক্যাথালক ধর্মের গুরুত্বের জন্য, দ্বিতীয়তঃ যে-দেশে এ ধর্মসভা হবে 
সোঁট ক্যথাঁলক ধর্মের দেশ বলে।” 

অবস্থাটা ছটা সুসহ করবার জন্য প্যারিসের আর্চ 'বশপ কার্ডনাল “রিচার্ড রোমে 
গিয়ে পোপের সঙ্গে আলোচনাক্রমে শ্রীস্টানধমেরি উৎপাত্ত ও ক্রমবিকাশ, সেইসঙ্গে ক্যাথলিক 
মতের মাঁহমা প্রদর্শনের জন্য এক প্রদর্শনী আয়োজনের অনুমতি আদায়ে সচেম্ট হয়োছিলেন, 
তাও হন্দু-র উত্ত সংবাদে দেখতে পাই।১৯ 

ইন্ডিয়ান সোস্যাল 'রফর্মীর ২৬ ফেবুয়ার ১৮১৯৯. সংবাদ দেয়_ প্যাঁলসে ধর্মমহাসভা 
সংগঠনে উৎসাহী আ্যাবে চারবনেলকে ক্যাথালকদের বিরোধতার জন্য ক্যাথালিক চার্চের সঞ্চো 


১৮ প্যাবিসে প্রস্তাঁবত ধর্মমহাসভা কোন্‌ শৃভকার্য গ্রীস্টানদেব পক্ষে ঘটাবে, সেই প্রসত্গে 
এই পান্রকা লেখে : 

“1100 ০৮1৫ 706 ৪ 10101011601 1168 0৬০] 21010190560 5600170. [১0111917001 11) 
17101) 211 01990111171 ৮/০1এ 0০ 17101) 20৬2171800 ০0 10 10269 10950 1701)199510125 
[ 06866 70% 1179 17921170175 %/1)0 ৮/010 01111017101 01 2,00018.00 117 11701 5081010161)19 1 
০01100660.., "0119 5০-০৪1100 9211 ৬1%61272700, 1)95 0০010 51106 11021 10810 ০00৫ 
(081 115 5(86611101765 01501901060. [713 17010017191 5700955, $691701176 0001) 1109 
60111011119 2170 12001109 0 0)9 10001101795 00179 00 থা 210. 13501) (16 [95011750107 
270 101191100 06 1015 10965 2170 17061501181] 21070998009 17969 1056 00911 01081175, 2100 
106 17 11015 52 0০0০], 10 1015 ০0৬7) 00017070. [171210)112)27700771021 7₹27127/, 390215, 
1897. 1 

১১171770/, ৮০৮, 20, 1899, ৮705 72115 12500531001 06 19009 : 90116]006 10 
17810101 [91151011.-” 


২৮৬ ধববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়েছে । ১৮৯৯, জানুয়াঁর মাসের 'ওপন কোট” পান্রকায় তান হতাশা 
প্রকাশ ক'রে লেখেন যে, আমেরিকার তুলনায় ইউরোপে ধর্মমহাসভা সম্ভবপর করা অনেক 
কঠিন, কার্যতঃ অসম্ভব । উদারনোৌতিক কিছু ক্যা্থালকের আগ্রহ থাকলেও তাঁদের 'পছঃ 
হটতে হয়েছে, যেহেতু তাঁরা বুঝেছেন, রোমক চার্চের দারুণ বিরোধিতার সম্মুখীন তাঁদের 
হতে হবে। এইসব তথ্য জানাবার পরে, সোস্যাল 'িফর্মার প্রশ্ন করোছিল-বেনারসে ধর্ম- 
মহাসভার 'ক হল ৮২০ 

মারয়া না মরে রাম অবস্থায় পেশছতে চাইলেন উৎসাহীরা। 'বাভল্ল ধর্মকে সমস্তয়ে 
দ্থাপন করতে দিতে যখন ধর্ক্ষেত্রে বিশেষ আঁধকারভোগী ক্দথাঁলকরা গররাঁজ, তখন 
ব্যাপারটাকে ধর্মসমূহের মহাসভা' থেকে সাঁরয়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হল ধ্ধার্মক 
মনূযাগণের মহাসভায়।” লাইট অব দি ইস্ট পান্নকার মার্চ ১৮৯৯ সংখ্যায় সংকলিত এক 
রচনায় (লেখকের নাম সেখানে ছিল না) এই প্রস্তাবিত সম্মেলনের নীতি ও আদর্শ, সেই 
সঙ্গে কার্ধাবাঁধ প্রকাশিত হয়েছিল। আদর্শ যথেস্টই উদার ছিল, স্বামীজনী গিকাগো ধর্ম- 
মহাসভায় সর্বজনীন ধর্মের চরিত্র নির্ণয়ে যে কথা বলোছলেন, তার প্রায় অনুরূপ কথা 
ওতে ছিল,২১ আর সেইজন্যই বোধহয় রক্ষণশীল রোমক চারের পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য হয়নি । 
প্রব্ধলেখক গভনব দুঃখের সত্গে বলোছিলেন, ক্যাথালিক চার্চের আতমস্বতন্ সংকপর্ণতা 
এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কাছে মহৎ উদার মানুষেরা নিরুপায়। বদ্ধদৃষ্টি জেসুইটরা 
কিভাবে রোমক চার্চকে করতলগত ক'রে রেখেছে, তার কতকগুলি দ্টান্ত দেবার পরে 
লেখক (ইনি সম্ভবতঃ পর্বোন্ত আ্যাবে িক্ুর চারবনেল) বেদনার্তভাবে রোমক চারের সন্চে 
সম্পকর্ছেদের কথা জাঁনয়োছলেন। 

যাঁরা আদতে প্যারসে ধর্মমহাসভার পাঁরকল্পনা করোছলেন, তাঁরা গোড়াতে একটি 
[বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জার করেন : 

“এই ধর্মমহাসভা যেন পণ্ডিতগণের সম্মেলন হয়ে না দাঁড়ায়। পণ্ডিতেরা মৃত ধর্ম- 
সমূহের ইতিহাস, অতাঁতের ধর্মজীবনের কাহিন, নানা ধারণা ও বিশ্বাসের বিবর্তন, কিংবা 
বর্বব দেশসমূহে ক ধরনের ধর্মবোধ প্রচলিত-তাদেরই ইতিহাস উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত থাকেন। 
এ*রা হয়ত বিদ্বজ্জনদের ও মনস্তাতুকদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ, কিন্তু যাঁরা বর্তমান মানব 
সমাজের নৌতিক ও সামাঁজক জীবনের বিষয়ে ভাবনা-চন্তায় নিরত, তাঁদের মধ্যে আগ্রহ 
সণ্ণারে কদাপি সমর্থ নন।৮”২২ 

ভাগোর পরিহাস- প্যারিসে ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তারা যে-জিনিসাঁটকে পাঁরহার করতে 
সচেন্ট ছিলেন, শেষ পর্য্ত তাই আঁবভূত হল ১১০০ সালে প্যাঁরস মহাপ্রদর্শনগীতে। 


২০ 1721617 5০90161 17361077167, ₹7৩, 26 1899. 


সোস্যাল 'রফর্মারের এই মন্তব্য ঈষৎ বাঁজত আকারে বেরিয়েছিল মহাবোধি সোসাইটি পার্রকার 
এাঁপ্রল ১৮৯১ সংখ্যায়। 

২১ 47105 ০0178555 ৮1111 ৫9০12160172 19115101115, 2100. 00116 (0 ৮০9, 211707% 
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২২ 21271 01176252515 1060. 1895, 


প্যারস কংগ্রেস : পূরাপর ঘটনা ২৮৭ 


লাইট অব 'দি ইস্ট পাত্রকায় মে ১৯০০ সংখ্যায় প্রব্াশত এক প্রবন্ধ থেকে আমরা 
দেখতে পাই : ডাঃ পল কেরুস প্রমূখ ব্যান্তরা প্যাঁরসে ধর্মমহাসভা অনূত্ঠানের চেষ্টা ক'রে 
ক্যাথলিকদের বিরোধিতায় যখন ব্যর্থ হলেন, তখন অগত্যা ধর্মইতিহাস-সভার অনম্ঠান 
করাই স্থিরীকৃত হল।২৩ উত্ত প্রবন্ধমধ্যে এই সংগঠনে কারা অংশ নিয়োছিলেন, তাঁদের 
নামের তালিকা দেওয়া হয়। 


প্যারসের এই ধমেঁতিহাস সভার চরিত্র সম্বান্ধে ভারতবর্ষের শীক্ষত মহলে কিন্তু 
সঠিক ধারণা গডে ওঠোন, যাঁদও সে সম্বন্ধে কছু-কিছদ যথার্থ সংবাদ, প্রকাশিত হযোছল। 
ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে ক্যাথীলকদের বিরোধিতার কথা হয়ত কেউ-কেউ শুনোছিল কিন্তু খন 
প্াযারসে ধর্মেতিহাস সভা অন্ুম্ঠিত হবে শোনা গেল, তখন এঁ দুই ধরনের সভাব পার্থক্য 
সাধারণের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। এইসত্গে শোনা গেল, স্বামশ বিবেকানন্দ উন্ত সভায় 
যোগ দিচ্ছেন। ফলে সাধারণের কল্পনায় আগুন ধরে গেল, সকলেই স্বামজশর আর একি 
(বিশবজয়-সংবাদের অপেক্ষায় অধনর হয়ে রইল । মরাঠার মতো বিখ্যাত পাত্রকাও এই প্রলোভনে 
ধরা দিয়ে ৯ জুলাই, ১৮১৯, 'িখোঁছল : 

“পরের বছর প্যারসে মহাপ্রদর্শনী হবে_ সেখানে যে-কোনো আকারেই হোক ধর্ম 
অন্যতম প্রদর্শনী-বস্তু হবে। বস্তৃতঃপক্ষে আমরা শুনলে 'বাঁস্মত হব না যে. চিকাগোর 
মতাই প্যারিসেও ধর্মমহাসভা হবে। স্বামীীজীর কাছে এই ধরনের সুযোগ অবশাই স্বাগত । 
আমরা অবশ্যই স্বামীজশীর সাফালোর প্রত্যাশা করব, তিন বৎসর আগে যেমনটি ঘাটোছিল।”২৪ 

জগদীশচন্দ্র বসু আন্তজাতিক পদার্থাবজ্ঞাননদেক সম্মেলনে যোগ দিতে পাাারসে 
যাচ্ছেন, এই সংবাদ দেবার পবে, মরাঠা ৮ জলা, ১৯০০, ধীলখল : 

"প্যারসে মহাপ্রদর্শনীতে নিমাল্নিতদের মধ্যে আছেন আর এক বিখ্যাত ভারত?য়, স্বামণ 
বিবেকানন্দ; তান আমোরিকা থেকে প্যাঁরসে যাচ্ছেন, আমরা তা জানতে পেরোছি। মহা- 
প্রদর্শনীতে ধর্মমহাসভা অনৃণ্ঠিত হবে, সেখানে হিন্দুধামরি পক্ষ সমর্থন করাই হবে 
দ্বামীজীর উদ্দেশ্য । স্বামশীজী এবং অধ্যাপক বসু এমন দুই ব্যান্ত যাঁরা নিশ্চিতভাবে যথেন্ট 
পাঁরমাণে মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।”২৫ 

প্রত্যাশার চার খন এই, তখন পারিস থেকে চিকাগো ধর্মমহাসভার অনরূপ ববেকা- 
নন্দীয় সাফল্যের সংবাদ না আসাতে অনেকেই নৈবাশ্য বোধ কবেছিলেন। মরাঠা তো ২১ 
অক্টোবর, ১৯০০, ছাপার অক্ষরে সেই হতাশা প্রকাশ করেই ফেলোছিল : 

“আমরা একথা শুনব বলে আশা করাঁছলাম যে. স্বামী বিবেকানন্দ প্যাঁরসে অন্াম্ঠিত 
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২৪ 7£2777244, 0019 9, 1899, “9৮808 ৬1551919005 00. 41000067101 

২৫ 1৮24, 7019 8, 1900, "শুস০ 00519 11501909 8 006 28119 85101020010 


২৮৮ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


কংগ্রেস-সমূহের কোনো একটিতে খ্যাতিলাভ করবেন। কিন্তু আমরা হতাশ হয়োছি।”২৬ 

মরাঠায় এ-বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য বেরোয়নি। কিন্তু এই হতাশা যে য্যাস্তযুস্ত বা 
তথ্যসহ ছিল না, হাজ্রাঠিরি তার বারা জাবের রাহা রনা 
যায়। স্বামণীজণীর দেহত্যাগের পরে তানি “কেশরা” পান্রকায় লেখেন : 

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারসে এক প্রদর্শনণ হয়। এঁকালে স্বামশজী ফরাসি ভাষা শঙ্ষ 
করেছিলেন এবং ওখানে বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সেজন্য সেখানকার সংবাদপন্রে বিশেষ 
প্রশংসিত হন।” 

প্যারিস কংগ্রেস থেকে স্বামীজীর সাফল্য সম্বন্ধে আবলম্বে উতসাহজনক সংবাদ না 
আসায়, মনে হয়, স্বামীজীর বিরোধাীপক্ষ নানা কটাক্ষ শুরু করে। প্রবদ্ধে ভারতে নভেম্বর 
১৯০০ সংখ্যায় ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য লেখা হয় : 

ন্বামীজীর সবশেষ সংবাদ আমরা পেয়েছি ফ্রান্স থেকে । সেখানে মহাপ্রদর্শনন সূত্রে 
আয়োজত ধর্মোতিহাস সভায় যোগ দেবার জন্য তান আহত হয়েছিলেন। আমরা অবশ্য 
সংবাদ পেয়েছি যে, এ সভাকে ধর্মমহাসভা নামে আখ্যাত করা যাবে না, কারণ তা কয়েকজন 
পণ্ডিতের সভা, যাঁরা বৈজ্ঞানিকের দাাম্টতে 'বাভন্ন ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে রচিত প্রবন্থ 
পড়েছেন। স্বামীজণ সেখানে দুবার ভালভাবে বক্তা করেছেন, যথাযথ হয়োছল তাঁর বন্তৃব্য। 
সম্মেলনের শেষে আইফেল টাওয়ারে একাঁট নৈশ ভোজসভা আযোজিত হয়। এঁডনবরা 
িশ্বাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক গেডেস এবং সূপাঁরাঁচিত উদারনোতিক পাদরী 'িয়ের হায়াসম্থ_ 
এই দুইজন, স্বামীজশীর দীর্ঘ বন্ধৃতাঁলকায় নব সংযোজন ।”২৭ 

স্বামণজীকে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ থেকে প্যাঁরস কংগ্রেসের সঠিক সংবাদ জানাবার জন্য 
তাঁগদ দেওয়া হয়োছল। উদ্বোধন পাত্রকায় [২য বর্ষ, ২০ সংখ্যা] “পারি প্রদশনন” নামক 
তথ্যবহুল এক চমৎকার প্রবন্ধে তানি ভিতরের কথা খুলে লিখে পাঠান। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন পত্রপান্রকা থেকে যেসব সংবাদ উপ্পাস্থত করেছি, তার থেকে বোঝা যায়, স্বামণীজীর 
কথা একেবারে আক্ষরিক সত্য : 

“এই মাসের |অগস্ট, ১৯০০1 প্রথমাংশে কয়েক দিবস যাবৎ পার প্রদর্শনীতে “কংগ্রে 
দ লিস্তোয়ার দে রিলিজিঅ”- অর্থাৎ ধর্মেতহাস-নামক সভার আঁধাবেশন হয়। উত্ত সভা 
অধ্যাতম-বিষয়ক এবং মতামতসম্বন্ধী কোনো চর্চার স্থান ছিল না, কেবলমান্র 'বাঁভন্ন ধের 
ইতিহাস অর্থাৎ তদঙ্গসকলের তথ্যান্ন্ধানই উদ্দেশ্য ছিল। এ বিধায়, এ সভায় 'বাভন্ন 
ধর্মপ্রচারক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির একান্ত অভাব। চিকাগো মহাসভা এক বিরাট ব্যাপার 
ছিল। সৃতরাং সে সভায় নানা দেশের ধর্ম প্রচারকমণ্ডলণর প্রাতাঁনাঁধ উপাঁস্থত ছিলেন। এ 
সভার জনকযেক পাঁণ্ডত, যাহারা 'বাঁভন্ন ধর্মের উৎপাত্ত বিষয়ক চর্চা করেন, তাঁহারাই 
উপাঁস্থত ছিলেন। ধর্মসভা না হইবার কারণ এই যে, চিকাগো মহামণ্ডলীতে ক্যাথালক 
সম্প্রদায় বিশেষ উৎসাহে যোগদান কাঁরয়াঁছলেন; ভরসা- প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের উপর 
আঁধকার বিস্তার; তদ্বৎ সমগ্র হ্রীস্টান জগৎহিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভাত সম্প্রদায়ের 
প্রাতীনাধবর্গকে উপাঁস্থত করাইয়া স্ব-মাহমা-কীর্তনের বিশেষ সুযোগ নিশ্চিত কাঁরয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ফল অন্যরুপ হওয়ায় খ্রীস্টান সম্প্রদায় সর্বধর্মসমন্বয়ে একেবারে নিরূৎসাহ 
হইয়াছেন; ক্যাথালকরা এখন ইহার প্রধান [বিরোধাঁ। ফ্রান্স ক্যাথালকপ্রধান; অতএব যাঁদও 
এতো যথেন্ট বাসনা ছল, তথাপি সমগ্র ক্যাথীলক জগতের বিপক্ষতায় ধর্মসন্া কর! 

না। 


২৩ 1019, 09০60০9০ 241, 1900. 


২৭ ব্রক্গবাঁদন পান্রকায় ডিসেম্বর ১৯০০ সংখ্যায় রী মহাপ্রদর্শনীতে দর্শন-বিভাগে 
দুবার বস্তুতা করোছলেন, এমন লেখা হয়েছিল৷ 


প্যারস কংগ্রেস : প্বাপর ঘটনা ২৮৯ 


“যে-প্রকার মধ্যে-মধ্যে কংগ্রেস অব ও'িয়েনটালস্টস্‌, অর্থাৎ সংস্কৃত, পালি আরব্যাদি 
ভাষাভিজ্ঞ বুধমন্ডলীর মধ্যে-মধ্যে উপবেশন হইয়া থাকে, সেইরূপ উহার সাহত খ্রীস্টধমের 
প্রত্রতত্ু যোগ দয়া পার-তে ধর্মোতিহাস সভা আহৃত হয়।” [৬-9৪৭] 


॥৪ ॥ প্যারস কংগ্রেসে বিবেকানন্দ 


প্যারস কংগ্রেসে [প্যারস কংগ্রেস বলতে আমরা ধর্মোতহাস সভাই অতঃপর বূঝব] 
বামন বিবেকানন্দের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রধান সংবাদ-উৎস ?কছীদন আগেও ছিল স্বামীজীর 
লেখা পার প্রদর্শন" নামক প্রবন্ধাট। এর সঙ্গে গ্রবুদ্ধ ভারত বা ব্রহ্মবাঁদনে প্রকাঁশত 
ন'এক লাইন সংবাদ তাঁর জীবনীতে যুস্ত হয়োছল। সৌভাগ্যের বিষয়, স্বামণ বদ্যাতমানল্দ 
এক্ষেত্রে বেশ কিছু মুল্যবান নূতন তথ্য উদ্ধার করতে পেরেছেন। প্রয়োজনমতো আমরা 
সগূলি ব্যবহার করব। 

স্বামীজণ, “পার প্রদর্শনী” প্রবন্ধে বলেছেন, আমরা আগে দেখোঁছ, প্যাঁরস কংগ্রেস 
গুরত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার ছিল না। 'বিদ্যাত্যানন্দ আরও জোর দিয়ে ব্যাপারাটর গুরুত্ব" 
হশনতার কথা তুলে ধরেছেন। স্বামীজখর জীবন+কাবেরা এই সম্মেলনে স্বামীজশর অংশ- 
গহণের গৌরব ঘোষণা ক'রে কারতিঃ স্বামীজশর গৌরব হাস করেছেন, এমন পরোক্ষ 
আভযোগ তিনি করেছেন। আগেই বলোছি, প্যাঁরস কংগ্রেস সম্বান্ধে সন্ধানকালে তান 
সমসামাঁয়ক কাগজপন্ধে এই কংগ্রেসের াববরণ প্রায় পানাঁন, যাঁদও প্যারসের মহাপ্রদর্শনখর 
ঈববরণ যথেষ্ট পাঁরমাণে প্রকাশিত হয়োছিল। এই অবহেলা সমকালঈন একাট ফরাস সামাঁয়ক- 
পন্দের [১১৯০০, সেপ্টেম্বব-অন্টোবর সংখ্যার 22712 82 1 £1159715 ০5 71611810715] 
ঘথেন্ট ক্ষোভের কারণ হয়োছিল, তাও তান মন্তব্যের অংশ উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন। 

ধমেণতহাস সভার বিবরণী ১৯০১-০২ সালে চার খণ্ডে বোরয়োছল। সধাক্ষপ্ত একটি 
বিবরণও বেরোয়। এই গ্রশ্থগুলি থেকে বদ্যাতয়ানন্দ এই সম্মেলনের নীতি ও কর্মীবাঁধ 
সম্পর্কে যে-সব তথ্য দয়েছেন, তা ভারতীয় কাগজে সমকালেই [বিশেষতঃ লাইট অব দি 
ইস্ট পান্রকায়। বোঁরয়োছল, তার উল্লেখ আমরা ক'রে এসোছ। 'বদ্যাতনানন্দ জানিয়েছেন, 
কাকরণ সামাত প্রধানতঃ প্যারসের সরবোনের ফরাঁস অধ্যাপকদের নিয়ে গঠিত হয়োছল। 
এ'দের মধ্যে পরবতাঁকালেও স্মৃত ব্যান্তদের মধ্যে ইনি মিশরতাত্তুক গাসটন মাসপারো এবং 
এঁমল গুইমেটের |বখ্যাত প্রাচাবদ এবং এক মিউীজয়ামের প্রাতিষ্ঠাতা| নাম করেছেন। 
বদ্যাত্ানন্দ বলেছেন, স্থানীয় সংবাদমতো, গুইমেটের সঙ্জো স্বামীজীর পাঁরচয় ছল, 
(তান স্বামীজণকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন, যাঁদও ওর সমর্থক কোনো প্রমাণ তিন সংগ্রহ করতে 
পারেন নি। এখানে আমরা এইটুকু বলতে পার, নিবোদতার পত্র থেকে দেখা যায়, গুইমেটের 
সঙ্গে নিবোঁদতার পাঁরচয় ছিল, এবং উভয়ের মধ্যে প্রত্রতাত্ুক আলোচনাও হয়েছে। 
বদ্যাতনানন্দ তাঁর প্রবন্ধে প্যারস-কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের কাছে লেখা ম্যাক্সমূলারের একাঁট 
চিঠি উদ্ধৃত করেছেন । এ পত্রে ম্যাক্সমূলার, ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জাীবনব্যাপী 
গবেষণার কথা সঙ্গত গৌরবের সঙ্গে জানাবার পরে, ধর্মের মূল সত্য সম্বন্ধে সুগভীর 
কিছু কথা বলোছিলেন, যা পেশাদার গবেষকদের নীরস তথ্যের কচ্কচিকে ছাপিয়ে গিয়োছল 
এবুং দেখা য্য়, স্বামীজীর চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তার প্রভূত সাদ'শ্য রয়েছে । ম্যাক্সমূলার 
বলতে চেয়োছলেন : মৃলগত অর্থে যাকে ধর্ম বলা যায় তার জন্য কোনো পাদরঈ-পুরোহিত 
বা মন্দির-মসজিদের দরকার নেই। দারিদ্র সাইবেরিয়ার এক নারী যখন প্রত্যষে তাঁবূর বাইরে 
এসে সূর্যপ্রণাম ক'রে ললে, 'হে সূর্য” যখন তুমি উাঁদত হও আমও শধ্যাত্যাগ কাঁর, যখন 
তুম অস্তাচলে শয়ন করো আমিও শুয়ে ঘুমিয়ে পাড়; কিংবা যখন আঁফ্রকার পাশ্চিম 


বি. ৫--১৯ 


২৯০ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


উপকূলে বৃদ্ধ নিগ্রো ফোঁটিশ-উপাসনায় নিরত থাকে; কিংবা টোটেম-আঙ্কত, পূর্বপ্রুষ- 
গণের নাম-লাখত দণন্ডের সামনে কোনো রেড হীণ্ডিয়ান প্রার্থনা করে;-সে সকলেরই মধ্যে 
ধর্ম রয়েছে । যান অন্তর্যামণ, যান কাঁথত অকাঁথত সকল কথারই মর্মজ্ঞব_তিনি এইসকল 
আকৃতির অর্থও ক, অবশ্যই জানেন। 

প্যারিস কংগ্রেস ঠিক কবে, কোথায়, হয়োছিল, স্বামী সেখানে কোন্‌ ভূমিকা নিয়ে- 
1ছলেন, সে সম্বন্ধে প্রাপ্ত সংবাদ দেবার আগে একবার ভেবে নেওয়া যেতে পারে_স্বামনজা 
কোন্‌ উদ্দেশ্যে প্যারস কংগ্রেসে যোগ 'দিয়োছলেন ? এ সম্বন্ধে কিছ; তথ্যাভীন্তক অনুমান 
আমরা করতে পার। 

িকাগো ধর্মমহাসভা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্যারসে পরবতর্ট ধরমমিহাসভার পাঁর- 
কল্পনা যখন প্রচাঁরত হল, তখন স্বামশজশী অবশ্যই তার বিষয়ে মানীসকভাবে কিছুটা সচেতন 
হয়ে উঠোছলেন। কিন্তু ব্যাপারাঁট দূরবতা নিকট বর্তমানে বিদেশে ও স্বদেশে প্রচার ও 
সংগঠনের গুরুদায়ত্ব ডি সকন্ধে-সেহেতু দ্বিতীয় ধর্মমহাসভার আকাশকুনুম শঃকবার 
জন্য ব্যস্ত হতে পারেন নি। 

কিন্তু স্বামশীজী নিশ্চয় একই সময়ে বুঝোছলেন, সে বোধ ইংলণ্ড ও ইউরোপের অংশ- 
1বশেষে অবস্থান ও ভ্রমণের দ্বারা দটতর হয়-কেবল ইংলণ্ড ও আমোরকা পাশ্চাভ্যদেশ 
নয়। এ দুই দেশ অপেক্ষা টা দক দিয়ে অনেক এম্বযশালট ভাগ হল মহাদেশীয় 
ইউরোপ, যার কেন্দ্রমাণ ফ্রান্স। এই ইউরোপে ভারতঈয় সংস্কাতির যথার্থ রূপের উন্মোচন 
অতাব শলাঘ্য কর্তব্য। এবং ধর্মমহাসভার মণ্ ব্যবহার ক'রে ফ্রান্সের ?িবদগ্ধ জনমনে প্রবেশ 
করা সম্ভব। 

সত্যই ক সম্ভব 2 স্বামশীজশী নিশ্চয় প্রশ্ন করেছিলেন। প্যারিসে ধমমহাসভা মণ্ডে 
দাঁড়ানো যায়-ঁকন্তু তার দ্বারা জয়লাভ করা 1ক দুঃসাধ্য নয় ঃ সাফল্যের পথে প্রথম বাধা 
ভাষা-ব্যবধান। স্বামীজীর ব্যান্তত্ব ও আধ্যাঁতযক শান্ত অবশ্যস্বীকার্য কিন্তু প্যারসের 
সভাস্থলে অপরের মনে ও হৃদয়ে প্রবেশের প্রধান উপায় যে ভাষা সেই ফরাসি ভাষা তাঁর 
যথেন্ট আয়ত্তে নেই। স্বামীজশুর ইংরোজ ভাষার শীল্ত ও সৌন্দর্য 'িভাবে ইংরোজভাষণ 
অণ্চলে স্বঈকৃত হয়েছিল, তা আমরা যথেষ্ট দেখোছি। সেই স্বীকীতি তান ফ্রান্সে পাবেন না। 
আর সাধারণের মধ্যে যাঁদ বন্তব্যকে সরাসার উপাস্থিত করতে না পারেন তাহলে তাঁর সাফলা 
সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। 

কিন্তু স্বামীজী একই সঙ্গে ইউরোপের চিত্তলোকে অনত্রবেশের প্রয়োজন অনুভব 
করোছলেন। তাই ফরা'স ভাষা শিক্ষায় যত্রবান হয়ে ওঠেন। ভেবোছলেন, যাঁদ কাজ-চলা 
গোছের ফরাঁস ?িশখে নিতে পারেন, তাহলে অল্ততঃ বিদগ্ধ মহলের সঙ্গে ভাবাঁবাঁনময় ক'রে 
নিতে পারবেন। সময় ও সুযোগ মিললে ঘরোয়া সভায় বক্তৃতা ঠকংবা তারও বোঁশ অগ্রসর 
হতে পারবেন। 

সে যাই হোক, ব্যন্তিগত সাফল্য আসুক বা না-আসুক, অসাফল্য-সম্ভাবনার ঝঠীক 
নিয়েও, স্বামীজা প্যারিসে প্রস্তাবিত ধমমহাসভায় উপস্থিত হবার জন্য মানাঁসকভাবে 
প্রদ্তুত হচিছিলেন। এবং যখন ধর্মমহাসভ।' না হয়ে ধর্মোতিহাস সভা” হল, তখনও, অসস্থতা 
সত্তেও, তাতে যোগ 'দিয়েছিলেন। 

১৮৯৭ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন ক'রে, ভারত'য় আন্দোলনের 'ভীত্তিস্থাপন করার পরে, 
দবামীজশ পৃথিবীর দিকে মুখ 'ফাঁরয়োছলেন-__তখন মানবসমাজের জন্য মহান বার্তার 
ঈপন্দনে কম্পান্বিত তিনি-তারই আঁভব্যান্ত ১৮১৯ সালে ক্যাঁলফোনয়ায় তাঁর মহামানব- 
তার বাণীবর্ষণ এবং আন্তজর্ণীতিক কার্ষের বাসনা-যার দিগন্ত প্রসারিত করতে চাইলেন 
ইউরোপে ফ্রান্স হবে তার মণ্চ। স্বামঈজী একাঁট পন্রে তাঁর আল্তজর্াতক পাঁরকজ্পনা'র 


প্যারস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটনা ২৯১ 


কথা পাঁরজ্কার বলেছেন। মিসেস ওলি বুলকে ২২ অক্টোবর, ১৯০০, তারিখের পত্রে [এটি 
বিদ্যাত্যানন্দ তাঁর প্রবন্ধে প্রথম ব্যবহার করেছেন] স্বামীজী কিছু দরকারী খবর দেবার 
পরে [যথা বৈজ্ঞানক 1হরাম ম্যাক্সিম তাঁর বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী, চঈন সম্বন্ধীয় তাঁর গ্রন্থে 
(তান স্বামজীর কথা লিখতে চান) বিখ্যাত ক্যানন হাউইসও ইংলন্ডে তাঁর কাজের বিষয়ে 
উৎসাহ] বলেন 
“কে জানে, হয়ত মা এবার আমার আদ পাঁরকল্পনা-আন্ত্াতক কাজের পাঁরকম্পনা 
_কার্যকর করে তুলবেন।...বোধ হচ্ছে যেন, আমার দেহ-মনের 'নিম্নতরত্গের পরে উধ্ব" 
তরঙ্গ ঘটবে বৃহত্তর কর্ম, আঁধকতর আন্তর্জাতিক কর্মের পথ খুলে যাবে। মা-ই জানেন।"২৪ 
সস্টার 'ক্রাস্টনকে মানত দুঁদন পরে লেখা এক চিঠিতে স্বামজী বলেছিলেন, ানকট- 
প্রাচা ভ্রমণ সেরে তিনি আবার ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করবেন, এবং কাজ চাঁলয়ে যাবেন। তাঁর 
কাজের ভাষা হবে ইংরাঁজ, কারণ, অন্য এক চিঠিতে (১৪ অক্টোবর) 'তাঁন বলেন যে, “নতুন 
ভাষা পরো আয়ত্ত করবার মতো সময় বু শান্ত আমার নেই।”২৯ 
ইউরোপে আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্র বস্তারের জন্য জ্বামীজীর মানাঁসক তাঁগদ বোঝা 
ফরাসি ভাষা শিক্ষায় তাঁর আগ্রহ থেকে। পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ মানষের ভাষা ফরাসি, এ- 
সম্বন্ধে পরিব্রাজক জাঁবন থেকেই তান সচেতন। এ পর্যায়ে পোরবন্দরে অবস্থানকালে, 
সেখানকার দেওয়ান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানে পাণ্ডিত, শঙ্কর পাশ্ডুরঙ্গ তাঁকে কেবল পাশ্চাত্র্ 
গমনের জন্য প্রণোদিত করেনান, ফরাসি ভাষা শিক্ষা করা সেজনা 'বশেষ প্রয়োজন, তাও 
বাঁঝয়েছিলেন। শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ ইউরোপ-ঘোরা মানুষ, ফরাঁস ও জার্মান ভালই জানতেন। 
স্বামীজীকে 'তনি বলেন, “যাঁদ ইউরোপে কেউ বিদগ্ধ মানুষদের সঙ্গে মিশতে চায়, তাহলে 
তাকে ফরাসি জানতেই হবে ।" ইনি স্বামীজাঁকে ফরাসি শেখায় সাহায্য করেন, এবং স্বামণীজ) 
বরাহনগর-মঠে ফরাসিতে একাঁট চিঠি পর্যন্ত লিখে পাঠান (অবশ্যই কৌতুকচ্ছলে)1৩০ 
পোরবন্দরের ঘটনা ১৮৯১ সালের । ১৮১৯২) অক্টোবর মাসে স্বামণীজনী বেলগাঁওয়ে হারিপদ 
মিত্রের বাঁড়তে ?ছিলেন--তখন "তান “ফ্রা্সদেশের সঙ্গগত সম্যন্ধে একখানি পৃস্তক অধায়ন 
বাঁরতেন।” ইতিমধ্যে স্বামশজী কিছুটা ফরাসচর্চা আরম্ভ করোছলেন, সঙ্গীতে তাঁর 
[সান্ত ও ব্য্‌ৎপান্ত দিল, তাই ধরে নিতে পার উত্ত ফরাস সঙ্গীতের বইটি ফরাসি ভাষাতেই 
খত ছিল। কছাদনের মধ্যে স্বামীজীর ফরাপি-জ্ঞানের স্পস্ট উল্লেখ আমরা পাই থিয়জ- 
ফস্ট পত্রিকার মার্চ ১৮৯৩ সংখ্যায়। সেখানে লেখা হয় : “সম্্যাসীর আঁজত বহুবিধ 
চণের কয়েকটি-_পাঁলি, সংস্কৃত, ইংরাজি, ফরাঁস এবং 'হত্র; ভাষায় পুরো জ্ঞান”"_ আগেই 
স তথ্য জাঁনয়েছি। [১ম, ২য় সং, ১০০]। মহেন্দ্রনাথ দত্ত “লন্ডনে স্বামি বিবেকানন্দ" 
ন্থে [২য় খণ্ড, ১৫৮-৫১] বলেছেন, স্বামণীজী ১৮৯৬ সালে লন্ডনে অবস্থানকালে মিস 
ঢূলারের কাছ থেকে ফরাসি ভাষা শিখতে চেয়োছিলেন। মিস মূলার ফরাসি ও জার্মান ভাষা 
গ্ানতেন। স্বামশজীর ফরাসি ভাষাশিক্ষার কারণ 'হসাবে মহেন্দ্রনাথ বলেছেন : “ইউরোপের 
বান অংশে গ্রমনাগমন কাঁরতে হইলে এবং কোনো উচ্চপদস্থ ব্যান্তর সাঁহত কথোপকথন 
করতে হইলে, ফরাসি ভাষা-জ্ঞান আঁতি আবশ্যকীয়। বহুদেশের উচ্চপদস্থ সম্দ্রান্ত ব্যন্তি- 
বর্গের সাঁহত স্বামীজাঁকে কথাবার্তা বালিতে হইত। এইজনা এ ফরাসি ভাষা জানা তাঁহার 
বিশেষভাবে প্রয়োজনধয় হইয়াছিল, এবং আশ্চর্যের বিষয় তান উহা উত্তমরূপে শিক্ষা ও 
চ্জাত কাঁরতে পাঁরিয়াছিলেন।" 


২৯২ গববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


্বামীজীর এই উত্তম” ফরাঁদ-ফরাস ভাষা না-জানা মানুষের কাছে উত্তম ঠেকলেও 
ফরাসদের কাছে যে তা মনে হবেনা_যে-বিষয়ে স্বামীজণ অবাহত ছিলেন। সুতরাং 


দ্বিতীয়বার পাশ্চান্যগমনের সূচনা থেকেই তান ফরাস ভাষা আয়ত্ত করবার জন্য সচেষ্ট 
ছিলেন, তাঁর ও অন্যান্যদের চিঠিপন্ন থেকে তা দেখা যায়। স্বামী 'বদ্যাতয়ানন্দ স্বামীজীর 


ফরাস-জ্বানের উপরে বিস্তারত আলোচনা করেছেন। গোড়ায় তাঁর মনে হয়োছিল, স্বামশজীর 
ফরাসি-জ্ান উত্তম শিক্ষানাবশশ মানের; পরে 'িল্ত তানি স্বামীজনর ফরাসি নুঝবার ও 
সম্ভবতঃ বলবার উপযুস্ত ক্ষমতার কথা স্বীকার করেছেন।৩১ 


৩১ 'বদ্যাতমানন্দ প্রবুদ্ধ ভারতের ১৯৬৭ মার্চ এবং ১৯৭৭ এপ্রল-এই দুই সংখ্যা 
দবামীজীর ফরাসি য়ে (বিশেষ আলোচনা করেছেন। "তান যেসব তথ্য দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে 
আমরা একটি দুটি যোগ করতে পার। 

১৮১১৯ সালে আমেরিকা যাওয়া অবাঁধ স্বামীজশ ফরাসি চর্চায় একটু বেশি মন দেন। রিজি 
ম্যানরে থাকাকালে ফরাসি অধ্যাপক মার্চন্ডের কাছে স্বামীজী অবশ্যই ফরাঁস কালিয়ে নিয়েছেন, 
কারণ উত্ত অধ্যাপক্যুক লেগেটরা বিশেষভাবে এনেছিলেন পরবংসবে প্যারিসে মহাপ্রদর্শনীতে যাতা: 
যাতকালে যাতে ভাষাগত অস্াবধা না হর । [সেকেন্ড ভিজিট, ১০০]। একই জায়গা থেকে স্বামীজ? 
মেরী হেলকে লিখেছেন [সেশ্টেম্বর, ১৮১৯] : “আম ফরাস শেখার চেষ্টায় আছ। এ বছর তা 
যাঁদ করতে না পাকি তাহলে পরের বছর প্যারিস মহাপ্রদর্শনখ ঠিকভাবে সাবড়াতে পারব না। আর 
এখানে রীতিমত ফরাসি শিখে ফেলব যেহেতু এমনাক ভত্যরাও ফরাসি বলে।" একই স্থান থেকে 
$সস্টার 'ক্রুস্টিনকে লেখা চিঠিতে [8 নভেম্বর, ১৮৯১৯: চিঠিটি বিদ্যাতমানন্দ কর্তৃক প্রথম ব্যবহৃত] 
একই প্রসঙ্গ : “মনে রেখো আমাকে জারন্মীন শিখতেই হবে। [ক্রিস্টিন ছিলেন জার্মান-বংশোদ্ভ্ত] 
আম ফরাঁস ও জার্মান ভাষায় পান্ডত হতে দ.ঢগ্রাতজ্ঞ। ফবাস, মনে হয়, অভিধানে সাহায্যে 
সামলাতে পারব। যুি মাসখানেকের মধ্যে জার্মীন ভাষায় সেটুকু জ্ঞান অর্জন করতে পারি তাহলে 
অতন্ত খ্যীশ হব।” সানফ্রানাঁসসকো থেকে মেরী হেলকে লেখেন [২৮ মার্চ, ১৯০০]) “একটা 
ফরাঁস আভধান কণঠস্থ করার চেষ্টার আছ!” একই জায়গা থেকে িবোদতাকে [৬ এপ্রল, ১৯০০ :] 
“তুমি প্যারিস যাচ্ছ জেনে খুশি । আমও প্যারস যাচ্ছি 'নশ্চয়। কেবল ঠিক জাননা কখন যাব। 
[মিসেস লেগেটের ধারণা, অধিলম্বে গিয়ে ফরাঁস ভাষাশিক্ষা আবম্ভ করে দেওয়া উচিত।.. তোমার 
বইগুলো শেষ করে ফেল। প্যারসে আমর। ফরাসিদের জয় করেই ফেলব !” 

সম্ভবতঃ ১৮৯৯ সালে লেখা মাদাম কালভের একটি চিঠিতে [কালভের সঙ্গে সবামীজণর প্রথম 
পারিচয় কবে-১৮৯৫, না ১৮৯১৯ লুই বার্ক বলেন, ১৮৯৫; স্বামী বলরামানন্দ বলেন, ১৮৯৯: 
আমরা শেষো্ত ধারণই ঠিক বলে মনে কারা কিন্তু দেখ, স্বামীজন বাঁদও নিজেকে ফবাঁস ভাষায় 
সদ্য শিক্ষানবিশী বলেছেন, কিন্তু মিসেস 'মিলওয়ার্ড আডমসের মতো নট্যশিল্প, দার্শনিক বিষয়, 
শরীরচর্চা ইত্যাদর বিখ্যাত আমেরিকান বস্তা ও সংস্কৃতিনেত্রীর কাছে বিবেকানন্দ ফরাসি ভাষা- 
1ভজ্ঞ বলেই প্রতীয়মান হয়েছিলেন । িলওয়ার্ড আডমস ফরাসি জানতেন। কালভের কাগজপন্রের 
মধ্য থেকে বিদ্যাত্মানন্দ কর্তৃক আবিহ্কৃত উত্ত পত্র এই : [প্রবুদ্ধ ভারত, এরাপ্রল ১৯৭৭] : 

“মাদমোয়াজেল মলওয়ার্ডস, বন্ধ; আমার, খুবই পপ্রয়। খুব বুদ্ধিমত৭, সুন্দর বৃহৎ ভাব- 
বাজতে পূর্ণ, ভালই ফরাসি বলেন, পৃথিবীর প্রায় সর্ব ধর্মীবষয়ে বন্তৃতা করেছেন_ স্বয়ং বৌদ্ধ। 
তান প্রায়ই আমার কাছে তাঁর আচার্য সউয়ামী-র [স্বামী] কথা বলে থাকেন। হিন্দুদের কাছে 
সউয়ামী শব্দের অর্থ আচার্য। সউয়ামী বিবি কানন্দ, আধ্যাতিনিক বিষয়ে প্রবিষ্ট পুরুষ |ববেকা- 
নন্দ' শব্দের ব্যাখ্যার চেম্টা];-বোঁদক পরিব্রাজক সন্যাসী। এই সম্প্রদায় ব্রন্দের বিশুদ্ধ নীতিধর্মকে 
রক্ষা করার গর্ব করে থাকেন। ইনি ধাীশুগ্রীস্টের মতো জীবনযাপন করেন-কখনো এর বাড়তে 
কখনো ওর বাঁডতে থাকেন_সর্বন্বই প্রাণের বাণী বহন ক'রে নিয়ে ষান- ব্যান্তগত সম্পা্ত বলতে 
কিছু নেই। 'বিশিন্ট ভান্তার, আইনজীবী, রসায়নবিদ্‌, ভাষাতাত্বীকের সঙ্গে তাঁর জানাশ্যেনা 
[তানি সবই জানেন, সবই বোঝেন। তানি ফরাসি ভাষা অনর্গল বলতে ও ছিখতে পাবেন-__বছর- 
খানেক আগেও কিন্তু এ-ভাষা প্রায় জানতেন না। বর্তমানে তিন আমার বন্ধু মিসেস লেগেটের 
িউইয়কেরি বাড়তে আছেন। আম তাঁর সঙ্গে পাঁরাচিত হতে বিশেষ উৎসব!” 

ভাষা-প্রসঞ্গ ছাড়াও চিঠিটির স্বতন্্ মূল্য আছে। সে যাই হোক, এইকালে 'নিবোদিতার সঙ্গে 
গ্ালভের পাঁরচয় ঘটে, স্বামণজশর সঙ্গেও কালভের পাঁরচয় ঘটে িয়েছিল। কালভে স্বামীজণর 
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মহাপ্রদর্শনন-সত্রে ফ্রান্সে স্বামীজীর যাওয়ার ব্যবস্থা করতে তাঁর পাশ্চাত্য অনুরাগণরা 
উগ্র ছিলেন। এক্ষেত্রে মিস ম্যাকলাউডের প্রয়াস বিশেষভাবে স্মতব্য। তান চেয়োছলেন, 
১৮৯৯ সালের সফরে স্বামীজণ যেন প্রথমে অ.মোঁরকায় গিয়ে তাঁদের গিজলি ভবনে ছু সময় 
হাটান। মিস ম্যাকলাউড ও লেগেটগণ স্বামীজশীর জ্োঁত্ম়ি উপাস্থাতির গৌরবে পর্ণ 
ঢরতে চেয়েছিলেন তাঁদের প্রিয় বিশ্রামভবনাঁটিকে; তারপর সেখান থেকে স্বামীজন যাবেন 
প্যারিস মহাপ্রদর্শনীতে। মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবৌদতার ৮ মা৮,,১৮৯৯ তারিখের 
চাঠ থেকে দেখা যায়, স্বামীজ যখন ভারতে আছেন তখনই প্যারস মহাপ্রদ্শনন সম্বন্ধে 
মস ম্যাকলাউডের আঁভপ্রায় তাঁর গোচর হয়েছে । “স্বামনীজী আপনি ভাববেন না, 1নবোঁদতা 
তাঁকে বলেনা, পরের বছর যুম-এর [মিস ম্যাকলাউডের] প্যারস-সংক্লান্ত পারিকজ্পনা সতাই 
কার্যকরী হবে। সেক্ষেত্রে আমার কাজকে বড় ভীন্তে স্থাপন করার বড় সুযোগ ঘটে যাবে 
মনে হয়।” [সেকেন্ড ভিজিট, ১০]। « 


প্যাঁরসে ধর্মমহাসভা না হয়ে যখন ধর্মেতহাস সভা হল, যা কাঁতিপয় বিশেষজ্ঞ এতি- 
হাঁসকের সমাবেশ ছড়া ?কছু নয়, তখন প্রচালত অর্থে াঁতহাঁসিক না হলেও স্বাম*জীকে 
শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্যের জন্য উত্ত সভায় আমন্ণ করা হয়োছিল--সে আমন্্রণ সংগ্রহে তৎপর 
হযোছলেন প্যারসের এক বিশিষ্ট নাগারক 'জরাল্ড নোবল। স্বামীজশী ২ মার্চ, ১৯০০, 
মস ম্যাকলাউডকে লেখেন : 


“ফরাঁস আমন্ত্রণ উত্তম। কিন্তু পছন্দসই বিষয়ে ভালো প্রবন্ধ লেখা অসম্ভব। কারণ 
এখানে আমাকে বক্তা করে টাকা জোগাড় করতে হচ্ছে-অন্য কিছ করার জনা কম সময়ই 
মিলবে । পুনশ্চ, এখানে কোনো [সংস্কৃত] বই পাচ্ছি না। যাঁদ পার কছু টাকা এখানে 
জোগাড় করার চেষ্টা করা যাক তারপর ফ্রান্সে হাজির; যাঁদও কোনো প্রকখ পাঠানো নয়। 


শ্ষবা।স ভাষাজ্ঞানের পাঁরমাণ জেনে, আরও ব্যুৎপাত্ুর প্রয়োজন বুঝে, 'নাবোদতাকে বলোছিলেন 
|নিদেদিতার ১০ নভেম্বর, ১৮৯৯, মিসেস বুলকে লেখা পন্র থেকে পাই]: স্বামীকে অবশ্যই 
ফর।|স শিখতে হবে-ফ্রান্স ক্ষুধার্ত হয়ে অপেক্ষা করছে তাঁর দানকে পেতে।” 


ফ্রান্সে পেপছবার পরে স্বামীজী যে, ফরাসি ভাষা শিক্ষার অতীব উদগ্রশব ছিলেন তা তাঁর 
চিতি ও লেখা থেকে দেখা যায়। সেখান থেকে ক্রিস্টিনকে লিখেছেন [২৮ অগস্ট ১৯০০] : “আম 
রস শিখতে চেষ্টা করছি-এখানে ফরাসতে কথাও বলছি। হাঁতমধোই অনেকে খুবই সমাদর 
করতে আরম্ভ করছেন।” তুরীয়ানন্দকে [১ সেপ্টেম্বর] : “এখন গিকছু সময় গা-্টাকা 'দয়ে আছি। 
স্বানীজশী জুল বোওয়াব সত্গে বাস করাছলেনা। ফরাঁসদের সঙ্গে বাস করে তাদের ভাষা আয়ত্ত 
কবে নেব।...ফরাসি ভাষাটা যাহোক কিছু শিখোছি; এখন যাঁদ মাসখানেক কি মাস-দুই ফরাসিদেব 
সঙ্গে থাকি তাহলে ভালভাবে ফর!সতে কথাবার্তা বলতে পারব ।” পারব্রাজক-এ স্পামীজী প্রসঙ্গ 
আনও বিস্তারিত বলেছেন স্থিব হয়ে বসে কিছাঁদন ফরাসি শিক্ষার বাসনা তাঁর ছিল, 'কিন্তু 
কিছুদিনের মধ্যে আবার ভ্রমণে নি? পড়তে হল; সকৌতৃকে সে প্রসঙ্গে লিখেছেন : “এত মনে 
করলুম যে, পাঁর-তে বসে কিছাঁদন ফরাসি ভাষা ও সভ্যতা আলোচনা করা যাবে; পুরনো বন্ধু- 
ধান্ধব ত্যাগ ক'রে, এক গাঁরব ফরাসি নবীন বন্ধুর [জুল বোওয়া] বাসায় গিয়ে বাস করল্ম-- 
(জন না জানেন ইংরোৌজ; আমার ফরাস-সে এক অদ্ভ্ত ব্যাপাব !) বাসনা যে, বোবা হয়ে 
নসে থাকার না-পারকতায় ফরাসি বলবার উদ্যোগ হবে, আর গড়গাড়য়ে ফরাঁস এসে পড়বে । [তা নয়] 
কোথায় চললুম ভিয়েনা, তুরাঁক, গ্রীস, ইজিপ্ত, জেরুজালেম পর্যটন করতে!” [৬-১১৮]। এই 
প্রমণ অবশ্য ভাষাশিক্ষার দিক দিয়ে একেবারে বৃথা যায়নি, তাও 'লখোঁছলেন : “এদের সঙ্গে [মিন 
মাকলাউড 'িয়ের হায়াসিম্থ ও পত্ী, জুল বোওয়া, মাদাম কালভে] [ভ্রমণে] আমার বিশেষ লাভ 
এই যে, এ এক আমোঁরক ছাড়া এরা কেউ ইংরোঁজ' জানে না; ইংরোজ ভাষায় কথা একদম বন্ধ; 
কাজেই কোনোরকম করে আমায় কইতে হচ্চে ফরাঁস এবং শুনতে হচ্চে ফরাসি।” [৬--১২৩]। 


২১৪ 1ববেকানন্দ ও সর্মকালগন ভারতবষ' 


এমন তাড়াহড়ার মধ্যে আধ-খেশ্চাভাবে পাঁণ্ডিত্যের কাজ করা যায় না। ওর জন্য সময় নিয়ে 
পড়াশোনার প্রয়োজন। 

“শমঃ | জিরাল্ড | নোবলকে কি ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখব? যাঁদ সম্ভব হয়, .এসব 
ব্যাপারে, [ইউরোপে] যাবার আগে সব জানিয়ে চিঠি লিখবে ।” 


১১০০ সালে স্বামশজশী ফ্রান্সে মোটামুটি তিনমাস ছিলেন। তার একটা বড় অংশ কাটা 
লেগেটদের প্যারসের বাসভবনে । ফ্রান্সের অনান্রও ঘুরে আসেন। আগেই জেনোছ, তন 
১৯০০ অগস্টের একেবারে গোড়ায় ফ্রান্সে পেপছোছিলেন। প্রখ্যাত গাঁয়কা এমা থার্সাধি, 
একাঁট চিঠি থেকে জানা যায়, [চিঠিটি বিদ্যাতমানন্দের আঁবিজ্কারা, স্বামঈজশী প্যারিস একু, 
পোিজশনে বক্ততা করেছিলেন সঙ্গতভাবেই অনুমান করা চলে-সে বস্তুতা করেন “ইন্টার 
ন্যাশনাল আআসোঁসিয়েশন ফর "্দ আডভানস্মেন্ট অব সায়েন্স, আর্টস আ্যান্ড এডুকেশন 
কর্তৃক আয়োঁজত সভায়_যার সংগঠনকর্তা ছিলেন স্বামীজীর অনুরাগী প্যা্রক গেডেসু 


শবদ্যাতমানন্দ-প্রদত্ত তথ্য অনষায়শ ধমেণতহাস সভার উদ্বোধন হয় সোমনার, ৩ 
সেপ্টেম্বর, ১৯০০। এট ছিল প্রভাতী আঁধবেশন- অনুষ্ঠিত হয় প্রদর্শনী-স্থলের মধে 
নিম'তি একাঁট ভবনে 181815 ৫5 (00£199] উদ্বোধনণ সভার শুভেচ্ছাপত্র পাঠ, [যার 
মধ্যে ছিল ম্যাক্মূলারের পূর্ব-কথত মূল্যবান পন্নট], সাংগঠাঁনক তথ্য পেশ, এবং সভা 
পাঁতর 14১19016 [২০%1110] ভাষণ । স্বামশীজগ এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন কিনা স্পন্টভা, 
জানা যায় না। খুব সম্ভব যোগ দেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন উইলিলয়ম জেমস, প্যাঞ্িব 
গেডেস, মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড, সিস্টার গিনবোদতা প্রভৃতি । ধর্মেতিহাস সভার বাবি 
সাধারণ সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয় অন্যত্র প্যারিসের প্রধান 1বদ্যাপ্রাতিষ্ঠান সরবোনের অন্তর্গ 
একা) সভাকক্ষে (4৯170101068 1০1)6101) যেখানে শ' দুই লোক ধরতে পারে 
সেপ্টেম্বর মাসের ৩ (বিকালে), ৪ (এ), ৬ (এ), ৮ সেকালে) তারিখে এ সভাগ& 
হয়েছিল। এসব সভাতেও স্বামগজখর যোগদানের বিষয়ে কিছু জানা যায় নি। এই সববোর্ঁনঃ 
শাখা-সভার আঁধবেশনগ্যাঁল হয়, ক্ষুদ্র ক্লাস-রুমে-যেমন হয়েছিল “দুর প্রাচ্যের ধর্মইতিহাস' 
এবং “ভারত ও ইরানের ধর্মইতিহাস”"_এই দুই শাখার মিলিত সভা । শেষোস্ত 'মলিত সভ 
গুলি হয সেশ্টেম্বরের ৩ (বিকালে), & সেকালে), ৭ (সকালে) তারিখে । ৭ সেপ্টেম্বানে 
শেন সভাতেই স্বামণীজশীর উর্পাঁস্থাভিৰ সংবাদ আছে 2 [লিবরণন-গ্রান্থে 
ভারত-ইরান ধর্মোতিহাসের যুগ্ম-সভাপাঁতি ?ছলেন এ এম ই সেনার্ট, সহ-সভাপ্পৃতি সিলভ। 
লেভি, সম্পাদক এম এ ফৃসে। ৭ তারি জিভ ফিলাল জা ৯টায় আরম্ভ হয়ে দ: ঠঃ 
চলে; ৬জন বন্তা বলেন ও তাঁদের বন্তব্যের ফাঁকে আলোচনাও হয়। সুতরাং স্বামশজী এই 
সভায় দীর্ঘ বক্তিতা করেন নি ধরে নিতে হবে । স্বামীজণর বন্তুব্যের লধাক্ষপ্ত রূপ্‌ বিবরণণতে 
বোরয়োছল, তবে যেহেতু তান মৌখক বক্তা করেন, তাই তাঁর নন্তব্য ঠিকভাবে বোরিযেছে 
[না সন্দেহজনক । অন্ততঃ 'বিদ্যাতয়ানন্দ সে সন্দেহ করেছেন। অপরপক্ষে স্বামী যাঁদের 
মত খণ্ডন কবতে চেয়েছিলেন, তাঁরা লাখত প্রবন্ধ দেওযায় সেগৃলি বিবরণীতে হয 
প্রকাশিত হয়োছল। স্বামশীজী হয়ত আশঙ্কা করোছলেন, তাঁর বন্তব্য ঠিকভাবে প্রক 
হবে না, তাই বোধহয় এদেশের জন্য তার সারাংশ লিখে পাঠিযোছলেন। 

[দ্যাতযানন্দ ৭ সেপ্টেম্বর তাঁরখের সভা-সংবাদ ফরাসি “িবরণগ"” থেকে ইংরাজি 
অনুবাদ করে হাজির করেছেন। এ বিবরণী অসম্পূর্ণ এবং কিছুটা অস্পম্ট। তার পুনঃ 
বঙ্গানুবাদ এই : ৃ | 
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৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবারের আধবেশন সকাল ১৯-১৫ 'মানিটে আরম্ভ হয়; লভা- 
পতিত্ব করেন এই দুই শাখার সভাপাঁত মশসয়ে সেনার্ট। 

১। মশসয়ে জ ওপার্ট শালগ্রাম পূজা সংক্রান্ত বিষয় ব্যাখ্যা করেন। শালগ্রাম 
এক জাতায় জীবাশ্ম, গ'ডক'তে [নদ 1 পাওয়া যায়, লেখকের মতে যা ভারতের 
আঁদবাসীদের কাছে নারীর প্রজননশাগর [1:010010 0170195] প্রতগক-পরে বির 
প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। 

মণসয়ে দ্য গৃবারনাটিস [সম্ভবতঃ হীন রোম বিশবাবদ্যালিয়েন অধ্যাপক এ দ্য 
গুবারনাডন] এইসত্রে 'বৈদদতিক প্রস্তর" বা উলকাপিন্ড সম্বন্ধে কিছু কুসং্কারের 
উল্লেখ বরেন। মণসয়ে সিলভ্যাঁ লেভি জানতে চান, যেখানে এইসব প্রস্তব পাওষা 
যায় সেই স্থান কি চরুতীর্থঃ-তা কি কেবল নেপালের অন্তগ্গতি গণ্ডকশর ধাবা- 
পথেই পাওয়া যায় £ স্বামখ্। বিবেকানন্দ এই শালগ্রাম শিলার যৌন ব্যাখা অগ্রাহা 
করেন। তিনি একাদকে বির শংলগ্রাম ও তুলসীর সাদশোোর কথা, অনাদকে নমণ্দায় 
প্রাপ্ত শিবালত্গের সঙ্গে বিজ্ববৃক্ষের সাদশ্যর কথা বলেন। সবশেষে শন বৌদ্ধ, 
স্তূপ এবং অশ্বথ বক্ষের সম্পকেরি কথা বলেন। সভাপাতি এই মত প্রকাশ করেন : 
যেহেতু এইসকল প্রতীকের সঠিক মূল্য নর্ঘদ্বিণ করা শন্ত তাই এই ধরনেব তুলনা- 
মূলক বারের বিশেষ মূল্য আছে । মখসমে জি ওপারটকে তার আকষক প্রবন্ধের 
জন্য তিনি ধন্যবাদ দেন এবং উত্ত 1বচন্ন ?শলাসংক্রান্ত সকল তথ্য এবপ স্ধাঞ্ষ্ত 
আকারে প্রকাশের জনা প্রশংসা করেন। 

২। সহ-সভাপতি মশসষে সলভ" লোভ, লি" টবধ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক 
মপসয়ে পি রেগন্ড-এর একাঁট প্রবন্ধ পাঠ করেন, নিষয়, খগবেদের নবম মন্ডল । 
প্রবন্ধমধ্যে ব্রহ্গণ্য এীভিহ্াকে লেখক আক্রমণ কবেন এনং নতুন এক ব্যাখ্যার তি গ্রহণের 
জন্য প্রস্তাব করেন। মল পা হাতে না নিয়ে এই ধরনের প্রম্নের যগাষথ আলোচনা 
যেহেতু সম্ভব নয়, তাই এই প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা হমান। প্রবনধমধ্যে প্রাজলভাবে 
মত প্রকাশ করা হয়েছে, এবং তাতে লেখকের দড়বিশবাসেন পারিচয় রম্ছে, সেজব্য 
সভাপাতি তাদিফ করেন। 

৩। হশ্দুধর্মের সচনা থেকে পরবতরট বিকাশ সম্বন্ধে স্বাঘী বিনেকানন্দ তাঁর 
মত প্রকাশ করেন। তিনি এম্েতে সপবপ্রাণবাদ 1৮101101510] এবং পিতপৃরুষ- 
অর্চনার মনোভাবের উপব সব্বাধক গুবৃত্ধ আরোপ কবেন-নিসর্পপ্রকীতির উপাসনার 
[41২96910197] ব্যাপারাট তাঁর মতি কেনল জান,সাঙ্গক। তদুপাঁর তিনি দার্শীণক 
ও এন্দ্রজালক বস্তুর পার্থক্য দেখান। দুটি গজানিসই তাঁর মতে অভ্যন্ত প্রাচীন। 
তান, ইউরোপশয প্রাচণবদরা যেভাবে ইচ্ছামতো প্রাচখন শব্দের নব ব্যাখ্যা করেন, 
বা অর্থান্তর ঘটিয়ে তদনযায় থিল়্ারী নিমণণ করেন, তার সমালোচনা করেন। এ 
সন মত ও বান্না প্রায়শঃই ভ্রাত। [তিনি ভারতের ধারাবাহক এভহ্যানুসাবী মহের 
পক্ষসমর্থন করেন। তাঁর মতে, উত্তারোশ্ুর ভানুশশলনের দ্বারা লব ধারাবাহিক মতের 
সত্যতা প্রমাণিত হবে। উপসংহারে তিনি উপানিষদের প্রভাবের নব-উত্থানের বিময়াঁটর 
উপর জোর দেন। 

সভাপাত, স্বাম বিবেকানন্দকে ধনাবাদ দেন। স্বামীীজখির সমালোচনার লক্ষা 
পাঁণ্ডতকুলকে সমর্থনের জন্য সময়ক্ষেপ না কারে (বিনি ইতিমধ্যেই মহাভাবতের 
গুরুত্ব, বিশেষরকম হিংসাত্যক উৎপণড়ন ছাড়াই ভারত্রবর্ধ থেকে বৌদ্ধধমেরি বিদায় 
ইতাদি বিষয়ে স্বামণীজীর ধারণাকে স্বীকার করেছেন) এটাই প্রতীয়মান করতে 
সচেম্ট ছিলেন-_এই শাখা-সম্মেলন এক 'হন্দুর মুখ থেকে তাঁর দেশের প্রাচশন ধর্ম 


] 





২৯৬ ববেকানন্দ ও সমকালীন ভার তর্্ষ 


সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যাকে কত না গভশর আকর্ষণের সঙ্গে শ্রবণ করেছে। 

৪1 মশসয়ে এ ফূসে সম্মেলনে তার আশু প্রকাশতব্য গ্রল্থ £106 501 
1100770927017/16 13090171086 9৫ 11106 সম্মেলনের সামনে উপাস্থত করেন। 
কোন্‌-কোন্‌ নৃতন উপাদান তিনি ব্যবহার করেছেন তাদের বর্ণনা করেন; তাঁকে এই 
কাজের জন্য আদ প্রেরণা ধান দিয়েছেন সেই মখসয়ে এস দা ওল্ডেনবার্গ সম্মেলনে 
উপাঁস্থত নেই বলে দুহখপ্রবাশ করেন । সভাপাঁতি বলেন, [ফুলে-র| এই কাজ পুরো 
পার ভারতীয় উপাদানের উপরে নিভরিশঈীল, এনং বোদ্ধ ভাত্তাচন্াদর ও পটশিল্পের 
বষয়ে এ মৌলিক অবদান। 

&। মপসয়ে সিলভ্যাঁ লোৌভ৩২ এক তাংক্ষাণক ঘরোয়া আলোচনায় তাঁর সাম্প্র- 


৩২ 'শাক্ষত ভারতবাসীর অনেকের কাছে ?সলভ্যাঁ লোভির নাম পাঁরটিত। তিব্বত ও চীনের 
বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এই ফরাসি পণ্ডিত প্রথম ভারতে আসেন ১৮৯৭ সালে পরে অসেন 
১৯১২১ সালে -বিশবভারতঈব প্রথম ভিঁজাটং প্রফেসাররপে। এবই প্রচেষ্টায় বশ্বভারতীতে 
1তব্বতণ ও চীনা ভাষার চচণ শুরু হয়। সলভ্যাঁ লোভি বিবেকানন্দের কথা খুবই জানতেন, কিন্তু 
উভয়ের মধ্যে মুখোমহাখ সান্দমতের কথা প্যারিস কংগ্রেসের বিবরণগ থেকেই প্রথম জেনোছি। রোম 
রোলার ডায়োর থেকে পাচ্ছি -ববেকানন্দ সম্পর্কে লোভির মনোভাব মোটেই প্রসলন ছিল না। 
কা!লদাস নাগেখ সঙ্গে কখাসূত্রে পাখিত রোলার ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ তাবখের ডায়োরএববরণ 
চিত্তাকর্ষক । গ্রীস, বুলগেরিয়া প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে এসে নাগ বোলাঁকে কুলেন, গ্রীসকে তাঁর মনে 
হয়েছে প্রাণহসন, মৃত। অর্থাৎ অতাত প্রাণশাঁন্ত একেবারে হাবিয়ে ফেলেছে । তারপর : “পারীতে 
1সলভ্যাঁ লোভ তার সামনে আমার |রোলা লিখেছেন] সম্পর্কে আর একবার বিরূপতা প্রকাশ 
করেছেন। আমার 'গান্ধশ'র [গান্ধশ বিষষক পু্তকের] পর, আমার ণববেকাপন্দ'-এর জন্য ভিন 
আমান ক্ষমা করবেন না। তাছ।ডা তান িবেকানন্দকে ঘুণা কবেন, শেমন ঘণা করেন আমাকে। 
তিনি বলেছেন, এ দুই বাক্যবাগীশ 1" তাঁর কাছে ভ!রতবর্ষকে হযে থাকতে হবে মিটাজয়ম 
আর পাাঁথপন্রের বস্তু; নবজীবন পাওয়াটা নাযিদ্ধ !-তাঁর অনুমাতি ছাড়াই সে তা পাবে» .এই 
শ্রেণীব ইহ্াদরা এশিয়ার বিরুদ্ধে শীশচমের (আঁতঙশায়ত) প্রাতীনাধ হসেবে নিজেদের দেখাতে 
গিয়ে হাসির খোরাক জোগায় ! নিজেরা বে কতখাঁন বিদ্রুপেব পান্র হয়ে ওঠে, সে বেধও, যোঁদ 
কখনো তাদের সে-বেধ থেকে থাকে) এই বিদ্রুপকারীরা হাবয়েছে। [পৃ ২৪৪] 

বোলার এই তর লেখা বিবেকানন্দের প্রগাতিশীল ভমিকার উপরে আর একবার তীক্ষণ আলোক- 
পাত করল। িভাইভ্ঞালস্ট-রপে কোনো-কোনো দায়িত্বহন ব্যান্তুর দ্বারা চিহ্ৃত বিবেকানন্দ যে 
মোটেই তা ছিলেন না, এখানে তা পুনশ্চ দেখতে পাচ্ছি। ভারততাত্ক বা প্রাচাবিদগণের অনেকেই 
তাঁদের আকর্ষণেব প্রাচীন সভ্যতাকে বর্তমানে সম্পূর্ণ মৃত ধরে নিষে, গৃপ্তধনের সন্ধানের মতো 
প্রান সভ্যতার বাত্োদ্ধাবে ব্রতী 'ছিলেন। আর বিবেকানন্দ কদাপ স্বীকার করেন নি-_ভারতবর্য 
মূত। তাৰ পতন হয়ত হয়েস্ছ, কিন্তু নিম্নগাতর মধ্যেও সে অতঙগতৈর সংস্কৃতিধাবাকে বহন ক'রে 
চলেছে, এবং ক্রমেই জাগ্রত হয়ে উঠছে-_অতনতের সম্পদে ও বর্তমানে শিক্ষায় । ভারতের অতীত- 
পূজায় ব্রতী পাশ্চান্তা পশ্ডিতদেব কাছে বিবেকানন্দেব এই ভমকা অসহ্য। প্যারস কংগ্রেসে 
তেন্যপ্রও) বিবেকানন্দ এদেরই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। স্বামীজী এ-সম্পর্কে নিবেদিতাকে সতক 
ক'রে যা বলেছিলেন, তা আগে উদ্ধত করোছি। [ততীয খন্ড, ৩৪৯]। তান বলতে চেয়োছিলেন_ 
এই শ্রেণণীন পূরাতা্ত্িকেরা তাঁদেব গবেষণা-বিষর প্রাচখন দেশটির প্রতি ক্বার্থজড়িত অনুরাগ বোধ 
কবেন। [উন্ত প্রান দেশ তাঁর গবেষণার এবং সুনামের সুযোগ করে 'দয়েছে বলে 11] তাঁরা অতণতের 
স্বণ্নে এমনই মশগুল থাকেন যে. সেই দেশের অ'ধুনিক জীবন তাঁদের কাছে অগ্রাহ্য । [এমন কি 
ম্যাক্সমূলার পর্যন্ত তাঁর স্বনভঙ্গ হবে বনে ভারতবর্ষে আসতে চাননি !]। স্বামধীজী চেযোছিলেন - 
প্রাচীন ভারতের শান্ত নৃতন ষুগে নৃতন পদ্ধাততে আত্মপ্রকাশ করুক- এমনভাবে কবুক, যা 
পূর্বে কোনো কল্পনাতেই আসোঁন। এমন দাঁম্টভাঙ্গর মানুষকে প্‌বৌন্ত ধবনেব ইউরে পত্র 
প্রাচবিদ্গণ কি ক'রে ক্ষমা করবেন_ যিনি উত্ত পশ্ডিতদের চেয়ে কম পুর তনকে জানেন না- অথচ 
গুদের স্বপ্নপ্থবীর রাজবতেররি সঙ্গে একালের বাস্তব জগতের সড়ককে যুস্ত ক'রে দিতে চাইছেন । 
অপরপক্ষে রোমা রোলার বিবেকানদ-প্রশীতর ক'রণ--বিবেকানন্দকে তিনি ভারতবর্ষের যৃগ-যগ 
ধাবত রথের সারাথরূপে দর্শন করেছেন_যাঁন একালের কুরুক্ষেত্রে নবগীভা শোনাচ্ছেন। 


প্যারস কংগ্রেস : প্বাপর ঘটনা ২১৭ 


[তিক নেপাল ভ্রমণের আভজ্ঞতা থেকে কিছু জীবন্ত বর্ণনা দেন; সে দেশে বৌদ্ধ- 
ধমেরি রূপ সম্বন্ধে অনুরূপভাবে ধলেন। অলপ স্ময়ের মধ্যে, নেপাল থেকে বোম্ধধর্ম 
কোনো হিংসাত়ক উৎপণীড়ন ছাড়াই, কোন--কোন্‌ ধমণয়, পাজনৈতিক, সামাজিক 
কারণে বিদূরিত হয়েছে, তাদের তান চিহ্ত করতে চেষ্টা কবেন। সভাপতি তাঁট 
ধন্যবাদ ?দয়ে বলেন, এই বিষয়টিতে তিনি তরি সঙ্গে একমত হংখছেন, যেমন হয়েছেন 
স্বমী বিবেকানন্দের সঙ্গে । সফলেই ভালভাবে জানেন যে, উৎপখড়ানর দ্বারা ধর্মকে 
ধংস করা যায় না। মণসয়ে ওপার্ট ষের্প ইত্গিত করেছেন সেই ধরনের স্থানীয় 
গণ্ডগোল অবশ্যই ছিল কিন্তু যে-এঁতিহাসক মত নিশ্চিতভাবেএঘোষণা কৰে -ভারতগয় 
বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন ধমেরি মধ্যে প্রতাক্ষ সমরের ফলে ধ্নংস হয় বা বিতাড়ত হয়_ 
সেই মতকে সম্পর্ণ পরিহার করতে হবে। 

গ্ম্মেলন ১১.৩০ মানটে সমাপ্ত হয়। 


এই বিবরণের সঙ্গে স্বামীজখরু (নজের গববরণেব অংশাবশেষ উপ্পাস্থত করা যায়। প্রথম 
1ববরণে একটি জানিস স্বভাবতঃই আশা করা যাধ না, নরস তথাবিবরণী প্‌স্তকে তা 
থাকেও না--তা হল, স্বাথীজটকে উত্ত সম্মেলনে ঠিপিপ গঞ্ছত্ে সঙ্গে গ্রহণ বত্রা হযোছিল, 
ভাবে তানি সংবার্ধত ও সমাদূত হগ়োহলেন। আঁধবেশনের সভাপাঁতি সকলের সম্বন্ধেই 
প্রশংসাসচক মন্তব্য করোছলেন, িন্তু এ সকল প্রশংগার দৈঘণ ও গাটকের ভাবহমাকে 
[নিশ্চয় শববরণ?' গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারে না। তব উদ্ধাভ বিনশণেও, জনৈক হিন্দুর 
মুখাঁনঃসৃত তাঁর স্বদেশীয় ধামেরি কথা াক-প্রকার আগ্রহের সাজে শোনা হয়োছে, এবং 
উন্ত ?হন্দু রীতিমতো কঠোরভাবে পাশ্চান্তা প্রাচ্চীবদগাণেল দাঁয়পহীন থিমোরশীবলাসের 
সমালে'চনা করলেও, সভাপাঁত তার খন্ডনের চেঘ্টা করেন নি, বরং তাঁর ?কছ। নন্তব্য আঁখলম্বে 
মেনে নিয়েছিলেন, তাও দেখা যায়। 

স্বামজশর িনজস্ব বিবরণীতে পাই : ভারতবর্ষ থেকে কেবল 1তাঁনই উপাস্থিত ছিলেন। 
তাঁকে 'না্দন্ট একাঁট 'বষয়ে প্রবন্ধ পড়তে আহ্বান করা হয়োছল : 'বোদক ধর্ম আগিন- 
সূ্াদদ জড়বস্তুর আরাধনা-সম্ভূত'-অনেক পাশ্চাত্য পাণ্ডতের এই মত সতা ক না? 
ঈবামীজশী অত্যন্ত অসুস্থতার জন্য প্রবন্ধ দিলখে উঠতে পারেন নি |কতখানি অস্থ ছিলেন 
জুল বোয়ার স্মৃতিকথা থেকে আমরা কিছু পবে দেখব] তিনি কোনোমতে উপাস্থত ভা 
কিছু বলতে পেরেছিলেন মার । স্বামশীজণী উপাঁপ্থত তলে “ইউলোপ অঞ্চলের সকল সংদকতঙ্ঞ 
পাঁণ্ডতই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা কারয়াছলেন; উচ্ছারা হীতপর্বেই স্বামীজশপ্ন পচিত 
পুস্তকাঁদ পাঠ কাঁরয়াছিলেন।” 

ধর্মোতহাস সভায় স্বমগজশী একবার না একাধিকবার বক্তৃতা করোছলেন, সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ আছে। [সে প্রসঙ্গে পরে আসব 1] সে যাই হোক, যখন তিন বৈদিক 
ধর্মের উৎপত্তি এবং ক্লমবিকাশ সম্বন্ধে বলেন, ভাঁর সে-বন্তব্য আঁধকাংশ পাশ্চান্তা পাঁন্ডতের 
তের প্রাতিকল হলেও, তান য্যান্তৃ-শান্ততে (প্রবল ব্যান্তুত্ের শাল্ততেও) নিজ মতের পক্ষে 
অনুকূল মনোভাব সান্ট করতে সমর্থ হন। “বক্তার পবে অনেকেই মতাসত প্রবাশ করেন। 
অনেকেই বলিলেন : স্বামীজ যাহা বাঁলিতেছেন, তাহার অধিকাংশই আনাদের সম্মত এবং 
্বামীজীকে আমরা বাঁল যে, সংস্কত প্রহ্তত্বের আর সে দিন নাই। এখন নবীন সংস্কৃতজ্ঞ 
ঈম্প্রদায়ের মত) আঁধকাংশই স্বামীজীর সদৃশ এবং ভাবতের কিংবদন্তী পুরাণাদতে বে 
বাস্তব ইতিহাস রাহিয়াছে, তাহাও আমরা বিশ্বাস কার। অন্তে-বদ্ধে সভাপাঁতি মহাশয অন্য 
সকল 'বষয় অনুমোদন কাঁরয়া, এক গণতার মহাভারত-সমসামার়কৰে দ্বৈত মত অবল্দ্বন 
কারুলন। কিন্তু প্রমাণ প্রয়োগ এইমান্ন করিলেন শে, আধকাংশ পাশ্চান্তয পাঁডতের মতে, 
গীতা মহাভারতের অঞ্গ নহে।” [৬--৪৮-৫০] 


২৯৮ ধববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবধ 


বৈদিক ধর্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে স্বামশজণ যা বলোছিলেন তার চুম্বক তান “পারি 
প্রদর্শনগ" প্রবন্ধে দেন। একই বিষয়ে তাঁর বন্তব্যের তাৎপর্যপূর্ণ অংশ কিছুটা পৃবৌন্ত 
“বিবরণী” গ্রন্থের মধ্যেও পাওয়া যায়। স্বামীজশ বৈদিক ধর্মের মধ্যে নিহিত অধ্যাতমবাদই 
যে, বৌদ্ধাঁদ ধর্মে বিকাশিত হয়োছিল, ভাই দুঢুভাবে বলবার চেম্টা করোছলেন; এক্ষেত্রে 
স্রতঃই তিনি পাশ্চান্তয পাণ্ডতগণ, বোদক ধমের প্রধান প্রাচখন প্রবস্তা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর গণত,কে 
তৎসহ মহাভারতকে, বৃদ্ধ-পরবততাঁ প্রমাণ করার জন্য যে-চেষ্টা করে থাকেন সেইসঙ্গে 
মহাভাবত ও গণতা এককালে রাঁচিত নয়, এমন কথাও)-তাকে খন্ডন করার চেষ্ঠা করেন। 
ভারতীশগ্ন ধর্ম ও সংস্কাতর মৌলিক প্রাচঈনত্র অস্বশকারে উৎসাহশ ইউপির পাণ্ডতগণের 
প্রর থিয়োরী--ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প গ্রপক-প্রভাব [নযয়ক অ।তনাঞজিত দাবকেও 
ঈবামখীজশী তথ্যযাক্তাতে নস্যাৎ করেন । 'দ্বামীজশী এমনাক তধক্ষ ভাবে ম্যাঝমূলানের উীন্তকেও 
রা লক্ষ্য করেন । [গ্রখক-প্রভাব প্রসঙ্গাঁট স্বামীজখর শিজ্পদণন্টন্ন অধ্যাযে আলো'চত 
য়েছে|। স্বামীজশ এইসঙ্গে ভগ্রতীয় ইতিহাসেন ধারাপথে যেসকল কিংবদন্তী ও 
টির বৃহনখ আছে, তাদের অন*পরণে ভারতীয় শাস্তবাথ্যা করতে, উদ্ভট আর্থ আব- 
বার ধা আরোপ না করতে, অনুরোধ করোছিলেন। পুরাণের মধ্যে সত্য ইাতহাস লুকিয়ে 
আছে, তা স্লামীজীব ক'লেই গবেষণামূখে অজ্পস্বপ প্রমাণিত হচ্ছিল [স্বামীজী তার 
উল্লেখও করেছেন৷, পরলতরব্ণলে ব্যাপকভাবে তা প্রাতচ্ঠিত হয়েছে। 
ইউরোপীয় অপ-পণণ্ডতোর অভ্যাচার সামা ছাঁড়িয়োছল ? গসতাভ ওপার্ট-কৃত শালগ্রাম 
শলার উদ্ভট যৌন ব্যাখ্যায!৩৩ ভারতীয় ধর্মসংস্কাতির সর্বাত শৌন বাপার দর্শনে 
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৩৩ গাস্তাভ গপ।টবি পলিচঘ প্রসঙ্গে িদ্যাতনানশ্দ শিখেছেন, [তান ইহুদী-জানশীন বংশ- 
সম্ভ ৩, পান ১১৩৬ আছো ভাবা 1 ভাই, গুসতাভই সবান, [ন্ঠি, বহনজনই পেশাশভভ/নে 
প্রাটাণদ: গত ত পাাশনি বিশাবদ্যালযে ছ্রাবড ভাষার িচ্কতা করেছেন ৯৮৭ ২-১৮৯ ৪: 
এই একুশ ন্ছব 1৩ান মা্াজ বনবাবিদ্যালয়ে সংস্কৃতিক) ভরুত অংক্রাল্ড নানা প্রুতীন অপ্র১।সত 
1বষসে বহুগ্রন্থেব ভোখক। | 

সংস্কতব অধা,গক এবং অক্লান্ত লেখক সাব ওপাট ভাবতবর্ষে পাঁ'ড তমহালেব একাংশে 
পাবা১ত িলেন। দানণ ভারতের সংবাদপত্রে আম ই৮৩ত৫ তাঁর নাম দেখোঁছ। তানি নানাপ্রকার 
চমকঞ্জদ 1থমোরী 511ডব কবতিন তথা ও কল্পনা মাশিয়। ১৮১৯৪ সালে, ওগার্টের অবসর গুহণব 
সমযেই প্রকাশত হয ভার 1/6 0/121/101 //7114001/21715 01 11/1416. যা নানাস্থানে আলোচিত হস। 
মাদ্রাঙ্গ মেন ১২ এ্রাপ্রল, ১৮৯৭, বই উপব 'সম্পাদকীঘ নিবন্ধে বলে : এই গ্রন্গের বিযনবপতু 
সম্প,ণ” অপাঁরাচত নয়, কাবণ হীতিমধাই তার নড় অং “জান্পল অব দি মান্্রস লিটাবা'র 
সোস'হ19"-তৈ বোরধে গেছে। এই পাকা উক্ু গ্রন্থ-াবষয়েব সাবসংক্ষেপ করোছিন, তাব থকে 
ওপ7০ণ বন্তব্য জানতে পণ : বঙমান ভাবতবর্ষেব আধকাংশ মন্ন'য একজাত সম্ভত, আদিত 
তাবা হল দ্বঝড, দটবড় ভব।ই বল্পত: তাবা ছল পর্য বাসী । এহ দ্রাবড়র।ও কি বাহবাগত, 
ভারতে ঢুকৌোছিল উত্তব-পাঁশন দিক থেকে; আর্য দ্বারা পবাভ্ভ হবার আগে পযন্ত ভাবতবর্ষে 
তারা আধপ্ত্য করত। আর্যরা ভবপতর মখন বিজমল।ভ কবল, তখন বন্ধাপব্তেব উত্তব ভাগ 
পধন্তি ভখন্ডে নিজেদের ভাষা চাদপষে দিতে পোবোছিল, কিন্তু তাব নিম্নে রাজনোতিক তাধকাব 
বস্তার কবলেও তারা দ্রবিড় ভযাকে হঠাতে পারোন। এমনাক উত্তব ভারতেও আর্ধনংস্কৃতিব বিয় 
সর্বাতাক হতে পাবোন-আর্ধরা দ্রণবড়দের রীতি-নীতি ও ধর্মাচাবেব দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত । 
বর্তমান হিন্দুধর্ম বস্তুতঃ দ্রাবড় ধর্মই-উপরে আর্য প্রলেপ পড়েছে মাত্র। সারা ভারতেই নিম্ন 
শ্রেণব মানুষের মধ্যে কতকগ এল 'বাচত্র ধর্ম ও কর্মরীতি দেখা যায়-সেগঠীল দ্রাবিড়দেব পূর্ব 
আ'ধপতোবই স্মারক। একাঁদন তারা ভারতেব প্রভ্‌ ছিল, এখন দাস। 

বদ্বে গেজেই, ৩১ মার্চ, ১৮১৪, এক দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে ওপারের অবসব গ্রহণের উল্লেখ 
ক'রে, সেইসতে তাঁর পুর্োন্ত গ্রন্থের উপরে আলোচনা করে। মাদ্রাজ মেল-কত সারসংক্ষেপের 
আতীরন্ত এখানে পাই-ভারতে আর্য ও অনারেরি দীর্ঘ সংঘাত-বিবরণ, এবং এই বিচিত্র সংবাদ-_ 
প্রাবড়রা 'ভরত' নামে অভিহিত হত, যাদের প্রধান দুই শাখা, পাণ্ডব ও দ্রাবিড়; ভারতে যারা আর্য 
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প্যারস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটনা ২৯১১ 


ইউরোপীয় পাণ্ডতগণের বাসনার্ত অনুসা্ধংসা স্বামীজীর কাছে ইউরোপীয় রাঁচির 'বাচন্র 
1বকার বলেই প্রতীয়মান হয়েছিল । শালগ্রাম-বিষয়ে যৌন-ব্যাখা “অশ্রুতপূর্ব ও অপ্রার্সা্গক।" 
স্বামীজী গুরুত্ব দিয়ে তার আলোচনায় অগ্রসর হনানি, কিন্তু [শিবলিতগ-উপাসনার উংপাত্ত 
সম্বন্ধে পৃঝপ্রচালিত মতের খন্ডনে এমন-কছু চিন্ভাপূর্ণ ভীন্তু করোছিলেন, যা পরবতী 
গবেষকদের সহায়তা করেছিল, এবং নিবেদিতার মধা দিয়ে তার সেই মত হ্যােলের গ্রল্থমধো 
প্রবেশ করোছিল। |1বষয়াঁট “নবোঁদতা লোকমাতা” গ্রন্থের একটি খণ্ডে আলোচনার আশা 
রাখ ]1 

“পার প্রদশনি ৭” নামক ক্ষুছ্ প্রবন্ধীট একটি বিষয়ে আমাদের অভাল্ত অসম্তণ্ট ক'রে 
তোলে-স্বামীজীর অনুচিত কার্পণা !!! প্রত্রতত্ডে তাঁর কোন অসাধাবণ আঁধকাব ছিল, এ 
ক্ষুদ্র রচনাটি তার অসংশাঁয়ত প্রমাণ । তান এ ক্ষদ্রাকার রচনার মধো এমন সব ইা্গভখ্হ 
মন্তব্য করেছেন যা পরবতাঁকালে পিগ্‌দর্শক হয়ে উঠেছে । স্বামজণ প্রায়শঃই গ্রন্নতাতুঁক 
আলোচনা করতেন কিন্তু সেগ্‌জি লিখে নেবার মতো মান্য তাঁর নিকটে ছিলেন না, ফলে 
সেগুলি আমবা পাই না |নিবোদতা কিছু কিছু লিখেছেন, সেগাগই আমাদের সম্বল, যার 
পাঁরমাণ মোটেই বোঁশ নয়।। স্নামগজপর প্রত্ুঙাতুঁক পান্ডতি।র একটি অসম্পূর্ণ নশুনা- 
প্রমাণ কিছু পরেই মাদাম কালভে ?লখে রেখেছেন, তাঁর কাগজপত্র মধা থেকে বিদাত্মানন্দ 
সৌট আ'বিকার করেছেন। জর্প-প্রতীক সম্বন্ধে স্পামীজগধ জ্ঞান বিদাতসানন্দের কাছে 
“আশ্চর্য এবং আঁব*্বাস্য” বলে প্রতায়মান হয়োছল।৩৪ 


নম, তারা এই দই শাখা-সম্ভত। যেহেতু ভারতেব আর্ধগর্ব আধবপঠীদেব সাধাপণ নাগ ভিব হা, 
তই ওপাটের প্রস্তাব- ভাবতনর্য যেন হত্যা" না ভদঘ ভারতবর্ষ নামে চিত হয । প্রন অত 
[কিভাবে আর্য ধমমিতকে প্রভবত কবেছে, সে প্রসঙ্গে পাই £ দ্রাবিড় প্রভাবেই আদেশ! ব্রদ্দাল 
অবনাতি ঘটেছে, যান সৃত্টিকর্তাব গাঁবমা থেকে ভ্রষ্ট £ল্ম পশ্চিম উপক লে নানা শাাধি স্টক তা 
রূপে পাহীত। শিনের ক্ষেত্রেও তাই হযেছে । খগৃ্বেদে লিজেগোপাসনার কথা নেই, প্রাবিড়রাই ক পদতু 
শিবের সঙ্গে যুক্ত ক'রে যতপ্রকাৰ অশ্লীল বাপার ঘাঁযেছে। বেদে নার দেবতার প্রান নেই? 
প্রবাঁ হন্দুধর্মে নাবী-দেবতাব প্রাধান্য ঘটেছে দ্রাড় প্রভাবেই। 

ওপারের শবেষণাব সত্গে কঞ্পন।বিলাসেন অবাধ জাপা সংলাদপত্ে কটাশ্েব বিষপবসত হমেছিন। 
ভাষাতাঃত্রক গসম্পান্ত করব সমযে তিনি একেবালে মুস্তপ,বুষ এমনও বলা হয। ভান গবেনণা 
এক মারাতমক অপকারের বীজ পুণতেছিল-ভা ইন্ধন দিয়েছিল উদ্তবভাবত ও দাঁদিণভাবাতের 
গববাদে। একাদকে ভা ভাবতবর্ধে প্রাবিডদ্দর পূর্বাআধিপরত্োর কথা শণনমে তগাকাথত দাঁক্ষিণ- 
ভারতাখ দ্রানড় বংশোদ্ভ্ভদেক আপ আঙখাভিমান জাগিযোৌছল, অন্যাদবে, তাদের সেই পি 
আর্ধকার হরণকাী আার্ধদেব (অর্থাথ তথাকাথহ আর্ধ বংশাদভবদেব ) বিপম্পে ঘণ। ও বিশ্েষেশ 
উৎ্সমূখ খুলে দিযোছিভ। প্যারিস কংপ্রেসে স্বামশী এশবষনেও আলোচনা করেন। 1৬ ২০১-১০]। 

এই প্রসঙ্গ পনে “ভাবতীয় সংহতি” আধ্যামে আব্ও আলোচিত হবে। 

৩৪ স্বামীজ? গ্রীসেব ন্যশন্যাল মিডাজর'ম পাঁরদরশ্শনি করেছিলেন । সেই প্রসঙ্গে কাল? 
তাঁর নোটে লিখেছেন : 
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৩00 ববেকানল্দ ও সমকাল+ন ভারতবর্ষ 


আরও দুটি প্রশ্ন উঠেছে। তার একাঁট-স্বামীজী কতবার ধর্মোতহাস-সভায় বক্তৃতা 
বরেছেন 2 স্বামধীজীর ইংরাজ জীবনশ অনুযায়ী-তিনি দুবার বত্তুতা করেছেন । বিদ্যাত্যা- 
নন্দ কিন্তু "ববরণখ” গ্রন্থে মা একবার বক্তৃতার কথাই পেরেছেন। [তিন ইত্গতে বলতে 
চেয়েছেন, একই আঁধবেশনে স্বামশজশী দু'বার বলতে ওঠেন, একবার ওপার্টের বন্তব্যের 
থণ্ডনে, অন্যবার ভারতীর বোদক ধর্মের ক্রমাবকাশ বর্ণনায়-তার থেকেই হয়ত এঁ দুবার 
বন্ততার কথা উঠেছে। স্বামীজী নিজে “পার প্রদর্শনী” প্রবন্ধের মধ্যভাগে দ্বিত"য় প্রসঙ্গের 
সূত্রপাত করে বলেছেন : “অন্য এক বক্তু'তা-স্বামীজশী ভারতীয় ধর্মমতের বিস্তার বিষয়ে 
দেন।" এর থেকেও মনে হতে পারে, তান দুবার বক্তা করেছিলেন, যাঁদও একই আঁধবেশনে 
অন্য প্রসঙ্গে বর্তৃতাকে “অন্য এক বন্তৃতা” বলা অসম্ভব নয়। এ-বিষয়ে ঠিক তথ্য এখনো 
পাওয়া যাযান।৩৫ 

দ্বিতীয় প্রশ্ন : স্বামীজা উত্ত সভায় কোন ভাষায় বক্তৃতা করোছিলেন? বিদ্যাতানন্দ 
বলেন, তান খুব সম্ভবতঃ ইংরাজিতে বলেন, সে কারণে তাঁর বক্তুতার নোট ঠিকভাবে নেওয়া 
যাযাঁনি। এইকালে স্বামীজীর ফরাসি ভাষাচর্চার বিবরণ দেওয়ার পবে, তান সিদ্ধান্ত করেছেন, 


দ্লামীজীর পক্ষে তখাঁন জটিল প্রত্রতাত্বঁক বিষয়ে ফরাসিতে বক্তৃতা করা সম্ভব ছিল কিন! 
সান্দেহ। 
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স্বামীজশ সর্প-প্রঙকগণীলব দ্টান্ত কোথা থেকে আহরণ করেছিলেন, কোন্‌ অর্থ তাদের 
ধাবহার করেছেন_সে সম্পন্ধে বিদ্যাত্সানন্দ যথেষ্ট অনুসম্ধান করেছেন। সেন্ট মাইকেল ও ড্রাগনের 
পৌরাণক কাধহন, তান বলেছেন, সীধাদত। কিন্তু খুবই রহস্যাচ্ছন্ন হল মোজেস ও সর্প-কথা, 
ততোধিক দুর্জেয় সপপপীডনরত ভাঁজ্ন মেরী । মোজেস ও সর্প ব্।পারটিব পশ্চাতের কাহনশ 
এই : মিশর ত্যাগের পবে ইহুদশবা যখন যাযাবর, তখন তাবা মোজেস ও জিহোবার বিবদ্ধে প্রায়ই 
আভিযোগ করত। শাস্তস্বরপ ঈশবর আগ্নসর্প প্রেরণ কবোছিলেন, যাদের দংশনে অনেকেই হত 
হয়। অনুতশ্ত ইহুদীরা মোজেসকে অনুনয় করে বলে, তান যেন ঈশ্ববের কাছে সর্পদের সারিয়ে 
নৈবার প্রার্থনা করেন। মোঞ্জেস তখন একটি ব্রোঞ্জের সর্প প্রস্তুত ক'রে দণ্ডের উপব রাখেন ও বলেন 
-সপর্দণ্ঠ ব্যান্ত তাঁর সপে (দিকে চাইলে বেচে যাবে। 

[দ্বিতীয় প্রসঙ্গ : ষোড়শ শত।ব্দীর শেষ ভাগে এই ্রীস্টান শাস্তকথা প্রায়ই উপস্থত করা 
ছঁচল যে. ভাঞজন মেরী হলেন এক নব ঈভ, যান আদ ঈভকে যে-সর্প প্রলুব্ধ করোছিল তাকে 
ধংস করতে সমর্থ। অর্থাৎ মেবী হলেন পাঁরন্াণকন্রাঁ। এই ভাবাঁট ক্যাবাভা্গিও কর্তৃক তাঁব 
“মেরী ও শিশু যাঁশু : সঙ্গে সেন্ট আন” নামক সুন্দর ?চত্রে র্‌পাঁয়ত। চিত্রে দেখা যায়, মেরী 
তাঁর বাম পদ সর্প-মস্তকে স্থাপন করেছেন, আর তাঁর দিব্য সন্তান' তাঁর পাের উপরে নিজের পা 

স্থাপন ক'রে চাপ 'দচ্ছেন। 
৩৫ দুবার বন্তুতার তথ্য পাওষা গেছে ব্রহ্ধবাদিনে ডিসেম্বর, ১৯০০ তাঁরখের সংবাদে : 
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প্রবৃদ্ধ ভারতের নভেম্বর ১৯০০ সংখ্যাতেও লেখা হয় £ 
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প্যারিস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটনা ৩০৯ 


স্বামীজীর ইংরাঁজ জীবনীতে কিন্তু ফরাসিতে বক্তৃতা করার কথা আছে : “স্বামীজঈ 
এই সম্মেলনের জন্য দু'মাস 'নজেকে প্রস্তুত করোছিলেন, ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টায় 
নরত ছিলেন, যাতে তান এঁ ভাষায় বক্তৃতা করতে পারেন। এ সময়ের মধ্যে বঝতে পারেন_- 
[তান এমন সাবলীলভাবে ফরাসি বলতে পারছেন যাতে শ্রোতাদের কাছে এ ভাষায় সংস্কৃত 
দর্শনের সূক্ষন জাঁটল পরিভাষা বোধগম্য করা যায়।” [ইংবাঁজ জীবনগ, ১৯৬০ সং, ৬৮৩]। 
দনরণ রাখতে হবে, এই জীবনী স্বামশজশীর বন্ধু ও শিষ্যদের দ্বারা ?লাখত বা পরখাক্ষত 
ছয়েছিল। বহুঁদন পরে মন্মথনাথ গব্গোপাধায় তাঁর স্বামণীজগর স্মতকথায় বলেছেন, 
দ্বামীজীর কাছে তান শুনেছেন যে, ৬ মাসের চেষ্টায় স্বামীজী ফরাসি ভাষা [শখে নিয়ে 
তাতে কিছু বক্তা করোছলেন। [রোমানসেনসেস, ৩৫৪]। মন্মথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই 
সমাতিকথার নিরভরযোগ্যতার 1বষয়ে সন্দেহ করা হয়েছে, এবং ইনি স্পম্টভাবে ধর্মোতহাস 
সভায় ফরাসি ভাষায় স্বামীজশর বক্তৃতার বিষয়ে বলেন নি এ ফবাস বন্তূতা পারিস 
প্রদর্শনীর পৃবোন্ত বৈজ্ঞানিক শাখাতেও হতে পারো] কিন্ত কাছাকাছি সময়ের ইণ্ডিযান 
মরারে [১২ ডিসেম্বর, ১৯০০] স্প্টভাবে স্বামঈজশীর ফরাসি ঘক্ততার কথা আছে, যাঁদও 
সেখানে বলা নেই-এঁ বর্ততা তিনি ধমেণতহাস সভাতেই ককঝেছিলেন।৩৬ তিলক 'কেশরণী 
পান্রকায় স্বামীজ৭র দেহতাগের পরে শোকপ্রবন্ধে লেখেন, স্বামখজগ পারিস প্রদশনখতে 
ফরাসি ভাষাতে বক্তৃতা করোছলেন। [পূর্বে উদ্ধতা। 

বিষয়টি তথাঁপ সন্দেহের স্তরে থেকে যাম। িদ্যাতমানন্দ, যান ইংবাজি জীলশখতে 
চিখিত স্বামীজর ফরাসি ভাষায় বক্ততার 'বিষষে প্রশ্ন উখযাপন করেছেন-তিনিই আনার 
উত্ত ভাষার মমগ্রহণে সবামীজীর সামর্থ ্বীকার না করে পাবেন নি। ওপার্ট কোন: ভাবায় 
প্রবন্ধ পড়োছলেন, সেই প্রশ্ন উত্থাপন ঝরে, বদাতমানন্দ অনূমান করেছেন সম্ভবতঃ 
ফরাসিতেই পড়েছিলেন । সেক্ষেত্রে, সদ্য সে প্রবন্ধ শুনে, তার সম্বন্ধে স্বামণীজগ যে উপযক্ত 
তথ্যবহুল উত্তর দিরেছিলেন-তা তাঁর ফবাঁস ভাষজ্ঞানেবই পাঁবচায়ক। ওপা্৮ যা? 
ইংরজতেও বলে থকেন, বেগন্ড অন্ততঃ তাব প্রবন্ধ ফরাসতেই পড়ো ছললন-সে প্রদর্ধের 
বন্তবাও স্বামীজী পুরো বুঝেই সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। একই কালে এনং সামান্য 
পরে. পিষের হায়াঁসল্খ, জুল বোযা বা মাদাম কালভের সহ্গে কেখল ফরাসিতেই তিনি 
ধমীয়, দার্শীনক, ও এতিহাসিক 'বষষে আলোচনা করেছেন-এও দেখা যায়। িদ্যাত্যানন্দ 


৩৬ “4 80010161791, ৮/70 ৬2৭ 01 2 ৬1১1 (0 1110 17311) 565101419%. ৮1105 10 
5% (17910 016 ০৬/2101. , -00510০$ ৫011৮011170 ৬০1 131190551৬6 2110 ০10010101 19011109 
111 [7101001) 9 72115, , 7 061191764 (0109 100(00165 21 0০0175121)01111011+5 2170 170 1795 ৪ 
1,951 01 201711515 11106. 17৫11707, 10০০. 12, 1900, ৮17, 214) 

একই কাগজে ৩ জুলাই, ১৯০০, স্বামী প্রদর্শনগীতে মে, ফরাসি ভাষাতেই বন্ত্‌ তা করবেন, 


এমন সংবাদ ছিল : 
4১৬21771 ৬1৬০1912009 10725 0917 17190 (0 10101650101 170701198 214 ৬০৫৮1(9, 


[॥ 019 17১7115 1251)101110]5 8170 1176 ১%/2]71 ৮118 0011৬610211 9001095 11) 1101)01).” 
[1/96, 214] 
ই্ডিয়ান স্পেকটেটর কাগজে ৮ জুলাই ১৯০০, অনুবপ কথা লেখা হয়: 
+5৮01701 1562027)021025 0৩1 1051060 10 160165011 11110111517 270 ৬০৫৪1718 
1 1110 1১01715 72%7905101017, 2800 (06 ১০101 /11] ৫611%01 9211 2441055 11 [10018, 
[ 1719712715775012107, 16015 8, 1900, 711, 415 ] 
উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যায় লেখা হয় : “বাম 'নিবেকানন্দ প্যারস নগরে নর্মান 
প্রদর্শনীর ধর্ম বিভাগে উপস্থিত হইবার জন্য নিমশ্তিত হইযািলেন। শানলাম, নাকি তিনি 
ফর'সণ ভাষায় বন্তুতা কাঁরবেন।” 


৩০২ __ ধিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


অনুমান করেছেন, অতঃপর কনস্টানটিনোপলের স্কুটারতে মেয়েকলেজে স্বামীজব যে- 
বন্তুতা করেন, তার ভাষা ফরাঁস, কারণ তুরস্কে একালে উচ্চতর শিক্ষার ভাষা ছিল ফরাঁস। 


1 ৫ ॥ জ্বামীজশর অনুরাগ বন্ধ : জগদখশচন্দ্র বসু 


প্যারিসে থাকাকালেই জগদশশচন্দ্র বসুর সঙ্ছে স্বামীজীর পরিচয়.ও সৌহাদ্য ঘনিষ্ঠতর 
হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে দ্বিতীয় খন্ডে [৬৪-৭২1 আমরা বস্তারতভাবে বসুর ১৮৯৫-১৭ 
গালের নৈজ্ঞানক কার্বকলাপের বিব্রণ দিয়ে এসোছি। িম্বভাঁমকায় স্বামীর অবতরণের 
কালই বসও পাথবীর বৈজ্ঞানক-সমাজে গরুক্ষপর্ণ স্থান গ্রহণ করেন। স্বামীজা 
ভারতবর্ষে যে নবোখানের জনা করোছলেন, তার সহযোগণ হিসাবে যেন ব্পুর সাফল্যময় 
আঁবত্কারাঁদ ঘটেছিল-ভারতীয় সংবাদপণ্রে প্রারশঃই তৈমন কথা লেখা হয়। ভারতববের 
সনর্াজগন সংবাদপত্র থেকে এ ধরনের সংবাদ ও মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত কবোছি। ১৮৯৩ 
আালে স্বামীজীী ও ধসু উভয়েই ইংলন্ডে ছিলেন; সে সময়ে যখন ইংলশ্ডের সংবাদপত্রে 
বসুর আবজ্কারের কথা প্রকাশিত হচ্ছিল তখন স্বামীজনীব সম্ভাব্য উপ্লাসের কারণও আমরা 
এ প্রসঙ্গে জাঁনযোছ। 

প্যারিসে বিশবমেলায় স্বামীজীর অংশগ্রহণের সন্ভাবনা-সংবাদের সঙ্গে বসুর সেখানে 
যাত্রাগ কথাও ভারতীয় সংবাদপন্ধে আনন্দের ও প্রত্যাশার সঙ্গে উল্লাথখত হয়োছিল।৩৭ 

দ্বিতীয় খন্ডে আমরা স্বামীজশর সঙ্গে বসুর যোগাযোগের বিষয়ে কোনো সংবাদ 
দিইনি। উভয়ের মধ্যে প্রথম পরিচয় কবে হধ তা বলা কাঁঠন, ১৮৯৬-৯৭ সালে ইংলন্ডে 
থাকাকালে তা ঘটতে পারে, নাও পারে, কিন্তু ১৮৯৭-৯৮ সালে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ পাঁর- 
চয়ের কথা স্বামীজ নর উীন্ভৃতেই আছে। 

১৮৯৮-এর শেষে নিবোঁদতার সঙ্ঞে ব্রাঙ্দের যখন পাঁরচয় ঘটে, তখন স্বামশজী তাঁদের 
সত্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য উৎসাহ দেন। সেজন্য গনবোঁদতার পক্ষে ব্রাহ্ম জগদীশচন্দ্র ও 
তাঁর পাঁরবারের অন্যান্যদের সঙ্গে সৌহার্দাস্থাপনে অস্হাবধা হয়নি। এই মোগাযোণকালে 
1নবোঁদতা একাঁণকে জগদণশচন্দ্রের ব্যান্তগত আচরণের সৌন্দর্য এবং বৈজ্ঞানক প্রাতিভার 


৩৭ যথা মরাঠা পান্রকায় : 
“১৮০ 16011) [0হা) 1110 447777112 13057) 10171171091 100 91206 56019127510] 11018 


105, 26 (119 1901005( 01 1119 000০1111110 01 11719) 52006101090 (176 0০700691101) ০0£ 
[১9165501 এ. 078095০ 00 20010 11710 11760110902] 001781653 01 1১0৮১101515 (০ 9 
11014 17 10017150100 21১0 019 17160911106 ০01 (11013110151) 4১5500191107), 10 07120101010) 00 
199 1৩0016 (110 50101701110 [000110 11) 1:0110109 (01017 015০09৮01105 17306 0৮ 10117 
[1740175116), 70119 8, 1900. 7৮11৭, 988] 
বসুকে ইউরোপে পাঠানোর ব্যাপাবে বাংলার লেফট:ন্যান্ট গভর্নর স্যার জন উডবার্ন কিছু 
ইচ্ছা বোধ কবেছিলেন বলেই তাঁর 'ডেপুটেশন' পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। নচেৎ তৎকালীন শিক্ষণ - 
গবভাগের নীচ ঈর্ধাকাতর িছু ইংরাজ কমণ্চারী সব্প্রকারে বসুর কর্মজীবনে বাধাসান্ট কাত 
চলোছল, যারা কদাপ চায়াঁদ--কোনো ভারতীয় 'বম্ব-বৈজ্ঞনিকের ময দা পান। এই কাঁহনী আম 
[বিস্তারিত 'লিখোঁছ “নিবোদিতা লোকমাতা” গ্রশ্থে টম খণ্ড) । প্রকাশিতব্য 72//275 01 11/67112 
গ্রন্থেও প্রসত্গট উপস্থাপিত হবে। ১ 
ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একমান্র বস্‌কে নির্বাচন ক'রে পাঠানো একটা 'মিরাট সম্মানের 
বিষয় বলে বেঙ্গলী মন্তবা করেছিল : 
৮. ০০]091 1017 30565 50001 17256 65610 96150650. 2101076 05 50161111515 10 171018 
$€0 16191650000) 00৮61010610 19 ৪ 61691. 210 51608] 1101901]1 ৫001৩ 10 1011.” 
[ 967122126, 70175 30, 1900 


প্যারস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটন। ৩০৩ 


বিরাটত্বে মোহত হন, অন্যাদকে ধর্মধারণার ক্ষেত্রে তাঁর দস্টভাঁঙ্গর গ'ডীবদ্ধতার রূপও 
দেখেন। |বিষয়াটি নিয়ে “নবোদিতা লোবমাতা” (উম খণ্ড) গ্রন্থে কতারিত আলোচনা 
আছে]। বসু বলো'ছলেন, ইংলন্ডে থাকাকালে তান স্বামখজীর বতুতা শুনে শিহরিত হন, 
ধারণ স্বামীজী পোষণা করেন, তাঁর জবনোদ্দেশ্য জনন্খণের মণে' পৌরুষ জাগানো । বস 
চমৎকুত হয়ে দেখেন, সতোর জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য স্বামীজটী তাঁর গবণাট জনাপ্রয় তাকে 
ট,করো করে ছংড়ে ফেলে দয়েছিলেন। কিন্তু তাঁৰ মনে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে যখন তান 
দেখলেন, সেই একই মানুষ নিজ গরুর পৃক্ঞায় এবং কালাপ.জায় উৎসাহ দিচ্ছেন । ভ্রীরাম- 
কু তখন জগদীশচন্দ্রের কাছে "সংকার্ণ ছাঁচে গড়া একাট মানুষ, যান নানগক প্রায় 
শয়তান মনে করতেন, সে-কারণে নারশ দেখলে মাচ্ছণ যেতেন।” নিবোদতার কাছ থেকে 
বসুন এইসব অযৌক্তিক কথা শুনে স্বামীজী হেসোছলেন। "অথঢ উত্ত পালক | ঘর্খাৎ বস্ন] 
আমাকে তিন দিন ধরে প্রায় অর্চনা করেছে"স্বামখজীটী বলোছিলেন। নিবোদতা নিজে 

আভজ্ঞতা অনুযায়ী তা স্লীকার করে বললন, "হাঁ ডান সতাই আপনাকে অনা করেন? 
স্লামীজী যোগ করেন : “আর এইসব মানূবই বাকিপূজা নিয়ে হৈ-টৈে ফেলে শেয়।” 
ঃবামশজখি এইকালে একবার বসুর সমস [বরোধী দণম্টভাঙ্গর বিরদ্ধে ঝলসে উ্গে 
শিবোদতাকে বলে ছিলেন, ' ওঁকে বলো, বাঁদ (পিরাট আকারের কোনো ত্যাগ না করবেন হাহলে 
সত্যকার শান্তশালশ পুরুষ হবেন না।” 

এইভাবে দেখা ধায়, স্বাম শঙ্খ বিষয়ে এই পর্ধে বসর মিশ্র অনভত। সতীতর সঙ্জো 

সন'লোচনার সহাবস্থান। তখনো উভয়ের মধ্যে খান্ঠ কোনো পাঁরচয় ঘণান। তা ঘটল 

১৯০০ এ্রাস্টাব্দে প্যারূসে। সেখানে বসুর সাফলোর প্রতাক্ষদশন বিণেকানন্দ আবেশে 
আনন্দে উচ্ছদীসত হয়ে উঠলেন। এই আবেগ বোধ করবার জন্য বসুর সহ্গে স্বামীজনর 
ছঘনম্ঠতর পারচয়ের প্রয়োজন ছিল না-_বসুর বৈজ্ঞ।)নক কীতত্বইই যথেম্ট ?ছল- খে-কাতিত্ব 
[ববেকানন্দের "প্রয়তম একাঁট স্বপ্নের বারতব রূপায়ণ। আমরা দোঁখ, এই ঘটনা আপ 
আগেও বসু, আমোরকায় 'বাঁপনচন্দ্র পালের সঙ্গে নিবোদতার মতসংঘর্ষের কথা রবান্দ্র 
নাথকে রীতিমতো ব্যত্গাতনক ভাঙ্গতে লিখে পাঠিয়েছেন | নিবোঁদতা ও ধাপন পালের 
সতসংঘর্ষের অন্যতম হেতৃ-জাতশীয় জীবনে বিবেকানন্দের ভাঁমকা নিয়ে উভয়ের ধাবণার 
'পার্থক্য]। উত্তু পন্রশেষে বসু তির্কফিভাবে বলেন, “থাহা হউক এরূপ অসাধাবণ ভানু দল |" 
স্বামীজাী এসব বিষয় জানলেও জানতে পারেন, কিন্তু তার জন্য বস;র প্রাতি তাপ সমাদনের 
হেরফের ঘটোন। তান প্যারস কংগ্রেসের পূবেওি বসুর গবেষণা সম্বন্ধে ওৎসক্য দৌখযে- 
ছেন এবং তাঁর খবরাখবর নিয়েছেন |মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবোঁদতার ২৬ ডিসেম্বর, 
১০৯৯, চিঠি] । নিবোঁদতাকে বস, খবরাখবর 1দয়ে যে-চান্লখেছেন, তা দনামীজীকে 
নিবোদতা পাঠিয়েছেন পড়ার জন্য (একই জনকে নবোঁদতার চিঠি, ১৬ জানুয়ার, ১৯০০]। 
প্যাবস কংগ্রেসের আগেই, স্বামীজী ১৭ জুন, ১৯০০, মেরী হেলকে লখোছলেন : “তুম 
খুবই ভুল করবে যাঁদ মনে করো- হিন্দুরা বসুদের পাঁরভ্যাগ করেছে। ইংরেজ শাসকরা 
তাঁকে কোণঠাসা করতে চায়। ভারতপয়দের মধ্যে ও- ধরনের প্রীতভাবকাশ ঘটুক--ওরা তা 
চায় না। তাই তারা তাঁকে আঁতম্ঠ করে তুলেছে_ সেজন্যই তিনি অন্যত্র যেতে চান।” [এর 
পিছনের কথা হল. াীসেস ওল বূল, নিবেদিতা, মি কলা প্রভূতিরা বসূর জন্য 
্ায়োরকার উপয্বস্ত কর্মসম্ধান করাঁহলেন। মের) হেলের ধারণা হয়েছিল, বনুরা ভারতে 
অপাওন্তেয় হয়েছেন ধলেই এই চাকার সন্ধান]। 

এর 'কছনাঁদন পরেই ঘটল- প্যাঁরসে পদার্থীবিজ্বানীদের সম্মেলনে বসুর অপূর্ব লাফল্য- 

ময় পরাক্ষাকার্য। স্বামীজশ আবলম্বে প্যারস থেকে যা লিখে পাঠালেন, সে কথাগুলি 
সুপারচিত। মনে রাখা দরকার, স্বামী বিবেকানন্দের মতো জাতীয় নায়কের মূখ থেকে 


৩০9৪ . বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


ঘুর্গত এ কথাগুঁলির গুরুত্ব সৌঁদন এদেশে ছিল অপরিসীম । স্বামীজী লেখেন : 

“আজ ২৩শে অক্টোবর ।...এ বংসর এ প্যাঁরস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বংসর 
মহাপ্রদর্শনন। নানা দিগদেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনাঁষগণ নিজ-নিজ 
প্রীতভা-প্রকাশে স্বদেশের মাহমা বিস্তার করছেন, আজ এ প্যারসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরী- 
ধান আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজন- 
নমক্ষে গোৌরবাশ্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি-এ জার্মান, ফরাসি, ইংরেজ, ইতালি 
ঘ্াভূতি বুধমন্ডলী-মাণ্ডিত মহা রাজধানণতে তুমি কোথায়_বঙ্গভ্মি ? কে তোমার নাম 
নেয়? কে তোমার আঁস্তত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর মধ্য হতে এক 
ঘুবা যশস্বী বীর, বঙ্গভূমির-_আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন-সে বীর জগৎ- 
প্রীসদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডান্ত'র জে সি বোস।৩৮ একা যুবা বাঙালী বৈদ্যাতিক আজ 'বিদ্যৎবেগে 
গাশ্চান্তমণ্ডলীকে নিজের প্রাতিভা-মাহমায় মুগ্ধ করলেন_সে বিদ্যুৎসণ্টার, মাতৃভূমির 
মৃতপ্রায় শরীরে ননজীবন-তরঙ্গ স্টার করলে । সমগ্র বৈদ্যাতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ 
জগদীশ বসু--ভারতবাসী. বঙ্গব।সণী। ধন্য বীর। বসুজ ও তাঁহার সতশী সাধবী সর্বগুণ- 
'মপন্না গোহনীন যে-দেশে যান, সেথায়ই ভাবতের মুখ উজ্জল করেন-বাঙালশীর গৌরব 
ঘর্ধন করেন। ধন্য দম্পাতি!” 1৬--১২৪1৩৯ 


৩৮ স্বামী লেখায বা কথাষ মাতৃভঁম রূপে বঙ্গভুমর উল্লেখ খুবই কম। তানি 
আধকাংশক্ষেত্রে ভাবতবর্যের কথাই বলেছেন। উদ্ধৃত অংশে কিন্তু বৌশবার বঙ্গভূমির কথা আন্ছ, 
যাঁদও সেইসত্গে ভাবতভামাকও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রে এমন ঘটবার বিশেষ এত: 
হাঁসক কারণ আছে বলেই মনে করি। স্বামশজী এঁকালে ইংবাজ শ।সকদের মধো বাঙালী জাত 
সম্বন্ধে সে ঘণ।প রণ মনোভাব বঙ্মান [ছিল- তার প্রাতিরোধেই এ কথাগাল বলোহিলেন। জগবখিশ 
চন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক সাফল্য উন্ত অবজ্ঞ।র উপযুক্ত উত্তর-একথা সাহেব ক।গজ মাদ্রাজ মেল-এও 
লেখা হয়েছিল। কযেক বছব পরে, বাঙালনবা যখন রাজনৈতিক বোমারু হল, তখন দেশঈ-বিদেশন 
প্রায় সকলেই স্বীকাৰ কবেছিল-মেকলেব ঘুণ/ব লক্ষ্য কাপুরুষ বাঙালশ এবার মূখে নয়, বোমাব 
জনাব দিখেছে। মাদ্রাজ মেলে ২০ নভেম্বর, ১৯০২, বসা-সূনে লেখা হয় £ 

40১01118105 079 ৮0114 1795 5০০91160 10176 01700181) 01. (100 11181)]1% ০50009100 130170911. 
19.0091018% 11151 170206 110৩ 5906 015951081. 11001176014 17001) 10 01595021156 (179 
01)01009 22110500110 130100811 0৮ 1015 56015... 00. ৬৮. 91969৬০175১, [1101061) 0090. 11 1713 
%0107) 15 17091 0 00161৮90 হা ০0011(01] 000169173 1017 50106 902,(101116 [১8005 ০0110061)- 
10110 1110 13011£811 00 1015 70161 ৬০199] 019৬০11163১, 


অবস্থর কিছু পাঁরবর্তন হয়েছে, স্যাব উহীলয়ম হান্টার বাঙাল চাঁরন্নের গশংসা কবেছেন, 
এবং “পাণ্ট' পান্নুকায় বাঙালীদের নিয়ে ব্যঙ্গ 'বদ্রুপেব বিবৃদ্ধে তান আপাত্ত করেছেন_ এইসব 
তথোর উল্লেখের পরে, মাদ্রাজ মেল বাঙালনদেব গণের তালিকা আরও কিছ: বাড়াবার পরে, বাঙালশর 
পক্ষে সর্বোত্তম গুণপ্রকশ যেভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘটেছে, তার সমাদরপূর্ণ 'ববরণ দেয় : 

+১01106 15 £6101018119 501109594 (0 ০6 95 17-[1012) 2. (1)100 25 10551916. ০1 
(1) 19165 ৫1509৬০1% 17 50101095 1015 170৬/ ০0০01195119 [109 (21760 11706116015 ০£ 
1211612100, 2110 01 11)9 00171100170, 11911 11017) 09108109, ৬৮111) 0০0111917 210 1009116 
200010107181015055, 10 2150 000)93 83 & 10-110010610)6771 01 1176 014 771000 ৫০9০111)6 ০0 
£১91007615122, 


৩৯ স্বামীজীব লেখার কছাঁদন পর থেকে বসুর প্যারিসে পরীক্ষা-প্রদর্শন এবং পরত 
্বার্যাবলশর বিষয়ে প্রশস্তিসূচক সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাঁশত হতে থাকে, তাদেব 'কছু 
উল্লেখ ও কিছ সারসংক্ষেপ করা যায়। 

রমেশচন্দ্র দত্তের এই প্রসঙ্গে একাট লেখার কিহ্‌ অংশ লাহোরের ট্রিবউন পার্কাষ ১১ 
তাক্টোবর, ১৯০০. উদ্ধৃত হয়, তার ভাষা ও ভাঙ্গ প্রায় স্বামীজীরই অনুরূপ : 

“4৯070178006 102129 1766119010121 2:01019৬20791165 01 1176 [607019 0£ 111019. 11) (1315 
86111201017, ] 1000৮ চো 10109 10101 21510161091 200 10016 5120161028106 210 107016 


প্মারস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটনা ৩০৫ 


বসুর সাফল্যে স্বামীজীর স্ফার্তর শেষ ছল না। ব্যাপারাট নিয়ে তান একেবারে 
বালকের মতো উচ্ছবাসত হয়ে ওঠেন। স্বামীজশর ইংরাজি জশবনখতে পাই : একবার এক 
বাঁশিস্ট মনীষী-সমাবেশে কোনো এক খ্যাতনামা ইংরাজ বৈজ্ঞাঁনকের শিষ্য বখন বলেন-- 
তাঁর 'বিজ্ঞানাচার্য অপন্ট লাল ফুলের বকাশ সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা করছেন--তখন 
দ্বামীজনী মহা আনন্দে তাঁকে জাঁনয়ে দেন_আরে ওটা ছু নয়; আমাদের বসু-মহাশয়, 
যে-টবে লাল ফুলটা রাখা আছে তাকেই নাচিয়ে দেবেন।৪০ রোমা রোলার ডারের থেকে 


91111121072 01050 01 01. 83০১৪. . 101. 30555 0211৮০86101) 300 11100]71) 510115% 
9110১921017) 173৮0 ৮11001০2160 1116 (10171, (110 19177৩ 20৫ 0116 10017000101 1715 0০901111 
(০ (105 100০9 ০1 01)০ ০1৮111500 %/0110 1” 

রমেশ দত্ত অতঃপর বর্ণনা করেছিলেন, বসকে কোন্‌ বিরূপ পারবেশ, অথ-কৃচ্ছ 'এবং সরকাবা 
উপেক্ষা ও ওদাসনেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে অগ্রসর হতে হয়েছে । বসুর আঁবিজ্কারগণির শ্রেদ্তুগ 
এইখানে- রমেশ দত্ত বলোঁছলেন -সেগু্জী যেমন চমকপ্রদ তেমন সবল। 

১৯০০, ১৩ অক্টোবর বেংগলঈীব “লন্ডন লেটাব"-এর মধো বসর গবেষণা-সংবাদ বেরোষ । 
একই তারিখে অমৃতবাজার একাধক সংবাদ দেষ বসু-প্রসঙ্গে। তার একাঁটতে বদেশশ কাগজ্ব থেকে 
বস্র প্রশংসার নান। দীর্ঘ উদ্ধৃতি ছিল। 

১৯০১, ৩ জুন, অমতবাজ্জাব রযাল ইনাস্টাঁটউশনে বসুর বন্ততার সংবাদ দেয়। ১1৮ জনের 
বেঙ্গলীতে বসু-সংবাদ ছিল। ৩১ জুলাই. একই কাগজে দেখা যাষ, ল'ডনে ভারতীয়দের “সুখ 
মাত” বসুকে তাঁর বৈজ্কঝাঁনক সাফলোব জন্য সংবর্ধনা জানয়েছে-সেখানে উপাষ্থিত থেকে 
শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কবেছিলেন দাদান্ডাই নৌবাঁজ. বমেশচন্দ্র দত্ত. 'নাঁশি সেন প্রভাীভ। বেঙ্গলগীব লন্ডন 

ংবাদদাতা সংবাদাট পাঠিয়ে, তার সূচনায় লেখেন : 

“0 0716 069017565 1০910 1001)0101 01727 [017 5.0. 3056. হুড 1705 ৬০0) 
[8170%%8 211 ০0৮6] 1116 ৮0110... [17019 15 [01000 10 19059055 911০] 2 ৬৮০11, (01, 100 11119 
1761 111 1217]. 111 119 0017711% 01 179110175.” 

হন্দু কাগজে বেত্গলণব এই সংবাদটি উদ্ধৃত হয়েছিল । 

১৯০২, ২৯ জানুয়ারি, বেঙ্গলীতে, বসুর ইংলণ্ডে প্রদার্শতি ৮মক্প্রদ আবিকারের সংবাদ 
[ছল । অমৃতবাজাবে ১৭ গ্রাপ্রল, ২৮ এ্রাপ্রল, ১০ জুন বসু-সংবাদ আছে। মাদ্রাজ মেল কাগজে 
1কছ্‌ মূল্যবান সংবাদ এই প্রসঙ্চো বোৌবয়েছিল। ২০ অগস্টেব সংবাদে অধ্যাপক আওয়েস-লাখত 
উচ্চ প্রশংসাব কিছু অংশ এই : 

“7৮900555017 105%/95$, 1..1..1)., 7).১০., হচ২.৩., 50599550110 1১109105501 [15617 21 
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বি. ৫--২০ 


৩০৬ বিবেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


পাওয়া সংবাদ অনূবায়৷ আমরা আগেই জানিয়োছি (টাটা-অধ্যায়ে]__স্বামীজ”ী কিভাবে বসুকে 
রাজনোৌতক কার্ষে লিপ্ত না হয়ে বিজ্ঞানসাধনাতে 'নিরত থাকবার জন্য প্রণোদত করে" 
ছিলেন। এ একই অংশে জগদীশচন্দ্র রোমা রোলাঁর কাছে “দ্বামীজীর সেই মোহননশাস্তর 
কথা বলোছলেন, যে-মোহনীশান্ত-জীবনীশান্ত ও বাঁদ্ধতে উপচে-পড়া এ ব্যান্তত্ব বিস্তার 
করতেন।”৪১ ধরেরি নামে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বসু বিবেকানন্দের মতোই গভণর 
অবন্জা প্রকাশ করোছিলেন। 'ববেকানন্দের অকাল প্রয়াণ সম্বন্ধে তান দৃধখ প্রকাশও করেন! 

রোলার সঙ্গে বসুর উল্লীখত সাক্ষাৎকার হয় রোলার আবাসে, ৯ জুলাই, ১১২৭। 
৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮, আর এক সাক্ষাৎকারের বিবরণীতে রোলা লিখেছেন " 

“বস, ব্যাস্তগতভাবে 1ববেকানন্দকে জানতেন এবং খুব ভালবাসতেন । বসু বিবেকানন্দের 
বদ্ময়কর শান্ত ও প্রাতিভাদীপ্ত বাঁদ্ধমন্তার প্রশংসা করলেন। তান বললেন, 'এই যেমল, 
বিনয়ের [অর্থাৎ আঁতাঁবনয়ের] আতিশয্য তাঁর ছিল না।” জগদণশচন্দ্রেরও তা নেই। তাঁব 
এই মূল্য-চেতনা স্বাভাবক ও ন্যাধ্য। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা এই চেতনাকে সহমমাঁ কবে 
তোলে। উভয়ের সাদ্‌শ্যের অপর লক্ষণ : বিবেকানন্দ বলতেন, দা'রদ্যু ও ত্যাগের সমর্থন 
করা যেমন ভালো, তেমাঁন ভালো এশবর্য ও রাজকীয় জীবনযাত্রার পক্ষ সমর্থন করাটাও ; 
সব কিছুরই সময় আছে; আজ আমীর, কাল ফাঁকর। জগদীশচন্দ্র উচ্চকণ্ঠে এশবর্য, ভোগ. 
জয়, সক্রয় ও উচ্ছল শাল্তসমূহের মাহাতত্য কীর্তন করলেন_কিন্তু নিজের জন্য নয়, 


[101695901 73056 1085 01001) ০৩016 05 (651011ঠ 12016 [091 ৮০7 100 0106 (1011) 91 
[179 (1691 26176121159,1017) 2110 11581 1176 11106 19 101 651 011 ৮%1)০10 171217$ [010016005 
61901) (0 076 ৫591 01515 ০1 1165 ৮/111 06 501৬০ 0710061) 06 300৮ ০0৫ 1166- 
(০565$65$ 2) $11009101 11963 ০1 [0121005, 0110 ] ৮০110 800, 096 1070 11921 1১1০966২$০া 
30995 1779 00 ০০ 10100 111 [11101121116 ০100.” 

এই দীর্ঘ ডদ্ধতটি উপস্থিত করার কারণ-এর মধ্যে বসুর গবেষণার মৌল তত্র অকুণ্ঠ 
্বীকতি আছে। ওপানিষাঁদক অদ্বয়বোধকেই বসু কার্যতঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতিতে প্রমাণীকৃত করছেন, 
একথা উত্ত বৈজ্ঞানিক প্রকারান্তরে স্বশকার করেছিলেন- এবং মাদ্রাজ মেল-_পাঁরজ্কারভাবে সৌঁদকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইতিহাসের একটি পরিহাসের দিকে এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় : 
বসু নিজে যাঁদও তাঁর গ্রন্থারম্ভে উপাঁনষদের বাণী উদ্ধৃত করেছেন, এবং তার দ্বারা 'তাঁন যে উন্ত 
বাণীরই বস্তৃ-প্রমাণ সন্ধানে বাাপৃত তা দোঁখয়ে দিয়েছেন, 'ফিল্ত বসুর ইদানীন্তন কালের কিছ, 
অবুঝ ভক্তের ধারণায় এসব ধমী় প্রত্যয়ের সঙ্গে বসুর গবেষণাকে যুস্ত করার চেয়ে গারহত ব্যাপার 
আর ছু নেই। বসুকে পাঁরমার্জনা করার জন্য তাঁর এইসব অনূরাগশর দরদী প্রয়াস 'িঃসল্দেহে 
সহানুভৃতিযোগ্য। 

মাদ্রাজ মেল, ২০ নভেম্বর, ১৯০২ তাঁরখে এক দীর্ঘ রচনায় বসুর গবেষণার “বস্তাঁরিত পাঁরিচয় 
দেয়। তারও মধ্যে. তিনি যে অদ্বৈততত্তুকে প্রমাণাঁসদ্ধ করছেন, তার স্বীকৃতি ছিল। এ লেখায়, 
কয়েক বংসর পূর্বে বসু পরীক্ষামূলক বন্তূতাঁদর দ্বারা কিভাবে ইংলশ্ড ও ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিকদের 
গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন, এবং তাঁর “ইনাঁভাঁজবল্‌ লাইট” তত্বই ষে ছু পরে 
মাক্নির সাফল্যময্র বেতার আবিন্কারে পরিণাঁত পেয়েছিল--তাও বলা হয়। বসু অতঃপর আধকতর 
বিমূর্ত বৈজ্ঞানিক তত্তের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁর আবিচ্কার মার্কীনর তুল্য বাস্তব জগতের 


উপকার করেনি, চিন্তাজগতেই তার মূল্য,_এইসব কথাও বলা হয়েছিল। শেষে লেখা হয় : 
+[)০ ০076৫102016) 005 07019016 07116 13 11051 21) 11015810 30161)1151 930010 1086 
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প্যারিস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটনা ৩০0৭ 


ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের জন্য। গান্ধীর তপশ্চর্যায় ও প্রকীতির মধো বা সরল জগবনে 
1ফরে যাবার বাণীর প্রাত তাঁর কোনোই সহানুভূতি নেই।...বস্য ভারতবর্ষের বৃহৎ শিল্প 
বিকাশের পক্ষে বললেন। বৃহৎ শিল্পকে আটকাতে ব্যর্থ হয়ে গান্ধীর খদ্দর কেবল জাপান? 
নকল মাল ডেকে আনার কাজে লাগছে। জাপান এরই মধ্যে পাকা হাতে তৈরী-করা মেকন 
"মেড ইন টোকিও' খদ্দরে ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেলেছে । বসুর মধ্যে জাতীয় গর্ব শুধু ভারতণয় 
নয়, বাঙালী গর্ব-থেকে থেকে বদ্যতের মতো ঝলসে-ঝলসে ওঠে। বুঝতে পারা যায়, তাঁর 
মনের মধ্যে আছে বাঙাল চরিত্রের বীর্যহীনতা এবং অবশ্যই তথাকাথত ভাঁরুতা সম্পর্কে 
ইংল্ডের, বিশেষ ক'রে কিপাঁলঙ-এর করা দারুণ অপমান। বাংলাদেশে যে বপুল দোহক 
ও মানাসক ঘুমন্ত শান্ত আছে, তিনি তার সাক্ষ্য দিলেন, কিছু-ীকছু দজ্টান্তও 'দিলেন। 
বললেন, 'একটা জাতকে বীর বা ভনরু_-যা বলা হবে, সে তাই হয়।' একথাটা ববেকানন্দেরও ' 
যোঁদন থেকে বাংলাদেশে নিজের সাহস সম্বন্ধে চেতনা হয়েছে, সোঁদন থেকে সেই সাহস 
সে পেয়েছে। তিনি আমাদের সাম্প্রাতুক কালে রাজনোতিক কারণে ফাঁসির আসামীদের 
কাঁহনন বললেন। ফাঁসির হুকুম পাওয়ার পর থেকে, ফাঁসি-হওয়া পযন্ত সময়ের মধ্যে, 
তাঁদের যেন বয়স কমে যেত, শরীর ভাল হয়ে যেত। |বসু. শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
শারাঁরক শান্তি ও সাহসের দীর্ঘ বর্ণনা দেন]।" 

বাজযোগের দ্বারা আতিলৌকিক ক্ষমতালাভ হয় কনা, সে সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্ন 
রোল বসুকে করোছিলেন। পতঞ্জালর সূন্র-অন্সারে রচিত রাজযোগ গ্রল্থে বিবেকানন্দ এ 
ধরনের শান্তির কথা বলেছেন, যা রোলাঁকে বিব্রত করেছিল, কারণ বিবেকানন্দ “শান্তশালন 
ও আন্তরিক বাঁদ্ধির মানুষ।” জগদীশচন্দ্র বলেন; “তাঁর বিশ্বাস, রাজযোগে বিরাট শান্ত- 
পাভ হয়__কিন্তু এক বিশেষ সীমার বাইরে নয়। অরাঁবন্দর উচ্চ প্রতিভার প্রাত পুরোপ্র 
শ্রদ্ধা জানয়েও, বিশ বংসরের দীর্ঘ নিজনবাসে তিনি ভারতবর্ষের ম্যান্তর জন্য যে- 
অলৌকিক ফলের আশা করছেন, সে সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র সংশয় প্রকাশ করলেন। তিনি 
বললেন, যোগের মাধ্যমে যাঁদ এমন অলৌকিক ব্যাপার সম্ভব হত, তাহলে প্রাচীন খাঁষ্রা 
কেন তার ব্যবহার করতেন না, বোঝা যায় না।”৪২ 


[ববেকানন্দ সম্পর্কে যথার্থ ধারণায় উপাস্থত হবার জন্য প্যারিস ববেকানন্দকে নিকট 
থেকে বসুর দেখার প্রয়োজন ছিল। তারপর থেকে বিবেকানন্দ বসুর মনে অত্যুচ্চ শ্রদ্ধার 
আসনে আঁবচল অবাঁস্থত 'ছিলেন। 

প্যারিস কংগ্রেসের পরে ধসু যখন ১৯০০-০২ সালে ইংলণ্ডে গবেষণাঁদব প্রয়োজনে 
অবস্থান করছিলেন, তখন নানাসূত্রে স্বামীজী সম্পর্কে গভপর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। সে 
সম্পর্কে নিবোদতা লিখেছেন : “প্রায়শঃই বুঝতে পারি, [স্বামীজী সম্পর্কে] এখানে 
[অর্থাং বসুর মধ্যে] গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে। এক-এক সময়ে বমূঢ় হয়ে ভাবি, 
মূর্তপূজার ক্ষেত্রেও ধারণার পার্থক্য আছে কি না!” [নিবোদতার ১৫ নভেম্বর, ১৯০০, 
চিঠি।। নিবেদিতা এই পর্বে বসুকে বিজ্ঞানের বই লেখায় সাহায্য কবেছেন, তা যে “পতার" 
অর্থাং জ্বামীজাঁর কাজ [হসাবেই তিনি করেছিলেন, বসৃূর তা বুঝতে বা মানতে অসুবিধা 
ছয়নি। [নিবোদতার ২৫ িসেম্বর, ১৯০০, চিঠি]। নিবোঁদতা বসরাধককাল «ই সময়ে 
বসুর সঙ্গে কাজ করেছেন--ফার জন্য তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হাঁচছিল। শ্রীমা 
মারদাদেবী উৎকাণ্ঠিত হয়ে নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠান_তিনি কবে ফিরবেন 2 অথচ 
মিসেস বুল ও রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভাতরা চাইছিলেন-নিবেদিতা আরও কিছুদিন ইংলশ্ডে 


৩০৮ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 
থেকে বসুর সঙ্চে বিজ্ঞানের কাক্ত করুন । স্বামীজাী যাতে অনুমতি দেন, সেজন্য তাঁরা তাঁকে 
[চিঠিও ছিখোঁছলেন। [নিবোদিতার ৭ মার্চ ও ১৫ মার্চ ১৯০১, চিঠি] স্বামীজা ৪ এ্রাপ্রল. 
১৯০১, নিবোদতাকে এই বিষয়ে লেখেন : 

পঁমঃ রমেশ দত্তর কাছ থেকে এইমান্র একটি চিঠি এসেছে, যাতে তোমার এবং ইংলন্ডে 
তোমাব কাজের প্রভৃত প্রশংসা আছে-এবং আম যাতে তোমাকে আরও বোঁশ সময় ইংলণ্ডে 
থাকার অনূমাত দই. সেই ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে । তোমার সম্বন্ধে এইসব সংবাদ, যা 
[মঃ দর্ত অনুগ্রহ কারে লিখে পাঠিয়েছেন, সেগীল পডে আমার যে আনন্দোর সীমা নেই, তা 
[নিশ্চয় বলে বোঝাতে হবে না। ভালভাবে কাজ করার জন্য যতাঁদন দরকার ততাঁদন তুম 
অনশাই থাকতে পারে । ঘূম |মিস ম্যাকলাউড] তোমার সম্বন্ধে মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে কথা 
বলোছিল-মাতাঠাকৃরাণশর ইচছা তুমি চলে এসো । ওটা তোমার প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রকাশ-- 
তোমাকে দেখতে [তান খুবই চান, তাছাড়া আর কিছু নয়।.. মিঃ দত্তর কা থেকে তোমার 
কাজের বয়ে অনেক ছু: জানতে পেরেছি বলে খুশি । তাঁকে নিশ্চয় আতম়ীয়সুলভ 
ভন্ধ ভালবাসার পোষ দেওধা যাবে না! এ বাগানে আমি ইীভিমধেহই মিসেস ওাঁল বূলকে 
পণ্প বলখোঁছি।"5৩ 

একই তারিখে স্বামাঁজী রমেশচন্দ্র দত্তকে একই প্রসঙ্গে লেখেন : 

“সিস্টার নিবোদতা ইংলণ্ডে যেসব ভালো কাজ করছে. তার সম্বন্ধে আপনার তুল্য 
মর্যাদাযূন্ত এক মানুষের কাছ থেকে সংবাদ রপষে আম অত্যন্ত আনান্দিত। তার লেখনীর 
দ্বারা ভাঁবধাতে ভারতবর্ষেব যে-দেবা হবে বলে আপাঁন আশাপোষণ করেন-তার সঙ্গে 
যুক্ত রইল আমার এঁকাঁন্তিক প্রার্থনাও। সে তার বর্তমান কমের ত্যাগ কারে ভারতবর্ষে 
চলে আসুক, আমার এমন কোনো ইচ্ছাই নেই! 

“আপনি আমার কন্যাঁটিকে স্নেহ-সৌহার্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, এজনা আম আপনার 
কাছে গভশর কৃতজ্ঞ। সে কতাঁদন ইংলণ্ডে থাকবে এবং কা ধরনের কাজ করে যাবে, সে 
সম্বন্ধে তাকে বারাবাহক উপদেশ দিতে আশাকাঁর আপাঁন বিরত হবেন না।”৪৪ 

বলাবাহ্‌ল্য, বসুর বিজ্ঞানকে শ্রেষ্ট দেশসেবা মনে করোছিলেন বলেই স্বামীজশ তাঁর 
সঙ্গে কাজ করবার জন্য নিবোদিতাকে সানন্দে অনূমাত দেন। এরই ফলে বস্‌ তাঁর বৈজ্ঞানিক 
জীবনের এক অতান্ত সংকটপূর্ণ, কিন্তু সৃম্টিশশল অধায়ে নিবেদিতার কাছ থেকে অপাঁর 
সাঁম মলাবান সাহাযা লাভ করেন। 


9৩ (/711)111)1151101 1,011) 091 51)7117/172777107104, 103, 4১00. 1977, 357. 
88 7717. ০৬. 1978, 471. 
উদ্বোধন, ১৫ আষাঢ়, ১৩০৮ তেতীয় বর্ষ দশম সংখ্যা) সংখ্যায় বমেশ দত্ত নাবোদতাব 
ইংলশ্ডেৰ কাজের প্রশংসা কবে পাঠিয়েছেন_এই সংবাদ দেষ়। 

বশেশ দত্তর সঙ্গে স্বামীজনর সাক্ষাং-পারচয় হয়াঁন এবং 'তাঁন স্বামীজীর কর্মধারা সম্পর্কে 
পাবশেষ অবাহিত, এমন দাঁবও তান কবেনান। কন্তু নিবোদতাব পত্র থেকে দেখা যায়_ নরেন্দ্রনাথ 
গণ্ড'-র জন্য 'দত্ত' রমেশচন্দ্রু গাঁব্ত ছিলেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পনে তিনি সম্ভবতঃ, 
[নবেদিতাকে লেখা চিঠিতে [ব্রক্ষবাদন, জৃলাই, ১৯০২] এই “(6801091 01 81621 10175” সম্পরকে 


শ্রদ্ধানবেদন ক'রে বলেন : 
“০0 10107 109৬4 ৭1006191% 1] 97001601206 210 20101501015 10151) 09011010151, 


115 05176011716 01191 111 0106 076267655 ০0 1019 ০০90171, 115 10210199101) 11 100৩ 00115 
06 11৭ 001111%101 1 065 216 0০ 10 (106171561595. 77191 50117 0£ 5617-161181705, 
11158 0016117117901011 10 $/011 0106 001 0৮/1 52152601005 0191 12101) 1171 0101 0001110% 210৫ 
011150165, 11781 ০011৮191101) 1181 ০01 [00110 16519 11) 0107 011 1791305- 216 (115 
00131591 1953019 1191 6 19800 001 011০ 116 01 10177 70056 1035 ছ/৩ 21] 150167 
৮0-৫90.” 


প্যারিস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটনা ৩০৯ 


১৯০২-এর গোড়ার দিকে নিবোঁদিতা ভারতে 'ফরে আসেন। মাদ্রাজে অবতরণ করেই 
[তান বসুর বিজ্ঞানসাধনা সম্পর্কে দঈর্ঘ ভাষণ দেন-স্বামীজণীকে তা খুবই তৃস্তি দেয়। 
ধসু এ সময়ে আরও িছাাদনের জন্য ইংলণ্ডে থেকে গিয়েছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে 
প্বামীজীর দেহত্যাগ হয়। সে খবর বসূর কাছে পেশছলে স্তম্ভিত ও বেদনার্তভাবে তানি 
£নবোঁদতাকে লিখে পাঠান : 

“ক নিদারুণ শূন্যতা এনে দিয়েছে এই মতততযু' মান্ত কয়েক বংসরের মধ্যে কী সব বিরাট: 
'ধরাট কাজ সম্পন্ন হল! এই সমস্ত কিছুই একজন মানুৰ কি ক'রে সম্ভব করতে পারলেন । 
গ্রার সকলই এখন কিভাবে স্তব্ধ !! কিন্তু তবু, যখন কেউ শ্রান্ত হয়ে 'পড়েন, তখন তাঁর 
'নশ্চয় বিশ্রাম চাই। আঁম এখনো যেন তাঁকে ঠিক সেইভাবে দেখতে পাচ্ছি, যেভাবে দ্বছর 
মাগে প্যারসে দেখোঁছ-বিরাট শীন্তধর পৃরুষবিরাট আশায পূর্ণ !-তার সবাঁকছই 
দির 

“কী বিপল বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে আছ. তা ভোমাকে বোঝাতে পাবব না। এই বিষাদকে 
'যন আতিক্রম করতে পারি।"৪৫ 

মিসেস গাল বুলকে বসু লেখেন : 

"হারিয়ে যায় না গিছুই। যেসকল চিন্তা, কর্ম, সেবা ও আশা সমহান ভারা মূর্ত' 
€য়ে থাকে তাদের উৎসভূমির ভিতরে ও বাহরে। আমাদের সমগ্র জীবন কয়েকাঁট মহা- 
নহতেরি প্রীতিধরান_কালের মধ্য যে- প্রীতধ্ণান চিবাদন অনূরাণত হয। সেই মহান 
আতমা মুক্ত হরেছে; পৃথবীতে তাঁর মহা বীরকর্ম এখন সমাপ্ত। সেই কার্য যথার্থতিঃ ক 
তা অনু ভব করবার সামর্থা কি আমাদের আছে 2 একজন মানুষ একাকী কি ক'বে এ সকল- 

কছু সম্ভব ক্নলেন-তা। ক আামবা উপলাব্ধ করতে পারব? যখন কেউ শ্রান্ত হাষে, পড়ে, 
টা ঘৃমোতে দাও, সেই ভাল-কিন্ত তাঁর কীর্ত, তাঁর শিক্ষা এই পাথবীতে স্গবণ 
“ববে -তাকে জাগিয়ে তুলবে আর শান্ত দেবে।৪৬ 

[নবোৌদতা তাঁর বিরাট সাঁন্ট শদ ওয়েব অব হীণ্ডয়ান লাইফ€*যাকে [তান তাঁর হাত 
দষে স্বামীজশীব রচনা মনে করতেন-_স্বামীজশীর উদ্দেশোই উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপরে লেখা 
হয়--+17/2/ 091114111 11016, "৬1০10110110 0000 1” জগদশশচন্দ্র নিজের হাতে 
নিবোদতার পাশ্ডলীপিতে কথাগযলি লিখে দিযোঁছলেন-যাব অর্থ এ কথাগুলি তারও। 
তারপর, 'িবোদতা যখন আরও কয়েক বংসহ পরে স্বামীজশীর সমাধিমান্দিরে স্নামণীজীর 
শমমবরি ব্িংলফমর্ত বনর্মাণের ব্যবস্থা করোছলেন. এবং সে সম্পর্কে নানাজনের কাছে লিখে 
পাাঁচছলেন, খন বস তাগিদ দিষে বলোছলেন-নিবোঁদতা যেন সব্ধ লিখে পাঠান, 
এটি জাতীয় জীবনের পাক্ষ এক আতি গুরত্বপূর্ণ কান । |নাবাঁদতার ১৪ সেপ্টেম্বর, 
১৯১১, চিঠি] । 


স্বামীজী ও নিবোঁদতার প্রভাবে বস্‌র ধর্মধারণাব ক্ষেত্রে মাহা-পরিবর্তণ ঘটাছিল 
হতৈ কোনোই সন্দেহ নেং। মূলগত প্রতায়ের পারবর্তনের কথা অবশ্য বলছি না। বড় কিছ; 
কবতে হলে ব্যান্তজীবনে সন্াস-আদর্শ গ্রহণের যে-কথা স্বামীজী একদা বসকে বলেছিলেন 
-তা যে তিনি গ্রহণ করেন, তা প্যাট্রক গেডেস তাঁর বস-জাবনীতে পারিচ্কার লিখেছেন।৪৭ 
গা্ষরা এমনও দেখি, বস. শ্রীরামকষের সাধনান গভশবতাকে পর্ণতবভাবে উপ্লান্ধ কাবে, 


৩১০ (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


তার বিরাটত্বের ঘোষণায় ঝলসে উঠোছলেন। মায়াবতীতে ১৯১১ মে মাসে সপাঁরবারে বসু 
অবস্থান করাছলেন, নিবোদতাও ছিলেন_ সেখানে সাধ ব্রহ্ষচারীদের কাছে ঘরোয়া বন্তৃতা- 
কালে নিবোঁদতা ধর্মপথের মানুষদের জন্য সর্বোচ্চ জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন. 
তাতে এক ছোকরা ব্রহ্মচারী অত্যুৎসাহে জ্ঞানদান ক'রে বলেন, কিন্তু ঠাকুর তো 'নরক্ষর 
ছিলেন! তা শুনে বসু নিরাতিশয় ক্রুদ্ধ হন। পরে বলেন : “ওরা কি বোঝোনি যে, দিনের 
পর দন গঞঙ্গাতশরে বসে এক হাতে সোনা অনা হাতে মাঁট নয়ে বদলাবদলি ক'রে, [উভয়ের 
সমত্ববোধে উপনীত হয়ে! তাদের উভয়কেই গণ্গাগর্ভে ছড়ে ফেলার অর্থ কি? এই 
নবেশধরা কি দেখতে পায় না-মনের কোন্‌ দারুণ শান্ত ওখানে বতমান 2 ওবা কি জানে 
না-এ শান্ত গাঁণতে. পদার্থাবদ্যায়, গ্রণক ভাষা শিক্ষায় কিংবা ধর্মে যেখানেই প্রকাশ পাক, 
কোনোই পার্থক্য নেই। ওরা কি জানে না-ওই হল শিক্ষার সার বস্তু 2৮” (নিবোদতার ৯ মে 
১৯১১১, চিঠি ]। 

নিবোদতার একাধিক পন্র থেকে একথা আমরা জেনেভি যে, জগদীশচন্দ্র তাঁর পত্র 
অবলা বসকে নিয়ে উদ্বোধনে এসেছিলেন-এবং অবলা প্রণাম ক'রে এসেছিলেন শ্রীম 
সারদাকে। নিবোদতার আবাসে গোপালের মা যখন তাঁর শেষ অসুখের সময়ে ছিলেন, তখন 
আচার্য বসু সেখানে আসতেন, এবং গোপালের মা তাঁকে খুবই পছন্দ করতেন। আর 
শ্লীমত অবলা গভনর ভাঁন্তর সঙ্গে. নিবোদতার দেহান্তের পরে লাখত প্রবন্ধে, এই 'সিচ্ছ 
তাপস নারীর উল্লেখ করেছেন। 

বিবেকানন্দের সঙ্গে সৌহার্দ্য এবং তাঁর আন্দোলনের প্রাত অনুরাগের জন্য আচাষ 
বসু সপ্পারবারে বেশ কয়েকবার মায়াবতঈতে রামকৃষ্ণ মিশনের অদ্বৈত আশ্রমে গেছেন- 
সঙ্চে ছিলেন 'নবোৌদতা। ানবোঁদতার দেহান্তের পরেও সেখানে গেছেন।৪৮ কেবল তানি 
নন, তাঁর নিকট কুটুম্ব বিখ্যাত আনন্দমোহন বসুও মায়াবতী গেছেন_এবং স্বামীজীও 
সময়েই । স্বামীজী খুশি হয়ে সিস্টার ক্রিস্টনকে ১৪ জূন, ১৯০২, লিখোঁছলেন, পম! 
[আনন্দমোহন। বসু আশাকাঁর এখনো ওখানে আছেন, এবং তুম নিশ্চয়ই তাঁকে অতান্ 
পছন্দ করছ। যথার্থ মানুষ তিনি, প্রস্তরবৎ দূঢ স্থির ।”৪৯ স্বামীজী কদাপ ভোনেন ন_ 
প্রথমবার পাশ্চাত্তা থেকে তান যখন ফিরেছিলেন তখন সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের সভাপাঁত এই 


৪৮ বসুর নিয়মিত মাযাবতী গমন সম্বন্ধে অনেক তথ্য আম পনবোঁদতা লোকমাতা' গ্রে 
দয়োছ। তার মধ্যে আছে : ১৯০৪ গ্রীম্মে বসরা 'নোবোদতার সঙ্গে মায়াবতী যান সেখানে 
'পল্যান্ট রেস্পনসন্ত গ্রন্থের কাজ পুরোদমে চলে । ১৯০৭ এবং ১৯১১ গ্রীচ্মেও সেখানে তাঁর 
গেছেন। নিবোদতার মৃত্যুর পরেও বসরা সেখানে চগছেন। এখানে উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপর 
প্রবৃদ্ধ ভারতে বসুর যত সংবাদ বোরয়েছে, সংঘবাহর্ভূত আর কারো বিষয়ে তা বেরিয়েছে কিন 
সন্দেহ। ১৯১১, অগস্ট প্রবৃদ্ধ ভারতে_মায়াবতীতে বসুর বন্তুতার বিবরণ দেবার পরে বলা হঃ 
-মায়াবতীতে আসা এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে অন্ততঃ একটি বস্তৃতা দেওয়া ডাঃ বসূর রীতির মধে 
পড়ে গেছে। একই পান্রকার জুন, ১৯১৩ সংখ্যায় লেখা হয় : আমাদের এই আশ্রমে গ্রব্মের ছা 
কাটাতে ডাঃ বসু খুবই আনন্দবোধ কবেন, কারণ এখানে নির্জনতা এবং পূর্ণ অবসরের সযোগ 
[তান পান_ সেইসঙ্গে শান্তচিন্তে সুগভীর চিন্তা করতে পারেন। পাঁরিপাশ্ব্কের অপূর্ব িসগ: 
দূশ্যও তাঁকে মোহত ক'রে রাখে । জগদীশচন্দ্র বলতেন, মায়াবতশতে থাকলে মাথায় ভাব যেন ,ধে 
আসে, [কমু কলকাতায় থাকাকালে সব যেন পাকে যায় বসংর পরি সত শা মায়াবতী 
যে-পথ ধরে তিনি হাঁটতেন_তার নাম দেওয়া হয়েছে_ “বসৃপথ |” 


৪৯ আনন্দমোহনের দেহত্যাগে রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপর প্রবৃদ্ধ ভরত (দর ১৯০৬ 


উচ্চ ভাষায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। ব্লাহ্মসমাজ এবং বাংলাদেশের জন্য আনন্দমোহন কশী করেছেন, 
জ্সরণ করার পরে. রামকু্ক সংঘের সঙ্গে গুর সম্পকের বিষয়ে লেখা হয় : 


গ্যারস কংগ্রেস ' পূর্বাপর ঘটনা ৩১১ 


আনন্দমোহন বসুই এগিয়ে গিয়ে সর্বপ্রথম তাঁর সশ্পো করমর্দন করেন।৫০ সংক্ষেপে বলতে 
গেলে, কলকাতার বিদ্যা বৈদগ্ধ্য ও প্রাতভায় অলঙ্কৃত যেসব পাঁরবারের সম্গে স্বামীজাীর 
শোচ্ঠীর সর্বাঁধক সম্পর্ক স্থাপিত হযোছিল, তাদের মধো বসৃ-পারবারের নামই সবাগ্রে 
করতে হবে ।৫১ 


1 ৬ | বিবেকানন্দ ও প্যানত্রক গেডেস 


প্যারসে এইকালে স্বামজশর সঙ্গে যেসব বিখ্যাত জ্ঞানী গুণীর ঘাঁনষ্ঠ পারচয় ঘটে, 
তাঁদের মধ্যে প্যাট্রক গেডেস্‌ 'ছিলেন। এ'র সঞ্গে স্বামীজীর পাঁরচয় প্রসঞ্গাঁট এখানে তুলে 
আনব-কারণ গেডেসের জীবনের এক পর্ব ভারতবর্ষে কেটেছে, এবং তার মূলে ছিল প্রধানতঃ 
্বামীজীর প্রভাব । 

প্যাট্রক গেডেসের কিছ্‌ কথা আগে এসেছে । পূর্ব অধ্যায়ে টাটা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গো 
তাঁর প্রবন্ধসূত্রে ভাবতের সংবাদপত্রে তাঁর কোন্‌ পাঁরিচয় বৌরয়েছিল, তা কিছ;টা উপাস্থত 
করোছ। প্রবৃদ্ধ ভারতে মে, ১১৪৮ সংখ্যায় 221710 067465 9770. ১৮107117711 
79744 নামে একটি প্রবন্ধ বেরোয়-যার অন্তর্গত তথ্য সংকালত হয়োছিল গেডেসের অন্যতম 
প্রধান জীবনীকার 'ফালপ বোর্মানের গ্রন্থ থেকে । [মখান থেকে সোসিওলাজ্স্ট হিসাবে 
গেডেসের বিরাটত্বের কথা আমরা জানতে পাঁর। 

সাবখ্যাত জীবাবজ্ঞানধ টমাস হাক্সীল 'ছলেন গেডেসের শিক্ষক? গেডেস গর সেরা 
ছাত্র। পরবতঁকালে ইউরোপীয় জীবাবিজ্ঞানীরা আশা করতেন, ?তাঁন দ্বিতীয় ডারউইন 
ছয়ে উঠবেন। গেডেস নিজেকে কিন্তু জ্ঞীবাবজ্ঞানের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখেন 'নি। তথাপি 
জীবনের শেষ পর্যায়ে যখন তান আর্থার টমসনের সহযোগিতায়, দীর্ঘ পারশ্রমের ফল, 
জুলিয়ান হাক্সীল তার বিষয়ে বলেন, “অদ্রভেদ+ কান্ড 1” আর ইংলন্ডের 'নেশন' পাকার 
বলা হয়, এই বই ওয়েলস ও জে হাক্সালর বিখাত “সায়েলদ অব লাইফ”-এর তুলনায় অনেক 
উচ্চস্তরের। 

গেডেসের প্রাতিভা জাঁববিজ্ঞানকে অতিক্রম করে আরও অগ্রসর হয়। জ.লিয়ান হাক্সাল 
থেকে তিনি মুখ ফেরান অন্যান্য আচার্যদের দিকে-যথা, স্পেনসার, কোমত্‌, কার্লাইল, 
[িমলিনস এবং লা শ্লে। গেডেস অতঃপর স্থায়ী সম্পদ রেখে শেছেন-অর্থনোতিক, 


“1715 925 11065 11151 1021105121৩ (0 ৬/6100176 ১5/21001 ৬1618119109, 10 €০210002, 
গে 1015 161] 001) 1105 ৬/65. ড/০ 16091] চ/1010 ৪৬/০917553, 00০ 11081 01181110110 0998 
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6০0 4077, ৬, 259. 


৫১ বস বিজ্ঞান মন্দির থেকে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্র শতবার্ধিকী স্মারক গ্রন্থে (১৯৫৮) 
বসুর সঙ্গে স্বামীজীর সুগভীর প্রীত ও শ্রদ্ধা সম্পকেরি কথা উত্থাপন করে, সম্পাদক অমল 
হোম লেখেন- শ্রীমতী অবলা বসুব কাছ থেকে তিনি একাঁধকবার শুনেছেন, “দ্বামশীজশী তাঁর 
বাহপ্দ্রমণের মধ্যকালে তাঁর এই বন্ধুর সথ্যে সাক্ষাৎ করতে কলকাতায় আসতেন, এবং বাইরের নানা 
অদ্ভূত আভিজ্্তার কথা বলে বসকে আমোদিত করতেন_আর মহানন্দে প্ববিজ্গীয় রান্না খেতেন, 
খুব ঝাল দেওয়া চাই তাতে_যত ঝাল তাঁর তত স্ফৃর্ত। এক বিশেষ আগমনের কথা লোড বস্‌ 
ঈপঙ্ট স্মরণ করতে পারেন : শীতের এক উত্তীর্ণ-সন্ধ্যায পুরো ইউরোপশয় পোশাকে, বেলুড় 
থেকে ঘোড়ার গাঁড়তে ক'রে সোজা হাজির হয়ে িভাবে 'তাঁন চমকে 'দিয়োছিলেন।” 


৪০১২ ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


সামাজিক, সাংস্কীতিক এবং িক্ষাবজ্ঞানের নানা দকে। বলা হয়েছে, এইসকল ভাবরাজ 
নতুন বিশবসভ্যতার ভীন্তপত্তনের কাজ করবে। অর্থনশীতির ক্ষেত্রে গেডেস-__আযাডাম স্মিথ. 
গিকার্ডো, জিভনস, মার্শাল প্রভৃতি প্রাচনতর অর্থনোৌতিকদের উপর আক্রমণ চালিয়েছেন 
বর্তমানে কোনো-কোনো অর্থনৌতিক মহলে যে, অর্থনীতিকে মৃলগতভাবে মানবকল্যাণের 
জ্ঞান বলে মনে করা হয়- তাঁদের চিন্তার 'পছনে গেডেসের দান আছে। 

1[বরাট প্রাতিভা ও পাান্ডত্য সত্ত্বেও গেডেস প্রচারকে অবজ্ঞা করতেন, গ্রন্থসমুছ্রে ডুবে 
থাকাই পছন্দ করতেন, স্পেশালাইজেশনের যূগে 'সিনাথাসস-এর অনুরাগী ছিলেন-_তাই 
পরবতনকালে তিনি উপযুন্ত স্বীকৃতি পানান। 'কন্তু গেডেস ছিলেন প্রাচীনকালের গুরুদের 
মতো-_সহজ কিন্তু সুগভশর, সস্তা জনাপ্রয়তার প্রাত ঘ্‌ণাযুন্ত। তবু তাঁর প্রাতিভার স্বীকাতি 
দেখা যায়ান তা নয়। তাঁর মৃত্যুর পরে (মৃত্যু ১৭ এপ্রল, ১৯৩২) বহুদশ্র্ট লেখক ও 
সমাজাবজ্ঞান এস কে র্যাটক্রফ িেখোছলেন : “আমাদের কালে 'বুটেন যে সামান্য কয়েকাঁট 
সংশয়াতীত প্রাতিভার জন্ম দয়েছে_ প্যান্রক গেডেস তাঁদের অন্যতম ।...অপূর্ব অফুরন্ত 
প্রাতিভা; অসাধারণ ব্যাদ্ধশান্ত ও সুন্দরতম মেজাজ : ভাবষ্যদর্শনের দৃম্টি-উল্মোচক , কজ্পনা- 
রহস্যের সাঁন্টকারী।” বোর্ডম্যানের গেডেস-জীবনীর ভূমিকায় লুইস মামফো্ড লিখেছেন : 
“গত শতাব্দীর যথার্থ মৌলিক এক মনের আঁধকারী- প্যাট্রিক গেডেস। ?তাঁন সেই দার্শনিক 
যাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাঁকে আযারস্টটল বা লাইবাঁনৎস-এর পর্যায়ে উত্তোলন করেছে।” 

ভারতবর্ষের সঙ্জে এই বিরাট ব্যান্তর ঘাঁনম্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়োছল। দৃবাব তালি 
ভারতে আসেন_-একবার ১৯১৪ সালে, পরের বার ১৯২৩ সালে_ এবং জশবনের এক দশক 
কাল এদেশে কাঁটয়ে তর্‌ূণদের মন জ্ঞানের নানা শাখায় চাঁলত করেন। ভারতে নগর- 
পঁরিক্পন, বিষয়ে তান বশেষ মনোযোগ দয়োছলেন, এবং ভারতের গোটা 1তাঁরশেক 
শহর ও নগর সম্বন্ধে প্রায় পনরাঁট রিপোর্ট তিনি প্রস্তৃত করেন, যাব মধ্যে তাঁর িন্তা- 
'ভাবনা গ্রাথত ছিল। 

আমরা আরও জানি যে. গেডেসের সঙ্গে জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্ষে পাঁরচয় 
হযোৌছল এবং গেডেস বসুর অনুমোদনে তাঁর জীবনী রচনা করেন-ন্যাট বসুর ক্লাসিক 
জশবনীীর মর্যাদা পেয়েছে। 

গেডেসেব জাঁবননকার এই যে-সব তথ জানয়েছেন_গেডেসের সুদীর্ঘ ভারতবাস, 
শিক্ষকতার কাজ, ভারতবর্ষের 'অধ্যাতম অদ্বয়বাদেব' প্রাতি তাঁর সৃগভীর আাসান্ত_ এর 
উদ্ভব কিভাবে হয় 2 বোর্ডমান উত্তরে জানিয়েছেন স্বাম ববেকানন্দই এর ধূলে। ১৮৯৩ 
সালে গেডেস চিকাগোয় তরুণ স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পান- এবং তাঁর শিক্ষার দ্বারা 
প্রভাঁবত হন। বোডম্যান, নিবোঁদতা ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে গেডেসেব ঘনিষ্ঠ পাঁরচয়ের 
কথা বলেছেন। নিবোঁদতা ১৮৯৮ সালে কলকাতায় মিস ম্যাকলাউডকে বলোছলেন. “যাঁদ 
তুমি প্যাট্রক গেডেস নামক ব্যন্তির কথা শোনো. তাকে অনুসরণ ক'রো। শিষ্যদল সৃষ্ট 
করতে পারেন-এমন মানুষ তান।” মস ম্যাকলাউডের সঙ্গে গেডেস-দম্পাতর অতঃপর 
যে-পরিচয় হয়. তা-|বোডম্যান জানিয়েছেন] “এই আমোরকান মাহলা ও গেডেসদের মধ্যে 
সুদীর্ঘ বন্ধুত্বের সূচনা করে।" 

বিবেকানন্দ ও গেডেসের সম্পর্ক সম্বন্ধে বোর্ডম্যানের রচনার কথায় আসার আগে বলে 
নেওয়া যায়--নিবোৌদতার পর্ন থেকে আমরা গেডেসের বহু কথা জানতে পেরোছ। পশনবোঁদতা 
লোকমাতা' গ্রন্থের পরব খণ্ডে সেসব কথা আমরা উপাস্থত করব। সংক্ষেপে বাল : 
নিবেদিতার সঙ্গে গেডেসের প্রথম সাক্ষাং-পরিচয় হয় নিউইয়কে, ১৯০০ হ্ীস্টাব্দের গোড়ার 
দিকে। নিবোঁদতা গেডেসের প্রাতিভায় ও চরিন্রে মুগ্ধ হন। 'তাঁন পরে গেডেসের উচ্চ 
প্রশস্তিসহ এক দীর্ঘ চাঠ স্বামীজকে লিখে পাঠান (১৩ মার্চ, ১৯০০)--তআর মধ্যে 
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গেডেসের সর্বোত্তম এক গৃণপাঁরচয় আমরা লাভ কাঁর। িছাাীদনের মধ্যে নিবৌদতা 'স্থর 
করেন, তান প্যারসে গেডেসের সহকারী 'হসাবে কাজ করবেন। গেডেসকে প্যারিস 'বিশব- 
।মেলায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আন্তর্জাঁতক সাঁম্মলন? সংগঠনের ভার দেওয়া হয়োছল। 
নিবেদিতা কিন্তু গেডেসের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন, কারণ প্রচালত সেকেটারির 
মতো ক'রে অপরেব কাজকর্মের হুবহু হিসাব তৈরী করা তাঁর ধাতে 1ছল না। গেডেস তাঁর 
এই অসামর্ো সুখন হতে না পারলেও, এ ব্যর্থতার মূলে নিবোঁদতার মৌলক প্রাতিভাখ 
দ্বাতন্ত্- এটা বুঝে আনান্দিত হয়োছলেন। আর নিবোঁদতাও প্রভূত 1শক্ষালাভ করোছলেন 
গেডেসের সমাজাবিজ্ঞান থেকে । সে ধণ [তান অকুণ্ঠে স্বখকার করেছেন তাঁর শদ ওয়েব ভাব 
ইণ্ডিয়ান লাইফ" গ্রন্থের ভূমকায়। গেডেসের দাঁঞ্টভাঁঙ্গর মৌীলকতা এবং সমাজ-মনস্কতার 
বিষয়ে নিবোদতা এমনই শ্রদ্ধাপর ছিলেন যে, তাঁকে কলকাতার জাতীয় 1শক্ষা পাঁরষদের 
অধ্যক্ষ ক'রে আনবার জন্য যথেষ্ট চেম্টা কবোছিলেন। নবোদতাই জগদীশচন্দ্র সঙ্গে 
/গডেসের পাঁরিচয় ঘাটয়ে দেন, এবং তাঁব ঝেেখে-যাওয়া উপাদান বাবহাব কারে গেডেস জগদীীশ- 
ন্্র বসুর জীবনী লেখেন। 


বোভম্যান লিখেছেন, ১৮৯৩ সালে চিকাগোয় স্বামীজশীর সঙ্গে গেডেসের প্রথম পারিচয় 
হয়। এ-বিষয়ে অনা কোনো সূত্রে সমর্থন আমরা পাইনা । চোখের দেখা অবশ্য হতে পারে। 
কিন্তু উভয়ের সত্যকার পাঁরিচয় হয় প্যারসে ১৯০০ শ্রীস্টান্দে। তাৰ আগেই 'নিবোদতার 
সূত্রে স্বামীজপ গেডেস সম্বন্ধে বথেন্ট অবাহত। প্যারসে তাঁদেব খাঁনম্ঠতার 1বষয়ে ইতি- 
পূর্বে একাধিকবার বলেছি-স্বামীজশী ও তাঁর দলবলকে নিয়ে গোডেস প্রাতাঁদন প্রদশনিণ 
দেখাতেন। স্বামীজীর লেখায় দু'একবার গেডেসের পরোক্ষ উল্লেখ আছে 1৪২ খেয়ালনী 
প্রেস সম্বন্ধে কৌতৃকজনক পত্রে স্বামীজন গেড়েসেব জাঁটল সমাজ বিজ্ঞান-তভ নিয়ে কিছু 
তামাশাও করেছেন।৫৩ 





£&ই “একজন স্কটল্যান্ড দেশের প্রীসদ্ধ বৈজ্ঞানক পণ্ডিত আমায় সোদন নললেন যে, পারি 
ইচ্ছে পাথবীব কেন্দ্র; দ্য-দেশ বে-পাঁবমাণে এই পার নগবীর সঙ্গে নিজেদেব যোগ স্থাপন করতে 
সক্ষম হবে, সে জাত তত পাবমাণে উহ্লাতিলাভ কনবে। কুখন্টা ভিছু, আতিবাঞ্জত, সভা । বি 
এ কথাও সতা যে. বাঁদ কাবু কোনো নৃতিন ভাব এ-জগরকে দেনাব থাকে তো এই পার ঠচ্ছে 
"স প্রচারের স্থান ।" 1৬-১১৯৪] 
ডে স্বামীভ্ঞীব অনবদ্য স্টিব মন্যতম এই পতি-- প্যারিস থেকে ৩ সুসস্টেম্বর, ১৯০০, 
সে লেগেটকে লেখা । এব মধ্যে লেগেট-ভবনে একটি খেযাল্গ কগ্রেসেব ন্ণনা করা হয়েছে, 
যত উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক উহীলয়ন জেগস, প্যাট্রিক গেডেস, মিসেস গাল বল, ভিন 
নিবোদিতা, মিস ম্যাকলাউড, এবং পূর্যদেবতা ও অশ্রিদেবভাব উপাসক ভ্রনৈক ভারতীয় পর্য- 
[নকবণপে স্বামীজী তে। ছিলেনই । স্বামীজনী কৌতৃকে ন্যঙ্গে ালষে এইসব ব্যান্তর বাগান 
বতকেরি যে-বিবরণ দিয়েছেন, তাতে সেরা রসসাহিত্যেৰ লক্ষণ আছে। [লুই বাক অবশ্য মানে 
কবেন-সত্যই এমন দকানো েখয়ালঈ কংগ্রেস হযনি, গোটা ব্াাপাবাঁটই স্বামপজ্ঞীর বানানো, মজা 
করাব জন্য ।] স্বামীজশী উপস্থিত বিখ্যাত ব্যন্তিদেব আচাব-আচবণ ও কথাবার্তন কিছু অতিশাষিত 
বর্ণনা দিয়ে উচ্চাঙ্গের হিউমারযুন্ত চরিন-চি্ণ করেছেন। আমি কিছ; অংশ উদ্ধাতি করছি : 
৮ তখন উঠলেন বস্টনের মিসেস বুল। তান বোঝাতে শুরু করলেন-নবনাবীব সত্য সম্পক 
2 বোধের অভাব থেকে কিভাবে জগতের সকল সমস্যার উৎপান্ত হয়। তিনি বললেন, 'সাঠিক 
শুষদের মধ্যে যথার্থ বোঝাপড়া নরনারীর দাম্পত্য-সম্পকেবি আদর্শকে উন্নত রেখে প্রেমের মধ্যে 
মান্ত, এবং এ মুক্তির মধ্যে মাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, পিতৃত্ব, ঈশ্বরত্ব ও স্বাধীনতার সন্ধান-স্বাধশনতার মধ্যে 
"পরম এবং প্রেমেব মধ্যে স্বাধীনতার দর্শন-_ এগুলির মধ্যেই আছে সর্ব ব্যাঁধর একমাত্র ওধধ । 
“এই কথায় স্কচ প্রাতানধি [গেডেস। প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললেন : যেহেত্‌ শিকার? 
ছাগপালককে তাড়া করেছে, ছাগপালক তাড়া করেছে মেষপালককে, মেষপালক তাড়া করেছে কৃষককে. 


৩১৪ 1বযেকান্গ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


১৯০০ শ্ত্রীস্টাব্দে প্যারিস প্রদর্শনীতে স্বামশজশর সঙ্গে গেডেসের মেলামেশার প্রসঙ্গে 
বোর্ডম্যান বলেছেন- এঁকালে সেখানে বাঁশষ্ট প্রাতানাঁধস্থানীয় ব্যান্তরা উপাঁস্থত 'ছিলেন, 
যেমন জেন আযাডমস্‌, জে আর্থার টমসন, লেস্টার ওয়ার্ড, বেলীজয়ামের সেনেটার ল৷ ফনটেন,। 
য়ারশ'র জ্যা ডি বলক্‌। এ*রা এবং স্বামীজণ ইংরাজিতে [2] বক্তা করোছিলেন- ইংলম্ড 
গ আমোরকার আরও পণচশ জন 'শক্ষকও বক্তা করেন। 

গেডেসের উপর বিবেকানন্দের প্রভাবের বিষয়ে সধাক্ষপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ মল্তব্য 
বোর্ডম্যান করেছেন : 

“ববেকানন্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত শরীর ও মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার প্রাচ্যরধীি 
আযানা [গেডেস-পত্রী] ও প্যাট্রকের উপর এমনই প্রভাব বস্তার করেছিল যে, পরে তাঁরা 
ছাঁদের অল্পবয়সী সন্তানদের হাতে সরল রাজযোগ শিক্ষা বই ধাঁরয়ে দেন__'অন্তঃপ্রকতির 
নিয়মনের এবং বাল্যাশক্ষার মূলাবান আভিজ্ঞতা-রূপে 1” 

এই সময়ে বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে উপস্থিত গেডেসের যে-বর্ণনা বোম্যান দিয়েছেন, 
ভাতে গেডেসকে অনুগত শিক্ষার্থীর রূপেই দেখা গেছে : 

“১১০০ শ্রীস্টাব্দের গ্রণত্মে প্যারিসে স্বামজনীর সঙ্গে এই পুনশ্চ সামমলন ভারতবর্ষ 
তার আত্মার নধয়ে গেডেসের আগ্রহকে আরও গভীর করে তোলে । দশ বছর পরে প্যাট্রিব 
গেডেস স্বামীজীর রাজযোগ গ্রন্থের ফরাঁস সংস্করণের ভূমকা লেখেন। তারও চার বছং 
পরে তিনি ভারতের আঁভমুখে বিশেষ ভাবোদ্দেশ্য নিয়ে যারা করলেন- সেখানে বাং 
করলেন প্রায় এক দশকের জীবন। গেডেস একদা শিশুদের উপর সিস্টার নিবোঁদতার প্রভাবে, 
বিষয়ে যা লিখেছেন, সেকথা বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ও তাঁর উপরে 1ববেকানন্দে; 
প্রভাবের বিষয়েও বলা যায়। গেডেস নিবোদতা-প্রসঙ্গে বলোছিলেন : শনবোদতা শিশুদে' 
নিয়ে আগ্নকুণ্ডের ধারে মেঝের উপর বসতেন-আর তাদের শোনাতেন হিন্দুধর্মের শিশু 
কাঁহনী ['ক্যাল্‌ টেলস্‌ অব 'হন্দুইজমণ]। এমন মোঁহনগ শান্তর সঙ্গে সেসব কথ 
বলতেন, যা এমনক তার উচ্চাঞ্গের ভিখিত রূপকেও ছাপিয়ে যেত। এইভাবে তান উৎস 
তরুণ মনগ্বলিকে এমনভাবে ছংয়ে যেতেন যে. তারা তাঁকে অনুসরণ ক'রে সূন্দর প্রাচ। 
ভূমিতে উপাস্থত হবার স্বপ্ন দেখত'।” 

[বিবেকানন্দের সঞ্গে নিকট পাঁরচয়ের পর থেকে গেডেস বিবেকানন্দের ও ভারতবর্ষে 
হয়ে গিয়োছলেন। প্যারসে ও সংযোগের অজ্পাঁদন পরেই মিস ম্যাকলাউড দিলখতে পেরে 
[ছিলেন (৩০ অক্টোবর, ১৯০১) : 

“গেডেসরা 1-৩ুরা আমাদেরই 1 প্রাচাদেশে গুদের আমরা চাই--একাঁদন না একাঁদন।”৫ 


॥ ৭ ॥ জল বোয়া-র বিবেকানন্দ-স্নত 


স্বামীজন পাঁরব্লাজক গ্রন্থে তাঁর ১৯০০ প্যারিস বিবরণে (বিশেষ সমাদরের সঙ্গে এং 
তরুণ ফরাসি সাহাত্যিকের কথা বলেছেন : 


এবং কৃষক তাড়া করেছে জেলেকে_ তাড়া ক'বে তাকে সমদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে__এক্ষেত্ে এ্রখন 
আমরা চাই গভনর সমদদ্র থেকে জেলেকে উঠিয়ে এনে কৃষকের উপর ফেলতে, কৃষককে চাই মেষ- 
পালকের উপর ফেলতে, ইতআদি। এমানি করলেই জাঁবনের জাল সম্পূর্ণ বোনা হবে এবং আমঠা 
সুখী হব। | 

“তকে শুর এই তাড়া-করা ব্যাপারে আর বোঁশক্ষণ এগোতে দেওয়া হল না। মৃহূর্তের মধো 
সকলে সোজা দাঁড়য়ে উঠল এবং আমরা কেবল কতকগ্াীল 'বামশ্র 'বশঞ্খল চীক্কার শুনছে 
লাম ..৮ [৮--১৫৯-৬০] 

৫689 26171575901 1৬7৮56116 (হা 01599), 454. 


প্যারস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটনা ৩১৯৫ 


“মাসায় জুল বেোওয়া প্রাসম্ধঘ লেখক; ধর্নসকলের, কুসংস্কার সকলের এীতহাসক 
তত্ব আবজ্কারে বিশেষ নিপৃণ। মধ্যযুগে ইউরোপে যে-সকল শয়তানপূজা, জাদু, মারণ, 
উচাটন, ছিটেফোঁটা, তন্ত্রমন্ত্র ছিল, এবং এখনও যা আছে-সে সকল ইাতিহাসবদ্ধ করে এর 
এক প্রাসদ্ধ পুস্তক । ইনি সুকাব, এবং ভিন্তর হয্যুগো, লা মার্টন প্রভাত ফরাস মহাকাঁব 
এবং গ্যেটে, শিলার প্রভাত জার্মান মহাকাঁবদের ভেতর যে ভারতের বেদান্ত ভাব প্রবেশ 
করেছে, সেই ভাবের পোষক। বেদান্তের প্রভাব ইউরোপে-কাব্য এবং দর্শনশাস্দে সমাধক। 
ভাল কাব মান্রই দেখাঁছ বেদান্তী; দার্শানক তত্ব লিখতে গেলেই ঘুরিয়ে ফারিয়ে বেদান্ত ।... 
ইান আত নিরাঁভমান, শান্তপ্রকাত এবং সাধারণ অবস্থার লোক হলেও 'আত যত্র করে আমাহ় 
নিজের বাসায় প্যারসে রেখোছলেন। এখন একসঙ্গে ভ্রমণে চলেছেন ।” 1৬১২১] 

এই বৃত্তান্তের মধ্যে পরেও বোয়া-র দু'একটা সখাক্ষস্ত উল্লেখ আছে। 

শবদ্যাতনানন্দ অথবা লুই বার্ক, যাঁরা স্বামীজীর এই পর্বের কাঁহনশ লিখেছেন, তাঁর 
ঞ্লানয়েছেন_স্বামশীজশর কালে বোয়্*-র লেখকখ্যাত থাকলেও পরে তান ফরাসি দেশের 
পক্ষে কোনো বড় লেখক হয়ে দাঁড়ান নি, যাঁদও 'বদ্যাতনানন্দ নিউইয়র্ক টাইমস-এ ৩ 
জুলাই ১৯১৪৩ তাঁরখে প্রকাঁশত বোষা-র মত্যসংবাদ থেকে প্রাণ্ত তথ্য অনুযায়ী জানয়ে- 
ছেন [প্রবৃদ্ধ ভারত, মার্চ ১৯৭৭]_তান সবমোট ৪০) গ্রল্থের লেখক ছিলেন। আমরা 
জেনোছ : ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮, মাসৌলজে বোয়া-র জন্ম, পতা ফরাস, ব্যবসায়ী, মাত৷ 
স্পেনীয়: অনাতাবিংশ বর্ষ থেকে বোয়া প্যারসবাসশী: ১৮৮৪ সাল থেকে গ্র্থরচনা শুর, 
করেন, এবং তা আঁবরাম ধারায় বয়ে চলে: ১৯১৫ সালে আমেরিকায় যান, এবং জীবনের 
শেষপর্যন্ত সেখানে কাটান: জীবনের শেষভাগে ক্যাথালক-মতে প্রত্যাবর্তন করেন । সবামীজীব 
সঙ্গে সাক্ষাতের আগে বোয়া-র কয়েকাঁট প্রকাশিত, খ্যাত গ্রন্থের নাম লুই বার্ক দিয়েছেন , 
1:2501271757776. 621 12. 7717212, 02৮০০ 14776 (14106. 26 /. 45770577045 1 ১৮১৯৫ 
্ত্রীস্টাব্দ প্রকাশিত গবেধণা-গ্রল্থ, দু'বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ হয়: প্রগ্ম প্রকাশকালে 
বোয়া-র বয়স. লুই বার্কের মতে, ২৪]; কাব্য নাট্য 125 10০5 9 5945); উপনসস 
£ £15772412 17091765: এবং রহস্যবাদী পুস্তক 1: 445-1217” 21165107064 
1/70071/1/125 [+1110176%1 ৮/9110 2170 11171010৮%/1) 101065+7 বইটি বহৎ এবং 
সূপ্রচারত] । 

১৯০০, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে স্বামীজশী বোয়া-র বাসায় ৪ সপ্তাহ কাটান। প্যারসের 
একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে একাঁট বাঁড়তে [19, 70০ 09220] ৬ তলার উপরে যে-ফ্ল্যাটে 
স্বামীজী বোয়া-র, সঙ্গে কাটিয়োছিলেন--তার নিকটে ও দূরে ছিল অপূর্ব নিসর্গদৃশ্য' 
স্বামীীজী বোয়া-কে নিয়ে বিটানিতে গিষে গকছাঁদন মিস ম্যাকলাউডেব আঁতথ্য নিয়েছেন । 
তারপরে ওারয়েশ্ট একসপ্রেসে তান বোয়া-র সঙ্গে একত্রে প্যারস থেকে কনস্টানাটিনো প্জ 
গেছেন-পরে একন বোঁড়য়েছেন নিকট প্রাচো। আরও পরে, ১৯০১ সালে বোয়া ভারতে 
এসে বেলুডে স্বামীজীর আতথ্য নেন। 

স্বামীজাীর চিঙিপন্রের মধ্যে বোয়ার কথা কিছু-কিছু আছে, এবং সেগুলি প্রশীতি- 
সৃচক। স্বামীজী ১৯০০, সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে বোয়া-র বাসায় গিয়ে ওঠেন'। উভগ্নের 
প্রথম সাক্ষাৎ বোধহয় ২৪ অগস্ট, লেগেটদের প্যারিস-ভবনে, যেখানে স্বামীজশ একাঁট 
'ঘরোয়া বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ১ সেপ্টেম্বর তিনি স্বামণ তুরায়ানন্দকে লেখেন : “যে ভদ্র- 
লোকের সঙ্গে থাকব, গতকাল তাঁর বাড়ি দেখে এসেছি । দারিদ্র পন্ডিত তানি, ঘরভার্ত বই, 
৬ তলায় উপরে ফ্ল্যাটে থাকেন । আমোরকার মতো এখানে গিলফট: নেই, সুতরাং 'সপড় ভেঙে 
ওঠানামা করতে হয়। কিন্তু ওটা আর এখন কষ্টসাধ্য নয়। বাঁড়টার চারধারে সুন্দর সাধারণ্ে 
পাক। ভদ্রলোক ইংরেজি বলতে পারেন না। সেটা ওখানে যাবার একটা বিশেব কারণ-_ব্ধ্য 
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হয়ে কেবল ফরাসি বলতে হবে। এখন সবই মায়ের ইচছা। তাঁর কাজ তিনিই জানেন। ফুটে 
তো বলেন না, 'গৃুম্‌ হোকে রহতট হ্যায়।' তবে মাঝখান থেকে ধ্যান-জপট! খুব হয়ে যাচ্ছে 
দেখাছ।” [৮-১৫৬]। 

বোয়া-র বাড়তে গিয়ে ওঠার পরে, স্বামীজনী সম্ভবতঃ ৮ অক্টোবর, ১৯০০, একাঁটি 
ফরাসি চিঠিতে লেখেন [মনে হয় : মিস ম্যাকলাউডকে লেখা] যোঁট স্বামীজীর প্রথম 
ফরাসি চিঠি-"এখানে ভারী সুখী আর পাঁরতৃপ্ত। বহু বছর পরে সেরা সময় পেয়োছ। 
ম' বোয়া-র সং্গে জীবনযান্রা পরম তভুঁপ্তিকর_বইপন্ত, শান্তি! আর যেসব দজাীনস আমাকে 
পাঁড়া দেয়, তাদের অভাব। কিন্তু জান না, কোন্‌ নিয়াতি আমাব জন্য অপেক্ষা করছে।* 
|৮--১৬১]|। ১৪ অহ্টোবর সিস্টার 'ক্রাস্টনকে লেখ। স্বামীজীর ফরাস চিঠি থেকে জানতে 
পারি. উভয়ের প্রতাক্ষ পরিচয়ের আগে থেকেই বোয়া স্বামণজশর বিষয়ে কেবল আগ্রহ নন, 
স্বামীজীর লেখা অনুবাদ পর্যন্ত করে ফেলোছলেন।-_ 

“আমি জুল বোয়া নামক প্রখ্যাত ফরাসি লেখকের সঙ্গে অবস্থান করছি। আমি তাঁর 
আতাঁথ। লিখে জীবিকা অজ্ন করতে হয় বলে তানি ধন নন-কিল্তু আমাদের উভয়ের 
মধো অনেক বৃহৎ ভাবের সক্ষান্রে একা আছে, এবং আমরা পরস্পরের সাহচর্যে বেশ আনন্দে 
আছি। 

“বছর কয়েক আগে তান আমাকে আঁবচ্কার করেন, আমার কয়েকাট পাস্তিক৷ 
ইীতমধোই ফরাসতে অনুবাদ করে ফেলেছেন। আমরা দ্‌'জনেই [শষ পযন্তি আমাদের 
সম্ধানের বস্তুকে পেয়ে যাব, কি বলো ১ 1৮-৯৬২] 

বোযা ভারতে এসৌছলেন। তাঁর কলকাতায় আসাব সম্ভাবনাব কথ্য জেনে স্বামীজণ 
১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯০১, মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন, "বোয়া কলকাতা আসছেন জেনে আমি 
অত্যন্ত আনান্দিত। তাঁকে অবিলম্বে মঠে পাঠিয়ে দেবে , আমি এখানেই থাকব । যদি সম্ভব 
হয় তাঁকে এখানে কয়েকাঁদন আটকে রাখব- তারপর আবাব নেপালে যাবার জন্য ছেড়ে দেব।” 
| ৮-১৭৮] চার মাস পরে, ১৪ জুন স্বামীজণ একই জনকে হুলখেন : "নেপ্নলে প্রবেশের 
অনৃমৃত না পেয়ে বোয়া লাহোর পর্যন্ত গিয়োছলেন। কাগজে দেখলাম গরম সহা করতে 
না পেরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তারপব জাহাজে নিরাপদ সমদ্রেযান্রা। মন্টু আমাদের 
দেখাসাক্ষাতের পরে তান আমাকে এক ছন্রও লেখেনান।” [৮--১২৫)]। 

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, বোয়া-র সঙ্গে স্বামীজশর রীতিমতো জানাশোনা হয়োছল 
এবং বোষ। বেশ কিছ্বাদন স্বামজীর নিকট সান্নধো থাকার সৌভাগ্য অজর্ন করোছিলেন। 
স্বামীজ সম্পর্কে বোয়া-র কী ধারণা হয়েছিল » তাঁর ছু স্মতিকথামূলক বচনা থেকে, 
সে ধারণার রূপ আমরা সবাসাঁর উপাঁস্থত করব তার আগে বলে নিতে চাই, ব্যান্তজীবনে 
বোয়া মোটেই সাধুসন্ত ছিলেন না। সেকালন অনেক ফরাসি লেখকের মতো 'তাঁনও 
নৌতকত৷ নিয়ে বাস্ত হতৈন না, উদারতার সঙ্গে নচতা তাঁর চাঁরন্রে যথেম্টই ছিল । যে- 
মার্দাম কালভেকে প্ররোচিত করেন। তাঁর এই নষ্ট ব্যাদ্ধর জন্য মিস ম্যাকলাউড তাঁকে কদাপি 
ক্ষমা করেন নি। রোলাঁ ১৬ মে, ১৯২৭. ডায়োরতে লিখেছেন : “ফ্রান্স সফর সম্পকে 
বলতে গিয়ে নিদারুণ বিরান্তুভরে মিস ম্যাকলাউড জুল বোয়া-র নশচতার কথা বললেন: 
[বিবেকানন্দকে প্রলুব্ধ করবার জন্য তানি কায়দা করে এমা কালভেকে উত্তোজত কবেছিলেন।? 
কিন্তু আত মর্যাদাময়ী এমা কালভে 'এই বলে তাঁকে ধমক 'দয়োছলেন যে. 'ববেকানন্দ 
সম্ল্যাসী. তাঁর মধ্যে ঈশবর আছেন। তাঁকে শ্রদ্ধা কঁরা।” [পঁদনপঞ্জণ', ২০৩৩]। 

বোয়া দশর্ঘাদন ধায় উদারতার চর্চা ক'রে, জীবনের শেষ পায়ে পারিবারিক ক্যাথালক 
মতে প্রত্যাবর্তন করেন। এটা তিনি হৃদয়ের আবেগে কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে করে- 
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ছিলেন, আমরা জান না। ক্যাথালক-মতে প্রত্যাবর্তন করার পরে, বথারীত পাপস্থালনের 
ভাঙ্গতে, পূর্ব-যতের প্রাতি আক্রমণ করেন। মিশনার-রীততে বলেন. খ্রীস্টধর্মের তুলা 
কোনো ধর্ম নেই, অনা মতের সঙ্গে তাকে একাসনে বসানো উীচত নয়। আমোরকার এক 
[বখ্যাত মাঁসকপন্র “ফোরাম"-এর মাচ, ১৯১২৭ সংখ্যায় আমোরকাষ অশ-্্রীস্টান ধর্মবিষয়ে 
লেখার সময়ে এসব কথা তিনি বলেন। আমোরিকায় বাঁহরাগত ধর্মের ক্লমবধমান প্রভাব 

ন্ধ পাদার-সৃলভ আশঙ্কা তাঁর লেখায় ফুটে উঠোছল। প্রবৃদ্ব ভারতের তৎকালীন 
সৃপাঁশ্ডিত সম্পাদক তাঁর এই বস্তব্যের সুদ যান্তপূর্ণ প্রাতবাদ করোৌছলেন (4৯ চিত001 
01100 01 0110 ৬০৫৪11(8 1৬10%০017)010, 203, 1৮18৮ 1927, 219-29|। বোয়া, রামকৃষ্ণ 
মিশনের আমেরিকান শাখাগুঁল এবং সেখানকার সন্ন্াসীদের বিষয়ে যথেষ্ট শ্রদ্ধার ও প্রশংসার 
সঙ্গে অবশ্য মন্তব্য করোছিলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে জানান, |বলা উাঁচত, সেইজন্যই জানান] : 
"আমি দেখাছ যে, সবাবশবাসসমপন্ন ।আমেরিকান। নরনারৰ, যাঁরা নিজেদের খাঁটি খ্রীস্টান 
বলে মনে করেন, কিন্ত বর্তমান সময়ে যথেষ্ট প্রচালত বেদান্তধর্মের এই প্রাতিপাদ্যকে 1ব*বাস 
করেন_সকল ধমই সমমৃল্যের_তখন' মামি তাঁদের সতর্ক করে এইকথা জানানো কর্তবা 
বোধ করি : বুদ্ধ, কৃষ্ণ, জরথ্রন্ট্, মহম্মদ প্রভাতর মধো অন্যতম অবতাররূপে যীশদভ্রীস্টকে 
স্থাপন ক'রে, তাঁর উপরে অজন্্র প্রশাঁস্ত বষণি করলেও- সে বস্তু খস্টত্বনাশের প্রথম পদক্ষেপ 
ছাড়া ছু নয়। যাঁদ তাঁরা খাঁট খ্াস্টান থাকতে চান, তাহলে তাঁদের বম্বাস করতেই হবে, 
ব্রাউানং যে-কথা বলেছেন, খ্রীস্ট হলেন 01০ 501 01 09০0৫ 910 (1) ৬০1৮ 00০09. এই 
মতের বাইরে পদক্ষেপ কবলেই আমরা ধর্ম ও সমাজের ক্ষেলে চড়ান্ত [বশঙখলার মধো পা 
বাড়াব।''৫৫ 

বোয়া-র খ্রীস্টধমের প্রীত তঈব্র অনুরাগে স্বামীজী নিশ্চয়ই আঁভনন্দন জানা,তন, 
(স্বামীজীর সঙ্গে সান্গনতের পণচশ বৎসরের পরে যাও বোয়া-র ওহেন ভাবোদয় হয়োছল) 
কিন্তু হয়ত বেদনার সঙ্গে ভাবতে পারতেন-অন্য ধর্মের সত্যকে স্বীকার করেও কি নিজ ধের 
প্রাত নিষ্ঠাপূরণ্ণ অনরাগ রক্ষা করার অবস্থায় পাঁথববী কোনোদিন আসবে না 2 নচেং বোয়া-র 
্রীস্টধর্মানূরাগের জন্য তাঁর দুঃখের কোনো কারণ থাকতে পারে না, যেহেতু ভাঁর বেদান্তেব 
উদ্দেশ্-হিন্দুকে আরও বড হিন্দু করা, মুসলমানকে আরও বড মুসলমান কবা, খ্রীস্টানকে। 
আরও বড় খ্রীস্টান করা । 

যে রচনাতে বোয়া বেদান্ত-বরোধিতা করেছেন, তার মধোও দণাম্টদাতা ববেকানল্দকে 
নমস্কার করা আছে : 


&& জুল বোষা খুবই আনশ্চিত স্বভাবের মানুথ ছিলেন৷ ভারত ত্যাগের পবে আ।ন্সে ফিরেই 
তান অকস্মাৎ ভারতে বূটিশ শাসনকে লম্বা-চওড়া সার্টিফিকেট দিয়ে বসেন। মাদ্রাজ মেলে ২১ 
অক্টোবর, ১৯০০, সংবাদে অন্ততঃ তাই দেখা যায়। বাঁটশ শাসন সম্বন্ধে এইকালে স্বামীর 
1তড্তম মনোভাব । সেকথা জেনেই ক তান বেলুড থেকে বিদায় নেবার পবে স্বামীজীকে কোনো 
চাঁ্ঠপন্র লেখেন নিন িকংবা দ্বামীজী সম্পর্কে শাসক-সম্প্রদায় তাঁকে সতর্ক করোছিলেন ৮ নাই 
হোক সংবাদটি এই : 

“৮. 50016580915, ৮100 1725 0050 151001160 (0 [79106 2001 2 1010 512 111 11015. 
৮1010) 7১1917109 7061, 1095 06৩17) 06151101176 01] 1016 ৮/10 201 61010115195 95 29015 17 
25 15 0176579016৫. 17০ 5210 (1021 0765 78111151) 102770211205 275 11050 2100 1551050650 
05, 17617211565, ৮00 215 0616011% 92115119401) 131111511 102৮6 00176 ৪৮611111 
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০১৮ ববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


“বিবেকানন্দের কাছে মানবীয় জ্ঞানালোকের জন্য আম সাঁবশেষ খণশ। মাসের পর মাস 
তার সান্নধ্যে থেকেছি আম। আমার বিরল সৌভাগ্য, একদেহে মার্কস অরোলয়াস, 
এপিকাটটাস এবং সম্ভবতঃ বৃদ্ধকে দর্শন করার সে এক অনন্য আঁভজ্ঞতা আম লাভ 
করেছি। উল্টোপক্ষে খ্রীস্টীয় সত্যের গ্ভীরতর অর্চনার সুযোগের জন্যও তাঁর কাছে আঁম 
ঝণী। দুর্মোচ্য যবাঁনকাকে কেবল মনঃশান্ততে ছিন্ন করার চেষ্টা আমরা করোছ-_সেই প্রয়াস- 
কালে আঁম নিত্যবস্তুর সম্মুখীন হবার ক্ষেত্রে মানাবক যাস্তর অসম্পূর্ণতাকে অনৃভব 
করোছি। স্টয়ক মত যত শোর্যাতরক হোক না কেন, হতাশাই তার পাঁরণাতি। আমার জননখ 
শৈশবে যে-কথা মৃদুস্বরে আমার কাণে শুঁনয়োছিলেন,_তার অন্তর্গত সহজ বিশ্বাস, ঘাঁনষ্ঠ 
ভালবাসার মধ্যে অনেক বোঁশ বাস্তব জ্ঞান রয়েছে-যা কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ খাঁধদের নিরেশি- 
বাণীতেও নেই ।" 

অর্থাৎ জ্ঞানের পথ অবলম্বন করতে গিয়ে যে-ব্যান্তগত ব্যর্থতা জুল বোয়া বোধ করে 
ছিলেন, তারই দায় তানি অন্য জ্কানবাদীদের উপরে চাপাবার চেষ্টা করেছেন, নিজ মনের 
সীমাবদ্ধতার চূড়ান্ত প্রমাণ তিনি দিয়েছেন যখন বুদ্ধ বা বিবেকানন্দ যে-পথে দূর্মেচ্য 
যবাঁনকাকে ছিন্ন করোছলেন-_ সেই পথকে এক কথায় ত্যাজ্য বলে বাতিল করেঃছন। 

সংকীর্ণ ধর্মমতকে আশ্রয় ক'রে বোয়া বিবেকানন্দের মতকে অগ্রাহ্য কবতে চেম্টা করলেও, 
ব্যান্ত বিবেকানন্দ তাঁর কাছে সর্বদাই চরম এক মানবপ্রকাশ বলে প্রতীয়মান। 'ববেকানন্দের 
উদ্দেশ্যে রাচত এক গভার কাঁবতায় গববেকানন্দের ললাটের জ্ঞানজ্যোতি, নয়নের পাঁবন্রতার 
দ্যাত, অপূর্ব উন্মাদনার আঁ্নতাপের কথা বলেছিলেন। দণক্ষাদাতা প্রবর্তক 1তাঁন, সম্ধ্যার 
মধুঁরমা তাঁতে; তিনি সেই প্রত্াদন্ট পুরুষযান পাঁরশুদ্ধ আদর্শের কথাই কেবল 
ঘোষণা করেছেন। 'বিবেকানন্দকে ভ্রাতা এবং আচার্যরূপে সম্বোধন ক'রে, গভগর কৃতজ্ঞতার 
সঙ্জো বোয়া বলেছেন : বিবেকানন্দের ধ্ুব-হৃদষ ও কণ্ঠোৎসারত মহাসগ্গণতের ভিতর থেকে 
[তিনি আহরণ করেছেন প্রকাণ্ড আনবার্য শল্ত, যা পার্থবতাকে ঘৃণা করতে কিন্তু পৃথিবীকে 
ভালবাসতে শিশিযেছে। 
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স্বামীজশীর সঙ্গে দীর্ঘ মেলামেশার ফলে তাঁর কাছ থেকে জুল বোয়া বৃটিশ শাসনের যে-ছাঁব 
পেয়োছলেন নির্যাত তাকে ঝেড়ে ফেলতেই মনে হয় তাঁর এই ধরনেব আতক্রোশপূর্ণ ব্টশ-স্তুতি! 
শক জান? 

৫৬ 22, 121০0, 1925, 


প্যারস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটনা ৩১১ 

১৯০৩ সালে [অর্থাৎ স্বামীজশর দেহত্যাগের অল্প পরেই] প্রকাশিত হয় বোয়া-র 
/,1575156 [110067050555] গ্রন্থ, যার অস্টম অধ্যায় 7151075 46 //706-এর মধ্যে 
ভন ১৯০১ সালে বেলুড়ে আগমনের কথা বলেছেন। আর ফোরাম-এর পূর্বকাঁথত প্রবন্ধে 
আছে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ও পরবতর্ণ সাহচর্ষের কথা। এই দুটি লেখার 
অংশ কালানুক্মিকভাবে পুনর্বিন্যাস ক'রে দিচ্ছি। বোয়া লিখেছেন : 

“চিকাগোর যখন ধর্মমহাসভা চলছিল তখন প্যারসে বসেই তাব আলোচনার বিষয়গাল 
সাম আগ্রহের সঙ্গে অনুধাবন করাঁছলাম। তখন তরুণ 'হন্দু প্রফেটের সর্বজনীন ধর্ম 
সম্বন্ধে ঘোষণা আমার সাঁবশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। সুগভীর বস ডীন্ত- তথাপি 
স্পম্ট, তীক্ষ'-এ ধরনের উীন্ত সাধারণতঃ যে-প্রকার বর্ণহীন, প্রাণহীন হয়ে থাকে, একে- 
বারেই সে ধরনের নয়। কথাগ্লতে প্রাতিভার নাশ্তত মুদ্রণ । কথাগুলি আমার মনে বর্তমান 
ছিলই-এমন সময়ে আমি উত্ত স্বামীজণর সঙ্গে তাঁর এক ধনী আমোরকান বন্ধুর | মিঃ ও 
'মসেস লেগেট। প্যারিসের বাডিতে মাঁল্ত হবার 1নমন্ত্রণ পেলাম। 

“ঘরোয়া আলোচনা-সভা শেষ হবার পরে, বিবেকানন্দ আমার কাছে এমনভাবে এসে 
&থো বলতে শুরু করলেন যাতে মনে হতে পারে, আমরা যেন পরস্পরকে দীর্াদন ধরে চিনি । 
সধাক্ষপ্ত কথাবার্তার শেষে তিন আমাকে চমকে 'দয়ে প্রস্তাব করলেন-আমার বাঁড়তে 
এসে থাকতে চান। তাঁর প্রস্তাব আমাকে সম্মানিত করেছে_একথা বলে তাঁকে স্মরণ কাঁরয়ে 
দিলাম-_এখানে তানি কত বিলাস-বৈভবের পাঁরবেষ্টনশতে আছেন, সেইসঙ্গে কত না মনো- 
(যাগ ও আকষ'ণের মানুষ !_আর সেখানে, তরুণ লেখক আঁম-_তরি স্বাচছন্দ্ের প্রার কোনো 
বাবস্ধাই করতে পারব না। 

“আম সাধু ফকির" তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি মাটিতে বা মেঝেয় শুতে অভাস্ত? 
আচার্দের জ্বানসম্পদই হবে আমাদের বলাসদ্রব্য। আম আমার পাইপটিকে 'নষে যাব; 
তর সুগন্ধি ধূমের ভিতর থেকে জেগে উঠবে বেদ ও উপাঁনষদের স্তোন্ন।' |এই কথা বলার 
সময়ে অবশ্যই কৌতুকে স্বামীজশীর চোখ ঝাঁকয়ে উঠোছল]। 

“পরাঁদন [বস্তুতঃ কয়েকদিন পরে] স্বামণজ একাট ছোট ব্যাগ নিয়ে হাঁজর হলেন। 
“তারি মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞা যেন আমার কাছে বাঙ্য় হয়ে উঠল। প্রাচ্যের 
প্রাচীন রীতিতে মৌখিক শিক্ষা পাথর শিক্ষার চেয়ে অনেক গ্‌্র্ত্বপূর্ণ। আমাদের ক্ষেন্ল্ে 
যেখানে 'ছান্র- এঁশয়াবাসীর কাছে সেখানে "শষ্য )' প্রাচ্যের 'বশ্বাস, হৃদয়ের রহস্য যেমন 
অনুকূল ক্ষণেই উদঘাটন করতে হয়, তেমনি জ্ক্রানের সণ্জারের জন্য উপযস্ত ক্ষণ প্রয়োজন । 

“এ সময়ে আম রু গাজান-এ বাস করছিলাম--যার সামনে ছিল মণ্টসৌর পার্ক। 
শহরের কর্ম-কোলাহল থেকে দূরে আমাদের জীবনধারা বয়ে যেত আঁবচাঁলত প্রশান্তি এবং 
প্রায়-নির্জনতার মধ্যে । বারান্দা থেকে দেখা যেত দূরে উজ্জল সূর্যস্নাত পাহাড়, উপত্যকা, 
কন্নিম হদ-যেন ক্ষুদ্রাকাব এক সুইজারল্যান্ড। দিনের শেষে, কাজকর্ম সাঙ্গ করে যখন 
ফিরে আসতাম তখন বিবেকানন্দকে যাবার আগে যেখানে দেখে গিয়েছিলাম, সেইখানেই 
উপাবিন্ট দেখতাম, নড়াচড়া প্রায় করেছেন না সন্দেহ, যা করেছেন তা হল- প্রচুর ধূমপান 
আর প্রভূত ধ্যান। এই শৈব সন্ন্যাসী পাঁথবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পাঁদভ্রমণ ক'রে 
তাঁর ভয়ঙ্কর কিন্তু সুমোহন দর্শন প্রচার করেছেন_যা এই বাহ্য পাঁথবী এবং আমাদের 
ৃ্াু্বরপের মায়ারুপের কথা ঘোষণা করেছে-জাব ও জগতের বহ--বয্ত রূপের অন্তরালে 
ইয়েছে এক অন্বয় সত্য ব্রঙ্গ। দর্শন এবং প্রকাতির সৌন্দর্য-মাদকতায় ভরা অপূর্ব সেই 
সন্ধ্যাগলি। নবোদগত পৃজ্পের সৌগন্ধ, আর গম্ভীর 'হন্দু স্তোল্র-গান; প্যারিসের বাসম্তী 
রাপনে গঙ্গার বায়ুপ্রবাহ; আকাশে তারকার আচ্ছন্ন দ্যাতি, আর উপাঁবষ্ট প্রাচীন ভারতের 
বাব; মস্তকে তাঁর জ্যোতির্বলয়তুল্য পুঞ-কেশ, মহা মাহমার অবয়ব, বিশাল নয়ন. 


৩২০ [বিবেকানন্দ ও সমকালসন ভারতবর্ষ 


কখনো তা আয়ত উন্মৃস্ত, কখনো স্ফীত আক্ষপন্তে অর্ধাবৃত; হিমালয়ের বদ্ধ, যেন সেইন 
নদশতটের এক শহরতাঁলতে স্থানাম্ভারত। ফাঁকর আর ক্ষ্যাপা-পাগলদের ভারত নয়-_তাঁর 
ভারত সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞার আশ্চর্য পাঁথবাঁ। স্মরণাতত কাল ধরে যে পন্ট যোগ গুরু থেকে 
চেলায় সণ্টাঁরত হয়েছে-তাই যেন আবার উন্মোচিত হল-এবার এক তরুণ ফরাসি কাঁবর 
কাছে_উন্মোচিত হল, প্রথমে নিজ আত্মার সঙ্গে, পরে ঈশবরের সঙ্গো, সাক্ষাৎকারের পন্ধাত। 

“এই মনস্তাত্ুক পদ্ধাতিব সামান্য বিবরণ দিতে গেলেও দনর্ঘ স্থান লাগবে । সামান্য 
কয়েক জনই তা পেতে সমর্থ । এখানে আম এ আচার্যের মানাঁবক 'দিকাঁটর উপরই বিশেষ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করাঁছ। [বিবেকানন্দ তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের বিশ্বস্ত শষ্য । বিবেকানন্দের যৌবনে 
এপ্রই মৃলগত প্রভাব। প্রাচাবদশণের শিরোমাণ ম্যাক্সমূলার রামকৃকককে যথার্থ মহাততা' 
আখ্যা ভূষিত করেছেন । যথার্থ সে আভধা- ভেলাঁকনাঁজর উপর যাঁদেব খ্যাতি নরভরশীল 
তেমন মেক মহাতয়াদেব থেকে রামকুষ্ণ একেবারে স্বতন্ত্র । তাঁর জাতির এই শেষ শ্রেম্ঠ 
ধার সত্গে প্রথম সাক্ষাংকারের বর্ণনা করার সময়ে বিবেকানন্দ গভীর ভাবাবেগে আপ্লুত 
[ছলেন।.. দীর্ঘ নবরবতার পবে আমার সঙ্গী এমন স্বরে অতঃপর বলতে লাগলেন যা প্রায় 
1িসাফসানর রূপ ধারণ করল " শতাঁন আমাকে বলতেন বিবেকানন্দ (বিবেকের আনন্দ); 
তাঁর মৃত্যুর পরে আঁম যেন উন্মাদ হযে গেলাম। একেবারে সর্বস্বহারা অবস্থা । সবাঁকছ;, 
এমন ক পাঁরচ্ছদ পর্যন্ত ছঠডে ফেলে দয়ে সন্ন্যাসী হলাম । গায়ে ভস্ম মেখে, পায়ে হেটে 
ভারতদ্রমণ করলাম, আহার কখনো দীনতম কৃষকের সত্গে, কথনো বাজার সত্যে: একসমধে 
এর দেউাঁড়তে পড়ে থাঁকি অনাসময় বক্ষতলে : অশান্ত কান্না গুরুর জনা, আর তাঁর কাছ 
থেকে যে-বার্তা লাভ কবোছ তাকে অমর করে বাখার জন্য প্রাতিজ্ঞা। এই কৃচ্ছসাধ্য পাঁর- 
ব্রাজক-জীবনে আত্মিক শান্ত অর্জন কবার পরে আমি আমেবিকাযান্রা করলাম । সেখানে 
বকত'তার দ্বারা যে-অর্থ উপাজনা করলাম. তার মালিক 'কন্তু আম নই-তা রয়েছে এক 
আমোরকান বশ্ধ্‌ব হাতে [মিসেস গাল বুল 2. গঙ্গাতীরে রামকুষ-মঠ নির্মাণে তা বায়াত 
হবে। তারপরে আমাব দেহান্ত হবে।' 

“এ সন্ধায় আমি অনুভব করলাম-_মতত্যু সম্বন্ধে তাঁর ভীবষ্যংবাণশ পূরণে 'বিলম্ 
নেই । বিবেকানন্দের উপরে মৃত্যর ঘনায়ত ছায়া: তাঁর আপাতদ্‌ঢড় শরীরের মধ্যে মৃত্যুর 
করপ্রসার তখাঁন হতে আরম্ভ করেছে-সকাঁঠন প্রয়াসে ও পাঁরশ্রমে শরীর ভগ্ন। প্যারসের 
সেরা ডাক্তারদের কাছে তাঁকে নিয়ে গেলাম-তাঁরা নৈরাশ্যে মাথা নাডালেন। 

"১৯০০ খ্রীস্টার্দের ব*বমেলার জন্য প্াারস যখন রসে-রঙ্জো ঝলমল করছে, তখন 
আমরা সেই স্থান থেকে বোরয়ে পড়লাম-জেরুজালেম ও বারাণসীর আঁভমূখে_ সঙ্গ 
নির্বাচিত সঙ্গীরা_ দেখলাম কনস্টানাটনোপল, গ্রীস, মিশর । পোর্ট সৈয়দে আমরা 'বাচ্ছি 
হুলাম। শৈব সন্ন্যাসী ভারতের জাহাজ ধরলেন, আর আমি ঠিক করলাম- বেখলেহেমে ক্লীস- 
মাস কাটাবার জন্য প্যালেস্টাইনের উদ্দেশ্যে যাব্রা করব। ববেকানন্দের পথ 'নর্বাণের আঁভ- 
মুখে, আর আমার যাত্রা ক্যালভ্যারর [যে-স্থানে ষাশ্রীষ্ট ক্লুশবিদ্ধ হয়োছলেন] দিকে ।” 

উভয়ের পরবতী সাক্ষাৎকার ১৯০১ সালে বেলুড়ে। জুল বোয়া পাঁথবীন্্রমণে বোরয়ে 
ভারতে উপনীত হয়োছলেন। বেলুডে আসার জনা স্বামীজশর আমল্মণ গছিল।-__ 

দ্রুত শহর আতক্রম ক'রে এলাম। বারো মাইল দীর্ঘ ডকের সমাশ্তি হল। আমাদের 
চারাঁদকে গঞ্গার জল উঠছে-পড়ছে, অনূকল স্রোতে বয়ে চললাম সবশদ্র মঠের উদ্দেশো, 
তালীবনে ঢাকা, প্যাগোডা-মান্দরের শীর্ষে শিবের ভ্িশুল [বোয়া দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও 
বেলুড় মঠের স্মৃতিকে গাঁলয়ে ফেলেছেন]। মঠবাঁড় সবে-সার সৃঠাম গহছাদের উপর থেকে 
যেন আমাদের দিকে দম্টিপাত করাছল। 

"আমেরিকান মহিল। [মিস ম্যাকলাউড] এখন গম্ভর। তাঁর মনে পড়ছে নিউইয়র্কে 
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1ববেকানন্দের বক্তা শোনার কথা-ীববেকানন্দ আতয়াকে বশীভূত করেন। আমাকে 'িরে 
মঠে যাবার কথা বলাতে তিনি ততক্ষণাং রাজ হলেন। তান অদমা পর্যটক । পারিসে বিশ্ব 
মেলার সময়ে তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়। তারপর কাযরৌয় তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ, পরে আবার কলকাতায়-গতকাল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনে । তাঁর 'স্থর দষ্ট, 
এবং পাবন্ধ ও 1চরাঁজত্তাস আকার দেখেই তাঁকে চিনোৌছলাম । 'কা ক্ষুদ্র এই পাথব+1'তাঁন 
সরবে বললেন! এ পাাঁথব? চৌমাথা ছাড়। ।কছু নয় যেখানে গ্রাহী মানুষেবা একে অন্যকে 
দেখে চলে যাঘ।' বিবেকানন্দ ছাতের উপবে দাঁডিযোছলেন। তন বৃহৎ চক্ষু যেন সমস্ত 
শুখকে গ্রাস করে জদ্লজহল করাছিল। 

“এই প্রান কুষ্ণবর্ণ মান্‌বাট ছষ হাজাণ হণ পাকের তাদের মতো পারিশ্হদে আবৃতি, 
মামার জগতের বহ, «বে জাত. ?ভন্ন ভাষখ, ভিন্ন দেবতার রি আমান সর্বশ্রেঠ 


বন্ধু |. "পর প্রাতভা ও ভষঙ্কর উন্মাদনাধ শান্ততৈ আমাপ কাছে মূর্ত কৰে তুলে 
[ছলেন ভারতবকে-ব আমার স্ছ্েনর পিতভামি, চিরজাগ্রত আদরের স্বগেদ্যান। আমনা 
নানব-নয়াঁত এব- তৎপ্রুবতটী অল্যান। প্রশন নিষে আলোচনা করলাম । মহান টলস্টয়ের মতে।, 


[যান এখন ম ভারা এই হিন্দ৫ নিজ ৮ বনাকে আদর্শে মাপেই নির্মাণ করেছেন, 
পারব্রাজকের জীবন নিয়েছেন, মান যেসব 1জাঁনদে আনন্দিত ও গাবতি-সেই প্রেম, 
পাঁববাব, এমনাক লেখক ও শিল্পী হবার আকাঙ্্ষাকেও পাঁরহাব করেছেন; সন্ন্যাস তানি 
জর নম্বন্ধে এগাদন বলতে পারুতিন--এ জশীননেৰ প্রাতানাধ-পলষ [তাঁনি। গদহেগ 
বৃপ্রান্ত দাঁড়য়ে প্রথম যে-কথা বললেন [তান, ভা হল . বন্ধু এখন আম স্বাধীন 
মুন্ত। সবকিছু ছেডে।ছ। টাকাগুলো [শিকলের মতো ভার হযে ঝূলছিল।! সব দিয়ে দিয়োছ। 
গথিবীব দাঁবদ্রুতম দেশের দারদ্রতম মানুষ আম। কিন্তু ামকফের ভবন তৈবী হমে গেছে, 

তাঁন ভাবসন্তাঁভদেব মাথা গোঁজাব একটা ঠাঁই হয়েছে ।' 

“'আমোরকান মহিলাকে দেখে তান নম্রভাবে হাভ 'জোড শবে, মাথা শাশিমে নম্পকাপ 
করলেন_পাশ্চান্তে প্রার্নাব সময়ে যেমন কনা হঘ। ভাপপর তানি তাঁর মানুঘগদলকে 
দৌথনে বললেন, 'দেখুন! এতবাই হলেন আমান ভ্রাতগণ, আমাব পন্রগণ 1 মাথায় সল্দল 
পাগাড়-জড়ানো তবণ মানবগুছলি আমাদের উদ্দেশে! হাসলেন ব্রঙ্গচ্ লতপানখ তাঁদের 
চোখে সবল চাহ্থান। বৃদ্ধ মান্যেবা প্রহ্গপ্যান থেকে উাঁথত হলন আমাদের কাছে এস হাজিপ 
হলেন: আঁভবাদ্ন আনত তাঁদের ললণ) ছিল শৈব চিক্ত। শদ্র, অস্পশা, বাক্গণ- সকলে 
এখানে মিলিত-_এই প্রফেটের কাছে জাতিভেদ নেই, উল সলালেল মক্র। সমভাবে বণমান। 
এক শিষ্য হংব।য ধূমপান করাছলেন : সোট তাঁদ কাছ্ছ থেকে নাঘে এক মখ ধোঁয়া ছাড়লেন, 
যার গোলাপ-্গন্ধে চ্ুনাদক ভরে গেল। তারপর তান আমাদেব কিছু পদ্মফুল দলেন। 
'উপরে জাতে চলন, আমার বন্ধুরা এবার এটাঁফিন' [টিফিন বলছে মধ্যাঙ্দভোজ বঝাতে হবে! 
তরী বরবেন।' ছাতের উপর থেকে যে-দশা দেখলাম তাতে মন কেড়ে নিল। এই তো 
ভারতবর্ধ-জ্দলন্ত রৌদ্রের নীচে সতেক্ত ক্ষেত, পুত্কানণশগালি মুকুবের মতো-যেন কোনো 
দেব আকাশপথে উন: যাবার সময়ে সেগ্যালকে নীচে ফেলে গেছেন, দলে বনভূমি, রেশমী 
মেষের মতো কোমল-দরশনি, আর গত্গা-যেন একেনারে ভালনাসায় ভরা হাতদুটি দিযে 
পৃথিবীকে জাঁড়যে আছে। 

*. নিদাঁর অপর পারে একটি প্যাগোডার |মন্দিবের] চূড়া উপবে উঠে আছে । তার নিকটে 

'বরাট বুটবক্ষ তার অগণিত ঝুরি ভূমিতে নামিয়ে দিয়েছে । সেগুলি মাটিতে শিকড় গাঁজয়ে 

নতুন বৃক্ষ হয়ে দাঁডিয়েছে। রই নীচে আমার গুর্‌ রামকষের প্রথম সমাধি, অর্থাৎ ঈমবর- 

পি আমাদেল কাছে এ স্থানটি বুদ্ধগয়ার বোধিবক্ষের 
রঃ 


বি. ৫-_-২১ 


৩২২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 

“আধ ঘশ্টা পরে বিবেকানন্দ তাঁর ঘরে নিজের হাতে আমাদের টিফিন সরবরাহ করলেন 
_ডিন, তাজা দুধ, সৃগন্ধি শসা [সম্ভবতঃ পোলাও] এবং আম-আমাদের পীঁচ ফলের চেয়ে 
যা সুন্দর সুস্বাদু । কিন্তু তিন আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন না। [বলাবাহ্‌ল্য গৃহস্বামী 
কর্তন আঁতাঁথসেলান তি! সাদ দিতে না পাবার জন। ক্ষমা চেয়ে নিলেন। মঠে ও- 
জিনিসের প্রচলন নেই । 

“বাঁচত স্বামীজীর কক্ষাঁট, যেখানে হিন্দসন্ন্যাসীর নগন সরলতাব সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
পাশ্চার্ডা দাশশীনকের কার্ষকর আসবাবপর- দোলানো চেয়ার, নানা শ্রেণীর পৃস্তকে পূর্ণ 
গ্রল্থাগার, সেখানে এমার্সন ও স্পেনসারের সঙ্গে দেশীয় গ্রন্থের সহাবস্থান। 

“এক শিষা একাঁটি সবুজ পাতায় কনে কছু সুপার [অর্থাৎ পান এনে দিলেন। এ 
সকলই মঠের বাগানে উৎপন্ন । আম চিবোতে লাগলাম, নিকোটন ও ফুলের গন্ধে মুখ ভরে 
গেল ঠোঁট মুখ লাল হয়ে গেল।. 

“ঘরের জানালার 'দকে তাকালাম । ঘাঁড় বাজল। বাগানে এক ডুমুর-জাতনয় গাছের তলায় 
সন্নাসগরা গোল হয়ে বসছেন । ছন্দোময়ভাবে তাঁদের মাথা ওঠানামা করছে। যান সদ্য 
আমাদের সঙ্গে ছিলেন. তান 'বাচিতত স্বরে গান গাইলেন আমাদের গিজাী-গণীতির তুলা, 
কিন্তু আঁধক তীক্ষ1 ও উল্লাসত। আবেম্টনীর মধ্যে আগুন জলে ক্রমে কাঠগাঁলি অঙ্গারে 
পাঁরণত। আগুনেব ধারে ভ্রিশল পোঁতা, তার উপরে পৃষ্পমাল্য। সকলের চোখ আঁন্নতে 
গনবদ্ধ-আঁগনদেবত'! আখ্নেয় সত্তায় আচ্ছন্ন সকলের ভিতর থেকে উৎসারত শান্তিতে 
চতার্দক পারপাঁরত। এ শান্তি, যা আমাদের মতো কর্মোন্মাদদের কাছে ভয়ঙ্কর-_তারই 
উৎস থেকে যেন শব্দময় ডানা মেলে স্তোন্ুগান উীতখত হচ্ছিল, মাতোযারা মস্তকগৃলির 
চারপাশে রোদ্রালোকে নাচছিল স্বর্ণবর্ণ মৌমাছিরা, পবিত্র গো-শালার ভিতরে গাভীরা মুখ 
উপ্চু করে এই বিচিন্ন ধর্মমতের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করাছল। এ সেই মতাদর্শ, যার সাহায্যে 
মানুষ বশ্বপ্রকৃতির মধো পুনঃপ্রবেশ করে এবং পরাভূত করে মত্যুকে।” 


1 ৮ 1 একাঁট বক্তৃতা, একটি প্মাত ও একটি দৃশ্য 


১৯০০, ২৪ অক্টোবর, গুরিয়েন্ট একসপ্রেসে যখন স্বামীজী চড়ে বসলেন-তখন বস্তুতঃ- 
পক্ষে পাশ্চান্তা থেকে তাঁর বিদায়যান্রা শুরু হল। লেগেটদের বিলাসময় ভবনে জ্ঞানন-গুণীর 
?বরাট সমাবেশে প্রাতভার উৎসবে 1তাঁনই ছিলেন কেন্দ্রপুরূষ। সেখানে থেকে স্বেচ্ছায় 
চলে গিয়েছিলেন দরিদ্র জুল বোয়া-র অনাড়ম্বর আবাসে । সহাস্য সুগভশর জীবন্মু্ত পুরুষ, 
দেখাছলেন, ভাবাছলেন, আর হাসাঁছলেন। মাঝে মাঝে তাঁর হাঁসর চোখ কুণ্টিত হয়ে উঠাঁছল 
ঘখন প্যারসে সমবেত মানুষগ্লি তাদের গূহ্ণাহুত অন্তবের রূপ নিয়ে তাঁর কাছে ধরা 
পড়াছল : “আজ দুণতন দিন ধরে প্যারিসে রুমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। ফ্রান্সের প্রাতি সদা-সদয় 
মূরযদেব আজ কাঁদন বিরুপ । নানা দিগদেশাগত শিল্প, শিজ্পশ, শবদা, ও বদ্বানের 
পশ্চাতে গৃঢ়ভাবে প্রবাহিত হীন্দ্রয়াবলাসের প্রোত দেখে ঘৃণায় সূর্যের মুখ মেঘকলুষিত 
হয়েছে, অথবা 'কাম্ঠ, বস্ত্র ও নানা রাগরাঞ্জত এ মায়া-অমরাবতীর আশ বিনাশ ভেবে তিনি 
দুঃখে মেঘাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকলেন।” [৬-১২৫]। “এগাঁজাবশন ভাঙা এক বৃহৎ ব্যাপার ' 
এই ভসস্বর্গ, নন্দনোপম প্যারিসের রাস্তা এক হাঁট: কাদা চুন বাঁলতে পৃণ হবেন। দু'একটি 
প্রধান ছাড়া এগাঁজাবশনের সমস্ত বাঁড়ঘরদোরই--কাঠকুটরো, ছেড়া ন্যাতা আর চুনকামের 
খৈল! বইতো নয়_যেমন সমস্ত সংসার!” 1৬-১২৫]। 

'ইউরোপে 'বিবেকানন্দ' পর্যায়ে প্রাপ্ত সকল সংবাদ এই অধ্যায়ে পরবেশন করা আমাব 
উদ্দেশ্য নয়। কেবল বিশেষভাবে তাঁদের কথাই বলতে চেয়োছ, যাঁদের জীবনের সঙ্গে ভারত- 
ঘর্ষের যোগ 'ছিল। সুতরাং “পাশ্চান্ত পাথবাঁর সবশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী এবং স্বাশ্রেম্ঠা নার 


প্যারিস কংগ্রেস : পূরবাপর ঘটন। ৩২৩ 


সারা বান্হাের সঙ্জো স্বামীঁজীর সাক্ষাৎকারের ঘটনা, কিংবা শ্রেচ্ঠা অপেরা গাঁয়কা মাদাম 
কালভের সঙ্গে পরিচষ ও পরবতর্ঁ কাঁহনী [বারন্নহার্ড ও কালভের কাহিনন বলোছি “সঃর- 
নৃত্যের উরবশন” গ্রল্খে। এখানে বলতে চাই না; এইপর্বে স্বামীজীর সঙ্গে পুনশ্চ মিলিত 
বৈজ্ঞানক হরাম ম্াাক্সম ব। দাশশানক ডইলিয়ম জেমসের কথা আগে অবশ্য ছুট বলে 
এসোছ |১ম, ২০৭--৯: ২য়, ৩৮-৪৭]|: রদ্যা প্রমূখ িশিলপণীদেশ সঙ্গে সাক্ষাতেব কথাও 
উীল্লাখত হয়েছে। 

স্বামীজীর জীবধনীতে অন্ল্লাখত একাঁত বওতার সামান) উল্লেখ এখানে করব, যৌট 
তান কনস্টানাউনোপলের নিকউবতী স্কুটারতে আমোরকানদের দ্বার! পারিচা?লত নারী 
কলেজে দয়েছিলেন। বক্ততাটর [বিষয়ে প্রথম অবাহত হই দেশ পান্রকায় ১৯৩৫ সালে 
ধারাবাঁহকভাবে প্রকাশিত, কেশবচন্দ্র গুপ্ত অনৃদিত, মাদাম হালদা এদবেব স্মতকথা 
"থকে 1৫৭ হালদা এদব তুরস্কের রাজনোতিক নেত্রী এবং লোখকা। পবে আম বেশবচন্দ্ 
গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে মূল গ্রল্থ থেকে 17445710175 ০01 710110015011, 1-01000 : 
0100 1101795] প্রয়োজনীয় অংশ সংগ্রহ কাঁর। এর পরে, স্বামী বিদ্যাতয়ানন্প তার পূর্বে 
ীল্লাখিত ইউপ্োপে বিবেকানন্দ পায়ের প্রধন্ধগীলয মধ্যে কয়েক সথানে এই বত্ততাটির 
কথা বলেছেন, যার থেকে জানতে পারি, স্বামীজী ২ নভেম্লর, ১৯০০. এ বও্ডতা দেন। 
বদ্যাতমানন্দ পিয়ের হায়াঁসল্থের ডায়েবিতে এই বর্ভৃতার উল্লেখ পেষেছেন, ফিল্তু তান মাদাম 
এঁদবের স্মাতিকথার দন্ধান পানান। সেই তথ্য সরবরাহ কারে পটভ্াীমকাসহ আম প্রবৃদ্ধ 
ভারতের ডিসেম্বর ১৯৭৮ সংখ্যায় একাঁট প্রবন্ধ লিখোছ 197701771/1৮0101101144 277 
50/27111 সেখানে মাদাম এদনেব মূল রচনাংশ উদ্ধৃত আছে। ঘরোয়াসভায় 'িয়ের 
হায়াঁসল্থ এবং স্বামীজণব বওতার প্রাতীক্রিয়া সম্বন্ধে উনি লিখেছেন : 

“কলেজে দুজন বিখ্যাত ও চিত্তাকর্ষক বন্তার আগমন ।...প্রথমজন 1পয়ের হায়াসিল্থ.. 
চবখ্যাত ফরাস পদদাঁর, যান সর্বজনীন ধর্ম প্রবর্তা করেছেন, যা সকল মতের মানৃষকে 
পম্মীলত করতে পারবে-বাহাই মতেব হ্রীস্টীয় রূপ। তাঁর এঁকা1ন্তকতা, বাঁদ্ধমন্তা এবং 
বক্তৃতার দপ্তশান্তুর জন্য তাঁর যথেম্ট অনগামী হয়োছল। ভাটক্যান মহা ক্রুদ্ধ হয়, তাঁকে 
মন্দেহের চোখে দেখে । পোপ প্রাতানাধ পাঠিয়ে এমন ব্যবস্থা করেন যাতে তুরস্কে প্রকাশ্যে 
তাঁর বক্ততা নিষিদ্ধ হয়। তিনি কেবল কলেজের ছান্রীদের কাছেই বন্ডুভা করেছিলেন। তাঁর 
কথা শোনা সৌভাগ্যের বিষয় ৷. পয়ের হায়াসল্খ খাটো সুদঢ গঠনের মানুষ, সহাস] 
সুগোল আনন, ক্ষুদ্র সদয় চক্ষু, কুণ্চিত শুভ্র কেশ- তাঁকে দেখে গিভ্ার মণ্ডে প্রভাবশালণ 
ব্যান্তরুপে সাধারণভাবে কল্পনা করা যায় না! 'কন্ত শচন্তের শান্ত, চিন্তার একান্তিকতা, 
ভাষা শিজ্পসোন্দর্ষের প্রভূত উৎতকর্ষের জন্য তিনি আমার স্নাতিতে জীবন্ত। অপরাপর 
মহান বন্তাদের মতোই তাঁর 'মুখ ধ্ীলব্দ্ধ' হয়ে গেছে, কিন্তু তঁবি কণ্টস্ববের প্রাতিধতীন 
কবরেও ধ্যানত হবে আমার কর্ণে। 

“বাম বিবেকানন্দ নামক খাত রক্ষণ্যবাদীও আমাদেব কলেজ পাঁবদর্শন করেন এব" 
তাঁর বিখ্যাত বন্ততার একাঁট এখানে প্রদান করেন, যা শ্রোতবৃন্দকে সম্মোহত করে রাখান 
যশ অজর্ন কবেছে। শ্যামবর্ণ কৃশ মান্যষাঁট িলে-ঢালা পোশাকে আবৃত, শখর্ণ দূই হস্ত 
এমন সণ্টালিত হিল যেন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাঁর সূঠাম সুন্দর অবয়নে ভাবের বিকাশ, 
এরং কণ্ঠে এশিয়ার অধ্যাত্মরহসোর কুহক। এ সকলই তাঁর বক্তুতাকালে পাঁরস্ফুট হয়ে 





| 
“আমি তাঁর শিপনিপুণ ভাবভঙ্গিতে মোহিত হয়েছিলাম. িকল্তু সেই বয়সেও অনুভব 


&৭ শ্রীর্বশ্বনাথ বসু এটি আমাকে সংগ্রহ করে দেন। 


৩২৪ বিবেকানন্দ ও সমকালনীন ভারতবর্ষ 


করোহলাম--তাঁর মধ্যে এক ধরনের 'মেক-আপ' আছে, যা মানুষের মাঁস্ত্ক ও হৃদয় অপেক্ষা 
ইন্দ্রিয়ানভাীতর কাছেই আঁধক আবেদন জানার । ও-বস্তুর বিপরীত জিনিস ছিল 1পয়ের 
হায়াসন্থের ভাষণে 1? 

অত্যন্ত টিশ্াকর্ষক এই বর্ণনা, বা এই বৈদ্যান্তক সম্বন্ধে সেমোটক দ্বৈতবাদীদের 
[শেহভাবে উপাস্থত করৌছ । 

হালদা এাঁদব যে, ভাষাসন্থেব ব্ভততার প্রশংসা করেছেন, সেটা অদ্ভূত কছু নয়। 
দাসীতশী স্বাং পাঁপিব্রাজণ, গন্ধে লিখছেন, “পাঁণ্ডিত্া ও অসাধারণ বাঁপ্মতাগুণে এবং 
তপস্যার প্রভাব ফরএসদেঃশ এবং সমপ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে এর আঁতিশগ্ন প্রাতিষ্ঠা ছিল।” 
বামে এ আরও বর্ণনা উন্ত গ্রন্থে করেছেন। বিদ্যাত্মানন্দ প্রবৃদ্ধ ভারতে, মার্চ, 
১৯০১ সংখ্যাদ 1ববেকানণ ও হাযাসন্থের উপরে সত্যন্ত সাঁলাখত এক প্রবন্ধে উভধ়ের 
সম্পতকব ন্যিয়ে পুল প্রবোজনীঘ সংবাদ দিমেছেন। সেখান থেকে, অন্য সত্তর থেকেও 
আমরা (দাদি, ইদি হশশ্দ, হটাজি ও পাশ্রবিভী অঞ্চলে বহ্‌ বৎসর ধরে চাচ্ল্যসাষ্টকারশ 
গ.বৃধ ছিলেন । তালোচ। সমান পাঁচ বছর আগে (১৮১৯৫-৯৬) ইনি সমগ্র কনস্টানাটনোপল্‌ 
দরুণ কবে লাপক বক্তা কবেন! তদৃপাঁর এ স্গথে উীন খ্রীস্টান, মসলমান ও ইহুদীদের 
বোঝাপডার্ণ জলা চেন্টা চাঁলয়ে যাচ্ছিলেন, যেজন্য এ সম্প্রদায়গ্শীলর উদারনোতিক অংশে 
তিনি বিশেষ শ্রদবা ও জনীপ্রয়তা অন করোছলেন। অপরাদিকে, বিবেকানন্দ তাঁর বিশ্ব- 
শত সত্েও তুবস্ক তন্গল কছ্‌ শাক্ষত মানুষের কাছে কেবল নামে পাঁরাচত। তখনো 
প্যণ্ডি এ অঞ্চলের মানযেব জনা তিনি এমন কিছ করে উঠতে পারেনান, যার জন্য কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন হবে্ন। সর্বোপাঁর, এ আণ্ুলে স্বামীজীর ধমীঁ় ভাষা একেবারেই অপাঁরাঁচত। 
সেমৌ১ক ধমণিবিলব মধ্যে নান" বিখয়ে পার্থক্য থাকশেও এঁকোর ক্ষেত্রও ছিল যথেষ্ট, ষ। 
ছিল না হিন্দুর সচগ। তাদেন কাছে বহক্ষেনে হিন্দ:ধর্মমত কেবল অপাঁরাঁচত বা 
রহসাময় নয়--অবচিকব, আপাভ্তিকরও্ড বটে। বিদ্যাতয়ানন্দের প্রবন্ধে দেখা যায়, পিষের 
হাম. সল্ল্থথ তো সূপাঁরাছিহ ধমতাত্তিক, দনর্ঘ আলোচনার পরেও, স্বামীজনীর আদৈবত- 
দশনি সম্পদ বঝতে পাদেননি। কেবল টৈবতবাদশ ধারণার মধো লালিত মানুষের পক্ষে 
অদ্বৈত মতেস ধারণা করা সত্যই কাঁঠিন। স্বামীজীর প্রয় হেল-ভাগিনশরা পর্যল্ত দটর্ঘ 
পাবচযের পরে অন্বতদশনি বখতে কতখাঁন অসমথ ছিলেন, তা স্দামীজ্শর চাঠি থেকেই 
দেখা যায়! ভুল বোধা কিন) স্বামজনীর অদ্নদৈত দশ'নকে শেষপযন্তি মানতে অস্বীকার 
ক্রাছিলেন তাও এইখানে বুঝতে পারা যায়। 1তাঁনও ভেবৌছলেন-স্বামীজণী কেবল 
মনঃশান্তর দ্বারাই যবানকা উত্তোলন কবত চেয়েছেন। এই পাঁরাষ্থাঁততে যাঁদ হালদা এদিবের 
মতে, অনীতপরিণত এক কলেজ-ছান্রীর মস্তকে ও হৃদয়ে স্বামীজীর বক্তৃতা প্রবেশ না 
কনে, বিস্ময়ের কিছু নেউ। কেশবচন্দ্র গুস্ত এই সূত্রে বলতে চেয়েছেন, “কুমারাঁ হালিদাব 
তখনকার সাধনা ও কৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ ইউরোপণীয়; তৃকীর শিক্ষিতসমাজ তখন ফরাসি 
সাহত্যদর্শনের বশেষ অনুরন্ত: পয়েব হায়াঁসল্খ ক্যাথালিক খ্্রীস্টধর্ম প্রচার করাছিলেন; 
বিস্তার করুন৷” 

তবে হালিদা এদিব যখন বলেন, স্বামীজাঁর বক্তৃতায় 'এক ধরনের মেক-আপ" ছিল, তখন 
তিন ঠিক ক বলতে চেঞ্জেছিলেন, বোঝা শস্তু। তাঁর আর একটি দূবোধ্য উীস্ত_স্বামীজণর 
বক্তৃতা হীন্দ্রয়ানভূতির কাছে আবেদন করে! কিন্তু একটু চিন্তা করলে ব্যাপারাঁটির রহসা 
পারচ্কার হবে, এবং স্বামীজী কোন্‌ অর্থে দিব্য বাপ্মী, তা আর একবার বোবা যাবে। 
প্রত্ক্ষদশর্দের বিবরণ থেকে দেখা যায়, বক্তৃতাকালে স্বামণীজীর সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটত-_ 


প্যারিস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটন। ৩২ 


তখন তান যেন কোনো এক অলৌকিক শান্তর বশবতাঁ। সম্ভবতঃ স্বামীজীর এই পাঁর- 
বার্ভিত আকার হালদা এঁদবের কাছে এক ধরনের মেক-আপ বলে প্রতীষগান হয়েছিল। 
দেখা যায়, বক্ততাকালে স্বামীজ? যেমন শ্রোতৃবৃন্দকে যান্তজালে বাঁধতে চাইতেন, সেই পারি, 
মাণে বা ততোধক, তাদের উত্তোলন করতেন উধ্ততর চেতনালোকে, সেখানে বস্তুবোধ প্রায় 
লুপ্ত হয়ে যেত। আলোচ্যক্ষেত্রে স্বামীজ এই ধরনের তীব্র অনভাাীতিপ্রবাহ অবশাই সৃষ্টি 
বরোৌছিলেন, যাকে মাদাম এদব পরবতাঁকালে 1চন্তাকালে 'হীন্দ্রিয়ানভাাতির ল্াছে আবেদন 
মনে কবছেন। বাপারটির তাৎপর্য না বুঝলেও তার বূপ তীব স্মাতিতে ছল, কেননা তান 
সলেছেন বন্ততাকালে স্বামীজশরু সণ্টালত হস্তগ্ীল মনে হচ্ছিল যেন সেল দেহ থেকে 
'নাঁচ্ছন্ন। ও-বস্তু যথার্থতিঃ কী--বিরাট আধ্যাতিনক শীল্তুসম্পন্ন মান্যদেব ভানাবেশকালে 
যারা তাৎপর্য বুঝে দর্শন কবেছেন. তাঁদের সাক্ষ্য থেকে তা বোঝা যাষ। শ্রীচৈতন্মাকে আনেক 
সময়েই তাঁর আকারের তুলনায় দশরঘঘতিরদেহ মনে হত, যেন বিগাঁলত দেহ । স্বামী সাবদানন্দ 
পাঁণহাটশর মনোৎসবে শ্রীরামকৃষের নত বণনাব মধো [লিখেছেন |শ্রীশ্রীবামকু্ণ ললাপ্রসঙ্গ 
ইয খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব, পৃ. ২৩৪| : “প্রনল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাহার দেহ যখন 
হেলিতে-দলেতে ছটিতে থাঁকত তখন ভ্রম হইত, উহা বুঝ কাঁঠন জড় উপাদানে নার্মতি 
নহে, বাঁঝ আনন্দসাগবে উত্তাল তরখ্গ উঠিষা প্রচণ্ডবেগে সম্মূখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া 
অগ্রসব হইবে-এখনই আবার গাঁলয়া তরল হইয়া উহার এ আকার লোকদষ্টর অগোচর 
হইনে।" জ্বামীজী থে বন্ততাকালে এ ধরনের পাঁরবেশ স্যাম্চ করছেন, তার যথেষ্ট বর্ণন। 
আগে দিয়োছ। | বিশেষভাবে দ্রষ্টবা, ২য় খণ্ড, ১৭-১৮, ১১১-১৭1। হালদা এঁদবের দুর্ভাগা, 
তাঁর এ দর্শনের যথার্থ প্রকৃতি বুঝতে পাবেন ন. তান সৌভাগা-এ নপ তান দর্শন করতে 
পেরোছলেন। 


সামান। পেছিয়ে গিয়ে প্যারসে বিবেকানন্দের এক টুকরো স্মাতিকথা নিবেদন করতে 
পার। ডিউক আরমণ্ড অব রশল্যু, |উন্ত উপ্মাধর শেষ আধকাবী| যান ফ্লান্সে অনাতম 
মার্শাল- যৌবনে স্লামী বিবেকানন্দের সঞ্গে, তাঁর প্যারস-পাসকালে, ?িছিকাল ঘানিষ্ভাবে 
'মলামেশা করেন। ৩০ মে. ১৯৫২, নিউইয়র্কে তিনি ৭৬ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 
গবামশজনীর সঙ্গে পাঁরচয়ের কারণে তিনি ভারতবর্ষে অতান্ত ভালবাসতেন । [নউইয়র্ক 
'বামকষ্ণ াববেকানন্দ সেন্টাব'-এব অধ্যক্ষ স্বামী 'নাখলানন্দের সঙ্গে তারি গভীর প্রীতব 
সম্পর্ক ছিল। নাখলানন্দ অগস্ট, ১৯৫২. মডান" নিভিউ পাঁত্রকায় ডিউকের বিষয়ে লিখে- 
[ছলেন- তা প্রবুদ্ধ ভারতে অক্টোবর, ১৯৫২ সংখ্যায় বহুলাংশে উদ্ধৃত হয়: এ রচনায় 
[ডিউকের সঙ্গে ?নাঁখলানন্দের প্রথম পাঁরচর এবং পরবতর্ট আদান-প্রদানের গছ বিবরণ 
আছে। 'নাঁখলানন্দ-স্বামী ব্যান্তগতভাবে আমাকে বেলড় মঠে বসে তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের 
কথ। বলোৌছলেন। মডার্ন রিভিউ-এব ববরণের সঙ্গে তা মোটামুটি এক, তবে স্বভাবতই 
প্রকাঁশত বিববণে তিনি 'নজের প্রসঙ্গ বাদ 'দয়েছেন, এবং মন্তরঙ্গ আলাপের উত্তাপও 
তাতে নেই। আম নিখলানন্দেব কাছে ব্যাপারটা যেভাবে শ্নোছি, তাই বর্ণনা করছি। 
গভীর রসাতরক সে কাহিনন। 

নাঁখলানন্দ বলোঁছিলেন : “আম তখন মেরুজ্যোতি দেখার জন্য জাহাজে ক'রে যাচ্ছি 
1১১৩৪ সাল] আছি ট্যুরিস্ট ব্লালে। একাঁদন একটি অল্পবয়সী নেষে [াপ্রন্সেস ম্যাচাবালি। 
এসে আমাকে বলল, “আপাঁনি কি স্বামী 'নাঁখলানন্দ 2 আমি "হাঁ বলায় সে বলল, 'এই 
জাহাজে ফাস্ট ক্লাসে একজন প্রবীণ ফরাসি ডিউক যাচ্ছেন, আপনার আপাতত না থাকলে 
[তিনি আপনার সঙ্জো দেখা করতে চান। যাব্লীদের নামের তালিকায় আপনার নাম দেখে 
তিনি আপনার সচ্গে কথা বলতে বিশেষ উৎসকে।' আম ইতঃস্তত করাছি দেখে মেয়োট 
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আমার 'দ্বিধার কারণ অনুমান ক'রে বলল, 'না না, আপনার সংকোচের কারণ নেই, আপনাকে 
ফাস্টক্রাসের লাউঞ্জে যেতে হবে না, সকলের জন্য যে সাধারণ লাউঞ্জ আছে তাতেই দেখা- 
সাক্ষাৎ হতে পারে, 

“ডউকের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরেই, আম স্বামণ 1নাঁখলানন্দ, একথা জেনে নিয়েই, 
[তান সহসা প্রশ্ন করলেন, 'আপাঁন স্বামী বিবেকানন্দকে চেনেন 2 আম একটু থাঁতয়ে 
গেলাম। তারপর বললাম, না, তাঁর সঙ্গে আমার ব্যান্তগত পাঁরচয় হয়ান, তবে আঁম তাঁর 
দ্বারা প্রাতীষ্ভত সংঘের সন্যাসী। আমি আরও বললাম, স্বামীজী আর নেই, দীর্ঘাদন আগে 
[তান দেহত্যাগ্গ করেছেন। 

“আমার কথা শুনে ডিউক গভীরভাবে বিষণ্ন হয়ে গেলেন। এবার আমি প্রাতিপ্র*্ন 
করলাম_আপাঁন এ প্রশ্ন করলেন কেন? 

“ডিউক পললেন, 'আঁম তাঁকে চিনতাম ।' 

'শকভাবে £ 

“ডিউক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সে অনেক বছর আগে, ১৯০০ শ্রীস্টাব্দে 
প্যারিসে তাঁর সঙ্গে আমার চেনা হয়। িছাঁদনের আলাপ, কিন্তু তার মধ্যেই খুব জাঁমে 
1গয়োছল। তারপর যখন তাঁর চলে যাবার সময় হল, তিনি একাঁদন আমাকে একান্তে ডেকে 
বললেন, তুমি আমার সঙ্গে ভারতে চলো । আঁম কথাটাকে হালকাভাবে নিয়ে কোনো উত্তর 
[দলাম না। তিনি আবার বললেন, আমার সঙ্গে ভারতে চলো। এবার আম বল্লাম, না, 
তেমন ইচ্ছে নেই। তান বললেন, ভেবে দ্যাখো । আমি বললাম, না। তান যেন ব্মে চাপ 
দূতে লাগলেন। আম অস্বাস্ত ও বরাড় বোধ করলাম। ভাই আবার যখন একথাটাই 
বললেন, তখন আম ধারালো গলায় বললাম, কেন যাবো 2 আপাঁন আমাকে ক দেবেন £ 

« স্বামীজশী আমার দিকে স্থির চোখে তাকালেন, বাট চোখে সর্বগ্রাসী চাউান। তারপর 
বললেন, আম তোমাকে মরবারর বাসনা দেব, কি ক'রে মরতে হয় শাখয়ে দেব। 

«দরবার আম অগ্রহাস্য করে উঠলাম। জীবনে এমন অদ্ভূত কথা শুঁনান। হাসতে. 
হাসতে বললাম, না. স্বামীজী, এ বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা বোধ করাঁছ না। ও-বস্তু লাভের 
জন্য আপনার অনুসরণ করবার কোনোই ইচ্ছা নেই। 

“ দ্বামীজশী অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। দৃটস্বরে বললেন, মাবাব ভেবে দ্যাখো । 
আমি যা দেব বলছি, সে জিনিস তোমাকে কেউ দিতে পারবে না। 

“আমার হাঁসর ঝোঁক তখনো কাটোন। হাসর মধ্যেই, ছু বাঙ্গ শাশয়ে বললাম, 
1ক বলছেন আপাঁনি ৫ আম দে ভারতবর্ষে যাব আপনার সঙ্গে অন্য কিছুর জন্য নয়_ক 
ক'রে মরতে হয়. তাই শিখতে 2 হাঃ হাঃ! আমার এই তরুণ বয়স, রূপ আছে, বিদ্যা আছে, 
[বিশ্ববিদ্যালয়ের 1শক্ষা নিয়োছি, অর্থের অভাব নেই, ফ্রান্সের সবচেয়ে নাম এক বাঁডর ছেলে 
আমার সামনে খোলা আছে মজার প্যারস- ভোগ-_সুখ !_ সেসব ছেড়ে আম যাব ভতুডে 
দেশ ভারতে 2 না না স্বামীজশী, ও-আঁভপ্রায় নেই আমার । 

“দ্বামীজশ বললেন. তবু ভেবে দ্যাখো, জীবনে সুযোগ দুবার আসে না। 

«“ "আমি বললাম, প্রয়োজন নেই। 

“সেখানেই আমাদের কথাবার্তার শেষ।' 

“ডউক এইসব কথা যখন বলাছিলেন, আম গভীর আগ্রহের সঙ্গে শুনাছলাম। ডিউক 
বলে চললেন : খুবই বিস্ময়ের বিষয়, এর পর স্বামীজশর কথা আমার মন থেকে একেবারে 
মুছে গেল। আমার জাবন তার স্বাভাবিক ধারাতেই বয়ে চলোছিল। তারপর কষেক বছর 
আগে আমার জীবনে গভীর এক সংকট আসে, সবাঁকছ্‌ তখন ঘন কাঁলো মেঘে ঢেকে যায়, 
শমৃ্যুভাবনা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন হঠাৎ মনে পড়ল- স্বামী 'ববেকানন্দের কথা, 
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তাঁর চেহারা । তিনি তো আমাকে বলোছলেন- আম তোমাকে শাঁখয়ে দেব কি ক'রে মরতে 
হয়! ব্যাকুল হয়ে ভাবতে লাগলাম, তান কোথায়, তান ?ক নেই, তাঁর দেখা কি পাওয়া 
যায় নাঃ তারপর অনেক সন্ধান করেছি কিন্তু তাঁর কোনো হাঁদশ করতে পারান। এখন 
এই জাহাজে প্যাসেঞ্জারশীলস্টে আপনার নাম দেখে মনে হল, আপাঁন হয়ত স্বামী বিবেকা. 
নন্দের খবর দিতে পারেন, তাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়োছিলাম।' 

“ঁডউক একটু থেমে হঠাৎ বললেন, “আচ্ছা স্বামশ 1নীখলানন্দ, আপপান ক আমাকে 

কাঁহনীটি শেষ করার পরে, স্বামী নিখলানন্দ বললেন, “আম ড্ুউককে একাট উত্তরই 
দিতে পেরেছিলাম : সুযোগ জীবনে দুবার আসে না।”&৮ 


জীবন মানুষকে অনেক কছ দেয়, হরণও করে অনুরূপভাবে । আলোর তরঙ্গ, ক্লেদের 
প্রবাহ পাশাপাশি । বিবেকানন্দ বল্লেন, যেখানে আছে দুখ বণনা পাপ, সেখানে আছি 
আ'ম। কেমনভাবে ছিলেন, অন্ততঃ থাকতে চাইতেন, তারই একাটি ছাঁব চিরকালেখ পটে 
এ+কেছেন মাদাম কালভে, তাঁর স্মাতিকথায়। সেই ছাবাট 'দয়েই বর্তমান অধ্যার শেষ করব। 
কালভে ও অন্যান্যরা যখন ১৯০০. নভেম্বর মাসে কাযশ্োয় ভ্রমণ করছিলেন, তখনকার 
ঘটনা ।_কালভে লিখেছেন : 

«একা দন কায়রোয় আমরা পথ হ্াারয়ে ফেলোঁভ। মনে হয, খুবই মশন হয়ে আমর' 
কথাবাত্শা বলছিলাম । যেভাবেই তা ঘটক. আমরা সচেতন হয়ে দেখলাম/-একটা নোংরা, 
কটুগন্ধ পথে হাঁজর হয়োছি, যেখানে অর্ধনগ্ন নারীদের কেউ জানলা থেকে উপক দিচ্ছে, 
কেউ-বা দরজা-গোড়ায় হাত-পা ছাঁড়য়ে এীলয়ে বসে আছে। 

এবামজী পাঁরবেশ বিশেষ লক্ষ্য করেনীন-যতক্ষণ না একটা জীর্ণ বাঁড়র ছায়ায় বসে- 
থাকা একদল অত্যন্ত প্রগল্‌্ভ নাব খিলীখল- হেসে তাঁকে ডাঝাডাকি করেছিল । 'আমাদেব 
দলের জনৈক মাহলা তাডাভাঁড় ওখান থেকে আমাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে ব্যস্ত হলেন। 
[কন্তু স্বামীজীী মৃদুভাবে নিজেকে দল থেকে 'বাচ্ছন্ন ক'রে, বেণে বসে-থাকা মেয়েগুলির 
দকে এাগয়ে গেলেন। 

“হায় হতভাগনীরা ! হায় সন্তানেরা! এরা নিজেদেব ঈশ্বরত্বকে টেনে নামিয়েছে 
দেহের রূপে! দ্যাখো একবার ওদের 1, 


৫৮ 'নাখলানন্দ মডার্ন 'রাভিউ-এর পৃর্বোন্ত প্রবন্ধে ডিউক ব্রিশল্যুর সঞ্চে। তাঁর পরবত" 
কালের আগাপ-পাবিচয়ের কথা কিছু বলেছেন। তার থেকে জেনেছি, তরুণ ডিউক স্বামণজীঞে 
অসাধারণ রূপবান প.রুষর্পে দেখোঁছিলেন। গোড়ায় সন্দেহ করেছিলেন, ইনি হয়ত ভেলাক-দেখানো 
লাধ্‌, (যাঁদের বেশকিছু সংখ্য। তখন ইউরোপে ঘোরাফেরা করাছল) । আলাপের পরে আঁচরে 'স 
সন্দেহ দূর হরে যায় এবং 'তাঁন স্বামীজটর মোহনী আকর্ষণে ধরা দেন। কয়েক সপ্তাহ নিয়ামত 
তার সাক্ষাতে গেছেন। স্বামীজী কিভাবে ব্যান্তর মূল্যের কথা বলতেন, তার কথা ডিউক স্নরণ 
করতে পারেন। ব্যান্ড খাদ উচ্চস্তরের মানুষ হন, তাহলে গোম্ঠী থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন করেও 
তাদের প্রভাঁবত করতে সমথ। তার মানে, একাঁদকে যেমন সে, অনেক শ্রামক নেতার মতো গোষ্ঠীর 
মধ্যে গনজেকে 1নাঁশয়ে ফেলে তাদের অন্যায় স্বার্থের সমর্থক হবে না, অনাণ্দকে মধ্যযুগীয় অনেক 
'্রীস্টানের মতো নিজ স্বার্থে গোম্ট থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নও করবে না। 'নিপ্বার্ধথতা হবে তাৰ 
আদর্শ, এবং অপরের জন্য ভালবাসা । স্বামশীজশী প্রেমকে, কর্ম ও যোগ অপেক্ষা উচ্চে স্থাপন 
করতেন। ব্াঁক্তর যথার্থ মশা সার্বভোৌমকতায়, এবং সার্বভৌমিকতার মধ্যে ব্যাস্তঘূল্য প্রতিষ্ঠায়। 
স্বামশজশী আরও বলেছিলেন, যেমন পাপের দ্বারা িচাঁলত না হতে শিখতে হবে; তেমান শিখতে 
হবে- ভালোর দ্বারা সুখী না হতে। ভালো মন্দর বাইরে 'িয়ে বুঝতে হবে, দূইয়েরই প্রয়োজন 
আছে। 


৩২৮ 'ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


“তাঁন কাঁদতে লাগলেন-_যে-কান্না প্রভূ যীশুও কাদিতে পারতেন ব্যাভিচারণী নারীদের 
সামনে! 

“মেয়েগাল স্তব্ধ হয়ে গেল, অত্যন্ত অপ্রাতভ। তাদের একজন নতজ।নূ হয়ে, তাঁর 
বসনপ্রান্ত চুম্বন কাবে, ভাঙা-ভাঙা স্প্যানিশে অস্ফুটে বলতে লাগল, 'ঈশ্বরপূত্র! ঈমবর- 
পুত !' অন্য একজন সহসা লজ্জায়, আতঙ্কে আভভূত হয়ে হাত 'দয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। 
আপ এ পাবিত্র আখর দীপ্তি থেকে নিজেব সংকুচিত আতনাকে ঢেকে রাখতে চই- 

।”৮৫ ৯) 


পপ পপ পপ পপ পাস পাপ 


&৯ লেখককৃত 'সূর নৃত্যের উর্বশব', ১৩৩-৩৪। 


চতুদ্দিংশৎ অধ্যায় 


বিিবকানচঢন্দক্স ভিমালক্স স্বপ্ন £ অটছ্বভ আশ্রম £ 
স্থপতি-_০সভিস্কান্ব-দম্পতি 


| ১ 1 স্বামীজীর প্রত্যাবভন 


১১৯০০ গ্রীস্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর রান্রকালে, বোশ রাধ্ি নয়, আটটা-ন'টার মধে। কোনে 
সময়_বেলূড়-মঠে একটি নাটকীয় কান্ড ঘটোছিল। সাধূ-শ্রন্মচারীরা নৈশ আহারে বসেছেন 
মঠের মালশ উধর্শবাসে ছুটে এসে জানাল-একফ সাহেব এসেছেন ।-এমন অসময়ে কে 
আবার সাহেব এল_যাইহোক যখন এসেচ্ছে তাকে ?ভতরে নিয়ে এসো-এই নষে যাও চাবি 
-বলতে-বলতে সাহেব স্বয়ং হাঁজর। সাহেব ভিতরে আসতে অত্যন্ত বাস্ত ছিলেন, চাবি 
আনার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন নি. সামান্য একটা প্রাচীর টপকানো তাঁর পক্ষে মেগটেই 
কঠিন কাজ নয়, ধুক্তোর পাঁচিল, হোন না তাঁন ?বশ্বাবখ্যাত ব্যান্ত-কিন্তু খ্যাঁতকে কি 
[তান জবর্ণ বস্বের মতো ছণড়ে ফেলে মাঁড়য়ে চলেন না-_আর.. বিশেষ৬ঃ সুমধূর ঘণ্টাধবনি 
তাঁর কাণে ঢুকেছে-_না না, আরাঁতর ঘণ্টা নয়, আহারের ঘণ্টা, তান কখনো অপেক্ষা কলতে 
পারেন লাঁফয়ে চুকে একেবারে পধান্ততে বসে পড়লেন-আঃ কী মজা! দেলভোগ্য খাদা 
শীতের রাতে গরম খিছুঁড়ি_কতাঁদন খাহাঁন- 

টুপ খুললে দেখা গেল সাহেবটি কিনি। আর তারপবেই আনান্দেৰ পাঁধ ভেঙে প্লাবন ' 
দবামাজী ! স্বামীজশী! নরেন_-! 

স্বামশজণ বললেন_-হাঁ_চাব আনার জন! দাঁড়া;বা ? খাওয়ার ঘণ্টা কাণে গেলে দাঁড়ানো 
যায় 2 

তারপরে স্বামীজণ যে বালকের মস্ট-দুষ্ট হাঁস হেসেছিলেন, তা দেখাব জান্য, ভক্তদের 
কথা বলতে পাঁর-_তাঁরা বহ- তপস্যা করতে রাঁজ। 

অল্প গছ্নাদন পোঁছয়ে যাব। কয়েকজনের মুখের হাঁসি অন্ততঃ বেড়ে নিয়ে স্বাম জন 
চলে এসৌছলেন। কায়রোয় স্বামীজন সদলবলে বেড়াচিছিলেন। দবাস্বদ্নের মতো দিনগহাল 
কাটাছিল; সঙ্গীদের তাই মনে হচিছল। সহত্গা স্বামীজ) স্বর্গ হইতে িদাষ-বাণনী উচ্চারণ 
করলেন। 

স্বামীজশ-আঁম চলে যেতে চাই। 

মিস ম্য্রলাউড- কোথায় যাবেন ? 

স্বামীজী- ভারতে 'ফিরব। 

মস ম্যাকলাউড-ঠক আছে, যান। 

স্বামীজ-যেতে পারি তো ? 

মস ম্যাকলাউড-_নিশ্চয় পারেন। 

মস ম্যাকলাউড মাদাম কালভেকে ধললেন, স্বামীজশ চলে যেতে চান। মাদাম কালভে 
বলৌছলেন, "ইচ্ছে হলে অবশ্যই যাবেন ।' মাদাম কালভে ফেরার টিকেট কেটে দয়োছলেন। 
গভপর নৈরাশ্য বোধ করোছিলেন তাঁরা, কিন্তু আভাসে বোধ হয়েছিল, কোনো এক গভীর 
বেদনা স্বামশজণ বহন করছেন। কালভে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, স্বাঘীজনীর যেন মনে 
হয়েছিল, তাঁর দিনশেষ হয়ে আসছে; শেষের দিনগুলি তানি তাঁর শৈশব বৌবনের বিচরণ- 
ক্ষেপে এবং অল্তরঞ্গ্দের সাল্লিধ্যে কাটাতে চান। 


৩৩০ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


ট্রাজক বিষাদ যে, স্বামীজীকে আচ্ছন্ন করোছল-_তা তাঁর ভ্রমণসঞ্গীরা প্রত্যক্ষ করে- 
[ছিলেন। কেন এই বিষাদ, স্বামীজী কি সচেতনভাবে তা জানতেন £ আমরা জান না। িল্তু 
অবশ্যই জানি তাঁর অন্তর্গহনে ছায়াপাত হয়েছিল-_মূত্যুর ছায়া। মৃত্যুর বার্তা নিয়ে একটি 
চিঠি তাঁর পিছনে ছুটাঁছল, যখন তান ঘুরছেন মধ্য ইউরোপে, ভিয়েনায়, এথেল্সে, 
কনস্টানাটনোপলে, 'মিশরে। 

পরাঁটতে লেখা ছিল-২৮ অক্টোবর ক্যাপ্টেন সৌভয়ার মায়াবতাঁতে দেহত্যাগ করেছেন। 
ণমসেস সেভিয়ার সে-সংবাদ জাঁনয়ে তাঁকে চিঠি দলখোঁছলেন। সে-চিঠি দু'মাস ঘুরে, ফিরে 
এসোছল বেলুডে। বেলুড়ে পেশছে স্বামীজণী সব জানলেন-কোন- যন্ত্রণা তাঁকে বহুদূর 
থেকে উপডে এনেছে। 

স্বামীজীশ 1স্থঝ করলেন, তান মায়াবতঠ যাবেন। পথ দুর্গম, দুঃসহ শখত, প্রকাতি 
[বির্‌প, স্বাস্থ্য ভশ্ন-তবু যেতে হবে। সেখানে আছে একাঁট পরম স্বপ্নের £সাঁদ্ধ-মান্দব- 
আর তারই অনুপরমাণ্তে দধশীচ-স্থপাতির আঁস্থচূর্ণ। 

[বিবেকানন্দ ক্যাপ্টেন সৌঁভরারের জীবনকালে মায়াবতী যেতে পারেন নি। 


1 ২ ॥ সোভিয়ারদের সঙ্গে জ্বামশজীর পাঁরচয়ের কাহনশ 


মায়াবতাঁর অদ্বৈত আশ্রমকে বলোছ-_-বিবেকানন্দের পরম স্বস্ন। কিভাবে এই আশ্রঙ্জ 
গড়ে উঠেছিল : 

১৮৯৬ সালেব কথ।। স্বামশক্রী আমোবকা থেকে দ্বিতীয়বার ইংলশ্ডে এসেছেন, বেদান্ত- 
সত্য প্রচার করছেন। একাদন তাঁর বস্তৃতাসভায় এলেন ক্যাপ্টেন জে এইচ সৌভিয়ার এবং 
মিসেস শালট এাঁলজাবেথ সেভিয়ার । সোভয়ার-দম্পাঁত দীর্ঘাঁদন ধরে সত্যসন্ধানী, প্রচালছ, 
ধর্মীব*বাসের মধ্যে তাঁরা তাঁদের বাঞ্চত সত্যকে খজে পানান। জনৈক বন্ধুর কাছে তাঁরা 
একাদন এক হিন্দ, বোগীর কথা শুনলেন, যান জ্ঞানযোগের উপর ভাষণ দাঁচছলেন। এই 
প্রো-দম্পাতি সেখানে গিয়ে হাঁজর হলেন। চমংকৃত হয়ে শুনলেন-তোন্রশ বছরের প্রদীগ্ত 
তারুণোর কন্ঠে ধরনিত অনন্ত জীবন, অনন্ত সতোর বাণ অদ্বৈত দর্শন। “অল্পভাষন, 
মধ্যবয়সী 1ভক্টোরীয়-ইংরাজ উত্ত কাণ্টেন ভাবলেন_ এই তরুণবয়স্ক মানুষাঁট যা বলছেন, 
তাক ইনি নজে বুঝেছেন 2" 

বক্ততাশেষে মিস ম্যাকলাউডকে এ'রা জিজ্ঞাসা করলেন-“এই তরুণাঁটকে আপাঁন 
জানেন* একে দেখে যা মনে হচ্ছে ইীনি কি তাই 2” 

দ্বধাহীন কণ্ঠে মিস গ্যাকলাউড বললেন-_ণীনশ্চয়ই |” 

“তাহলে আমরা একে অনুসরণ করব- ঈশ্বরের পথে ।” 

এঁ প্রোট দম্পাতির পক্ষে সহসা এই ধরনেব স্মানশ্চিত সিদ্ধান্ত আপাততঃ বিদ্ময়কর 
মনে হলেও তা! আঁনবার্য ছিল, কারণ, "সারাজীবন এই মানৃষাঁটকে এবং এ*র মুখোচ্চাঁরত 
দর্শন-সত্যকে আমরা খঃজে এসোৌছ।” 

প্রথম ব্যন্তিগত সাক্ষাতে স্বামীজী মিসেস সৌভয়ারকে মাতৃসম্বোধন রে বললেন-- 
"ভারতবর্ষে চলুন। আমার শ্রেম্ঠ উপলাব্ধি আপনাদের দেব।” 

(বিবেকানন্দ তাঁর বাকা রক্ষা করোছিলেন-_ সৌভিয়ার-দম্পাতকে 'দিয়ৌছলেন অদ্দৈত 
সতা। আর উত্ত দম্পাঁত তাঁদের তরুণ গুরুকে দেন মাতা ও পিতার স্নেহ এবং শিষা ও 
শিষ্যার আনুগত্য । 


[বিবেকানন্দের হিমালয় স্বগ্ন : অদ্বৈত আশ্রম : স্থপাঁতি-সোভয়ার-দম্পাত ৩৩১ 


॥ ৩ ॥ স্বামীজীর হিমালয়-আশ্রমের কল্পনা : সৌভয়ার-দম্পাত কর্তৃক 
অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন : অদ্বৈত আশ্রমের আদর্শ ও কর্মরখীত 


[ববেকানন্দ তার শ্রেচ্চ উপলাত্ধি কেবল এই দুইজনকেই দিতে চানাঁন- আচার্য তিনি 
_বালয়ে দেবেন। সেই অদ্বৈত সত্যের বীজ দিকে-দিকে বাঁহত হয়েছে, অতকাঁরত হয়েছে 
-কোথায়, কত স্থানে, হিসাব করা সম্ভব নয়। তবু বিবেকানন্দ চেয়ৌোছলেন এ সতোর 
একটি স্থায়ী যজ্ঞকুণড স্থাঁপত হোক, যেখান থেকে নিত্য বিচ্ছারত হবে আলোক । আদশ' 
বজ্ঞস্থলী হিমালয়। অধ্যাতমস্বভাবে বিবেকানন্দ সমতলের নন-াহমালয়ের সন্তান । হমা- 
শয়ের অদ্বৈতকে সমতলের দ্ৈতির মধ্যে স্থাপন করাই তার জাবনব্রত। * 

[হমালয়ে একটি আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা তাঁর বহুদিনের । সেভিয়ারদের সঙ্গে পাঁবচয়ে? 
পরে তার কুমব্দ্ধি হতে লাগল । সৌভয়াররা তাঁর অদ্বৈতকে পুরোপ্দীর গ্রহণ করোছলেন' 
১৮৯৬, গ্রম্মে সৌভয়ারদের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণকলে স্বামীজী যখন আলপস পর্বতিগ 
ওষারভ্মিতে বিচরণ করছিলেন, তখন ছার মন আচ্ছন্ন ছিল িমালয়স্মাঁতিতে। হমালয়- 
গঠের বহুপোঁষিত আকাঙ্া এদের কাছে প্রকাশ কবে ফেলোছলেন। জীবনের কম' যখন 
সাঙ্গ হবে তখন তান চলে যাবেন 1হমালয়-আশ্রমে- শান্তির মধ, ধাদনের মধ্যে । সেখাওে 
প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত শিষ্যরা একসঙ্গে থাকবে- তাদের শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে দেবেন । তারপব 
ভারতীয় 1শষরা যাবে প্রাশ্চান্তে বেদান্ত শিক্ষা দিতে, আর পাশ্ঢান্ত ব্যস ভারতে থেকে 
যাবে_ এখানকার মানুষদের কল্যাণকর্ম সম্পাদনে । সোভয়াররা স্বামীজশীর কথা শুনে বলে 
ছিলেন, "আহা, তা যাঁদ করা যায় কী অপর্ব হবে স্বামীজশ! এমন একাঁটি মঠ করতে 
হবে।” 

এই সময়কার নানা চাঠিতে হিমঃলয-আশ্রমের স্বপ্ন ও পারকলজ্পনান কথা হাঁডয়ে আছে। 
ছে অগস্ট, ১৮১৬, আলোমোডার লালা বদ্রী শাদকে লেখেন : “আলমৌড়ায়, িংব। 
কাছাকাছি অন্য জায়গায় একটা মঠ করতে চাই।. .আলমোড়ার কাছাকাছি মঠের উপ- 
যোগ বাগানসুদ্ধ জায়গা আপনার সন্ধানে আছে 2 একটা গোটা ছোট পাহাড় 
পেলে ভাল হয়।” [৭--২৬১]। এ বছর* ২১ নভেম্বর, একই জনকে : আমাল সব্ে 
[তিনজন ইংরেজ বন্ধু আছেন। তাঁদের দু'জন-মিঃ ও মিসেস সেভিয়া আলমোডাম আস্তানা 
শাডবেন। তাঁরা আগার শিষ্য । আপান জানেন, তাঁরা আমার জনা হিমালয়ে মঠ কচি কলে 
দেবেন। এঠজন্মা আপনাকে উপণূদক্ত স্থান সংগ্রহ করে দিতে বলোছলাম। এবটা ছোট গোটা 
পাহাড চাই_সামনে খোলা থাকবে তুষার শৃঙ্গমালা ।” [৭-৩০৬|। আগের তাঁরখে আলা 
[স"গাকে লেখেন : শীমঃ সৌভিয়ার ও তাঁর পত্র 1হমালয়ে আলনোডাপ কাছে একটা আস্তানা 
জোগাড় করবেন_তাতে আম আমার 'হমালয়-কেন্দ্র আরম্ভ কবব, যেখানে আঁধকল্তু পাশ্চান্তা- 
দেশীয় শিষ্যরা বক্ষচারী ও সন্ন্যাসী রপে বাস করবে) [৭-৩০৪]। ২৮ নভেম্বর হেল 
ভাঁগনশীদের : “এখন কলকাতায় একটা আর হিমালয়ে একটা_এই দুটি কেন্দ্র স্থাপনে আম 
উদ্বোগনী। হিমালয়-কেন্দ্রাট হবে 9০০9০ হাজার ফুট উস্চু একটা গোটা পাহাড় নিয়ে গ্রথ্মে 
স্নপ্ধ-শীতল, শীতে বরফ-শীতল। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সোৌভয়ার সেখানে থাকবেন-সোঁট 
হবে ইউরোপীয় কার্মদের কেন্দ্র। তাদের আম ভারতীয় জীবনযাত্রা এবং আগুনে ঝলসানো 
প্রান্তরে ঠেলে দিয়ে মেরে ফেলতে চাইনা ।” 1৭-৩০৮]। 

* উপরের চিঠগুজি ভারতের বাইরে থাকাকালে স্বামীজী লেখেন। তারপর ভারতে ফিরে, 
১৮৯৭ গ্রনল্মে তান আলমোড়ায় সফরে গিয়ে, হিমালয়-কেন্দ্র স্থাপনের আঁভপ্রায় প্রকাশ 
করোছলেন, এবং তা আলমোড়াবাসীঁকে কিরকম ভাবাবেগ দান করোছিল, তার কাহন+ আগেই 
বলোছ। [৩য়, ১৫-১৬|। আভিনন্দনের উত্তরদানকালে ব্যাকুল হয়ে তান 'হিমালয়বন্দনা 
করোছিলেন। তারপর মঠস্থাপন প্রসঙ্গে বলেন : 


৩৩২ গববেকানন্দ ও সমকালঈন ভারতবর্ষ 


"আমার মাথায় এখনো হিমালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন কারবার সংকল্প আছে। অন্যান! 
দ্থান অপেক্ষা এই স্থানাঁটই কেন সার্বভৌমিক ধর্মীশক্ষার প্রধান কেন্দ্ররূপে নির্বাচন কারয়াছি, 
তাহা সম্ভবতঃ তোমাদের বুঝাইতে সমর্থ হইয়াঁছ। হিমালয়ের সাহত আমাদের জাতির 
শ্রেষ্ঠ স্মভিসমূহ জাঁড়ত। যাঁদ ভারতের ধর্মোতহাস হইতে 1হমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, 
তবে উহার আঁতি অজ্পই অবাঁশস্ট থাঁকবে। অতএব এখানে একাঁট কেন্দ্র অবশ্যই চাই। এ 
কেণ্দ্র কমপ্রিধান হইবে না-এখানে নিস্তব্ধতা, শান্ত ও ধ্যানশীলতা আঁধক মাত্রায় বিরাজ 
কাঁরবে।" 1৫-২৫৫]। 

গভীর আগ্রহের সঙ্ঞে, ব্যস্ত হয়ে, সেভিয়াররা উপয্তু স্থানসন্ধান করোছিলেন। বেশ- 
[কিছ জায়গা দেখাশোনা করেও পছন্দ করতে পারেনান। দেরাদুন, মসূরী প্রভৃতি জায়গা 
পছন্দ হয়ান, আলমোডা শহরও নয়। অবশেষে তা মিলল-- “লাজুক ক্যাপ্টেন এবং তাঁর 
কল্পনাপ্রবণ পহঙখ" জায়গাঁট দেখে খাঁশ হলেন। আলমোড়া শহর থেকে পণ্সাশ মাইল দুরে 
একেবারে নির্জনে, সত্যই একাঁট গোটা পাহাডের উপরে, সেই স্থানাট। আগে ছিল তা চা- 
বাগানের সম্পান্ত, মালিক ছিলেন ভারতীয মেনাবাহনীর প্রান্তন জেনারেল মিঃ ম্যাকগ্রেগর। 

সাত হাজার ফুট উষ্চু পাহাড়, আরও কয়েকশো ফুট উপরে আছে একাঁটি সুন্দর 
অগভীর হুদ, সামনে তষারশুজ্ঞমালা, অসীম নিজনিতা, দীঘ উন্নত দেওদারের গভীর 
নি*বাসে মথিত হয় দিনে-রাতে_ এমনই স্থানে, শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জণ্মীদনে, ১৮৯৯ সালের 
২১ মার্চ, অদ্বৈত আশ্রম স্থাপিত হল। জাযগাঁটির নাম ছিল মায়ীপট-বদলে করা হল 
মাযাবতাঁ। নিকটতম হেলস্টেশন ৬০ মাইল দরে। 


মঅটদবত আশ্রম প্রাতষ্ঠিত হবার পরে তার প্রসপেরস্‌ প্রকাশিত হল প্রবুদ্ধ ভারতে, 
নভেম্বর, ১৮১৯৯, এবং রর বেশ কয়েক্ট সামায়কপনে।১ প্রসপেরসাট 
গ্রচারত হয়োছল মিসেস স ই সোভয়ার, জে এইচ সৌভয়ার এবং স্বামন স্বরূপানন্দের 
নামে। এট বিশ জাই লেখা-_ মার্চ, ১৮৯১৯, তাঁরখের একাঁট চিঠির সঙ্গে তিনি 
(লিখে পাঠিয়েছিলেন ।২ মহনীয় ভাষায় দ্বামীজ? এই লেখার সূচনায় মূলগত অদ্বৈতসত্যের 
কথা বলেন। বহ-ত্বে একত্বই সেই শাশ্বত সত্য! পরাধাীনতাই দুঃখ-স্বাধীনতাই সুখ । অদ্বৈত 
দেয় স্বাধীনতা, দ্বৈতে আছে পরাধীঁনতা। স্বামীজণ 'লিখোঁছলেন : 

“অদ্বৈতই একমাত্র মতবাদ যা মানুষকে স্বাধিকার দান করে; সর্বপ্রকার পরাধীনতা ও 
তৎসং্লম্ট কুসংস্কার দূর করে আমাদের ঘন্ত্রণাবহনে ও করমমসম্পাদনে শান্তশালণ করে 
তোলে: পাঁরশেষে দান করে পূর্ণ স্বাধীনতা ।” 

দৈবতভাবের দুর্বলতা থেকে মুস্ত করে এই বলপ্রদ সত্য মানবসমাজে এতাঁদন সম্যকভাবে 
প্রচার করা যায়ান--একথা বলার পরে. স্বামীজী অদ্বৈত আশ্রমের আপসহাঁন আদর্শের কথা 
সদদঢুভাবে ঘোষণা করেন : 

“এই এক এবং আঁদ্বতীয় সত্যকে ব্যান্তর জীবনোন্নয়নের জন্য আঁধকতর স্বাধীন ও 
পূর্ণ বিকাশের সযোগ দতে. বৃহত্তর মানবসমাজকে উধধর্ততর স্তরে স্থাপন করতে, আমরা 


হিমালয়ের এই নিউরন সা লাগা বারহিিনুনাজা সানির 
উদ-গবত হয়। 


1ববেকানন্দের হিমালয় স্বপন : অদ্বৈত আশ্রম : স্থপাত-্সাভিষার-দম্পাঁতি ৩৩৩ 


“সকল প্রকার কুসংস্কার ও দুর্বলকর ভাব-সংকরুমণ থেকে অদ্বৈতসত।৷ এইস্থানে মুস্ত 
থাকবে_ আমরা তাই আশা কার। বিশ্দ্ধ অভেদ-তত্তৰ ভিন্ন এখানে অনা কিছর শিক্ষা বা 
অনুশীলন হবে না। অপর মতবাদসমূহের প্রতি সম্পূর্ণ সহানভ্ভতি থাকবে, কিন্তু এই 
আশ্রম অদ্বৈত কেবল অদ্বৈতের জন্যই_উৎসগর্ঈকৃত।” 1১০-২৬৩]৩ 


|] ৪ ॥| স্বামখীজশীর মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে গমন 


অদ্বৈত আশ্রমের দুভগ্য, প্রাতিষ্ঠাতা ক্যাপ্টেন সোভয়ার অতঃপর দেড় বংসরের বোশ 
জশীবত থাকেন ?নি। ক্যাপ্টেন সৌভয়ারের দৃভণগা-যাঁর স্বগ্ননমানে তান এই ভাশ্রমের 
ছাঁব দেখোঁছলেন__তাঁকে এই ভাশ্রমে উপস্থিত দেখে মেতে পারেনীন। কাপ্টেন সোঁভয়ারের 
জীবনকালে স্বামীজণী মায়াবতীতে আসতে পারেনাঁন। 

২৮ অক্টোবর, ১৯০০, ক্যাপ্টেন সৌভয়ারের জীবনদীপ তাঁর স্থা'পত প্রাতিষ্টানে নিভে 
গিয়েছিল_নির্‌পায় পত্ীর চোখের সামনে। প্রায় কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাখান। 
প্রয়াত ক্যাপ্টেনের আন্তিম ইচ্ছানুযায়ণ ভারতখয় পদ্ধীততে তাঁণ দেহের আগ্নসতকার করা 
হয়, মায়াবতী আশ্রমেরই নিম্নপ্রান্তে, একটি ক্ষুদ্র পাবতা নদদর ধাবে, সেখানে গাছে-লতায় 
পাতায় জডানো আচ্হন্ন শান্তি এবং মূদু জলকলতান। ক॥প্টেন সোভিয়াব আদ্বৈতবাদী 
ছিলেন; তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সেখানে কোনো স্মারকচিহ রাখা হয়াঁণ। 

ক্যাপ্টেনের দেহান্তে প্রবৃন্ধ ভারতে নভেম্বর, ১৯০০ সংখ্যায় যে-চারতকথা লেখা হয়, 
ব্হ্মবাদন ডিসেম্বর সংখ্যায় সোঁট উদ্ধৃত ক'রে বলে_এর প্রাতাঁটি কথা সতা -এবং তা সতাই 
সত্য। 

“.. মঃ জে এইচ সোডয়ার, অদ্বৈত আশ্রমের যুস্ম প্রাতস্টাতাদের অনাতম : ভারতবষ ও 
ভারতীয়দের বশ্বস্ত বন্ধ সবেচ্চ বোদক দর্শনের একানষ্ঠ আনূগামী তান_খাঁটি 
অদ্বৈতবাদীর মতো অপর সকল মতবাদ সম্পর্কে সহজাত মানাঁসক উদারতা ও সার্বাভীমিক- 
তায় সম্পল্ল; মানাবক সহানুভাতির মহত পূর্ণ; বশ্বস্ত বিশুদ্ধ হদয়।, হাব ওম তং 
সং1"--এই সাম্যমন্য শ্রবণে তিনি আনান্দিত হতেন, এই নন্দেরই ধ্যান করতেন-দেহবন্ধন থেকে 
তাঁর আতম়ার মুক্তির সময়ে সমবেত প্রেগপর্ণ অনুগত জদয়গালি পর্ণকণ্ঠে পর্ণপ্রাণে 
একান্তক সুরে এ মন্দ্গানই করোছিল। এ মন্দ্রবাণীকেই অগ্রনতর্ঁ কারে তিনি যেন অগ্রসর 
হন-পরমে বিলীন হবার তীর্থযান্রায়।" 

মঠে অজ্পাঁদন কাটিয়ে স্বামীজীী চললেন মায়াবতীতে-জানযাঁর মাসে তীরুতম 
শীতের সময়ে_সমস্ত বিপদের ঝাঁক নিয়ে। পথে তুষারঝড়ের মধ্যে পড়োছিলেন, জীর্ণ 
সরাইখানায় হাড়কাঁপানে৷ ঠাণ্ডায় রান্রিবাস করতে হয়েছিল-_তব্‌ তাঁর বেপরোয়া ভালবাস। 
তাঁকে থামতে দেয়ান। স্বামীজীর সেই যাব্রা ও অদ্বৈত আশ্রমে কয়েকাঁদানের ন_ 
সেখানকার পরমতম স্মৃতিসম্পদ। 

কাঠগোদাম থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০০, সকালে হাঁটাপথে যাব্তা করে |দ্বামীজী 
ডাণ্ডীতে 'িলেনা চারাঁদন পরে. ৩ জানূয়াবি, ১৯০১, দ্বিপ্রহবে স্বামীজী মাযাবতীতে 


৩৩৪ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


পেশছান। স্বরুপানন্দের ভায়োর এবং অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায়, স্বামীজঈ কতখানি 
অপূস্থ ছিলেন, এবং কি পাঁরমাণ ঝুঁকি নিয়োছলেন।৪ 

অদ্বৈত আশ্রম কোন্‌ অবস্থায় দাঁড়য়ে আছে-ক্যাস্টেন সৌভয়ারের অবর্তমানে তার 
ভাবষ্যং কী--সেই দুশ্চিন্তার ভার স্বামীজশীর মনে ছলই। মিস ম্যাকলাউডকে ১১ ডিসেম্বর, 
১৯০০, িখোছলেন; “পরশু রান্রে বেলুড়ে। পেশছেছি। হায়! তাড়াহুড়া করে এসেও 
ফল হল না। 'কিছুঁদন আগেই বেচারা ক্যাপ্টেন সোভয়ার দেহত্যাগ করেছেন । [দেখা যাচ্ছে, 
কোনো অন্ভ্রাত শান্তিতে স্বামীজী ক্যাপ্টেন সৌভিয়ারের আসন্ন মৃত্যুর বিষয় ভ্রমণকালেই 
বুঝতে পেরোছিলেন]। এভাবে দূজন মহাপ্রাণ ইংরাজ আমাদের জন্য হিন্দুদের জন্য 
জীবন 'দলেন। শহীদ বলে যাঁদ কোথাও কেউ থাকে_এ'রা তাই । মিসেস সৌভয়ারকে এইমান্ত 
চিঠি ঠলখলাম-তারি ভাবী কার্যক্রম জানবার জন্য ।” 1৮-১৬৫]। মসেস গাল বুলকে ১৫ 
[ডিসেম্বর যে-চাঠ লিখলেন, তাতে বেদনা ও দুশ্চিন্তা দুইই প্রকাশ পেল : শমঃ সোভয়ার 
দেহত্যাগ করেছেন। সত্যই দারুণ আঘাত । জানিনা, হিমালয়ের কাজের ভবিষ্যৎ কি! মিসেস 
সৌভয়ার এখনো সেখানে আছেন, রোজই তাঁর কাছ থেকে চিঠি আশা করাছ.।” [৮-১৬৬]। 
মায়াবতী খানার জাগের দন, ২৬ ডিসেম্বর, মিস ম্যাকলাউডকে লেখা 'চাঁঠিতে স্বামশজন 
পুনশ্চ ক্যাপ্টেন সৌভিয়ারের প্রাতি শ্রদ্ধানবেদন করলেন। এই আশার খবরও দিলেন, মিসেস 
সৌভয়ার আবচাঁলত আছেন : 'পপ্রয় মিঃ সোভিয়ারের.. সংকার করা হয়েছে 'হন্দুরীী তিতে, 
তাঁর আশ্রমের পাশ 'দয়ে প্রবাঁহত নদটির তারে পুষ্পমাল্যশোভিত তাঁর দেহ বহন করে 
নিয়ে গিয়োছিল ব্রাহ্মণেরা আর বেদধবান করোছল ব্হ্ষচারীরা। আমাদের আদর্শের প্রয়োজনে 
এরই মধ্যে শহীদ হরে গেলেন দু'জন ইংরাজ। (অপরজন গুডউইন]। 1প্রয় পুরাতন ইংলণ্ড 
-তর বীর সন্তানগণ-াপ্রয়তর হয়ে উঠেছে আমার কাছে। ভাবিষ্যং ভারতের তরুণ বৃক্ষের 
মূলে মহামায়। ইংলণ্ডের শ্রেম্ঠ শোণিতাঁসণ্ন করছেন্_জয় হোক তাঁর। শপ্রয় মিসেস 
সোঁভয়ার আত্মস্থ আছেন। প্যারিসের ঠিকানায় যে-চাঠ আমাকে তিনি [ালখোঁছলেন, তা 
এই ডাকে ফিবে এল। আগামীকাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব্লা করব। ঈশ্বর. এই "প্রয় 
সাহসী প্রাণকে আশীর্বাদ করুন|” 1৮-১৭২]। 

গভীর বেদনায় আক্রান্ত বিবেকানন্দ দুঃখের গহনে আলোকসন্ধান করছিলেন। এই 
'চঠিতেই লিখলেন : 


সমূথে তাকাই-তাকাই পিছনে 
সকলই নিত্য, সকলই ঠিক, 
আমার গভীর দুখের গহনে 
আতমার দীপ নির্নিমখ। 


মায়াবতীতে পেখছে, সবকিছু দেখে, আম্বস্ত হয়ে, স্বামীজী মিসেস গাঁল বূলকে ৬ 
জানূয়ার, ১৯০১, লিখোছলেন : মসেস সেভিয়াব দূঢচিত্ত মাহলা, সাহসের সঙ্গে, 
শান্তভাবে নিজের ক্ষাতিকে সহ্য করছেন ।...স্থানাঁট অত্যন্ত সুন্দর, আর এরা একে অপর্‌প 
করে তুলেছে । বিরাট জায়গা, অনেক একর, সযত্ররাক্ষিত। আশা কার, 'মসেস সেভিয়ার একে 
রক্ষা করতে পারবেন। অবশ্য তিনি সর্বদাই তেমন ইচ্ছা করছেন।...মিসেস সৌভয়ার্রের 


৪ স্বরুপানন্দের ডায়েরকে অবলম্বন ক'রে, অন্যান্য সূত্র থেকে আরও তথ্যসংগ্রহ কারে, 
্রক্ষচার অমল, মায়াবতাতে স্বামীজশীর দৈনন্দিন জীবন-সংবাদ পরিবেশন করেছেন প্রবুদ্ধ ভারতে, 
সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ সংখ্যায়! 


[বিবেকানন্দের হিমালয় জ্বগন : অদ্বৈত আশ্রম : স্থপাত_সোভিয়ার-দম্পাতি ৩৩৫ 


টিমগ্ছলি দেখতে-দেখতে বরফের উপর দিয়ে মাইলখানেক চড়াই ভেঙেছি। চারাঁদকে সুন্দর 
স্তা তৈরি করেছেন। অনেক বাঁগচা, খেত, ফলের বাগান এবং বিস্তৃত বন-_-সবই তাঁর 
।লাকায়। থাকার বাঁড়গুলি যেমন সাদাসিধে, তেমান পাঁরচ্ছন্ন, অথচ কা সুন্দর । সর্বোপার 
শজকর্মের উপযোগা।..."কালী দুটি বাঁল গ্রহণ বরেছেন-_আমাদের আদর্শের প্রয়োজনে 
জন ইউরোপীয় শহীদ হয়েছেন_এখন তা অপূর্ভাবে ীথত হবে।" [৮-১৭৩-৭৪1 

দ্বামীীজী দেখাছলেন, আর স্বপ্ন দেখাছলেন। এ |চঠিতেই লেখেন : শ্চারাদকে ৬ 
9 পুরু বরফ; উজ্জল গরায়ান সূর্য; এখন দবাপদ্বপ্রহর, বাইরে বসে আছ আমরা, 
মার বই পড়াঁছ। চারধারে বরফ আর বরফ । তা সত্তেও শত নাতিতীব্র।'বাতাস শুদ্ক ও 
ঢখকর, জলের গুণ প্রশংসার অতনত।” 

আশ্রমের লাগোয়া পাহাড়গ্ালর মধ্যে সর্বোচ্চ হল ধবমগড়। তার উপর থেকে দেখা 
য়, কেদার ও বদরী 1শখর, অন্নপূর্ণা, ধবলাগারি এবং আরও নানা শৃঙ্গ । দেড় মাইল হেটে 
বামন) একাদন ধরমগড়ের উপরে উঠে,এমনই মোহত হলেন যে, সেখানে ধ্যানের কুঠিয়া! 
থাপনের ইচ্ছা করলেন। আশ্রমের এলাকার মধ্যে যে-ক্ষুদ্রু হদাঁটি ছল, তার ধারে পায়চার 
চরতে-করতে 'বগাঁলত আনন্দে বললেন : “কাজকর্ম সাঙ্গ করে এখানে চলে আসব, কেবল 
লখব. আর এই হৃদের ধারে বাল্যকালের মতো সুখের শিস দিতে-দিতে ঘুরে বেড়াব।" 

মিসেস সেভিয়ার তাঁর গভীর শোকের প্রহরগুীলির মধ্য এই খেলাভোলা শিশুটিকে 
পয়ৌোছলেন : কখনো হাসছেন, কখনো রাগছেন, বিশেষতঃ খিদে পেলে মুহূর্তে চঁটিতং; 
ধাবার পেলেই সব ভুলে তার উপর ঝাঁপষে পড়েন; বলেন, আরে বন্ড খিদে পেয়োছিল, 
তাইতো রেগে গিয়েছিলুম। মিসেস সোভয়ার তাঁব গুরুকেও দর্শন করতেন : যখন দেখতেন 
-ধ্যানমগন বিবেকানন্দ; স্তব্ধ হমাগার; অদ্বৈতে নিমাজ্জতা শব ও বৃদ্ধ । কখনো দেখতেন 
_নেতাকে। তেমান একাদনের কথা, ইংরাজি জীবনীতে যা আছে |যে-জশীবনন মিসেস 
'সাঁভয়ারের তত্তাবধানে রাঁচত] : 

“একাঁদন কথা বলতে-বলতে স্বামীজ বাঁপ্মতার অনর্গল প্রবাহ সাঁন্ট করলেন । সহসা 
মাসন থেকে উঠে পড়ে ঘরের এধার থেকে ওধার পর্য্তি পায়চার করতে লাগলেন। তাঁর 
কণ্ঠস্বর স্তরে-স্তরে উঠতে লাগল, আবেগে জব্লতে লাগল দুই নয়ন, মনে হল, তিন যেন 
বিশাল জনসমাম্টর সামনে বক্তা করছেন। স্বামীজ? তাঁর পাশ্চাত্য শিদ্যদের বিষয়ে বল- 
ছলেন। কা তাদের ভান্ত আর আনুগত্য! আদেশ দলে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তেও 
প্রসতৃত। একজন দু'জন নয়-বহতজন তেমন করতে রাজ। নীরবে, সুগভনর ভালবাসায়, 
সবাঁকছু ঢেলে দিষে তারা তাঁর সেবা করেছে-যাঁদ মুখের কথা খাঁসয়েছেন, তারা সবই ত্যাগ 
করতে উদ্যত। স্বামীঁজী চেশচয়ে বলে উঠলেন- একবার ভেবে দ্যাখো ক্যাপ্টেন সোভয়ারের 
কথা কিভাবে তিনি মায়াবতীতে আতেম্াৎসর্গ করলেন!” [ইংরাঁজ জবনন, তৃতনয় খন্ড, 
১৯১ সং, প্‌. ৪২৭]। 

ক্যাপ্টেন সেভিয়ার চলে গেলেও রয়ে গেলেন মিসেস সৌভয়ার- বৈধব্যের শুভ্রবাসে, 
ত্ষাররাজ্যের দিকে দন্ট দেলে। আশ্রম-মাতা তান, শুধু আশ্রমের নন, আশপাশের সমস্ত 
গ্রামবাসীদেরও মাতা, তারা তাঁকে 'দেবণ' বলত। মাদার সৌভয়ার আরও ১৭ বছর আশ্রমে 
কাটয়োছলেন। সেই নিনে ক করে কাটাতেন, এই প্রশ্ন করা হলে, একবাক্যে উত্তর দিয়ে- 
ছিলেন_“যখন মনে ভার নামে, আম স্বামীজাীর কথা ভাবি।" 

যাঁর কথা মাদার সোঁভয়ারের মননের বিষয় ছিল, সেই 'িবেকানন্দ কেবল ব্যান্তমান্‌ষ 
নন, তান একটা সত্যের প্রাঁতানাধ। “স্বামীজণ একাঁট গবাক্ষের মতো, যার মধ্য 'দয়ে 
অনন্তের দিকে দ্টিপাতি করা যায়”--ভগিনী নিবোঁদতা একবার িলখোছলেন। সেই 
অনন্তকেই 'মাতাজ' লাভ করতেন অদ্বৈত আশ্রমে- বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে। বিবেকানন্দ 
যে, সেই মহাদানের প্রাতশ্রাত তাঁকে 'দয়োছলেন। 


৩৩৬ বিবেকানন্দ ও সমকালখন ভারতবঘ' 


॥ & ॥ অদ্বৈত আশ্রমে অদ্ৰবৈত-নীতির অন্যথা : প্বামীজীর ক্ষোভ : 
সেইস্‌ত্রে শ্রীমা সারদাদেবশীর পত্র 


মায়াবতাঁর দনগুলি স্বামীজশীর পক্ষে [নরবাঁচ্ছন্ন শান্তির হয়ান'। তাঁর একাটি বরীস্ত' 
তাঁর জীবনীতে ক্লাসক মর্যাদা লাভ করেছে, এবং সেইসূত্রে একাঁট' 'এীতিহাঁসিক' পন্র রাঁচত 
হয়োছল। 

অদ্বৈত আশ্রানের স্বামীজী-রাঁচিত প্রসপেক্টসের ইীতিপূর্বেউিদ্ধৃত অংশে দেখা গেছে" 
এই আশ্রমে ?বশুদ্ধ অদ্বৈতই মনন ও ধ্যানের বিষয়। স্বামীজী একান্তভাবে চেয়োছিলেন-_ 
রামকক-সংখেশ্ন একাঁটি কেন্দ্র অন্ততঃ থাক যেখানে বিশুদ্ধ নিরাকার অদ্বৈতের উপাসনা 
হবে। [পাঠকদের আশাকরি স্মরণ কাঁরয়ে দিতে হবে না, নিরাকার দ্বৈত উপাসনাও কেঁউ- 
কেউ করতে চেষ্টা করেছেন, যেমন ব্রাহ্গরা। ব্রাঙ্গদের ধমাঁয় ধারণার বিষয়ে বিদ্তাঁরত 
আলোচনা আছে চতুর্থ খণ্ডে “ববেকানন্দ ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পাঁরবার” অধ্যায়ে] মিঃ 
ও [মসেস সোঁভিগাবের নেতৃত্বে সেই অদ্বৈত আশ্রম হয়েছে, সৃতরাং সেখানে কেবল অদ্বৈত 
ভাবনা চলেছে, স্বামণীজন তাঁর স্বপ্নাসাদ্ধতে উল্লাসত--কন্তু একাঁদন অদ্বৈত আশ্রমে এমন, 
একাঁট জি?নস দেখলেন, যা তাঁকে প্রচন্ড আঘাত করল । স্বামীজশর ইংরাঁজ জীবনীতে পাই " 

“কয়েকজন [অদ্বৈত] আশ্রমবাসীর একান্ত ইচ্ছায় একাঁট ঠাকুরঘর দিছুদিন আগে 
প্রাত্ঠিত হয়োছিল- সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পটপুজা হত। |মায়াবতীতে] উপাঁস্ধত হবার 
পরে স্বামীজনী একাদন সকালে সেই ঘরাঁট দেখতে পান। দেখেন যে, অদ্বৈত আশ্রমে রীতি' 
মতো ঠাকুরঘর চালু হয়ে গেছে; ধূপ-ধুনো, ফুল-ফল দিয়ে দিব্য ভোগ-পুজা চলেছে । 
তখাঁন তান কোনো কথা বলেন নি। কিন্তু সন্ধ্যায় সকলে যখন আঁশ্নকুণ্ড ঘরে বসেছেন 
তখন ?তাঁন অদ্বৈত আশ্রমের মতো জায়গায় ঠাকুরপূজা করার কোর সমালোচনা করলেন। 
বললেন, অত্যন্ত অন:চত কাজ হয়েছে । অদ্বৈত আশ্রমে ধর্ম আচাঁরত হবে ব্যান্তগতভাবে : 
আশ্রমবাসীরা নিক্তস্বভাবে ধ্যানাদ করবেন; একক বা সমবেতভাবে শাম্ত্রচর্চা করবেন; তাঁরা 
সর্বেচ্চ আধাতিযনক অদ্বৈতবাদের অনুশীলন করবেন ও তার শিক্ষা দেবেন: দ্বৈতবাদের 
দুরবক্িতা বা 1নর্ভন্তা থেকে একেবারে দ্‌রে থাকবেন ।...স্বামীজ? বললেন, এক্ষেত্রে বিদ্যাতর 
সমালোচনা করার আঁধকাব তাঁর আছে। তাছাড়। 'তাঁন তাঁর নিজ গুরুর 1শক্ষা ও আশী- 
ব্দেই অন্বৈতবাদী হয়েছেন; 1তাঁন এ-াবষয়ে সচেতন যে, ভ্রীবামকৃষ্ণ তাঁকে সবপ্রকার ধর্ম 
ধারণা শিক্ষা দেবার ও প্রচার করবাব দায় ?দলেও-তাঁর ক্ষেত্রে অদ্বতবাদের উপদ্দই জোব 
দিয়ে গেছেন। 

“অদ্বৈত আশ্রমে আনৃষ্ানক পূজা সম্বন্ধে স্বামঈীজণ যাঁদও তাঁর কঠোর মনোভাব 
উপাঁস্থত সকলকে জানিয়ে দিয়ৌছলেন, কিন্তু তিনি পৃজাঘরাঁট আবলম্বে ভেঙে ফেলার 
নিদেশি দেনাঁন-যারা ওর জনা দায়ী তাঁদের অনুভূতিতে আঘাত করার মতো কোনো কাজ 
তখন কবেন নি। সেটা করলে কর্তৃত্বের জোর খাটানো হত। যাঁরা ও-কাজ করেছেন, তাঁরাই 
যেন নিজেদের ভুল বুঝে তার থেকে সরে যান-এই ছিল তাঁর আভপ্রায়। কিন্তু স্বামীজনির 
আপসহীন মনোভাব যোর পূর্ণ সমর্থক ছিলেন তাঁর দুই অদ্বৈতবাদী শিষ্য, স্বাম* 
স্বরূপানন্দ ও মিসেস সৌভয়ার)-_আশ্রমবাসীদের মনের উপরে প্রভাবাঁবস্তার করোছিল। 
এই প্রাতিষ্ঠানের পোষ আদর্শ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবার জনা, ও তাকে রক্ষা করবা 
জন্যই ষে, স্বামীজ+ তাঁদের নিয়োগ করেছেন, সেটা গভীরভাবে অনুভব করে তাঁরা পূজা 
বন্ধ করে দেন--ক্রমে টাকুরঘরও বন্ধ হয়ে যায়।” 

স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে প্রকাঁশত এই ?ববরণের বিশেষ মূল্য এইখানে- জীবনীটি 
লেখা হয় মসেস সৌঁভিযার ও স্বামী বিরজানন্দের [স্বামীজীর অন্যতম শিষ্য প্রত্যক্ষ 


গিবেকানন্দের হিমালয় স্বপ্ন : অদ্বৈত আশ্রম : স্থপাঁত- সৌভয়ার-দম্পাঁত ৩৩৭ 


তত্বাবধানে । অদ্বৈত আশ্রমের পৃর্বোন্ত ঘটনা ঘটার কালে উভয়ই সেখানে উপাঁস্থত 'ছিলেন। 
সুতরাং প্রত্যক্ষদ্শ'র বিবরণই ওখানে মিলেছে। আরও উল্লেখযোগ্য--ভাবধারার ক্ষেত্রে 
স্বামীজীর এ দৃই শিষ্য পরস্পর বিরোধী শাবরে অবাঁস্থত-মিসেস সেভিয়ার ক্র 
অদ্বৈতবাদণ, আর স্বামশ 'বিরজানন্দ ঠাকুরঘরের অন্যতম প্রাতজ্ঠাতা । 

“অতাঁতের স্মাতি” (স্বামন শ্রদ্ধানন্দ প্রণত] গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে আরও পাই : স্বামীজী, 
[মিসেস সৌভয়ার এবং স্বরূপানন্দকে “খুব তিরস্কার” করোছলেন- অদ্বৈত আশ্রমে নশীতি- 
বির্দ্ধ পৃজাদ তাঁরা চলতে 'দিয়োছলেন বলে। পরে বেলুড়মঠে ফিরে এই প্রসঙ্গে আক্ষেপ 
করে স্বামীজী বলেছিলেন, “ভেবেছিলুম, অন্ততঃ একাঁট কেন্দ্রেও তাঁর বাহ্যপূজাঁদ বন্ধ 
থাকবে। হায়, গিয়ে দোখ, বুড়ো ওখানেও জে'কে বসে আছে ।" 

স্বামীজীর কোধের বিশেষ কারণ- অদ্বৈত আশ্রমে পূজা ব্যাপারটি তাঁর কাছে এক 
ধরনের ণবশবাসঘাতকতা ।' অদ্বৈত আশ্রমের দুই প্রাতিষ্ঠাতা ক্যাপ্টেন ও মিসেস সৌভয়ার 
ঘোরতর অদ্বৈতবাদ, অদ্বৈত সাধনার জন্যই আশ্রম স্থাপন করেছেন, সেখানকার প্রধান কর্ম 
স্বরূপানল্দও তাই_ সেই আশ্রম যেহেছ্ছু রামকৃষ্-সংঘের সঙ্গে সং্লিস্ট--তারই জোরে সাধু- 
ব্রহ্মচারীরা যাঁদ সেখানে রামকৃফ-পুজা আরম্ভ করে দেন, তাহলে সেটা ভাবালতা-কোন্দ্রিক 
গোঁড়ামি হয়ে দাঁড়ায়, আর একইসথ্গে নেতার প্রাতশ্রতিভষ্গ ঘটায়। 

ঠাকুরঘরের প্রতিষ্ঠাতুগণ যোৌঁরা স্বামীজীর শিষ্য) কিন্তু স্বামীজ”ীর দৃষ্টিভা্গাকে 
নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাহলে কে তাঁদের সংশয়ের নিরাকরণ করবেন- বিশেষতঃ 
স্বামীজী যেখানে প্রতিপক্ষ ঃ সে আধকার একজনেরই ছিল-ন্্রীমা সারদাদেবী। স্বামন 
1বমলানন্দ তাঁকে এসম্পর্কে প্রশ্ন ক'রে পনর দিয়োছলেন। স্বামী িমলানন্দের এই কাজ দা 
জানিস স্পম্ট করে তোলে । এক, যাঁরা সর্বস্ব 'দিয়ে ধর্মকে বরণ করেন, তাঁরা মূলে যখন 
আহত হন, তখন স্বামীজীর মতো গুরুর কৃতকর্ম বা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও 'জজ্ঞাসামমথিত 
হতে পারেন। দুই, সংঘের কাছে শ্রীমা সারদাদেবী কেবল গুরুপত্রী ছিলেন না, তান গুরুর 
প্রাতীনাঁধ, সংঘজনন এবং সর্বোচ্চ ধর্মাধকরণ ।& 

সারদাদেবী 'বমলানন্দের পত্রের উত্তর দিয়োৌছলেন। তাঁর পত্রাটকে আম একাঁট এত- 
হাঁসক পন্র বিবেচনা কাঁর। রামকুষ্-আন্দোলনের ইতিহাসে এই পনের স্থান আছে। এই 
আন্দোলন যেহেতু ভারত ও পাঁথবীর ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়েছে, তাই 
এর ইতিহাসে যাঁদ কোনো রচনার বিশেষ মূল্য থাকে তাহলে তার এীতিহাঁসক গুরুত্ব 
অবশ্যস্বীকার্। 

একথাও স্বীকার্য_ পন্রলোখকা লোখকা-হসাবে মোটেই গণ্য নন। তান স্বহস্তেও 
[লখতেন না। ঠিকভাবে বলতে গেলে-তিনি িখতেই পারতেন না। এক্ষেত্রে তান তাঁর 
সুবিখ্যাত পনরক্ষর' স্বামীকেও আতিক্রম করেছেন। পনরক্ষর, শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্যই লিখতে 
জানতেন, আর আত সূছাঁদ 'ছিল তাঁর হস্তাক্ষর। এ-বিষয়ে আগেই আলোচনা করোছি। 
[২য়, ২৫৭] ।৬ 


৫ সোজা ভাষায় সংঘের “হাইকোর্ট ।' স্বামী শিবানন্দ এ শব্দটই ব্যবহার করেছেন। স্বামী 
গম্ভীরানন্দের "শ্রীণা সারদাদেবী” গ্রন্থে পাই-একবার এক র্লঙ্গচারী কি-একটা অন্যায় কাজ ক'রে 
ফেলে পাছে স্বামী 1শবানন্দ তাঁকে মঠ থেকে তাঁড়য়ে দেন সেই ভয়ে একেবারে সোজা পায়ে হেখ্টে 

শ্রীমায়েব কাছে হাজির হন। শ্রীমা উত্ত ব্রহ্মচারীকে ক্ষমা করার অনুরোধ জানিনে 
£শবানন্দ-স্বামীকে প্র দেন। ছেলেটিকে সেইসঞ্গে মঠে পাঠিয়ে দেন। “ব্রহ্ষচারশ মঠে পেপাছিলে 
'শবানল্দজী তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধারয়া বাললেন. ব্যাটা, তুই আমার নামে হাইকোর্টে নালিশ 
করতে গয়োছিলি ?" 

৬ স্বামী গম্ভীরানন্দের “শ্রীমা সারদাদেবী” গ্রন্থে সারদাদেবশর লেখাপড়ার দিছু সংবাদ আছে। 
বয়ের আগে নিজের পড়াশোনা সম্বন্ধে শ্রীমা বলেছেন : “ছেলেবেলায় প্রসন্ন, রামনাথ জ্ঞোতিভাই), 


বি. ৫২২ 


৩৩৮ “ববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবধ' 


সারদাদেবীর পন্টি থেকে দেখা যায়, ভাতে বর্ণাশাদ্ধি থথেল্ট, ভাষাও সুগঠিত নয়। 
পরের বন্তব্য শ্রীমা বলে গিয়েছিলেন, সাঁঞ্গনী বা সেবকদের কেউ তা লথে দেন। অর্থাৎ 
সাঁহত্যের বিচারে পত্াঁট কিছুই নয়। এসব সত্তেও বলতে হবে- এর মধ্যে এমন-কছু বস্তু 
আছে যার মূল্য অপাঁরসীম। | 

এই পন্রের উপরে উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৭৯, সংখ্যায় আম একটি প্রবন্ধ 'লাখ- যার 
মধো সম্ভবতঃ পন্রটি প্রথম সম্পর্ণতঃ প্রকাঁশত হয়। অংশতঃ অবশ্য পৃবেইি প্রকাশিত 
হয়েছিল। বাঙ্গালোর রামকুফ$ মিশন আশ্রমে পুরাতন কাগজপনের মধ্যে পন্রাটির একাঁট 
ফটোকাঁপ আমি পেয়োছলাম । 

যতদূর দেখোছ, পন্রটির প্রয়োজনীয় অংশ স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীর তৃতীয় খণ্ডে 
(১৯১৫ শ্রীঃ) প্রথম বেরিয়েছিল । সেখানে কিন্তু শ্রীমায়ের কথার আক্ষরিক অনূবাদ নেই। 
তারপর স্বামণ শ্রদ্ধানন্দ তাঁর “অতীতের স্মৃতি” গ্রন্থে স্বামী স্বর্‌পানন্দের ডায়োর থেকে 
উক্ত পনের কয়েক লাইন উদ্ধৃত করেন। স্বামশ গম্ভীরানন্দ তাঁর “ন্রীমা সারদাদেবণ” গ্রন্থে 
নিয়েছেন ইংরাঁজ জশবনীর অনাঁদত বকৃব্য, আর “যুগনায়ক বিবেকানন্দ” গ্রন্থে “অতাতেব 
স্মৃতি” গ্রন্থের উদ্ধতি। স্বর্পানন্দের ডায়োর আম স্বামী অব্জজানন্দের সৌজন্যে দেখতে 
পেয়োছলাম- সেখান থেকে ব্যবহার করোছি “শনবোঁদতা লোকমাতা” (১ম) গ্রন্থে । স্বরৃপা- 
নন্দের ডায়োরতে আছে : “খগেন [বিমলানন্দা মাতা ঠাকরাণীর পর্ন পাইল, জয়রামবাটপ 
হইতে, ১৩০৯, ১৫ ভাদ্র, ৩১ অগস্ট, ১৯০২।” অতঃপর ভায়েবিতে মাতা ঠাকুরাণীর পল্পের 
্বকাবী দু'এক লাইন অংশ উদ্ধৃত। 


পল্লটি সম্পূর্ণতিঃ এই : 
শ্লীগৃববে নম 
জয়রামবাটশি 
১৩০১/১%ই ভা 


পরম শুভাশীব্বাদবিশেষ_ 


বাবাজণ_১খানপন্র পাইয়া জ্ঞাত আছি। শ্রীশ্রীস্বামশজণ মহারাজের জনা যে কল্ট 
হইতেছে 'লাখয়া কি জানাই। আমাদের গুবু জানি তানত অদ্বৈত তোমরা সেই 
গুরুর শিস্য তখন তোমরাও অদ্বৈত বাদী । আম যোর কাঁরয়া বাঁলতে পারি তোমরা 


ওরা সব পাঠশালায় যেত। ওদের সত্গে কখনও-কখনও যেতুম। তাতেই একটু শিখোছিলৃম।” বিয়ের 
পরে লেখাপড়া সম্বন্ধে বলেছেন : “কামারপুকুরে লক্ষী আর আম 'বর্ণপারচয়* একটন-একটু পড়তুম । 
ভাগনে |হ.দয়। বই কেড়ে নিলে: বললে, 'মেয়েমান্ষের লেখাপড়া 'শখতে নেই; শেষে গক নাটক 
নবেল পড়বে ? লক্ষম তার বই ছাড়লে না। বিয়ারী মানুষ কিনা, জোর করে রাখলে । আমি আবাৰ 
গোপনে আর একখানি একআনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত; নে 
এসে আবার আমায় পড়াত।" 

সারদাদেবাঁর কথায় আরও জানা গেছে, তিনি দক্ষিণেশবরে আরও একটু ভান্ব করে শিখতে 
পেরোছিলেন। ভব মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে স্নান করতে এসে তাঁকে পাড়িয়ে যেতেন শ্রীমা তাঁকে 
মাইনে-রূপে গ্দের্দক্ষিণারূপে 1) বাগানের শাকপাতা 'দিতেন। “এই বিদ্যাভ্যাসের ফলে তিনি 
রামায়ণাদি পাঁড়িতে পারিতেন কিল্তু লিখিতে বিশেষ পারতেন না। এমনাঁক শেষ বয়সে নাম-সাহি 
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লেখায় এই নিরক্ষর মাহলার অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞার বহু কথা আছে 

আমরা “নিবেদিতা লোকমাতা” €১ম) গ্রন্থে পাঁরবেশন করেছি। নিত 


বিবেকানন্দের হিমালয় ম্ব*ন : অশ্বৈত আশ্রম : স্থপাত- সৌভিয়ার-দম্পাতি ৩৩৯ 


অবশ্য অন্বৈতবাদগ। মিসেস সৌঁভয়ারকে আমার ভালবাসার সাঁহত আশীব্বাদ 
জানাইবে। তোমরা সকলে আমার আশনব্্ধাদ জানবে । কালী কৃ তথায় যাইবেক 
জানিয়া মাত লালের ১খান পন্ন পাইয়াছ। তাহাকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে। 
মেয়ে মানুষের মঠ৭- মঠে সাবধানে থাঁকবে। আর স্বামীজর যোর নাই। আমরা 
সকলে ভাল আছি। তোমাদের সংবাদ 1লাখবে। হীতি 
তোমাদের মাতা 
আশীর্বাদীক। 


স্বামীজণীর সমর্থক বন্তব্য হিসাবেই শ্রীমা সারদাদেবীর আলোচ্য পন্রাট এতাবং বিবোঁচত 
হয়েছে। কিন্তু ওাট [ক সারদাদেবীর জীবনীর পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ ? যাঁদ একবার ভেবে 
দোঁখ কন সহজে স্বচ্ছন্দে পারিপা্রিক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তিনি নিত্য সত্যের 
ভূমিতে আঁধান্ঠত থাকতেন--তাহলে ক্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। সারদাদেবী নারী এবং 
মাতা, দৈনাঁন্দন জশবনে স্বতঃই দ্বৈতবাদ, তাঁর পূজার দেবতা আবার নিজ স্বামণ, 'যাঁন 
একইসঙ্গে তাঁর কাছে গরু এবং ঈশ্বর, সারাঁদন তাঁরই পূজাতে কাটে সেই স্বামী-গুরু- 
ঈশ্বরের পূজার পট সারয়ে নেওয়া হয়েছে গুরুর প্রধান পার্ধদ-শষ্যের ইচ্ছায়__তখন 
সারদাদেবী কি [সদ্ধান্ত দিলেন ? তিনি এই চমংকারজনক কথাটি বললেন-__অদ্বৈত আশ্রমে 
শ্রীরামকফ-পূজা বন্ধ কাঁরয়ে স্বামীজী ঠিকই করেছেন !! আমাদের লৌকিক বাদ্ধিতে এ- 
বস্তু অলৌকিক। শ্লীরামক্ণেব সহধাঁম্ণীর পক্ষেই এ-ীজানস করা সম্ভবপর । শ্রীরামকৃষ্ণ, 
একথা স্মরণ করা যেতে পারে, অদ্বৈতসাধনার সময়ে, জ্ঞানের আসতে মাতৃমৃর্তকে পর্যন্ত 
দ্বখাণ্ডিত করোছলেন। সারদাদেবী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যে বলেছিলেন--“ও সারদা, সরস্বত+" 
-সে কথার আর কোন্‌ সমর্থক প্রমাণ প্রয়োজন ? 

পন্নাটর আর একাঁট বিশেষ মূল্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এবং রামকৃষ-সধঘের সবোঁচ্5 
ধর্মধারণা কি_সে-ন্ষয়ে যাঁদ প্রশ্ন ওঠে, তাহলে এই পন্ত্র তার মীমাংসা করে দেবে । শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ সমন্বয়াচার্য সত্য, কিন্তু তান নিজে অদ্বৈতবাদীও । তাঁর ধর্মমত নিয়ে অবশ্য তর্ক 
আছে। তিনি কি দ্বৈতবাদী, না াশ্ল্টাদ্বৈতবাদী, নাকি অদ্বৈতবাদণ 2 কথামত পড়ে 
অনেকেই তাঁকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মনে করেন। দর্শনের 'বাশম্ট অধ্যাপক-লেখক অধরচন্প্র 
দাস বই লিখে 1“এ মডার্ন ইনকারনেশন্‌ অব গড” প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন- শ্রীরামকৃষ্ণ 
মোটেই অদ্বৈতবাদশ নন--অদ্বৈতবাদণ বিবেকানন্দ জোর করে তাঁকে অদ্বৈতবাদণ প্রতিপন্ন 
করতে চেম্টা করেছেন।৮ এক্ষেত্রে নিঃসংশয় সিদ্ধান্তের জন্য প্রমাণপন্ন চাই। সারদাদেবীর 
প্লট সেইপ্রকার চূভান্ত প্রমাণপন্ত্র। 


৭ “মেয়ে মানুষের মঠ"_কথাটি চিঠির মাঁজনে লেখা ছিল। অদ্বৈত আশ্রমের কত্রর্শ ছিলেন 
1মসেস সৌভয়ার_ সেইজন্য শ্রীমা এরূপ 'লিখোছিলেন। 

৮ না. স্বামী সারদানন্দও একই দোষে দোষাঁ। তিনি *শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ” [১ম খন্ড, 
হার 5 ররর ভজে হাজত ও মরেছে ভার উদর ভর কর 

খছেন : 

“অদ্বৈতভাব-ভূমিতে আরুঢ হইয়া ঠাকুর এইকালে আর একটি বিষয়ও উপলাত্ধ করিয়াছিলেন । 
তান হ্‌দয়ঞ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সংপ্রাতিজ্ঠিত হওয়াই সর্বাবধ সাধনভজনের চরম 
উদ্দেশ্য । কারণ ভারতের প্রচলিত প্রধান-প্রধান সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মতাবলম্বনে সাধন কারিয়া তিনি 

্বে প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছলেন, উহারা প্রত্যেকেই সাধককে উন্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে। 
অদ্বৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেইজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেন, "উহা শেষ কথা 
রে, শেষ কথা; ঈশ্বরপ্রেমের চরম পরিণাঁততে সর্বশেষে উহা সাধকজশবনে ম্বতঃ আসিয়া উপস্থিত 
হয়; জানিবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং ফত মত তত পথ।** 


৩৪০ শাববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবধ 


আরও স্মরণ করাতে চাই- শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়াচার্য হওয়ার সঙ্গে অদ্বৈতবাদী হওয়ার 
বিরোধ তো নেইই, বরং বলা যায়, অদ্বৈতবাদী না-হলে তান সমন্বয়াচার্ধ হতে প্মরতেন 
না। সমন্বয়বাদীদের বন্তব্য : যে-কোনো পথ ধরে অগ্রসর হওয়া যাক না কেন, বাঁদ যথার্থ 
ব্যাকুলতা থাকে, তাহলে চরম লক্ষ্যে পেশছানো যাকে। মাত্র অদ্বৈতবাদীরাই একথা বলতে 
পারেন কারণ তাঁরা পথের প্রান্তে কোনো সাকার ভগবানকে স্বীকার করেন না। পাঁরিণাততে 
যাঁদের কাছে মুর্তি নেই-_এক অদ্বয় সত্তাকেই যাঁরা সর্বাবধ ঈশ্বরীয় রূপের মূল বলে গ্রহণ 
করেন_ তাঁরা একটিমান্র পথকে সত্য বলতে পারেন না। অপরাদিকে দ্বৈতবাদশরা যেহেতু 
তাঁদের সম্প্রদার-স্বীকৃত সাকার ভগবানকেই মানেন, তাই সেই ভগবানের কাছে উপাঁস্থত 
হবার জন্য সম্প্রদাযগত পথ্থাটকেও একমান্র অবলম্বনীয় বলে ধারণা করা তাঁদের পক্ষে 
স্বাভাঁবক। দ্বৈতবাদীরা খুব উদার হলে বড়জোর ভিল্লমতাবলম্বীদের “সহ্য” করেন-াকল্তু 
কদাঁপি “স্বীকার” করেন না। 

অদ্বৈতবাদীরা আপোক্ষক জগতের সান্টবোধকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন- মায়ার 
দ্বারাই এ জিনস হয়ে থাকে । এ মায়া ক্ষেতরীবশেষে 'শান্ত' শব্দের দ্বারা 'চাহনত। শ্রীরামকৃষ 
বলেছেন--প্রহ্গ যাঁদ আঁগ্ন. শান্ত তার দাহকা। ?কন্তু অশ্নরই দ্াহকাশাস্ত-_দাহিকাশান্তঃ 
আশ্ন নয়। শ্রীরামকফ্ণ-ব্রন্মের শন্তি সারদা-সজোরে মূল সত্যরূপকে প্রকাশ করেছেন : 

“আমাদের গর যান তিনি তো অদ্বৈত।” 


পণ ত্রিংশধং অধ্যায় 


ভ্াব্মতীক্স সংহতিক্স প্রচ্গে স্বামী বিবেকানন্দ 


7 ১ 1 ভারতীয় “সংহাতর” জন্য স্বামীজশীর উৎকণ্ঠা 


স্বামীজার বড় ইচ্ছা ছিল- কাজ কমে'র বোঝা নাসিয়ে দিয়ে তান মারাবতীর হুদের 
ধারে সুখের সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে পায়চার করবেন। হায় ইচ্ছা! িহমালযের বরফও শীতল 
করতে পারবে না. এমন আ্নিকুণ্ড মাথায় 'নয়ে তান ঘুরতেন। মায়াবতীতে অবস্থানকালে 
তান [তিনটি প্রবন্ধ লেখেন, যাদের মধ্যে তাঁর মনের যন্ত্রণার রূপ আঁকা আছে। প্রবন্ধগলতে 
তিনি ভারতের উদ্দেশে শেষ সতর্কবাণশ উচ্চারণ করেছিলেন। সেগুলি হল-_“আর্য ও 
তামিল”, “সামাজিক সম্মেলন আভিভাষণ,"' “থয়জাঁফ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা ।” 14172725 
2710 27777117715, 777299৫0421 007779791702 44 207255) ,59177) 21719497715 07 
?1/295917%)] যতদূর জান, এই 'তিনাঁটই স্বামীজীর শেষ [তন রচনা। 

স্বামী স্বরূপানন্দের ডায়োর থেকে জানা যায়__স্বামীজাঁ প্রথম প্রবন্ধাট লেখেন ১০ 
জানুয়ার, ১৯০১, অপরাহ্‌ ও সন্ধ্যায়। সোঁট 'তাঁন আশ্রমবাসীদের পড়ে শোনান। দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় প্রবন্ধ লেখা শুরু হয় ১৪ জানুয়ার-_কবে শেষ হয়, ভায়োরতে লেখা নেই। 
প্রবন্ধগুঁলর একাঁটই মাত্র স্বামীজীর নামে প্রবুদ্ধ ভারতে বেরোয়_-“আর্য ও তামিল”-- 
জানুয়ার, ১৯০১। দ্বিতীয় প্রবন্ধাট একই সংখ্যায় বোরয়োছল, 'িন্তু লেখকের নাম ছিল 
না। তৃতীয় লেখাঁট, লেখকের নাম ছাড়াই অংশতঃ বোৌঁরয়েছে। 

স্বামীজীর শেষ তিন রচনার অন্যতম হিসাবে “আর্য ও তামল” প্রবন্ধাটর গুরুত্ব আছে 
জাবনীকারদের কাছে। কিন্তু এীতহাসিকদের কাছে এটি অত্যন্ত মূল্যবান বিবোচত হবে, 
বিষয়গুরুত্বের জন্যই । প্রবন্ধের বন্তব্যের সঙ্গে ভারতের এঁক্য ও সংহতি প্রশ্নের বিশেষ যোগ 
আছে। স্বাধীনতার আগে ভারতীয় সংহতি-প্রশেনের যে-গুরুত্ব গছল, স্বাধীনতার পরে তা 
মোটেই কমোন, ববং ক্ষেত্রবশেষে বেড়েছে । এই জটিল সমস্যার সমাধানে ব্যথ" হয়ে ধর্মের 
ভভীত্ততে ভারত-বিভাগ করা হয়েছে । অসহায় কোঁট-কোঁট মানুষের ভাগ্য নিয়ে সে খেলার 
শেষ এখনো হয়নি । ভারতের বাঁজতি অংশ থেকে মার-খাওয়া মানুষ্গ্ণীল যখন আশ্রয়ের 
সন্ধানে এদেশে আসে, তখন কখনো তাদের গুল ছধ্ড়ে ভাঁগয়ে দেওয়া হয়, আবার কখনো, 
যাঁদ তারা এসেই পড়ে এবং মরায়া-কম্টে কুণ্ড়ে তুলে তাতে ঢুকে পড়ে, তখন 'বদেশখু বলে 
সে কু'ডেতে আগুন ধাঁরয়ে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে এখন নবোদ্যমে শুর হয়েছে ধর্মান্তারত 
করার চেষ্টা রুটি ছতড়ে দিয়ে আতমার ঘ্‌ণ] ধর্ষণ। দেশ-বিদেশের খ্রীস্টধর্ম-সাম্রাজ্যবাদীরা 
জয়ধনি দিচ্ছে তার। সাম্প্রদায়কতা, আণুলিকতার কালো লাভা গড়িয়ে ভারতবর্ষকে গ্রাস 
করতে চাইছে। 

বিবেকানন্দ একাঁদন সবলে অন্ধকার থেকে এই দেশকে টেনে তুলে আলোকের সম্মুখীন 
করে দয়েছিলেন। সেই তানি, পরবতাঁ সম্ভাব্য নিম্নগাঁতির কথা কি ভাবেন নি? 

অবশ্যই ভেবেছিলেন। জাঁতভেদের বিষাস্ত রূপ অস্পৃশ্যতার, বিরুদ্ধে তাঁর প্রচন্ড 
আবুমণের কথা আমরা জানি। তাঁর আরও গুরুতর সংগ্রাম_বিশেষাধিকারের বিরুদ্ধে. 
এবং বাণ্চিত মানুষের পক্ষে_তাদের ভোগসম্পদ লাভ ও আত্মপ্রত্যয়ণ শিক্ষার সমর্থনে। সে 
প্রশ্ন এখানে, আলেচ্য নয়। এখানে প্রধানতঃ আমরা আণন্ালকতা ও সাম্প্রদায়কতার বিষে 
তাঁর বন্তব্য তথ্যযোগে তুলে ধরব। 


৩৪২ বিবেকানন্দ ও সমকালশন তারতবর্ষ 


7 ২ ॥ প্রত্যক্ষদশরদের চোখে ল্ৰামশীজশীর ভারত-চেতনার রূপ : নগেল্্নাথ গত : 
সিষ্টার ক্রিষ্টিন : সন্দররাম আয়ার : ভাঁগনণ নিবোঁদতার সাক্ষ্য 


এ প্রশ্নে প্রবেশের আগে দেখে নেবার চেম্টা করা যেতে পারে-_ ভারতের কোন সারীগ্রক 
রূপের দর্শন তিনি করোছলেন। সে চেস্টা কিন্তু ব্যর্থ হতে বাধ্য। বিবেকানন্দের ভারত- 
দর্শনকে ধারণায় আনার ক্ষমতা আর যারই থাক, এই ক্ষুদ্রবাদধ লেখকের নেই'। একট. ভাবা- 
বেগের বশবতাঁ হয়ে বলতে পাঁর_ভারত-মহাসাগরের সমগ্র ধ্বানকে কয়েক পৃঙ্ঠার মধ্যে 
ধাঁরয়ে দেবার মতোই দাঁড়াবে সে প্রয়াস। এখানে উপায়_এঁ সমদ্ুগর্ভ থেকে উাখত দু'একাঁট 
শঙ্খের ধবাঁনকে প্রাতধবনিত করা । আর সর্বোত্তম যে শঙ্খের কথা আমি জানি-তাঁন 
নিবোদতা । 

সূচনা করব কিন্তু সিস্টার 'ক্লাস্টনের কয়েকাঁট লাইন 'দয়ে : 

“আম মনে করি, আমাদের ভারতপ্রেমের জন্ম হয়োছল যখন আমবা স্বামীজাকে 
1-71-0-76 শব্দটি তাঁর সেই অপূর্ব স্বরে উচ্চারণ করতে শুনোছলাম। একেবারে আঁবশবাস। 
মনে হয় যখন ভাঁব--পাঁচ অক্ষরের একট ক্ষুদ্র শব্দে অতাঁকছু ধাঁরয়ে দেওয়া যায়। তাতে 
[ছিল- ভালবাসা, জবালাময় বাসনা, গর্ব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পূজা, গভীর বিষাদ, উদ্দীপ্ত 
শোর্য, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা-_এবং পুনশ্চ ভালবাসা-ভালবাসা। কোনো বিরাট গ্রন্থ এই- 
ভাবে অপরের মধ্যে অনুরূপ অনুভূতি সণ্টারে সমর্থ নয়। অন্যের অন্তরে প্রেমসণ্তারের 
যাদ্শান্ত ওর মধ্যে ছিল। যে-ই তা শুনত, তার কাছে ভারত হয়ে উঠত প্রাণের আকাং্ক্ষা; 
তখন ভারতের সবাকছুই তার আগ্রহের বস্তু: তার জনগণ, ইতিহাস, শিল্প-স্থাপ্ত্য, আচার. 
ব্যবহার, নদী-পর্বত-উপত্যকা-সমভাম, তার শিক্ষা-সংস্কাতি, ধর্মধারণা, শাস্ত্রাদ-_সবাঁকছ; 
জীবন্ত।” ['রোৌমনিসেনসেস” ১৫৭-৫৮] 

নিবোদতার বর্ণনা দেবার আগে আরও দু'একজনের বন্তব্য স্মরণ করা যাক! “ভারতকে 
ভালবাসতে হলে ভারতকে জানতে হবে"-স্বামীজীর সন্রে ক্রিস্টিন এই যে-কথা বলেছেন, 
তার সার্থকতা স্বামীজরর জর্বনে কিভাবে ঘটেছিল, তা বলেছেন বিখ্যাত লেখক নগেন্দ্রনাথ 
গীত 
"ববেকানন্দের ছিল এক অপাঁরমেয় সযোগের সৌভাগ্য-তাঁন এমন একজন আচার্ষের 
পাদমূলে বসে শিক্ষালাভ করতে পেরোছলেন, যাঁর তুল্য কাউকে পৃথিবী বহৃশত বসব 
পায়নি। তারপর, বিবেকানন্দ জেনোছলেন কাকে বলে দারিদ্র আর ক্ষুধা । তিনি পাথবীব 
দাঁরদ্রুতম দেশ ভারাতর দরিদ্রতম মানুষের মধ্যে বিচরণ করেছিলেন- তাদের প্রাত ঢেলে 
গদয়োছলেন ভালবাসা। প্রাচীন আর্য খাঁষদের প্রজ্ঞার নিতা-উৎসের বাঁরতে নিজের গভীর 
তৃষ্ণা তান মিটিয়েছেন। দূরধর্য সাহসের আঁধকারী তান আবচালত প্রতাপে পাঁথবীর 
সম্মুখীন হয়েছেন । ধর্মমহাসভায় যখন তাঁর শঙ্খকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছিল, তখন অন্যের নাঁড়র 
দপন্দন হয়োছল দ্রুততর, যাঁরা ভাবমগ্ন তাঁদের নয়ন উজ্জদ্লতর-_কারণ তাঁর মধ্যে শোনা 
গিয়োছিল সেই স্বর যা নীরব হলেও হয়নি 'নিষ্প্রাণ-এখন নবজশীবনের কলধবনিতে হয়েছে 
জাগ্রত। প্রাজ্ঞজনদের সেই সম্মেলনে ভারতের এই তরুণ সন্ন্যাসীর অপেক্ষা শ্রেন্ঠতর 
আভজ্ঞানপন্র আর কার ছল * -এঁ রাজকীয় প্রতাপের আকার, দৃঢ় সুন্দর মুখ, জ্যোতি- 
চ্ছারত বিশাল নয়ন, গভীর সুরে ঝঙ্কৃত পাঁরপূর্ণ কণ্ঠস্বর |” [&, ১৩]। 

নগেন্দ্রনাথ গ্স্ত বিবেকানন্দের আধ্যাতমক আঁভজ্ঞতা ও আভব্যান্তর কথা বলার পরে 
যোগ করেছেন : “তাঁর দেশপ্রেম : তাঁর ধর্মের তুল্যই গভীর ।” ধর্মের ক্ষেল্রে স্বামীজী 
কোন্‌ বিরাট এঁক্যকল্পনায় নিয়োজত ছিলেন, তার বর্ণনা করেছেন অধ্যাপক সূন্দরবাম 
আয়ার। ১৮৯৭ লালে মাদ্রাজে স্বামীজশীর মুখে তিনি এঁ পাঁরকজ্পনার কথা শুনোছিলেন : 
গ্বামীজী ভারতবর্ষে বিরাট ধর্মীয় উদ্বান ও সংস্কারের পারিক্পনা আমাদের কাছে ব্যাখ্যা 


ভারতীয় সংহাতির প্রহ্নে স্বামী বিবেকানন্দ ৩৪৩ 


করোছলেন। 'হন্দ্‌, খ্রীস্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ-সকলেই শ্রাতভাবে এক সাধারণ পতাকাতলে 
গমবেত হবে আশায় ও সমন্বয়বোধে পূর্ণ হয়ে সর্ব মত ও পথের মানুষেরা অশ্রান্ত প্রয়াসে 
অগ্রসর হয়ে চলবে জাতীয় আকাক্ষাপার্তর সাধারণ লক্ষ্যে। তান সম্পূর্ণ নূতন রূপ- 
্লশীতর এক মীাঁন্দরের কল্পনা করেছিলেন, যার সম্মুখের প্রশস্ত কক্ষে থাকবে সকল বৃহৎ 
ধর্মের আচার্য ও প্রফেটদের মুর্তি, তারপরে “ওম, এই শব্দখাঁচত স্তম্ভ-তারপরে মুস্ত 
আকাশ ।” [&, ১৭]|। 

এইকালে স্বামীজীকে দেখে মনে হয়ৌছল-কে এস রামস্বামণ শাস্তি লিখেছেন-_“মর্ত 
ভারতবর্ষ |” |এ, ১১৩]। 


স্বামীজীর শ্রেচ্ঠ ব্যাখ্যমাতা এবং তাঁর মধ্যে জাতীয় চেতনার অপূর্ব বিকাশের সবোকুম 
প্রত্যক্ষদশর্ট ভগিনী নিবোঁদতা- স্বামীর দেহত্যাগের অব্যবাহত পরে, অসাধারণ এক 
প্রবন্ধে দৌখয়েছেন_ভারত ও পাঁথবীর ধর্মীচার্য বিবেকানন্দ কিভাবে যুগপৎ ভারতের 
জাতীয় সত্তার প্রাতানাধ-পুরুষ ছিলেন । [নিবোঁদতার প্রবন্ধাট বেরোয় মাদ্রাজের শহন্দ্‌ 
পাত্রকায়, ২৭ জুলাই, ১৯০২, নাম : 272 1101707101 512721600706 ০01 11129710771 
7/1/81277271265 15216 07৫ 7/0977. এটি ভারতের শিক্ষিত মহলে রাঁতমতো সাড়া 
জ্াগয়োছল; ভারতের অন্যান্য জায়গার অনেক কাগজে এটি উৎকাঁলত হয়।] 'নবোঁদতা 
দ্বামীজশীর এই বৃপের উন্মোচনে উচ্চারণ করেছেন স্পীন্দত ও অনুরাঁণত বাক্যরাঁজ ।-_ 
"যেমন তিনি অতীন্দ্রর উধ্বচেতনার সুবিরাট প্রকাশ |[নিবোদতা লখোঁছলেন]-তেমাঁন 
আবার পাথবীর শ্রেষ্ঠ দেশপ্রোমকদের অন্যতম । জাতীয় চিত্তের উদভ্রান্তি ও বশৃওখলার 
ধুগে তাঁর আঁবর্ভাব, এবং "তীন প্রগাততে 'ান্ভয় ছিলেন। এীতিহ্যে শ্বাস হাঁরয়েছে 
বখন মানষ-তখন তান পুরাতনকে নমস্কার করেছেন । তান জাতির 'নিয়াত-পুরুষ; নব- 
প্রত্যয়ের নেতাদের মতোই তিনি চেতনার নৃতন তরগ্গাঘাত করেছেন। তাঁর মতো পরুষের 
কণ্ঠে প্রকাশিত হয় ভাবষ্যতের 'বেদ"।" স্বামীজণীর মধ্যে “স্বাধীনতার বিশাল কণ্ঠ অব্যাহত 
মাঁহমায় 'নিনাদিত"_ একথা বলার পরে িবৌদতা জানান-স্বামীজন ভারতের মর্যাদারক্ষার 
ভ্রন্য ব্ধুবচ্ছেদ করতেও প্রস্তুত থাকতেন, তাঁর আচরণের কঠোরতা তখন রৃঢ়তায় পেৌছত । 
বিদেশে যে-বাঁড়তে তিনি থাকতেন, সেখানে যে-কোনো ভারতীয়, সে যে-অবস্থা বা যে- 
ধর্মেরই হোক না কেন, যাঁদ আদর-অভার্থনা না পেত তাহলে তৎংক্ষণাধ সেখান থেকে বিবেকা- 
নন্দের বিদায়। “ভারতকে যাঁদ ভালবাসতে চাও তাহলে সে যেমন আছে তাকে সেইভাবে 
মেনে নিয়ে ভালবাসো"-_স্বামীজশী বলতেন। 'তনি খলে ধরতেন “অপরুপ কাবা_ভারতের 
সাধারণ মানুষের জীবনের কাব্য ।” “প্রাতাট ভারতাঁয় গোম্ঠ বা সম্প্রদায়ের আশা-আদর্শকেই 
[তান কেবল শিক্ষা করেনান-তাদের গৌরবস্মতিকেও বরণ করোছিলেন। কলকাতার শৃহন্দু- 
পল্লশর এই সন্তান- কলকাতার গঞঙ্গাতীরে জীবন সমাপন করবার জন্য যান ফিরে এসে- 
[ছিলেন- পঞ্জাব সম্বন্ধে তাঁর উদ্দীপনা দেখে মনে হত, পঞ্জাবই বুঝ তাঁর জল্মস্থান। 'কিংবা 
একই কারণে রাজপৃতনা বা হমালয়খণ্ড-__সেইভাবে অন্য স্থানও। গুরু নানকের, মীরা- 
বাঈয়ের, তানসেনের গানের সুর ক্রমান্বয়ে ঝঙ্কৃত হত তাঁর কন্ঠে। পৃথদীরাজ, প্রতাপ 'সংহের 
বীরকাহন, দিল্লী বা চিতোরের ইতিহাসকথা, শিব-উমা-রাধা-কৃষ্ণের ব্য বৃদ্ধের জীবনকথা 
জড়াজাঁড় হয়ে থাকত তাঁর মূখে । বিবেকানন্দ যেখানে অভিনেতা সেখানে প্রাতাঁট নাটকই 
মহানাটক।...তাঁর প্রাণ-মন-আতম্না এক জলন্ত মহাকাবা-যা “ভারত' এই নামোচ্চারণে 


1]? 


মহারহস্যব্যাকুল 
ইংরাজের শাসনতাল্লিক প্রয়োজনের সাঁন্টি ভারতের যে-রাজনোৌতক এঁক্য-সহজ যোগা- 
যোগ ব্যবস্থা যার অঙ্গ- তাকে ইংরাজশাসনের গৃণগ্রাহীরা মহামূল্য বিবেচনা করতেন। এ 
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এঁক্যের মূল স্বামীজ? স্বীকার করতেন কিন্তু অহেতুক আঁধক মূল্য দিতেন না। “দু'পয়সার 
ডাকিকেট, সস্তার রেলত্রমণ, কাজ চলার জন্য একটা সাধারণ ভাষা-_এদের দ্বারা জাতীয় 
এঁক্] প্রাতাঁষ্ঠত হবে__ এমন কথা তাঁর পাঁরণত বাঁদ্ধর কাছে অগভনর ও হাস্যকর ঠেকে- 
িল। ভারতের কোনো মৌল এঁক্য থাকলেই তবে এঁ 'জানসগ্যাল তার প্রকাশে সাহায্য 
করবে। সে এক্য ক সত্যই আছে? তাবই সন্ধানে আট বছর তান দেশের সর্বক্ষেত্রে ঘুরে 
বেড়ালেন, প্রাত গ্রামে ভিন্ন নামে গেলেন, শিখলেন প্রাতিটি মানুষের কাছে-তার ফলে যে- 
ভারতের দর্শন পেলেন, তা একই সঙ্গে অব্যর্থ ও পৃঙ্খান্পুঞ্খ, গভীর ও ব্যাপক।” 
দ্বামীজীর মূলগত সন্ধানের প্রধান লক্ষ্য-_হিন্দুধর্মের নানা শাখার মধ্যে সাধারণ "ভাত্ত 
আঁবিজ্কার। তারপরে, সেই ধর্ম অপরাপর ধের সঙ্গে কোন সাধারণ ভন্তিতে দণ্ডায়মান, 
তা আবচ্কার করা। তারপরে, ধর্মশান্তুর সঙ্গে অপরাপর: কর্মশীন্তকে হস্ত করা । 

এইভাবে স্বামীজ৭ যে-ভারতকে দেখেছেন, “তাঁর দেখা সেই ভারতের সঙ্গে অন্যের দেখা 
ভারতের কোনোই এঁক্য ছিল না। কারণ 1তাঁন মুঠিতে ধারাঁছলেনযা অখণ্ড, মূলীভ্‌ত, 
প্রাণগত। প্রাণের উৎসরহস। তান জানতেন।” 

এইকালেই নিবোদতা আর একটি প্রবন্ধ লেখেন যশোহরের ্রহ্ষচাঁরন্‌" পান্রকায় 
|বাঁপনচন্দ্র পালের "নউ হীণ্ডয়া"য় এট ২ অক্টোবর, ১৯০২, উৎকাঁলত হয়]-প্রবন্ধাটর 
নাম সরাসার “দেশপ্রোমকরূপে স্বামী বিবেকানন্দ ।” 1: 55/9777 7181527197726. ৫5 ৫ 
17701] সূচনাতেই নিবোদতা বলেন : “স্বামীজীর স্বদেশপ্রেমের বোৌশিম্ট্া_তা দেশকে 
সংগ্রাম ।”" “এই ভারতের মাঁত্তকা পর্যন্ত তাঁর কাছে অপরুপ--শশ্যামা জননী?” “এ-দেশের 
সর্ব পর্যাষের শ্রম-সংগঠন, আদর্শের বিকাশ, চিন্তা ও কর্মের, সামাজিক ও আধ্যাতিমক 
শান্তসমূহের ফল-পাঁরণাতি-এ সকলই তারি কাছে রত্রসমব্দ্রতুল্য।...তাঁন ভারতন-চেতনার 
সাক্ষাঁপুরুষ, ভারতের নিজস্ব প্রাতভা-প্রবাহের নির্গমন-গৃহাস্বরূপ 1” 

এই দুই রচনায় স্বামীজীর ভারতস্বপ্নের ক? না অসামান্য উন্মোচন ঘটেছে !_ 

“তাঁর কাছে এদেশ নবীন; ভারতের ভাষাসমূহ অকার্ধত, সম্ভাবনায় নমনীয়; ভারতের 
প্রাণশান্ত অব্যবহৃত । তাঁর স্বপ্নের ভারত ভাঁবধ্যতের গর্ভে ।...ভারতের আশার উৎস নিজের 
মধ্ে-বদেশে কদাঁপি নয়।...ভারত আবার সকল ধমনীতে তঈর হৃদয়স্পন্দন অনুভব করুক; 
তাহলে জগতের কোনো শীন্তুই নবজাগ্রত ভারতের সম্মুখীন হতে পারবে না।” 

“তারি 'দিগ্‌-দিগন্তরব্যাপ্ত আহ্বানের আর্তনাদ : “সম্মোহত হয়ে আছি আমরা; 
আমরা ভাবাছি আমরা দুর্বল--তাই আমরা দুর্বল। একবার যাঁদ ভাব আমরা শান্তধর_কে 
আমাদের জয় করবে 2...প্রাতনী ভারতবর্ষ তাঁর কাছে সর্বদেহে নবীনা-কারণ তার প্রাচীন 
সভ্যতায় সাত আছে ভাবী বহু যুগের নবসৃষ্টির প্রেরণা । দে ভারতে মানূষের ভাগ্য তার 
নিজের মাটিতে--আর সে মাটির ভাগ্য মান্ষেরই হাতে ।” 

“জাতাঁয় চৈতন্যের মূল সন্ধানে বিবেকানন্দ অনলস আপসহীন সংগ্রাম করোছিলেন।” 
কারণ তাঁর দূম্টিতে “মানবচৈতন্যই জাতীয় একের কেন্দ্রভমি ।” এই কথা ানবোঁদতা বলেন 
বোম্বাইয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯০২-স্বামীজণর বিষয়ে প্রদত্ত বক্তৃতায় । স্বামীজশর অনুসরণে 
[তিনি বলোছলেন. “ধর্ম মানে নয় কেবল পাঁরল্াণ__ শক্তিও ধর্ম।” এ বক্তৃতায় স্বামীজীর 
বেদান্ত-প্রসঙ্গে তিনি বলেন : এ-বস্তু জাতীয় এক্যবোধেরই আভব্যান্ত, যা ঘোষণা করেছে 
-কোনে ধর্মহি অপরের পক্ষে ধ্বংসাত্মক প্রকাীতির নয়। পাটনায় ২৪ জানুয়ার, ১৯০৪, 
বক্তৃতায় নিবেদিতা বলেন, স্বামীজী “জাতীয় আন্দোলনের সেন্ট পল।” & ফেব্রুয়ারি, 
১৯০৫, বেলুড়-মঠে বক্তৃতায় বলেন, “যেমন তরুণ বুদ্ধ নালন্দায় [2] তীঁর্থযান্রা করে- 
ছিলেন নিজ গূরু কপিলের ক্ষার তেজ-বীর্য, প্রাণশান্ত যাচাই করে নেবার জনা তেমনি 
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[ববেকানন্দ, রামকু্ণ পরমহংসের বিরাট জশীবনের শীন্তকে বহন করে বাহর্গত হয়োছলেন।... 
তাঁর মধ্য 'দয়ে মুখর হয়োছল বিশ কোট মানুষ । আমাকে দেখো, যাচাই করো- এই আহ্বান 
গনয়ে দাঁড়িয়েছিল একাঁট গোটা জাতি, এক পূর্ণ 'বিবার্তত সভ্যতা--তাঁর মধ্য দিয়ে ।” 

1নবোঁদতা স্বামীজীর জাতীয় মূর্তির উপরে ক্ষণেক্ষণে আলোকপাত করে গেছেন। 
কয়েকাঁট আকারে স্বামীজীকে বারবার দেখা গেছে। প্রথম, তাঁর যল্্রণাদীর্ণ রূপ-_ ভারতের 
দুঃখের আগুন তাঁকে নাশাদিন পুড়িয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ দেশপ্রেম স্বামীজশীর জীবনের 
অচ্ছেদ্য সত্য--সহসাগত কোনো ব্যাপার নয়--তা সহজাত । তৃতীয়তঃ, তাঁর সামীগ্রক ভারত- 
বোধ। শেষোন্ত বিষয়ে নিবোদতা অনলসভাবে দাাণ্ট আকর্ষণ করেছেন। 

প্রথম বিষয়াটর রূপ এই : 

'আচার্যদেবের প্রকৃতির গভীরে নাহত ছিল একাঁট 'জনিস, বাব সামঞ্জস্য তিনি কভাবে 
করবেন নিজেই জানতেন না। সে তাঁর দেশপ্রেম ও দেশের দুদশায় আস্থর ক্ষোভ। এই 
বংসরগ্ঁলতে, যখন আঁমি প্রায় প্রত্যহ তাঁর দর্শন পেয়েছি-দেখোঁছ যে. ভারতের, চিন্তা 
যেন তাঁর শবাসবায়ূর মতো। সত্য বটে, মূল ধরেই তাঁর কাজ। তিনি 'জাতীয়তা' কথাটি 
ব্যবহার করতেন না, 'জাঁতিগঠনের যুগের প্রবন্তাও নন। 'মানুষ গড়াই আমার কাজ -_ তিনি 
বলতেন। কিন্তু প্রোমকের হৃদয় নিয়ে তিনি জন্মোছলেন, আর তাঁর অর্চনার দেবী--তাঁর 
মাতৃভূমি । নিপুণ কৌশলে লাম্বত ঘণ্টা যেমন যেকোনো শব্দের স্পর্শে স্পন্দিত ঝঙ্কৃত 
হয়ে ওঠে_ঠিক সেইভাবে তাঁর হৃদয়ও সাড়া দিত জন্মভূমি সংক্রান্ত যে-কোনো বিষয়েই 
ভারতের এমন কোনো আতঙ্তেের আর্তনাদ, দুর্বলতার কম্পন, অপমানের লজ্জা ছিল না, 
ঘাকে তিনি না জানতেন বা বুঝতেন। তার পাপের জন্য কঠোর আঘাত তান করেছেন, 
পার্থিব বস্তুজ্ঞানের অভাবকে ক্ষমা করেন নি, িন্তু সে সকলই করেছেন_এ আমার পাপ 
_এই বলে। অপরাঁদকে তাঁর মতো. আর কেউ ভারতের মাঁহমাদর্শনে তল্ময় হনাঁন।” 
|'দোখিয়াছ', ৫১-৫২]। 

“আমি শুনোছ," নিবোদিতা লিখেছেন, “শশুশয্যা থেকেই বিবেকানন্দ যেন সহজাত 
সংস্কারে অনুভব করেছিলেন_ দেশের সেবা করার জন্যই তাঁর জল্ম।” [এঁ, ৮৩1। এই বাল্য: 
নংস্কার পরবতর্ণ সাধনাযোগে তাঁর জীবনের বৃহৎ অংশকে গ্রাস করেছিল । তান হয়ে উঠে- 
লেন “জাতীয় জীবনের সার নিজ্কর্ষ।” এ, &৭]। তা হতে পেরোছলেন- প্রথমতঃ 
ইংরাজি ও সংস্কৃত সাঁহত্য শিক্ষার দ্বারা; দ্বিতীয়তঃ সমগ্র শাস্ত্র যে-আদর্শের ঘোষক তারই 
প্রমাণমূর্তি শ্রীরামকৃষের চীরব্রপ্রভাবে; তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
উ্বানযোগে। [এ, ৮১]। এরই ফলে স্বামীজীর জীবনোদ্দেশ্য প্রধান দুই খাতে প্রবাহত 
হয়েছিল- এক, সমগ্র জগতের মধ্যে আন্দোলন সাঁন্ট করা, দুই, ভারতীয় মহাজাতি গঠন 
বরা। [এঁ, ২৩৪]। 'পববেকানন্দের ধারণায় ভারত এঁকাসূত্রে গ্রাথত। তাঁলয়ে দেখলে, সে 
এঁক্য যতখানি মনোলোকে ততোধিক হৃদয়গভনরে। তাঁর ধারণামতো তাঁর কাজ--নিজ 
গুরুদেবের বাণণকে সর্ব ছড়িয়ে দেওয়া। 1কন্তু তাঁর ব্যান্তগত সংগ্রাম ও আকাঙ্ক্ষা বলায়িত 
ছিল দেশকল্যাণের আঁনর্বাণ বাসনাঁগ্নতে। তান কদাঁপ জাতশয়তান প্রবক্তা ছিলেন না 
তান ছিলেন জাতীয়তার প্রাতমৃর্তি।” [এঁ, ২৫০-৫১]। 

, এ মূর্তির আর এক রূপাথ্কন : 

'“সপাইরালের ক্ষেত্রে যেমন হয়, স্বামীজীর দেশপ্রেমের রুপও সেইপ্রকার : সর্বানম্ন 
বেড়গৃিতে দেশের মাটি ও প্রকাতির প্রাত 'নাঁবড় ভালবাসা । জাত ও তার হীতহাস, 
অভিজ্ঞতা এবং ধ্যানধারণার সর্বপ্রকার অনুষঞ্গ পরবতর্ণ বেড়! আর সবাঁকহুই রুমসূক্ষত 
ছয়ে একটিমাত্র বিন্দূতে কেন্দ্রভূত-সোঁট হল তাঁর এই দৃঢবিশ্বাস্-_ভারতবর্ধ স্থবির ও 
জর হয়ে পড়েনি (সমালোচকরা যেমন ভেবে থাকেন)--পরল্তু তা নবীন, সম্ভাবনায় পূর্ণ 


৩৪৬ ধববেকানন্দ ও সমকাঙধীন ভারতবধ 


--এই বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তা এমন মহান বিকাশের সম্মুখীন যেরূপ পূর্বে কখনো 
দেখা যায়নি ।...আমি নিজেকে বহু শতাব্দীর পর আবিভূত পুরুষ বলে অনুভব করাছি, 
গভীর শান্ত এক মুহূর্তে তিনি বলোছিলেন, “আমি দেখাঁছ--ভারত নবীন ।”...তাঁর উচ্চারিত 
সকল বাক্যেই যেন এই 'দর্শন' জাঁড়ত থাকত, তা স্পান্দত হত তাঁর বলা প্রাতাঁট কাঁহনীতে' 
আর যখন তান ভারত সম্বন্ধে ভারতীয়দের মধ্যে সংকোচপূর্ণ দীনতা দেখে প্রচণ্ড ঘ্‌ণার 
ফেটে পড়তেন. কিংবা ভারতের বিরুদ্ধে 'মথ্যা আভযোগ বা অবজ্ঞার সমালোচনাকে জবলল্ত 
ভাষায় ধংস করতেন, িংবা কোন্‌ প্রেম ও বিশ্বাসের শান্ত নিয়ে দেশসেবায় অগ্রসর হত্তে 
হবে তার নির্দেশ [দিতেন হোয়, আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের প্রেম ও বিশ্বাস তার ক্ষীণ প্রাত 
চ্ছায়ার বেশি-ীকছু হতে পারত না!)--তখন কতবারই মনে হয়েছে, সন্ব্যাসীর পাঁরচ্ছাদ 
থসে পড়ে ভিতর থেকে বোরয়ে পড়েছে যোদ্ধার বর্ম।” [এ ৫৫-৪৬]। 

স্বামীজীর মনোভূমে অশোক ও বাবর, হূমায়ুন ও শেরশাহ, আকবর ও প্রতার্পাসংহ, 
[শবাজী ও শিখ গুরুগণের সহাবস্থান ছিল। ৫এ-প্রসঙ্গ কিছু পরে আবার আসবে)-_ 
এখানে সমন্বয়ী ধর্মভাবনার কথা উপাঁস্থত করাছ। স্বামীজা প্রথমতঃ হিন্দুধর্মের সীমাকে 
প্রসারত করতে বা দেখতে আগ্রহী গছলেন। হিন্দুধর্মের অন্তভ্ন্ত বলে নিজেদের পাঁরাচত 
করে এমন শান্ত, বৈফব, শৈব প্রভাত সম্প্রদাযই কেবল নয়- বৌদ্ধ ও জৈন ধমমকেও তানি 
এই পরিধির অন্তভর্ন্ত করতে চেয়েছিলেন। (বৌদ্ধধর্ম, স্বামীজনীর উীন্ততে, পহন্দুধর্মের 
বিদ্রোহী সন্তান।” তান বলেছেন : “পাঁশ্চমভারতের জৈনদের যাঁদ প্রশ্ন করা যায় আপনারা 
[হন্দু কিনা, তাঁরা উত্তোজত হয়ে উঠবেন।”] এমন মনোভাব যাঁর, তান ষে, 1শখ, ব্রাহ্ম ও 
আর্ধ সমাক্তীদের হিন্দুপরাধিভ্ন্ত ভাবরেন, তাতে 'বস্ময়ের কি আছে ? (যৌবন স্বামীজী 
সাধারণ ব্রা্মসমাজভুন্ত ছিলেন: পরবতাঁকালে আগ্রহের সঙ্গে বলেছিলেন, “আমি তাঁদেরই 
কনা তাঁরাই বলুন। আমার নাম যাঁদ" তাঁরা কেটে না দেন, তাহলে আজও সেটা খাতায় 
'আছে।"]। স্বামীজাী কল্পনা করতে ভালবাসতেন-_পাঁক্ষণণী যেমন তার ডানাদহট 'দয়ে সকল 
শাবককে আচছাদন করে রাখে, হিন্দুধর্মও তেমাঁন আচ্ছাদন করে রাখুক নজ পক্ষচছায়ে 
সকল সম্প্রদায়-সন্তানদের। স্বামীজী হিন্দু-পারাধ নিয়েই থামেন নি-যারা কোনোমতেই 
[হিন্দু নয়, সেই মুসলমান ও খ্রীস্টধ্মকে তিনি বেদান্তের দূ্টিতে “সম্প্রদায় বিবেচনা করে 
এই আশা করেছেন_এঁ দুই সম্প্রদায় উদার সমন্বয়ী ভাবকে গ্রহণ ক'রে ভারতের জাতপয় 
জীবনের অন্তভর্ন্ত হয়ে থাকবে । |&, ২৪১-৪২, ২৪৭-৪৮, ২৭১]। 

বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব আবার কতকগীল চিত্র দয়ে অমর চিন্র_অক্ষয় পটে আঁকা : 

“তাঁর এইসব কথোপকথনকালে রাজপৃতগণের বাঁরত্ব, শিখগণের বিশ্বাস. মরাঠাদের 
শোধ সাধূগণের ঈশবরভান্ত, মহায়সন নারীগণের পাঁবন্রতা ও সতেজ সরলতা-_সকলই যেন 
পৃনজশশবত হয়ে উঠত। মুসলমানদের প্রসঙ্গ তিনি বাদ দিতে পারেন না। হুমায়ূন, 
শেরশাহ্‌, আকবর, শাজাহান- এপরা, এবং আরও বহৃশত মানুষের উজ্জ্বল নাম তাঁর স্মৃত 
ও কাঁথত নামমালাধ অন্তভনন্ত হত। এই হয়ত তিনি আকবরের রাজ্যাভিষেকের বিষয়ে 
তানসেন-রচিত যে-গান আজও দল্লীর পথে-ঘাটে শোনা যায় তা তানসেনেরই সরে-ছন্দে 
গেয়ে শোনালেন, আবার হয়ত ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন_ মোগলকুলে বিবাহিত নারীরা বিধবা 
হলে, পনার্ববাহ না করে, হিন্দুনারীর মতোই পরবতাঁ নিঃসঙ্গ বংসরগ্লি পূজা-পাঠে 
নিম্ন থেকে কাটিয়ে দিতেন। অন্য সময়ে তাঁন সেই মহতাঁ জাতীয় প্রাতভার [আকবরের] 
কথা বলতেন, যিনি বিধান 'দিয়োছিলেন-মৃসলমান পিতা ও হিন্দু মাতা থেকে ভারতায় 
লম্রাটগণের জন্ম হওয়া উচিত। পুনশ্চ আর এক সময়ে হয়ত নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে তাঁর বর্ণনা- 
মতো আমরা চলে গিয়োছ সেই ভাগ্যহত নবাব সিরাজদ্দোলার উজ্জ্বল কিন্তু ক্ষণজ্থায়ী 
পাজাকালে। পলাশীর য্দ্ধক্ষেত্রে তাঁর হিন্দৃসেনাপাঁত [মোহনল] বিশ্বাসঘাতক প্রোরত 


ভারতায় সংহতির প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দ ৩৪ 


সংবাদ শুনে গভীর আক্ষেপে বলেছিলেন, 'তাহলে আজ আর যুদ্ধে জয়ের আশা নেই ।'- 
সই নৈরাশ্যমাথত কণ্ঠস্বর আমরা শুনেছি, এবং স্বামীজনীকে অনুসরণ করে, সেই সেনা- 
পাঁতকে অতঃপর আমরা অশ্বসমেত গঙ্গায় বাপ দিতেও দেখোছি। (সিরাজের সাধবী পত্র 
'বধব্যের শদ্রবাস পরিধান করে নিজের আত্মীয়দের মধ্যে কভাবে 'দন কাটায়োছিলেন _ 
এবং পরবতর্শ দীর্ঘ বংসরগহীলতে প্রীতাঁদন গতাঁন মৃত স্বামীর কবরের উপর প্রদণপ 
দর7ালাতেন_সে দশ্যও আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত ।...তাঁন আমাদের বলোছলেন্‌ 
পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে তাঁর মন আতুর হয়ে আবার শুনতে চাইত গ্রান্মর বাহঃপ্রান্তে 
নাড়িয়ে সন্ধ্যাগমে ক্লাড়ারত শিশুদের তন্দ্রাজাঁড়ত কোলাহল, সন্্যারাতির কাঁসর ঘণ্টাধহান, 
পাখালদের ঢনৎকার, দ্রুত অপস্য়মাণ গোধূলি-আলোকের সঙ্গে মাশ্রত অস্ফ্ট কণ্ঠস্বর । 
বাংলাদেশে আশৈশব তিনি আষাঢ়ের বারধারার যে-শব্দ শুনেছেন, তার জন্য আকুল হত 
তার মন। কি অপূর্ব সেই বর্ধাবাঁরর শব্দ, কিংবা প্রপাতের নির্ঘোষ কিংবা সমুদ্রের গর্জন। 
তাঁর স্মরণে সবচেয়ে সূন্দর যে-ছবিটি ভেসে উঠোছিল সেটি হল : সন্তানসহ নমাত। পার্বতা 
তটনন পাব হচ্ফে এক পাথর থেকে অন্য পাথরে লাফিয়ে, আর তারই ফাঁকে পিঠে ঝোলানো 
শশাটকে মুখ ফারিয়ে কখনো দেখছে,-কখনো-বা তার সঙ্গে আদরের খুনসূটি করে 
নচ্ছে। স্বামীজশর কাছে, হিমালয়ের অরণ্যান-মধো, প্রস্তরখণ্ডে শায়ত থেকে, নিম্নে 
প্রবাহিত ম্রোতস্বিনীর অবিরাম "হর! হর" ধ্বনি শুনতে-শুনতে মৃতুযুই আদর্শ মত্তযু।' 
এ, ৫৩-৫৫|। 

“আর্যাবতের সাুবস্তৃত ক্ষেত-খামার, গ্রাম, ও সমতল প্রদেশ আঁতন্রম করার সময়ে 
তাদের সম্বন্ধে তাঁর মধ্যে যে-ধবনের প্রবল প্রগাঢ় তদ্‌গত ভালনাসার রূপ দেখোঁছ, এমনাঁট 
গার কখনো দোখিনি। এইখানে তিনি অবাধে নিজ দেশকে অখণ্ডভাবে চিন্তা করার সুযোগ 
পয়েছিলেন, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কিরূপে ভাগে জমিচাষ হয়, বুঝিয়ে দিতেন, কিংবা 
ষক-গুঁহণীর দৈনান্দিন জীবনেয বর্ণনা করতেন, খখটনাঁট পর্যন্ত বাদ যেত না-যেমন, 
নকালের জলখাবারের জন্য সারারাত উনূনে খিছুঁড় ফুটত. ইত্যাঁদ। সন্দেহ নেই, তাঁর 
নজের পরিব্রাজক-জাঁবনের স্মৃতিই এইসব বর্ণনাকালে তাঁর নয়নকে উজ্জল এবং কণ্ঠকে 
ভাবাবেগে কম্পিত করে তুলত। আম সাধুদের কাছে শুনেছি, দরিদ্র কাকের কুটণরে যেমন 
মাতাঁথসেবা হয়, এমনাঁট আর কোথাও নয়। সত্য বটে যে. কৃষকপত্রপর পক্ষে বিচাল ছাড়া 
ণৃতে দেবার জনা অন্য কোনো শধ্যার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না. কুটীরের বাইরের দিকে 
মটর চালার আশ্রয়ই তিনি মাথা গোঁজার জন্য তে পারতেন-সেই নারীই আবার বাঁড়র 
সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, নিজে শুতে যাবার আগে, চুপিন্ুপি একাঁট দঁতিন ও একবাট দুধ 
এমন এক জায়গায় রেখে যেতেন যাতে আতাঁথ ভোরে উঠে সেগুলি দেখতে পান "এবং তৃশ্তি- 
ভরে সে জায়গা থেকে চলে যেতে পারেন ।” [এ ৩১-৯২]। 

এই ভারতবর্ষ_দ্বপ্ন দিয়ে তৈরী" '্মৃতি দিয়ে ঘেরা । এই ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের 
শচরজীবনের ভিটা ।' নাড়িতে-নাঁড়তে পাক-খাওয়া সম্পর্ক এই দেশের সঙ্গে তার। এরই 
প্রেমে পড়ে_"্যাঁদচ প্রাতি দেশের সর্বোন্তম বস্তু তাঁকে উৎসর্গ করা হয়োছল কিন্তু 'তাঁন 
রা হিন্দুই থেকে গিয়োৌছলেন।” “বৃহত্তর পৃথিবীর জিজ্ঞাস ছাত্র ও নাগরকগণ 
ঃ পৃথিবীর আধবাসখ বলে দাবি করে গর্ববোধ করতেন--তাঁন কিন্তু নিজের ভারতাঁয় 
ল্মের গৌরব ঘোষণাই করতেন।” [&ঁ. ২৩৩1১ 





১ জানি এমন ভুল কেউ করবেন না, তবু সাবধানতার জন্য বলাছি, স্বামীজীর দেশপ্রেম 
অনন্ত আল লা ভাতার সনে নাছিল নিসা তারি 
ভাষণেই তা দেখা গেছে। “জাতায়তামূলক সমস্ত ভাব দুষ্ট কুসংস্কারমান্র”--একথা অন্ধ জাতীয়তা 
সম্বন্ধে বলেছেন। “সমগ্র জগৎকে নিজের সঙ্গে টেনে না ?নয়ে জগতের একাট পরমাণুও চলতে 


৩৪৮ শববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


॥ ৩ ॥ উত্তরভারত ও দাক্ষণভারত ভেদ-প্রশ্নে বিবেকানন্দ £ ভারত-সংক্কাতিতে 

দক্ষিণভারতের দান : ফুলে-র 'বদ্রোহশ আন্দোলন : শৈবাসদ্ধান্ত আন্দোলন : 

আর্য ও তামিল মনোভেদ সৃষ্টিতে ইউরোপীয় ভাষাতাত্বক ও প্রত্ততাতৃকদের 
ভূমিকা : ম্বামীজশীর 'আর্ধ ও তামল' প্রবন্ধ 


জাতীয় সংহাতর ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা প্রবলাকার ধারণ করেছে, তাদের অন্যতম প্রধান 
হল-উত্তরভারত ও দাঁক্ষণভারতের মনোভেদ সমস্যা । স্বামীজীর কালে এই সমস্যার সদ্য 
উদ্ভব, এবং মোটামুটি তখন এর নাম ছিল আর্য তামিল সমস্যা । স্বামীজীব পূৌন্ত প্রবন্ধে 
এ নামই আছে। 

পূৰভ্রারতাশয় বিবেকানন্দ-উত্তরভারতাঁয় আর্য সংস্কাঁতর রসে পুষ্ট ছিলেন_তার 
কিন্তু দাক্ষণভারত সম্বন্ধে ছিল অন্তহীন ভালবাসা ও শ্রম্ধা। দক্ষিণভারত তার প্রাতিদানও 
দিয়েছে। আমরা আগে শহন্দু' পাত্রকার গর্বোন্তর উল্লেখ করোছ-_-কলকাতা জল্ম দিয়েছে 
[ববেকানন্দের, ?কন্তু মাদ্রাজ আবিষ্কার করেছে তাঁকে। 'এই সংবাদও বারবার ভীল্লাখত 
যে, দক্ষিণভারতের তরুণেরাই তাঁকে পাশ্চান্তে পাঠাবার জন্য দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করোছিল 
_এবং গিজয়খ বিবেকানন্দ ফিরে এলে এমন অভ্যর্থনা জানয়েছিল, যার তুল্য কিছ সে- 
কালের ইতিহাসে ঘটোন। সুতরাং দাঁক্ষণভারতের প্রত স্বামীজীর ভালবাসার মূলে একটা 
'ব্যান্তগত' কৃতজ্ঞতার প্রেরণা ছিলই। কিন্তু বৃহত্তর ছিল তাঁর 'দেশগত" কৃতজ্ঞতা-_দাঁক্ষণের 
প্রাত। দক্ষিণভারত বহুশত বৎসর ধরে ভারতীয় সংস্কীতর দুর্গভাম-সেইকালে, যখন 
উত্তরভারত বাঁহরাগত আব্লমণকারাঁদের ভয়াল অস্ত্রে, গ বিজাতীয় ভাবে 'ছন্নীভিন্ন । স্বামীজণ”ী 
তাঁর মাদ্রাজ আভনন্দনের উত্তরে 1১৮৯৪, আমেরিকা থেকে প্রোরত] সানন্দ গৌরবে সেকথা 
লিখোছলেন : “হে দাঁক্ষণ্যত্যবাঁসগণ! আর্ধাবতের আধবাসীরা তোমাদের কাছে বশেষ- 
ভাবে খণন. কারণ ভারতে আজ যে-সকল শান্তি সক্রিয়, তাদের আধকাংশেরই মূল দাক্ষিণাতো । 


পারে না।"” 1৫-১৬৩]। “ভারতকে আম সত্যই ভালবাস, কিন্তু. আমার দৃম্টিতে ভারতবর্ষ, 
ইংলণ্ড কংবা আমোরকা ইত্যাঁদ আবার কি?" [৭--১৪৫- ৪৬]। স্বামীজীর আন্তজাতিক চিন্তার 
[কিছু উজ্জল পাঁরচয় আমরা পৃবে উপস্থিত করোছি। [৩য় খণ্ড, ৪৭২-৭৮] 

অশোক ও তাঁর বোদ্ধধর্ম প্রচারের মূলে কোন্‌ বিরাট 1বশ্বভাবনা ছিল, স্বামীজী পার 
উন্মোগন করেছেন সাগ্রহে। সে সম্পর্কে নিবোদতা লিখেছেন : এগ্রাস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে 
অশে'ক দেশাবদেশে প্রেরিত ধ্মপ্রচারকদের উপব যে মহান দায়ভার অর্পণ করেছিলেন--সেই ঘটনাব 
কথা স্বামীজী যেবুপ বারবার বলতেন, ভারত-ইতিহাসের আর কোনো ঘটনার কথা সেইভাবে নয়। 
বাভন্ন দেশে বৃদ্ধের অনুশাসন যাঁরা বহন করে নিয়ে যাবেন, তাঁদের উদ্দেশ করে এ প্রতাপান্বিত 
সম্রাট বলোছিলেন, "স্মরণ রাখবেন, সর্বত্রই আপনারা ন্যায় ও ধর্মের বীজ দেখতে পাবেন। সে বীজকে 
আপনারা লালন করবেন-কদা'পি ধংস করবেন না। এইভাবে অশোক সমগ্র জগৎংকে_ ভাবরাশিব 
দ্বারা আচ্ছাঁদত-রুপে ক্পনা করোছিলেন_ এ সকল ভাব পরম সত্য ও পূর্ণ সদাঢারলাভের জন] 
অভিসার* মনূষ্যদের দ্বারা সবন্র সপ্টারিত ও সুনিয়ামত। কিন্তু অশোকের স্বপ্নাসাদ্ধর পথে 
অন্তরায় ছিল-নানা বিচিত্র জাতি-অধ্যাষত অর্ধজানিত দেশসমূহে গমনাগমনের সনস্য'। সূতরাং 
অশোকের সংকল্পিত বিশ্ব-জাতি-সভা [/0119-75061801010] সম্ভব করার প্রাথমক আয়োজনেই 
এত সময় লেগে গেল যে, সেই সময়ের মধ্যে সম্ভবতঃ বৌদ্ধধমের আদ প্রাণশাক্ত ও গতিবেগ লোপ 
পেয়েছিল। এইসকল প্রশ্ন স্মরণে রেখেই স্বামীজী বোধহয় একদিন_যখন আমরা কাঠগদামের 
কিছু পবে গিরখাতের মধ্যে প্রবেশ করোছিলাম-_ দীর্ঘ গভীর চিন্তার নীরবতা ভঙ্গ করে উচ্চকণ্টে 
বলে উঠোছলেন : "হাঁ, ঠিক! ঠিক! আধুনিক ভ্রগংই বৌদ্ধদের ভাবকে রূপ দিতে সমর্থ । আমাদের 
কালের আগে তার রূপায়শের সুযোগই ঘটোনা।”” [দেখিয়াছি ২৫৬]। 

ননী লোছিজে উন সা ভা কে লট 
মহাসভার ছাবি। 


ভারতীয় সংহাতির প্রশ্ন ম্বামন বিবেকানন্দ ৩৪৯ 


শেম্ত ভাষ্যকারগণ, যুগপ্রবর্তনকারী আচার্যগণ-_শঙকরাচার্য, রামানুজাচার্য, মধবাচার্য_ 
সকলেই দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। যে-মহাতয়া শঙ্করাচাের কাছে জগতের সকল 
অদ্বৈতবাদীই খণন, যে-মহাতত্া রামানুজাচার্ষের স্বগাঁয় স্পর্শ পদদলিত পারিয়াদের 
আলোয়ারে পাঁরণত কাঁরয়াছিল, যে-মহাতমা মধবাচার্যের নেতৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছল সমগ্র 
ভারতে প্রভাবাঁবস্তারকারী আর্ধাবর্তের একমাত্র মহাপুরুষ শ্রীকৃষচৈতন্যের অনুবতরদের 
দ্বারা_ এদের সকলেরই জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যে। বর্তমানকালেও বারাণসীধামের শ্রেষ্ঠ গোৌরব- 
স্বরুপ মান্দরসমূহে দাঁক্ষণাতাবাসীরই প্রাধান্য । হে দাক্ষণাত্যবাঁসগণ ' তোমাদের ত্যাগই 
হিমালয়ের সুদূরবতাঁ চড়াস্থিত দেবালয়সমৃহ নিয়ল্ণ কাঁরতেছে।” [৫--৪৬৭]। 

এই লেখাতেই স্বামীজী অপর ন্রও এ*কেছিলেন- দাক্ষণাত্যের শোচনীয় সামাজক 
সংকীর্ণতা ও অস্পৃশ্যতাব্যাধর রূপ। তারপর ফুটিয়েছিলেন ভারতের মহাসাগরকে পূর্ব 
পশ্চিম-উত্তর-দাক্ষণ কিভাবে এক মোহানায় মালত, আবার প্রসারত, সমগ্র দেশের রন্ধে- 
রন্থে ভাবতরগ্গরুপে। সে অংশে আগেই উদ্ধৃত ও আলোচিত হয়েছে। 

রি [১ম খণ্ড, ২৫৯-৬৩]। 

১৮৯৪ সালে আমোরকা থেকে এঁ 'উত্তরপন্্র' লেখ।র সময়ে স্বামীজী উত্তরভারতের 
বরুদ্ধে দাক্ষণভারতের একাংশের ক্ষোভ ও আভমানেব কথা কতখান স্মরণে রেখেছিলেন 
বলতে পারব না। তবে দক্ষিণভারতের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় পাঁরিচয়ের কারণে ও-বস্তু তাঁর মনে 
থাকতেই পারে, এবং কে জানে, সেইজন্যই কনা, অনপ্রাণত কণ্ঠে উত্তর-দাঁক্ষিণ-মালত 
ভাবসমুদ্রের কথা বিশেষভাবে বলোছলেন ! 

ভারতাঁয় সমাজকে 'বাশ্লম্ট করেছে যে-যে কারণগুীল, তাদের মধ্যে, কোনো সন্দেহ না 
রেখে বলা যায়, সবচেয়ে মারাতমক উচ্চবর্ণ ও ধনন্নবর্ণে বিভেদ । স্বামগীজী স্পষ্টই দেখে- 
ছিলেন-এর থেকেই উত্তর ও দাঁক্ষণভারতের মধো ভেদের প্রাচীর মাথা তুলবে । এই ভেদ- 
বিন্ধ্যের বিরুদ্ধে ?াববেকানন্দের অগস্ত্য-প্রাতভা শাসনের কণ্ঠস্বর ধ্বীনত করোছল। 

স্বামীজীর কালে উত্তরভারতের তুলনায় দাক্ষণভারতে নিম্নবর্ণের প্রাতি অত্যাচার আঁবচা? 
ছল অনেক বোঁশ। স্বামজী জানতেন, কোনো অত্যাচারই চরস্থায়শ হতে পারে না, বিদ্রোহ 
হবেই_ সেই বিদ্রোহের কালে নবোখিত 'নিম্নবর্ণ স্বতঃই দায়শী করবে ব্রাহ্মণদের । আর এ 
ব্রাহ্মণরা এসেছে--তারা ভুল করে বা ঠিক করে জেনেছে- উত্তরভারত থেকে । তাই বাঁদ' হয়, 
তারা ভাববে, অত্যাচারখদের আঁদ বাসস্থান উত্তরভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার দরকার কি ১ 

এইসঙ্গে ধর্মের বিরুদ্ধে আঁভযান শুরু হবে-এীভিহ্যের িরুদ্ধেও। জাঁতিভেদ প্রথা 
যাঁদ নিম্নবর্ণের পড়নের কারণ হয়, তাহলে যে-ধর্ম ও সভ্যতা এই বর্ণাশ্রম সাঁন্ট করেছে, 
তার বিরুদ্ধেও ঘণা জাগবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে ব্রাহ্মণদের আদ 
বাসভূমি উত্তরভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ--তদনুসারে আর্ধধর্ম ও এীতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ । 

দীক্ষণভারতের মনোজগতে এইসকল ভেদরেখা ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে ভাষাতাত্বকদের 
সঙ্ঞান বা অসজ্ঞান ভাঁমকা স্বামীজা লক্ষ্য করোছলেন। ভাষাতাঁত্ঁকরা এঁকালে প্রত্ততাঁত্ক- 
দের উপাঁর-কাজও সানন্দে করাছলেন। তাঁরা যত্বসহকারে জানাঁচ্ছলেন- উত্তরভারত ও 
দক্ষিণভারতের ভাষা এক নয়; দক্ষিণের ভাষার উপরে সংস্কৃতের যে-প্রভাব দেখা যায় তা 
জোর ক'রে আর্ধরা চাপিয়ে দিয়েছে, আর্যদের সাম্রাজ্যবাদী বাহু দক্ষিণের ভূমিই কেবল 
হরণ করোঁন, তাদের ভাষা ও সংস্কীতির মূলোচ্ছেদ করতেও চেয়েছে । এইসকল প্রচারের 
অন্যতম লক্ষা- দক্ষিণ্ভারতীয়দের জাত, সংস্কৃতি ও -ভাষাঁভমান এমনভাবে জেগে উঠুক, 
যাতে তারা উৎসাহের সঞ্জো নিজস্ব ভাষা, বংশ ও এীতহ্যের সন্ধান করতে পারে_এবং 
আণ্ালক জাতীয়তার তেজে উত্তরভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। 

উত্তরের বিরুদ্ধে দক্ষিণের বিক্ষোভ কেবল উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের বিক্ষোভের 


1৩৫০ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


সঙ্গেই জাঁড়ত ছিল না- আঁধকন্তু দক্ষিণী সংস্কৃতির আঁভমান ভাষাতাঁত্বকদের কল্যাণে 
উচ্চবর্ণের মধ্যেও প্রবেশ ক'রে, আতয়স্বাতল্ম্যের দাবকে জোরদার ক'রে তুলোৌছল। 

স্বামীজশর দূরপ্রসারণ দ্ষ্টতে ভবিষ্যতের সংকটের রূপ ধরা পড়েছিল! ভেদকার* 
শাল্তগ্লির বিরুদ্ধে প্রাতরোধের প্রয়োজনও তান বুঝেছিলেন। কিন্তু তখন ভগন শরীর 
তাঁর, আয়ু ক্ষীণ, ঝাঁপয়ে পড়ে কাজ করার ক্ষমতা নেই । তাই অগত্যা এক্ষেত্রে রেখে গেলেন 
অসামান্য এক রচনার মধ্যে ভাবষ্যতের দগদর্শন। 

কিন্তু উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের বিরোধের রূপকে স্বামীজী কেবল সম্ভাবনার স্তরেই 
দেখেন নি--সং্লিম্ট আন্দোলনের ক্ষীণ সূচনা দেখোছলেন- যঁদও তা সেই প্রাথামক পর্যায়ে 
কোনো সামাঁজক গ্‌র্ত্ব লাভ করোন। উচ্চবর্ণের অত্যাচারের একটা ফল-নম্নবর্ণের 
হন্দুদের খ্রীস্টান ঝা মুসলমান হয়ে যাওয়া-তার কথা স্বামীজীর লেখায় পুনঃ পুঃ 
উল্লাখত। স্বামণীজী, এই ধর্মাল্তর সমস্যার চেয়ে মনে হয় কম মারাত্নক মনে করেনানি 
ধর্মত্যাগের সম্ভাবনাকে । ধর্মান্তরিত হলেও জাতিভেদ থেকে অব্যাহতি নেই, একথা যখন 
নিম্নবর্ণের মানুষ বুঝবে তখন হয়ত সে ধর্মত্যাগের মধ্য দিয়েই অব্যাহাত চাইবে । তেমন 
আন্দোলনের সূত্রপাত স্বামীজীর কালের আগেই মহারাম্দ্রে আরম্ভ হযে গিয়োছল, এবং 
স্বামঈজশী সে-ীবষয়ে জানতেই পারেন। 

মহারাম্ট্র, পাশ্চম ও দাঁক্ষিণভারতের মধ্যবতঁ স্থান; মরাঠি ভাষা উত্তরভারতীয় ভাষা- 
গোত্ঠীর অন্তর্গত; তবু মরাঠিরা নিজেদের দাক্ষণীই মনে করে এই মহারান্ট্রে পেশোয়াদের 
আমলে [নম্নবর্ণের প্রীত অকথ্য অত্যাচার হয়েছে_তার বিরুদ্ধে ইংরাজশাসনের সূচনাকালে 
বিদ্রোহের মনোভ'ব দেখা দেয়-নেতৃত্ব করেন জ্যোতিরাও ফুলে (১৮২৭-১৮৯০)। স্বামীজাী 
কোন. ধরনের অন্তঃসংঘাত আশগুকা করাছলেন তা বুঝতে পারব ফূলে-র কাহিনন থেকে। 

তর্কতীর্থ লক্ষযণশাস্ত যোশ “র্যাশন্যালস্টস্‌ অব মহারাল্ট্র” গ্রল্খে ফুলে-র উপরে 
যে-প্রবন্ধ লিখেছেন, তার থেকে জানতে, পাঁর : ফুলে মহারাজ্ট্রে “অব্রাহ্মষণ সংস্ঝার- 
আন্দোলনের প্রাতষ্ঠাতা।” “তিনি ঈশ্বর, ধর্ম রশীত-নশীঁতি এবং অতইতের তথাকাঁথত পাবি 
এতিহ্যের বিবৃদ্ধে বিদ্রোহী ।” “ব্রহ্গণ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য ফুলে “সত্সাধক 
সমাজ' স্থাপন করেন। তিনি অনুভব করোছলেন, হিন্দুধর্মনীতির, ঠিকভাবে বলতে গেলে, 
যে-কোনো ধর্মনাঁতির অপেক্ষা উধ্ততর ও মহত্তর নীতিকে গ্রহণ করলেই তবে সাফল্যের 
সঙ্গে রন্ষণ্যবাদেব মোকাঁবলা করা যাবে। তিনি দেখিয়েছেন, প্রাতাট সংগঠিত ধর্মে কোনে। 
না কোনো অবিচারের সমর্থন থাকে এবং কম বা বোঁশ পাঁরমাণে সত্যের কণ্ঠরোধ করা হয়। 
তাই তিনি কোনো সংগঠিত ধর্মকে স্বীকার করেন 'নি।” 

অচ্ছুতদের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের বিবরণ ফুলে দিয়েছেন (স্বামীজীও তা 
যথেষ্ট দিয়েছেন ). যথা, শুদ্রের ছোঁয়া বা ছায়া লাগলে পাছে ব্রাহ্মণের জাত ঘায় তাই ব্রাহ্মণের 
চলার কালে তার পথ চলার আধিকার ছিল না। যাঁদ অগত্যা পথ চলতে হয়ই, তাহলে 'বিশেষ 
সাবধান হতে হত ছায়া-দোষ সম্পর্কে, বিশেষতঃ সকালে বা সন্ধ্যায়, যখন ছায়া দীর্ঘতর 
হয়ে পড়ে। গলায় তাকে ঝুলিয়ে রাখতে হত ভাঁড় থুতু ফেলার জন্য, কৌমরের পিছনে 
ধুলিয়ে রাখতে হত ঝাঁটা, যা তার পদাঁচহু মুছে-মুছে চলবে । এই পটভূমিকায় জন্মোছাল 

ফুলে-র আঁভনব ইতিহাসদর্শন-_ দাসত্ব" গ্রন্থে যা ধৃত। নিজ প্রাঁতপাদ্যের পক্ষে প্রয়োজনগয় 
এতিহাসিক তথ্য দেওয়া ফুলে-র পক্ষে সম্ভব হয়ান, এবং [তিনি যে. কাব্-পুরাণ-শাস্মের 
মন-গড়া ব্যাখ্যা করে গেছেন, তাতেও সন্দেহ নেই। তাঁর মতে : পারস্য থেকে আর্ধর দুবার 
জলপথে এসে ভারতবর্ষ জয় করার চেম্টা করে কিন্তু বার্থ হয়, (মৎস্য ও কূর্মাবতারের 
যুগ); তারপর স্থলপথে এসে তাতে সফল হয় (বরাহ, নাঁসংহ ও বামনাবতারের যুগ)। 
“আর্য ্রান্মণরা ক্ষার্য়দের নিধন ক'রে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করোছিল (পরশ:রামের হু) 


ভারতীয় সংহতির প্রশ্ন স্বামী বিবেকানন্দ ৩৫৯ 


-এবং সাধারণ মানুষকে দেবতা ও অসুরের অদ্ভূত কাহনী শুনিয়ে বশীভূত করোছল 
_তাদের বেধে ফেলোছল দুনতিযুন্ত সামাঁজক নিয়মের শৃঙ্খলে। ভ্রাহ্মণরা সংখ্যালঘহ 
ছিল, তাই জাতিভেদ প্রথা ছড়িয়েছিল জনগোত্ঠীকে ভেদের দ্বারা শাসনে রাখার আভপ্রায়ে। 
ফুলে-র মতে, কেবল ব্রাহ্গণরাই বাহরাগত। [সাধারণ এঁতহাঁসক মত হল- ব্রাহ্গণ, ক্ষরিয়, 
বৈশ্য-এই তিন বর্ণ আর্যদের মধ্যে ছিল, সুতরাং এ তিন বর্ণই বাঁহরাগত]। ফুলে-র এহেন 
অনৈতিহাঁসক ধারণার কারণ, লক্ষমণশাস্ত্রী বলেছেন, দাক্ষিণভারতে কেবল ব্রাহ্মণ ও শদ্দে, 
এই দুই বর্ণই বর্তমান। ফুলে আরও বলতে চেয়েছেন শদ্ররা আগে ক্ষান্রয় ছিল, ব্রাহ্মণরা 
তাদের পরাভূত করে 'অসুর' নামে চাহত করেছে। 

ফুলে-র বিষয়ে সহানুভূতিসম্পন্ন লেখক লক্ষন্রণশান্লী পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, 
কুলে কোনো বড় দার্শীনক বা লেখক ছিলেন না, তাঁর ভাব অনেকক্ষেত্রে স্থূল এবং ভাষা 
ককশ গ্রাম্য। কিন্ত তাঁর তত্তুকথা, স্বামীজীর নিশ্চয় বুঝতে অস্বাবধা হয়ান, পরে মাজত 
বস্তুবাদীদের সমর্থন আর্দায় করে নেবে । কিছ্াদনের মধ্যে দাক্ষণভারতে তা দেখা গেছে- 
জাস্টস পার্টর বন্তব্যে, এবং দ্রাবিড় কাজ্গাম আন্দোলনে । 


উত্তরভারতের বিরুদ্ধে প্রাতিরোধ আন্দোলন কেবল নিম্নবর্ণ থেকেই দাঁক্ষণভারতে 
সংগঠিত হয়নি, একশ্রেণীর উচ্চপর্যায়ের মানৃষ রোন্ষণ ছাড়াও উচ্চপর্যায়ভন্ত মানুষ 
সেখানে ছিলেন) আর একটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উত্তরভারতের সংস্কাঁতির বিরদ্ধে 
প্রাতরোধ সংগঠন করেন-সে আন্দোলনের নাম শৈব সিদ্ধান্ত আন্দোলন। ১৮৯৬ সাল 
থেকে দক্ষিণের “শৈব সিদ্ধান্ত” মতকে কেন্দ্র করে আর্য-দর্শনের 'বরুদ্ধে প্রচার শুরু হয়। 
এই ধরনের মনোভাবের কিছুটা আঁচ স্বামীজী সম্ভবতঃ ১৮৯৩ সালে মাদ্রাজে থাকাকালে 
পেয়েছলেন।১খ ১৮৯৭ সালের গোড়ায় ভারতে পদার্পণ করে, মাদ্রাজে অভার্থনার দারূণ 
ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও, তিনি এই মতের রুমপ্রসার সম্বন্ধে অবাহত হয়ে ওঠেন। অধ্যাপক 
সুন্দররাম আয়ারের স্মৃতিকথায় দেখ৮ ফেব্রুয়ার, ১৮৯৭, মার্রীজে ক্যাসল€ কার্নানে 
স্বামীজশীর অবস্থানকালে তরি কাছে একদল শৈবাঁসদ্ধান্তবাদশ এসোছিলেন_ নিজেদের মতের 
পক্ষে যৃম্ধঘোষণা করে। তাঁরা একরাশ প্রশ্ন টুকে এনোছিলেন'। তাঁদের অগ্রণশ ছিলেন 
নলস্বামী 'পিল্লাই, যান এ বংসরই নিজ সম্পাদনায় “সদ্ধান্ত দশীপকা” পা্রকা প্রকাশ 
করেন। উনিই “শৈব-িদ্ধান্ত-মহাসভা” আন্দোলনের প্রাতষ্ঠাতা, যা পরে বহু “শৈব সভা-র” 
সূষ্টি করে। স্বামীজী কোন আশ্চর্যজনক বাদ্ধর ঝলকে এদের দিশাহারা করে 'দিয়ে- 
ছিলেন, তারপর পর্যদস্ত এই মানুষগ্ীলকে লোকসেবার বাণীশন্তে আভভূত কারাছলেন. 
অধ্যাপক আয়ার তা বর্ণনা করেছেন, এবং আমবা সে অংশ আগে উদ্ধৃতও করোছ। [২য় 
থণ্ড, ৩৭৭-৭৮]। নলস্বামী পিল্লাইয়ের পাঁরচয় প্রসঙ্গে অধ্যাপক আয়ার জানয়েছেন, : 
“নলম্বামন পিল্লাই যাঁদও শৈব সিদ্ধান্ত মতের প্রবল সমর্থক, তবু সে মতকে তান উদারতর 


১থ ১৮৯২ ডিসেম্বরে তিবেন্দ্রামে থাকাকালে স্বামীজা অধ্যাপক সুন্দররাম 'পিল্লাই ও অন্যান্যদের 
মধ্ অন্ধ দ্রাবিড়-অভিমান দেখোঁছলেন; সে সম্পর্কে অধ্যাপক সংন্দররাম আয়ার লিখেছেন : 
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৩৫২ ধববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


1ভা্ডভতে নকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে চেয়োছলেন-_ কেবল ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও 
তাকে ছড়াতে চেয়েছেন। আমার ধারণা, তান আমোরকা, ইংলণ্ড ও অন্যন্র স্বামী 'বিবেকা- 
নন্দের বিজয় ভাঁমকার দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়োছলেন। শৈবমতের এাতহ্যের সংরক্ষণ, তা 
মধ্যে ব্রাহ্মণদেরও অন্ত করার জন্য নলস্বাম 'পিল্লাই উৎকাণ্ঠত ছিলেন।” ['রোমান- 
সেনসেস', ৯৪-৯৫]। 

শৈবসিঘ্ধান্ত আন্দোলন প্রবর্তকের এই উদারতা অনুবতাঁদের মধ্যে বজায় ছিল 'কিসা 
সন্দেহ। যাঁদ থাকত তাহলে অধ্যাপক আয়ার, নলস্বামীর উদারতার কথাটা এভাবে তুলে 
ধরতেন না। [সিম্ধান্তবাদীদের বন্তব্যের কথায় আসার আগে বলে নেওয়া যায়, স্বামীজী 
কিভাবে এ ভেদবাদণ মনোভাবের হীঞঙ্গত পেয়েই তার সম্মুখীন হতে চেষ্টা করোছিলেন। 

আমরা লক্ষ্য কার, সকল সংঘাতের মূল বে জাতিপ্রথা--তজ্জাঁনত সংঘর্ষের মানা স্বামীজ? 
যথাসম্ভব কমাতে চেস্টা করেছেন। প্রথমতঃ 'তাঁন চেয়েছেন “জাতি” শব্দাঁটর ভ্রান্ত ব্যবহার 
বন্ধ করতে । মৌলিক অর্থে জাতি মানে ব্যান্তস্বভাব- ব্যান্তুর স্বভাব অনুযায়ী তার জাত 
[নিণতি হওয়া উচিত, জন্ম অনুযায়ী নয়। ও-জানিস আদতে হত, ভাঁবষাতে তাই হোক। 
[বিষয়াট পূর্বে বিশদ আলোচিত; ৩য়, ৪৭৮-৮২1। দ্বিতীয়তঃ তিনি ব্রাহ্মণের রন্তুগৌরবের 
উপর আঘাত করেছেন এই বলে যে, অন্যান্যদের মতো ব্রাহ্মণেরাও মিশ্র জাতি। ১৮৯২, 
[ডিসেম্বর মাসে, ব্রিবেন্দ্রামে থাকাকালে স্বামীজীর সঙ্গে এই 'বষয়ে অধ্যাপক সল্দররাম 
আয়ারের তর্ক-বিতর্ক হয়। স্বামঈজী তখন অপাঁরাচিত তরুণ সম্ব্যাসশ। তাঁর মত অধ্যাপক 
আয়ারকে বিচালিত করোছল, কেননা তিনি ব্রাঙ্গণদের রন্তাবশ্যাদ্ধ প্রশ্নাতীত মনে করতেন। 
“স্বামজী আমার মতের প্রাতিবাদ ক'রে বলেন [অধ্যাপক আয়ার লিখেছেন], ত্রাহ্মণর। 
পৃথিবীর অন্য যে-কোনো জাতির মতোই মিশ্রজাতি, তাদের রন্তাবশ্যাদ্ধর কথা প্রধানাংশে 
গালগল্প ছাড়া ?কিছ্‌ নয়। আমি সি এল ব্রেস ও অন্যান্য বিখ্যাত িশেষত্দের বন্তব্য আমার 
সমর্থনে উপাস্থত করলেও স্বামীজণ জেদের সঙ্গে নিজ মত আঁকড়ে থাকেন।” [“রোঁমান- 
সেনসেস্‌, ৭৫|। একই মত স্বামীজনী বছর দেড়েক পরেও, আমোরকা থেকে লেখা এক 
1চাঁঠিতে প্রকাশ করেছেন : “আর্ধাবর্তের সেই ব্রা্ণ ও ক্ষান্রয়গণ কোথায় গেলেন 2 তাঁরা 
একেবারে লস্ত। কেবল এখানে-ওখানে ব্রান্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব-আভমান কতকগীল মশ্র- 
জাতি বাস করছে।” 1৮-২১৫]। 

ব্রা্ধণদের রন্তবিশুদ্ধির দাবিকে অগ্রাহ্য করে স্বামীজাঁ একাঁদকে যেমন ব্রাহ্গণদের অযথ' 
আঁভমানকে সংবৃত করতে চেয়েছেন, অপরাদকে তেমান বিশুদ্ধ ব্রক্মণ্য-আদর্শের মহিমা 
ঘোষণা কবে. 'ব্রাঙ্গণ' শব্দাটর বিরুদ্ধে উগ্র অব্রাহ্মণদের জাতক্লোধকেও প্রশামিত করতে 
সচেম্ট থেকেছেন। আদর্শ বাক্মণত্ব বলতে 1তান এক ধরনের অত্যন্ত চাঁরান্রক বশেষত 
বুঝেছেন, যা মানবসমাজের সবেচ্চ আদর্শ হবার যোগ্য । স্বামীজা এক্ষেত্রে আদর্শ মনুষ্যত্ধ 
না বলে 'আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব' কেন বললেন? তার কারণ, মনে হয়, অন্য সকল জাত অপেক্ষা 
জল্ম-ব্রাক্মণেরাই ত্যাগ-তপস্যার দ্বারা আঁধক সংখ্যায় এ অবস্থায় উন্নীত হতে পেরেছেন, 
তদন্নষায়॥ তাঁরা '্রাহ্মণ' শব্দটিকে আদর্শের প্রাতশব্দ করে তুলতে পেরেছেন। তাছাড়া 'ব্রাক্মণ' 
শব্দাট বহুসংখাক অব্াহ্মণের মধ্যে যে-রকম ভীতি ও বিদ্বেষের আকর হয়ে দাঁড়য়োছিল, 
তাতে এ শব্দকে পাঁরমাজত আকারে উপাঁস্থত করতে না পারলে ঘৃণার মূলোর্পাটনও 
হবে না, তিনি ভেবোছলেন। 

১৮১৭ সালে স্বামীজী কুম্ভকোনমৃ-বক্তুতায় আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব কী, তা বিশদভাবে বোঝা. 
বার চেষ্টা করেন। “যাঁরা আধ্যাতনরক সাধনসম্পন্ন মহাত্যাগণ”, “যাঁরা স্বার্থপরতাকে একে: 
বারে নাশ করে ফেলেছেন. এবং যাঁদের জশীবন জ্ঞান ও প্রেমের অজর্ন ও বিস্তারে সদ্াানয্্ত" 
যাঁরা এমন উচ্চপর্যায়ে অবস্থিত যে, “তাঁদের শাসনের জন্য দৈন্যসামম্ত বা প্লিশের 


ভারতীয় সংহাতির প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দ ৩৫৩ 


প্রয়োজন নেই....তাঁদের কোনো শাসনতন্দ্ের অধীনস্থ হবার প্রয়োজন নেই" ইতাঁদ। অর্থাং 
নবামীজনী ব্্ষণদের আদর্শ নৈরাজা-লোকে স্থাপন করোছলেন। 

বলাবাহুল্য আঁধকাংশ ব্রাহ্ষণই এ জগৎ থেকে স্বেচ্ছা-ীনর্বাঁসত । একই বক্তৃতায় স্বামীজন 
সাঁতভেদ সমস্যার মূলগত সমাধানের যে-পথ দেখান, তাও সাধারণ ব্রাক্ষণের মনঃপৃত হবার 
কথা নয় এবং পছন্দ হবেনা সেইসকল অব্রাহ্গণদেরও, যাঁরা ব্রাহ্মণ শব্দাটকে আবরাম চাঁদমারি 
করাছলেন। স্বামশজী তাঁর ধ্রুব বন্তব্যকে এখানেও তুলে ধরোৌছলেন-উচ্চকে নীচে টেনে 
নামালে সমস স্মাধান হবে না-নিম্নকে উত্তোলিত করার মধ্যেই আছে স্থায়ী সমাধান ' 
'প্রত্যেকেই যাঁদ আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়_তবেই এই জাতিভেদ সমস্যার সমাধান হবে । তোমারা 
আর্য, অনার্য, ঝাঁষ, ব্রাহ্মণ, অথবা আত নীচ অন্তাজ জাতি-যাই হওনা কেন, ভারতভ্ীম- 
বাসী তোমরা-তোমাদের সকলের প্রাতি পূর্বপুরুষদের এক মহান আদেশ আছে : চুপ করে 
বসে থাকলে চলবে না, ক্রমাগত উন্নাতির চেষ্টা করতে হবে। উচ্চতম জাত থেকে নম্নতম 
পারিয়া পর্যন্ত সকলকেই ব্রাহ্মণ হবারুচেষ্টা করতে হবে। আর বেদান্তের এই আদর্শ কেবল 
ভারতের জনা নয়, সমগ্র জগৎকে এই আদর্শে গঠন করতে হবে ।” 1৫--৮৬-৮৭]। 

কুম্ভকোনম বক্তার কয়েকাঁদন পরে মাদ্রাজে স্বামীজী “ভারতের ভাঁবষ্যং" নামে যে 
বক্তৃতা করেন তার নামাঁটই তাৎপর্যপর্ণ। নাম অনুযায়ী তান এ বক্তৃতায় ভারতের বর্তমান 
ও ভাবী সমস্যার ?দকে বিশেষভাবে দ্যাট আকর্ষণ করতে চেয়োছলেন, এবং যেহেত দাঁক্ষণ- 
ভারতে বক্তৃতা করাছলেন, তাই সেখানকার সমস্যা প্রাধান্য পেয়োছিল। তাঁৰ মনে ভারতের 
সামাগ্রক সংহাতর প্রশ্নাটি বড় হয়ে উঠোছল-_ এবং দাঁক্ষণভারতের যে-চিন্তাধারা এ সংহাতির 
পাঁরিপল্থী, তার বরোধতাই করতে চেয়েছিলেন। উচ্চবর্ণ ও [নম্নবর্ণেব সংঘাতের বিষময় 
ফলের বিষয়ে তিনি সতর্ক করেন। “উচ্চতর জ্রাতিগণের ?বরুদ্ধে এই-যে লেখালোঁখি দবল্দব- 
বিবাদ চলেছে, এতে কল্যাণ নেই, এতে অশান্তির আগুন আরও জদলে উঠবে, এবং পূর্ব 
থেকে নানা ভাগে বিভন্ত এই জাতি আরও 'বিভন্ত হয়ে পড়বে । জাতিভেদ ডাঠয়ে দেবার, 
সামাভাব আনার. একমাত্র উপায়-যে-শিক্ষার দ্বারা উচ্চবর্ণের তেজ ও গোরব_সেই শিক্ষাকে 
আয়ত্ত কর "" “চপ্ডালকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নয়ন আসল কার্ধপ্রণালণ।” ব্রাহ্মণ-বিরোধশদের হাীন- 
মন্যতাকে আঘ:ত কাব স্বামশজা বলোছিলেন, কয়েক হাজার মানুষ যদি একসঙ্গে নিজেদের 
উচ্চবর্ণ বুল ঘোষণা করে-কার সধ্য তাকে অস্বীকার করে? সেশীজানস তো অতীতে 
হয়েছে । শাল্তশালী ।নম্নবর্ণের মানুষেরা কেন শক্ষালাভে সচে্ট হচ্ছে না? 

এই কঁতায় স্লামীজী বারবার বৃথা সংঘাতের ভয়াবহ পাঁরণামের কথা বালন। নিম্ন- 
বর্ণকে যেমন তান বিবাদে অযথা শাল্তক্ষয় না করে আত্মান্নয়নে আহনান করোছলেন, 
তেমনি অপরাদকে সাবধাভোগন ব্রাহ্মণদের আঁধকতর সতর্ক করে বরের রা 
সাক্ষাৎ সর্বনাশ ব্রাহ্মণদেরই । বিশবপারাস্থাত স্বামীজনী ভালই জানতেন. শ্রমজীবী অভ্যঙ্থানের 
'দশন' কিভাবে উপাস্থত করেছেন, পূর্বে (তৃতীয় খণ্ডে! যথেষ্ট দেখোঁছ। ব্রাহ্মণদের তদন.- 
যায়ী সমঝে দায়ে এখানে তানি বলেন : শঁবাভন্ন জাতির মধ্যে বাদপ্রাতিবাদ চলেছে... 
এতে ব্রাহ্মণ্দর কো?নাই লাভ নেই, কারণ একচোটয়া আধকারের দিন গেছে।" এর পরে 
[তিনি ব্রাহ্মণদের জন্য মারাতয়ক কর্তব্য উপদেশ করেন : “প্রতোক আঁভজাত জাতির কর্তব্য 
নিজের সমাধি নিজে খনন করা ।” কথাগুলির সরলার্থ_নিজের কুক্ষিগত জ্ঞান ও অন) 
সম্পদ অপরের মধ্যে সপ্টারিত করে বৈষম্য দূর করা। যাঁদ ব্রাহ্মণ সবের মধ্যে নবজল্ম নিতে 
না চায় তাহলে মহতাঁ বিনন্টি তাদের নিয়াত। 

স্বামীজশী এই বক্তৃতায় আর্য তামিল প্রশ্ন সরাসার নেমে পড়েছিলেন। আর্য ও 
তাঁমিলের পার্থক্য সম্বন্ধে, বাঁহরাগত আধ্গণ কর্তক তামিল-বিজয় সম্বন্ধে, যে-সব 
থিয়োরীর বিষবূক্ষকে নানা প্রয়োজনে বপন ও বর্ধন করা হচ্ছিল, স্বামীজ? তাদের কিছুটা 
বি. ৫-২৩ 


৩৫৪ বিবেকানন্দ ও সমকালণন ভারতবর্ষ 


যান্ততে, কিছুটা ব্যঙ্গকৌতুকে, ওলটপালট করে দেন। তাঁর যাাস্তর অংশ কতদর গ্রাহ্য তা 
এতিহাসক-প্রত্রতাত্ুক-নৃতাত্তকঙ্গণ বিচার করবেন, (তবে না আমরা জবান, উন্ত শাস্ক- 
গুলি মতান্তরের অবাধ স্বাধীনতাকে স্বীকার করেন, এবং ইচ্ছামতো মতশোঁধনের 
সাত্ুকতাকে প্রদর্শন করেন !!1)- আমাদের কাছে বিশেষ লক্ষণণীয় ভারতীয় এক্যের জন্য এই 
মহান ভারতপ্রোমকের হৃদয়ের অত্যন্ত উদ্বেগ । স্বামীজন বলেন : 

“আম এইসঙ্গে আর একাঁট প্রশ্নের বিচার করতে চাই, মাদ্রাজের সঙ্গে যার বিশেষ 
সম্বন্ধ। একাঁট মত আছে-_দাঁক্ষণাত্যে আর্ধাবর্তবাসী আর্ধগণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক দ্রাবিড় 
ক্তাতর বাস ছিল: দাক্ষণাত্যের ব্রাহ্মণরাই কেবল আর্ধাবর্তের ব্রাহ্মণদের থেকে উৎপন্ন; তাই 
দাক্ষণাত্যের অন্যান) জাতিরা দক্ষিণণ ত্রা্মণদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক জআাতি। এখন প্রত্ব- 
তাাতুক মহাশয় আমাকে ক্ষমা করবেন-আম বাঁল এ মত সম্পূর্ণ ভীত্তহীন। এ মতের 
একমান্ত্র প্রমাণ এই যে, আর্ধাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের ভাষায় প্রভেদ আছে_ এছাড়া আর কোনো 
প্রভেদ তো দেখতে পাই না। আমরা এতগুঁলি আর্ধাবর্তের লোক এখানে আছি, আম আমার 
ইউরোপীয় বন্ধুগণকে এই সমবেত লোকগুির মধ্য থেকে আর্ধাবর্ত ও দাঁক্ষিণাত্যবাসীদের 
মধ্যে পার্থক্য করতে আহদান করাঁছ। বলে দন, প্রভেদ কোথায় 2 প্রভেদ তো কেবল ভাষার। 
পৃরোন্ত মতবাদীরা বলেন, দাক্ষিণ৭ ব্রাহ্মণরা আর্ধাবর্ত থেকে আগমনকালে সংস্কৃতভাষা 
ছিলেন, এখানে এসে দ্রাবিড় ভাষা বলতে-বলতে সংস্কৃত ভূলে গেছেন। যাঁদ ব্রাহ্মণদের ক্ষে্ে 
এমনটি ঘটে থাকে, তাহলে অন্য জাতিদের ক্ষেত্রে তা ঘটবে না কেন? কেন বলা যাবে না, 
অনা জাতিরাও আর্ধাবর্তবাসী ছিলেন, দাঁক্ষণাত্যে এসে সংস্কৃত ভূলে দ্রাঁবড়ভাষী 
হয়েছেন” ষে য্বান্তর দ্বারা দাক্ষিণাত্যের অব্রাহ্মণদের অনার্ধ বলে প্রমাণ করতে চাইছ. সেই 
যান্ততেই আম তাদের আর্য বলে প্রাতপন্ন করতে পাঁর। হতে পারে একটি দ্রাবড় জাত 
ছিল, তারা এখন লোপ পেয়েছে, যারা অবাঁশন্ট আছে বনে-জঙ্গলে বাস করছে । খুব সম্ডব 
তাদের ভাষা সংস্কৃতের বদলে গৃহীত হয়েছে। কন্তু এখন সকলেই আর্য_সকলেই আর্ধাবর্ত' 
থেকে দাক্ষিণাতে, এসেছে-সমগ্র ভারত আর ময় এখানে আর কোনো জাত নেই।” 

শূদ্রদের এক ঝাপটে অনার্য বলে প্রাতিপন্ন করার জন্য পাশ্চান্তা পাঁণ্ডতগণের সাধু 
চেম্টাকে স্বামীজণ অতঃপর আকব্ুমণের লক্ষ্য করেন : 

“আবার একমত আছে, শূদ্ররা নাশ্চত অনার্ধজাতি, তারা আর্যদের দাসস্বরুপ ৷ পাশ্চানডা 
পাণ্ডিতগণ বলেন, ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়, সুতরাং যেহেতু তাঁদের স্বজাত-মার্কন, 
ইংরাজ, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা-হতভাগ্য আফ্রিকানদের ধরে জীবদ্দশায় অমানাষিক 
খাঁটিয়েছে, এবং মরবার পরে টেনে ফেলে দিয়েছে; যেহেতু আফ্রকানদের সঙ্গে তাদের মিশ্রণের 
ফলে উৎপন্ন সংকর-সন্তানদের র্ুঈতদাস করা হয়েছে, এবং বহুবৎসর সে ব্যবস্থা বলবং ছিল 
-তাই ওঁরা এ ধরনের ঘটনার অনুরূপ সন্ধান করে, লাঁফয়ে হাজার-হাজার বছর পোঁছখে 
গিয়ে, কল্পনা ক'রে বসলেন- ভারতেও তাই হয়েছে। প্রত্বতাত্বীকেরা স্বপ্নে দেখেন_ভারত 
একাঁদন কষ্ণচক্ষু আদম জাতসমূহে পূর্ণ ছিল--উজ্জবলকায় আর্ধরা তারপর তাদের 
জায়গায় এসে বসবাস আরম্ভ করে দিলে কোথা থেকে এল ভগবানই জানেন- কারো মতে 
নধা তিব্বত থেকে, কারো মতে মধ্য-এশিয়া থেকে । অনেক স্বদেশহতৈষী ইংরাজ মনে করেন, 
আর্যরা সকলেই হিরণ্যকেশ, অন্যরা তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী কেশের রঙ বদলান। লেখকের 
চুলের রঙ অনুযায়শ আর্যদের চুলের রঙ হয়। আর্যরা সুইজারল্যান্ডের হদতশীরে বাস করতেন." 
এমন প্রমাণ করার চেম্টাও সম্প্রীতি হচ্ছে। গুরা যাঁদ গুদের মতের সঙ্গে হুদে ডুবে মরতেন, 
দু£ঁখত হতাম না। আর্ধদের উত্তরমের্-নিবাসী করবার চেস্টাও আজক।ল দেখা যায়। আর্য 
ও তাঁদের বাসভূমির বালাই নিয়ে মার আর কি! কিন্তু আমাদের শাস্রে এসকলের “পন্দে 
কোনো প্রমাণ আছে কিনা যাঁদ অনুসন্ধান করা যায় দেখা যাবে যে, কোনোই সমর্থক প্রমাণ 


ভাবতীয় সংহাতির প্রশ্নে স্বামণ 1ববেকানন্দ ৩৫৫ 


নেই। সেখানে এমন কোনো বাক্য নেই যাতে আর্যদের ভারত-বাহভূত দেশের আঁধবাসখ 
মনে করা যেতে পারে! আর আফগানিস্থান তো প্রাচীন ভারতের অন্তভনন্তই ছিল। শূদ্রজাত 
যে বহুসংখ্যায় ছল, ও সকলে অনার্য ছিল, এ কথাও অধযৌন্তক। সে সময়ে সামান্য কয়েক- 
জন ওপানিবোশক আরের পক্ষে শতসহস্্র অনার্যের সঙ্গে প্রাতদ্বান্দৎতা করা সম্ভবই চ্ছিল 
না। সেক্ষেত্রে আর্ধরা তাদের চাটান করে ফেলত ।” 1৫-১৮৮-৯০]। 

এঁকালে দাক্ষণভারতের একাংশে উত্তরভারতের বিরুদ্ধে আঁভযোগ ও আক্বোশ ক্রমেই 
বাড়াছিল, এবং তাতে ইন্ধন 'র্দাচ্ছল সাম্রাজাবাদণ শান্ত--প্রত্বতত্ব, ভাষাততু' ও ইতিহাসের 
ঝুঁল-ভরা পদার্থ নিয়ে। স্বামীজী 'বাভন্ন লেখায় যথাসম্ভব তার প্রাতবাদ করে গেছেন। 
উদ্বোধন পান্রকার প্রস্তাবনা-প্রবন্ধে |'বর্তমান সমস্যা] তান ভারতে আর্য-সমাগম সম্বন্ধীয় 
প্র“ন তুলেছিলেন কিন্তু মীমাংসার চেন্টা করেননি, তবে ভারতবর্ষে সর্জাতির মনষ্যগণ 
সামমীলিতভাবে যে মহান সভ্যতা সূণ্টি ক্টরছে, তার গৌরবের দিকে দর্রম্ট আকর্ষণ করে- 
ছলেন। |৬-২৯-৩০]। কিছাঁদনের মধ্যে কিন্ত উদ্বোধনে প্রকাশিত 'প্রাচয ও পাশ্চাত্য গ্রন্থে 
তিনি পাঁরজ্কার বাহদেশি থেকে আর্যদের ভাবতে আগমন-তত্্রকে অগ্রাহ। কবেছেন, সেইসঙ্গে 
কঠোর সমালোচনা করেছেন আরগণ কর্তৃক অনার্ধ-সংহার 1গয়োরীকে_ যেথয়োরীকে 
মান্য ক'রে দাঁক্ষণভারতে একশ্রেণীর বাঁদ্ধজশীব)? রামচন্দ্রকে সাশ্রাজ্যবাদ3 আর্ধ-সম্প্রসারণের 
প্রাতভ্‌ করে তুলোছিলেন। স্বামীজণ ক্ষোভ বোধ করোছলেন এই দেখে যে. হিংস্র পাশ্চান্তা- 
বাসরা এঁশয:-আফ্রকা-অস্টোলয়াব আঁদম মাঁধবাসীদের সাবাড় করার সাফাই গাইতে 
যেখানে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে অনুরূপ কান্ড দেখাতে বাস্ত-সেখানে ভারতবাসীরা 
কনা সেই ইউরোপীয় হস্তনিক্ষিপ্ত কলঙ্ককে সানন্দে ললাটভূষণ ক'লে স্বদেশীয় মানুষদের 
অ্ধ্য ভেদরেখাকে প্রসারত ও দুম্মোচ্য করে তলছে ২ 

এবার চলে আসতে পার স্বামীজীর জীবনের শেষ পবেবি রচনা "আর্য ও তামিল” 
প্রবন্ধ প্রসঙ্গে, যার মধ্যে আছে তাঁর ভারতসম্বন্ধীয় গভখর আর্ত ও প্রীতির উচ্চারণ । 
ওখানে তান পণ্ডিত শবরীরয়ান ও তরি বন্ডুব্যেব উপর মন্তব্য করেছেন । শবরীরয়ানের মত 
রী, তা স্বামীজীর প্রবন্ধ থেকে কিছুটা বোঝা সম্ভব হলেও পূরো বোঝা যায়ান-এবং কেন 
[তানি স্বামীজী কর্তৃক আঁভনান্দিত, তারও কারণ কিছুটা অস্পষ্ট ?থকে গেছে। আনন্দের 
কথা দাঁক্ষণভারতে সন্ধানকালে "সদ্ধাল্ত দীপিকা" পাঁতকার৩ কিছু সংখা। দেখবার সুযোগ 


২ স্বামীজীী লিখেছেন : “এ যে ইউবোপস বলছেন যে, আর্যবা কোথা কে উড়ে এসে 
সতের ধুনোদের মেরে-কেটে জীম ছনিষে 1নয়ে বাস করলে- ওসব আহাম্মকেব কথা । আমাদের 
পণডতর'ও দেখাছ সে গোৌয়ে গোঁ।, আম মূর্খ মানুষ, যা বুঝ তাই নিয়েই এ পাঁর-সভায় 
' প্যারিস ধর্মোতিহাস সভায়] [বিশেষ প্রাতবাদ কারোছি।. ইউবোপাীয়রা যে-দেশে বাগ পান, আদিম 
নূষকে নাশ কবে নিজেরা সুখে কাস বরেন_অতএব আর্যরাও তাই করেছে !!.. বাল প্রমাণটা 
'কাথায়- আন্দাজ 2 ..কোন বেদে, কোন্‌ সূক্তে, লকাথায় দেখেছ যে, আর্ধরা কোনো বিদেশ থেকে 
এদেশে এসেছে 2 কোথায় পাচ্ছ যে. তাঁরা বুনোদের মেরে-কেটে ফেলেছেন ০ ..বামাবণটা তো পড়া 
ইয়ান! খামকা এক বৃহৎ গল্প রামায়ণের উপরে কেন বানাচ্ছ 2 বামায়ণ কিনা আর্ধদের দক্ষিণী 
[নো-বজয় !! বটে! রামচন্দ্র আর্থ রাজা, সুসভ্য; লড়ছেন কাব সঙ্গে -লশুকাব রাবণরাজান সঙ্ো 
সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ. ছিলেন রামচন্দ্েব দেশের চেয়ে সভ্যতা বড়-বই কম তো নয়ই। 
তবপর বানরাঁদ দাক্ষণখ লোক £বাঁজত হল কোথায় ১ তারা হল সব শ্রীবামচন্দ্রের বধু মিত্র । কোন: 
হকের, কোন্‌ বালির রাজ্য বামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন_তা বলো না?” [৬-২০৯-১০]। 
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৩৫৬ বিবেকানন্দ ও সমকালণশন ভারতবষ' 


আমরা পেয়েছি-তার থেকে 'সিদ্ধান্তবাদীদের মত, তৎসহ পাঁণ্ডত শবরীরয়ানের মত-_ 
সপম্টতরভাবে বোঝা সম্ভবপর হয়েছে। 

সদ্ধান্তবাদীদের আন্দোলন সম্পর্কে অধ্যাপক জযালয়েন ভিনসন একাঁট ফরাঁস পাত্রকায় 
যা লেখেন, তা সিদ্ধান্ত দশীপকার জুন-জুলাই ১৯০১ সংখ্যায় উদ্ধৃত হয়।৪ অধ্যাপক 
[ভিনসন িখোঁছলেন : “বর্তমানে ভারতে. বিশেষতঃ তার মধ্যাংশে, একটি ধমাঁয় আন্দোলন 
সায়, যা বস্তৃতঃ দাশশীনক আন্দোলন- এবং সেটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ । শৈবমতের পুনরুখান 
ঘটানোই এই আন্দোলনের লক্ষ্য। শৈবাঁসদ্ধান্ত মতের পক্ষে জোরালো প্রচার চালানো হচ্ছে: 
সে কাজ করছেন খুবই 'বাঁশস্ট কয়েকজন [হিন্দ ভদ্রলোক, যাঁর ইউরোপনয় ভাবধারায 
শিক্ষাপ্রাপ্ত। ১৮৯৭ জুন মাসে মাদ্রাজে এইমতের বিস্তারের জনা একাট পান্রকা আরম্ভ 
করা হয়েছে, যার ক্মোন্নাতি ঘটে যাচ্ছে ।"" 

সিদ্ধান্ত দশীপকার সম্পাদক, ইন্ডিয়ান সোস্যাল িফর্মার-এ প্রকাশিত 'পায়োনীয়ারস 
অব সাউথ ইপ্ডিয়ান [সাঁভলাইজেশন" নামক প্রবন্ধের আলোচনাসূত্রে “এনসেন্ট টামিলিয়ান 
[সাভিলাইজেশন" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, পন্তিকাঁটির অক্টোবর ১৮৯৮ সংখ্যায়। 
এর মধ্য থেকে জানা যায়- শৈবাঁসদ্ধান্তবাদীদের আন্দোলন কিভাবে আরম্ভ হয়েছিল। 
সম্পাদক জানয়েছেন : তাঁরা গোড়ায় ঘরোয়াভাবে নিজের মত নিয়ে আলোচনা করতেন। 
তারপরে ১৮৯৬ সালে মাদ্রাজের 'উইকাঁল 'রাভউ' পাত্রকায় তা প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধে, 
তাঁমিলদের জাতি-সম্বন্ধে তথ্যসন্ধান বেদ বা সংস্কৃত সাঁহত্যে করা কতখান অনুচিত তা 
ব্যাখ্যা করে বলা হয়। তাঁমলরা ভারতের আদম আঁধবাসী- এই মতিও অগ্রাহ্য করা হয় 
তাঁমলরা আসলে পাঁথবীর সর্বপ্রাচীন আসরীয় স্ভাতার সন্তান। তারা সমুদ্রপথে 
আ্যাঁসরীয়া ব। এীশয়া মাইনর থেকে ভারতে আসে, এবং দ্রুত দাঁক্ষণভারতে ছাড়িয়ে পড়ে। 
দাল্সণে তারা ?নজস্ব ভাষা, সাঁহতা, শিল্প ও নীতধর্ম প্রবর্তন করে। আর্ধরা দ্রাবড়দেব 
আগমনের সময়ে বা পরে উত্তরভারতে আসে এবং পরবতর্ট সহম্ত্র বংসর তারা দাঁক্ষণের কথা 
জানতই না। দক্ষিণীদের তাই ব্রাহ্মণ বা ক্ষানত্রয় বলা অতান্ত আপাঁভজনক- যেমন উদ্ভট কথা 
হবে যাঁদ কোনো ভারতীয় ব্যান্ত ইউরোপীয় পোশাক পরে তার জোরে নিজেকে ইউরোপীয় 
বলে দাঁব করে। সম্পাদক জানয়েছেন, তাঁর এই মত এঁকালে যথেষ্ট মানাযোগ পায়ান, 
কবল মিঃ নেলসন ছু গুরুত্ব স্বীকার করোছলেন। 

১৮৯৬ সালে উইকি রিভিউ পাশ্রিকায় প্রকাশিত এই বন্তন্য পুনশ্চ সিদ্ধান্ত দশীপকাষ 
উপ*স্থত করার পরে, সম্পাদক সগৌরবে বলেন, তামিলদের সঙ্গে উত্তরভারত বা উত্তর- 
ভারতীয়দের শিল্পে, সাঁহতো বা সভ্যতায় কোনো সম্পর্ক ছিল না।--আমরাই প্রথম, তামিলর৷ 
আঁসরীয়া থেকে এসেছে, এইমত উপাঁস্থত করোৌছ--ভরাট গলায় এই দ্াব উপাঁস্থত করার 
পরে তিনি ভারতে তামিল সংস্কৃতির উৎস সম্পাঁক্তি নানা মতবাদেরও উল্লেখ করেন। 
কয়েক দশক ধরে, তাঁমলরা ভারতের “আদিম আঁধবাস+,” এইমত চালু ছিল. যাদের আর্যবা 
পরাঁজত ও অধীনস্থ করে। পরবতর্ঁ থিয়োরী_তাঁমিলরাও আর্ধ, কংবা আর্ধপূর্বকালে 





5 অধ্যাপক পল রেগনড্‌ যোঁর ছু পরিচয় "প্যারস কংগ্রেস' অধ্যায়ে দিয়োছি)-_ অধ্যাপক 
[ভিনসনের পাঁরচয় দিতে গিয়ে বলোছিলেন : উনি ফ্রান্সের িদগ্ধমহলে সম্মাঁনত ব্যান্তি, তুলনামূল 
ভাষাতত্তের এক পান্রকার সম্পাদক. প্যারিসের গভর্নমেন্ট স্কুল অব ল্যাত্গোয়েজেস:-এ তামিল 
ও হন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপক। উীঁন দাক্ষণভারতে কছুকাল কাঁটয়েছেন এবং তাঁমল-প্রোমিক, 
তামিলদের মধ্যে প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈন কাহিনী নিয়ে বই লিখেছেন; বর্তমানে তামিল বাকরণ 


সমূহের তালিকা রচনায় বাপৃত।" 
| ১1০06. 00116] ৬ 10501) 21101191011 [110190010, :5109117717 70117114, ও 0106-101/ 


1901. | 
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উত্তরভারতের আঁধবাসী, আর্ধরা তাদের যুদ্ধে হারয়ে দক্ষিণদেশে ঠেলে 'দিয়েছিল। ভাষাব 
প্রন্ননে আগে বলা হত যে, [সম্পাদক আরও বলেন] তামিল ভাষাও সংস্কৃত থেকে আগত । এ 
মত কিছু সংশোধনের পরে দাঁড়ায় তামিল. সংস্কৃতের পাশাপাশি অবস্থান ক'রে সংস্কৃত 
থেকে প্রচুর খণ ানয়েছে। সম্পাদক এসব মত অগ্রাহ্য করে বললেন, গ্ররা যেন-তেন-প্রুকারে 
সংস্কৃত ও তামিলের মধ্যে যোগ দেখাতে ব্যস্ত। কিন্তু বস্তুতঃ্পক্ষে ভাঁমলদের মধ্যে কখনই 
পরাভূত দেশের হাঁনমন্যতা দেখা যায়নি। তাদের ভাবায ছিল প্রচণ্ড প্রাণশান্ত-প্রাচন 
তামিল লেখকেরা বিদেশ শন্দগুহণে একেবাবে আনচ্ছৃক ছিলেন। তাই আর্যরা দাঁক্ষণে 
এসে তামিল ভাষা গ্রহণে বাধা হয়। এইজনা অস্টম নবম শতকের আগে দাক্ষণভারতশম 
আর্যদের লেখা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত বই পাওয়া যায় না। শেষের দিকে অবশা সংস্কৃত 
প্রভাব পড়ে। [কিন্তু তাঁমলরা কখনই নিজেদের 'দাস' কলোনি । 

সম্পাদক আরও বলেছেন : অগস্তা প্রথম আর্ধ ব্রাহ্মণ যান দাঁক্ষণভারতে আসেন। 
বামচণ্দ্র তামিলদের সাহাষ নিয়ে হংজ [সুংহলীদের শায়েস্তা করোছিলেন_তান ভাঁমলদেএ 
দেবত। শিবের কাছ থেকে পাশপত অস্ধও নিয়েছিলেন। কিন্তু রামায়ণের লেখক এমনই 
অকৃতজ্ঞ যে তামিলদের বিকৃত লরে একেছেন। মহাভারতেও দখা যায়, দাক্ষণভারতে 
স্ানার্দন্ট আকাবে শাসনব্যবস্থা প্রচালত ছিল। এই অণ্টল জয় করতে যাঁরা চেত্টা করেন 
তাঁরা কেবল বিবাহবন্ধন স্থাপন করেই তা করতে সমর্থ হয়োছিলেন। দেখা যায়, উত্তবভারতে 
নাবীর সম্মান ছিল না-যা ছল দাক্ষণে। 

সম্পাদক এইসূতে অধ্যাপক সুদ্দররান [পিলাইবের লাঙ্গ তাঁর পান্রে আলাপ-আলোচনার 
ববরণ দেন। সম্পাদাকেব মতামত অধ্যাপৰ 1পল্লাই ধহুলাংশে মোন নেন-এমনকি ক্ষেত 
বশেষে উগ্তরভাবে তামিল সভ্যতা ও সংস্কুতিল স্বাতন্ফেপ জয়গান কাস্ন। চাধ্যাপক 'পিল্লাই 
সিশেব দঃখ কনে বলেন-ভামিলদের দ্বারা প্রাতীষ্ঠত 1শবমাঁনদর থেকে তামিল জাতির 
সারস্বরূপ ভেল্লালুম-রা শত্র বাল বাঁহন্কৃত। এসকলই ঘটেছে আর্য চক্রান্তে । আর্যদের 
গুধ্যু-স্বভাব সম্পর্কে উতন্ত অধ্যাপক বলোৌছিলেন . 'ন্রান্তিবূশে যেসব বাগিনস আযদশনি, 
অর্ষসভ্যতা বলা হয, সেগ্াীল আঁধকাংশই মূলে দ্রাঁবড় বা ভাঁমল। . কর্মবাদ, মায়াবাদ, 
কপাবাদ,.. সরাসাঁর আমাদেবই বস্ত বলে প্রমাণিত কলা যায়, এবং শ্রেম্চ মনীষী, দার্শীনক, 
এমনকি কবিগণেদও অধিকাংশই যাদের আর্য বলে চালানো হচ্ছে--আমাদেরই !লাক। 
ইউরোপণয়রা তা খুজে বার করতে শুরু করেছেন ।" পিল্লাই জারও সাহসী হয়ে, আর্যরা 
কিভাবে আধ্পূর্ সভ্যতাকে ধংস করতে চেয়েছে তাব বিববণ দেন । গোল্ডস্টকর, মেয়ার, 
মাঝমূলার, কাউয়ল, ডয়সন, চাললস জনস্টন প্রমুখ পান্ডতজনেরা অবশেষে ধরতে পেরে- 
ছন৬-হিন্দদর্শনের [ভান্ত ব্রহ্গণামতের উপর িভ'রশশল নয। এইসব কথা পাঁবতাপ্তির 


৫ ম্যাক্সগলালেস 11111 51575167715 01 171414)7 10117511% শামক গ্রন্থেব উপরে শলখখ- 
পম্পাদকীষ বছনাষ মাদ্রাজ মেল ১৪ অগস্ট, ১৮৯৯, আলোচা প্রসঙ্গে ম্যাকঝসমলাবের উন্ডি উদ্ধৃতি 
পাব: 

“]1) 0176 90110] 1101২ 11060 0৯1505 5. 111110১017710591 11061710160 ৮51৩1, 11981) 1 
172৮ ১1০৬৮ 01921 [7206৭ ০1 ১211৭101)1 111016161700. 00111291105 8150 01101105] 01016119095 
01011018059 ০01 ঠ081 106911 210] 06 07951 111190112700 101 177১101102] 19111100595. 
01700110816 06৬ 501701215 01115 10576 19101 00. 25৩ ৯০,076 ৭000 06 016 
1012510121) 18100265810 11(0200170- 

ডাঃ পোপও একই 'ধরনের আবেদন জানয়েছেন-সে কথাও সম্পাদক বলেন : 
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10011176701 000 [0৮91] 58110 9০9০)51015 1071091, ৮1101 %/০ 17101106011) 21 2101019 
00110150 72777117175 4714 7477161 1701065.৮ | “1০৮৫0110107 10019]) 01199010105” 
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সঙ্গে জানিয়ে পিল্লাই বলেন, উত্তরভারতের সংস্কৃতের মধ্যে হন্দ্সভাতার মূল সম্ধানের 
চেয়ে ভ্রান্তজনক কাজ আর কিছু হতে পারে না। শীবন্ধ্যপর্বতের দাঁক্ষণাংশে যে-ভারতীয় 
উপদ্বীপ-তাই এখনো পরযন্তি আসল ভারতবর্ষ। এখানকার জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ 
সৃস্পম্উভাবে তাদের আর্যপূর্ব রীতিননীতি, ভাষা, সামাঁজক আচার-আচরণ বজায় রেখেছে ।” 
ইনি শৈবাঁসদ্ধান্ত মত সম্বন্ধে আবেগের সঙ্গে বলেন : “এই মতকে সমর্থ ও সহদয় তাঁমিল- 
[বিশেষজ্ঞ ডাঃ পোপ সঙ্গতভাবেই '্রাবিড়-মনীষার সর্বোত্তম উৎপাদন" বলে চাহৃত করেছেন ।" 

সিদ্ধান্ত দীপিকার সম্পাদকও এই প্রবন্ধে ডাঃ পোপের মতামতের সম্রদ্ধ উল্লেখ করেন। 
ভারতীয়দের আর্ধত্ব সম্বন্ধে যেমন ম্যাক্সমূলারের উন্তির বহুল ব্যবহার করার অভ্যাস সে- 
কালে প্রচালত ছিল, তদনুযায়ীশ গারমা বাঁগয়ে নেবার চেষ্টা [রবীন্দ্রনাথের বক্বোন্তি আমাদের 
স্বতঃই স্মরণ হয় এক্ষেত্রে : “মোক্ষমূলর বালেছে আর্য, সেই হতে মোরা ছেড়োছ কার্য] 
ঠিক তেমান তামিল-আভমানের সহায়কর্‌্পে কিছ পাশ্চান্ত্য পাঁণডতকে পাওয়া গিয়োছল 
_-তাঁদের মধ রেভারেন্ড ডাঃ জি ইউ পোপের নাম প্রাবশঃই উীল্লাখত-যাঁন এই মতবাদণী- 
দের কাছে হোলি পোপ হয়ে দাঁডিয়োছলেন।৬ সম্পাদক “ভাঁমল' শব্দাঁটকে ধারয়ে দেবার 
জন্য ডাঃ পোপের প্রাত কুতজ্ঞতা প্রকাশ করোছলেন : "মাগে দক্ষিণীদের বিষয়ে বলা হত 
তারা তুরানীয়। সেটা বন্ধ হয়ে এখন দ্রাবিড় শব্দ ব্যবহৃত । দ্রাবিড শন্দ প্রথম ব্যবহার করেন 
[বশপ কল্ডওয়েল। এখন আবার ব্যবহৃত হচ্ছে 'দাক্ষণভারতীয় মানুষ", 'দক্ষিণভারতীয় 
ভাষা । এগুলি গুরুভার। তার বদলে 'তামিল' ভালো- সেটি আকারে ছোট। রেভারেন্ড ডাঃ 
পোপ এঁশিয়াঁটক কোয়ার্টারাল 'রাভিউ পীাত্রকায় তাঁর 'পোয়েউস অব দি তামিল ল্যাপ্ড' 
লেখায় কথাটি ধারয়ে দিয়েছেন।' এখন প্রশ্ন, সমগ্র দক্ষিণভারতের ক্ষেত্রে তামিল শব্দাট 
কি করে প্রযুক্ত হতে পারে যেখানে সোঁট একাট বিশেষ জনগোষ্ঠন ও তাদের ভাষা সম্বন্ধেই 
বাবহৃত হয়ঃ সম্পাদক কিছুটা আলিং্গনের, কিছুটা পেষণের বাহুতৈ সবাইকে জড়াতে 
চাইলেন : “এক্ষেন্নে অস্যাবধা ছিল মালাবারদের নিষে। 'কন্তু এখন তারা তাঁমল প্রভাব 
মেনে নিচ্ছে । কিছুটা ঝঞ্জাট আছে কানাড়ীর্দের [নিয়ে যারা সাহত্যে পিছনের বেণে বসে 
আছে, এবং জানেনা প্রাতবেশশীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ক ? তাদের অবশ্য বোঝানো যাবে 
যে, তামিল ভাষা ও আচার-আচরণ তাদের কতখানি নিজের 'জানস। সবচেয়ে গণ্ডগোল 
ঘটবে তেলেগুদের নিয়ে, যাদের সামলানো সত্যই কঠিন, আর তাদের ভাষাও সবচেয়ে বোঁশ 

ংস্কৃত-প্রভা।বত |” 

উত্তরভারত-বিরোধী আন্দোলন যে-সব জানিসকে অবলম্বন করে গড়ে উঠোছল তার 
একটি রামায়ণ-ীবরোধিতা। কারণ- রামায়ণে নাঁক দাঁক্ষণশদের বানর বলা হয়েছে। 1সদ্ধাল্ত 
দীঁপকায় রামায়ণ-বিরোধী অনেক লেখা এই পর্বেই বৌরয়েছে। তার একাঁটতে [মার্চ ১৯০২, 
571 4৫077107716 1115 £৫0/779):071] এই প্রসাঙ্গ দীর্ঘ তকযুদ্ধের বিববণ আছে। সম্পাদক 
ও তরি মতবাদশদের নিন্দাতনক রচনার বিরুদ্ধে কোর প্রাতিবাদ করেন টি সদাঁশিব আয়ার 
এবং সম্পাদক তার উত্তর দিতে চেষ্টা করেন। এইসূন্রে সম্পাদক রামচন্দ্র কর্তক শূদ্রু তপস্বণ 
হর্তী করার তীর নিন্দা করে বলেন--“রাম জাতিভেদ ও পৃরোহততন্বের স্বৈরাচারের আত 


৬ সিদ্ধান্ত দীপিকা, মার্চ ১৮১৯৯ সংখ্যায় মাদ্রাজ মেল থেকে সিদ্ধান্তমতি সম্পকে ডাঃ পোপের 
মত সংকলন করার পরে মন্তব্য করে : 

41.821060 10791) 120 1090 21 ০0700110011 01 10010111011] 116 ৮/011 101 41 
7৮009 ] 819 01 0101111011 1191 100111170 1105 961 0291) 11701151760 2 211 11৩ 1 0011 
০6110116 91001091112.” 14101720065 791950 ৬/০0117, 51721897710 10177712,1782101) 
1899 ] 


ডাঃ পোপ, এই পাত্রকাগ্র মতে, “ইংলন্ডের একমাব্র প্রবীণ তামল পান্ডিত।" 


ভারুতীয় সংহাতির প্রশ্নে স্বামী গববেকানচ্দ ৩৬৯ 


ভয়াবহ সহায়ক-দম্টাল্ত।...তাঁন সাহসশন্য এবং নোৌতক শান্তহীন,...ন্যায় ও মানবতার 
[বিরোধী ।” “অমাজতি লেখক" বাল্মীকিকে তান আক্রমণ করে বলেন- বাল্মশীক দাক্ষণদের 
বানর বানিয়ে ঘোর অকৃতজ্ঞতার পাঁরচয় ?দিয়েছেন। সদাশিব আয়ার এ সকল আভিযোগেব 
উপয্ত্ত উত্তর দেবার চেস্টা করেন, সেইসত্গে তাঁমল আণ্)?লকতার পৃ্ঠপোষক সাহেবদের 
জ্ঞানগাম্যর কিছু নমুনাও দেন। মাদ্রাজ ক্রীশচান কলেজ ম্যাগাঁজনে রেভারেন্ড লাজারাস 
লিখোঁছলেন : প্রখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে ভগবদগণতা জাল রচনা; ও-কাজ 
করেছেন দ্বিতীয় শতাব্দীর এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ । সদাঁশব আয়ার মধুরভাবে বলেন, অবশ্য! 
অবশ্য! নিশ্চয় সেই জালিয়াত ব্রাহ্মণাট সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে হাজর হয়ে, 
মহাভারতের সকল সংস্করণের মধ্যে উন্ত জাল বস্তুটি ঢুকিয়ে দিতে তাঁদের বাধ্য করোছলেন। 
তখন রেলগাঁড়, টোলগ্রাফ. ছাপাখানার ব্যবস্থা না থাকলেও কি হবে-ও-কাজ তান করতে 
পেরেছিলেনই-না করে পারেন কখনো ? 

সদাঁভপ্রায় বা অসদাভিপ্রায়ে প্রণোদিত ইউরোপীয় পাণ্ডিতেরা তামিল 'বাচছন্নতাবাদে 
উস্কানি দিচছিলেন৭-াকিন্তু মাঝে মাঝে বিপাত্ত ষে হয়ান তা নয়, যেমন হয়োছল পর্বোন্ত 
অধ্যাপক জুীলয়েন ভিনসেনের বন্তব্যে, যখন তান বলোছলেন, তৃতনয় শতাব্দীর মধ্যভাগের 
আগে তাঁমিলরা ?লখতেই জানত না এবং প্রথম তামিল বই লেখা হয় পণ্চম কি যম্চ 
শতাব্দীতে । এই মারাতনক বনস্তব্যের যৎপরোনাস্তি প্রতিবাদ করা হয়, চড়া গলায় বলা হয় : 
পুরনো উপাদান না পাবার কারণ তো প্রাচখন তা'মল িকংবদল্তশতেই মেলে- তামল জাতির 


৭ অক্মফোর্ডের মানস্ফল্ড কলেজের অধ্যক্ষ রেভাবেন্ড ডাঃ ফেয়ারবার্ন ভারত এসৌছিলেন 
'হাসকেল বক্তা'র্পে। অনুব্প অন্য বস্তাদেব ক্ষেত্রে যা হয়, এর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল -পোড়াব 
উদারতার ভগ্গি প্রদর্শন, শেষে ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে ঘণা ও বিদ্বেষের বিষোদ্গার। ভারছেব 
অপরাধ- উন বা গুদের ইচ্ছামতো 'দোঁখলাম ও জয় করিলাম' ব্যাপারটি এখানে ঘটোন। "কনটেম- 
পোরারি 'রাভিউ' পাব্রকার জুন ১৮৯১৯ সংখ্যা ফেয়ারবার্ন এবালিজন ইন ইণ্ডিয়া' নামে এক প্রবন্ধে 
মনের কথা খুলে বলেন। ভারত-সফবেব পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কাবে লেখা এই প্রবন্ধে হীন 
প্রচালত মিশনার-থিয়োরীই উগরে দেন £ 'শাহন্দুধর্ম কোনো একটি ধর্ম নয়, বাভন্ন ধমেরি সমাণ্টি 
হন্দুধর্মকে না বলা যায় নিরদ্টি দর্শন, না আছে এতে 'নাদরন্ট পৃজাপদ্ধাত, না স্থির ধর্মতত্র 
বা বিশ্বাস- এতে ননার্দন্ট কেবল জ্রাতিভেদ।" ইনি যথারীতি উত্তবভাবত ও দক্ষিণভারতের বিরোধে 
উস্কানি দেন; দক্ষিণের বীর মানুষেবা উত্তরভাবতভির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আতমরক্ষায সমর্থ 1ছিল- 
1ক আর্ধবূগে, কি মুসলমান যুগে । ইনি অবশ্য না জানিয়ে পারেনান_সেই বশর দর্ষিণশরা ইদানশং 
উংবাজরাজের বডই ভক্ত । এর ধারণার অগভনঈরতা এধ্র নিম্নের ভীন্ত থেকে বোঝা ষ!র : 

“পু 17019500101 101)551০8] 210 10151011091] 00101610105 12৮৮০ 0961) 111101101, 
০9১০ 01181206061 15 1655 9(101301 11121190, [17610 1১ 17)016 50০191 01520010). 

এই ব্যক্তির কাছে দাক্ষণভানতে হ্রীস্টান সংখ্যাবহলতা প্রশীতিপ্রদ ঠেকোছিল, সেইসঙ্গে খ্রীস্টান 
শাসন (ইংরাজশাসন এসদের কাছে ই্রীস্টানী শাসন) সম্বন্ধে সাহঞফ্ুতার মনোভাবও। তাঁবফ কাত্রে 
হান লিখেছেন : 

“17915 15 . 2 ১661701 10161160009] 200 11166510561 10110110116) 170016 ৬1৬০০(৮ 
910 01091111655 ০01 10110, ৫16 10611)2,05 10 121001 6500050115 (0 ৬/95(21] 11117051095. 
| “1২6110101 17) 17019, : [1 77211021005 ৬1০৬5", 7120725 7/1011, 101170 26, 1899 1 

এখানে ডাঃ গৃষ্তাভ ওপার্টের মতামতও উল্লেখযোগ্য । এই জার্মান ভারততাত্্বকের সঞ্চো 
ইতিমধ্যেই “প্যারিস কংগ্রেস' অধ্যাষে পাঠকের পরিচয় ঘটেছে। দ্রাবিড জাতিৰ আত্াভিমানে সুড়- 
সাঁড় 'দিতে ওপার্ট সর্বদাই উৎসাহী ছিলেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন_ ভারতের আর্ধপ্‌ব 
আধবাসীরা 'ফিনিশ-উীগ্রয়ান বা তুরানীয়। পাণ্ডত শবরীরয়ান ওপার্টের তুরানীয়-উতস খিয়োরী 
না মানলেও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে তামিল প্রভাব অনুসন্ধানের ক্ষেপে এ*ব দবারা প্রভাবিত ছিলেন 
মনে হয়। 


৩৬০ | ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


আদ বাসভাঁম জলপ্লাবনে সমূুদ্রগর্ভে তাঁলয়ে গেছে । তাছাড়া ষষ্ঠ শতাব্দীতে এক 'সংহলশ 
রাজা তামিল বই প্দঁড়য়েও ফেলেছেন ।৮ 

তামিল জাতায়তার প্রধান উপাদান হয়ে উঠৌছল তামিল ভাষা । তাই উত্ত তাঁমল ভাষা 
সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পকহিনীন, তা আঁত প্রাচীন এবং নিজ শান্ডতে অতীব সমাদ্ধশালন- একথা 
প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে বলবার চেষ্টা করা হয়।৯ অধ্যাপক ীভনসন তামিল সাহত্যের আত 
প্রাচীনত্ব স্বীকার না করে এদের বিরাগভাজন হলেও, সংস্কৃতের সঙ্গে এই ভাষার আত 
পার্থকা বর্তমান একথা বলে কিছটা মনোহারী হন। শেষোল্ত ক্ষেত্রটিতে িন্তু শবরীরয়ানেব 
সঙ্গে অধ্যাপক [ভনসনের মতপার্থক্য ঘটে। 

শবরীররানের মূল বন্তব্য : তামিল কোনোমতেই তুরানীয় ভাষা নর; ভামিল ও আর্ধ- 
ভাষ। সম্পূর্ণ ভিন গোষ্ঠীর, তবে উভয়ের মধ্যে ঘানিষ্ঠ সম্পর্ক স্থা।পত হসোঁছল; দক্ষিণ- 
ভারতে তৃতীয় শতাব্দীর বহু পূর্ব থেকেই িখনরীতি জ্ঞাত ছিল, এবং তা'মল সাহত্য 
সুপ্রাচীন । ভামিল যে তুরানীস ভাষা নয়-শববীবয়ানের এই মত অধ্যাপক ভিনসন মেনে 
নেন, 1কন্তু সম্দ্প ত--আর্ভাষা ও তা মলের মিশ্রণের উৎপাদন--এ মত মানত পারেন নি। 
[তিনি বলেন, আামল ভাষা লেখ্যর্প ধারণের অনেক আগেই সংস্কৃত গঠিত হয়ে গেছে, এবং 
যেহেতু ত।মিলের হখন উৎকর্ষ [ছল না তাই তামিলদের মধ্যে সংস্কৃতেব বিস্তার ঘটতে 
পেঝোছল। পুজনরা ভাবশ্য কটা যঞ্জের সঙ্গে তমলচচি করেন। শবরীরযান কিন্তু তা 
এই মতে অটল খাবেন যে, অসংস্কাতিসমপ্ত। সংস্কভ দ্রাবড-সম্পকেই উৎকণ্ট ভাষা হাথে 
দাঁড়ায়; শ্সংস্কতেল মধো যেসব তাল চিল তাদের পবণ করে মাবিড়ব! তাকে সংস্কৃত 
ভাষ৷ করে চতালেন 1৯৩ 

পাণ্ডত শবরীরঘান সিদ্ধান্ত দশীপকার অক্টোবর ১৯০০ সংখ্যা থেকে 77040777215 
01 :474777/11/1 14/711167. বলে ধারাবাহক প্রবন্ধ লিখতে শুর করেন, যা কয়েক বংসব 
চলে। এই প্রবন্ধাট স্বামীজনর দ)০১ আকৰন করে। এর হধো স্বামী তাব্শাই পাঁশ্ডিভ- 
প্রল্বের তামিল-আভিমান লক্ষ্য করেছিলেন, ইচ্ছামতো নিজস্” 'ইতিহাস-স্টির চেষ্টাও 
-কন্তু একইকালে এর সমন্বয় দৃ্টি তাঁর চোখ এড়ায়ান, ধা বচিছল্নতার মনোভাবের 
প্রশ্রয় দেয়ান। একদিকে ছিল উত্তরভাবতের আর্ধাঁভমান দাক্ষিণন ব্রাহ্মণদের মধ্যে তার উত্তরা- 
[ধকার [নয়ে কাড়াকাড_অনাদকে দক্ষিণদের মধ. প্রধানতঃ অব্রাহ্গণ অংশে, তাঁমল- 
আঁভমান এবং নিজেদের উত্তরভারত থেকে পৃথক দেখাবার প্রবার্ত। একাম্ল মীতামাতি 
হাঁচছল প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির উৎসকথা নিয়েকিন্তু পরবতর্ বহু শত বংসরের 
সমীকরণের যূগাঁট অস্বীকৃত হঁচছল। স্বামশীজীর কাছে ভারতবর্ষই মূল সত্য-তা আর্য 
ক অনার্ব কিছু এসে যার না: যাঁদ আর্যদের গুণমাহিমা থাকে, তা স্বীকার্য, যাঁদ আঁমিলদেব 
বা অন্যান্যদের থাকে তাও স্বীকার্য। সকলই ভারতের গোৌরববস্তু। পাঁণ্ডিত শবরারয়ান 
যখন সংস্কৃত ভাষাগঠনে তআঁমলদের প্রভাবের কথা বললেন, তখন তাকে স্বাগত জানাতে 
দ্বামীজী এতট,কু দ্বিধা করেননি, এবং উত্তবভারতেব সংস্কাতির গঠনে দাক্ষিণভারতশীয় 
প্রভাবকে সানান্দে স্ব্কাতি দয়েছেন। 
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ভারতীয় সংহতির প্রশ্ন স্বামী বিবেকানন্দ ৩৬১ 


'আর্য ও তামল' প্রবন্ধে স্বামীজনী আর্য শব্দকে জাতিসচক না রেখে সংস্কাতিসচক 
করতে চেয়েছেন_ওর অর্থ শিম্ট বা সভ্য । ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা উচ্চ সংস্কাতির আঁধকারণ 
হয়োছিলেন তারা নিজেদের আর্য মনে করেছেন। এই “আর্'-এর প্রাতিশব্দ শহন্দু | “আর্ধ- 
জাতি সংস্কৃত ও তাঁমল, এই দুই ভাষাভাষীর সংঁমশ্রণে গঠিত ।" "আর্য ও দ্রাবড়-শব্দ- 
দুট ভাষা-সচক--তথাকথিত করোটিতত্গত €01211091051081) প্রভেদ-স.টক নহে ।" “আমরা 
পুরোপাঁব মিশ্র জাতি)" 

দ্বিতীয়তঃ স্বামণীজশী বর্ণীবভাগকে, অন্ন যেমন এখানেও তেমানি -প্রকীতি অন্ুযাষণ 
কর্মীবভাগ বলেছেন। কোনোপ্রকার আত্মসংকোচ না রেখে বলেছেন, "ভারতথর্ষের বর্ণীশ্রম 
মানবজা1তকে প্রদও সগশ্বরের শ্রে্ সম্পদসমূহের অন্যতম ।" এই ব্ণীবভাগকে তার উৎপান্ত 
ও সূস্থবকাশের কাল নমনীয় পদ্ধাতি মনে করেছেন বলে, স্বামীজবীব মতে, “বর্ণাবশেষের 
উৎপাত সম্পন্ধে দাম্ভিকতাপর্ণ মতবাদ |যা ব্রাহ্মণরা উপাঁপ্থত করাছল] অসার কণপনামানর 1? 

দউসাহসেল সঙ্চো স্বামীজ? এই রচনাঞ্৩ও বাণ আদ/শেব প্রাত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন 
একই সাঙ্গ তাপ ব্হুকাথিত কথার পুনরঞ্চারণ কবেছেন : "শ্রাঙ্মণগণ |. তোমার চাঁর- 
পাশের অবান্ধণদেব রাশ্রণত্জে উন্নাত কাবয়া তোমাদের অনয ব্রাণত্য প্রমাণ করো)” 

এই প্রবন্ধাট যে উত্তরভারত ও দাক্ষণভারতেক্র আবসংঘ।তের পটশ্যামকায় স্বামঠাজী 
অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্জো রচনা করোছলেন তা বোঝা যার এর আধানুপত আকারের মধ্যেও 
পুনঃপুনঃ সতর্কবাণন থেকে। "ব্রা্খণ ও অন্যান্য বণেরি উংপাতব ইতি5।স ইয়া আমরা 
যেমন পুত্খানুপুত্খ আলোচনা কার নাই, মেইকুপ ইচঙ্কা করিযাই আমতা পাক্ষিণাত্যের 
সামাঁজক্ অত্যাচারের কথা বোঁশ বলি নাই। মাদ্রাজ প্রোসডে।ণনতে ব্রাঙ্গণ ও অব্রাঙগণদের 
এধো যে-বিরোধের উত্তেজনা বদামান, তাভার উল্লেখই এক্ষেত্রে যথেন্চ।” বাণ ও অন্রাঙ্মণ, 
সকলেই পরদপনের বিষয়ে খুণাস্াস্টতৈ বাস্ত, এবং "আহন্দুবাও এই পারস্পারক ঘণার 
অগ্নিতে প্রচুর ইন্ধন দিতিছেন”_একথা বলার পরলে নিষাতর অঙ্গাঁল তলে স্লামীজী 

'শৰভিন্ন বণর এই অন্তদ্বন্দেবের দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান হইবে না। ঘদি এই 
[বরোধের আগুন একবার প্রবলভাবে জবালিয়া ওঠে, তাহা হইলে সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক 
প্রগাতিই কয়েক শতাব্দীর জন্য পিছাইয়া যাইবে |” 

আর্থ বা ভাঁমিল-কাউকেই বহিরাগত মনে করতে স্বামী চাননি । তারা উভয়েই 
বাহরাগত, এই মত বাঁদ সত্য হয়ও, স্বামী বলতে ঢেয়েছেন -নত'মান ভাবতায় জাতিণ 
মধ্যে এ পাথবিদ লাক্ষিতব্য নয়। আরও বলেছেন, নেদে দস্যুদের কাসত আকার অম্ধন্ধে যে 
সব বিশেষণ আছে. সেগুলি কোনোমতেই “মহান তামিলভাষীদেন" বষয়ে প্রযদন্ত হতে 
পারে না. কারণ “আর্য ও তাঁমিলদের মধ্যে কাহাদের দৌহিক সৌন্প্য বোঁশ, এ সম্বন্ধে 
প্রাতযোগিতা হইলে ফলাফল সম্বন্ধে কোনা বাঁদ্ধিমান ব্যক্তিই ভাবষাতবাণ কাঁরতে সাহস 
হইবেন না।” 

পাঁ্ডত শবরারয়ান তাঁমিলদের বাঁহরাগত ধরেছেন_-তাঁরা সমেরীয়। ইত্যাঁদ। যে- 
জাত'য়তার প্রেরণায় এই ধরনের সিদ্ধান্ত, তার মুখে বাড়ভি ভোজা এগবে দিয়ে স্বামীজাী 
গগ্র মশরীয়গণ মালাকার-তটর হইতে সমুদ্র পাব হইয়া, নীলনদেন তীব্‌ ধাঁরয়া, উত্তব 
হইতে দক্ষিণের দিকে ব-দ্বীপ অণ্ুলে প্রবেশ কারয়াছিল; এবং তাহারা পন্‌টূ-কে পৃণ্য- 
৬ুমি জ্ঞান কাঁরয়া সর্বদাই সোঁদকে সাগ্রহে মানসনেতে তাকাইয়া থধাঁকত।” 

পন্ডিত শবরীরয়ানের প্রাতি স্বামীঁজীর বিশেষ সাধুবাদের হেতু অবশ্যই তাঁমলরা 
বাহরাগত-_এই থিয়োরীর জনা নয়-_শবরারয়ান ভারতীয় সভাতাকে আর্য ও তামিল সংস্কৃতির 


৩৬২ 1ববেকানন্দ ও সমকালশীন ভরতবব' 


সাম্মলিত সুষ্টর্পে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, সেই জন্যই । শবরীরয়ান অবশ্যই শঁকছট' 
অনিশ্চয়তার পথে বিচরণ” করেছিলেন, কিন্তু একথাও সত্য, "শতনি ঘৃণা ও অন্রতাপ্রসৃত 
কোলাহলের মধ্যে যান্তযুন্ত বিজ্ঞোচিত পল্থা অনুসরণ” করাছলেন। "পীনবোধ ও নিরর্৫থক 
কোলাহলে মহামূল্য প্রাণশান্তি নষ্ট না কারিয়া, তিনি [সিদ্ধান্ত দীপিকায় 'আর্ধ ও তাঁমল- 
গণের সংমিশ্রণ' নামক প্রবন্ধে বেপরোয়া পাশ্চাত্ত ভাষাবদৃগণের সম্ট মতবাদের কুয়াশাই 
কেবল ভেদ বরেন নাই, আঁধকন্তু দাক্ষিণাত্যের জাঁতিসমস্যার বথার্থ রূপ অনুধাবনের ক্ষেত্র 
সহায়তা করিয়াছেন।" তাঁর প্রচেষ্টা ঠিক পথে চাঁলয়াছে»' কারণ 'তাঁন “সংস্কৃত সাহত্য 
দর্শন ও ধর্মশাস্্সমূহের মধ্যে তামিল ভাষা ও উপাদান আঁবচ্কারে ব্রতী ।" 

সবামজী কোনো বিশেষ ভাষাগোষ্ঠী বা রন্তসম্বন্ধের পক্ষে ওকালাঁত করাছলেন না 
বলে, কোনো বিশেষ আঁবচ্কারে বা মতবাদে আশাঁগ্কত ছিলেন না, যাঁদ-না তা ইচ্ছাপূর্বক 
ভারতের স্বার্থনাশে প্রয়াস হয়। সৃতরাং শবরীরয়ানের মতবাদের বিষয়ে লিখতে পেরে- 
ছিলেন : “পাঁণ্ডিত এবরীরয়ান যে, সাহস-ভরে প্রাচীন তাঁমিলগণের সঙ্গে আক্াদে 
সুমেরীয়গণের জাতিগত এঁক্যসম্বন্ধীয় মতবাদের উপর জোর দিয়াছেন, ইহাতে আমরা 
আনন্দিত। ইহার ফলে অন্য সমুদয় সভ্যতার পূর্বে যে-সভ্যতাঁটি িকাঁশত হইয়াছল-- 
যাহার তুলনায় আর্য ও সোঁমাটিক সভ্যতাদ্বয় শিশুমাণ্র সেই সভ্যতার সাহত আমাদের রক্ত 
সম্বন্ধের কথা ভাবয়া আমরা গৌরববোধ কাঁরতোছ।" 

বিশাল বাহু মেলে সমগ্র মানবজাতিকে যে-ববেকানন্দ আলঙ্গন করতে চেয়োছলেন - 
সেই তাঁর পক্ষে ভারতবর্ষের সমগ্র মানূষকে নিজের ভ্রাতা বা সন্তান বলা আর এমন কি। 
(নিম্নের মহান উীন্ত “আর্য ও তাঁমল' প্রবন্ধেই তান করেছেন : 

“আমরা বেদান্তবাদী সন্ন্যাস-আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জনা গব' 
অনুভব কার। আমরা গব" অনুভব কাঁর তাঁমলভাষা পূর্বপূরুষদের জন্য, যাঁহারা এতাবং 
জ্ঞাত সর্বপ্রাচটীন সভ্যতার সন্তান। এই দুই সভাতারও পূর্ববত, অরণ্যচারী মৃগয়াজীবা 
কোল পূর্ব পদ্র্ষদের জন্য আমরা গাঁবটি। আমরা গার্বত- মানবজাতর আঁদপুরুষ, প্রস্তর- 
অস্ত্রধারী মন-ষ্যগণের জন্য। আর যাঁদ বিবর্তনবাদ সতা হয়, তাহা হইলে আরও পূর্ববতাঁ 
পশুর্পী পূর্বপুরুষদের জন্য গার্বতি। জড় অথবা চেতন-__এই সমগ্র বিশ্বজগতের উত্তব- 
পুরুষ বলিয়া আমরা গার্বত।” [৫--৩৮৩]। 

কী ব্যাপক, বিশাল, বিচিত্র ও গভীর স্বামীজশীর ভারতবর্ষ! রবীন্দ্রনাথের 'ভারততশথ" 
ফাঁবতায় যার পরব কাঁব্যক প্রাতধবান--তাই বিবেকানন্দের শীন্তধর গদ্যে রন্তমাংস ধবে 
জীবন্ত হয়ে উঠোছল। ও-বস্তুকে বাংলা অন্বাদে ফোটানো সত্যই কাঠন : 

"সতাই এ এক নৃতাত্তিক সংগ্রহশালা । হয়ত সম্প্রাত-আবিচ্কৃত সুমাত্রার অর্ধ-বানবের 
কঙকালাঁটও এখানে পাওযা যাইবে । ডোলমেনদেরও অভাব নাই। চকমাক পাথরের অস্ব্রশস্ত 
'য-কোনো স্থানে খঁডলে 'মাঁলবে। হৃদবাসী বা নদীতীরবাসঈরা নিশ্চয় কোনোকালে 
এখানে প্রচুর সংখ্ায় বদামান ছিলেন। গুহাবাসী এবং পন্রসঙ্জাকারী, তৎসহ বনবাসাঁ 
আদম মৃগয়াজীবীদের এখনো নানা অণ্লে দেখা যাইবে। তাছাড়া নোগ্রটো-কোলারায় 
দ্রাবড় এবং আর্য প্রভৃতি এীতিহাঁসক যুগের নৃতাত্বক বৌচত্রাও উপাষ্থিত। ইহাদের সঙ্গে 
মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশীয়গণ এবং ভাষাতাত্বঁকদের তথাকাঁথত নানা আর্য শা 
প্রশাখা মিলিত। পারাঁসক. গ্রীক, ইয়ুংচি, হুন, চখন, স্ীথয়ান_-অসংখ্য জাত মিলিত 
মাশ্রত। ইহদী, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ কাঁরিয়া স্ক্যাশ্ডিনেভীয় জলদস্য ও 
জার্মান বনচারী দস্দল অবাধ. যাহারা এখনো একাতয হইয়া যায় নাই-_-এই সকল বিভিন্ন 
জাতির তরঞ্গায়িত বিপুল মানবসমূুদ্র-যুধামান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পাঁরবর্তন- 


জরতশয় সংহাতর প্রম্নে স্বামী 'বিবেকানল্দ ৩৬৩ 


শীল- উধের্ব উতীক্ষস্ত হইয়া, নিম্নে ছড়াইয়া পাঁড়য়া, ক্ষদ্রতর জাতিগ্ীলকে আত্মাসাং 
কাঁরয়া, আবার শান্ত হইতেছে । ইহাই ভারতবর্ষের ইীতিহাস।” [&--৩৭৭-৭৮1১১ 


॥ & ॥| ববেকানন্দ ও আর্ধসমাজ আন্দোলন 


উত্তর ও উত্তর-পাশ্চম ভারতে শাক্তশালশ আর্সমাজ-আন্দোলনের কথা এই প্রসঙ্জে 
এসে যায়। এই আন্লেলন সম্পর্কে স্বামীজীব মনোভাব ক স্ছল-এবং তই সম্প্রদায়ভান্তরা 
স্বামীজনীর বিষয়ে কী ভেবেছেন, তা এইসত্রে দেখে নেওয়া যায়। এখানে দুঃগেব সঙ্গে 
নলতে হচ্ছে-স্বামীজী সম্পর্কে মার সমাজের পন্রপাব্রকায় প্রকাশিত বিবরধ যথেন্ট পাঁবমাণে 
সংগ্রহ করে উঠতে পারান, কিছু বাক্ষপ্ত মন্তব্য অবশ্য পেয়োছ। 

স্বামী দয়ানন্দের মতো প্রচণ্ড শান্তধর পুরুষের বিষয়ে স্বামী ববেকানন্দের শ্রদ্ধা ছিল, 
সলাঈ বাহুল্য । রোমা রোলা--দয়ানন্দ ও ববেকানন্দের তুলনা কারে, উভযের মনোগঠন ও 
কার্যধারার এক্যপার্থকা সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা আগেই উপাঁষ্থত করোছি। |৩-৩৭৪-৭৫|, 
সমাজসংস্কারের কোন্‌বকোন বিষয়ের প্রাতি দয়ানান্দের সমর্থন ছিল, তাও এ অংশে ডীল্লাখিজ 
হয়ছে । আর্ধসমাজ যেখানে সাধারণ মানুষের আঁধকার প্রাতষ্ঠা অগ্রসব হযেছে, িংবা 
ছালে-বলে ধর্মীন্তাঁনত হিন্দুদের পূৰর্ধমে পুনগ্রহণের চেজ্টা কুবছে,১২ সেখানে সবামীজীর 


১১ সিদ্ধান্ত দীপকাব প্রাতিজ্ঠাতআ-সম্পাদক যে স্বামীজশব প্রা বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ম ছিলেন 
এবং তাঁর দম্টান্তে অনুপ্রেবণা পেয়েছিলেন, তা অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের স্মতিকথা থেকে 
আগেই দেখোছি। সিদ্ধান্ত দশীপকায় ব্রন্দবাঁদন ও প্রবৃদ্ধ ভারতে প্রকাঁশত ধন্য ও দার্শানক 
নত নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করা হয়েছে, সেসব আলোচনা বিতক্মিূলক হয়েও সম্রদ্ধ। বামকৃস। 
মিশনের সংবাদও পান্রকাঁট ছাপত। স্বামীজনর দেহত্যাগেব পরে এই পান্রকার জুলাই-অগস্ট সংখ্যা 
£ভ এম স্বানীব লেখা প্রবন্ধে স্বামীজীর প্রাতি গভনর শ্রদ্ধানবেদন কবা হয়েছিল। স্বামীজীর 
'প.থবীখ্যাত বৈদাহীতিক ব্যান্তত্ব, তুলনীয় বাঁগ্মতা, এবং এঁকান্তিকতাব" তুল্য কিছহ দঈর্ঘকালেব 
নধো মিলবে কিনা. এই বাথার্ত সন্দেহ লেখক প্রকাশ করোছিলেন। স্বামঈজীব ধর্ম ও দর্শনসংকান্ত 
মত সকন্ছ। স্বীকার করবেন না_এইকথা বলার পবে, লেখক যোগ কবেন -ভারতবর্ষ ও পাথর)” 
পর্মরক্ষায় বিবেকানন্দের ভ্ঁমকা সর্বথা স্বীকার্য। স্বামীজশীর এীতিহাঁসক ভামকার বিধষে লেখকেণ 
এই সমকালীন উীন্ত উল্লেখ্য : 
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১২ স্বামীজশী ধমণল্তগরতকরণের মোটেই সমথক ছিলেন না, সমন্বয়বাদটবপে তা হডেও 
পারেন না- সৃতরাং পর্মীনতাঁরত হিন্দুদের স্বধর্মে গ্রহণেব পক্ষপাতী 'ছলেন। প্রবুদ্ধ ভাবতেব জন; 
প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে [৯-৪৮৩-৮৬] তান এমনকি বলেছেন, বলপূর্বক ধর্মন্তাঁরতরা স্বধর্মে ফিরতে 
চাইলে কোনোরূপ প্রায়শ্চিন্তের প্রয়োজন নেই : তবে যাবা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত তাদের প্রত্যাবর্তনেব 
ইচ্ছা হলে প্রায়শ্চন্তের প্রয়োজন হবে। 

যেসব শিখ ধমণন্তাঁরত হয়ে মুসলমান হয়েছিল তাদের শিখধর্মে ফারষে নেবার উদার ব্যবস্থ। 
দেখে স্বামীজী খুশি হয়েছিলেন। লাহোরে শিখদের এক শুদ্ধিসভায় তান উপস্থিত ছিলেন। 
“জবামীজী নমল্িত হইয়া সাঁঞ্গগণসভ এই [শ্রাদ্ধ] সভার একটি আঁধবেশনে গমন করিলেন। 
খন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন তখন একটি সুৃবহৎ কডায় কড়াপ্রসাদ হোলুয়া) প্রস্তুত হইতে- 


৩৬৪ | ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


সমর্থন ছিলই. ?কন্তু অবশ্যই সমর্থন ছিল না দয়ানন্দের অবুঝ স্বমতপ্রশীতিতে এবং রূ 
সাম্প্রদায়কতায়। দয়ানন্দ অপর ধর্মকে সহ্য করতে রাজ ছিলেন না-তিনি “নজ ধর্মের 
সত্গে অন্য ধমেরি পার্থক্যকে দিবা ও প্লাত্রর পার্থক্যের তুলা” মনে করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের 
সহ্গে গোড়ায় সম্পর্ক স্থাপনের চেম্টা করলেও পরে সে পথ থেকে দয়ানন্দ সরে গেছেন, 
'শরণ দেবেন্দ্রনাথ থাকুরের বেদবিরোধিতা তাঁর কাছে অসহ্য, এবং বিরান্তকর কেশবচন্দ্রু সেনের 
শ্রীস্চ-ধর্মনূরাঁড। বরান্মধর্মকে তিন শেষপযন্তি জাভীঘতাবিরোধী মনে বরেছিলেন। খ্রীস্টান 
ও মুসলমান ধর্ম সম্বহ্ধে দরানন্দ যুদ্ধধাদোহ মনোভাব পোষণ করতেন, এবং তাঁত 'সত্যার্থ- 
প্রকাশের শেষাংশে বাইবেল ও কোরান সন্বন্ধে বিরূপ কথা আছে। 

ধর্মসমন্বয়ের অবতার ও প্রচারক রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কাছে দয়ানন্দের আপসহাথ 
স্বধর্মপ্রীতি আবশাই গ্রাহা নয়_গ্রাহা নয় দয়ানন্দের নিজস্ব বেদ-বদ্ধতা। দয়ানন্দ সত্যই 
[নিভাইভালস্ট চেয়েছেন বত'মানকে উপড়ে বেদের যুগে ছহড়ে ফেলতে যে-ভারতবর্য' 
উপানষদেল জ্ঞানন্যান্ড এবং প.রাণসমূহের ভাক্তআ্রোতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, সে 
ভারতবর্ষ তর কাছে প্রাক্ষপ্ত ছাড়া কিছ; নয়। দয়ানন্দ চড়াভাবে শ্বৈতবাদনী, এবং চালস 
হমসাধ য। বলেছেন, সে প্রশংসা তার প্রাগানাতিশি ভারতীয় শাস্ধ্রসমর্থনে একাট এবেশবর, 
বাদদ ধম প্রস্তত করতে পেরেছিলেন । কিন্ভ ভারতবধ বহ, সহন্ত বংসর ধরে 'দোদকা' নয়, 
বৈলা নতক - কমকাণভলে আতিতম করে দ্বান ও ভান্তর সমন্বিত ধমিশনে বিশ্বাসী; সেই 
সদ একাত সাধলাম ব্রতী, যাব মুল লক্ষ অপবোক্ষানভোত। এই সকলের প্রয়োজন বা 
নল) দয়ানন্ স্বাকার বরেনান। সেজন্য দয়ানন্দের পমদিশ্নি ভাবতিবর্ষে বাপক প্রসারলাত 
ুব।ন। পপ্নানন্দ দাক্ষণভারতে বানান সেখানে তীর প্রভাব নেই, এবং স্ব ভারতে এলেও 
ভাবময় ধর্মসাধূনার সে নমত্জিত সেই ভাঁমতৈ স্বীকাতি পাননি । উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে, 
।কন্ছু প্রধানভঃ পঞ্জানেই দয়ানন্দের প্রভাব ব্যাপক, এবং ভার এাতহাঁসিক কারণও আছে ' 
।শখধম' ও ইসলামে স্নারা প্রভাবিত পঞ্জাবে ব্রন্ণ্যশাসন শাথিল, জাতিগ্রথার কড়াকাঁড় 
নেই। মানব. কবীর রামানন্দেৰ মাতিপিজাণীবরোধশ মতবাদ প্রসারত সেখানে । এই 
ভমিতেই দয়ানন্দেব উগ্র য্যূধান মত কিশেষভাবে জাঠদের কাছে স্বীকার্য হয়েছিল, যারা 
পক্ষণাশাসনে নিজেদেব বেধে ফেলেনি। 

স্বামীজীবৰ দাঁণ্টভাঙ্গ ও মতামতের যে-পরিচয় ইতিমধ্যে দিয়ৌছ. তার থেকে পাঠক 
অবশাই বুঝেছেন. !তান দয়ানন্দের একেবারে বিপরীত ভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিবেকানন্দ 
নেদ বলতে ভাব অন্ভ্যভাগ উপানষদকে বুঝতেন-_এবং মনে করেছেন-_ জ্ানকান্ডের চরম 
চত্র-স্বাধীনতাতেই আছে মানবজাতির ম্যান্ত। তান আবার অন্তে অদ্বৈতবাদশও । তাছাড়। 
পূম" তাঁর কাছে মতবাদ নয়_তা উপলাষ্ধ। 71২61151017 19 1২6811581101) 1 মহারহস্যচেতনায় 
তিনি ব্যাকুল থাকতেন সর্বদা__অন্তর্গহনে নিমাঁত্জত হতেন ক্ষণে-ক্ষণে। এস্র সঙ্গে, নীতি- 
সমাপ্ত ধর্মব্রতী দয়ানন্দের ভাবৈক্যের ক্ষেত্র যে অত্যন্ত সংকীর্ণ হবে তাতে সন্দেহ কি: 
জগৎ-ছাড়া এক ঈশ্বর এই জগৎ সূম্টি করেছেন-একথা বিবেকানন্দের জ্ঞান-বাঁদ্ধতে উদ্ভট, 
এবং পুরাণে কেবল আছে ক্লেদ১৩--এ-কথ। শুনলে ঈশ্বরের প্রেমে অশ্রুগলিত বিবেকানন্দের 


দছল। আজ দুইজনকে শদ্ধে করা হইবে! শ্ধকামদ্বয় অনৃতাপ প্রকাশপূবকি সভাসষক্ষে 
পুননবাঘ 1শখধগে দীর্ষিত হইবার প্রার্থনা কঁবিলে, গুরযগোবিন্দ সিংহের নামোচ্চারণ, গ্রন্থসাহহবেবু 
পাঁবন্ন মন্ত্রসকল পাঠ ও পাঁবন্র বারিসেচনে উহাঁদগকে শুদ্ধ করা হইল ।...স্বামীজী শিখাঁদগের 
এইরূপ উদারভাব দোঁখিয়া বডই প্রীত হইলেন ।” [ভারতে বিবেকানন্দ' (১৩৪৮সং) ৪৮৪-৮৫] 
১৩ আর্ধসমাজীব। পুবাণকে কতখ্যান ঘৃণার চোখে দেখতেন, এবং তাঁপেব ঘৃণার প্রকাশ ক্ষেত্র 
বশেষে কতখান শালনতাব গান্রা আতক্লম করত, তা দেখতে পাই ইস্ডিয়ান মিরারে ১৭ এ্রীপ্রল, 
১৮৯৭. প্রকাশত এক পন্লে। পন্রলেখক দয়ানন্দের পুবাণ-বিদ্বেষের অংশীদার ছিলেন।_ 


ভারতীয় সংহাতির প্রশ্নে স্বামী 'ববেকানন্দ ৩৬ 


নয়নে আহত বিস্ময় ছাড়া আর কি ফ:তে পারে বিবেকানন্দের আধুনিক বৈজ্ঞানিক চেতন 
অন্রহাস্য করে উঠেছে-আমৌরকা 'পাতাল' এখং 'অসরের নিবাস, একথা শুনে, [দয়ানন্দ 
ধা বলতেন; ২য়, ১৭২1]. এবং অবশ্যই আতাঁঙ্কত হয়েছে নিজ ধমেরি বাইরে অনা ধর্ম 
সম্বশ্ধে দয়ানন্দের রূঢ় অসাহষফ্ুতার রূপ দেখে। 

আর্যসমাজীরাও, অন্ততঃ তাঁদের গোঁড়া অংশ. গববেকানন্দ ও তাঁর মতের সহসা প্রসার 
দেখে প্রসন্নতা বোধ করতে পারেনি।১৪ আমরা যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরোছ, তাতে 
প্রধানাংশে এ"দের তিন্ত 'বিবেকানন্দ-বববোধী মনোভাবই দেখতে পাই। হইণ্ডিয়ান সোস্যাল 
রিফর্মার ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০১, “আর্য মেসেনজাব" পাত্রকার একাঁট দীর্ঘ প্রবন্ধ উৎকলন 
করেছিল, যাতে দেখা যায়, আর্ধসমাজী পান্রকাট সাগ্রহে মাদ্রাজ মেলে 'জনৈক হন্দুর" এই 
অন্তব্য সমর্থন করেছে : ভারতে সংস্কার-আন্দোলন বেশান্ত ও ববেকানন্দের জন্যই 1স্তাঁমত। 
অবশ্য উত্ত 'জনৈক হিন্দু" যখন ন, হন্দুশাস্ স্বার্থপরতা শিক্ষা দেয়, সেকথাকে 
আর্যসমাজণ পান্রকা গ্রহণ করতে পারোনি। যাইহোক আর্ধসমাজের পাঁত্রকা এই পনরাপদ 
ভাবষ্যংবাণণ' করেছিল-বেশান্ত ও বিবেকানন্দের মিশন আঁচরে বার্থ হবে, যেহেতু এরা 
বাগ্মিতা এবং জনতোষণী কুসংস্কারের উপর দাঁড়য়ে আছেন। [বিবেকানন্দ কোথায় 
কুসংস্কারের তোষণ করেছেন. সেকথা অবশ্য জানানোর প্রয়োজন পাব্নকাট বোধ করেোনি]। 
এ দু'জনের আরও দোষ : “এপ্রা যা শিক্ষা দেন তা প্রাচীন ধর্ম নয়। প্রাচীন ধর্ম অর্থহীন 
অধ্যাতমবাদেব অপেক্ষা অনেক বিশাল, মহান ও মল্যবান; নৈচ্কর্মী নয়, কর্মের সমর্থক 
তা: স্বার্থপরতা নয়, নিঃস্বার্থতার পোষক।” অতঃপর স্বামণ দয়ানন্দ কিভাবে কৃসংস্কারেব 
(বিরুদ্ধে দাঁডিয়ে নিভেজাল সত্য ধারয়ে দিয়েছিলেন, তা বিবৃত করার পবে, এ সতা যে, 
দন দিন শান্তবাদ্ধি করে যাবে, এই আশা প্রকাশ করোছিল পান্ুকাট। সে আধকন্তু জানায়, 
সংস্কারকদের সহযোগিতা ছাডাই দয়ানন্দের অনুগামীরা পঞ্জাবে প্রথমশ্রেণীর কলেজ ও 
স্কুল, (মেয়েস্কুল তার মধ্যে আছে) স্থাপন করতে পেরেছেন। “প্রায় একডজন অনাথ 
আশ্রমও স্থাপন ক'রে প্রায় ১৪০০ অনাথকে আমরা বাঁচাতে পেরোছি, যখন সংস্কারকগণ 
ও নেতৃগণ বাইরে আরামে বক্ততাবাঁজ করে গেছেন। কে এই কাজে আমাদের অনুপ্রাণিত 
করেছেন 2 স্বামী দয়ানন্দ নামক 'রাঁলাঁজয়াস 1রভাইভ্যালস্ট ছাডা আব কেউ নন। তিনি 
গুণসম্পন্ন রিভাইভ্যাল ঘাঁটয়েছেন--খাঁটি প্রাচীন ধর্ম যা--ভারতেব অন্ধকার যুগের অপদার্থ 
অভ্যাসের পুনরাবর্তন নয়।” 

আর্সমাজের এক মুখপন্র শ্রীস্টানদের বোৌদক ধর্ম গ্রহণে আহবান করছিল, সেই 
আস্পর্ধায় মিশনারি-মুখপন্ত্র 'ইশ্ডিয়ান উইটনেস' ও বম্বে গাঁ্ডয়ান, ঠনাশেষ চটে গিয়েছিল, 
'কন্তু তাদের খুশির সীমা [ছিল না যখন আর্ধসমাজণ পাঁন্রকাঁট 'িবেকানন্দকে “পক্পবগ্রাহথশ, 


“পুনাণ যাকে দয়ানন্দ সরস্বতী জালয়াত বলতেন-হিন্দুসমাজের সর্বনাশ ঘাঁটযেছে দঘ। 
নন্দের গুরু স্বর্গতঃ স্বামী বিবজানল্দ পুরাণ সম্বন্ধে এতই বীতশরদ্ধ ছিলেন যে, তার শিষাদেন 
কদাপি পুরাণ পড়তে দিতেন না, এবং কাথত আছে, ?তাঁন তাঁর শিষ্যদের দিয়ে প্রাতিদন গ্রুভাহে 
শ্রীমদ্ভাগবত' লেখা কাগজের উপর পদাঘাত করাতেন. কারণ তাঁর মতে, অন্য সকল কিছ অক্পক্ষা 
পুরাণই বর্জাতর মূল। ব্যাসদেবের নাম নিয়ে বোপদেব যেভাবে কৃষচারত্র চিত্রণ করেছেন, তা 
কের দিব্য গীতা-শিক্ষাকে মিথ্যা করে 'দয়েছে, উভয়ের মন্ধ্য সামঞ্জসা করা সর্বোত্তম দেহধারণ 

“ প্রাতিভাধরেরও অসাধ্য। তাই ওসব বস্তু দয়ানন্দ বাতিল করে 'দিয়েছিলেন।” 

১৪ বোম্বাইয়ের সুপাঁরচিত সাপ্তাহিক পন্রিকা গুজরাট ২ মে, ১৮৯৭, লিখেছিল : 
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৩৬৬ [ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 
সোস্যাঁলস্ট এবং বৌদক ধর্মের ক্ষেত্রে শিক্ষানাবশ”" বলে গাল 'দয়োছল। ববেকানন্দের 
অপরাধ-__“গনতা ছাড়া তাঁকে চালাবার আর কেউ নেই ।” আর্ধসমাজাীদের কাছে তাঁদের পান্তিকা 
কম্বুকণ্ঠে আহবান জানয়েছিল : €ভতরে আশঙ্কার কাঁপন অবশ্য ছিল 'ববেকানন্দ- 
প্রভাতর ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্বন্ধে) : “আর্যগণ! কোমর বেধে নেমে পড়ো। বিদগ্ধ 
্রাস্টানদের অপেক্ষা কুসংসকারাচ্ছন্ন 'হন্দুদের সহজে ধর্মান্তারত করা যাবে__এই ভ্রান্ত ধারণ! 
মন থেকে ঝেড়ে ফেলো । এঁ ভয়ানক আলেয়ার মারাত্নক ছলনা ইতিমধ্যে তোমাদের যথেষ্ট 
সময় নষ্ট করেছে. প্রচুর কর্মশাস্ত ক্ষয় করেছে। এতাবৎ অধঃপাঁতিত হিন্দুদের উদ্ধারের জন; 
তোমাদের প্রচেন্টা পাঁরমাণে প্রচুর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠোনি। 'হন্দুরা প্রায় সংস্কারের 
অতাঁত। িখধর্ম, জৈনধর্ম এবং আরও অজজ্্র অনুরূপ ধর্ম হিন্দুধর্মের অতল সাগরে 
তাঁলয়ে গেছে_আর্ধসমাজও সেই [াবপদের সম্মৃখীন।” 

আর্যসমাজীদের যে-দট লেখা উপাস্থত করলাম_সে দুটিই ১৮৯৭ সালে স্বামীজীর 
পঞ্জাব ভ্রমণের পরবতাঁকালের। ১৮১৭-এর আগে স্বামীজী সম্পরকে আর্ধসমাজীদের 
মনোভাবের বষয়ে [বিশেষ সংবাদ পাইনি, সম্ভবতঃ তাঁরা "অপেক্ষা করে৷ ও দেখো” নীতি 
'নিয়োছলেন। তারপর তাঁরা যখন সতাই দেখলেন, তখন তাঁরা খাঁশ হতে পারলেন ন৷ 
মোটেই। বিবেকানন্দের ক্ষমতার অভাব নয়, ক্ষমতার প্রভাবই তাঁদের কাছে বিপজ্জনক মনে 
হল--যাঁন আর্যসমাজের মতের অংশশদার হলেন না_ এবং সেজনা, কে জানে. ভাবষ্যতে 
সমাজের মধে। ফাটল ধরাবেন কিনা! আর্ধসমাজীরা তেমনই মনে করোছলেন। 

স্বামীজীর পঞ্জাব সফরের আগেই, ২৭ ফেব্রুয়ার, ১৮৯৭. ইশ্ডিয়ান 'মিরারে এক 
পন্রলেখক বলোছলেন : আর্যসমাজ প্রাতমাপূজায় আঁবশ্বাস সত্তেও স্বামীজীকে সমর্থন 
ও সহানুভূতি জানাতে পারে, হিন্দুসমাজের মধ্যে একমান্র এ সম্প্রদায়ের সহানুভূতিই 
তান পেতে পারেন-_কিন্তু স্বামীজণ যাঁদ তা লাভ করেন, তাহলে সেখানকার সনাতনী ধ্ধর্ম 
সভা”-র বিরাগভাজন তান হবেন। স্বামীজী পঞ্জাবের কোন্‌ সম্প্রদায়ের দিকে ঝকবেন 
এ-প্রশ্ন তার সফরের আগে সেখানে বড় হয়ে উঠোছল। তারপর স্বামশজণ পঞ্জাবে গেলেন 
এবং বাশ্মতা ও ব্যান্তত্বের শাক্ততে সেখানে ঝড় বইয়ে দিলেন, যার বিবরণ আঁম আগে 
যথাসম্ভব দিয়োছ। [৩য়_২০-৩০]। স্বামীজণ কিন্তু বিশেষভাবে নিজেকে কোনো সম্প্র- 
দায়ের সঙ্গে জডালেন না; তিনি বললেন, বহু মতের এই প্রদেশে তিনি সাম্প্রদায়িকতার 
সমর্থন করতে আসেন ন, হন্পুধর্মের সাধারণ ভীত আঁবচ্কারই তাঁর লক্ষ্য। সম্প্রদায়ের 
প্রয়োজন তিনি স্বীকার করলেন, কিন্তু সতর্ক করলেন সাম্প্রদায়কতার বিরুদ্ধে। [৫-২৭৩]। 
বহ; আর্ধসমাজা তাঁর কাছে এলেন. তাঁকে সাদর অভ্যর্থনাও জানালেন, কেউ-কেউ মুগ্ধ 
হলেন, কিন্তু বরুপও হলেন অনেকেই কারণ স্বামণ্জশীর উীন্ত বা আদশ* আরসমীজের 
আদর্শের সমর্থক ছিল না। রক্গবাঁদন পাত্রকায় ১ ডিসেম্বর, ১৮৯৭ রিপোর্টে পাই, স্বামগজণ, 
'আয' সমাজের নেতৃগণ যে সহদয়তা দেখিয়েছেন, তার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতাবোধ করেছেন। 
কৃতজ্ঞতার আরও কারণ--ুরা স্বামীজনঈীর সাঁবশেষ বাস্তববাদী কর্মনীতর বিষয়ে সাহায্যের 
মনোভাব জানিয়েছেন।" 'কন্তু একটু মনোযোগী হলে দেখব-_-বোঝাপড়া যতখানি ছিল, 
ভাবসংঘাত ছিল ততোধিক। এঁ ভাবসংঘাতের বেশ ছু সংবাদ আমরা পেয়ে বাই “ভারতে 
বিবেকানন্দ” বই থেকে। ওর মধ্যে “স্বামণ অদ্যুতানন্দ নামক আর্ধসমাজের ভূতপূ্ব প্রচারক, 
এবং [এখনা স্বামীজার একাট বিশেষ ভত্তের” (ধান স্বামীজীর সঙ্গে ভ্রমণের সুযোগ 
পেয়েছিলেন) ডায়েরি থেকে যেসব অংশ উদ্ধৃত আছে, তাতে প্রাসাঙ্গক অনেক সংবাদ 
পেয়োছ। সেগাঁল এই £ রর 

40১৫ অগস্ট, ১৮৯৭)...অপরাহে আর্ধসমাজীদের সাহত ধর্ঈীলোচনা।...(১৬ 
অগস্ট) রানে মুসলমান, ব্রাহ্ম, আর্ধসমাজণ এবং হিন্দু_এইসকল বিভিন্ন মতাবলম্বশ অনেক 


ভারতীয় সংহাতর প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্ ৩৬৭ 


ভদ্রলোক আসিয়া উপাস্থত হইলেন, এবং তা তাঁহাংদর সাঁহত নানাবিধ তত্বের আলোচনা হইল। 
(১৭ অগস্ট) প্রাতঃকালে সমাগত আর্ধসমাজাীদগের সাহত বিশেষ শাস্ত্রালোচনা। আর্- 
সমাজশীগণ নানাবধ কুট প্রশ্ন কাঁরতে লাগলেন ?কন্তু যথাযথ উত্তরদানে স্বামীজশ সকল- 
কেই নিরত কাঁরলেন।...(১৯ অগস্ট) সন্ধ্যার পর আযসমাজী দ্বারকানাথ উকণীল প্রমুখ 
সনেক সম্ভ্রান্ত লোকের সাহত দেশভীন্ত, স্মাজনপাতি ও তত্তীবদ্যার সাঁবশেষ আলোচনা । 
দবারকানাথবাবু স্বামীজীর কথাবার্তায় বড়ই শ্রীতিলাভ কাঁরলেন। (২০ অগস্ট) রায় 
মলরাজ প্রমুখ আর্ধসমাজীদের প্রধান-প্রধান ব্যান্তর সাঁহত নানাবধ আলোচনা ।...(৯৮ 
প্সপ্টেম্বর) রাত্রে আর্যসমাজ ও মৃসলমানাদগের সম্বন্ধে অনেক শঙ্কা সর্মধান।...(২৪ 

সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার পর...ফরিয়া আঁসয়া একজন বাঙাল মাস্টার ও আাচ্যুতকে আর্ধসমাজেব 
দোষের বিষয় বর্ণনা ও অন্যানা উপদেশ।” 

লাহোরে স্বামীজীর অবস্থানকালে আলোচা ব্যাপারে "ভারতে £ববেকানন্দ” গ্রন্থে 
ববরণ অপেক্ষাকৃত বিস্তত : ৪ 

“আর্ষসমাজও স্বামীজীীাক অভার্থনাত বটি কারলেন না। দয়ানন্দ আংলো-বোঁদক 
+লজের অধ্যক্ষ লাল৷ হংসবাজ প্রভৃতি বড়বড় আর্ধসমাজীগণ সর্বদা তাহার সাঁহত নানা- 
ৰূপ চচণ কারতেন। আর্যসমাজীরা বেদকে_ বিশেষতঃ বোদেব সংাহতাভাগকে__একমাতু 
প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন, আর ইহাও বলেন, বেদের ব্যাখ্যা একপ্রকারই হইতে পারে। 
কিল্তু স্বামীজীর মত-বেদের উপানষদৃভাগই বিশেষ প্রামাণ্য, এবং এ উপানিষদের ব্যাখ্যা 
--অদ্বৈতবাদণ, 'বাঁশস্টাদ্বৈতবাদণ, দ্বৈতবাদী প্রভাত সর্বপ্রকার বাঁদগণ আপনাপন ইচ্ছা- 
অনুযায়ী করিতে পারেন। ইহাতে কোনো হান নাই, বরং ইহাতে উন্নাতিই হইযা থাকে কারণ 
নানুষকে জোর করিয়া কোনো-একটা ভাব না দয়া, তাহান প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নাতর পথে 
অগ্রসর হইতে দিলে যাঁদও তাহার উন্নাতি খুব ধীরে ধীরে হয়, তথাপি সেই উন্নতি খুব 
পাকা হইয়া থাকে । যাঁদ বলা যায়, দুইটি সম্পূর্ণ বর্দ্ধ মত কিরুপে এক টি সি 
গারে, তাহার উত্তর এই যে. মানুষের আধ্যাতিনক অবস্থার উন্নাতির তারতম্যানুসারে ইহা 
সম্ভব। 
| “আর্যসমাজীদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা বঙ্গদেশীয় ব্রা্মসমাঙ্জেব ঈ*বব-ধারণার তুল্য। 
তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, সর্বজ্ঞ, সর্বশান্তিমান, দয়াময়, প্রেমময়, আনন্দময় । তাঁহার 
অদ্বৈতবাদীর নির্গণ ব্রক্গও বুঝিতে পারেন না, এবং মার্তপৃজকের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাঁহাদের 
হদয়ত্গম হয় না। এই কারণে তাহারা অদ্বৈতবাদ ও মার্তপূজার ঘোর বিরোধন। স্বামীজ? 
অকাট্য যুন্তিজাল প্রয়োগ করিয়া আর্ধসমাজশীদগকে বিচার ও জ্ঞানের দান্টতি অদ্বৈতবাদ 
ব্যতীত আর কোনো মত টিকিতে পারে না_ইহা বেশ কারয়া বুঝাইতে লাগলেন। তারপর 
নৈখাইলেন-_নিরাকার অথচ সগুণ ঈ*বরের ধারণা_ আামাদের মন এবং তজ্জাত কজ্পনাশান্তর 
সহায়তা ব্যতীত হইতে পারে না। সৃতরাং যাঁদ আমাদের অক্ষমতাবশতঃ আমন্ৰা কম্পনা- 
শান্তরই সহায়তা গ্রহণ কাঁরলাম, তখন যাহারা আরও নিম্ন আধকারী, তাহারা যাঁদ হীল্দ্িয়ের 
সাহায্যে প্রতিমাদি দেখিয়া ঈ*বরোপলব্ধি সহজে করিতে পারে, তবে তোমার তাহাকে বাধা 
দবার কি প্রয়োজন আছে? তুমি শ্রেষ্ঠ আঁধকারী হও, তোমার নিজ আঁভিপ্রায়মতো সাধনা 
করো-কিন্তু অপর দুর্বল ভ্রাতাকে বাধা দাও কেন? আর তুমি আপনাকে যতদূর জ্ঞানশ 

। এইরূপ নানাবিধ উপদেশ দ্বারা ্বামীজনী আর্ধসমাজের গেড়ামি দূর করিবার জন্য 
প্রাণপণে চেম্টা কাঁরতেন।... 

“একাঁদন নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের [ট্রীবউনের সম্পাদক] বাটীতে [লালা] হংসরাজের সাঁহত 
কথাপ্রসঞ্পো স্বামণীজী 'নিম্নালাঁখত ভাব ব্যন্ত কারয়াছলেন। হংসরাজ আর্ধসমাজের মত-__ 


৩৬৮ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ' 


বেদের একপ্রকার অর্থই সঙ্গত হইতে পারে- সমর্থন কাঁরতোছিলেন। স্বামীজী নানাবিধ 
যান্তজাল প্রয়োগ কাঁরয়া আধকারাবশেষে সম্পূর্ণ াবপরত বিভন্ন ব্যাখ্যা অবলম্বনে 
উন্নাতপথে অগ্রসর হওয়াই যে, শ্রেয়ঃ ইহা বুঝাইতোছলেন-_হংসরাজও [িপরাঁত যক্তিসমূহ 
প্রয়োগ কাঁরয়া উহা খন্ডনের চেস্টা কারতোছলেন। অবশেষে স্বামীজী বাঁলয়া উাঁঠিলেন- 
লালাজ, আপনারা যে বিষয় লইয়া আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে আম ফ্যানাটীনজম 
বা গোঁড়ীম আখ্যা দিয়া থাঁকি। সম্প্রদায়ের সত্বর বিস্তাঁতিসাধনে যে ইহা বশেষ সহায়ত 
করে তাহাও আমি জানি।” 

স্বামীজশর ইংরাঁজ জীবনীতে স্বামীজী ভাবে পঞ্জাবে অবস্থানকালে সাম্প্রদায়িং 
গোঁড়াঁম দূর করাবার চেস্টা করোৌছলেন, তার 'কছ ছু উল্লেখ আছে। তান আম্বালা; 
"[হন্দু-মহমেডান স্কুল” সাগ্রহে পাঁরদর্শন করেন, কারণ এই বিদ্যালয়াট "দুই মহান সম্প্র 
দায়ের মধ্যে একের প্রতীক স্বরূপ” বোরল'ীতে তান আধফসমাজের অনাথ আশ্রমে 
[গিয়োছলেন। “পঞ্জাবে স্বামজীর প্রধান কর্মোদ্দেশ্য ছিল- প্রাতিদ্বান্দিংতা ও সংঘর্ষে জাঁড় 
বাভন্ন মতবাদী সম্প্রদায়গ্লর মধ্যে শান্তি ও সামঞ্জস্যাবধান। আর্ধসমাজীরা হিন্দুধর্মের 
নবতর ব্যাখ্যা করছিলেন, আর সনাতনশরা গোঁড়া হিন্দুদের রাতর্নীতি আঁকড়ে ছিলেন 
কিছু সময়ের জন্য অন্ততঃ তিনি তাঁর উদ্দেশ্যাসাদ্ধ ঘটাতে পেরেছিলেন কেননা দেখা যায 
-আর্যসমাজ সনাতনীঁদের সঙ্গে প্রীতিযোগতা করে তাঁকে শ্রম্ধা জানয়েছিল এব' 
(বপুলসংখ্যায় তাঁর সভায় হাঁজর হয়োছল। বস্তুতঃ স্বামীজী আর্ধসমাজীদের সম্বনে 
এমন উদার মনোভাব দেখিয়োছলেন, এবং তাঁর সম্বন্ধে আর্ধসমাজীরা এমনই শ্রদ্ধা প্রকা* 
করোছিলেন যে, বেশ কয়েকদিন ধরে অবিরাম গুজব শোনা িয়োছল- কয়েকজন প্রধান 
আর্ধসমাজীর ইচ্ছা হয়েছে, তাঁরা স্বামীজনকে তাঁদের সংঘের অধাক্ষ হতে অনুরোধ করবেন' 
আর্ধসমাজনী ও মুসলমানদের মধ্যে শন্রুতার ভাব দূর করার একাঁট পথও স্বামীজশী নিদেশ 
করেছিলেন)" 

কন্তু গোটা বাপারটি সামায়কই ছিল। স্বামীজীর ব্যান্তত্ব, পাঁণ্ডত্য ও চারন্রশান্ি 
সাক্ষাতে অনেকীকছুই ঘটাতে সমর্থ [ছিল কিন্তু ?তাঁন-বন্যা সরে যাবার পরে মাথা তুলত 
ওভ্যস্ত জীবনের রেদ-কদ্ম। এ-ধরনের ঘটনা স্বামীজীর জীবননীতে আমরা বারবার পাই। 
স্বামীজী উদারতাবশে শান্তি ও সৌদভ্রান্যের বাণী উচ্চারণ করতে পারেন--কিন্তু সতাকে 
শৈনানোর দায়ও তাঁর। তাঁর জীবনশতে আছে-লাহোরে সনাতনীরা আর্বসমাজের বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্যে প্রচান করবার জন্য তাঁর উপরে বিশেষ চাপ 'দিয়োছিল। 'কন্তু তান তাতে সা 
দেনান; তবে "শ্রাদ্ধ" সম্পর্কে বক্তৃতা করতে রাঁজ হয়েছিলেন স্বামীজণ নিজে শ্রাদ্ধ - 
নূত্ঠানকে মূলগত ধর্মব্যাপার মনে করতেন না [১ম, ১০৪], তবে এ অনজ্ঠানের মধ্য দিয়ে 
পূর্বপুরুষদের প্রাত শ্রদ্ধানবেদনের সুযোগ থাকে বলে তা বিশ্বাসীদের পক্ষে পালনীয় 
তাঁর ধারণা এইরকমই 'ছিল। শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা 'কন্তু হয়াঁন, ঘরোয়া সভাতেই 
আলোচনা হযোছল। আর্ধসমাজীরা শ্রাদ্ধান্ষ্ঠানের গুঁচত্য অস্বীকার ক'রে তর্ক তুলে- 
ছিলেন, স্বামীজী ধাঁরস্থিরভাবে, কোনো আৰমণ না করে, শ্রাদ্ধের কাবণ ও প্রয়োজন 
বুঁঝয়ে বলেন। [ভারতে বিবেকানন্দ নবম সং, ৪৮৩] 

“হন্দ্‌ পীন্ুকায় ২২ অক্টোবর, ১৮৯৮, “পঞ্জাব সংবাদদাতা” প্রোরত বরণে কিছ, 
প্রয়োজনীয় কথা আছে। ১৮৯৭ সালে স্বামীজীর লাহোর সফরকালে “দি অত্যন্ত শার্তু- 
শাল বক্ততা," “শ্রোতাদের উপর তার দারুণ প্রভাব এবং তাঁর সম্বন্ধে সর্বজনীন প্রশংসার” 
কথা বলার পরে এ বিবরণে যোগ করা হয়--“এতৎসত্তেও তাঁর মত অনেকের দ্বারা বহুভাবে 
পরে সমালোচিত হয়েছে।” এই “অনেক” অবশ্যই প্রধানতঃ আর্ধসমাজশরা। এই বিবরণেই 
স্বামজার শ্শ্রাম্ধ' বক্তুতা ভণ্ডুল হওয়ার কথা আছে! ভণ্ডুল হওয়ার আসল কারণ এই 


ভারতীয় সংহতির প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দ ৩৬৬ 


পত্রলেখক জানতেন বলে মনে হয় না। “ভারতে বিবেকানন্দ" বইয়ে তা মেলে। স্বামশজ' 
চেয়োছিলেন-_ শুহ্কাঁচত্ত পঞ্জাবীদের সামনে ভাঁন্তিভাবের দস্টান্ত স্থাপনের জন্য পথে সংকীর্তন 
করবেন। সংকীর্তনের পরে শ্রাম্ধ বিষয়ে বক্তুতা হবে। সংকরর্তনের জন্য খোল দরকার, 
গোটা লাহোরে কিন্তু একটি মাত্রই খোল ছিল-সেঁট প্রথম চাঁটিতেই ফেসে গেল। ফলে 
সংকঁর্তনও ফে'সৌছল। সনাতনীরা সেই লজ্জায় শ্রাদ্ধ-সভা ডেকেও সভাস্থলে হাঁজর হল 
না। কন্তু-সেটাই ক উদ্যোন্তাদের সভায় উপাঁস্থত না হবার মূল কারণ, নাক, তাঁরাও, 
আর্ধসমাজের বিরোধা হয়েও, সংকীত'নে ভাসতে রাজ ছিলেন না, এবং শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে তার 
আগে স্বামীজীর যে-মতামত শুনোৌছিলেন, তা নিজেদের পক্ষে যথেন্ট গ্রহণযোগ্য মনে করেন 
নিঃ পহন্দু'র সংবাদদাতার বিবরণে পাই : “এই প্রদেশে আর্ধসমাজ আন্দোলন অত্যন্ত 
শাল্ভশালী,১৫ এবং এই সমাজের মতবাদের বিরুদ্ধে বললে সমালোচনা ও 'নন্দার হাত থেকে 
কারো রেহাই নেই । স্বামীজীকে সতর্ক করে সম্ভাব্য ফলাফল সম্বন্ধে অবাহত করা হয়ে- 
1ছল। তাই তিনি শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বক্তুতা, করতে গররাজি হন। কিন্তু স্মার্তরা চেয়ে ছিলেন, 
1তাঁন এ বক্তুতা করুন, যাতে তাঁর গূরুভার মতের সমর্থনের দ্বারা তাঁরা নিজেদের অবস্থাব 
উন্নাতি ঘঁটয়ে নিতে পারেন।" 

সনাতনীদের আঁভপ্রায় সম্বন্ধে পত্রলেখক ঠিক কথা বলোছলেন, কিন্তু আর্যসমাজের 
1বরাগের ভয়ে স্বামীজণ শ্রাম্ধ সম্পর্কে বক্তা করতে 'পাঁছয়ে যান, একথা একেরবাবৈই 
সত্য নয়। তীর্থরাম গোস্বামীর [পরে স্বামশ রামতীর্থ] যে তাংক্ষাণক চিঠি আম আগে 
উদ্ধৃত করোছি, [৩-২৭। তাতে দেখা যায় আর্ধসমাজ ও ব্রাক্মসমাজের নেতাদের সঙ্গে 
আলোচনাকালে তান কিভাবে তাঁদের যু'ন্তিতে পর্যদস্ত করে দিয়েছিলেন, গিভাবে তাঁদের 
দয়েই তাঁদের যান্তর অসারত্ব মাঁনয়ে নিয়োছলেন। আর্যসমাজের বিশেষ ক্ষাতর কথা তীর্থ- 
রাম এঁ পন্রে বলেছেন, কারণ স্বামীজী প্রকাশ্যে পুরাণ, শ্রাদ্ধাবাধ ও ম্বাতপিজার সমর্থন 
করোছলেন। 

তীথরামের বন্তব্য খুবই যথাযথ । স্বামখজশর পঞ্জাবে প্রদত্ত বক্তিতাবলীর বিষয়-বিশ্লেষণ 
করলে যে-কেউ তা দেখতে পাবেন। তাঁর ভাবতায় বক্ততাবলশর মধ্যে সর্বোত্তম বলে কাঁথিত, 
লাহোরে প্রদত্ত “বেদান্ত” বক্তৃতা তো আর্ধসমাজের বন্তব্যের সবচেয়ে শান্তুশালী প্রাতবাদ। 
এর মধ্যে স্বামশীজন গোড়াতেই কর্মকাণ্ডের তুলনায় জ্ঞানকান্ডেব শ্রেষ্ঠত্ব প্রাতিপন্ন করোছিলেন। 
কর্মকাণ্ড বাঁহজগৎ নিয়ে প্রধানতঃ জাঁড়ত, কিন্তু অন্তজ্গতের রহস্যেব মধ্যে আলোকপাত 
করেছে উপানিষদের জ্ঞানকান্ড। বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ সমার্থক, এই ধরে নিয়ে বেদান্তের 
যে-সমালোচনা করা হয়, তার গিনরসন করে স্বামীজন বলেছেন- বেদান্তের মধ্যে দ্বৈত অদ্বৈত 
সকল মতেরই আশ্রয় আছে। তবে স্বামীজণী অদ্বৈতবাদেরই মাঁহমার কথা আঁধক বলোছিলেন, 
এবং দ্বৈতবাদশী আর্ধসমাজীরা তাঁর মূখে শুনেছিলেন- “আধুনিক বিজ্ঞানের লৌহ-মুদ্গরা- 
ঘাতে সকল স্থানের দ্বৈতবাদাতননক ধর্মসকলের কাাঁনার্মত ভীত্তসমূহ চূর্ণ কাঁরয়া 
ফৌঁলতেছে। শুধু এখানেই যে দ্বৈতবাদীরা শাস্তীয় খ্লোকের টাঁনয়া-টানিয়া অর্থ কারবার 
চেম্টা কাঁরতেছে তাহা নহে ঞেতদ্‌র টানা হইতেছে যে, আর চলে না, শ্লোকগুলি তো আর 


১৫ বম্বে ক্যার্থালক এগজামনার ১২ জুলাই, ১৯০২, ভারতেব 'হন্দু সংস্কারবাদী সমাজ- 
| গ্রীল সম্বন্ধে মন্তব্যকালে জানায়, ১৯০১ সেনসাস অনুযায়ী ব্রহ্ষদের সংখ্যা যেখানে ৪০৪০, 
সেখানে আযসমাজীদেব সংখ্যা ৬৭.১০৫। বেঙ্গল পাত্রকার সংবাদ সে এই সনে উদ্ধৃত করে। 
সেখানে পাই, ১৮৯১ সালের সেনসাসে আর্যসমাজীদের সংখ্যা যেখানে ছিল ৪০,০০০, দশ বছরে 
তা বেড়ে পৃর্বোন্ত সংখ্যা দাঁড়য়েছে। “কন্তু আর্যসমাজের সংখ্যাব তুলনায় [বেঙ্গলশ িখোছল] 
বস্তব প্রভাব অনেক বোঁশ। পঞ্জাবে গেলেই বোঝা যায়, এই সমাজের ভাবাদর্শ প্রদেশের শিক্ষত 
মানুষদের মনের মধ্যে কিভাবে প্রবেশ করেছে।” 


বি. ৫--২৪ 


৩৭০ ৃ 1িবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


রবার নহে)-_ইউরোপ আমোরকায় এই চেম্টা আরও বেশি” অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে নানা 
ধরনের যেসব আঁভযোগ করা হয়, আর্ধসমাজশরাও যা করতে অভ্যস্ত ছিলেন (যেথা, অদ্বৈত- 
বাদ বাস্তবে প্রয়োগ করা যার না; তা জীবনাবমূখ, তা নৌতিকতার 'ভীত্ত হতে পারে না) 
-তাদের উপযুক্ত খণ্ডন স্বামধজ করেন। 

স্বামীজণর উদ্দেশ্য ছিল- সাম্প্রদায়ক সংঘর্ষে দীর্ণ পঞ্জাবে শান্তি ও সামঞ্জস্য স্থাপন 
-_একথা আগেই বলেছি। এ-বস্তু কেবল "সংঘর্ষ ভালো নয়, তোমরা ঝগড়া করো না” 
সবাইকে ভালবাসো" এইসব সাধূবাক্য চেচামেচি করে বললেই ঘটে যাবে না। তার জন্য 
মানাসিক প্রস্তুত চাই-চিন্তাস্তরে পাঁরবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। তা যাঁদ ঘটানো যায় তবেই 
কর্মস্তরে পারবর্তন আসবে । স্বামীজী এ কাজে শেষপযন্তি সফল হোন বা না হোন_ 
1তাঁন চেন্টা করোছিলেন। এই চেষ্টার দুটি দিক আছে : এক, হিন্দুদের সঙ্গে অন্য ধর্মী- 
বলম্বীদের সংঘর্ষ নিবারণ; দুই, হিন্দূদের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নিবারণ । প্রথম ক্ষেত্র 
আসে 'হন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘাত, যা আর্ধসমাজের প্রচার ও প্রচেম্টার জনা, 
বিশেষতঃ তাঁদের শাঁদ্ধ কার্ষের জন্য, ঘোররূপ ধারণ করোছিল। এক্ষেত্রে স্বামীজী নারি 
একটি মঈমাংসাসূত্র বার করোছলেন (আগেই তার উল্লেখ করোছি) 'কন্তু সোঁট কা, তা 
জীবনগ্রন্থে লেখা নেই। হিন্দুদের সঙ্গে শিখদের বিরোধও উপীকঝঠাীক মারাঁছল। একে 
স্বামীীজী অবশ্য দুই ধর্মের সংঘাত মনে করতে চানাঁন_ তাঁর মতে ওটা হিন্দুধর্মের দুই 
শাখার সংঘাত। এই 1বষয়াট পরে বিশদভাবে আলোচিত হবে। 

দ্বিতীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ 'হন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়ক সংঘর্ষ নিবারণের জন্য তানি সনাতন 
দল ও আরসমাজের মধ্যে বিবাদ দূর করতে চেয়েছেন। আগেই বলোছ, 'িতনি নিজেকে 
কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়াতে চানান। বলোছিলেন, আম সকল সম্প্রদায়েরই [তাঁর এই 
মত তাঁর নিজের অপূর্ব সম্প্রদায়াটর সৃষ্টিহেতু হয়োছল, যাকে তিনি নিজেই বলেছেন 
'অসাম্প্রদায়ক সম্প্রদায়, যা সাম্প্রদায়িকতা নাশের জন্য উদ্ভূত], এবং তিনি এমন কতক- 
গুলি চিন্তা ধারয়ে দিতে চেয়োছলেন, যা সম্প্রদায়ের মূল্য স্বীকার করেও সাম্প্রদায়িকতার 
কলুষকে বর্জন করবে। সাম্প্রদায়কতার মূল লক্ষ্যই হল--একমান্র আমার সম্প্রদায়ের আস্তিত্ 
ও সমাদ্ধি। আর্ধসমাজ নিজেদের বিশ্বাস সম্বন্ধে ঘোর বিশ্বাসী হয়ে অপরের বিষয়ে 
ঘোরতর 'বদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল । স্বামশজণ শিয়/লকোটে 'ভান্ত' বিষয়ে বক্তৃতাকালে পৃথিবীতে 
নানাত্বের প্রয়োজনের পক্ষে প্রবল যাঁন্ত উত্থাপন করে বলোছলেন : “জগৎ কখনও এক 
ধর্মাবলম্বী হইতে পারে না।...ঈশবর করুন-জগৎ যেন কখনো এক ধর্মাবলম্বী না হয। 
তাহা হইলে জগতে সামঞ্জস্যের পাঁরবর্তে বিশৃঙ্খলা উপাঁস্থত হইবে ।” নানা ধর্মের পক্ষে 
তাঁর নানা যুক্তির একটি হল : “বিভিন্ন শান্তি মানবমনে ক্রিয়া ও প্রাতীক্রিয়া কারলে মনৃষ্য 
1চন্তায় সমর্থ হয়। এই 'বাভন্ন শান্তির 'ক্রিয়া-প্রাতীক্রয়া না থাঁকলে মানুষ "চন্তা কাঁরতেই 
সমর্থ হইত না। এমন-ক মন.্যপদবাচ্যই হইত না। মন্‌ ধাতু হইতে মনষ্য শব্দ ব্যুংপন্ন 
মনুষ্য শব্দের অর্থ মননশীল। মনের পাঁরচালনা না থাকলে চিন্তাশান্তিরও লোপ হয় 
তখন সেই ব্যন্তিতে আর একটা সাধারণ পশুতে কোনো প্রভেদ থাকে না।...অতএব মন্যবাত্ব 
যাহাতে থাকে তজ্জন্য একত্বের মধ্যে বহত্বের প্রয়োজন।” লাহোরে প্রদত্ত 'পহন্দুধমের 
সাধারণ ভিত্তসমূহ” বক্তৃতায় একই প্রসঙ্গে বলেন : “সম্প্রদায় থাক. সাম্প্রদায়কতা দব 
হউক। সাম্প্রদায়কতায় জগতের কিছু উন্নীত হইবে না, কিন্তু সম্প্রদায় না থাকিলে জগৎ 
চাঁলতে পারে না। একদল লোক সবাকিছ: কার্য কারতে পারে না। এই অনন্তপ্রায় শাস্তরাঁশ 
অল্প কয়েকাট লোকের দ্বারা কখনই পরিচালিত হইতে পারে না। এই বিষয়ে বুঁঝলেই 
আমরা বুঝিব, কী প্রয়োজনে আমাদের ভিতর জম্প্রদায়ভেদরূপ এই শ্রমাবভাগ অবশ্যন্ভাব- 
রূপে আিয়াছে।» 


ভারতীয় সংহাতর প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দ ৩৭১ 


দয়ানন্দের অনুসরণে আর্ধসমাজার। ভারতবর্ষের বেদোত্তর বহু সহত্্র বংসরের গৌরবময় 
অধ্যায়গ্যীলকে একেবারে ঘষে রগড়ে তুলে ফেলার যে-দুশ্চেম্টা বা অপচেষ্টা করছিলেন- 
তার বিরুদ্ধে, আর্ধসমাজের গৃহীত পাঁরাধির বাঁহর্বত+ 'হন্দুসম্মজের ভাব ও 'িল্তার 
বাঁভন্ন দিককে স্বামীজন খুলে ধরার চেষ্টা করেন। এইসত্রে তান বিশেষভাবে ভান্তবাদের 
কথা আনেন, যার তরঙ্গ উত্তরভারত, পূর্বভারত এবং দাঁক্ষণভারতকে প্লাবত করে বর্তমান 
[ছল। স্বামীজীর উদ্দেশ) ছিল- সর্বভারতীয় প্রাণতন্তীগলি নিয়ে একাঁট সুমহান সুবৃহও 
জীবনবাণা নির্মাণ করা। তাই শুষ্ক পঞ্জাবীদের ভাবধর্ম দিতে স্বামীজী কতখান উৎকাণ্ঠিত 
ছিলেন, তা বোঝা যায় পঞ্জাবে 'ভান্ত' সম্বন্ধে তাঁর একাধিক বক্তৃতা থেকে ৷ শয়ালকোটের 
'ভান্তী' বক্তৃতায় বলেন, সকল ধম ভান্তকে কোনো না কোনো আকারে স্বীকার করে থাকে, 
যথা, ইহুদীদের মধ্যে প্রাতমাপূজা নাঁষদ্ধ থাকলেও তারা 'মুশার দশ ঈশবরাদেশ' সমন্বিত 
[সন্ধূককে প্রাতমার মতো করেই পূজা করে; রোমান ক্যাথালক ও গ্রীক শ্রীস্টানরা বহুভাবে 
প্রাতমা-উপাসক; প্রোটেস্টাণ্টরা প্রাতমাপ্ত্ত্া না করেও ঈশ্বরকে ব্যান্তাবশেষরূপে পূজা 
না করে পারে না; পারাঁসক ও ইরানীরা করে আগ্নপূজা এবং মুসলমানেরা করে সাধুপূজা, 
সেইসঙ্জে প্রার্থনার সময়ে অতি অবশ্যই কাবা'র দিকে তাঁরা মুখ ফেরান। লাহোরে ভন্তি 
বক্তৃতায় স্বামীজশ সজোরে আর্ধসমাজীদের দ্বারা বহ্বানন্দিত পুরাণের গ্ণগোৌরব দেখিয়ে 
দেন। পুরাণে অনেক অবান্তর গাল-গলপ আছে, অবৈজ্ঞানিকতা আছে 'কন্তু তাদের বাদ 
দিয়েও এমন বহু জানিস সেখানে আছে যা ভারতীয় জাতির চিত্তগঠন করেছে'। “আপনারা 
পুরাণগুলির বৈজ্ঞানিক সত্যতায় বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, আপনাদের মধ্যে এমন এক 
ব্যান্তুও নাই যাঁহাদের জীবনে প্রহনাদ, ধ্ুব বা এসকল পৌরাণক মহাতমাগণের প্রভাব 
কিছুমাত্র লাঁক্ষিত হয় না”-স্বামশীজী বলোছলেন। “পুরাণে ভাঁন্তর চরম আদর্শ দেখা 
গেছে; “পুরাণ সর্বসাধারণের উপযোগণ;” অবনত বৌদ্ধধর্মের প্রকোপের কালে ভারতয় 
জনজীবনের সামনে পুরাণ “প্রশস্ততর ও উন্নততর ধর্মীশক্ষা” দিয়েছিল। পুরাণ-বিরোধী 
আর্ধসমাজীদের সম্বন্ধে এই বিদ্রুপ তান না করে পারেন নি : “যতাঁদন সাহাযোর 'নামত্ত 
কোনো ব্যান্তর উপরে নিভ'র করার মতো মানাঁবক দুর্বলতা থাকবে, ততাঁদন এইসকল 
পরাণ কোনো না কোনো আকারে থাকিবেই থাকিবে ।...আপনারা এতাবৎ-বর্তমান পুরাণ- 
গাঁলর নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু আপনাদিগকেও বাধ্য হইয়া নূতন পুরাণ প্রণয়ন কারতে 
হইবে। ধরুন, আপনাদের মধ্যে কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল'-তাঁন এইসকল 
প্রাচীন পুরাণ অস্বীকার কাঁরলেন-_তাঁহার দেহত্যাগের পরে বিশ বর্ষ যাইতে না যাইতে 
আমরা দোঁখব যে, তাহার 'শষ্যরা তাঁহার জীবন অবলম্বন করিয়াই আর একখান পুরাণ 
রচনা কারয়া ফেলিবে। পুরাণ ছাঁড়বার জো নাই-প্রাচঈন পুরাণ বা আধুনিক পুরাণ 
এইটুকু পার্থক্য ।” 

এই একই বক্ততায় স্বামীজশী সাধারণের পক্ষে প্রাতমা পূজার সার্থকতার প্রসঙ্গ 
বস্তারতভাবে উত্থাপন করোছলেন। লাহোরে “বেদান্ত” বক্তৃতাতেও মূর্তিপূজকদের প্রাপ্ত 
অহেতুক ঘণাত্যাগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আর তান শহন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ" 
বক্তৃতায় আর্ধসমাজীদের দ্বারা উপোক্ষিত 'প্রত্যক্ষানভূতি” প্রসঙ্গাটর বিশেষ উত্থাপন করে 
বলেন- এই হল ধর্মের চরম লক্ষ্য, এক্ষেত্রে আপস করলে ধমই বিনষ্ট হয়ে যাবে। এইসূর্বে 
অত্যন্ত মূল্যবান একাঁট কথা বলেছিলেন-_ধর্মের প্রত্যক্ষানুভূতিই সাম্প্রদায়িকতা দূর 
খনার প্রকৃত উপায় : 

“আমরা অনেক সময় অনর্থক বাগাড়ম্বরকে আধ্যাতিযনক পত্য বাঁলয়া ভ্রম কার; পাঁশ্ডিত্য- 
পূর্ণ বক্তৃতার ছটাকে গভীম়্ ধর্মানুভূতি মনে কাঁর। তাই সাম্প্রদায়কতা, তাই গবরোধ। 
াঁদ আমরা একবার বুিতে পা, প্রত্যক্ষানূভূতিই প্রকৃত ধর্ম, তাহা হইলে নিজ হৃদয়ের 


৩৭২ ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ' 


শদকে দূম্টিপাত কাঁরয়া বুঝিতে চেষ্টা কারব_-আমরা ধর্মের সত্যসমৃহ উপলাব্ধর পথে 
কতদূর অগ্রসর; তাহা হইলেই বুঝব, আমরা নিজেরা অন্ধকারে ঘুরিতোছি এবং অপরকেও 
ঘুরাইতোছি-আর তাহা বুঁঈঝলেই আমাদের সাম্প্রদায়কতা ও দ্বন্দ দুর হইবে । কোনো 
ব্যাস্ত সাম্প্রদায়ক বিবাদ করিতে চাহলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করো--তুমি কি ঈ*বরদর্শন 
কাঁরয়াছ ? তুমি কি আত্মদর্শন কাঁরয়াছ ? যাঁদ না করিয়া থাকো,...তবে তুমি নিজেই 
অন্ধকারে ঘুরতেছ--আর আমাকেও সেই অন্ধকারে লইয়া যাইবার চেষ্টা কাঁরতেছ। অন্ধের 
দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় আমরা যে, খানায় পাঁড়য়া যাইব ।...সকলকেই আপন-আপন 
সাধনপ্রণালী অবলম্বন কারা প্রত্যক্ষানৃভূতির দিকে অগ্রসর হইতে দাও ।...বখন তাহারা 
সেই ভূমা, অনাবৃত সত্য, দর্শন কারবে, তখনই তাহারা অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পাইবে। 

তখন তাহার হৃদয় হইতে কেবল প্রেমের বাণী বাহির হইবে, কারণ বান সাক্ষাৎ প্রেমস্বর্প, 
তান হৃদয়ে আধা হইয়াছেন। 8 তখনই সকল সাম্প্রদায়ক বিবাদ অন্তাহি্ 
হইবে।" 


॥ ৬ ॥ “শখরা কি হিন্দ; 2,-এই প্রশ্নে বিবেকানল্দ 


এই ১৮১৭ সালেই স্বামীজী পঞ্জাবে আর এক সদ্যেজাত সাম্প্রদায়ক বৈঘম্যের রূপ 
দেখে সমরোগিত সতর্কবাণ উচ্চারণ করেছিলেন। এই সময়েই অকস্মাৎ একাটি বক্র জিজ্ঞাসা 
উদ্‌গত হয়_ঁশখরা কি হিন্দু £ িখদের ধর্মস্বাতন্ত্য, এবং তার থেকে রান্ট্রস্বাতন্ত্যের 
দাব-যা পরবতকালে প্রবলতর হয়ে উঠে ভারতবর্ষের রাজনৌতিক জগতে নৃতনতর 
জটিলতার সৃম্ট করেছিল, যার ঘন্দ্রণাদায়ক কামড় এখনো অনুভূত হম _সেই দাবির িছনে 
প্রাথামক পর্যায়ে অন্ততঃ 'বিদেশশ সাম্রাজ্যবাদী উস্কানিই সায় ছিল, আমরা সমকালীন 
ইতিহাসের পন্ঠা ওল্টালে তা দেখতে পাই । যে-সমস্যা ছিল না, তাকে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী 
ভেদনাীত অনুসরণে জাগাতে পেরোঁছিল- এখানে তার আর একটি জহলন্ত দ্টান্তু। বিস্ময়ের 
কথা, এই সমস্যাটির সন্তরপাতও উনিশ শতকের শেষভাগে, যে-কালে ভারতে জাতীয় চেতনার 
সহগ্রপাত। 

এই সমস্যা 'নয়ে ব্যাপক আলোচনার প্রযোজন নেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে-পনও 
খালসা পাট” নাম নিয়ে কয়েকজন শিখ যুবক প্রচার শুরু করেন -শখরা হিন্দু নয়। এ 
মতের পক্ষে-বিপক্ষে পন্র-পান্রকায় লেখা শুরু হয়। এইকালের ট্রীবউন পাত্রকায় সে-ধরনের 
বাদ-প্রাতিবাদমূলক কিছু লেখা আমরা দেখোছি। সর্দার দলশপ সং নামক এক ব্যন্তি 
মার্চ ১৯১০০, 'ট্রীবউনে, নানা যান্ততে শিখরা হিন্দু নয়_এই কথা প্রমাণ করতে চেষ্টা 
করেন। তাঁর উদ্ভট য্ান্তসমূহের মধ্যে ছিল-যেহেতু গুরু নানক হন্দ-মুসলমান ভা 
সাম্মলত করতে চেয়েছিলেন, যেহেতু নানকের সঙ্গে একজন মুসলমান গায়ক মাল্দিবে 
মসাঁজদে ঘুরতেন, যেহেতু শিখদের মাথায় বড় চুল, যেহেতু বড় চুলের সঙ্গে বীরত্বের সম্পর্ক 
আছে, যেহেতু ভাইসরয় ?শখদের বীরত্বের প্রশংসা করেছেন, যেহেতু হিন্দুরা বীর নয়- 
সেহেতু িখরা ভিন্ন জাতি। যান্তগৃলি এমন অদ্ভূত এবং দিষ্নশ্রেণীর বাদ্ধির সৃষ্টি যে. 
ক্ষুপারাম ভাটিয়া নামক এক পন্রলেখকের পক্ষে টেত্রীবউন, ২৪ মার্ট) তাদের নস্যাৎ কর! 
ফঠিন হয়নি। তান ব্যঙ্গ করে বলোছলেন, বড় চুল থাকলেই যাঁদ কেউ ভিন্ন-জাত হয়, 
তাহলে হিন্দুদের মধ্যে যারা কোঁচা দিয়ে কাপড় পরে, তারা ভিন্ন-জাতি, বা যারা কাছা না 
দেয়, তারাও ভন্ন-জাত। 

তবু যে-প্রশন ছিলনা সে-প্রশ্ন তোলা হল কেন- এই প্রশ্ন অনেকে তুলেছেন। আদ 
প্রশনাট যে বয়সে অর্বাচীন, তা সকলেই স্বীকার করেছেন। 'উ্রীবিউনে ২২ মার্চ ১৯০০ 


ভারতীয় সংহাতির প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দ ৩৭৩ 


তাঁরখে এক লেখক বলেছেন_“অল্প দিছাঁদন হল হন্দু ও 1শখদের জাতগত ও ধমগত 
চম্পর্ক [নিয়ে পত্র-পান্রকায় আলোচনা হচ্ছে।” একই বছরে ২৯ মার্চের এক 'চাঠিতেও বলা 
হয়, “এই বিতর্ক মাব্র কয়েক বংসরের।” ই জুন, ১৯০০, 'ট্রীবউনের সম্পাদকীয়তেও অনুরূপ 
দ্বীকৃতি ছিল। শিখধর্ম যে, 1হন্দুধর্মের শাখা ছাড়া কিছু নয়, তার সম্পকেও এ প্রবন্ধে 
প্রচুর তথ্য দেওয়া হয়। ?শখ রীতিনীতি, বিবাহপদ্ধাতি সবই হিন্দুদের অনুরূপ । যাঁরা 
বিচ্ছিন্ন তাকামণ তাঁরা নগণ্যসংখ্যক, কোনো গরুত্ব তাঁদের নেই, নিজ সমপ্রদায়েই তাঁরা 
নিন্দিত_ একথাও নানা লেখায় পাই। ১৫ মে, ১৯০০, ট্রীবউনের সম্পাদকীয় থেকে জানতে 
পাঁর-শিখদের প্রধান নেতা পাঁতিয়ালার মহারাজা এই আন্দোলনকে ধিক্কার দয়ে বলেছেন, 
ওটা প্রচণ্ড বজ্জাতি। "“শখদের ধর্মগুরু, মানননয় স্যার বাবা ক্ষেম পিং বেদী,” “উভ্তীর- 
পশ্চিম পঞ্জাবের ১/১০ ভাগ শখের কাছে যাঁর বাক্য ধর্মীবাঁধ"-_তিানিও একই মানোভাব 
প্রকাশ করেছিলেন। 'সর্ণর দয়াল সিং উইী কেসে'র রায় দেবার সময়ে পঞ্জাবের “সর্বোচ্চ 
ট্রাইবুনাল" িখদের হিন্দু বলেই ঘোষণা করেছিল । এ সম্পাদকীয়তে 1হন্দু-শিখকে পৃথক 
করার অনোৌচিত্য দেখাতে 'গয়ে বলা হয়, পঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, আফগাঁনস্থান প্রভাত 
জায়গায় বহু হিন্দু আছে, যারা নামে না হলেও কাজে শিখ_তারা দেবদেবীর পূজা করে 
না, গ্রন্থসাহেবকে ধমগ্রি্থ বলে গ্রহণ করে, অমৃতসরের স্বর্ণমান্দর তাদের কাছে হরিদ্বার, 
কাশীরই তুল্য। সাহেবরা যাঁদও ভাবে, লম্বা চুল থাকলেই কেবল 'শিখ- সেকথা বাস্তবে সত্য 
নয়, ইত্যাদ। 

তবু সমস্যাটা উঠেছে কেন, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নানা জন নানা কথা বলোছলেন। এক 
পন্রলেখকের মতে ঢেত্রীবউন, ২২ মার্চ, ১৯০০), এই ?বচ্ছেদ ঘটাতে চাইছে প্রধানতঃ সেই 
সকল শিখ, যারা 'হিন্দুসমাজে নিম্নশ্রেণীর মানুষ ছিল, সেখানে সামাঁজক সম্মান পায়ান। 
তারা শিখ হয়েও দেখেছে, 'হিন্দুসমাজের জাঁতভেদ 1শখসমাজে ঢুকে পড়েছে । তাই তারা 
পূর্ব আক্লোশে, এবং এখন সমানাধকারের আকাঙ্ক্ষায়, হন্দুধর্ম থেকে শিখধর্মকে পৃথক 
করতে চাইছে। এই পন্রলেখক বলেন, অথচ 'িশিখদের সেরা সময় যখন ছিল, সেই মহারাজা 
রণাজৎ 1সংয়ের আমলে, হন্দু ও শখকে পৃথক ভাবা হয়ান, পরবতর্ঁ ?শখ রাজারাও তা 
করতে দেনাীন। অন্য এক পন্রলেখক বলেন (এ, মার্চ ২৯), শিখসমাজে মৃর্তিপৃজনর ক্রম- 
প্রচলন দেখে কিছ শিখ আত্কত হয়ে একাজ করছেন। এইসব লেখক শিখসমাজেঁঃর প্রচুর 
প্রশংসা করেছিলেন, এবং বেদনার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- পুত্র শান্তশালী ও সমৃদ্ধি- 
শাল হয়ে পিতাকে ত্যাগ করতে চাইলে সেটা কি অকৃতজ্ঞতার কাজ হয় না? 

[কিন্তু কিছুতে কিছু হবার নয়-_যখন পিছনের সুতো ধরা ছিল সবচেয়ে শীল্তশাল? 
হাতে। এই ভেদ সম্টির মূলে ছিল ইংরাজ শাসকদের কূটবুদ্ধ, তা তখাঁন অনেকের চোখে 
ধরা পড়েছিল। সেনসাসের সময়ে শিখদের আহন্দু করে দেখানো হয়েছে, সুতরাং শিখরা 
ভিন্ন জাঁত-পূর্বোন্ত সর্দার দলশপ সিংয়ের এই যাঁন্তির পিছনে যা ছিল সেটা দলপপ সং 
না দেখতে পারেন, কিন্তু অন্যের চোখ এড়ায়নি। সেনসাসে পৃথক রাখার ব্যবস্থা তো শাসকরাই 
করেছিল! ভাইসরয় যে, বলে শিখ-বীরত্বের গুণগান বাড়াবাঁড়-রকম করাছলেন, তার 
কারণও একই-শিখদের অপরাপর সম্প্রদায়গএীল থেকে যোরা বলাবাহল্য 'বাঁর' নয়) পৃথক 

র, এবং 'বীর' শিখদের বৃঁটিশরাজের প্রাত অনুগত রাখা । ১৯ এ্রীপ্রল, ১৯১০০, 'প্রীবউনে 
এক পন্রলেখক চক্বান্তাঁট খুলে বলেন : 

«“আযাংলো-ইশ্ডিয়ানরাই [অর্থাৎ ভারতবাসী ইংরাজা যে, শিখরা হিন্দুদের থেকে পৃথক 
-এই মতবাদের সৃণ্টিকর্তা ও সমর্থক, তার পক্ষে জানাতে পার : কয়েকদিন আগে এক 
উচ্চ [ইংরাজ] বিচারকর্তা বলেছেন, শিখরশীতিতে হিন্দ্ীববাহ হলে তা অবৈধ। বিচারকের 
আসন থেকে উচ্চাঁরত এই উীন্ততে কতখান বদমাইশি আছে তা বুঝতে পারব যাঁদ চিন্তা কার 


৩৭৪ [ববেকানন্দ ও সমকালগন ভারতবর্ষ 


যে. মধ্য ও পাঁশ্চম পঞ্জাবের প্রায় সকল িখ-বিবাহই বৌঁদক ব্রন্ষণ্য পদ্ধাতিতে অনুষ্ঠিত 
হয়, এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও 'সন্ধূদেশের অধিকাংশ 'হিন্দু-বিবাহ শিখরীততে 
গ্র্থসাহেবের সামনে সম্পাদিত হয়। আযাংলো-ইশ্ডিয়ান বিচারের মাপকাঠতে তাহলে প্রথম 
ক্ষেত্রে শখরা, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হিন্দুরা, অবৈধ সন্তানের জন্মদাতা । 'হন্দুরী তি শখ- 
রীতির বিরোধী, অথবা শিখরীতি 'হন্দুরীতির বিরোধী-একথা ভাবা অত্যন্ত ভ্‌ল। 
আঁগ্নসাক্ষী করা বিবাহ, বা গ্রন্থসাহেব-সাক্ষী করা 'বিবাহ-_আ্যাংলো-ই্ডিয়ানদের ভিন্নতর 
ধারণা সত্বেও জনসাধারণের চোখে সম্পূর্ণ বৈধ ।” 

আমরা যে-কালের কথা বলছি, সে সময়ে 'বিচ্ছিন্নতাকামীরা সত্যই সংখ্যায় বা প্রভাবে 
তুচ্ছ ছিল। তব ট্রিবউনের মতো বিখ্যাত কাগজ কেন গুরুত্ব দিয়ে বিতক্মূলক লেখাগুলি 
প্রকাশ করেছিল, তার উত্তর দিতে গিয়ে পাত্রকাঁট বলে ৫১৫ মে, ১৯০০)-হাঁ আমরা 
জান, সবাই যাকে গোল বলে জানে তাকে চ্যাপটা বলার মতো 'িনর্বোধ জেদ কয়েক ব্যান্ত 
দেখাচ্ছেন, এবং তকাঁবিতর্ক ব্যাপারটা নচ্কর্মাদের কাছে বেশ সুখসেব্য কবোষণ বস্তু_তব্‌ 
কণ্টক ক্ষুদ্র হইলেও তার বদ্ধ কারবার শান্ত অসাধারণ--তাকে গোড়াতেই উৎপাটন করা 
ভালো। অত্যন্ত দূরদ্যান্টসম্পন্ন এক শীশখ ফকির" এই প্রসঙ্গে সম্পাদককে যেকথা বলে- 
ছিলেন, তিনি তা উদ্ধৃত করেন। উত্ত শিখ ফাঁকির বলেন : “এই আন্দোলনকে হেসে উীঁড়য়ে 
দেওয়া উচিত নয়। অন্যান্য নম্টাঁমর সঙ্গে এই আন্দোলনের 'বীজ, শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে 
এমন অনৈক্যের 'ফল' উৎপাদন করবে, যার তুল্য িছন, খালসাকে এখনো পযন্তি 'আহার' 
করতে হয়ান। এই “নয়া-খালসা' মতবাদের অনগামীর সংখ্যা এখন সামান্য, এবং এদের 
মতবাদের উদ্ভট রূপ স্বতগঃপ্রকাশিত-_এই ব্যাপারটি কিন্তু ভবিষ্যতে এদের ক্লমাবস্তার ও 
ধৃহৎ সংখ্যক মানুষের মনকে গ্রাস করার সম্ভাবনার বিরুদ্ধে কোনো গ্যারাণ্টি নয়। এই 
রকমই দেখা যায়, কোনো বিরুদ্ধ মত, যত অদ্ভূতই তা হোক না কেন, আঁভনবত্বের কারণে, 
অন্যান্য কারণেও, অগভশবীর স্বভাবের মানুষের কাছে যোদের সংখ্যা সব সময়েই বিপুল) 
অপ্রাতিরোধ্য আকর্ষণের কারণ হয়।...বর্তমানের তিন্ত ও আক্মণশশীল বিতর্ক “কলমধার 
মনূষ্য-সমাজেই' আবদ্ধ, যাঁরা নিজেদের অসন্তোষ বা অসমর্থন জানাতে সংবাদপত্র বা বক্তৃতা- 
মণ্টের বাইরে পদক্ষেপ করেন না; কিন্তু যেহেতু অনেক শিখ সৈন্য এখন উদর্ণ ও গুরুমুখাঁ 
ভালভাবে পড়তে বা লিখতে পারে, এবং সংবাদপন্র পড়ার অভ্যাসও তাদের আছে, ধমীয় 
ও সামাজক বাদ-প্রাতিবাদে অংশ নিতেও চায়_এরা যখন কোনো না কোনো দলে যোগ দেবে, 
তাদের মধ্যে কয়েক ডজন দাঁড়াবে নয়া-খালসাদের পক্ষে, বাঁকরা প্রাতন রক্ষণশীল পন্থ-এর 
পক্ষসমর্থন করবে-তখন কি. এখন যেমন বিতর্ককালে কণ্ঠ ও কলম যথেচ্ছ ব্যবহৃত হচ্ছে, 
সৈইভাবে ভাণ্ডা ব্যবহৃত হবে না?” 

1শখসমাজের মধ্যে এই আন্দোলন সত্যই অন্তদ্বন্দৰ সাঁষ্ট করোছল। এবং সাজ 
করেছিল হিন্দু ও শিখ দ্বন্দবও। ২ জুন, ১৯০০, তাঁরখে ্রিবিউনের সম্পাদকীয়তে ক্ষুদ্র 
অপচ্ছায়ার রুমাবস্তারের সম্ভাবনার 'দকে দষ্ট আকর্ষণ করা হয়, সেইসঙ্ছে সাগ্রাজ্যবাদা 
চক্রান্তের দকও : 

“কয়েক বছর আগে কারো স্বপ্নেও ছিল না_িখরা অ-হিন্দু, এমন অদ্ভূত কথা কেউ 
বলতে পারে। ওকথা বললে সর্বজনীন বিদ্রুপ ভিন্ন আর ছু তার বরাতে জ্‌টত মা। 
[কিন্তু এখন দেখছি কয়েকটি অখ্যাত শিখের এ ধরনের কথাকে সাহেবী সংবাদপত্রে বাপক 
পাবালাঁসাঁট দেওয়া হচ্ছে, আর এ লোকগূুটকে কোনো গৃষ্ত রহপ্যজনক উপায়ে সর্বদাই 
জনসাধারণের চোখের সামনে বড়ো আকারে তুলে ধরা হচ্ছে। যখন আমরা একদিকে এসব 
বাদ্যভান্ডগুলির নিতান্ত ক্ষুদ্ূতা ও ভঙ্গুরতার কথা ভাব, অন্যাদকে প্রচণ্ড গম 
শব্দ শুনি, তখন কিছুতে মেনে নিতে পাঁর না, এ আওয়াজ খাটো বন্তু থেকে বেরুচ্ছে। 


ভারতীয় সংহাতির প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দ ৩৭৫ 


গনশ্চয় পিছনে কোনো মেগাফোন-যল্ন লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।...পাতিয়ালার মহারাজা, 
ক মাননীয় বেদী সাহেব, কি চীফ কোর্টএর মতামতের কোনো মূল্যই এক্ষেত্রে থাকতে 
পারেনা, কি করে থাকবে আমরা ক দেখাছি না, ভারত ও বাঁহর্ভারতের ইউরোপীয়রা 
আঁবরাম লিখে যাচ্ছেন_-51// 1206, 19111 70197, 91101) 116112107 ! পারজ্কার দেখা 
যাচ্ছে, একদিকে নয়া-খালসা সমিতির কাঁতিপয় ব্যান্ত, যাঁদের পৃ্ঠরক্ষা করছেন ইউরোপনষ 
কর্তৃপক্ষ, অন্যাদকে পঞ্জাবী হিন্দুদের বিপুল জনসংখ্যা, যার অন্তর্ন্ত শিখরাও। শখ, 
শব্দাটই দেখিয়ে দেয়, সাধারণ 'হন্দু বলতে যা বোঝায়, শিখরা তা নন * ণশখরা' গুরুর 
1শষ্য, তাঁরা গুরুদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্মের অনুগামশ। 1হশ্দুধর্মের একে*বরবাদশ এক 
রূপের নাম শিখধর্ম; শিখরা তাঁদের সম্প্রদায়ের লক্ষণ 'হসাবে ছু বাহ্য চিহ্ন ধারণ করেন 
যেমন হিন্দঃধর্মরূপ জনক-বৃক্ষ থেকে বাঁহর্গত সকল শাখাই [নিজস্ব প্রতীক গ্রহণ করে 
থাকে। পরবতাঁ এক রচনায় আমরা বলন্বার চেষ্টা করব-দশম গুরু |গুরুগোবন্দ] দূর্গ 
উপাসক ছিলেন কিনা; শিখদের দাঁক্ষার প্রথম অনুষ্ঠানে দেবপূজা, তৎসহ তাঁর বেদীমূলে 
বাঁলদান, পালনীয় মুখ্য রাত কি না? কিন্তু এটা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না_ 
'চণ্ডী পথ'-এর আদর্শে রচিত সর্বাপেক্ষা প্রাণোল্মাদী হিন্দৰ কাব্য গুরুরই সান্টি। এ সকল 
প্রেরণাদায় কাবতাগাঁলকে শিক্ষিত শিখরা যেখানে কালাতঈত সত্যের গুণবর্ণনা বলতে 
চান, সেখানে সাধারণ খরা তাদের দেবাশান্তর মাহমাই মনে করেন।” 


পঞ্জাব, তার বহু রেখাঁঙ্কিত বর্পণোজ্জঙল অতীতের দ্বারা, স্বামীজশর অন্তশ্েতনাকে 
আলোঁড়ত করোছল। ইতিহাসের ঝড়ের নৌকায় উঠে তান যেন মহাকালসমুদ্রে পাঁড় 
1দচিছিলেন- পঞ্জাবে তাঁকে দেখে নিবোঁদতার মনে হয়েছিল। ১৮৯৭ সালে আবার "তান 
পঞ্জাব-ভ্রমণে যান, সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যা এবং গুরুভাই। এট 
যেহেত বক্ততা-সফর নয়, সেকারণে সভামণ্ে তাঁকে শীান্তাবাকরণ করতে হয়নি- হয়ত তাই 
তাঁর সাঁঞ্গগণ অবরুদ্ধ ভাবের তরঞ্গদলকে তাঁর দেহতটে আছড়ে পড়তে দেখার বিরল 
সুযোগ পেয়োছিলেন। নিবোঁদতা লিখেছেন : “১৪ জুন, ১৮৯৮। পরাদন আমরা পঞ্জাবে 
প্রবেশ কাঁরলাম ; স্বামীজশী তাহাতে প্রবল উন্মাদনা বোধ কাঁরলেন। এই প্রদেশের প্রাতি তাঁর 
ঘাঁনম্ঠ আতনীয়তা ও সাঁবশেষ প্রীতির রূপ দেখিয়া মনে হইল, তান যেন এই প্রদেশেই 
জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন। স্বামশজী বাললেন, এখানকার মেয়েরা চরকা কাঁটিতে-কাটিতে তাহার 
ঘর্ঘর-ধানতে সোহহম সোইহম্‌ শুনিয়া থাকে । বাঁলতে-বাঁলতে সহসা 'বষয়ান্তর গ্রহণ 
কারয়া সুদূর অতাঁতে প্রস্থান কাঁরলেন_ আমাদের সামনে খাঁলয়া দিলেন বহু দৃশ্য-আঁঙ্কত 
[বশাল এীতিহাঁসিক পটাচত্র গ্রকরা "সম্ধুনদতশীরে আঁভষান কাঁরয়া আঁসতেছে- চন্দ্র- 
গুগ্তের আবভণব হইতেছে_বৌদ্ধসাশ্রাজ্য ক্রমাবকাশলাভ কাঁরতেছে। এই গ্রীন্মে তান 
আটক পর্যন্ত গিয়া, ঠিক যে-স্থানাটতে বিজয় আলেকজাণ্ডারকে প্রাতহত কাঁরয়া ফিরাইয়া 
দেওয়া হইয়াছিল- সেই »্থানাঁট দোঁখবার জন্য কৃতসংকজ্প হইয়াঁছলেন। তিনি আমাদের 
কাছে গান্ধার-ভাস্কর্ষের বর্ণনা করিয়াঁছলেন।...তারপর আমরা কয়েকটি দণর্ঘ- প্রত্যাশিত 
নগরের উপর দিয়া চাললাম7...লাধয়ানা,...এবং লাহোর- যেখানে তাঁহার ভারতীয় বক্তৃতার 
বসান হইয়াছিল। চ'কতে নগরগুলি আসল, চলিয়া গেল। অনেক শুষ্ক বাল-প্রস্তরময় 
নদশীগর্ভ আতিক্রম কাঁরয়াও অগ্রসর হইয়াছলাম ; শুনিলাম যে. দুই নদীর মধ্যবতরঁ স্থানকে 
“দোয়া বলে-এবং সমস্ত নদী-সমামন্বত স্থানাটর নাম পঞ্জাব। গোধূলির আলোকে একাঁদন 
যখন আমরা এইপ্রকার পার্বত্য ভূখন্ড আঁতক্রম কাঁরতোছিলাম, স্বামজণ তাঁহার বহাঁদন 
পূর্বেকার অপূর্ব মহান দর্শনের কথা আমাদের বালয়াছিলেন। তিনি যখন সবেমান্র সন্ন্যাস 
জীবন গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই এ'দর্শন ঘাঁটয়াঁছল, এবং তাহার দ্বারাই, তাঁহার বরাবর 


৩৭৬ বিবেকানন্দ ও সমকালসন ভারতবর্ষ 


টু বিশ্বাস ছিল যে, তিনি সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করার প্রাচীন রীতি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া- 
ছলেন। 

“স্বামীজী বলিলেন, "সন্ধ্যা হইয়াছে; আযফগ্গণ সদ্য সিম্ধুনদতটরে পেশীছয়াছেন; আম 
দোঁখলাম এক বদ্ধ াবশাল নদঈতটে উপাঁবষ্ট। অন্ধকারের তরঙ্গ ক্রমান্বয়ে তাঁহার উপর 
আসিয়া পাঁডতেছে, আর তিনি খগৃবেদ হইতে আবাঁত্ত করিতেছেন। তারপর স্হজ অবস্থা 
ফারয়া পাইয়াই আম মন্ত আবাত্ত কারয়া যাইতে লাগলাম সেই সুরে, যাহা আমরা বহু 
প্রাচীনকালে ব্যবহার কাঁরতাম 1"... 

“্বামীজশ বাঁলতোছিলেন, 'শঙ্করাচার্য বেদের ধ্যনিটিকে ঠিক ধাঁরতে পাঁরয়াছিলেন 
_উহাই আমাদের জাতশয় তান। বাঁলতে কি, আমার সর্বদাই এই ধারণা, বাঁলতে-বলিতে 
তাঁহার কণ্ঠে স্বপ্নসূর ঘনাইয়া আসল, দূরপ্রসারী হইল দাঁম্ট-“আমার স্থির ধারণা, 
শণ্করাচার্য তরুণ বয়সে আমারই মতো কিছ দর্শন কারয়াঁছলেন, এবং সেইভাবেই প্রাচীন 
তানকে পুনরুদ্ধার কাঁরয়াছিলেন। সে যাই হউক, ইহা সত্য যে, শঙ্করাচার্ষের সমগ্র জীবন 
উহাই_বেদ ও উপনিষদসমূহের সৌন্দর্যের স্পন্দন।'” [ণহমালয়ে, ৫৬-৫৮]। 

পূর্ব বৎসরে, অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে, লাহোরে প্রদত্ত হন্দুধর্মের সাধারণ ভীত্তসমূহ' 
বক্ততার সূচনা হয়োছল পঞ্জাবের ভাঁম ও ইতিহাসের বন্দনা 'দয়ে। এই ভূমিকে স্বামীজা 
“পবিত্র আযাবর্তের মধ্যে পাবন্রতম" বলে উল্লেখ করোছিলেন, “মনু-মহারাজের” মতে যে- 
ভাঁম “ব্রক্গাবর্ত।” আতমতত্ৃজ্ঞান-লাভের জন্য প্রবল আকাঙক্ষার উদয় হয় এই ভাঁমতে-তার 
[সদ্ধির ম্রোত বন্যাকারে পৃথিবশকে প্লাবত করেছে। নানা ধর্মের প্রবল নদীসাম্মলন এই 
ভূমিতে, এবং এই বীরভূমিই অসভ্য বাহঃশন্রুর আক্রমণ বারংবার বুক পেতে গ্রহণ করেছে। 
সেই তৈজ বিলুপ্ত হয়নি, তার প্রমাণরূপে স্বামশজী নানকের উল্লেখ করোছলেন : “এখানেই 
অপেক্ষাকৃত আধূঠীনককালে দয়াল নানক তাঁহার অপূর্ব 'িবশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এখানেই 
সেই মহাতয়া তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের কপাট খালয়া 'দয়া, বাহ্‌ প্রসারত কাঁরয়া, সমগ্র 
জগপংকে, শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানদের পর্যন্ত, আঁলঙ্গন কাঁরতে ছুটিয়াছিলেন।" 

লাহোরের প্রথম বক্তার গোড়াতে স্বামীজী এই-ষে গুরু নানকের প্রাত শ্রদ্ধানিবেদন 
করলেন, এর তাৎপর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 'হন্দুসন্ন্যাসী 'তানি, আঁতথ্য নিয়েছেন 'সনাতন 
ধর্মসভা'র, কিন্তু পঞ্জাবে তাঁর প্রথম প্রণাম শিখ গুরু নানককে! তানি পাঁরত্কার বলে- 
ছিলেন : “হে পণ্চনদ-দেশের সন্তানগণ! এখানে, আমাদের এই প্রাচীন দেশে, আম 
তোমাদের নিকট অচার্যরূপে উপাঁস্থত হই নাই ।...আম পূর্বদেশ হইতে পাঁশ্চমদেশশীয় 
দ্রাতুগণকে সম্ভাষণ করিতে, তাঁহাদের সাহত আলাপ করিতে, ভাববিনিময় করতে আসিয়াছি। 
আমি এখানে আঁসয়াঁছ- আমাদের মধ্যে কোন্‌ বিভিন্নতা আছে তাহা বাঁহর কারবার জন্য 
নহে- কোথায় আমাদের মিলনভ্ীম তাহাই অন্বেষণ কারতে। আমি আসিয়াছ ইহাই বাঁঝতে, 
কোন্‌ ভিত্ত অবলম্বন করিয়া আমরা চিরকাল সৌদ্রান্যসূত্রে আবদ্ধ থাকতে পার, কোন্‌ 
[ভীত্তর উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে যে-বাণী অনন্তকাল আমাঁদগকে আশার কথা শুনাইয়া 
দিতেই আসিয়াছি, ভাঙিবার পরামর্শ দিতে নয়।” 

উদ্দীপ্ত হয়ে স্বামীজশ বলোঁছলেন : “আজ আমাঁদগকে এক মহাবাণশ বাঁলতেছে- 
যথেন্ট সমালোচনা, যথেম্ট দোষদর্শন হইয়াছে, আর নয়। এখন নূতন করিয়া গাঁড়বার সময় 
আসিয়াছে। এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শান্তীকে কেন্দ্রীভূত কাঁরযা, সেই সগন্টিশান্তরর 
সহায়তায়, বহু শতাব্দী ধাঁরয়া যে জাতীয় গাঁত অবরুদ্ধপ্রায় হইয়া বুহিয়াছে, তাহাকে 
সম্মুখে অগ্রসর কাঁরয়া দিতে হইবে । এখন গৃহ পাঁরজ্কার হইয়াছে ইহাতে নৃতনভাবে বাস 
করিতে হইবে। পথ সাফ হইয়াছে-_আর্ধসম্তানগণ ! সম্মুখে অগ্রসর হও ।” 


ভারতীয় সংহতির প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দ ৩৭৭ 


নানককে স্বামীজী কেবল শিখগণের নয়, ভারতবর্ষের অন্যতম গ্রুরূপে গ্রহণ করে- 
1ছলেন। নানকের গান তাঁর কণ্ঠে প্রায়শঃ শোনা যেত;১৬ তাঁর মুখে নানকের কাণহনীও 
তাঁর শিষ্যগণ শুনেছেন ।১৭ 

আর স্বামীজী প্রবল উন্মাদনা বোধ করতেন গুরুগোঁবন্দ সিংহের স্মরণমাত্রে। শিখদের 
সংগ্রামী গ্রাতিভার মধ্যে তিনি হন্দুবীরত্বেরই প্রবল প্রকাশ দেখেছেন১৮ এবং গ:রুগোবিন্দই 
প্রধানতঃ এ বীর্যশীন্তকে জাগিয়ৌোছলেন। “শখাদগের বিখ্যাত খালসা সৈন্যদলের মতো সংঘ 
আত অল্পই দেখা যায় |নিবোঁদতা লিখেছেনা_এবং এ বস্তু হিন্দুধর্মের অপূর্ব প্রাতভা ও 
সহজাত শীন্তরই সম্ট। কী আগ্রহের সাঁহত তানি [স্বামজী] আমাদের গিকট দশ্যাট 
পুনঃপুনঃ চিতিত কাঁরতেন, যাহাতে দেখা যায় গুরুগোবিন্দ শিষ্যগণের নিকট জবলন্ত 
ভাষায় আহবান কাঁরয়াছেন_কে আছো, ধর্মের জন্য কে প্রাণ দিতে প্রস্তৃত' !” ['দেখিয়াছ', 
২৪৭]। ্ 

গুরুগোবিন্দ স্বামীজীর কাছে হিন্দুবীর। “স্বামীজন হিন্দুধর্মের অসংখ্য শাখা 
প্রশাখার কোনোটকে হিন্দুধর্মের গণ্ডখর বাহরে রাখার চেষ্টাকে সহ্য কারিতে পারতেন 
না। দণ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে_ কোনো ব্যান্তই ব্রাহ্ম বা আর্ধসমাজভ্যন্ত হওয়ার জন্য 
তাঁহার ?নকট আঁহন্দু বালয়া গণ্য হইতেন না।” [“দোখিয়াছ', ২৪৭]। গুরুগোঁবন্দকে 
হন্দু আদর্শের এক শ্রেষ্ঠ প্রাতিনাধরূপে িন্রত করে স্বামীঞ্জী তাঁর লাহোর-বক্তুতায 
বলোছলেন : 


১৬ এ শ্রীনবাস পাই তাঁর স্মতিকথায় বর্ণনা কবেছেন, স্বামীজী একটি শিশুকে কোলে 
নয়ে কোন্‌ অপর্কণ্চে একাঁদন একাঁট পঞ্জাবী গান গেয়েছিলেন। পবামগজীী বলেন, গানাঁট গুলু 
নানকের রচনা । তান আমাদের গানাঁটির উৎপাঁত্তৰ কাহনগ বলোছিলেন। এক সন্ধ্যায় আরাঁতর সময়ে 
নানক এক মান্দরে গেছেন- ব্রাহ্মণ পুরোহিত কিন্তু তাঁকে মান্দরে প্রনেশ করতে দিলেন না। তখন 
নানক সরে গিয়ে এই গানটি গেয়েছিলেন, যাতে £তাঁন আকাশকে রৌপ্যপান্র, তারকাদের & পান্নে 
আরাতির উদ্দেশ্যে স্থাপিত ক্ষু্রক্ষদ্র আলোক, সন্ধ্যার সুগন্ধপূর্ণ বাতাসকে আরাতির গন্ধদুব্য, 
ইত্যাদ্দর সঙ্গে তুলনা করোছিলেন। |রোমাঁনসেনসেস, ১২০]। 

এট নানকেব সপাঁবাচিত গ'ন__“গগনময় থাল বাঁবচন্দ্র দীপক বনে ।” এন একটি বাংলা রূপান্তর 
করোছলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তা স্বামীজশর অত্যন্ত "প্রয় গান ছল। শ্রীনবাস পাই স্বামীজান 
মুখে মূল গানাট, না তার বাংলা রূপান্তর শুনোছিলেন, জান না, হয়ত মলাঁটই শুনেছিলেন। 
যাই হোক. বাংলা রূপান্তরাট এই £ 

গগনের থালে রাঁবচন্দ্র-দঈীপক জবলে, 
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে। 
ধূপ মলয়াঁনল, পবন চামর কবে, 
সকল বনরাজ ফনন্ত জ্যোত রে। 
কেমন আরতি হে ভবখন্ডনে তব আরাতি, 
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে ॥ 

সেই এক পুরাতন, পুরুষ 'নরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কররে। 

১৭ কাঁহনশীট সুপারাঁচত। 'িনবোদিতা লিখেছেন : “স্বামীজী ছু সময় ?শখগণ ও তাঁদের 
গুরুদের কথা বললেন। গ্রল্থসাহেব থেকে গুরু নানকের একটি কাঁহনী শোনালেন : নানক মক্কা 
(গেছেন, সেখানে কাবা মসাঁজদের দিকে পা করে শুষে আছেন। তা দেখে ক্রুদ্ধ মুসলমানেরা তাঁকে 
জাগিয়ে তুলে এই মারে তো সেই মারে-কাঁ! আল্লার স্থানের গদকে পা করে শোয়া? নানক শান্ত" 
ভাবে উঠে শুধু বললেন, আহলে আমাকে তোমরা দোখয়ে দাও, কোন দিকে ভগবান নেই, আম 
সোঁদকেই পা করব ।'” ['রেমিনিসেনসেস,, ২৪৬-৪৬] 

১৮ “বর্তমান ভারত”-এ স্বামীজী 'লখেছেন : “এ যুগের [মুসলমান যুগের] শেষে হিন্দু 
কঃ মহারাষ্ট্র বা শিখবীর্ষের মধ্যগত হইয়া হিন্দুধর্মের কথাঁ9ৎ পুনঞ্থাপনে সমথ? হইয়াছিল ।" 
৬-২২৭-২৮]। 


৩৫৮ 1নবেকানন্দ ও সমকালীন 'ভারতবর্ম 


“কেবল তখনই তম প্রকৃত 'হিন্দৃপদবাচ্য যখন মাত্র এ নামাঁটতেই তোমার ভিতনে 
বৈদ্যুতিক শান্ত সণ্পারত কাঁরবে;...বখন যে-কোনো দেশীয়, যেকোনো ভাষাভাষী হিন্দু 
নামধারী তোমার পরমাতমীয় বোধ হইবে..ষখন হিন্দুনামধারী যে-কোনো ব্যান্তর দুঃখকম্ট 
তোমার হদয়স্পশ কারবে এবং ?ানজ সন্তান বিপদে পাঁড়লে যেরূপ ডীদ্বগন হও সেইরপ 
ভীদ্বগ্ন হইবে;...যখন তুমি তাহাদের 'নিকট হইতে সর্বপ্রকার অত্যাচার, 'নর্ধাতন সহ্য 
কাঁরতে প্রস্তুত হইবে । ইহার উৎকণ্ট দঝ্টান্তর্পে তোমাদের আম গুরুগোবিন্দ সিংহের 
কথা বক্তৃতার আরম্ভেই বাঁলয়াছ। এই মহাত্মা দেশের শত্রুগণের সাঁহত যুদ্ধ কাঁরলেন, 
হন্দুধম" রক্ষার জন্য নিজ শোণতপাত কাঁরলেন, নিজ পূত্রগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিসজ্ন 
কাঁরতে দোঁখলেন-কিন্তু যাহাদের জন্য নিজের ও 'িনজ আত্নীয়-স্বজনগণের রক্তপাত 
কারলেন, তাহারা তাঁহার সহায়তা করা দূরে থাকৃক, তাহারাই তাঁহাকে পাঁরত্যাগ কাঁরল, 
এমনাক দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল-অবশেষে এই আহত কেশরী নিজ কারক্ষেত্র হইতে 
ধীরভাবে অপসৃত হইয়া, দাক্ষণদেশে গিয়া, মত্যুর প্রতীক্ষা কাঁরতে ল্াাঁগলেন_কিন্তু যাহারা 
অকৃতজ্ঞভাবে তাহাকে পাঁরত্যাগ কারিল, তাহাদের প্রাতি একটি আভশাপবাক্যও তাঁহার মুখ 
হইতে নিঃসৃত হইল না।...এইরুপ ব্যান্তই হন্দুনামের যোগ্য। আমাদের সম্মুখে সর্বদাই 
এরুপ আদর্শ থাকা আবশ্যক। পরস্পর বিরোধ ভ্ীলতে হুইবে- চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ 
বিস্তার করিতে হইবে ।” [৫-২৮১-৮ই]। 

স্বামীজী গুরুগোঁবিন্দের কথা বলতে সত্যই ভালবাসতেন । "শষ্য শরৎচন্দ্র চক্কবতর্ এই- 
রূপ এক কথোপকথনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, তার মধ্যে অত্যন্ত মূল্যবান এই কথা 
আছে_গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান সাধারণের মধ্যে সমান্টগত স্বার্থবোধ সঞ্চারিত 
করতে পেরোছিলেন বলেই উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর অনুগামণ হয়েছিল ।১৯ 

আগেই বলোছ, পঞ্জাব ছিল স্বামীজশর কাছে ভারতীয় সভ্যতার বহুবর্ণাঁ্কত পটটিন। 
তার 'দকে ফিরে স্বামীজ' কোন্‌ আবেগে উদ্বেল হতেন, নানাসূত্র থেকে তার সংবাদ সংকলন 


১৯ “বেড়ইতে-বেড়াইতে স্বামীজশ গুরুগোঁবন্দের কথা পাঁড়য়া তাঁহার ত্যাগ তপস্যা 
[তাতিক্ষসা ও প্রাণপাতা পারশ্রমের ফলে শিখজাতির রূপে পুনরভ্যুথান হইয়াছিল, দকর:পে 
1তাঁন মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত ব্যান্তগণকে পরন্তি দীক্ষাদান কারিয়া পুনরায় হন্দু কাঁরয়া, শিখ- 
জাঁতর অন্তর্ভুস্ত করিয়া লইয়াছলেন, এবং কিরূপেই-বা তানি নম্দাতশরে মানবলশীলা সংবরণ 
কবেন_ওজাস্বিনী ভাযায় সে-সকল বিষয়ের কিছু-কছু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গুরুগোবিন্দে 
নক দশীক্ষত ব্যান্তদের মধ্যে তখন যে কী মহাশান্ত সপ্টাবও হইত. তাহার উল্লেখ করিয়া জ্বামশজা 
1শখজাতির মধ্যে প্রচলিত একাঁটি দোহা আব্যার্ত কাঁবলেন : “সওয়া লাখ পর এক চড়াউ*। যব্‌ 
গুরুগোবিন্দ নাম শুনাউৎ। অর্থাং গুরুগোবিন্দের নিকট নাম দেক্ষামন্ত্র) শ:নয়া এক-এক 
ব্যান্ততে সওবা লক্ষ অপেক্ষাও আঁধক লোকের শান্ত সণ্চাবত হইত ..ধর্মমাহমাস্চক এ কথাগ্াল 
বালতে-বালতে স্বামীজীর উৎসাহ-বিস্ফাঁরত নয়নে যেন তেজ ফুটিয়া বাঁহর হইতে লাগল ।... 

“কছক্ষণ পরে শিষ্য বালল. “মহাশয়, ইহা বড়ই অদ্ভূত ব্যাপার যে, গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও 
মুসলমান উভয়কেই নিজ ধর্মে দীক্ষত কাঁরয়া একই উদ্দেশ্যে চাঁলত কাঁরতে পাবয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষের ইাতিহাসে এরপ দ্বিতীয় দম্টান্ত দেখা যায় না।॥ 

“স্বামীজী। 00100)00। 1069765 না হলে লোক কখনও একতাসূন্ে আবদ্ধ হয় না। সভা" 
সামাতি, লেকচার দ্বারা সর্বসাধারণকে কখনও 0166 করা যায় না-যাঁদ তাদের ইন্টারেসট এক, 
না হয়। গুরুগোবিন্দ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তদানীন্তন কালের ক ?হন্দু, কি মুসলমান-_-সকলেই 
ঘোর অত্যাচার-আঁবচারের রাজ্যে বাস করছে । গুরুগোবিল্দ কমন ইন্টারেসট দ্রিয়েট করেন নি 
কেবল সেটা ইতরসাধারণকে বাঁঝয়ে দিয়েছিলেন মান । তাই হন্দু-মুসলম।ন সবাই তাঁকে ফলো 
করেছিল। তান মহা শান্তুসাধক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এব্‌প দঙ্টান্ত বিরিল।৮ [১৯-৮৪-৮৫]। 

“ভারতের এতিহাসিক ক্রমবিকাশ" প্রবন্ধে স্বামীজশ গুর্গোবিন্দের প্রাত শ্রদ্ধা জানিয়েছেন : 

“এইকালে উত্তরভারতে একজন শাল্তমান 'দব্য পুরুষের আঁবভশব হইয়াছিল। সৃজন? প্রাতিভা- 


ভারতীয় সংহাঁতর প্রশ্ন স্বামী বিবেকানন্দ ৩৭১৯ 


করেছি_তার মধ্যে নিবোদতার রচনাও আছে। প্রসঙ্গ শেষ করব নিবোঁদতার রচনাংশ উদ্ধৃত 
করেই। ওখানে কিছুটা, দেখতে পাব-স্বামীজী পঞ্জাবকে হি" চোখে দেখতেন, এবং পঞ্জাব 
স্বামীজনীকে কোন চোখে দেখোছল £ 

“পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াই আমরা আচার্যদেবের স্বদেশপ্রেমের গভীরতম পাঁরচয়েল ঝলক 
দোৌঁখতে পাইয়াঁছুলাম। যে-কেহ তাঁহাকে সেইসময়ে সেখানে দোঁখলে মনে কাঁরতে পারিতেন 
_তিনি এ প্রদেশেই জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন_ এমন 1নাঁবড়ভাবে উহার সাহত তান নিজেকে 
আভিন্ন কারয়া ফোলয়াছলেন। মনে হইত, যেন তিনি এ স্থানের আঁধবার্পদের সাহত প্রেম 
ও শ্রদ্ধার অজন্্র বন্ধনে নিজেকে বাঁধিয়া ফেিয়াছেন। সেখানে তান যেমন আনেক ?িকছ 
পাইয়াছেন, দয়াছেনও সেইরূপ। কতক মানুষ সেখানে ছিলেন যাঁহারা এঁকা'ন্তকভাবে 
বালতেন-_স্বামীজীর মধ্যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রথম গুরু নানক এবং শেষ গুরু গুবু- 
গোবিন্দের অপূর্ব মিশ্রণ লক্ষ্য কারয়াচ্ছন।” [“দেখিয়াছ', ৯৪-৯৫]। 


॥ ৭ ॥ মুসলমান ও ইসলাম প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ 


জাতীয় সংহতি প্রশ্নে অপাঁরহার্য আলোচনার বিষয়-ভারতে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক। 
এই প্রশ্নে স্বামীজশীর মনোভাব কী ছিল? 

একালে 'হন্দুধর্মের প্রধান আচার্য স্বামখ বিবেকানন্দ ইসলাম সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন 
ছিলেন না বো থাকতে পারেন না!) ধরে নিয়ে কেউ-কেউ এখন স্বামীজশীর সমালোচনা 
উৎসাহী । অজ্ঞানের আস্ফালনের সঙ্গে প্রতিযোঁগতায় জেতা কাঁঠন। এবং যাঁরা সমালোচনা- 
কৈবল্যবাদে বি*বাস+, তাঁদের কাছে এতহাঁসক পাঁরপ্রেক্ষিতের জ্ঞান আশা করাও যায় না। 
নচেৎ স্বচছন্দে বলা যেত. যেহেতু স্বামীজীর কালে 'হন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রকট হয়ে 
ওঠোঁন, পরবতারঁকালে যা ভয়ানক রূপ ধরে ভারতাঁবভাগ ঘঁটিয়েছে-সেইকারণে স্বামশীজনী 
& বিষয়ে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন বোধ করেন ি। এমন বিচিত্র আভযোগও শুনোছ-_ 
স্বামীজী 'হন্দুদের জাগিয়ে তোলার জন্য 'পাঁছয়ে-পড়া মুসলমানেরা আতমরক্ষায় তৎপর 
হয়ে অধিক সাম্প্রদাঁয়ক হয়ে ওঠে। এর একটিই উত্তর সম্ভব- রাম জাগলে যেহেতু শ্যামের 
রাগ হবে, তাই উভয়ের নিদ্রাকে দীর্ঘায়ত করাই হচ্ছে লোককল্যাণকর্ম। পাথবীর হইতি- 
হাসে যত বৃহৎ মানুষ হয়েছেন, যাঁরা বিশেষ মত প্রচার করেছেন, তাঁদের সকলের বিরুদ্ধেই 
একই আভযোগ করা সম্ভব। এবং যাঁদ কোনো জাতি 'বশেষরকম উন্নাতি করে ফেলে, তার 
বরুদ্ধে, যাঁদ সে সাম্মাজ্যবাদী নাও হয়, একই আভযোগ উবে ।২০ 


সম্পন্ন শেষ শিখ গুরু গরুগোঁবন্দ সিংহেব আধ্যাঁত্যক কার্যাবলীর ফলেই শিখ সম্প্রদায়ের 
সর্বজনাবাদত রাজনৈোতিক সংস্থা গাঁডয়া উঠিয়াছিল 1, [৫--৩৯৪] 

কিন্তু স্বামীজীর প্রখর মনীষার কাছে এই শিখ বা মরঠা উত্থানের সংকীর্ণ চারত্র গোপন 
থাকেনি। এই উত্থানে শান্তর সমচ্যগ্রতা ছিল 'কন্তু ছিলনা জ্ভ্ঞানচর্চার ব্যাপক পাঁবাঁধ। তাই পতনও 
হয়েছিল ত্বরাঁন্বত।-_-““কল্তু মহারাম্ট্র বা শিখ সাম্রাজ্যের উত্থানের প্রাক্কালে যে-আধ্যাতিনক আকাঙক্ষ 
জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা ছিল সম্পূর্ণ প্রাতীক্রয়াশশল। মালব 'কংবা বিদ্যানগরের কথা দুবে থাকুক, 
' মোগল-দরবাবেও তদানশল্তন কালে যে-প্রাতিভা ও বাঁদ্ধিদীপ্তির গৌরব ছিল, পুনার বাজ-দরবার 
বা লাহোরের রাজসভায় বথাই আমরা সে দীশ্তির অনুসন্ধান কার। মানাসক উৎকষের দিক হইতে 
এই যুগই ভারত-ইাতিহাসের গাঢ়তম তামস্রার ফুগ, এবং এ দুই ক্ষণপ্রাভ সাম্াজ্য_ ধর্মান্ধ গণ- 
অন্যুথথানের প্রাতনাধ-স্বরপ ছিল, সবশীবধ সাংস্কীতিক উৎকর্ষের তাহারা একাল্ত বিরোধী; উভযেই 
টি রাজত্ব ধৰংসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের সকল প্রেরণা ও কর্মপ্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াদছিল।» 
&--৩৯৪] 

২০ বিবেকানন্দের ভাগ্-বিপূল সংখ্যক মানুষ যেমন তাঁর প্রচন্ড অনুরাগণী ছিলেন, তেমাঁন 


৩৮০ ূ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতর্বর্ষ 


তাহলেও আঁভযোগাঁট গভীরে সত্য, নিন্দকদের সংকীর্ণদূণ্টি অনুযায়ী অবশ্য নয়। 
এ পৃথিবীতে যাঁদ কেউ পিছিয়ে থাকে, তাহলে অন্যের সত্যকার অগ্রগাতি সম্ভব নয়_ 
স্বামীজীই বলেছেন। “পশ্চাতে ফোলছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টাঁনছে' রবীন্দ্রনাথের 
টান্ত। 1কন্তু এইসঙ্গে এও বেচা, সময় উপাঁস্থত না হলে আহবান করলেও তা শোনা হয় 
না, বাড়ানো হাত ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের তাঁত্ুক সমাজাবিপ্লবীরা মুসাঁলম সমাজের 
সামাজিক ও ধমঁয় ধারণার মধ্যে এখনো কতটুকু প্রবেশ করতে পেরেছেন ? 


বেশীকছু মানুষ সামাঁজক,. ধমীয়, ও অন্যান্য কারণে তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞতার ববৃপতা পোষণ 
করে গেছেন। শেষোল্তদের মধ্যে মহৎ মানৃষেরাও ছিলেন, যাঁরা অনেকেই অবশ্য পরে ভ্রম সংশোধন 
করেছেন। উদ'হরণতঃ স্বামীর একেবাবে সমসামায়ক আচার্য প্রফল্লচন্দ্র রায়ের কথা বলা যায়। 
1তাঁন প্রবাসণ পান্রকায় ১৩২৭ চৈত্র সংখ্যায় “জাতিগঠনে বাধা" নামক রচনায় আঙুলাচ্য বিষষে 
স্বামখগী সম্পর্কে এক অসতর্ক উীন্ত করেন। জাতিগঠনে বাধা কোন্‌্গুলি, সে প্রসম্জা আলোচনা- 
সংর্রে তান বলেন : “আর্যসমাজের লোক জাতীয় ক্ষার অর্থ কবেন, বেদ পাঠ করা। কেননা 
তাঁদের মতে বেদ অন্রান্ত। বিবেকানন্দের ভক্ত বলবেন, বেদান্ত পাঠ কর- দ্বৈত, অদ্বৈত ও 'বাশিজ্টা- 
দ্বৈত বিচার কর। ..বেদ বেদান্ত পাঠ্য হলে বাংলার শতকরা ৫২ জন মুসলমান ভ্রাতাদের টেনে 
নেওয়া যেতে পারে 2" 

বে বাজী রজারাভি তাত সূচক, তাতে 
সন্দেহ নেই। প্রবাসীতিই বৈশাখ ১৩২৮ সংখ্যায় আঁখলরঞ্জন মজুমদাবের প্রাতবাদপন্র [“আচার্য 
প্রফল্লচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ”] কিষদংশে প্রকাশিত হয়। যেহেতু প্রফল্লেচন্দ্র জাতীয় শিক্ষার 
কথা তৃলোছিলেন, ত'ই আঁখলরঞ্জন স্বামশজশীর রচনা থেকে প্রচূর উদ্ধাত দিয়ে দেখাতে চেয়োছলেন 
২ স্বামীজশী আধুনিক বজ্ঞানমলক শিক্ষার বিরোধ ছিলেন না। প্রবাস সম্পাদক সেগুলি “অপ্রা- 
সাঁঙ্গক বোধে" বাদ +দয়ে বলোছলেন, এ সকল লেখাতে “মৃসলমানাঁদগের টাঁনয়া লইবাব সাক্ষাৎ 
বা পবোক্ষ কোনো উপায় ?নদেশ নাই।” ভবে তানি, জনগণকে বিজ্ঞানীশক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা, 
রুজ-রে'জগারের পথ নরেশ ইত্যাদ বিষয়ে স্বামীজীর 1কছু কথার স্থান তাঁর পন্লিকার পৃষ্ঠার 
দেন। সে যাইহোক. আঁখলরঞ্জনের শ্রাতিবাদপত্রের যেটুকু অংশ প্রবাসী ছেপোঁছিল, তার শেষাংশে 
পাই : “এইরপে [স্বামীজন] জীবনেব শেষপধন্তি কিসে দেশের তথাকাঁথত নীচ জাতির উন্নাতি 
হয়, কিসে দেশময় একটা সহানুভূতির দঢ়ুবন্ধন হয়, এবং কিসে দেশময় একটা কর্মজোত প্রবাহিত 
হয়, সে চেষ্টায় কাটাইয়াছেন। ইহার পরেও ফি আচার্য রায় মহাশয় বলিবেন, স্বামীজী শতকরা %ই 
জন মুসলমানকে বাদ দয়া কেবল দ্বৈত, অদ্বৈত, 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিচার করিষা চালতে বাঁলয়াছেন ?" 

আচার্য রায়ের এ উন্তির প্রাতবাদ অনান্রও হযেছে। 'যমুনা' পান্নকার আযন্ট ১৩২৮ সংখ্যার 
সম্পাদকীয়তে [সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন বাগচশ ও ফণীন্দ্রনাথ পাল] এই সতত্রে প্রফুললচন্দ্র ও প্রবাস+, 
উভয়েবই সমালোচনা করা হয়। এঁকালে রামমোহন রায় সম্পর্কে মহাতমা গাম্ধশও এক আববেচক 
মন্তব্য কর বসেছিলেন, তাতে প্রবাসৰ প্রচণ্ডভাবে গান্ধীজীর সমালোচনা করে। সেই সমালোচনার 
ওঁচিত্য স্বীকার করার পরে যমুনার সম্পাদক প্রশ্ন করেন- “কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, প্রবাসীর 
এইসব মহাত্মাদের প্রাঁত শ্রদ্ধা এবং তাঁদের নামে অপমানসচক কথা বলেন যাঁরা তাঁদের বিপক্ষে 
খড়াহস্ত হইয়। দাঁড়াইয়া উী্টবার মতো এই যে সংসাহস, এটা “ক প্রবাসশর মঙ্জাগত 2” প্রবাসীর 
নানা ধরনের গোঁড়ামির কঠোব নিন্দা করার পরে, যমৃনায় লেখা হয় : 

“মহাতনা গান্ধীর মন্তব্যের বিপক্ষে প্রাতিবাদ কারতে গিয়া প্রবাস একস্থানে িখিয়াছেন, 
যেসব লোক, হইতে পারে ভ্রমবশতঃ তাঁহাদগকে ভান্ত করে, অকারণে তাহাদিগকে আঘাত কারবার 
ক প্রয়োজন ছিল ?, খুব ঠিক কথা । কিন্তু জিজ্ঞাসা কাঁর_কিছাঁদন প.বে আচার্য প্রফল্লচন্দ্ 
রায় মহাশয় যখন 'জাতগঠনের বাধার' কথা লিখিতে বসিয়া ধাঁ কাঁরয়া কোথাও কিছ নাই িধেকা- 
নন্দ-স্বামীকে অযথা অপমান করিয়া বসিলেন, তখন এ কথাটা ক প্রবাসীর পরদুঃখকাতর অন্তঃ 
করণে একবারও উঠে নাই যে, তাঁর যাঁরা ভন্ত («...ভ্রমবশতঃ নয়', যাঁরা সত্যসত্যই সন্জানে এবং 
খুব ভাল করিয়া সকল দিক তলাইয়া দেখিয়া তাঁহাকে গুরু বাঁলয়া স্বীকার করেন) তাঁদের মনে 
ইহাতে কতখানি আঘাত লাগতে পারে। 

“্বামীজীর সমস্ত বই প্রফল্ল্লচন্দ্র কখনই পড়েন নাই। তাহা হইলে কখনই অমন অদ্ভুত 
মন্তব্য প্রকাশ কাঁরতে সাহস পাইতেন না। বেশ, তানি না-হয় না পাঁড়য়াই লিখলেন, 'িন্তু জিজ্ঞাসা 


ভারতীয় সংহাতর প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দ ৩৮১ 

যান্তহন কথার আলোচনায় কালক্ষেপের প্রয়োজন নেই। কেবল স্‌স্পস্ট জানাতে চাই-. 
্বামীজীর বিষয়ে এই সংক্রান্ত আভযোগ মূলে মিথ্যা। আমরা যতদূর জান, রামমেধহন 
রায়কে বাদ দিলে উনিশ শতকের হিন্দুনেতাদের মধ্যে স্বামশীজীর মতো মুসলমানদের সঙ্ছে 
সম্পর্ক আর কোনো 'হন্দুনেতার ছিল কি-না সন্দেহ, এবং এক্ষেত্রে তান যে সাহস ও 
মুন্তদ্াণ্টর পাঁরচয় দিয়েছেন, তা সমাজসংস্কারকরাও 'দিতে সমর্থ ছিলেন না। 

স্বামশজীর লেখায় বা কথায় ইসলাম-প্রসত্গ কতখাঁন, তার আলোচনা অবশ্যই করব। 
পারমাণ আপোঁক্ষকভাবে মোটেই কম নয়। কিন্তু স্মরণ কাঁরয়ে দেব, স্বামীজশী মসীজীবী 
ছিলেন না বলে, যে-কোনো বিষয়ে রাঁশ-রাঁশ লেখার প্রয়োজন বোধ করতেন না। তাঁর 
রচনাবলশ বলে পারচিত বস্তুর বড় অংশ তাঁর বক্তৃতা ও ঘরোয়া আলাপের নোট । বলাবাহ্‌ল্য 
এমন সংকলন সর্বাতমক হতে পারে না। ঘরোয়া আলাপের ক্ষেত্রে নোট-লেখক তাঁর ব্যান্তগত 
রুচি অনুযায়ী 1বষয় 'নর্বাচন ক'রে তাকে গলাপবদ্ধ করেছেন। সেকালের 'হন্দ্‌দের মুসল- 
মান-ব্যাপারে যথেন্ট আগ্রহ ছিল না বলে তাঁরা, স্বামীজী সে-প্রসঙ্গ তূললেও, সেসব লিখে 
রাখার ব্যাপারে উৎসাহ দেখান 'ন, কিন্তু স্বামীজীর পাশ্চান্ত্য শিষ্যরা অপরপক্ষে ব্যাপকতর 
পারপ্রোক্ষতে বিষয়াট দেখতে সমর্থ ছিলেন বলে তাকে যথোচিত গর্ত্ব দিচয়ছেন। 

কিন্তু মুখের কথার কা মূল্য যাঁদ-না জীবনের সঙ্গে তার যোগ থাকে। স্বামশিজপী 
সর্বদাই তত্বকে জীবনগত করবার দিকে জোর 'দয়ে গেছেন। সুতরাং ব্যান্তজ বনে স্বামণীজণর 
সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক কেমন ছিল, তার অল্পাঁবস্তর সংবাদ এখানে দেওয়া উচিত। 





ধমণবষয়ক উদারতা বিবেকানন্দ তাঁর পাঁরবারিক সজ্কাঁত থেকেই পেয়োছলেন। পিতা 
[বিশ্বনাথ দত্ত এটাঁন, আইনব্যবসায়ের জন্য উত্তরভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ কনোছলেন, 
আরবী, ফাসর্ঁ এবং উদ্তে বিশেষ ব্ুৎপন্ন ছিলেন । হেন্দ্রনাথ দও এসব কথা "স্বামী 
বিবেকানন্দের বাল্যজীবনৰ' গ্রন্থে জাঁনয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, “বাইবেল, কোরান 
ও শ্রীমদ্ভাগবত, তিনখান গ্রন্থই তিনি |ীবশ্বনাথ দন্ত 'বশেষ কাঁরযা পাঠ কাঁরতেন।” 
স্বামীজীর গুরুভাই ও বন্ধু স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রবরামকুষ্ণ লীলা প্রসত্গে পেদ্বিতীয় ভাগ, 
“দব্যভাব', পু ৮০) 1ীলখেছেন : “ভারতের উত্তর-পাশ্চমাণ্টলের লখনৌ, লাহোর প্রভাতি 
মুসলমানপ্রধান স্থানসকলে কিছুকাল বাস কাঁরিয়া তিনি মুসলমানাদগের আচার-ব্যবহারের 


কার, প্রবাসী-সম্পাদকও ক পডেন £ন? যাঁদ না পাঁড়য়া থাকেন তো প্রবন্ধ ছাপাইবার মতো 
হঠকাঁরতা তিনি কোন্‌ সাহসে কাঁরলেন ? 

“এই যে মহাপুরুষ, যাঁর মধ্যে সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদাঁয়কতা বালয়া কোনো 'জানিসই ছল 
না, তরি নামে এই যে যা-তা বলিয়া নিন্দা প্রচার করা এবং সেই বিশ্রী প্রবন্ধটা প্রবাসশীতে অকপটে 
প্রকাশ করা, ইহার মধ্যে সম্পাদক মহাশয় কি একটুও দোষ দোঁখতে পাইলেন না? আর যত দোষ 
মহাতনা গান্ধী করিয়াছেন স্ব্নয় রামমোহনকে জগতেব আর দুজন শ্রেষ্ মহাতমার তুলনায় 
খাটো করিয়া 2 প্রবাসী...স্বামীজীকে একজন সামান্য শাক্ষত যুবকেরও নীচে স্থান দিতে একটন্ 
কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।...এইরুপ সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়কতার ভাব বুকে পাঁষয়া যাঁরা মুখে বড়- 
বড কথা বলেন, তাঁদের হাত হইতে স্ব্াঁয় রামমোহন কোনোঁদন একটা ঝরা পুষ্পদলও গ্রহণ 
কাঁরতে পারবেন না।” 

এখানে উল্লেখ্য, আচার্য প্রফল্ল্লচন্দ্র ক্রমে যখন স্বামীজীব বিষয়ে আধক অবাহত হযে ওঠেন, 
রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারাও সাক্ষাতে জানতে পারেন_ তখন স্বামগজী সম্পর্কে প্রভৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন 

“করতে থাকেন। সে প্রসঙ্গ আমরা শেষ অধ্যায়ে উপস্থাপিত করব । প্রবাসীও, আমরা দোঁখ, ভা 
১৩৩০ সংখ্যায, প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত স্বামীজীর মতামতসূন্রে একাঁট সম্পাদকীষ ি্পন? 
(িখোঁছল-_-“বৈদান্তিক মদ্তিজ্ক ও ইসলামিক দেহ”_যার মধ্যে প্রবাসীসুলভ সম্ঠু নিষ্প্রাণ 
ভাঙ্গতে স্বামীজীর সমন্বয়ী দৃম্টিভঙ্গিব বিশ্লেষণের চেম্টা ছিল। জ্বামীজীর যে-পত্রসূত্রে এ 
সম্পাদকণয় টিস্পনী, সেই পন্রাট অধ্যায়শেষে উৎকলন করেছি। 


৩৮২ গববেকানন্দ ও সমকালগন ভারতবর্ষ 


[কছু-কিছুর প্রতি অনুরাগণ হইয়াছিলেন। নিত্য পলান্নভোজন কারবার প্রথা বোধহর 
এর্পেই তাঁহার পাঁরবার-মধ্যে উপস্থিত হইয়াঁছল।” স্বামী গম্ভীরানন্দ এইসব তথ্যের 
উপর হিভ'র করে ছিখেছেন €ষুগনায়ক' ১ম, ১৮), “পোষাক-পাঁরচ্ছদ, পানাহার, আদথ- 
কায়দার তানি প্রাচশন হন্দু-মুসলিম যৌথ পাঁরবারের রীতিনীতি অনুসরণ কাঁরতেন।” 

এহেন পিতার পত্রের কিছু: প্রাসাঁঙ্ক বাল্যকথা প্রমথনাথ বসুর “স্বামী বিবেকানন্দ” 
গ্রন্থ থেকে হাঁজর করা বাক : 

'শবশ্বনাথ দত্তের নিকট নানাজাতীয় মক্কেল আসতৈন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মুসল- 
মান ছিলেন। এবব্যান্ত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই সমুদয় বালিশগ্াল উপরে-উপরে 
সাজাইয়া তাহার উপর সটান লম্বা হইয়া হেলিয়া পাঁড়তেন এবং অর্ধীনমণীগলত নেত্রে হঃকা 
টানিতে-টানতে মাঝে-মাঝে 'ইয়া আল্লা", "খোদা তুমিই সত্য' প্রভাতি বাক্য উচ্চারণ কাঁরতেন, 
..এবং কখনো-কখনো-বা সেইসঙ্গে 'লা-এলাহা এল্লাল্লাহো মোহাম্মাদর রাসলোল্াহে 
বলিয়া উচ্চ শব্দ কাঁরয়া উঠিতেন।...ইনি] নরেন্দ্রনাথকে বড় ভালবাসতেন। নরেন্দ্র 
তাঁহাকে দোঁখবামান্র চাচা" বাঁলয়া ছ্‌টিয়া আসিতেন।...[তাঁন] আবার মধ্যে-মধ্যে তাঁহাকে 
[নরেন্দ্রনাথকে] মিঠাই সন্দেশ ইত্যাঁদ খাইতে ছিতেন। নরেন্দ্রনাথও 'দ্বিধাশুন্য-চিত্তে সে- 
গল ভক্ষণ করিতেন। কিন্তু অপর [হিন্দ] মন্ধেলগণ ইহাতে শিহারয়া উঠিতেন। ক 
সর্বনাশ! হিন্দু হইয়া মুসলমানের স্পন্ট খাদ্য ভোজন! এইরূপ চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া 
তাঁহারা ঘন-ঘন ধূম উদগিরণ কাঁরতে এবং সঙ্জে-সঙ্খে ভ্রস্টাচার বালকের ভবিষ্যৎ দুর্গত 
স্মরণ কাঁরয়া তাঁহার প্রীত ভ্রুকুটিপূর্ণ কটাক্ষপাত কাঁরতে ছাঁড়তেন না। বিশবনাথবাবু যখন 
গহে প্রবেশ কারয়া এইরুপ দংশ্য প্রত্যক্ষ কারতেন, তখন ব্যাপারাঁট বুঝিতে তাঁহার বাঁক 
থাঁকিত না। কিন্তু তিনি নিজে আহারাঁদ বিষয়ে আচারপালন সম্বন্ধে কিৎ উদাসীন 
ছিলেন, সুতরাং পূত্রের এবংাঁবধ আচরণে প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া মনে-মনে হাঁসতেন। 

“একাঁদন বড় মজা হইয়াছল।...[নরেন্দ্রের] পিতা মক্ধেলাঁদগের সাঁহত কথাবার্তা শেষ 
করিয়া তাহাদের সাঁহত সদর দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, সেই অবসরে নরেন্দ্র কোথা 
হইতে ধাঁ করিয়া বৈঠকখানা গহে প্রবেশ কারলেন এবং সার-সাঁর যত হুকা ছল তাহার 
প্রত্যেকাঁটতে মুখ দয়া একবার ভুড়ুক কাঁরয়া টাঁনলেন। মুসলমানের হশুকাঁট একটু বোশ 
আগ্রহের সাহতই টানলেন, কারণ উহা থেকে বেশ খোশবায় বাহর হইতোঁছল। 

“এরুপ কারবার একটু, কারণ ছিল ।...জাতিভেদ জিনিসটা বালক নরেন্দ্রের নিকট বড় 
দুবোধ্য বোধ হইত। একজন আর একজনের সাঁহত খাইবে না কেন? 'ভন্নজাত হইলেই' 
বা দোষ ি? যাঁদ জাতিভেদ না মানা যায় তো কী হয়ঃ আকাশটা কি মাথায় ভাঙিয়া পড়ে, 
না মানুষ মারয়া যায় ?...এইরুপ ভাবিতে-ভাবতে তিনি দ্রুতগতিতে সকল মন্ষধেলের হ*কা 
হইতে ধূম উদ্ীাগরণ করিলেন। কিন্তু কই, তানি তো মায়া গেলেন না! বা পাঁথবাটা 
তো ভাগঙয়া তাঁহার ঘাড়ে পাঁড়ল না!...এমন সময় িশ্বনাথবাবু আসিয়া পাঁড়লেন, এবং 
পূত্রকে তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, ণক করাছস রে? পুত্র অচ্লানবদনে উত্তর 
দিলেন, 'দেখাঁছ, জাত না মানলে কি হয় 2" পিতা উচ্চৈঃস্বরে হ্যাঁসিয়া উঠলেন, এবং 'বটেরে 
দূৃষ্ট!' বলিয়া ধীরে-ধীরে নিজ পাঠগৃহে প্রবেশ কারলেন।” 

বাল্যে নরেন্দ্রনাথ নিজ 'জাত'কে ধোঁয়া করে ডীঁড়য়ে ?দিয়োছলেন, যৌবনে চেয়োছিলেন-_ 
তাঁর ধর্মবন্ধ্রা সেই একই কাজ করুক । কাশীপরে শ্রীরামকৃষ্-সান্নধ্যে অবস্থানকালের 
একাঁটি ঘটনার কথা স্বামী অভেদানন্দ “আমার জীবনকথা" বইয়ে লিখেছেন : * 

«“একাদন নরেন্দ্রনাথ হিন্দাদগের আহারাদ বিষয়ে যে-সকল কুসংস্কার আছে, তাহার 
বিরুদ্ধে জোর কাঁরয়া আমাদের বাঁলতে লাগিলেন ।...আমরা কেহই মুসলমানের হাতের 
রাল্লাকরা খাদ্য পূর্বে কখনও খাই লাই। কিন্তু নরেন্দ্ননাথ ব্লাহ্মাদিগের ন্যায় জাতিবিচার মানিত 


ভারতায় সংহাতর প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দ ৩৮৩ 


না, তাহার মতও ছিল উদার, তাই সে সকলের হাতের রান্না খাদ্য খাইয়াছে। সেহাঁদন নরেন্দ্র- 
নাথ আমাদের বাঁলল, চলো, আজ তোমাদের কুসংস্কার ভেঙে আসি ।' আম তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্ু- 
নাথের প্রস্তাবে রাঁজ হইলাম, এবং শরং ও নিরঞ্জন আমার কথায় সায় দিল। সন্ধ্যার সময় 
কাশ্পুর বাগন হইতে পদব্রজে নরেন্দ্রনাথ আমাদের লইয়া বিডন স্ট্রীটে এখন যেখানে 
মিনার্ভা থিয়েটার হইয়াছে) পপরুর রেস্টুরেন্টে উপস্থিত হইল । নরেন্দ্রনাথ ফাউলকারণর 
অর্ডার দিল।...ফাউলকারী আসলে আমরা সকলে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কুসংস্কার ভাঁঙতোছ, 
এবং ঘ্‌ণা দূর কাঁরতেছি, এই ধারণা হৃদয়ে রাখিয়া অল্পমান্র গ্রহণ কাঁরলাম। নরেন্দ্রনাথ 
মহানন্দে প্রায় সমস্তটাই আহার কাঁরল।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ এই ঘটনার কথা জেনোছিলেন, কিন্তু মোটেই ক্ষুব্ধ হনাঁন বরং বলোছলেন, 
“বেশ করোছিস, ভালো হল, তোদের সব কুসংস্কার দূর হয়ে গেল।।" 

পাঠক আগে [১ম খন্ড, ৭০-৭১] বঙ্গবাসন পান্রকায় পাঁচকড় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 
থেকেও জেনেছেন-নরেন্দ্রনাথ যৌবনে হন্দুশাস্তীনাষদ্ধ খাদ্যাঁদ গ্রহণ করতেন ও অপরকে 
তা করতে প্রণোঁদত করতেন। 

এখনো পযন্ত নরেন্দ্রনাথের ভাবী কর্মজীবন স্থিরীকৃত হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে 
তিনি এসেছেন ঠিকই, কিন্তু সন্ন্যাসজীবন যাপন করবেন কনা কেউ জানেনা । শ্রীরামকৃষ্ণের 
দেহত্যাগের পরে যখন সত্যই সন্ন্যাস হয়ে বৃহত্তর ভারতের পথে পা বাড়ালেন, তখনকার 
আচরণ ক দাঁড়াল, পুনশ্চ তার কিছ প্রাসাঙ্গক কাঁহনী শোনানো যাক। 

প্রথমেই উল্লেখ করব আলমোড়ার সেই মুসলমান ফাঁকরের কথা 1যাঁন “সত্যই স্বামীজার 
প্রাণরক্ষা করোছিলেন।” দুই পারব্লাজক গুরুভ্রাতা_াববেকানন্দ ও অখণ্ডানন্দ_হটিতে- 
হাঁটতে আলমোড়ার কাছে পেশছেছেন। দুজনেই বহুক্ষণ অভ্ভ্ত। তার উপরে পথশ্রম। 
স্বামীজী মৃছতিপ্রায় হয়ে পড়ে রইলেন। কাছাকাঁছ কোনো বাঁড় নেই যে, আহার সংগ্রহ 
করবেন। অখণডানন্দ সন্ধান করে দেখলেন, মুসলমানদের একাঁট গোরস্থান আছে, তার রক্ষক 
এক ফাঁকর কাছেই পর্ণকুটীরে থাকেন। তাঁর কাছে গেলে, তান অবস্থা জেনে, করুণাপরবশ 
হয়ে একাঁট শশা খেতে দিলেন। তা খেয়ে তবে স্বামীজী সুস্থ হন। পরবতাঁকালে ঘটনাটি 
সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, “লোকাঁট বাস্তাঁবক আমার প্রাণরক্ষা করোছল। আর কখনও আম 
ক্ষুধায় অত কাতর হইনি ।” 

বলাবাহুল্য এ-খটনা স্বামীজীর পক্ষে ভোলা সম্ভব ছিলনা । পাশ্চাত্তয-প্রত্যাগত বিখ্যাত 
বিবেকানন্দ আবার যখন আলমোড়ায় আসেন, সমবেত জনতার মধ্যে ফাকরকে দেখতে পান। 
ফাঁকর তাঁকে না চিনলেও স্বামশীজী চিনতে পারেন, এবং সাদরে তাঁকে ডেকে এনে জন- 
মন্ডলনর কাছে ঘটনাটি ব্যস্ত ক'রে নিজের গভণর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করেন। | প্রমথনাথ 
বসু, ১ম-_১৫১৯-৬০]। 

১৮১১, ফেব্রুয়ারর গোড়ায় স্বামীজগ আলোধারে গিয়ে বাঙাল ডান্ডার গুরুচরণ 
লঙ্করের বাড়তে আছেন, সেখানে তাঁর কাছে এলেন স্থানীয় হাইস্কুলের ফার্সাঁ শিক্ষক 
জনৈক মৌলবী। তাঁর দ্ঙ্গে স্বামীজশীর গভীর সম্প্রীত স্থাঁপত হল, এবং ধমশবষয়ে 
নানা আলাপ-আলোচনাও হল। স্বামীজণ কোরান-প্রসর্জে বলোছিলেন, “কোরানের একাঁট 
বিশেষত্ব, আজ পর্যন্ত এর উপরে কেউ কলম চালাতে পারোন। ১১০০ বছর অগে তা 
যেমন ছিল, আজও ঠিক সেইভাবে আছে, একাঁটও নতুন কথা বসোন। প্রাচীন পুস্তকের 
এমন বিশুদ্ধতা রক্ষা বড় দেখতে পাওয়া যায় না।” 

স্বামধজণীর জশীবনীতে পাই, মুশ্ধ মৌলবণ সাহেবের বন্ধুরা দলে-দলে এসোৌঁছলেন 
স্বামশজশর দর্শনে । এর ফিছাঁদন পরে স্বামীজী যখন পণ্ডিত শম্ভ্নাথজণীর বাড়তে 
আছেন, তখন মৌলবা-সাহেব বিশেষ বিনয়ের সঙ্গে স্বামীজীকে নিজ গৃহে নিয়ে গিয়ে 


৩৮৪ | বিবেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


খাদ্যাঁদ প্রস্তুত করাবেন। বলাবাহ্‌ল্য স্বামীজীর কাছে এ প্রাতশ্রুতির বিশেষ প্রয়োজন 
[ছল না। তিনি মৌলবা-সাহেবের আতথ্য নিয়েছিলেন--তারপরে আরো কয়েকজন মুসলমান 
ভদ্রলোকের বাঁড়তেও ৷ (বসু, ১ম--১৭৩-৭৪, ১৭৮-৭৯]। 

আলোয়ারে পাঁণ্ডত শম্ভুনাথজশী খুব উদারভাবে স্বামীজশীর মৌলবী-ভবনে ভোজন- 
ব্যাপারকে গ্রহণ রিনি তা কিন্তু করতে পারেন নি খেতাঁড়-রাজার প্রাইভেট সেক্রেটাব 
মুনাঁশ জগমোহন লাল। ১৮৯১ এীপ্রলে স্বামীজী আবু পাহাড়ে গিয়ে এক গুহাতে থেকে 
তপস্যাঁদ করছিলেন। কালে “জনৈক দেশীয় রাজার উীকল এক মুসলমান ভদ্রলে'ক” তাঁকে 
দেখে আকৃষ্ট হন, এবং আলাপে তাঁর গৃণপনা বুঝতে পারেন। তিনি স্বামীজনকে উত্ত গুহা 
থেকে তাঁর বাঁড়তে গয়ে থাকবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। সেইসঙ্গে যোগ করে দেন 
“কিন্তু মনে রাখবেন, আমি মুসলমান। আমি অবশ্য আপনার আহারের আলাদা বন্দোবস্ত 
করে দেব।” শেষোল্ত প্রতিশ্রাতির দিকে কান না 'দয়ে স্বামীজী ওর বাঁড়তে চলে যান এবং 
সেখানে তাঁর কাছে যথারীতি লোকসম'গম হতে থাকে । অন্যতম আগন্তুক মুনশি জগমোহন। 
[তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন : “আপাঁন তো ৃহন্দু-সাধু, আপাঁন মুসলমানের বাড়তে 
আছেন কি করে? আপনার খাদ্য হয়ত কখনো-সখনো ছঃয়েই ফেলল!" সেকথা শুনে স্বামীজী 
এই ঝলসানো উত্তর দেন : 

«“আপাঁন বলছেন কি? আম তো সন্ব্যস, আপনাদের সমস্ত 'বাঁধানষেধের উধের্ব। 
আমি ভাঙ্গীর (মেথরের) সঙ্গে পযন্ত খেতে পারি। ভগবান অপরাধ নেবেন, সে ভয় 
আমার নেই, কেননা এটা ভগবানের অনুমোদিত। শাস্তের দিক থেকেও ভয় নেই, কেননা 
শ'স্রে এটা অনমেোদিত। তবে আপনাদের এবং আপনাদের সমাজেব ভয় আছে বটে। 
আপনারা তো ভগবান আর শাস্তের ধারেন না। আমি দোৌখ, 'বিশ্বপ্রপণ্টের সবশ্রি বর্গ 
প্রকাশত আছেন। আমার দম্টতে উচ্চ-নীচ নেই। শিব! শিব!” [যুগনায়ক, ১ম, ৩২১-২২। 

সর্বভূভে সত্যই ব্রহ্গদর্শনে সমর্থ এই হন্দু সন্্যাসী মসাঁজদেও যেতেন ঈশ্বরপ্রণামেব 
জন্য। তিন আমেদাবাদে গিয়েছিলেন মসাঁজদে ও সমাধস্থলে [প্রমথ ১ম_২০০], 'আজমীরে 
গিয়েছিলেন বিখ্যাত ফাঁকর চিস্তি-সাহেবের সমাধক্ষেত্রে শ্রদ্ধা জানাতে । [এঁ, ১৯২]। এমন 
উদার মানষের কাছে স্বতৎই মুসলমানেরা এসে হাঁজন হতেন। বরাহনগর-মঠে থাকাকালে, 
সন্ন্যাসজীবনের প্রথম পর্যায়েই, “ভারতাঁয় এঁক্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এরূপ দূঢ় ছিল যে, 
তানেক সময় মুসলমান জাতাঁয় কোনো লোককে সম্মূখে দেখবামান্ন শ্রদ্ধার সাঁহত আভবাদন 
কারতেন। তাঁহার মনে হইত. সে ব্যান্তও ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার একাঁট অত্গাঁবাশেষ।” 
|এ, ১৩০1। পরে, মীরাটে এক শেঠজীর বাগানে যখন আছেন, স্বামী অথণ্ডানন্দ তাঁর কাছে 
তাঁর পূর্বপাঁরাঁচত কাবুলের এক সন্দ্রান্ত ব্যান্তকে আনেন। 'তীন শ্রদ্ধাভরে প্রচূর মিষ্টান্ন 
এনোঁছিলেন স্বামীজীর জন্য । “স্বামীজন তাঁহার সাঁহত *বাতের সংপ্রীসদ্ধ মুসলমান ফাঁকর 
আখহদের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা” বলোৌছলেন। [এঁ-১৬৯]। ইতিপূর্বে [১ম খন্ড. 
৮৭-৮৮] আমরা মহাঁশরের প্রধানমন্ত্রী কে. পুত্তনা চোঁট্ীয়া-এর স্মৃতিকথা থেকে 
দেখেছি, রাজসভাসদ আবদুল রহমান সাহেব কোরানের কোনো একটি বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ 
মিটিয়ে নেবার জন্য স্বামজণর কাছে গিয়োছলেন। স্বামশীজণ সন্দেহ মেটাতে সমর্থ বুঝেই 
[তিনি নিশ্চয় তাঁর কাছে যান। ১৮৯৩ ফেব্রুয়ারতে পারব্রাজক সন্ন্যাসী হায়দারাবাদে 
পেশছলে বহঃসংখ্যক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের দ্বারা অভ্যর্থত হয়েছিলেন । এদের মধে। ছিলেন, 
সামসুলউল্‌মা সৈয়দ আলণ বেলগ্রামী, নবাব ইসাদজঙ্গ বাহাদুর, নবাব দলা খাঁ বাহাদুর, 
নবাব ইমাদ নওয়াজ জঙ্গ বাহাদুর, নবাব সেকেন্দার নেওয়াজ জঙ্গ খাহাদ্‌র। হায়দারাবাদের 
প্রধান অমাত্যের সঙ্গে স্বামজীর সাক্ষাতের সংবাদ স্বামশজণীর জীবনশীতে এই প্রকার : 


ভারতীয় সংহতির প্রশ্নে স্বামী 'িবেকানন্দ ৩৮৫ 


“[স্বামীজঈ গোলকুণ্ডা দুর্গ] হইতে 'ফারয়া দেখেন, হায়দাবাবাদের সবশ্রেম্ত ওমরাহ, 
হায়দারাধপাঁতর [অর্থাৎ নিজামের] শ্যালক নবাব-বাহাদুর স্যার খুরশেদ জা আমার-ই- 
কাঁবর কে-সি-এস-আই মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারর নিকট হইতে একজন দূত আসিয়া 
অপেক্ষা কাঁরতেছেন।...নবাব-সাহেব পরাঁদন প্রাতঃকালে স্বামশজার দর্শন প্রার্থনা কারয়াছেন। 
তদনসারে পরাঁদবস স্বামীজ...নবাব-সাহেবের প্রাসাদে উর্পাস্থত হইলেন ।...নবাব-সাহেব 
স্বামীজশকে পরম সমাদরে স্বীয় আসনের পাশ্বে বসাইলেন ও দুই ঘণ্টা ধাঁরয়া আলাপ 
কাঁরলেন। তান সকল ধর্মের মধ্যে সারবস্তু গ্রহণ করিতেন এবং মুসলমান হইয়াও হমালয়্র 
হইতে কন্যাকুমারকা পরত সমুদয় হিন্দু তার্৫থস্থানগ্যাল দর্শন করিয়াঁচুলেন।...1আলো- 
চনাকালে] তিনি নিজে নিগ্গণতত্মান্রে বিশ্বাসী ছিলেন বাঁলয়া 'হন্দুধর্মে যে, সগ্‌ণ বা 
প্রুষাঁবশেষ ঈশ্বরের ধারণাও দোৌখতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে আপাঁত্ত উত্থাপন কাঁরলেন ' 
স্বামীজী তদুত্তরে ঈশ্বর ধারণার ক্লমবিকাশ-প্রণালীর আলোচনা করিয়া দেখাইলেন-_-স্গুণ 
ঈশবরের ধারণা শুধু যে, মনুধ্যবাদ্ধির পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহা নহে, কন্তু মানঝ-উঈশ্বর 
সম্বন্ধে ইহা হইতে উচ্চতর ধারণায় অমর্থ। দেহাদভাব দূর না হইলে নির্গণ ধারণ। 
মানুষের ঠিক-ঠিক হইতে পারে না।...তনি দেখাইলেন...সব ধর্মই এক হিসাবে সত্য, কারণ 
[বিভিন্ন ধমপ্রণালন বাঁভন্ন আদর্শলাভেরই উপায়মান্র।...বাঁললেন, মনূষ্যই সূন্ট জাবের 
মধ্যে সবশ্রেম্ঠ, কারণ মনূষ্যের আধ্যাতিনক ব্াদ্ধর দ্বারাই 'ীবশ্বের সমস্ত সত্য আঁব্কৃত 
হইয়াছে, এবং মনুষ্য সর্বাবধ ক্ষুদ্ৰত্বের গাঁণ্ড ছাড়াইয়া আপনাকে দেবত্বে পাঁরণত কাঁরতে 
সমর্থ হইয়াছে । বাঁলতে-বাঁলতে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদপ্ত হইয়া উঠিল, চক্ষুদ্্বয় উজ্জবলাভা 
ধারণ কাঁরল, এবং তাঁহার সর্ব অবয়বে একটা বিশেষ শাশ্তর আঁবর্ভাব লাক্ষত হইল ।... 
নবাব-সাহেব মুগ্ধ হইয়া |গোলেন]।.. [বিদায় লইয়া] স্বামীজী মক্কা মসাঁজদ, মারমিনার, 
ফলকনামা, বসীরবাব, 'নিজামের প্রাসাদাবলশ ও অন্যান্য দ্রন্টব্স্থান দেখতে গমন কাঁরলেন। 
১৩ই তাঁরখ [১৮৯৩] প্রাতঃকালে 'তান হায়দারাবাদের প্রধান অমাত্য স্যার আশমান জা. 
কৈ-সি-এস-আই [-এর সঙ্ে]...সাক্ষাৎ কাঁরলেন।” 


মুসলমান নবাব-বাহাদুরদের ছবারা আপ্যায়িত এই 'হিন্দুসন্ন্যাসীর সহযাত্রী হয়োছিলেন 
ক্ষেতীবশেষে সাধারণ একজন মুসলমান পিয়ন। অধ্যাপক স্যন্দররাম আয়ার তাঁর স্মৃতি, 
কথায় বলেছেন : এস্বামীজী ১৮৯২ ভিসেম্বরে ত্রিবেন্দ্রামে] এলেন, একজন মুসলমান 
পথপ্রদর্শক সঙ্গে নিয়ে ।...প্রায় প্রথমেই তানি তাঁর মুসলমান সঙ্গীর আহারের বন্দোবস্ত 
করতে অনুরোধ করলেন। তাঁর এই সঙ্গ কোঁচন স্টেট সাঁভসের পিয়ন; সেখানকার 
দেওয়ানের সেকেটার মঃ ডবাঁলউ রামাইয়া...তাঁকে ব্রিবেন্দ্রামে পেশছে দেবার জন্য তাকে 
সঙ্গে 'দয়েছেন। স্বামীজী নিজের জন্য কোনো পরিচয়পন্ত নেনান, এবং ন্িবেন্দ্রামে আসার 
আগে বা পরে নিজ স্বাচ্ছন্দ্ের কোনো ব্যবস্থাতেও রাজি ছিলেন না। পূর্বঘতারঁ গোটা 
দুইদিন স্বামীজী অল্প দুধ ছাড়া আর কিছু খান 'নি। যতক্ষণ না পর্যন্ত এ মুসলমান 
পিয়নটির খাওয়া হয়েছে, এবং সে বিদায় নিয়েছে, ততক্ষণ স্বামীজী নিজের বিষয়ে কোনো 
নজর দেবার কথা ভাবতেই পারেন নি।” 


এইসব ঘটনার কয়েক বৎসর পরে পাশ্চাত্ত-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ মাদ্রাজে 'অন্নদান 
সমাজম"-এ বক্তৃতাকালে সংকীর্ণীচত্ত মালাবারের লোকদের ধিক্কার দিয়ে বলোছলেন- 
»[দ্বতীয় খণ্ড, ৩৭৩] সকলে তাঁকে ভাঁরভোজে আপ্যায়ত করতে উৎসাহ? ছিল, 'কল্তু 
কৈউ তাঁর মূসলমান সঙ্গীকে খাওয়াতে রাঁজ হয়ানি। 

স্বামীজী কদাপ গোপন করেন নি, তিনি মুসলমানের হাতে খান। জি এস ভাট তাঁর 
স্মৃতিকথায় বলেছেন, বেলগাঁওয়ে ১৮৯২) থাকাকালে. “স্বামীজীকে যখন জিজ্ঞাসা করা 


[ব. ৫--২৫ 


৩৮৬ বিবেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


হয়, তান অ-হদ্দ:দের কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ করবেন ি-না, 'তাঁন বলেন, বক্তুতঃপক্ষে 
বেশ কয়েকবারই তাঁকে মুসলমানদের দেওয়া খাবার খেতে হয়েছে” 

প্রব্রজ্যাকালেই স্বামীজশ (১৮৮৯, ডিসেম্বর) এলাহাবাদে “একজন মুসলমান ফাঁকর- 
বেশী মহাপ্রুষকে দেখিয়াছিলেন। সে ব্যান্তুর মুখের প্রত্যেক রেখাঁটি যেন বাঁলিয়া দিতে- 
ছিল-ইনি পরমহংস। তাঁহাকে দেখিয়া স্বামীজাী শঙ্করাচার্যের ববেকচূড়ামণি' হইতে এই 
শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন : দিগম্বরো বাপি সাম্বরো বা, ত্বগম্বরো বাঁপ চিদম্বরস্থ। 
উন্মস্তবদবাপি চ বালবদ্বা, পিশাচবদ্বাপপি চরত্যবন্যাম' 1” [প্রমথ, ১ম, ১৫১]। 

সবামীজী এক মুসলমান ফাঁকরকে পরমহংস রূপে দেখলেন, আর তাঁর প্রথম শিষ্য তাঁকে 
দেখলেন-“সফীঁদগের বর্ণিত প্রেমের জীবন্ত আদর্শর্পে |” এই প্রথম শিষ্য স্বামী সদা- 
নন্দের পাঁরচয় আগেই পেয়েছি [৪র্থ, ১২০-৩৪]। তানি, বাল্যকালে জৌনপুরে মুসলমান 
বন্ধ্দের কাছে সুফাদের ধর্মশাস্ত্র পড়ে গভশরভাবে প্রভাবিত হন, স্বামশীজীর মধ্যে তারি 
কল্পনার প্রেমকে মূর্ত দেখে তরি হাত ধরে বোরয়ে পড়েছিলেন। স্বামশজী, সদানন্দের সঙ্গে 
সুফী কাঁবতার রসে মশগ্‌ল হয়ে থাকতেন। 

অখ্যাত পাঁরব্রাজকের কথা থাক, তখন তান কী করলেন, কে তার খবর রাখে 2 'কন্তু 
যখন তান বি*বাবখ্যাত ব্যাস্ত, ভারতে ফিরেছেন, অভ্যার্থত হয়েছেন নব শঙ্করাচার্যরূপে, 
কিন্তু আঁভনন্দনের বন্যা সরে যাবার পরে রক্ষণশণলেরা তাঁকে আক্রমণে জোটবদ্ধ হয়েছে, 
সহম্রচক্ষৎ হয়ে আচারগত দোষসন্ধান করছে, যার সামনে আঁতিবড় সাহসী মানৃষও গুটিয়ে 
ঘাবে-তখন আলেচ্য ব্যাপারে তাঁর আচরণ কী ছিল, সে-সম্বন্ধে কিছ সংবাদ দেওয়া যাক। 

১৮৯৮, ১৪ জনন ।...পঞ্জাবে প্রবেশের কালে একাঁট স্টেশনে তান এক মুসলমান 
খাবারওয়ালাকে ডেকে তার হাত থেকে খাবার ?কনে খেলেন ।” [শহমালয়ে", নবোঁদতা, ৮১৯]। 
একই কাজ তানি করোৌছলেন কাশীতে-শৈষ কাশণ ভ্রমণের সময়ে । [“দেখিয়াছ', ১৫]। 

মসলমানদের প্রাত স্বামীজনর গভনীর ভালবাসা 'হন্দুসাধূদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকত। 
“[অমরনাথ তীর্পযান্রাকালে! অনেকে মুসলমানধর্মের প্রীত স্বামজীর প্রেম ও সহান্‌- 
ভূতির অর্থ বুঝতে পারিতেন না,...কেননা প্রত্যক্ষতঃ হন্দ ও মুসলমান প্রাতদ্বন্দবী ছাড়া 
আর কিছু নয়। তাঁহাদের যানি, পঞ্জাবের মাত্তকা নিজ ধর্মীব*বাসীর রক্তে [সন্ত ।...এই 
সকল উত্তপ্ত বাদপ্রাতবাদের কালে আমাদের [নিবোঁদতাঁদর] িদেশশ বৃদ্ধি একাঁট 'বাঁচন্র 
অসংলগ্নতা দোঁখয়া আমোদবোধ না কাঁরয়া পারে নাই, তাহা হইল--এই যাত্রার তহশখলদার 
দবয়ং এবং আরও বহু কর্মচারী ও ভত্য ধর্মে মুসলমান-গূহায় উপাস্থত হইবার পরে 
তাহার ভিতরে 'হন্দু তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে ইহাদের প্রবেশে কোনো আপান্তর কথা স্বপ্নেও 
কাহারও মনে উপাঁষ্থিত হয় নাই।” [শনবোদিতা লোকমাতা ১ম, ৩৬]। 

ইসলামের প্রাত সাঁবশেষ প্রীতিসম্পন্ন নিবোঁদতা পর্যন্ত মুসলমানদের প্রত স্বামীজণর 
প্রগাঢ় ভালবাসায় 'র্বাস্মত হয়ে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করোছিলেন। স্বামজশ নিবোঁদতার প্রশ্ন 
[ঠিকভাবে বুঝতে পারেননি, ভেবোছলেন, নিবোঁদতা বুঝি এ-ব্যাপারে তাঁর দোষ দেখিয়ে 
দিচ্ছেন (যা অবশ্য সত্য নয়)। স্বামশজণ উত্তরে বলেছিলেন, পক জানো, আম আমার 
মুসলমানদের ভালবাসি।” ['দোঁখয়াছি', ২৩৮-৩৯] 

এই ভালবাসা অনেক মুসলমানকে তাঁর কাছে টেনে এনেছিল। নিবোঁদতা লিখেছেন, 
"সকল ধর্মের লোকের ভিতরই, মুসলমানগণের ভিতরও, স্বামশজঈর শিষ্য ছিল ।” [এঁ 
২৪৮]। "অমরনাথ-পথের] তহশীলদারজণী ও তাঁর কাতিপয় বন্ধ স্বামণীজীর নিকট যথাবিধি' 
শষ্যত্ব নেবার জন্য এসৌছলেন।” [এ-১২৪]। 

এবং 'নিবোদিতা স্বামীজীর দলের সঙ্গে নৈনিতালে অবস্থানকালে (১৮৯৮, মে) পরম 
মধুময় একটি ক্ষণকে লাভ করেছিলেন, যখন জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে বলতে শুনে- 


ভারতীয় সংহাতর প্রশ্নে স্বামণ বিবেকানন্দ ৩৮৭ 


ছিলেন : “স্বামীজ, যাঁদ ভাঁবষ্যতে কেউ আপনাকে অবতার বলে দ্যাঁব করে, স্মরণ রাখবেন, 
আমি মুসলমান হয়েও তাঁদের সকলের অগ্রণী ।” [শহমালয়ে', ১৪] 

যথার্থ ধর্ম বোধ মানুষকে সর্বসংস্কারমূস্ত চেতনার কোন্‌ উধর্বলোকে উন্নীত করে_ 
তার আর দুটি দস্টান্ত দেব। প্রথম ঘটনাটি শ্রীনগর উপত্যকার। ১৮৯৮, ২১ জুন, স্বামীজী 
সদলবলে কাশ্মীর উপত্যকায় পেশছেছেন। তারপর, নিবোঁদতা লিখেছেন : 

“তাঁহার সহিত আমরা নিকটের গোলাবাঁড়িতে প্রবেশ করিলাম। সেখানে দোঁখলাম, 
গাছের তলায় এক অসাধারণ স্ন্দরী বষাঁয়সী মহিলা বাঁসয়া আছেন। তাঁহার মাথায় 
কাশ্মীীরী নারীসুলভ গাঢ় লালরঙের ট্রাপ, তদপাঁর শ্বেত অবগণ্ঠন। তিনি বাঁসয়া পশমের 
সূতা কাঁটতেছিলেন, এবং চারপাশে বাঁসয়া তাঁহার দুই পুত্রবধূ ও তাহাদের পূত্রকন্যারা 
তাঁহাকে সাহায্য কারতেছিল। স্বামশজঈী পূর্ব শরকালে এই গোলাবাঁড়তে একবার 
আসিয়াছলেন, এবং পরে বারবার এই মাঁহলার স্বধর্মে বিশ্বাস ও গৌরবানুভূতির কথা 
বলিয়াছলেন। তিনি সেবার তাঁহার কাছে জল খাইতে চাঁহলে মাহলা তৎক্ষণাৎ তাহা দেন। 
বিদায় লইবার কালে স্বামীজী তাঁহাকে ধঙ্গীরভাবে জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, আপনার ধর্ম কী? 
গর্ব ও উল্লাসের ঝণ্কারিত কণ্ঠে বৃদ্ধা বলেন, 'আল্লার দয়ায় আম মুসলমানী !, এখন সমগ্র 
পারবার তাঁহাকে পুরাতন বন্ধূরূপে গ্রহণ কাঁরল, এবং তান যে-সকল সঙ্গশীসহ আঁসয়া- 
ছিলেন তাঁহাদের প্রাত সর্বপ্রকার সৌজন্য প্রকাশে ব্যাপৃত রাঁহল।” [শহমালয়ে', ৬৯-৭০]। 

অমরনাথ থেকে স্বামীজী শ্রীনগরে ফিরেছেন। অমরনাথযাত্রী সাধূদের বিনীত অনুরোধে 
তিনি মুসলমান পাচক না রেখে ব্রাহ্গণ পাচক রেখেছেন। প্রীতরবাদে তান অনমনীয়, তবে 
অনুরোধে ধরা দেন, বিশেষতঃ অস্বীকারে যাঁদ অযথা মানুষের অনুভূতিতে আঘাত করা 
হয়। সাধুরা জানতেন, স্বামীজনী মুসলমানদের হাতে খান। তাঁরা স্বীকার করোছলেন, তা 
করবার শান্ত স্বামীজীর আছে। কিন্তু তাঁদের আবেদন, এঁ কাজে স্বামীজশ যেন এখানে 
অন্ততঃ বিরত থাকেন। সে অনুরোধ রক্ষা করার পরে, স্বামীজী এমন একাঁট কাজ করে- 
ছিলেন, যা উত্ত ঘটনার বিরাশ বছর পরে নিতান্ত বর্তমানেও অত্যন্ত উদারদ্‌স্টি হিন্দুকে 
চমৎকৃত করবে। 

স্বমীজী, যে নৌকায় থাকতেন, তার মুসলমান মাঁঝর শিশু কন্যাকে উমা রূপে 
পূজা করোছলেন !! 

ঘটনাটির উল্লেখ করার পরে, স্বামণীজীর সম্বন্ধে সবোৌত্তম যে-সব বাক্য উচ্চারিত হয়েছে, 
তার একটিকে এখানে স্মরণ করতে পার : 

“বিবেকানন্দ যাঁদ বন্ধনের অপনোদক না হন-তাহলে তান আর কা হলেন!” 

+৬1৬০21021021709, 19 110007100,” ০০019177060 0170 01 1719 80171110179 11) (106 
01521 ৬/০91, 416 1006 2 01998109101 00110909 1” | 7/07722787:25, 55] 


অনেকেরই হয়ত জানা নেই, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে কলকাতা টাউনহলে ১৯ 
সেপ্টেম্বর, ১৯০২ তাঁরখে অন্া্ঠত স্মাতিসভায় এক শিক্ষিত মুসলমান যূবক বক্তৃতা 
করোছিলেন--তাঁর নাম আবদুল সত্তার। দেশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্করা যে-সভায় সমবেত, 
সেখানে তান, বয়সে তরুণ এবং জাতিতে মুসলমান হয়ে, কেন বক্তৃতা করতে উঠেছেন, তার 
কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করোছিলেন। শীকছু-কছ লোকের কানে শুনতে উদ্ভট ঠেকবে, 
'এক মুসলমান স্বামণ বিবেকানন্দের শোকসভায় অশ্রবসর্জন.করা কর্তব্য বিবেচনা ক'রে 
উপাস্থিত হয়েছে” সত্তার-সাহেব বলোছিলেন। এমন করার একটা ব্যান্তগত কারণ তানি 
দেখান : “আমি এবং আমার মতো যারা অন্ততঃ একবারও তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য অজ 
করেছে, তারা একথা না ভেবে পারবে না_তাদের বড় "প্রিয়, একেবারে প্রাণের একজন মানুষ, 


৩৮৮ ধববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্থ 


চলে গেছেন। তানি শেষবার যখন ঢাকায় যান [ম্বামশজী মান্র একবারই ঢাকায় 'গিয়েছেন।, 
তখন আমি সেই কিছুসংখ্যক ভাগ্যবানের একজন, ০১১১০৪০৮৭৪০ 
ধর্মপ্রস্গ শুনেছে, এবং সতৃষ্ণ নয়ন মেলে দেখেছে তাঁর অপূর্ব দেহসৌন্দর্য।” গভীর 
বিষাদের সঙ্গে আবদুল সত্তার বলোছলেন_ স্বামজণ নেই, মনে হচ্ছে, তে 
জীবনের তৃফাবার। 

জাতীয় জশবনের ক্ষেত্রে স্বামীজণীর দেহত্যাগে কোন্‌ ক্ষাত হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে তিনি 
বলেন : 

“গভীর, প্রত্যয়ের সঙ্গে আমি বলতে পার, স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ কেবল হিন্দ 
সম্প্রদায়ের ক্ষাতির কারণ নয়, তা মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে রেদনাদায়ক ক্ষাত।...হিল্দু ও 
মুসলমান- এই দুই সম্প্রদায়কে আম ভারতমাতার, বহু বারপ্রসাবনী ভারতমাতার, যমও্‌ 
সন্তান মনে কাঁর। এক সম্প্রদায়ের গর্ব ও গৌরবের কারণ যে-মানূষ, তানি অপর সম্প্রদায়েরও 
গর্ব ও গৌরবের কারণ । সুতরাং স্বামীজীর দেহত্যাগে সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে যে-ীবপর্যয় ঘটল, 
আমরা সকলেই তার অংশ গ্রহণ কার।...হন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যাঁদ মতভেদ বা সংঘাত 
ঘটে, তা হবে সমগ্র জাতির স্বার্থের পক্ষে আতমঘাতী।...[এক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের আলোক: 
প্রাপ্ত নেতৃগণকে] সাম্প্রদায়ক বিভেদের ক্ষেত্রে সংযোজকের ভূমিকা নিতে হবে। তাই 
দ্বামণী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের ফলে, আম মনে কাঁর, উভয় সম্প্রদায়কে যেসব স্বর্ণ শৃঙ্খল 
বেধে রেখেছে, তাদের একটি 'ছন্ন হয়ে গেল।” [মিরার, ৮ অক্টোবর, ১৯০২]। 

ধর্মপ্রাণ মহসলমান হিসাবে সন্তার-সাহেব স্বামীজীর উদ্দেশে আর একাঁট বিষয়ে 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন : 

“আন্তজাঁতক মানুষ হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দ যে দেশে আমাদের মরুনিবাসট 
মহান প্রফেটকে সম্পর্ণে সমাদর করা হয়না- সেখানে তাঁর পক্ষে দাঁড়য়েছিলেন।” 

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় মহম্মদের মাঁহমার পক্ষে বক্তৃতা কবেছিলেন, বিরূপ 
পাঁরবেশের মধ্যে দাঁড়য়ে_আবদুল সত্তার একালে কিভাবে তা জেনোছিলেন, তা বলতে 
পারব না। ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯০০, ক্যালিফেিয়ার প্যাসাডেনা শেক্সপীয়ার-সমাতিতে “জগতের 
মহত্তম আচার্যগণ” নামক বক্তৃতায় মহম্মদ-প্রসঙ্গে স্বামীজশ কিছু বলেন। এবং ২৫ মার্ট, 
১৯০০, সানফ্রানীসসকোর বে-অণ্লে 'মহম্মদ' এই নামেই বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাগ্াঁল 
১৯০২ সালের মধ্যে সাধারণের কাছে পারিজ্ঞাত হয়ে গিয়েছিল কি-না ঠিক বলতে পারব 
না। এর মধ্যে শেষোন্ত বক্তৃতাঁট বহু পরে প্রকাঁশত হয়, তাতে সন্দেহ নেই। যাইহোক, 
বক্তৃতাগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে দৃণ্টি দলেই বোঝা যাবে, শ্রোতাদের অনেকেই ীবরোধন+ 
মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন, যাঁরা মহম্মদের চাঁরন্রমহিমা অন্ধাবন করতে সাঁবশেষ অনিচ্ছুক । 

প্রথম বক্ুতায় মহম্মদ-প্রসঙ্গে স্বামীজশী বলেন : 

“তাহার পর আমাদের দৃম্টি সেই মহাপুরুষ মহম্মদের দিকে নিপাঁতিত হয়, যিনি জগতে 
সাম্যবাদের বার্তা বহন কাঁরয়া আ'নয়াছেন। তোমরা জিজ্ঞাসা কাঁরতে পারো : 'মহম্মদের 
ধর্মে আবার ভালো ক থাকতে পারে? নিশ্চয় তাঁহার ধর্মে ভালো আছে- যাঁদ না থাঁকত, 
তবে উহা এতাঁদন বাঁচিয়া আছে কির্‌পে £ যাহা ভালো, তাহাই স্থায়ী হয়।..এই পাঁথ্বীতে 
অপাবিত্র ব্যন্তির জীবন কতদিন? পাঁবিত্রচিত্ত সাঁধুর প্রভাব ক তাহা অপেক্ষা বৌশ নয়? 
1নশ্চয় বোঁশ। কারণ পাঁবন্রতাই শাস্ত-_সাধূতাই শান্ত ।...মুসলমান-ধর্মে যথেষ্ট ভালো জাঁনস 
আছে। মহম্মদ সাম্যবাদের আচার্ধ। তানি মানবজাতির ভ্রাতৃভাব_সকল মুসলমানের জাত: 
ভাবের- প্রচারক, ঈশ্বরপ্রোরত পুরুষ ।...মহম্মদ নিজ জাবনের দ্বারা দেখাইয়া গেলেন যে, 
মুসলমানদের মধ্যে...বাভন্ন জাতি, মতামত, বর্ণ বা লিঙ্গভেদ, কিছ; থাকবে না। তুরস্কের 
সুলতান, আফ্রিকার বাজার হইতে একজন 'নগ্রোকে িনিয়া' তাহাকে শঞ্খলাবদ্ধ কাঁরয়। 


ভারতীয় সংহাতির প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দ ৩৮৯ 


তুরস্কে আনিতে পারেন; কিন্তু সে যাঁদ মুসলমান হয়, আর যাঁদ তাহার উপয্স্ত গুণ থাকে, 
'তবে সে সুলতানের কন্যাকেও 'বঝাহ কাঁরতে পারে। মুসলমানদের এই উদারভাবের সাঁহত 
এদেশে [আমেরিকায়] 'নিগ্রো ও রেড ইন্ডিয়ানদের প্রাতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়, তুলনা 
করিয়া দেখো । আর, 1হন্দুরা কি করিয়া থাকে? যাঁদ তোমাদের দেশের কোনো 'মিশনার 
হঠাৎ কোনো গোঁড়া হিন্দুর খাদ্য ছুইয়া ফেলে, সে তৎক্ষণাৎ উহা ফোঁলিয়া দিবে ।...অন্যান্য 
ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় এইখানে মুসলমানদের মহত্ব-জাতি বা বর্ণ বিচার না'কাঁরয়া সকলেব 
প্রতি সাম্যভাব প্রদর্শন করা ।” [৮--৩০৬-৬]। 
দ্বতণয় বক্তৃতার 'পছনে একটি চিত্তাকর্ষক হইীতিহাস আছে। লুই বার্ক তাঁর "সেকেন্ড 
রি গ্রন্থে (৩৬৫-৬৯) সে সংবাদ 'দিয়েছেন। উত্ত ২৫ মার্চ ১৯০০ তারখের বক্তৃতার 
শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী”_ এইভাবে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হয়োছল। টমাস জে 
রর উর বলেছেন-_স্বামীজী' শেষ মুহূর্তে বক্তৃতামণ্েে দাঁড়য়ে বিষয়বস্তু 
পারবর্তন করেন এবং “মহম্মদ ও তাঁর বাণন”--এই 'িবষয়ে বক্তৃতা করেন। আ্যালান 
সাঁবস্ময়ে দেখেন, স্বামীজা বিনা প্রস্তুতিতে বলতে শুরু করেও মূল ঘটনাগুলির সন- 
তাঁরখ পর্যন্ত বলে যাচ্ছেন। ব্যাপারটা বিস্ময়কর ছিল এইজন্য যে, মহম্মদ প্রসঞ্ে আসবার 
আগে স্বামীজী কোন্‌ পটভূমিকায় জগতে নব ধর্ম ও ধর্মীচার্ষের আঁবভণব হয়, তা 
বিস্তারিত বলোৌছলেন-_বিশবইীতিহাসের আকাশপটে তাঁর সেই বিশাল জ্ঞানের পক্ষাবস্তার__ 
দর্শকের পক্ষে রীতিমতো মবাসরোধী দর্শন। দুঃখের বিষয়, এ বক্তৃতা যথাযথ তুলে নেবার 
মতো কোনো নিপুণ সংকেতাঁলীপকর ছিল না। |হায়, গুডউইন তখন মৃত! এক্ষেত্রে 
শিক্ষানবিশী শ্রীমতী এডথ আ্যালান অপট:“হস্তে যা লিখে রাখেন, দীর্ঘীদন পরে তার 
থেকে অন্পাঁবস্তর পাঠোম্ধার ক'রে পাঁরবেশন করা সম্ভব হয়েছে ।| ভূমিকারূপে স্বামজী 
বলেছিলেন, প্রত্যেক বার্তাবহ নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন, একথা যেমন সত্য, তেমন সত্য, 
-তাঁরা বিশেষ অবস্থার সষ্টি। এ জগতে কার্যহখন কারণ, কারণহণন কার্য হওয়া সম্ভব 
নয়। সভ্যতার বিস্তারের ক্ষেত্রে, মানাঁসক শান্তর সঙ্গে দৌহক শান্তর সম্পকেরি কথা স্বামীজনী 
তুলোছলেন। এক্ষেত্রে বন্য যাযাবর জাতির ভূমিকাকে নি অগ্রাহ্য করেননি। তারা যখন 
কোনো সভ্য জাতকে পরাভূত করে, তখন তারা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করে মাস্তন্ক আর 
দান করে সতেজ রন্ত। এইভাবে সভ্যতা এগয়ে চলে। 
পাঁথবীর ইতিহাসের ঘাার্ণঝড়ের নানা কাঁহনী বলার পরে স্বামীজী এসোছিলেন 
মহম্মদ প্রসত্গে : “এই বিশৃঙ্খল আলোড়নের মধ্যে আঁবর্ভূত হলেন প্রফেট মহম্মদ ।” 
স্বামীজী বক্ততার মধ্যে মহম্মদের জীবনের ঘটনাবলশর সারসংক্ষেপ করেন; কিভাবে 
সংস্বভাব প্রিয়দর্শন এক যুবক, জীবনের গভীরতর দিকের প্রতি আকৃম্ট হন, সেই কাঁহনী। 
অনেক বয়োজ্যেন্ঠ যে-ধনবতা বিধবা মাঁহলাকে যুবক মহম্মদ প্রথমে বিয়ে করেন, তাঁর প্রাত 
মহম্মদের এঁকান্তিক ভালবাসার বশেষ উল্লেখ স্বামধজশী করোছলেন। পাঁথবশব বিস্তৃত 
ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তারের পরে, যখন মহম্মদ একাধক পত্নী গ্রহণ করেছেন, তখনো 
তাঁকে যখন প্রশ্ন কবা হল, কোন: পত্নী তাঁর সর্বাধক প্রুয়, তিনি প্রথমা পত্বীর নামই করে- 
ছিলেন, কারণ "তাঁনই আমাকে প্রথম 'বশবাস করেন।” 
মহম্মদের বহ7ীববাহ পাশ্চান্তজগতে বিশেষ সমালোচিত। স্বামীজাঁ উপস্থিত শ্রোতাদের 
মধ্যেও এ-বষয়ে আপান্তর গুঞ্জন শনেছিলেন। কঠোর ধিক্কার দিয়ে তান বলেন, “আপনারা 
খুবই গোঁড়ামি আর কুসংস্কারের বশবতর্ঁ। এই বারতাবহরা যাঁদ-না ঈশ্বরের কাছ থেকে 
আসেন, কিভাবে এত মহান হলেনঃ আপনারা কেবল ব্রুরাবচ্যাতি লক্ষ্য করতে চান।... 
দুজ্নেরা সদাই দোষলুাটি খোঁজে ।...মক্ষিকাবৃত্তি অনুসরণ করবেন না, মধুমক্ষিকার পথ 
ধর্ন।...পরবতর্শ জীবনে মহম্মদ অনেক পত্রী গ্রহণ করেছেন ঠিকই, 'কলন্তু তাঁর মতো 
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মহাপুরুষ দুশো পত্রী গ্রহণ করতে পারেন। উল্টোঁদকে আপনাদের মতো ভৃতকে মাত্র একটা 
পত্রী গ্রহণ রুরতেও অনূমাতি দেওয়া যায় না। মহাপুরুষদের চীরন্্ রহস্যাবৃত, তাঁদের কার্য 
ধারা দুক্দ্রেয়। তাঁদের বিচার করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে অনুচিত। শ্রীস্টই মহম্মদেব 
িচার করতে সমর্থ আপি আম কে 2 শিশমান্র! এইসকল মহাপুরুষকে কী বুঝব!” 

মহম্মদের নির্জন তপস্যা ও শীন্তলাভের কথা স্বামীজী তুলোছলেন : “মহৎ কাজ 
করতে গেলে বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজন ।...দিবারান্ন 'প্রার্থনার পরে মহম্মদ অনেক কিছ 
দর্শন করতে থাকেন। জিব্রাইল স্বপ্নে আঁবভূত হয়ে মহম্মদকে বলেন, তান সতোগ্ন 
বার্তাবহ।...উ্রীস্টানরা তখন যীশুর নামে রাজনীতি, ও পারাঁসকরা দ্বৈতভাব প্রচার কর- 
ছিলেন; তা দেখে মহম্মদ বললেন, “আমাদের ঈশ্বর এক। যা-কিছ্‌ আছে সব-কছুরই প্রভ্‌ 
[তান ।'...ঈশবর ঈশবরই। এখানে কোনো দার্শানকতা বা নীতিশাস্্ের জটিল তত্ব নেই। 
“আমাদের আল্লা এক ও আদ্বতীয়, এবং মহম্মদই তাঁর রসূল" মক্কার রাস্তায়-রাস্তয় 
মহম্মদ প্রচার করতে লাগলেন ।...মক্কার লোকেরা তাঁকে নির্যাতন করতে আরম্ভ করলে 'তাঁন 
মাঁদনায় পাঁলিয়ে.গেলেন; যুদ্ধ আরম্ভ করলেন, এবং সমগ্র আরবজাতি এঁক্যবদ্ধ হল। 
আল্লার নামে মহম্মদের ধর্ম জগৎ স্লাবত করল ।...জনসাধারণের জন্য বার্তারূপে আঁবভভূতি 
হল তাঁর ধর্ম। তাঁর প্রথম বাণ সাম্য।...একমান্র ধর্ম প্রেম । জাতি, বর্ণ বা অন্য কিছুর 
প্রশ্ন নেই। এই সাম্যভাবে যোগ দাও। সেই বাস্তবায়িত সাম্যই জয়যুন্ত হল।...সেই মহতাঁ 
বাণ খুবই সহজ সরল : স্বর্গ ও মের ভ্রম্টা যে এক ঈশবর-তাঁতে বিশ্বাসী হও। তান 
শুন্য থেকে সবাঁকছ্‌ সৃস্টি করেছেন। এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করো না ।” 

এই বক্তৃতাতে স্বামমীজণী আচারের ক্ষেত্রে মুসলমান ধর্মের নির্মম সরলতার কথা বলে- 
ছিলেন : “মসাঁজদগীলতে...সগ্গণত, চিত্র, প্রাতকাতি 'নাষদ্ধ। এককোণে একটি বেদী, তার 
উপরে কোরান রক্ষিত। সব লোক সারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। কোনো পুরোণহত, যাজক -বা 'বশপ 
নেই।...যে নমাজ পড়ে, সেও শ্রোতৃমন্ডলর একপাশে দন্ডায়মান থাকবে 1৮২০ 


স্বামীজনী নানাদক দিয়ে মুসলমানধর্ম সম্বন্ধে প্রচারিত ভ্রান্ত ধারণার খন্ডন করতে 
চেয়েছেন। তার একটি_মৃসলমানধর্মের মতে নাকি নারীর আতমা নেই। স্বামীজশী লন্ডনে 
এক আলোচনাসভায় বলেন, “এই প্রকার যে-উন্তি আমাদের কাছে করা হয়েছে, তা ভ্রান্ত। 
আম দুঃখের সঙ্গে বলাছ, খ্রীস্টানদের মধ্যে এই ভ্রান্তি বহুদিনের, এবং তাঁরা এই ভ্রম্মাট 
ধরে রাখা পছন্দ করেন। মানুষের এই অদ্ভূত স্বভাব-সে যাকে পছন্দ করে না, তার সম্বন্ধে 
খুব খারাপ কিছ প্রচার করতে উৎসুক ।” স্বামণীজী যোগ করে দেন : “আম মুসলমান 
নই, কিন্তু এ ধর্ম অনুশীলনের সুযোগ আমার হয়েছে। আঁম দেখোঁছ, কোরানে এমন একা 
উত্তিও ০০০০০০০০০০০ মত 
[৩_৪১৭ 


বিব-ইাতিহাসের পটে ইসলামকে উপাঁস্থত করার সময়ে তার শান্তর রূপকে স্বামীজাী 
বারে বারে দেখাতে চেয়েছেন। ধর্মেন্মাদনার প্রচণ্ড শান্তবন্যার আকার তাঁর বিশাল কল্পনাকে 


২০ আন্ষ্ঠানকতা বজরনের ব্যাপারে প্রোটেস্টান্টরা যে অগ্রাধিকার দাবি করে, স্বামণীজী তাকে 
স্বীকার করতে গররাজ 'ছিলেন। এক্ষেত্রে ইসলামের কৃতিত্বই তাঁর কাছে আঁধক স্বীকার্য ছিল : 

“পোৌরোহিত্যের ভাব একেবারে ভাঁমিসাং করে দেওয়া_সেটা মৃসলমানধর্মই একমান্র করেছে। 
প্রার্থনার ব্যাপারে 'যান নেতৃত্বে করেন, প্রার্থনাকারীদের দিকে তাঁর পিছন িরানো থাকে, এবং বেদা 
থেকে একমাত্র কোরানই পাঠ করা চলতে পারে। প্্রাটেস্টান্টধর্ম এই ভাবাঁটই আনবার চেষ্টা করেছে।” 


ভারতীয় সংহাতর প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দ ৩১৬ 


আলোড়িত করত।২১ তাই বলে তান তার নিষ্ঠুর রন্তপাতের 'দিকাঁটর বিষয়ে অসচেতন 
[ছিলেন না। বলোছলেন : 

“উ্রীস্টধর্ম চিরকালই তরবারর বলে প্রচারিত হয়েছে। কি আশ্চর্য, শ্রীস্টের ন্যায় নিরগহ 
মহাপুরূষের শিষ্যরা এত নরহত্যা করেছে! বৌদ্ধ, মুসলমান ও শ্রীস্টধর্ম-জগতে এই 
[িনাঁটই প্রচারশীল ধর্ম। এদের পূর্ববতরণ তিনটি ধর্ম হিন্দু, ইহুদ, জরথুজ্ পোরাঁসক) 
ধর্ম অপরকে ধর্মান্তরিত ক'রে দলপুস্টির চেম্টা করোন। বৌদ্ধরা নরহত্যা করোনি। তারা 
কোমল ব্যবহারের দ্বারাই জগতের তিন-চত্ুর্থাংশ লোককে নিজ মতে এনোছিল।” [৪-২৫০] 

“আমরা সত্যের একমাত্র আধকারী, এই দাঁবর ক্ষেত্রে] মুসলমানেরা সকলকে ছাড়িয়ে 
[গয়েছিল। তাদের অগ্রগাঁতির প্রাতি পদক্ষেপ তরবারর সাহায্যে। তাদের এক হাতে ছিল 
কোরান, অন্য হাতে তরবাঁর_হয় কোরান গ্রহণ করো, নয় মৃত্বাকে আলঙ্ান করো । ইতিহাস- 
পাঠকমান্রে তাদের অভ্‌্তপূর্ব সাফল্যের 'কথা জানেন। ছশো বছর ধরে কেউ তাদের গাঁতিরোধ 
করতে পারোনি। কিন্তু তার পরে এমন সময় এলো, যখন তাদের অভিযান থামাতে হল। 
অপর কোনো ধর্ম যদ এ পন্থা নেয়, তাদেরও একই দশা হবে।” [৩-১৮৬-৮৭] 

মুসলমানেরা বাহ্যপূজার বিরোধিতা করেও কিভাবে তার কাছে অজ্পাবস্তর আতম- 
সমর্পণ করোছিল, তাও স্বামীজণর চোখ এড়ায়ান।২২ 

কিন্তু স্বামীজীর সাহাসক সত্যদর্শন এদেশের ইংরাজ-শিক্ষা-নিয়ন্রিত ইতিহাসবোধ 
থেকে ক্ষেত্রীবশৈষে কতখানি পৃথক 'ছিল তা দেখা যায়, তরবারযোগে খ্রীষ্টানদের ধর্মপ্রচার 
ও তরবারিযোগে মুসলমানদের ধর্ম প্রচারের মধ্যে পার্থক্য করার ব্যাপারে । প্রচারশশল শ্রীস্টান- 
ধর্মের নিতান্ত সংকীর্ণতার পাশে প্রচারশশীল ইসলামের আপোৌঁক্ষক উদারতার 'দকাঁট 
স্বামীজী তাঁক্ষ/ভাবে তুলে ধরেছেন। বিস্ময়কর সেই রচনাঁট এই : 

“ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীব্যাপী 'ক্ষপ্র সভ্যতাবস্তারের সঙ্গে "ক্রশ্চানধর্মের প্রথম 
তিন শতাব্দীর তুলনা করো । 'ক্রশ্চানধর্ম প্রথম তিন শতাব্দীতে জগৎসমক্ষে আপনাকে 
পাঁরিচত করতেও সমর্থ হয়নি; এবং যখন কনস্টানটাইনের তলোয়ার একে রাজ্যমধ্যে স্থান 
দিলে, সোঁদন থেকে কোন্‌ কালে 'ক্লিশ্চানঈধর্ম আধমাতিক বা সাংসারক সভাতাবিস্তারের 
[ক্ষেত্রে] কোন্‌ সাহায্য করেছে? যে-ইউরোপণ পাঁণ্ডিত প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী সচলা, 
'ক্রুশ্চানধর্ম তাঁর 'িি পুরস্কার দিয়েছিল ? কোন্‌ বৈজ্ঞানিক কোন্‌ কালে 'ক্রিশ্চানী ধর্মের 
অনুমোদিত ? 'ক্রিশ্চানী সংঘের স্াহত্য কি দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিজ্ঞানের, শিজ্প বা 
পণ্যকৌশলের অভাব পূরণ করতে পারে? আজ পর্বন্তি চার্চ, প্রোফেন-সাহত্য [ধর্ম ভিন্ন 
অন্য 'বষয়াবলম্বনে লেখা সাহত্য] প্রচারে অন্মাত দেন না। আজ, যে-মনুষ্যের বিদ্যা ও 


২১ ভাগনী 'নবোঁদতা ইউরোপ যাল্রাকালে জাহাজে স্বামীজীকে নানা ভাবাবেশে দেখেছেন। 
তারই একটি রূপ : 

“ঁজব্রালটার প্রণালখব মধ্য দিয়া যাইবার সময়, আ'ম প্রাতঃকাদল ডেকের উপর আ'সিতেই তিনি 
আমাকে এই বাঁলয়া সাগ্রহে সম্ভাষণ কারলেন : ন্তুমি তাদেব দেখেছ কি? তাদের দেখেছ কি? 
ওখানে জাহাজ থেকে নামছে, আর দীন! দীন! রবে গগন বিদীর্ণ করছে। এই বলিয়া অর্ধন্ঘণ্টা 
, ধাঁরয়া ?তাঁন মূরাঁদগের বারংবার স্পেন আক্রমণের জদ্লল্ত বর্ণনা দ্বারা আমাকে একেবারে আভিভূত 
করিয়া ফেলিলেন।” ['দেখিয়াছি", ২০২] 

২২ “মূসলমান ধর্ম যেভাবে বাহাপূজার িরোধিতা করেছে, পাঁথবীতে অন্য কোনো ধর্ম তা 
করোন।.. চন, স্থাপতা বা সঙ্গীত, মুসলমানদের মধ্যে থাকতে পারবে না, কেননা এঁগদীল বাহ্য- 
পূজার সহায়ক। জনসাধারণের সঞ্চে পুরোহিতদের যোগাযোগ হবে না, হলেই পার্থকোর সৃষ্টি 
ইবে।...কিল্তু তব্দ পয়গম্বরের দেহত্যাগের পর দুই শতাব্দী যেতে না যেতে সাধদ-সন্তের পুজা 
প্রবার্তত হল।- এইখানে সাধুর পায়ের আঙুল !_ এখানে তাঁর গান্রচর্ম 1 এইভাবে টি লাগল রি 

৪--৩৫১৯]। 


৩৯২ 'ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


বিজ্ঞানে প্রবেশ আছে, তার কি অকপট 'ক্রশ্চান হওয়া সম্ভব 2 নিউ টেস্টামেপ্ট-এ প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে কোনো বিজ্ঞান বা শিজ্পের প্রশংসা নেই। 'কন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই, 
যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোরান বা হাঁদসের বহ বাক্যের দ্বারা অনুমোঁদত এবং উৎসাহত 
নয়। ইউরোপের সর্বপ্রধান মনীষগণ-_ভলটেয়ার, ডারউইন, বুকলার, ফ্রমারয়', ভিক্টর 
হুগো-কুল-বর্তমানকালে 'ক্রিশ্চানী দ্বারা কটুভাঁষত এবং অভিশপ্ত; অপরাদকে এইসকল 
পুরুষকে ইঙ্জলাম বিবেচনা করেন যে, এইসকল পুরুষ আস্তিক, কেবল ইহাদের পয়গম্বর- 
[বিশ্বাসের অভাব। ধর্মসকলের উন্নাতর বাধকত্ব বা সহায়কত্ব বিশেষরূপে পরাক্ষিত হোক : 
দেখা যাবে, ইসলাম যেথায় গিয়েছে সেথায়ই আদম নবাসীদের রক্ষা করেছে। সেসব জাত 
সেথায় বর্তমান। তাদের ভাষা, জাতময়ত্ব আজও বর্তমান । 'ক্রশ্চানধর্ম [অপরাদাকে] কোথায় 
এমন কাজ দেখাতে পারে ? স্ঞ্বে্ছনর আরাব, অস্ট্রেলিয়ার এবং আমোরিকার আঁদম নিবাসশরা 
কোথায়? 'ক্রিশ্চানেরা ইউরোপনী ইহুদীদের কি দশা এখন করছে ? এক দানসংক্রান্ত কার্য- 
প্রণালী ছাড়া ইউরোপের আর কোনো কার্ধপদ্ধাতি গস্পেলের অনুমোঁদত নয়_গস্পেলের 
বিরুদ্ধে সমুথথিত। ইউরোপে যা-কিছ উন্নাত হয়েছে, তার প্রত্যেকাটই 'ক্রশ্চানধমের বিপক্ষে 
[বদ্রোহদ্বারা। আজ যাঁদ ইউরোপে 'ক্রিশ্চানীর শান্ত থাকত, তাহলে পাস্তের (6856601), 
কক (:০০7)-এর ন্যায় বৈজ্ঞানিক-সকলকে জীবন্ত পোড়াত, আর ডারউইনকজ্পদের শলে 
[দিত। “সভ্যতা এখন তার প্রাচীন শত্রু ক্রিশ্চানীর নাশের জন্য পাদরীকুলের উৎসাদনে-_ 
এবং তাদের হাত থেকে বিদ্যালয় এবং দাত্ব্যালয় সকল কেড়ে নিতে_কিবদ্ধ হয়েছে। যাঁদ 
মূর্খ চাষার দল না থাকত, তাহলে ক্রিশ্চানী তার ঘৃণিত জীবন ক্ষণমাত্র ধারণ করতে সমথ' 
হত না, এবং সমূলে উৎপাঁটত হত, কারণ নগরাঁস্থত দীরদ্রবর্গ এখনই 'ক্রিশ্চানী ধর্মের 
প্রকাশ্য শতু!২৩ এর সঙ্গে ইসলামের তুলনা করো। মুসলমান-দেশে যাবতীয় পর্্ধাতি 
ইসলামধর্মের উপরে সংস্থাঁপিত, এবং ইসলামের ধর্মীশক্ষকেরা সমস্ত রাজকর্মচরীদের 
[দ্বারা] বহুপাঁজত, এবং অন্য ধর্মের শিক্ষকেরাও সম্মানিত।” [৬--২১২-১৩]। 

স্বামীজাী উদ্ধৃত অংশে খ্রীস্টানী সম্বন্ধে আঁতীরন্ত কঠোর এবং মৃুসলমানধর্ম সম্বন্ধে 
আতিরিস্ত উদার হয়েছেন ি-না, সে বিতর্কে আমাদের প্রয়োজন নেই । আম তাঁর দৃন্টিভঙ্গি 
ও বন্তব্কেই তুলে ধরতে চাইছি। যাইহোক আমাদের কাছে বোঁশ জরুরী বিষয়_ভারত- 
ইাঁতহাসে ইসলামের অভ্যুদয় ও পরবতা আঁধপত্য সম্বন্ধে স্বামখজশর বন্তব্য কি ছিল 
দেখে নেওয়া। 


ভারতবর্ষে ইসলাম-এই বিষয়ে স্বামীজীর মতামতকে ঠিকভাবে বুঝতে হলে এক্ষেত্রে 
মুসলমানদের ভ্বামকাকে দুভাগে ভাগ করে নেওয়ার দরকার হবে। এক, মুসলমান যখন 
বাঁহরাগত আরুমণকারী; দুই, পরবতারঁকালে মুসলমান যখন ভারতে অবস্থানকারী । এমন 
ভাগ করে নেবার কারণ, অনেক সময়ে মুসলমানদের প্রথম ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তব্যকে দ্বিতাঁয 
ভূমিকার উপরে চাপাবার প্রবণতা দেখা যায়। 

মুসলমানদের প্রথম ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব ঠিক তাই ছিল, যা রাজ্যলোভ? 
বিদেশী আকব্মণকারীদের সম্বন্ধে দেশশয় মানুষের হয়ে থাকে৷ বাহরাগত রন্তলোভনী, অর্থ- 
লোভ, মাংসলোভশ সেইসকল বর্বর মানুষ সম্বন্ধে যাঁদ কেউ মৃদু ভাষায় কথা বলে. তবে 
তার পিছনে ব্যান্ত বা গোঘ্ঠীস্বার্থ কতখানি বর্তমান, সে-প্রশন স্বতঃই তোলা যায়। 


২৩ স্বামীজ এখানে শ্রমজীবী-কোল্দ্ুক সমাজতান্লিক আন্দোলনের সঙ্গে সংগঠিত ডিন 
ধর্মের সংঘর্ষের দিকে হীঙ্গত করেছেন। 


ভারতীয় সংহাতর প্রশ্নে স্বামশ বিবেকানন্দ ৩৯৩ 


স্বামীজী একাধিক জায়গায় বলেছেন, ব্যাপক ধর্মীয় নির্যাতন ভারত-ইতহাসে মুসল- 
মানেরাই আনে । “আপনারা জানেন, হিন্দুধর্ম কখনও অপর ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার 
করেনি ।...মুসলমানদের সঙ্গে-সত্গেই ভারতে ধমর্শয় মতের ক্ষেত্রে হতা, অতাচার প্রবেশ 
করেছে।” (৯-৪৩৯]। “মুসলমান আকুমণতরঙ্গ ভাবতে আসার আগে এদেশে ধর্মের জন্য 
নর্যতন কী, তা কেউ জানত না। যখন ?বদেশশরা এই নির্যাতন ?হন্দুদের উপর আরম্ভ 
করল, তখনই হিন্দুদের এ-বিষয়ে আঁভজ্ঞতা হল।” [৩-_-২১১]। প্রাচীন হহন্দূর যুদ্ধ- 
নশাতর সঙ্গে আগন্তুক মুসলমানদের যৃদ্ধনীতির পার্থক্য স্বামজা জানয়েছেন : [প্রাচীন 
ভারতে] সমরনণাতি বড়ই অদ্ভূত 'ছিল। সারাঁদন যুদ্ধের পরে সন্ধ্য হলে যুদ্ধ শেষ হত, 
তখন উভয় পক্ষের মধ্যে শন্রভাব থাকত না।..মুসলমানদের ভারত-আক্লমণের সময় পযন্ত 
হিন্দুগণ নিজেদের এই চাররগত বিশেষ রক্ষা করোছল। প্রাচীনফালে নিয়ম ছিল, অশবা- 
রোহ, পদাঁতিককে আঘাত করতে পারবে না, বিষান্ত অস্ব্রের দ্বারা যুদ্ধ হবে না, নিজেদের 
সুবিধার অনুরপ স্বীবধা শতুর না থাকলে তাকে পরাঁজত করা যাবে না, কেউ ছল প্রয়োগ 
করতে পারবে না।...কেউ এইসকল যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করলে ঘোর অপযশের ভাগণী হত... 
যখন মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতের উপর বাঁহরাক্রমণের তরঙ্গ আছড়ে পড়ল, তখন হিন্দুরা 
আরুমণকারীর সম্বন্ধে উপরের শিক্ষানুযায়ী ব্যবহার করল। হিন্দুরা বারবার তাদের পরাজিত 
করেছে, এবং প্রাতবারই উপহারাদ "দিয়ে সম্মানের সঙ্গে তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে৷ 
হিন্দুশাস্তের বিধি : অপরের দেশ বলপূর্বক আঁধকার করবে না; কেউ পরাস্ত হলে 
গরমর্যাদা অন্যায়ী তাকে সম্মান দেখাতে ইবে।...মৃুসলমান গিজেতারা 1কন্তু হন্দুরাজাদের 
সঙ্গে অন্য ব্যবহার করল। তারা হাতে পেলেই 'নার্বচারে নিকেশ ক'রে দিত।” 

[৮-২৬৭-৬৮] 
মুসলমানদের যে-সাম্যের আবরাম প্রশংসা স্বামীজী করেছেন, সে বস্তুও যে শুধু 
স্বধ্মের মানুষের মধ্যেই আবদ্ধ ছল, তাও জানিয়েছেন একইসঙ্গে : 

“মুসলমানগণ সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব-ভ্রাতভাব করে_কিন্তু বাস্তাবক কাজে কতদ্‌র 
দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই-যে, মুসলমান যে নয়, তাকে আর ভ্রাতৃসংদের মধ্যে নেওয়া হবে না-" 
তার গলাকাটার সম্ভাবনাই আঁধক।” [৩--১৫৪] 

এই পর্যন্ত এক পর্ব। পরবতাঁ পর্ব_আকুমণকারী মুসলমানেরা ভারতে রাজ্যস্থাপন 
ক'রে বসবাস করছে । এইবার তাদের বিষয়ে স্বামীজীর বন্তব্য কী? সংক্ষেপে তার উত্তর.- 
'বাভন্ন হিন্দুরাজ্য সম্বন্ধে স্বামীজীর ধা মনোভাব এখানেও তাই-গোৌরবের ক্ষেত্রে গৌরব- 
বোধ, গ্লানির ক্ষেত্রে ধিক্কার। এই পর্যায়ে আমরা বিস্ময়ের সথ্গে স্বামীজশর অম্লান এীত- 
হ।সক ববেককে লক্ষ্য কাঁর। 

মুসলমানেরা ধমীয় নির্যাতন এনোছিল অর্থাৎ 'ভন্নধমদের প্রাত নির্যাতন), ঠিক, 
কিন্তু একইকালে ধমর্ণয় উদ'রতা তাদের মধ্যে ছিলনা তাও নয়। যথা, “এমন সময়' ছিল 
যখন মুসলমানেরা সর্বাপেক্ষা অপাঁরণত ও সাম্প্রদায়ক মনোভাবসম্পন্ন ছিল। তাদের মল: 
মন্ত্র_আল্লা এক ও আঁদ্বতখয়, মহম্মদই একমাত্র রসুল। যা-কিছু তাদের উপাসনাপদ্ধাতর 
বাহুর্ভূত, সে সকলই ধংস করতে হবে, এবং যে-কোনো গ্রন্থে অন্যরুপ মত প্রচ্ারত হয়েছে, 
সগযীল পড়িয়ে ফেলতে হবে। তথাপি সেই যুগেও যে-সকল মুসলমান দাশীনক ছিলেন, 
তাঁরা এহেন ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ করোছলেন, তার দ্বারা প্রীতপন্ন করোছলেন যে, 
তাঁরা সত্যের স্পশ পেয়েছিলেন, উদার হয়েছিল তাঁদের হৃদয়।” [৮-২৯৬]। 

কালগতে ভারতবর্ষের সমন্বিত সভ্যতার অংশীদার মুসলমানেরা কিভাবে হয়ে উঠাছল, 
সে-বষয়েও স্বামীজধ নানাসময়ে বলেছেন। যথা, “এখন ইংলণ্ডের হাতে তরবার,...যেমন, 
আগে মুসলমান বিজেতারা ছিলেন। সম্রাট আকবর কিন্তু কার্যতঃ একজন হিন্দু হয়ে গিয়ে- 


৩১৪ গববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


1ছিলেন। 'শাক্ষত মুসলমানদের সঙ্গে, সৃফীদের সঙ্গে-িন্দুদের সহজে প্রভেদ করা যায় 
না। তাঁরা গোমাংস খান না, এবং অন্যান্য বিষয়ে আমাদের আচার-ব্যবহারের অনুসরণ করেন! 
তাঁদের চন্তাপ্রণালী আমাদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরাঞ্জত।” [৯-৪৪৫]। পুনশ্চ : “ভারত 
তার মুসলমান বিজেতাদের ইতিমধ্যেই জয় করে নিয়েছে । শিক্ষিত মুসলমানেরা প্রায় 
সকলেই সুফন-_ তাঁদের "হিন্দুদের সঙ্গে পৃথক করবার উপায় নেই। িন্দূভাব তাঁদের 
সভ্যতার মর্মে প্রবেশ করেছে ।” [৯-৪৩৯]। 

স্বামীজ বাঁহর্ভরতয় মুসলমানদের সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের পৃথক করে দেখতে 
চেয়েছেন : 

“বেদান্তের আধ্যাতিনক উদারতা মুসলমান-ধর্মের উপর বিশেষ প্রভাব 'বিদ্তার রা 
1িল। ভারতের মুসলমান-ধর্ম অন্যান্য দেশের মুসলমান-ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জি 
অপর দেশ থেকে মুসলমানেরা এগে যখন তাদের ভারতীয় সমধমর্ঁদের বলে_তোমরা কেন 
বিধম্দের সঙ্গে [মলে-সিশে আছো ৪-তখনই কেবল এখানকার আঁশাক্ষিত গোঁড়া মূসল- 
মানেরা উত্তেজত হয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা ক'রে থাকে ।” [১-৪১৯২-৯৩]। সাম্প্রদায়ক মুসলমান 
দাত্গাকারীদের রন্তাপপাসা সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব কঠোর ছিল, এবং তা তান ধর্ম- 
মহাসভায় প্রকাশও করেন। 

কাশ্মীরে মুসলমানেরা হিন্দুভাবের প্রাতি কতখানি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ভাগনী 'নিবোঁদতা তার 
দৃজ্টাল্ত দিয়েছেন : ৮ 

ণ্ক্ষরভবানীতে] একাঁটি কৌতুকাবহ ঘটনা ঘাঁটয়াছিল। আমাদের মুসলমান মাঁঝগণ 
আমাদিগকে সেখানে জুতাপায়ে নামিতে দিল না--কাশ্মীরে মুসলমান-ধর্ম এত 'হিন্দুভান- 
বহুল ।” [শহমালয়ে, ৭৬] 

স্বামীজীর নিরপেক্ষ ইীতহাসদাম্টর অব্যথণ একটি প্রমাণ এখানে দেব। প্রচালত ধারণা, 
কেবল তরবাঁরর জোরে ভারতে 'হন্দুরা মুসলমান হয়ৌছল। এ কথার আংাঁশক সত্যতা 
স্বীকার্য, কিন্তু স্বামীজী তাকে পুরো সত্য বলে মানতে পারেন নি। এক্ষেত্রে তিনি সাহসের 
সঙ্গে যে-কথা বলেছেন, তা সেকালের পক্ষে রীতিমতো চমকপ্রদ ছিল। 

স্বামীজী এীতহাঁসক পটভূমিকা বিশ্লেষণ করে দোঁখয়েছেন_ভারত-ইতিহাসের সব- 
চেয়ে অন্ধকারযুগে মুসলমানেরা ভারতে এসৌছিল। যখন ভারতবর্ষ “সর্ব তোভাবে হতাবিদা, 
হতবণর্ঘ, হতাচার হইয়া...একা প্রকাণ্ড বাম-বীভৎস বর্বরাচারের আবর্তে পাঁরণত,”_ যখন 
সে “কুসংস্কার ও অনাচারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সারহশন ও আত দুঝল,” এবং “দীর্ঘ 
কালের জন্য গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন”--তখন তার সেই নিদ্রা “রুঢ়ভাবে ভাঙিয়াঁছল আফগানি' 
দ্থানের গিরিবতর্ম দিয়া সবেগে সম্মুখে ধাবমান মুসলমান-অশ্বারোহশীদলের বজ্রনিনাদে।” 


[৬-২২৬, &-৩১৩] 


এদেশে সামাঁজক আঁধকারবাঞ্চিত ঠনম্নবর্ণের মানুষ ইসলামের মধ্যে মুন্কর উপায় 
দেখে তাকে গুহণ করতে উৎসাহত হয়েছিল_-এই সত্য স্বীকারে স্বামীজন অকুশ্ঠিত : 


“ভারতবর্ষে দরিদ্রগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এত বোঁশ কেন? একথা বলা মূর্খতা 
যে, তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল।...বস্তুতঃ জীমদার 
ও পৃরোহতবর্গের হস্ত হইতে নিক্কীতিলাভের জন্যই তাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ কারয়াছিল। 
আর সেইজন্যই বাংলাদেশে, যেখানে জাঁমদারের বিশেষ সংখ্যাধিক্য, সেখানে কৃষক-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বৌশ।” [৬-৪-৫]। 


স্বামীজী কি হঠাং আবেগে কথাটা বলোছলেন ? মোটে নয়। অনেকবারই একই কথা 
বলেছেন : 


ভারতীয় সংহাঁতর প্রশ্নে স্বামণ বিবেকানন্দ ৩১৫ 


“আমরা যখন বৈদান্তিক, তখন নিশ্চয় করিয়া জান, যাঁদ নিজের আঁনষ্ট ?নজেরা না 
করি, তবে জগতে এমন শান্ত নাই ফহা আমাদের আনিষ্ট কাঁরতে পারে। ভারতের এক- 
পণ্চমাংশ আঁধবাসী মুসলমান হইয়াছে ।...এখনই প্রায় দশ লক্ষের আঁধক হ্ীস্টান হইয়া 
গয়াছে। ইহা কাহার দোষ? আমাদের একজন এীতিহাঁসক চিরস্মরণীয় ভাষায় বাঁলয়া 
গিয়াছেন, যখন অনন্ত জীবন-ীনরঝশরণী 'নিকটেই বাহয়া যাইতেছে, তখন এই দরিদ্র 
হতভাগ্যগণ ক্ষ-ধায়-তৃফায় মরিবে কেন?, প্রশ্ন এই-ইহাদের জন্য আমরা 'কণ কাঁরয়াছ ? 
কেন ইহারা মুসলমান হইবে না?” [&--৫৬-৫৭] 

“মুসলমানের ভারত-আধকার দাঁরদ্র পদদাঁলতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। এই- 
জন্যই আমাদের এক-পণ্টমাংশ ভারতবাস মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কেবল তরনার বলে 
ইহা সাধিত হয় নাই। নিছক তরবারি ও বন্দুকের বলে ইহা হইয়াছিল মনে করা নিতান্ত 
পাগলামি।” [৫--১৯১]। 


পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে মধুসূদন সরকারের রচনায় দেখোছি, [৩য়, ১৭০-৭১] 
এই একই কথা স্বামীজী বসুমতশ পাত্রকার লেখককে বলোৌছলেন। 

ভারতের ইতিহাসে মুসলমান শাসন স্থায়ণ বাস্তব ব্যাপার হয়ে উঠবার পরে, স্বামীজা? 
এ শাসনকে ক্ষান্রয় শাসনরূপে চাহত করতে দ্বিধা করেননি; বলেছেন, “মুসলমান রাজা 
বহু পাঁরমাণে মৌর্য, গুস্ত, আন্ত, ক্ষান্নপাঁদ [আর্ধাবর্ত ও গুজরাটের পারস্যদেশণয়া 
সম্রাড়ুবর্গের গোৌরবশ্রী পুনর্ুদ্ভাঁনত কাঁরতে সক্ষম হইয়াছল।” [৬-২২৭]। 


স্বামীজশী এই ক্ষাত্রয় মুসলমানের গৌরবশ্ত্রীর বহু বল্দনাগান করে গেছেন। স্বীকার 
করতে হবে- তাঁর সে প্রশাস্ত ক্ষেত্রীবশেষে বিস্ময়কর 

মুঘলশাসন ও সম্রাটদের বিষয়ে স্বামীজনর সানুরাগ মনোভাবের প্রসঙ্গে আসার আগে 
বলে নিতে পাঁর-তাই বলে এ শাসনের [বরুদ্ধে বিদ্রোহী শীল্তর মধ্যে যেখানে তানি যথার্থ 
মাহমা দেখেছেন, সেখানে কম উচ্ছ্বাসত হনাঁন। সেজন্য তাঁর কাছ থেকে শিবাজী ও প্রভাপ- 
[সংহ বহ প্রশংসা পেয়েছেন, পঞ্জাবের শিখ গুরুগণও | মুঘলশাসনের মধ্যে পরশ বৎসর- 
ব্যাপশ ছেদ” এনোছিলেন যে শেরশাহ, তাঁর গুণের সমাদরেও স্বামীজী কুশ্ঠিত ছিলেন না। 
['দোঁখয়াছি, ১৮১]। এতে কোনো আত্মখন্ডন ঘটে নি, কারণ স্বামশীজী ভারতে মৃঘল- 
শাসনের গুণগান করলেও এ শাসনের একাধিপত্যের আঁধকারকে স্বীকার করেন 1ন। ভারত- 
বর্ষে অন্যান্য রাজোর মতো মুঘলরাজ্যও একটি রাজ্য, হয়ত আয়তনে বড়। প্রাচীন ভারতে 
বহু রাজ্য ছিল-_কাশশর রাজার গুণগান করবার সময়ে কোশলরাজের গুণগান করতে যেমন 
বাধা ছিল না, যাঁদও ধরা যাক, তাঁরা পরস্পর সংঘর্ষে ীলস্ত ছিলেন, তেমাঁন আকবর ও 
প্রতাপাঁসংহ উভয়েই স্বচ্ছন্দে প্রশংসাভাজন হতে পারেন, যাঁদ চারব্রগুণ দুজনের মধ্যেই 
থাকে। স্বামীজীীর মতে, দেশশাসনের নৌতিক আঁধকার একমান্ন প্রজাসাধারণের; তা যতক্ষণ 
না প্রাতম্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ 'বাভন্ন বংশ বা গোম্ঠীর শাসনের গুণদোষকে নিরপেক্ষভাবে 
যাচাই করে নেওয়াই উচিত। 


«৭ জ্বামীজীর জশীবনশতে আমরা দেখি, ছান্রজীবন থেকে ইতিহাসপাঠে তাঁর অত্যন্ত 
আসীন্ত। তানি যেমন বিশ্বইতিহাস পাঁররূমণ করতেন, তেমনি ভারত-ইতিহাস। প্রমথনাথ 
বস লিখেছেন : “ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ইতিহাসপ্রাসদ্ধ ব্যান্তগণের সাহত তিনি এত 
ঘানিষ্ঠভাবে পাঁরাচত হেলেন যে, বোধ হইত যেন সকলই তান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কীরম্া- 
ছিলেন। গৃ্স্তবংশীয় হিন্দু নৃপাঁত ও মোগল বাদশাহগণের কীর্তকাহনী বর্ণনা কীরতে- 
করিতে নরেন্দ্রনাথ সময়ে-সময়ে আতনাবস্মৃত হইয়া পাঁড়তেন।” [১ম-৫৩]। 

মুঘল বাদশাহগণের মধ্যে তাঁর কাছে সবোচ্চ গুণের প্রীতিভূ্‌ আকবর, এবং তার 


৩৯৬ বিবেকানন্দ ও সমকালসন ভারতবর্ষ 


বপরীতি আরংজীব। তাঁর দৃষ্টতৈ আকবর 'প্রজারক্ষক" এবং আরংজাীব “প্রজ্াভক্ষক 1» 
[৬--২২৩1।২৪ ূ 

আরংজনবের সর্বনাশা সংকঈর্ণ নীতিই মুঘলসাম্রাজ্যের ধ্ংসসাধন করেছে। সেইসঙ্গে 
অন্যান্য ভ্রান্ত নীতও ছিল। এ-সম্বন্ধে খাঁটি এ্রীতহাসিকের দ্ান্টভীঙ্গ গ্রহণ ক'রে স্বামীজাঁ 
যা বলোছলেন, তার কিছু আলগা বর্ণনা পাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মাতিকথায় : 

“একদিন মোগলসাম্রাজোর কথা উঠিল। কেন এতবড় রাজ্য চূর্ণ হইয়া গেল 2 স্বামীজনঈ 
বাঁললেন : মোগলসাম্রাজ্য নিজের পাপে নিজেই ধ্বংস হয়ে গেল। স্যার টমাস রো যখন 
ইংরাজদূত হয়ে জাহাঙ্গপরের দরবারে যান, তিনি লিখেছেন, মোগল-সম্রাট যখন এক স্থান 
থেকে অন্য স্থানে যান, তখন তাঁব সঙ্গে একাঁটি শহর চলে: শহরে যত শ্রেণীর লোক বাস 
করে, বাদশাহের তাঁবুর সঙ্গে তত শ্রেণীর লৌক চলে । কয়েক লক্ষ লোক শাবঠরর সঙ্গে 
যায়, তাদের মধ্যে কোনো জিনিসের অনটন বা অভাব থাকে না। স্নানাগার বা হামামখানা-- 
সে এক বৃহৎ ব্যাপার-তাও থাকে; তারপর রান্নাবাড়ার ব্যাপার, সে কহতব্য নয়। পাঁথবীর 
মধো এমবর্যে ও প্রতাপে মোগল-বাদশাহ সবশ্রেষ্ত-কাবর কল্পনার বস্তু। 


“জাহাঙ্গীরের পর সাজাহান ও আরংজীবের সময়ে এশবর্য ও ভোগবিলাস আরও বাড়তে 
থাকল। সেপাইয়ের সংখ্যা এত বোঁশ হল যে, এক টীকা মাঁসক বাঁক্ততে একজন সেপাই 
'নিষুস্ত হত। 'ল্তু এত সেপাই রাখার ব্যবস্থায় বিশৃঞ্খলা শুরু হলা সেপাইরা নিজেরাই 
গ্রাম-নগর লুঠ করতে লাগল । এইর্‌পে প্রজার উপরে নানা অত্যাচার আরম্ভ হল। আতাঁরন্ত 
ভোগাঁবলাস ও আঁতারন্ত সেপাই রাখার দরুন রাজ্যব্যয সংকুলান হল না। সেইজন্য নিজের 
চাপে সাম্রাজ্য চূর্ণ হয়ে গেল।” ['লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম-১৮২-৮৩]। 

মুসলমান আকবর কিভাবে মতের ওদার্যে কারতঃ হিন্দু হয়ে গিয়োছিলেন, অর্থাং 
তান এমন জগতে বাস করতেন, যেখানে হিন্দ-মুসলমানে পার্থক্য ছিল না_এ বিষয়ে 
ঈবামীজশর মল্তব্য আগে দেখেছি । আকবর স্বামীজীকে এমন আভিভূত ক'রে ফেলেছিলেন 
যে, তিনি ভাবতে চেয়েছেন-পূবর্জীবনে এই মহান সম্রাট সাধু ছিলেন : 

“্বামীজী আরও বললেন, “অনেক সময়ে দেখা যায় যে, রাজাদের মনের মধ্যে পূর্ব 
জন্মের সাধূজীবনের একটা অস্পষ্ট স্মৃতি বর্তমান থাকে ।...আকবরের এই স্মৃতি 'ছিল। 
1তাঁন মনে করতেন যে, তান পূর্বজল্মে রহ্মচারী ছিলেন, কোনো কারণে তাঁর পতন হয়ে: 
ছিল; কিন্তু তান আরও অনুকূল অবস্থার মধ্যে আবার জন্মাবেন, এবং সেইবার 'সাদ্ঘ- 
লাভ করবেন ।” ['দেখিয়াছ', ১৯৯] ৰ 

১৮৯৮, ১৬ সেপ্টেম্বর, কাশ্মীরে শ্রীনগরে আকবর প্রসঙ্গে বলতে-বলতে আকবরের 
সিংহাসন আরোহণ-সংক্রান্ত একটি তানসেনের গান স্বামীজী গেয়ে শুনয়েছিলেন। সোঁটর 
মূল কাঁ নির্ধারণ করতে পারানি, ইংরাঁজ অনুবাদে তা এই : 


২৪ রাজনোতিক স্বার্থ উপক-দেওয়া একটি মত ইদানীং ছু-কিছ শহন্দু এীতহাসিকের, 
লেখায় দেখা যাচ্ছে_আরংজীব নাকি একজন দারুণ ভালো রাজা 'ছিলেন!! আরংজীবের কবরের 
উপরে চুনকাম করার এই চেষ্টার পিছনে উদ্দেশ্য-দেশের মুসলিম সাম্প্রদায়কতাকে তুষ্ট ক'রে 
কার্ধাসাদ্ধ করা। এইসব এীতিহাঁসক জেনে ফেলেছেন, আকবরের প্রশংসা কন্লে মুসাঁলম সাম্প্র- 
দাঁয়কতা তুষ্ট হবে না, অথচ নানা কারণে তাদের তুষ্ট করা দরকার; সেজন্য সামান্য তথ্যকে উদার 
1িশ্লেষণের গুণে অসামান্য ক'রে এখ্রা হাঁজর করছেন, তাতে যাঁদ স্বীকৃত হীতহাসনীত ক্ষুগ 
হয় হোক-কেননা এদের বিবেচনায় ইতিহাসসত্য কখনো রাজনৈতিক স্বার্থের উপরে স্থান পেতে 
পারে না!! 


ভারতীয় সংহাঁতর প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দ ৩৯৭ 
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অ লমোড়ায় ১৮৯৮ গ্রীশ্মকালে অবস্থানের সমযে স্বামীজী মোগলবংশের গৌরবকথা 
িভাবে বলতেন, সে-বিষয়ে নিবোঁদতা লিখেছেন : 

“হয়ত-বা তান উল্লাসপূর্বক ভারতবর্ষের ?িংবা মোগলবংশের ইতিহাসের সারসংকলন 
কারয়া দিতেন। মোগলগরের গাঁরমা স্বামীজী শতমুখে কারতেন। এই সারা গ্রাজ্ম-খাতুটিতে 
তনি থাঁকিয়া-থাঁকয়া প্রায়ই 'দল্লী ও আগ্রান বর্ণনায় প্রবৃশ্ত হইভেন। [এর পন্ধে মোগল 
বাদশাহগণের িল্পানূরাগ ও শিলপসূষ্টি সম্বন্ধে গঙান কিছ মন্তব্য স্বামশীজশি কবেন, যা 
দবামঁজীর শিজ্পদণজ্ট প্রসঙ্গে আগে বলোছি।] ..তিান আকবরের প্রসঙ্গ আবও বোঁশি 
করিয়া কারতেন। আগ্রা-সান্নকটে সেকেন্দ্রার সেই গম্বুজাবহন, অনাচ্ছাঁদত, উন্ম্ত 
আলোক ও বাতাসের মধ্যে অবাস্থত সমাঁধর পাশে বাঁসয়া আকবরের কথা বাঁলতে-বাঁলতে 
দ্বামীজীর কণ্ঠ যেন অশ্রুগদ্গদ হইয়া আসিত, তখন তাঁহার অন্তার্নীহত বেদনা কাহারও 
বুঝতে বাকি থাঁকত না।” [শহমালয়ে', ২৩] 

সস্টার 'ক্রিস্টনের স্মৃতিকথায় মোগলযুগ সম্বন্ধে স্বামজনর বর্ণনার এক সুন্দর 
বিবরণ আছে। বর্ণনা যতখানি তথ্যবহুল, ততোধক অনুভূতি-রোমাণ্চিত। আম তার 
আধাশক অনুবাদ দিচ্ছি : 

“মোগলেরা স্বাম বিবেকানন্দের উপরে যেন মায়াবিস্তার করোছিল। ভারত-ইতিহাসের 
এই পর্বাটকে তান এমন নাটকীয় তীব্রানভূতির সঙ্গে চান্রত করতেন যে, আমাদের প্রায়ই 
মনে হত, তান বোধহয় নিজের অতাঁত জীবনের কথাই বলছেন। প্রায়ই সাঁবস্ময়ে ভাবতাম 
আমরা কি আমাদের সামনে মহাশান্তধর আকবরের নব আঁবর্ভাবকে দেখাঁছ ?- নচেৎ সেই 
সবশ্রেষ্ঠ মোগলের চিন্অভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং জীববোদ্দেশ্যকে এভাবে তানি 
জানলেন কি করে 2... 

“রাজা রাণী অমাত্য সেনাপাতি- প্রভৃতি এতিহাসিক চাঁরন্রগ্ীলকে স্বামীজী এমন 
নিখংত জণবন্তভাবে 'ান্নিত করতেন যে, শুনতে-শুনতে মনে হত, এসব মানূষগৃলি আমাদের 

াক্ষাৎ-পারাচত, ওদের চোখের সামনে দেখছি । আমরা দেখলাম বাবরকে_মধ্য এশিয়ার ফার- 
'গণার সেই ১২ বছরের কিশোর রাজাকে- মোত্গল িতামহর দ্বারা যিনি প্রভাবিত, মায়েব 
সঙ্গে যিনি কচ্ছকঠিন জশবন যাপন করছেন। পরবতর্কালে তাঁকে দেখলাম সমরখন্দের 
একশো দিনের নরপাঁতিরূপে, তখনো বালক তানি, এই রাজ্যকে যেন মস্ত বড় আকারের খেলনার 


৩৯৮ ?ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


মতো ভেবে খুঁশ। এই স্বশ্নের নগরী হারয়ে তাঁর রোষ ও নৈরাশ্য; তাঁর সংগ্রাম, পরাজয়, 
জয়। তারপর সময় বদলালো- দেখলাম, সদলবলে তান উধর্ধবাসে অশ্বপৃচ্ঠে ছুটেছেন, 
সমচ্চ গিরখাত লঙ্ঘন ক'রে ঝাঁপয়ে নেমে পড়েছেন ভারতের সমতলে । বিদেশ আক্রমণ্‌- 
কারণ হলেও, ভারতের সম্রাটরূপে তিনি নিজেকে এই দেশের ছ্বার্থের সঙ্গে মিশিয়ে 'দিয়ে- 
ছিলেন, আঁবলম্বে বৃক্ষরোপণ, কৃপ-খনন এবং পথ ও নগর-নির্মাণের কাজে ব্যাপৃত 
হয়ৌছলেন। কিন্তু তাঁর মনপ্রাণ পড়ে রয়োছিল সেই উচ্চ মালভূমির দেশটিতে, যেখান থেকে 
এসৌছুলেন, এবং যে-ভামিতে সমাধিস্থও হয়োছিলেন। মনোহারী রোমা্টক মানুষ তান, 
মানব-ইতিহ!সের এক প্রধান রাজবংশের প্রাতষ্ঠাতা । 

“তাঁর মত্যুর পরে রাজ্য হস্তান্তরিত হয়ে গেল; তাঁর উত্তরাধিকারী হুমায়ূনের ভাগো 
পলাতকের জবন। মঁজ্টমেয় অনুচর-সঙ্গে তিনি সিম্ধ্দেশের মরুভূমিতে প্রাণের ভয়ে 
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঁলয়ে বেড়াতে লাগলেন। এমনই আবস্থার মধ্যে তান 
সূন্দরী তবুণশ মুসলমানী হ।মিদাব দেখা পান, তাঁকে বিয়ে করেন এবং উভয়ে চূড়ান্ত 
দুঃখের নিয়তিকে সমভাবে গ্রহণ করেন। এই মরুদেশেই তারি একমান্র সন্তানের জল্ম হয়, 
যাঁন পরে হন সম্মাট আকবর। এই সময়ে এমনই দৈন্যদশা তাঁর যে, এই শুভজল্মের স্মরণে 
অনুচরদের উপহার দেবার মতো বশে ছু ছিল না। ছিল কেবল খাঁনক মঞ্গনাভি_ 
তাই বন্টন করে দিয়ে তিনি ক'মনা করোছিলেন- মৃগনাভির গন্ধ যেমন চতুঁদ“কে 'বিকীর্ণ 
হয়, আমার পত্রের যশোগোৌরব যেন তেমনি পাঁথবাীর সর্বস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। 

“হুমায়ুন সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। তাকে কিন্তু দীর্ঘাদন ভোগ করতে পারেন 'নি। 
৪৮ বছর বয়সে 'দল্লী-প্রাসাদে থাকাকালে মারাত্নক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা যান। 
সাম্রাজ্য 'গিরে পড়ে পূন্র আকবরের উপরে-তাঁর বয়স তখন মাত্র তের। সেই সময় থেকে 
আরম্ভ করে, ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যু পর্যন্ত, আকবর ভারতবর্ষের আঁবিসংবাঁদত প্রভু 
ইীতিহ।সে খুব কম মানুষের মধ্যেই তাঁর তুল্য গুণরাশির সমাবেশ দেখা যায়। তাঁর চাঁরব্রের 
মহান ওদার্য তরি বিখ্যাত সেনাপাঁতি বৈরাম খাঁকে পযন্তি অধোবদন করে দিয়েছিল। আকবর 
তখনো বালক, তাঁর শত্রুকে সামনে ধরে এনে, বৈরাম আকবরের হাতে তরবারি 'দয়ে বলেন 
শত্রুকে শেষ করে দিন। তরুণ নূপাঁত বলেছিলেন-£আদম পাঁতত শত্রুকে হত্যা কার না। 
্রশ্নাতীত সাহস ও বীর্য তাঁর, সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করোঁছিল। ক্লীড়াকালে তাঁকে আঁতব্রম 
করা দুঃসাধ্য ছিল; লক্ষ্যভেদে তাঁর থেকে নৈপুণ্য কারো অধিক ছিল না; তাঁর থেকে ভালো 
অশ্বারোহী বা পোলো খেলোয়াড়ও কেউ নন। 'কন্তু এসব সত্তেও ব্যান্তগত জীবন তাঁর 
কৃচ্ছকঠোর। তান মাংসাহার করতেন না; বলতেন, আমার উদরকে কবরখানা করে তুলব 
কেন? রাত্রে মান্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমোতেন, ধর্মীয় ও দার্শীনক আলাপ-আলোচনায় বেশি সময় 
কাটত। মুসলমান তিনি, কিন্তু সর্ব ধর্মের শিক্ষকদের কথা শুনতেন এবং নানা বিষয়ে প্রশ্ন 
করতেন। সারারাত নিজের কাওয়াখানায় এক বাহ্মণের কাছ থেকে হিন্দু যোগরহস্য শিখবার 
জন্য আতবাহত করতেন। শেষের দিকে 'তাঁন একাঁট নবধর্ম প্রবর্তনের ইচ্ছা করোছিলেন 
স্বয়ং তার নেতা হবেন-সে ধর্মের নাম দীন ইলাহ-হিন্দ, খ্রীস্টান, পারসী, এবং 
মুসলমান, সবাই তার অন্তভর্ন্ত হবেন। 

“রাজাধিরাজ তিনি, তথাঁপ যথার্থ অন্তরঞ্গ বন্ধুসংগ্রহ করতে পেরেছেন। দল্লশশ্বরোবা 
জগদী*বরোবা!-_এহেন পুরুষের উপযুক্ত তন বন্ধু_আবূল ফজল- প্রধানমন্ত্রী; ফৈজা 
- সভাকবি; বাঁরবল- ব্রাহ্মণ কাব। আর ছিলেন তাঁর ভাঁগনীপাঁতি এবং সেনাপাঁতি মানসিংহ।” 
...তাঁর বন্ধুরা কেবল যে লঘ্‌ আনন্দের ক্ষণে তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাই নয়, উপাস্থিত থাকতেন 
সভাকক্ষে, অনুসরণ করতেন রণক্ষেত্রে। রাজপুতদের সঙ্গে এক ঘুদ্ধকালে যখন তাঁর জীবন 
(বিপন্ন তখন দেখা গেল তাঁর বন্ধুরা উন্মুক্ত তরবাঁরিতে তাঁকে আবৃত করে রেখেছেন। হিন্দ 


চারতীয় সংহতির প্রশ্নে স্বাম বিবেকানন্দ ৩৯১৯ 


ও মুসলমান-এঁ বন্ধুরা তাঁর নবধর্মকে গ্রহণ করোছিলেন--তাঁর সকল প্রচেষ্টাকে 'িশবস্ততার 
দঙ্গে সমর্থন করেছেন। তাঁর থেকে খাঁট বন্ধুভগ্য আর কখনো কারো হয়ান। সাধারণ 
মানুষের জীবনে পর্যন্ত অমন বন্ধু বরল ক্ষেত্রে পাওয়া যায়-তাঁর মতো উচ্চে অবাস্থত 
মানুষের ক্ষেত্রে তা প্রায় শোনাই যায় না। কাবুল থেকে সুদুর দক্ষিণ পর্য্ত 1বস্তারত 
তাঁর সাম্রাজ্য। শাসক হিসাবে এমন প্রাতভা দোঁখয়োছিলেন যে, নিজ প্র সোৌলমের (পরে 
নম্রাট জাহাঙ্গীর) হাতে অখন্ড সাম্রাজ্য তুলে দিয়ে যেতে পেরোছলেন।” 

স্বামীজশী অনুরাগের সঙ্গে জাহাঙ্গীর, নূরজাহান, সাজাহানের কথাও বলেন। এর 
মধ্যে মোগলযুগের অতুলনীয় শিল্পসৃষ্টির বিষরে তাঁর মুস্ধ মনের পারচয় পাওয়্ যায়। 
'সই কথাগুলি স্বামীজীর শিলপাচন্তা অধ্যায়ে আমরা উপাঁস্থত করোছ। ক্রাস্টন আরও 
(লখেছেন, স্বামীজী ঘণ্টার পর ঘণ্টা “আরবদেশের তরুণ উল্ট্রচালকের কথা বলে যেতেন, 
বান ষ্ঠ শতাব্দীতে নিজ দেশকে পতনের গহ্বর থেকে উত্তোলন করবার চেষ্টায় জতন- 
নয়োগ করোছলেন।” স্বামীজী মহম্মদের “বহু রান্রব্যাপশ প্রার্থনার কথা বলোছলেন, 
অবশেষে মরুভূমির এক পর্বতের উপরে $যনি ভিশন্‌ লাভ করেন, ঈম্বর-ব্যাকুলতার যা 
ফলশ্রুুৃতি, হয়ে উঠোছিলেন আলোকপ্রাপ্ত পুরুষ, ঈশ্বর-নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ পুরুষদের একজন। 
[তাঁন সেই কতিপয়ের একজন, যাঁর বিষয়ে সত্যই বলা যায় এপ্র রাজ্যের শেষ সঈমা নেই ।” 

আলোচনাকালে ইউরোপায়রা তাঁদের পাঁরাচত আপাঁন্তগুলি উত্থাপন করোছলেন : 
মহদ্মদ বহাঁববাহের সমর্থক; মহম্মদের মতে, নারীর আতম়া নেই । স্বামীজন উপয্ন্ত উত্ডর 
দিয়োছলেন। তৎকালশন আরবদেশে পুরুষের অগাঁণত বিবাহ খন অনুমোদিত তখন 'ববাহ- 
সংখ্যাকে চারাটতে সঈমাবদ্ধ রাখা যথার্থ সংস্কারকার্য। স্বামীজশী দোঁখয়ে 1দয়েছিলেন, 
মুসলমান নারীর এমন কতকগুলি আঁধকার আছে, প্রগ্গাতশশল মার্কন নারীরাও তাতে 
বা€ত। 

মহদ্মদ কি সত্যই নবধর্ম প্রবর্তন করতে চেয়োছিলেন ? কিংবা, তাঁর ধর্ম অতঃপর যে 
আন্রমণশীল রূপ ধরোছিল, তা তাঁর আঁভগপ্রেত ছিল ? এক্ষেত্রে স্বামীজীর বন্তব্য : যখন 
প্রচণ্ড শক্তি উন্মোচিত হয়, পরে তা কোন্‌ রূপ ধারণ করবে, কারো পক্ষে সাঁঠক বলা সম্ভব 
নয়। “মুসলমান আঁভিযানকারীরা এশয়াকে প্লাবত করে ইউরোপকে আঁধকার করতে উদ্যত 
[হর়েছিল। স্পেনে জয় করে তারা সেখানে বিরাট বিদ্যাপ্রাতষ্ঠান স্থাপন করোছিল, যেখানে 
তখনকার পারাঁচিত পাঁথবাঁর সকল স্থান থেকে পাণ্ডতেরা আকৃন্ট হয়ে এসেছিলেন । ভারতের 
প্রজ্ঞা, প্রাচ্যের জ্ঞানসম্পদের সঙ্গে এখানে পাঁরচয়সাধন করানো হত। দৈনান্দন জাবনে 
শালখনতা, পারমার্জনা ও সহবৎ তারা এনোছল); ?পছনে রেখে গিয়ৌছল অতুলনীয় সৌন্দর্য- 
ময় সারাসেনিক স্থাপত্য, তৎসহ বিদ্যার এরীতহ্য এবং প্রাচ্যের জ্ঞান ও সংস্কাতর যথেষ্ট 
উপাদান।” 

মুসলমানদের বিষয়ে স্বামণীজনর সামাগ্রক মনোভাব সম্বন্ধে 'ক্রাস্টন লিখেছেন : 

“ব্যান্ত বা জাতির মধ্যে কেবল শ্রেম্ঠ বস্তুকে দর্শন করবার প্রাতিভায় সমৃদ্ধ পুরুষ 
বিবেকানন্দ_তাঁর পক্ষে মুসলমানদের সম্বন্ধে এমন মমর্াহী দম্টভাঙ্গ বিচিত্র কিছু নয়। 
তাঁর কাছে ভারতবর্ষ কেবল 'হন্দুর দেশই নয়_সবাই এর অঞ্গীঁভূত। 'আমার মুসলমান 
দ্রাতুগণ'_এই কথাটা তাঁর মুখে লেগেই থাকত । তরি মুসলমান ভ্রাতৃগণের ধমীয়ি নিষ্ঠা, 
&তৈজ-শাস্ত ও মাজত আদবকায়দা সম্বন্ধে তাঁর মধ্যে যে-ধরনের সমাদর, শ্রদ্ধা এবং গ্রাহফু 

নাভাব ছিল- স্বয়ং মুস্লমানদের মধ্যেও সে-বস্তু অল্পই দেখা যায়।” 
ব্যাপারটা এমনই স্বতঃস্পম্ট ছিল যে, নিবোদতাও অনুরূপ কথা লিখে গেছেন : 
“ইসলামের নাম উচ্চারণমান্রে আচার্যদেবের মনে যে-চিত্রের উদয় হইত, তাহা উত্ত ধর্মা- 
নম্বীন্দের সাগ্রহ ভ্রাতৃত্ববোধের "চন্র_যাহা সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা দান কাঁরয়াছে এবং 


8০9০0 ববেকানল্দ ও সমকালীন ভারতবষ 


উচ্চ অবস্থার মানুষদের মনে গণতান্তিক চেতনা আনিয়া দিয়াছে । আধুনিক ভারতবর্ষ যে 
ণববর্তনের মধ্য দয়া বর্তমান অবস্থায় আনিয়া উপাঁস্থত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একা 
ব্যাপারকে তান কদাপ বিস্মত হইতেন না-ভারতবর্ষে মুসলমানেরা যাঁদচ বাঁহরাগত এব 
অনাঁধকার প্রবেশকারী, তথাঁপ তাহারা প্রাচীন ভারতীয় সভাতা ও শাসনপদ্ধাতকে মাঁনষ 
লইয়াছল। তাহাদের আর একাঁট দানকে তান কদাঁপ অস্বীকার করেন নাই : মুসলমানের 
যে কেবল নিম্নবংশে জাত মানুষের সামাজিক আঁধকার উন্নীত কাঁরয়াছল, তাহাই নয় 
তাহারা এই আত শান্তস্বভাব জাতর মধ্যে সংগঠিত সংগ্রাম ও প্রাতিরোধের আদর্শবে 
সংরাক্ষত ও বাধত কাঁরয়াছল। তান সর্বদাই দেখাইয়া 'দ্তেন_ মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ 
পাঠান, মোগল ও শেখ_ এই চার শ্রেণী আছে-এবং, ইহাদের মধ্যে শেখদের ভারতের ভাঃ 
ও এীতিহাঁসিক স্মতিতে যে-কোনো 'হন্দুর তুল্য প্রাচীন ও প্রশ্নাতীত উত্তরাধকার রাহয়াছে 
আঁববেচক এক মন্তব্য প্রসঙ্গে তান তাঁহার এক 'শষ্যকে বাঁলয়াছলেন, 'সাজাহান িজেবে 
বিদেশী নামে আঁভহিত হইতে শুনিলে কবরের মধ্যেও 'ফাঁরয়া দেখিতেন-কে ওর” 
বলিতেছে ৯৮ সবশেষে, মাতৃভূমির কল্যাণকল্পে আচার্যদেবের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা ছিল- দেশমাত 
যেন 'ইসলামীয় দেহ ও বৈদান্তিক হদয়'_এই দুই আদর্শকে পূর্ণব্ন্ত কাঁরতে পারেন । 
['দেখিয়াছ, ২৪৯-৫০]। 


'হিন্দুসন্্যাসীর মুসলমানদের প্রাত বিস্ময়কর বিশাল ভালবাসা দেখে নিবোঁদতা প্র 
করেছিলেন-“এই যে প্রত্যেক জাতিকে তার শ্রেষ্ঠ গুণগুঁলর দক থেকে বুঝতে চেষ্টা করার 
অভ্যাস-এ-ঁজানস আপাঁন কোথা থেকে পেলেন ; আপাঁন কি কোনো ইতিহাসপ্রাসদ্ধ ন্যান্তর 
চাঁরন্রে এট দেখেছেন ? কিংবা শ্রীরামকৃফের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ?" 

মুসলমানদের সম্পর্কে ওহেন মনোভাব স্বামীজীর কাছে এমনই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল 
যে, তার মূলে বিশেষ কোনো কারণ থাকতে পারে বলে তাঁর মনেই হয়াঁন। তাই নিবোঁদতার 
প্রশ্ন শুনে, সবিস্ময় বিমূঢ্ুভাব কাটিয়ে তান ধীরে বলেন : 

“থুব সম্ভবতঃ শ্রীরামকষেরই ক্ষার ফল। আমরা সকলে অজ্পাঁবস্তর তাঁরই পথে 
চলেছি। তান অবশ্য যেসব কঠোর সাধনার মধ্য 'দয়ে গিয়ৌোছলেন, আমাদের ততদূর করতে 
হয়নি। তিনি যাদের ভাব আয়ত্ত করতে চাইতেন, তাদের মতো আহার. করতেন, পোষাক 
পরতেন, তাদের দীক্ষা নতেন, এবং তাদের ভাষায় কথা বলতেন। 'অপরের আতমার মধে 
মধ্যে একেবারে প্রবেশ করে যাওয়ার শিক্ষা দিতেই হবে" তান বলতেন। আর এ-পদ্ধাতিউ 
একেবারে তাঁরই নিজস্ব। ভারতে তাঁর আগে কেউই ক্রমান্বয়ে বৈষব, মুসলমান ও গ্রীস্টাৎ 
হনান।” 

শ্রীরামকফের ইসলাম-সাধনা সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন নেই। সব 
ধর্মমতের মধ্য দয়ে গিয়ে শেষপ্রান্তে পেশছতে পেরোছলেন বলেই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভ, 
হয়েছিল-যত মত তত পথ । স্বামীজী ও রামকৃষ্ণ সংঘ এঁ মতাদর্শে বিশ্বাসী । (৯-৩১)। 
শ্রীরামকষণের বেশ-কিছু মুসলমান ভন্ত ছিলেন [“পোঁরয়ট-প্রফেট', ১৮২]_স্বামীজরও ছিঃ 
আমরা দেখোঁছি। স্বামশীজী শিক্ষা ও সেবার ক্ষেত্রে জাতাবচার করার কথা কল্পনাও করে 
পারতেন না, এবং সে-বিষয়ে নিদেশও 'দিয়েছেন। [৭-৬৭। অখণন্ডানন্দকে তান স্প্দ 
জানিয়েছিলেন, অনাথালয়ে অবশ্যই মুসলমান বালক নেওয়া হবে, কিন্তু কদাঁপ যেন তাঁদে, 
ধর্মে হাত দেওয়া না হয়। [৮-৭-৮]। 


0৭ ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণের অনুসরণে স্বামীজী বলেছিলেন-_হিন্দু, মুসলমান, প্রীস্টান-_ এইসব বাড 
ধর্মনাম মানুষের সঙ্গে মানুষের ভ্রাতৃভাবের প্রতিবন্ধক, এরা অশদভ ছায়া বিস্তার করে 


ভারতশয় সংহাতর প্রশ্নে স্বামণ বিবেকানন্দ ৪০৯, 


প্রায়শঃই। যেখানে তা করে, সেখানে তাদের কঠোরভাবে নাশ করতে হবে। [৭-৯৫] এই 
কাজে সফল হওয়ার উপরই নির্ভর করছে ভারতের শুভ ভবিষ্যৎ, নচে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন । 
এঁ কাজে প্রাথামক পর্যায়ে সাফল্য আসৌন-হছিন্ন রন্তান্ত ভারতের আধুীনক ইতিহাস তার 
সাক্ষ্য । : 


ভারতখয় সমাজদেহের ভাবী আদশরুপ সম্বন্ধে স্বামীজণ তাঁর কম্পনাকে একাঁট 
অসাধারণ পন্রে লিপিবদ্ধ করেন। মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে ১০ জুন, ১৮৯৮ তাঁরখে 
লেখা সেই চিঠিাট িবেকানন্দ-চিন্তার আতিমূল্য দাঁলল। চিঠিটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে 
বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব। তার আগে জানিয়ে দই, এই ব্যান্তগত 'চাঠির বন্তুব্য সম্পাদক+য় 
মন্তব্যরূপে প্রকাঁশত হয়োছিল ১৮৯৮, জুন মাসের প্রবুদ্ধ ভারতে । অর্থাৎ এটাই ছিল 
রামকৃফ মিশনের ঘোঁষত আদরশ। পন্রীট এই : 


“আপনার পত্রের মম" সাদরে উপলাব্ধ কারলাম। আমি জানয়া যার পর নাই আনান্দত 
যে, ঈশ্বর সকলের অগোচরে আমাদের মার্তৃভমির জন্য অপূর্ব আয়োজন কাঁরতেছেন। 


“অদ্বৈতবাদকে বেদান্ত বা অন্য যে-কোনো নামে চাহৃত কাঁর না কেন, সত্য এই যে, 
উহা ধর্মের ও চিন্তার শেষ কথা, এবং কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও 
সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে । আমার বিশ্বাস, ইহাই ভাঁবষ্যতের আলোকপ্রাপ্ত 
মানবসমাজের ধর্ম। 'হন্দুরা অপরাপর জাত অপেক্ষা পূর্বে এ তত্বে পৌছানোর গৌরব 
পাইতে পারে, কারণ তাহারা 'হব্লুজাত বা আরব জাতিগলর অপেক্ষা প্রাচীনতর; কন্তু 
কর্মপারণত বেদান্ত_যহা সমগ্র মানবজাতিকে ?নজ আত্মা বাঁলম্না দেখে তাহা 1হন্দ,গণের 
মধ্যে কখনই বাস্তবে পুশ্টিলাভ করে নাই। 

“অপরপক্ষে আমার আভিজ্ঞতা এই-যাঁদ কোনো ধর্মের মানুষ এই সাম্যকে নিজেদের 
[দৈনান্দন ব্যবহারক] জণবনে যথেষ্ট পাঁরমাণে আনিতে পারিয়া থাকে_তাহা একমাত্র ইসলাম 
ধর্মাবলন্বীরাই পাঁরয়াছে। আবার, রূপ আচরণের ষে-গভনর অর্থ, এবং উহার ভীঁন্তদ্বরপ 
যে-সকল তত্ব বিদ্যমান, সে-সম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা পারগকার, এবং ইসলামপল্থীগণ সে- 
[বিষয়ে সাধারণতঃ সচেতন নন। 

“এইজন্য আমার দু ধারণা_ বেদান্ত-মত যত সুক্ষন ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম- 
পারণত [আদর্শ যাস্তা ইসলামের সহায়তা ভিন্ন তাহা বিশাল জনসমাষ্টর কাছে সম্পূর্ণ 
নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই-যেখানে 
বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই_অথচ সে-কাজ কাঁরতে হইবে বেদ বাইবেল ও 
কোরানকে সমান্বিত করিয়াই। মানবজাতিকে এই কথাই খাইতে হইবে_ প্রচালত ধর্মসমূহ 
সেই অভেদরুপণ নিত্যধর্সের অংশ। এই 'শক্ষা পাইলেই মানুষ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী নিজ 
ধর্ম বাঁছয়া লইবে। 

“আমাদের নিজ মাতৃভামর পক্ষে_িন্দুধর্ম ও ইসলামধর্ম-এই দুই মহান মতের 
সমন্বয়- বৈদান্তিক মাস্তি্ক এবং ইসলামীয় দেহ-একমার আশা। 

“আম মানসচক্ষে দোখতেছি-এই বিবাদ বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভাবষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ 
ভু বৈদান্তিক মাঁস্তন্ক ও ইসলাময় দেহ লইয়া, মহা মহিমায়, অপরাজেয় শান্তিতে জাগয়া 

। 


[ব, &--২৬ 


৪০২ গববেকানন্দ ও সমকালধন তারতবর্ষ' 


“ঈশবর আপনাকে মানবজাতির, বিশেষতঃ আমাদের আত হতভাগ্য মাতৃভূমির সাহায্যের 
জন্য একটি মহান যন্তরূপে গঠিত করুন- ইহাই নিরন্তর প্রার্থনা ।”২৫ 


২৫ মহাসঙ্গতের মতো কথাগুলি-এর সৌন্দর্যকে আমি নম্ট করতে চাইনি, মূল রচনার 
মধ্যে কোনো মন্তব্য যোজনা করে। উদ্বুদ্ধ কল্পনার ক্ষণেই বিবেকানন্দ এট লখোঁছলেন। এর 
যোগ্য হবার সাধনাই ভারতবষেরি সাধনা হওয়া উচিত ছিল! কিন্তু হয়ান। কেন হয়নি তার নানা 
কারণের একটি কারণ ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'পোট্রিয়ট প্রফেটে'র [পৃ২৭১] মধ্যে পেয়ে যাই। মুসালম 
লগগপন্থীরা নাঁক স্বামীজর কথার মধ্যে মুসলমানদের ছোট করার চেষ্টা দেখোছলেন। এইস্ব 
অদ্ভূত চিন্তাশীল লগপন্থীদের কাছে 'মাস্তজ্ক'__ “দেহের থেকে বড় ছিল বলেই বোধহয় এ 
আপাত্ত!! কিন্তু গুরা বুঝতে পারেন ন, 'দেহ' বলতে স্বামীজী শরীর বোঝেনান, কর্মপরিণত 
বলূপকে বুঝেছেন। আর বৈদাম্তিক মস্তিদ্ক কোনো 'হন্দু-ব্যাপার নয়, তবে "হিন্দুদের দ্বারা স্বীকৃত 
একটি তত্ত বটে_যে-তত্ু 'হিন্দু-সমেত সকল ধর্মমতকে পথমান্ত্র মনে করতে শেখায় ! স্বামীজীর 
আদর্শ যাঁদ গ্রহণ না করা যায়, তাহলে গোটা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণতঃ হয় হিন্দু, বা খ্রীস্টান বা 
মুসলমান ধর্মান্তত্রিত হয়ে পড়তে হয়। যাঁদ অন্ততঃ ভারতবর্ষকে মুসলমান ধর্মীল্তারত করা না 
যায়, তাহলে ইসলামের সাম্যের আঁধকার সে পাবে কি করে? কেননা নিজ ধর্মের বাইরে উত্ত সামাঁজক 
সাম্যকে প্রসারত করতে গোঁড়া মুসলমানেরা রাজ নয়। নিরেট চিল্তাবীরগণের অসুবিধা এই, তাঁরা 
কোন অর্থে কোন্‌ শব্দ ব্যবহার করা হয়, তা তালয়ে বৃঝবার মতো মনের সণ্ণরণক্ষমতা রাখেন না। 
এই রকম নিরেট বুদ্ধির গদাঘূর্ণন আমরা দেখেছি কিছুসংখ্যক সমাজতান্নিকের মধ্যেও, ফাঁরা 
সবামীজী 'শদ্র' শব্দকে কোন্‌ অর্থে ব্যবহার করেছেন, তা না জেনেই, এ শব্দের গবারা সাধারণ 
মানুষকে অসম্মান করা হয়েছে ধরে নিয়ে, চেশ্চামেচি করেছেন। এখানে এইটুকু বললেই যথেন্ট 
হবে; পহন্দুসন্গ্যাসী হয়েও স্বামীজশী মানবজাতিকে সেই জায়গায় নিয়ে মেতে চেয়েছেন, যেখানে 
বেদ পর্যন্ত নেই!! সৃতরাং সিদ্ধান্ত করা যাক, স্বামীজী বেদধবংসী কালাপাহাড় !!! 


ঘট ত্রিংশ অধ্যায় 
০শষ অভিযান- পুব্বচঙ্গ 
॥১॥ 


মাদ্রাজের 'ভন্লোরিয়া-হলে ৯ ফেব্রুয়ার ১৮৯৭, স্বামীজী “আমার সমরনশীত' ঘোষণা 
করেন। আর পূর্ববঞ্গের ঢাকা শহরে িছু-বোঁশ চার বছর পরে, দ্যাট বক্তৃতার মধ্য 'দয়ে 
[এইসঙ্গে গৌহাটির দু'একটি বক্তৃতাও ধরতে হবে] তাঁর আভযান সমাপ্ত হয়। স্বামণজণর 
'আমার সমরনীতি' বক্তৃতার বৃহৎ তাৎপর্য উদ্ঘাটন করবার যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করোছ 
কিন্তু পূর্ববঙ্গের দুটি বক্তৃতার গুরুত্ব উপযযস্তুভাবে উন্মোচন করতে পারব না, যেহেতু 
তথ্যের অভাব; বক্তৃতা দুটর দায়সারা গোছের সারসংক্ষেপ ছাড়া বোশ কিছ পাইনা-যদিও 
রর মধ্য থেকে, এবং অন্যসত্রে প্রাপ্ত 'বাঁক্ষপ্ত সংবাদ থেকে, ওদের মূল্য কিছুটা বুঝতে 

ন। 

পৃববিঙ্জে, সেইসঙ্গে আসামে, স্বামীজশী [১৯০১ মার্চের মাঝামাঁঝ থেকে মে মাসের 
মাঝামাঁঝ পর্যন্ত] ভ্রমণ করোছলেন-_-কিন্তু সেই তাঁর শেষ ভ্রমণ নয়। তার প্রায় একবছর 
পরে তান বুদ্ধগয়া ও বারাণসী ভ্রমণ করেন। শেষোল্ত ভ্রমণ কিন্তু তীর্থযা্রা_-তাদের 
সামাজিক তাৎপর্য বড় কিছ নয়। [স্বামীজশীর উপ্পাস্থাত অবশ্য সামাজিক আলোড়নেব 
কারণ হতই; তাঁর বুদ্ধশয়া-ভ্রমণের সঙ্গে বুদ্ধগয়া মান্দর আন্দোলনের একটা 'শাথল 
সম্পর্ক ছিল, এবং বারাণসীতে কেদার-মঠের মোহন্ত কর্তৃক তাঁর অর্চনারও ধমর্ধয় গুরুত্ব 
ছিল; সেইসঙ্গে বারাণসীর শ্রেষ্ঠ সেবাপ্রাতিষ্ঠান তাঁর আশীর্বাদে সহস্রবাহ্‌ হয়ে তুলে নিয়ে 
এসেছিল পথপাতিত আর্ত মানুষকে । এসব কথা আগেই বলোছ ] পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সঙ্গেও 
একটা তীর্ঘসম্পর্ক ছিল। এই ভ্রমণের একাংশে স্বামীজ তাঁর মাকে 'নয়ে কয়েকটি তার্থ 
দেখিয়েছিলেন। যথা, ঢাকার পার্্ববতাঁ লাঙ্গলবন্ধ এবং চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থ; গোৌহাঁটির 
কামাখ্যা তীর্থও ৷ স্বামীজণর মনে একটা আতনগ্লানি 'ছিল।-তিনি তাঁর মাকে যথেষ্ট দেখতে 
পারেন নি [এ-প্রসঙ্গ 'মহাসমাধ' অধ্যায়ে আরও আলোচিত হবে]। মায়ের ইচ্ছাপৃরণের 
জন্য তান এসব তীর্থ করেছিলেন । “আগামী সস্তাহে আমার মাকে নিয়ে তীথে যাচ্ছি 
[মিসেস বূলকে স্বামীজীী লেখেন, ২৬.১.১৯০১]। তীর্থযান্রা সম্পূর্ণ করতে কয়েক মাস 
লাগবে। তীর্থদর্শন হল 'হন্দুবিধবার প্রাণের সাধ । সারাজীবন আত্মীয়স্বজনদের কেবল 
দুঃখ দিয়েছি। তাঁদের এই একটা ইচ্ছা অন্ততঃ পূর্ণ করতে চেম্টা করছি।” [৮-১৭৬]। 
একই জনকে ২৯ মার্চের চিঠিতে বক্গপুতরে পাঁবন্র স্নানের যোগে “স্নান পূজা” ইত্যাঁদ করার 
খবর দিয়েছেন, এবং অতঃপর চন্দ্রনাথ তাঁর্থে যাচ্ছেন, এই কথা । [1৮-১৭৯-৮০]। ১৪ 
এীপ্রল নিবোদিতাকে লেখেন, সদলে মাকে নিয়ে তার্থে যাচ্ছেন। [প্রব্দদ্থ ভারত, অগস্ট, 
১৯৭৭]। এ ধরনের সংবাদ 'ক্রাস্টনকেও 'িখোছলেন 

পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে মোহিত করোছল। একাধিক পত্রে সেকথা 'লিখে- 
স্ছেন। “পরত ও জলের মিশ্র সৌন্দর্যের দিক দিয়ে দেশের এই অংশ অতুলনীয়।” 
[ক্রিস্টনকে; ১৩.৫.১৯০১; প্রবৃদ্ধ ভারত, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮]। “কাম্মীরের পরেই আসাম 
ভারতের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা ।...দ্বীপময় বিশাল ব্রক্গপূত্র নদ পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়ে 
এ*কেবে'কে চলে গিয়েছে, এ দৃশ্য দেখবার মতো । তুমি জানো, আমার দেশকে বলা হয়_ জলের 
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দেশ। কিন্তু তার তাৎপর্য পূর্বে কখনও এমনভাবে উপলাব্ধ কারানি। পূর্ববাংলার নদীগ্াল 
যেন তরঙ্গসংকুল স্বচ্ছ জলের সমদদ্র-নদী মোটেই নয় সেগুলি এত দীর্ঘ যে, স্টখমার 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাদের মধ্য দয়ে চলতে থাকে ।” [মেরী হেলকে; ৫.৭.১৯০১; ৮-, 
১০৭-৮৮]। মঠে ফিরে িষাকেও বলোছিলেন, “পাহাড়ের দিকের দৃশ্য আঁতি মনোহর । 
ব্রহ্মপুত্র ভ্যালর শোভা অতুলনীয়।” [৯-১৯৩]। 

পূর্ববঙ্গ, বিশেষতঃ আসাম-যেমন সৌন্দ্যময় তেমাঁন অস্বাস্থ্যকর-স্বামজণ বারবার 
বলেছেন। একসাটে বলেছিলেন, “বড়-বড় নদনী, পাহাড় ও ম্যালোরয়ার দেশ পূর্ববঙ্গ ও 
আসাম ।” (৮-১৮১]। আসামে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল “আসামের পার্বত্য- 
নিবাস শিলং-এ আমার জর, হাঁপানি ও এলবৃমেন বেড়োছিল, শরীর দ্বিগুণ ফূলে গিয়ে- 
ছিল।” [৮-১৮৪]। শিলঙ ও দাঁজশলিও তাঁর বিবেচনায় “বাংলার সবচেয়ে দুটি ভিজে- 
স্যাতিসে'তে পার্বত্যনিবাস।” [প্রবৃদ্ধ ভারত, মে, ১৯১৭৮]। “পৃববিষ্গ ভ্রমণের পর শয্যাগত 
আছি বললেই হয়।” [৮-১৯৪]। 

কেবল অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ন্‌য়, স্বামীজী বলেছেন, ণুপূর্ববঙ্গ ও আসামে] দু-মাস 
কঠোর পাঁরশ্রমের পর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে।” [৮-১৮১]। 

কঠোর পারশ্রম কিসে? খুব একটা সাদামাঠা হিসাবেও দোঁখ-_ তাঁর যে-স্বাস্থ্যের অবস্থা 
ছল, তাতে যেখানে সুখের ভ্রমণই বিপজ্জনক, সেখানে তিনি দলবল নিয়ে ভ্রমণ করোছিলেন, 
ফলে চিন্তাভাবনার অন্ত ছিল না। তদুপাঁর বিরাট জনসভায়, যাদের কোনো-কোনোঁটিতে 
দুই থেকে [তিন হাজার লোক হয়োছল-__খালি গলায় এক-এক দফে ঘণ্টাধককাল বক্তৃতা 
করেছেন, বক্তৃতান্তে অজন্্র লোকের সত্গে কথা বলেছেন; যখন বক্তৃতা করা স্বাস্থ্যে কুলোয়ান 
তখন 'দিনের পর দিন ঘরোয়া সভায় দুই-তিন ঘণ্টা ধরে কথা বলেছেন, যেসব সমাবেশে 
শর্তাধক লোক হত । আমরা জেনোছ- স্বামীজা এই পর্যায়ে প্রকাশ্য জনসভায় অন্ততঃ ৬ঁট 
বন্তৃতা করোঁছলেন। স্বামীজী যে-ধরনের বক্তৃতা করতেন-_অর্থাৎ বক্তৃতায় যে-ধরনের আতম- 
বিস্তার করতেন- তাতে সেগুলি একেবারে জাীবনক্ষয়ী ব্যাপার ছিল সন্দেহ নেই। 

স্বামীজশীর ইংরাঁজ জীবনীতে [৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭১] পাই, তিনি এই ঢাকাতে *নজের 
মৃত্যুঘণ্টা বাঁজয়োছলেন। ণ্ঢাকায়, ১৯০১ সালে, প্রকাশ্য বক্ততাঁদ সমাপনের পরে একাঁদন 
তান সহসা শব্যদলের কাছে গম্ভীরমুখে এসে 'স্থর স্পন্ট গলায় বালাঁছিলেন, “আমি 
বড়জোর আর একবছর আঁছ'। মা যেসব তীর্থ করতে চান, সেগুলি তাঁকে দেখানো আমাব 
কর্তব্য। তাই চন্দ্রনাথ ও কামাখ্যা যাঁচ্ছ। যারা আমার সঙ্গে যাবে, তারা যেন নারীর প্রীত 
উপয্দু্ত শ্রদ্ধাভাঁন্তসম্পন্ন হয়। কে আমার সঙ্গে যাবে বলো 2” 

সূতরাং বিবেকানন্দ সেই মহাযোদ্ধার মতো পূর্ববঙ্গের রণস্থলে উপাস্থত হয়োছিলেন, 
যাঁর দেহ ইতিমধ্যেই তাঁরবিদ্ধ হয়েছে, মৃত্যু সুনিশ্চিত-ধরাশায়ী হবার আগে শেষ অস্ত্রাঘাত 
করতে যাচ্ছেন-__তারপর তুলে দেবেন 'নজের হাতের অস্ত্র তাঁর শঙ্খধবাঁনতে সমাগত যোদ্ধা- 
দের প্রসারিত হস্তে । 


0 ॥ 


কোন পৃরববি্গে স্বামীজী গিয়েছিলেন £ 

কালের পূর্বব্গের সামাজিক ও সাংস্কাতক পটভামকা সম্পর্কে সতীশচন্্র রা 
চৌধুরী উদ্বোধন, “বিবেকানন্দ শতবার্ষক সংখ্যায়” (পৌষ, ১৩৭০) প্ঢাকায় [িবেকানন্* 
প্রবন্ধে জানয়েছেন : ঢাকার রাজনৌতিক এীতহ্য গবরাট। যখন কলকাতার সৃ্টি হয়নি তখন 
ঢাকা সমগ্র বাংলার রাজধানী 'ছিল; এখানে বিরাট আকারে কৃষ্ণপূজা হত, জল্মাস্টম 'মাছল 
ও ঝুলন খ্যাত; তাছাড়া বিজয়কৃষ গোস্বামী এবং বারদীর ব্রহ্ষচারশ-মহারাজের ভন্ত গোষ্ঠী 


শেষ অভিযান পূর্ববঙ্গে ৪০৫ 


সাক্য় ছিল; কেশবচন্দ্র সেনের ব্যান্তত্ব ও বক্তৃতার ফলশ্রুতিতে ব্রাহ্ম-আন্দোলনও অল্প- 
িস্তর। এইসব কারণের জন্য ঢাকায় হন্দুদের মধ্যে নানা ধর্মতরত্গ বইত। 

এহেন ঢাকা স্বামীজীকে অবশ্যই অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত ছিল যেমন সতীশচন্দ্র রায়. 
চৌধুরী বলেছেন-কিন্তু কতখাঁন উৎসাহিত ছিল তাঁকে পরাক্ষা করতে, সেকথা সতীশ- 
চন্দ্র বহু বংসর পরবতর্ঁকালে স্মৃতিকথা 'ালখতে 'গয়ে বলেন 'ন। 

স্বামীজী জে ঢাকার পাঁরাস্থাতর কথা অজ্পাব্তর জানতেন। কারণ তাঁর আগে 
রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে অভয়ানন্দসহ কালণীকৃষ্ণ মহারাজ (স্বামী বিরজানন্দ) ঢাকায় গেছেন 
_কিছদ পরে ঢাকা ও বাঁরশালে গেছেন স্বামী সারদানন্দ। ঢাকায় রামকৃষ্ণ মশনের সূত্রপাতও 
হয়েছে। 

স্বামীজীকে অনেকদিন ধরেই ঢাকায় নিয়ে যাবার চেষ্টা চলছিল । রমণীকুমার দত্তগুস্ত 

পূরবিচ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারারণ্প্রচার" নামক প্রবন্ধে [উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৫৭ 

আত লিপ দস 
মোহন দাস ঢাকায় স্বামজীকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সায় ভূমিকা 'নিয়েছিলেন। 
ঢাকাবাঁসদের পক্ষে তিনি ২৮ অক্টোবর, ১৮৯৮, স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানয়ে পত্র লেখেন, 
তার মধ্যে ঢাকার ছান্রগণ স্বামজনীকে পাবার জন্য কতখাঁন উৎকশ্ঠিত, তা বিশেষভাবে বলা 
হয়েছিল। সুদূর ইউরোপ আমোরকা যাঁর উপাস্থাঁততে ধন্য হয়েছে, তাঁকে কি তাঁর জন্ম- 
ভাঁমর নিকউবতাঁ স্থানের মানৃষেরা একবার পেতে পারে নাঃ_কাতরভাবে এ পন্রে বলা 
হয়। জড়ত্ব ঢেকে ফেলেছে আমাদের, আপাঁন আসুন; পাঁতত, দালত মানবগণকে 'উাখত 
সাগ্রত' করুন; একাজের জন্য মহাকায় পুরুষের বিশাল হস্ত চাই; সূর্য ছাড়া কে অন্ধকার 
দরীভূত করতে সমর্থ ?2--এইসকল কথা লেখা হয় উত্ত আমন্্ণপত্রে।১ স্বামীজীর পক্ষে 
এ আমন্ত্রণ তখান স্বীকার করা সম্ভব হয়ান। |কল্তু উদ্যোগ ঢাকাধাসীরা হাল ছাড়লেন 
লা। এনার নাগারকদের পক্ষে পত্র গিলখলেন বখ্যাত দুই আইনজীবী- ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও 
গগনচন্দ্র ঘোষ। এরাও বললেন-আপাঁন আমাদের ধর্মের পাঁবন্র মশাল বয়ে নিয়ে গেছেন 


১ যতীন্দ্রমোহন দাস, মালাকারতলা, ঢাকা, থেকে ২৮ অক্টোবর, ১৮৯৮, স্বামীজীকে নিম্নের 
পল্ত লেখন : 

“7015 775111911 %170016 (0 170006 2, 110016 07) 5001 ৬21102019 01100 11) (01)9 17016 
1091 (7৩ 210095] ০01 117 ০17191650 10০01019 ০01 102002 ৬111 17760 ৬111) 2, 591110911)0010 
[53009553201 ৮০] 10010 270 ৮/0110-109105 17981. 

“10001765০01 11019 01৮, 11)191100 05 50176 17151510019 1[90%/91 29 1 ৮/০01০, 190 0106 
0011226 (0 17106 9০001 710117695 2110 010 ৮/০16 [016856ণ0ু 10 ০011০906 (0 (11011 1০0015৫ 
৪10 20001017915 5911 2. (019012]) 110 16119. 71701791661 5193 1780৩ 0010110. 1 985 
21101010090 17 1106 [70191) 17111101810 7 911 016 10021 170917915. 1176 20911261701715 
2৩ 116 121 1০17 10170160015 ৬616 7100010171019 11905 10 01 00 & 1108110 ৮/০1- 
০9176, [07107107260 0171 2. 90001). 2 79৮9 ০2079 925 10 9001 11171655. 4৯ ০10 
1611 01901) 1116 10110/973 210 2.01011015 ৮0170 10001 06 1680. 11759 ৮1০15 41591)19011- 
০9 9011 1010-19016-607 98 ৮9251070110 0271. 1106 18] 8510 5901 17011- 
10555 2171৬2] 15 50111 00799191720 15 17610 ৮1101] 600170518511. 01006 (05 
0110001775621065 ড11] 900 1201 2800 07 01956172100. [9৬০1 05 ৮10) ০0 1019 
৮1510? 701512170 £8100610109, 21018781810 %/915 [9৮০০160 ৮/111) 5001 06171£ ৮151 
8170 ৮6 7012 1701 [91 06 20] 015 101205 97116199000 17855 0990 ০০911) 2170 ৮19৫ 
01) 816 16101715600 9001 0৮০০: 48 50010011995 5016980 0০1 05 211. 716256 ০017) 
210 45155 2170 2/9:5” 005 99111) 2170 00%17-000091) 17011781016. 10 16001550109 
10870 0৫6 2, 81216. 90)176 ০0৫ 006 50 ০81 01906] 0136 02971017955 


৪8০৬ বিবেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


বিদেশে-আমরা সে সংবাদ শুনেছি-এখন কি সেই আলোকের সাক্ষাৎ স্পর্শ পাবো না 
আমরা 2২ 

্বামীজী এ পত্রের উত্তর দেন ৬ মার্চ ১৮৯৯ তাঁরখে। তার মধ্যে নিজের অসুস্থতার 
কথা জানয়ে বলেন : “আপনাদের সান্গ্রহ আহ্বানের সুযোগ গ্রহণের জন্য আম এখনো 
সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি । এই শখশতকালেই আপনাদের এ অণ্ল দর্শন করবার 'স্থর সংকল্প 
গ্রহণ করেছিলাম । কিন্তু কর্মের গাঁত অন্যরূপ । প্রাচীন বাংলার সভ্যতার কেন্দ্রভামি দেখবার 
আনন্দ উপভোগের জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে ।” [৮-২২৩]। 


॥৩ 


'অপেক্ষা' চির অপেক্ষায় পেশছয়ানি। স্বামীজীী তাঁর বহঃপ্রতীক্ষিত ঢাকা বান্না করেন 
১৮ মার্চ, ১৯০১; ১৯ মার্চ নারায়ণগঞ্জে স্টিমার পেশছলে ঢাকা অভ্যর্থনাসামাতর কয়েকজন 
গিয়ে তাঁকে প্রাথামক অভ্যর্থনা জানান। অপরাহ্ ঢাকা রেলস্টেশনে বিপুল অভ্যর্থনা হয়। 
ঢাকার প্রধান নাগারকদের মুখপান্ন হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ স্টেশনে উপাস্থত 
ছিলেন। “স্টেশন ভিড়ে উপচে পড়েছিল। জমজমাট সমারোহপূর্ণ দৃশ্য। সাদরে অভার্থনা 
জানিয়ে তাঁকে পরলোকগত বাবু মোঁহনীমোহন দাসের প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়।” (মরার, 
৩০ এাপ্রল]। উদ্বোধনের [১৫ বৈশাখ, ১৩০৮] বিবরণ থেকে জানতে পার, স্টেশনে 
উপাস্থত “ভদ্রলোক ও ছান্রাদি...আনন্দে 'জয় রামকৃষদেব কী জয়' ধবানতে গগন পরি- 
পৃরিত” করেছিলেন। আমরা জেনোছি, স্বামণজাঁ ঢাকা পেশছেই প্রকাশ্য বক্ততা করেন নি। 
তন দন ঢাকায় কাঁটয়ে লাষ্গলবন্ধে তঈর্থদনান করতে গয়োছিলেন। যে-তিনাঁদন ঢাকাত্ন 
ছিলেন, তখন অপরাহু “প্রায় দুই তন ঘণ্টা ধাঁরয়া জ্ঞান, ভান্ত, বিশ্বাস, ত্যাগ, 'ববেক, 
বৈরাগ্য, কর্ম প্রভূতি নানাবধ আধ্যাত্মিক বষয়ে আলোচনা হইত। প্রায় শতাবাধ -লোক- 
সমাগম হইত। সকলেই তাঁহার বিশ্বাস, ভন্তি, ও তেজঃপূর্ণ উপদেশাবলণ শ্রবণ করিয়া বিশেষ 
তৃপ্ত হইয়াছলেন।” [এ&]। তাঁ৫খস্নান সেরে স্বামীজশ ঢাকায় ফিরে এসে, “৩০ মার্চ ঢাকা 
জগন্নাথ কলেজ-হলে প্রথম বক্তৃতা দেন “আম কি শাঁখয়াছ”-__এই বিষয়ে। কানায়-কানায় ভার্ত 


২ ঢাকা 'জাজেস্‌ কোর্টট-এর উকিল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ, ১৩ ফাল্গুন, ১৩০৫ 
(১৮৯৯) স্বামীজীকে নিম্নের পন্ন লেখেন : 
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শেষ আভযান- পরর্ববঞ্গে ৪০৭ 


হল, অনেককেই স্থানাভাবে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হল। পরাঁদন তিনি দ্বিতীয় বক্তৃতা দিলেন 
পগোজ স্কুল প্রাঙ্গণে, বিষয়_-“যে-ধর্মে জন্মিয়াছ।” “জনসাধারণের মধ্যে প্রভাববিদ্তারে 
অতুলনীয় সে বক্তৃতা । এখানকার জনগণ এইপ্রকার পাঁশ্ডত্যপূর্ণ মনীষাদপ্ত দীর্ঘ ভাষণ 
শোনার সৌভাগ্য বহাাঁদন পায়ান। তাঁর নম্র মধুর ভাব, তাঁর প্রশীতিকর সম্দ্রমদ্যোতক মুখ, 
শাস্ত্রে তাঁর পূর্ণ আঁধকার এবং সুন্দর, প্রবহমান, সাবলীল ভাষায় শাস্নাহত রহস্য 
উদ্‌ঘাটনে সামর্থ-_এই সবাঁকছ একত্র হয়ে শ্রোতাদের উপর গভনর ও স্থায়ণ প্রভাব বিস্তার 
করেছিল ।” [মিরার, ৩০ এাপ্রল, ১৯০১]। র্‌ 

ঢাকা গেজেট, ১ এাপ্রল, ১৯০১, যে-বিবরণ ছেপোছিল, [তা উদ্ধৃত হয় ব্রক্ষবাঁদনে 
এপ্রল, ১৯০১ সংখ্যায়] তাতে স্বামজীর প্রথম বক্তৃতার সারাংশ দেওয়া হয়। তার গোড়াতে 
পাই : “এই বিখ্যাত ব্যক্ত এখন আমাদের মধ্যে এসেছেন। তান বুধাষ্টমী উপলক্ষে 'লাঙ্গল- 
বাঁধ ঘাটে পূজা দিতে গিয়েছিলেন। ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে, জগন্লাথ কলেজ হলে, গত 
শাঁনবার সন্ধ্যায় একি চিত্তাকর্ষক বক্তা দয়েছেন।...পূর্ববঙ্গে আগমনের সুযোগ পেয়ে, 
এবং দেশের এই অংশের সঙ্গে সাক্ষাৎ পাঁরচিত হয়ে, তান কতখাঁন আনান্দত হয়েছেন, 
সেকথা বলে বক্তৃতা শুরু করেন। তান বলেন, যাঁদও তিনি পাশ্চাত্তের বহ্‌ সভ্য দেশে ভ্রমণ 
করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ভামিতে পদার্পণ করতে পারেন নি-অথচ কী মহান্‌ 
দৃশ্য এখানে-_বিশাল নদ-নদী, বিস্তীর্ণ উর ক্ষেব্র, ছাবর মতো গ্রামগুলি! হায়, নিজের 
বাংলাদেশের এইসব দৃশ্য আগে দেখার সৌভাগ তাঁর হয়াঁন!” স্বামীজী তাঁর এই বলাম্বিত 
দবদেশ-দর্শনের সঙ্গে যোগ ক'রে দিয়েছিলেন নিজের 'বিলাম্বত স্বদেশীয় ধর্মের গৌরব- 
দর্শনকে। কিভাবে তা করেছিলেন, উদ্বোধনের ১৫ বৈশাখ, ১৩০০ সংখ্যার রিপোর্ট থেকে 
দেখে নিতে পার : “আম নানা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ কারয়াছ 'কল্তু আম কখনও নিজের 
জল্মভূবম বাংলাদেশের সাঁবশেষ দর্শন কাঁর নাই; জানতাম না, এদেশের জলে-স্থলে সবন্র 
এত সৌন্দর্য । কিন্তু নানা দেশ ভ্রমণ কাঁরয়া আমার এই লাভ হইয়াছে যে, আম ইহার 
সৌন্দর্য বিশেষরূপে উপলব্ধি কারতে পারতেছি । এইরুপই, আম প্রথমে ধর্মের জন্য নানা 
সম্প্রদায়ে-বৈদৌশক ভাববহুল বহাীবধ সম্প্রদায়ে- ভ্রমণ করিতেছিলাম, অপরের দ্বারে ভিক্ষা 
কাঁরতোছিলাম- জানিতাম না, আমার দেশের ধর্মে, আমার জাতখঈয় ধর্মে এত সৌন্দর্য আছে ।” 

স্বামীজার দ্বিতীয় বক্তৃতা হয় “পোকস কলেজের বিস্তৃত খোলা ময়দানে, প্রায় তিন 
সহন্্র শ্রোতার সমক্ষে । 'আমরা যে-ধর্মে জন্মিয়াছি' সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপন এক বক্তুতা 
করেন। এই বক্তুতাও ইংরাঁজ ভাষায়ই হইয়াছিল। শ্রোতৃগণ মন্ত্রমুণ্ধের ন্যায় নিস্তব্ধ 
[ছলেন।” 

ঢাকা, এবং 'নিকটবতর্ঁ 'িছু স্থানে [তার মধ্যে শ্রীরামকষের পরম ভক্ত নাগ-মহাশয়ের 
দেওভোগ গ্রামের বাঁড়ও ছিল] ফিছুদন কাটিয়ে স্বামীজঁ ৫ এাপ্রল, চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ 
তীর্থদশশনে বের হন। সেই তীর্থ দেখার পরে গৌহাটিতে আসেন ও কামাখ্যা দর্শন করেন। 
গোহাটিতে ?তাঁন তনাট বক্তৃতা দেন। এই “বক্তৃতাগুলির কোনোটিই 'লাঁপবদ্ধ হয় নাই।” 
সেজন্য স্বামীজশীর জবনশীসমূহো এ-সম্পর্কে কোনো বিবরণই নেই। এক্ষেত্রে সংবাদের জন্য 
পদ্মনাথ ভট্াচার্য-প্রদত্ত সংবাদের উপরই নির্ভর করতে হয়। সে সংবাদ আমরা বহুলাংশে 
হীতপ্বে* উপাঁস্থিত করেছি_রক্ষণশশল সম্প্রদায়ের রামকৃফ-বিবেকানন্দ-বরোধিতার রূপ 
দেখাবার কালে। [৩য়, ১১৪-১৫, ১৫৬-৬০]1। পদ্মনাথকে আইনের ভাষায় বলা যায় "বর 
সাক্ষণ”"_ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের সমালোচনার শোধ তুলতেই তান বই ীলখে- 
ছিলেন, একথা 'াীজেই বলেছেন। তিনি স্বামীজশীর ঘরোয়া চেহারা, ঘরোয়া আলোচনাকালে 
স্বামশীজীর উত্তি প্রভাতি বিষয়ে যা বলেছেন, তাও পূবোৌস্ত স্থানে জানয়েছি, সেইসলো 
গৌহাটিতে বক্তৃতাকালে জাঁতিভেদ সম্বন্ধে স্বামীজশর মন্তব্য শুনে তাঁর তীর প্রাতাক্রয়ার 


8০9৮ শববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ' 


কথাও । পদ্মনাথের সর্বমোট সিদ্ধান্ত : স্বামীজশ রাজনশীতিরই প্রচারক, রজোগুণাধক্যের 
জন্য এদেশে ধমণপ্রচারকের ভামকা গ্রহণে অনাধকারণ। 

পদ্মনাথের রচনার যে-সব অংশ এখানে উপ্পাস্থত কারান, অথচ এখানে প্রাসাঁঞ্াক, 
তাদের মধ্যে আছে : প্রথমাঁদনের বক্তৃতার শেষ সময়ে “দ্রুতগাঁতিতে বক্তৃতার জারগায়'" হাজির 
হয়ে তান দেখেন, “লোকারণ্য; এই ভিড় ঠোঁলয়া তাঁহার নিকউবতরঁ হওয়া তখন অসম্ভব 
হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুনলাম, ইতঃপূর্বে সভায় পণ্ডিত (পেরে মহামহোপাধ্যায়) ধীরে*ব- 
রাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে নাকি স্বামীজশীর সংস্কৃত ভাষায় কিশিৎ কথোপকথন হইয়াছিল; 
সকলেই তাঁহার সংস্কৃত আলাপে দক্ষতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।” 

এইসভায় স্বামনীজশ কিন্তু “দণ্ডায়মান হইয়া” বক্তৃতা দেননি [অবশ্যই স্বাস্থ্যের কারণে] 
-_-“বাঁসয়াই দুই-চাঁর কথা” বলোছলেন। কী বলোছিলেন, অল্ততঃ গোঁড়া ব্রাহ্মণদের কাছে 
তার অরুচকর অংশ কাঁ ছিল, তা আগেই উদ্ধৃত হয়েছে । গোহাঁটিতে স্বামীজীর পরবতর্শ 
বক্তৃতার সংবাদ পণ্ডিত পদ্মনাথের লেখায় এই : 

“অতঃপর স্বামীজীর শিলঙ-যান্রার পূর্বে আবার দুইদিন বক্তৃতা হয়। সেই দুই বক্তৃতা 
ইংরাঁজতে নিয়মমতো বিজ্ঞাপন দ্বারা বিষয়-নিদেশপূর্কক প্রদত্ত হয়। প্রথমাদন জনৈক 
প্রবীণ বাঙালী উীঁকল সভাপাতি হন-_-অপরাঁদন আসাম ভ্যাঁল ডিভিশনের কাঁমশনার মিঃ এ 
পোর্টিয়াস বাহাদ্‌র সভাপাঁতি হইয়াছিলেন। একাঁদন বিষয় ছিল-__7771577:12/21191 01 
$০41--এটা খুবই স্মরণ আছে । কিন্তু অপরাঁদনে বক্তার বষয়াট ঠিক স্মরণ নাই; তাহাতে 
'দবা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' ইত্যাদি উপানিষদধাক্য ছিল। ইহাদ্বারা অনুমান হয়-_4৬০8714 
1) 1170187) [116-এইরুপ একটা 1বষয় ছিল। 

“তাঁহার বক্তৃতা শখনবার জানসই বটে। ক সুমিষ্ট আওয়াজ, ?ি সুন্দর আবাত্ত, কি 
সুষ্ঠু শব্দযোজনা ! বশেষতঃ প্রথম দিন তাঁহাকে দেখিয়া শববেকানন্দ' বাঁলয়া ধাঁরতে পার 
নাই__[এখন] তাঁহার সেই পাগাঁড়, সেই আলখাল্লা দোখয়া মনে হইল, হাঁ ইনিই সেই স্বামশ 
ঠববেকানন্দ-যাঁর ছবি পূর্বে দৌখয়াছি। তাঁহার বন্তৃতার রাত ছিল পায়চাঁর কাঁরয়া 
ঘুরয়া-ঘুঁরয়া বলা, যেন যাত্রার দলের আঁধকারী। তাঁহার উজ্জল বিশাল নেত্রদ্বয়, সাঁস্মত 
সুন্দর প্রাতিভাদনপ্ত মুখমন্ডল- এও এক দেখিবার জীনস। ফলতঃ আজ বিশ বংসর পরেও 
যেন সেই মূর্ত চোখে ভাঁসতেছে-সেই কণ্ঠস্বর কাণে বাঁজতেছে। সাধে কি আমোঁরকা 
খোঁপয়াছিল ? 

“এই দুই বক্ততার দিন অনেক সাহেব 'বাঁব সভাস্থ হইয়া স্বামধীজীর বক্তা শঠানয়া 
ঘন ঘন করতালর দ্বারা হৃদয়ের আনন্দোচ্ছবাস পাঁরবান্ত কাঁরয়াছিলেন।” 

এর পরে স্বামীজশ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য শিলঙে যান। স্বামীজী 
তাঁর িলঙ-বাস সম্বন্ধে নিজেই বলেছেন : “শশলও পাহাড়টি আতি সুন্দর। সেখানে চীফ 
কমিশনার কটন-সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। 'তাঁন আমায় জিজ্ঞাসা করোছলেন, 
'্বামীজন ! ইউরোপ ও আমোরকা বোঁড়য়ে এই দূর পবতপ্রান্তে আপাঁন কী দেখতে এসে- 
ছেন ?' কটন-সাহেবের মতো অমন সদাশয় লোক প্রায় দেখা যায় না। আমার অসুখ শুনে 
সরকার" ডান্তার পাঠিয়ে দিয়োছিলেন। দুবেলা আমার খবর নিতেন । সেখানে বোঁশ লেকচার- 
ফেকচার করতে পাঁরাঁন; শরীর বড় অসুস্থ হয়ে পড়োছল।” [৯-১১৫]। | 

কংগ্রেস-সমর্থক, ভারতবন্ধ্ ইংরাজ হিসাবে স্যার হেনরি কটনের নাম এই কালের 
ইতিহাসে বহুল উল্লিখিত । স্বামীজীর ইংরাজি জীবনশীতে দেখি, কটন শিলঙে স্বামীজার 
বেশ ছুদনের অবস্থানকালে সকাল সন্ধ্যায় সংবাদ নিতেন_নিজেও আসতেন। এধর 
সঙ্গে আলাপ-পাঁরচয়ের পরে স্বামীজ বলেছিলেন, “এই একাঁটি লোক ভারতের অভাব- 
আভিযোগ ঠিক-ঠক বুঝেছেন, এবং প্রকৃতই এদেশের কল্যাণকামনা করেন। সকল ভারতবাসণর 


শেষ আঁভযান-_-পূর্ববঙ্গছে ৪০৯ 


প্রণীতলাভের যোগ্য মানুষ হান ।”৩ “স্যার হেনার কটনের অনুরোধে স্বামীজী স্থানগর 
ইংরাজ কর্মচারী এবং ভারতীয়দের বুহৎ সমাবেশে [কুইনটন হলে] বক্তৃতা দেন। স্যার হেনা 
কটন সহ উপাঁস্থিত সকলে ভারতপয় সংস্কীতি ও আদর্শের জনগণ ব্যাখ্যায় অতশব প.লাক লু 
হয়ে।ছলেন।" 

এক্ষেত্রে পদ্মনাথ ভদ্রাচার্ষের বিবরণ এই : “অতঃপর স্বামীজী শিলঙ চাঁলয়া যান-- 
সেখানেও তাঁহার অবস্থান ও অভার্থনার জন্য বাঙালশী ভদ্রুলোকগণ চাঁদা তুঁলিয়াছিলেন। 
সেখানে একাঁদন মান্র বক্তুতা হইয়াছিল। তারপর *বাসকাশে আভিভূত হইয়া পড়াতে বক্ত তা 
[দতে পারেন নাই, বৈঠক আলোচনা অবশ্যই হইয়াঁছল। লোকাঁপ্রয় শাসনকঙণ (স্যার) 
হেনার কটন চীফ কঁমিশনাপ্ন ছিলেন। তিনি স্বামগীজর খুব তত্তাবধান কাঁরয়াছলেন। তানি 
সভায়ও যথেষ্ট প্রশংসাবাদ কাঁরলে স্বাম*্জী বক্তুতারম্ভে বললেন : 'ত৭র্থস্থান পাঁরভ্রমণই 
সন্ব্'পীর কর্তব্য: তাই কামাখ্যা হইয়া শন্বঙে আসবাঁছ। এস্থানেও হেনার কটনের ন্যায় 
সাধূপ্রুষ রাহয়াছেন-_তাই ইহাও একাট তণর্থ-_তীথীকুর্বন্তি সাধবঃ, ইত্যাদি” ” 

পদ্মনাথের শিলঙ-বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর নয় কয়েকমাস পরে শিলঙে গিয়ে বন্ধূগণ- 
মারফত এসব কথা 'তান শুনোছলেন। 

স্বামীজীর শিলঙ-মবস্থান প্রসঙ্গে কিছু নতুন তথাযোজনা করতে পাঁর। স্বামণ 
সোমে*বরানন্দ সেই তথ্য আমাদের দিয়েছেন। স্বামণজীর 'শিলঙ-বক্িতার খবর সমকালে 
বোঁরয়োছল খাসয়া মাঁসক “উ খাস ম্যানতা”-য়। সম্পাদক উ হোমরায় ঠিয়েংডো আগে 
খুবই সংকীর্ণবুদ্ধি খ্রীস্টান 1ছলেন-স্বামীজণর বক্তৃতার প্রভাবে উদারনোতিক জাতীয়তা- 
বাদ? হয়ে ওঠেন, এবং “সেং খাস” নামক খাসিয়া জাতীয়তাবাদন প্রাতষ্ঞানের উৎসাহী কমণ 
হন। এইসকল সংবাদসহ, উন্ত “উখাস ম্যানতা"-র মে ১৯০১ সংখ্যা থেকে সোমেশ্বরানন্দ 
যা অনুবাদ করে পাঠিয়েছেন, তা উপাঁস্থত করাছি : 

“স্বামণ বিবেকানন্দ নামে একজন বাঙালণ হিন্দু সম্প্রীতি এখানে এসেছেন । তান হিন্দু- 
ধর্মের এক বিখ্যাত প্রবস্তা। তান যে বিরাট পান্ডিত এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই'। তান 
সমগ্র বিশ্ব, বিশেষতঃ ইউরোপ ও আমোরিকা, পারভ্রনণ করেছেন। বিদ্বান ও বুদ্ধিমানদের 
সেসব দেশে তিনি বহু লোককে বক্তৃতায় মুগ্ধ করে তাঁর অনুঙ্গামণ করেছেন । তাঁর বন্তৃতা- 
গুলির ভিত্তি ছল হিন্দুধর্মের পাঁবন্র গ্রন্থ বেদ। ১৮৯৩ সালে ঘশ্রধর্মসম্মেলনে যোগ 
দেবার জন্য সকল ধর্মের প্রতিনাঁধরা শিকাগোর গিয়োছলেন। সেখানে তাঁরা নিজের-নজের 
ধর্মপ্রঙ্গে বক্তা দিয়োছলেন। এট আমাদের গবেরি বিষয় যে, এই স্বামীজশ হন্দুধমের 
প্রীতাঁনাঁধ হয়ে সেখানে উপাস্থত হয়োছিলেন। 

“্বামীজনী বর্তমানে শিলঙ-এ। এখানে এসে পেশছবার পর তান একাটনাত্র বক্তৃতা 
দিয়েছেন, ২৭ এরীপ্রল, ১৯০১, সন্ধ্যাবেলায়। খুবই দুঃখের ব্যাপার, এই বক্তৃতা দেবার পরই 
[তিনি অসংস্থ হয়ে পড়েছেন, ধার থেকে তিনি এখনও আরোগালাভ করেননি । 

“যে-হলে তিন বক্তৃতা দিয়োছলেন, তা শ্রোতার পূর্ণ বিল, এমন-ক বহুলোক বাইরে 
দাঁডয়ে ছিল। চীফ কমিশনারও সভায় উপস্থিত 'ছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 
সনাতন হিন্দুধর্ম। বক্তৃতার শুরুতে তিনি বললেন যে, শাস্ত্র-ভিন্তি ছাড়া কেনো ধমহ টিকে 
্াকতে পারে না। গ্রীক, রোমান ও অন্য কয়েকটি ধর্মের ভীত্ত ছিল দার্শীনক দান্টভঞ্গি 
এবং সহজ আচার-অনুষ্ঠান। তবুও সেগুলি টিকে থাকতে পারল না কারণ সেগীলর কোনো 
শাস্ত্র ছিল না। [আর] যাদের শাস্ত্র ছিল, যেমন ইহদীরা--তারা যদিও কখনো-কখনো বিপথে 


৩ নতত্তুমঞ্জরী,' আযাঢ় ১৩০৮ সংখ্যায় পাই : "স্বামীজী ব্ক্ষপূত স্নানের পর আসামে গিষা- 
1ছলেন। তথায় চীফ কমিশনার কটন সাহেব মহোদয় স্বামীজশীকে বিশেষ অভ্যর্থনা করেন। স্বামীজন 
এখানে সাধারণের অনুরোধে বন্তুতাঁদ প্রদান করয়াছিলেন।% 


৪১০ বিবেকানন্দ ও সমকালঈন ভারতবর্ষ 


গেছে, তবুও তাদের ধর্ম আজও টিকে আছে। হিন্দুদের সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা ষায়। 
আচার-অনূজ্ঠানগুলি মানুষের তৈরী, কিন্তু বেদ নিত্য। এবং এ-জন্যই আমরা আমাদের 
ধর্ম সম্বন্ধে এতখানি আশাবাদ । 

“বক্তৃতায় তান জোর দিয়ে বললেন, আচার-অনুষ্ঠানই সব নয়-ধর্ম হল প্রত্যক্ষ অন 
ভূতি। ধর্মকে যে-মানুষ বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে, সে-ই আদর্শ মানুষ । সে যাঁদ কোনো। 
পাপও করে, তবু তার উন্নাতর আশা আছে, যাঁদ সে ভগবানলাভের চেষ্টা করে। তথাকাঁথত 
ধর্মভীরু লোকেরা তো আসলে অলস প্রকাতির। গাছ বা গরুর চেয়ে এরা কোনো অংশেই 
বড় নয়। 

“বক্তার সময় স্বামীজণী সংস্কৃত ভাষায় বেদ থেকে উদ্ধত 'দয়ে ইংরাঁজিতে তার 
অন্বা্দ দচ্ছিলেন। 

“পরের উপকার করার উপর তিনি খুবই গুরুত্ব আরোপ করাছলেন। মানবসেবামূলক 
কাজগূঁলিকে তিনি তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথমতঃ, দুঃখাঁদের প্রীত সমবেদনা অনুভব 
ক'রে, তাদের খাদ্য ও বস্ত্র দয়ে সাহায্য করা । 1দ্বতীয়তঃ, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবস্তার 
করা। তৃতীয়তঃ, মানুষকে আধ্যাতিয়ক পথে সাহায্য করা, যাতে তারা ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও 
আলোক পায় এবং কি করতে হবে তা বুঝতে পারে। এঁটকে তিনি শেষে উল্লেখ করোছলেন 
কারণ এটই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । তান আরও বললেন যে ব্রাঙ্গণদের ধেময় শিক্ষক) 
সম্মান করা হত কারণ তাঁরা আতমজ্ঞান দিতেন। 

“তান গুরুত্ব আরোপ করে, জোর দিয়ে বললেন যে, শিক্ষার সাহায্যে অন্যকে আলোকিত 
করার জন্য আমাদের চেম্টা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করত হবে, যেখানে ছান্ররা শুধু অক্ষর-পাঁরচয়ই লাভ করবে না, ব্যবহারিক জগতে কর্ম- 
কুশলও হয়ে উঠবে। এই কাজের দ্বারাই ভগবানের আশীর্বাদ পাওয়া যাবে। তিনি এই বলে 
বক্তা শেষ করলেন : 'বত'মানে ভারতে আমাদের কর্তব্য, জনসাধারণের চোখ খুলে দেওয়া 1 

“তিনি যখন বক্তৃতা এবং বেদের উদ্ধৃতি শেষ করলেন, আমরা বুঝতে পারলাম যে, তান 
[বশ্বের সকল মানুষকে আপনজন বলে মনে করেন। তাঁর মতো! কথা আর কেউ কখনো 
আমাদের বলেন নি। তিনি বলেছিলেন যে, বেদ আমাদের 'নদেশ 'দিয়েছে_ সত্য প্রচারের 
জন্য। [আমাদের] মনে হয়, এই উদ্দেশ্যেই তান সমগ্র বিশব পাঁরভ্রমণ করেছেন।” 


1৪ 1 

বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতে আম স্বামীজীর পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ এবং ঘরোযা ও প্রকাশ্য 
আলোচনাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলোঁছ। ছোটখাট সমরনশীতি ঘোষণার ব্যাপার সেখানে ছিল 
- এমন পর্যন্ত বলোছ। বলার কারণ কি? 

ঢাকায় স্বামীজর বক্তার যে সামান্য বিবরণ আমরা পেয়োছ- সেইসঙ্গে তার প্রাতি- 
'ক্ুয়ার সংবাদ--তাদের ভিতর থেকেই কারণ সন্ধান করতে হবে। 

লক্ষ্য করলে দেখব__স্বামীজী তাঁর এখানকার বক্তুতাদিতেও পূর্বের মতো অপধর্মকে 
ই এবং সত্য ধর্ম কী, বাস্তবজীবনে তার প্রয়োগের উপায় কাঁ, তা, 

দেখিয়ে দিয়েছেন। উদ্বোধনে অবিলম্বে প্রকাশিত তাঁর জাকা-বক্ুতার সংক্ষিপ্তসার যো* 

“ভারতে বিবেকানন্দ” গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে) বিশ্লেষণ করলে দোঁখ, স্বামণীজী প্রচালত 
সাম্প্রদায়িক ধর্ম-ধারণার বিচিত্র রূপগুলির প্রায় প্রত্যেকাটকেই বিশধয়ে কথা বলেছিলেন। 
প্রথম বক্তৃতায় (“আম কী শািখিয়াছি”] তাঁর বন্তব্যে ছিল : 


(ক) ব্রাঙ্ম মতবাদশদের সমালোচনা : যাঁরা “ধর্মের ভিতর বৈদেশিক ভাব চালাই- 
বার বিশেষ পক্ষপাতন...হইয়া] 'পৌঁত্তীলকতা, বাঁলয়া একটি কথা রচনা করিয়াছেন।” 


শেষ আভযান_পর্ববঙ্গে ৪১১ 


এপ্রা পৌত্ীলকতা ক+, কেন তার প্রাদুভ্ব, ফলাফল ভালো বা মন্দ, সে 'বচারে ধৈর্য ন। 
দেখিয়ে এ শব্দাট ছঠড়ে হিন্দুধর্মকে বিধ্বস্ত করতে ব্যস্ত। [তিনি এইসব ব্যান্তদের দ্বারা 
্বীকৃত ইউরোপীয় পাঁণ্ডতদের একটি মতকে দ্বিতীয় বক্তৃতায় খণ্ডন করতে চেস্টা করেন। 
তিনি বলেন--বেদ জড়প্রকীতির উপাসনা থেকে চৈতন্যের ধারণায় পেপছয়ান, মনুষ্যপূজাব 
বাসনা থেকেই এ ধারণায় পেশছেছে। এইভাবেই অবতারবাদের উদ্ভব হয়েছে। এই বক্তবাটি 
[তানি অশ্পাঁবস্তর প্যারস কংগ্রেসে উপাঁস্থত করোছিলেন |] 

(খ) পূর্বোন্ত মতবাদীরাই ঈশবর ও সংসার একসঙ্গে করো- এমন সাবধা-দর্শন প্রচার 
করেন। অথচ ত্যাগ ছাড়া ধর্ম হয় না। “মড়াকে সোনার পাত মীড়ও না।” 

(গ) শশধর তর চ্‌়ামণির মতবাদের সমালোচনা করেন : গুরা “হাঁচি িকাঁটাকর পযন্ত 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বার করেন।” 

(ঘ) স্বামীজশ নিজেকে প্রাচীন সম্প্রদায়ভন্ত বলে দাঁবৰ করেন; যাঁদের বিশবাস-- 
ঈশ্বরকে যে-নামেই ডাকা হোক, যাঁদ আন্তারকতা থাকে, ঈশবরলাভ হবে। এই প্রসঙ্গে 
স্বামীজী ধর্মলাভের পক্ষে “মনুষ্যত্ব মৃমুক্ষত্ব_মহাপুরুষ-সংশ্রয়ের” প্রয়োজনীয়তার কথা 
বলে, আদর্শ গুরুর কথা তোলেন। সেইসকল উজ্জল মার্তর পাশে হঠাং-উঠাঁত গ্‌র.দেব 
আকার নিয়ে তিনি বিদ্রুপ করেন : “আজকাল যে-সে গুরু হতে চায়; ভিক্ষুকও লক্ষ মুর 
দান করতে চায়।” 

দ্বিতীয় বক্তৃতার |“যে ধর্মে জন্মিয়াছি”] মধ্যে ছিল : 

(ক) প্রাচীন ভারতের চন্তা করা ভালো 'কন্তু অন্ধ প্রাচীন প্রর্সীত যেন না জাগে। 
আমাদের আগেকার মতো খাঁষ হলেই শুধু চলবে না, আরও বড় খাঁষ হতে হবে। 

(খ) ভারতবর্ষের নানাস্থানের 'হন্দুদের মধ্যে আচার-আচরণগত পার্থকোর রূপ 
তিনি তুলে ধরেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, একটি বিশেষ জায়গার লোকাচারকে চরম ধর্ম বলে 
চালাবার যে-চেম্টা গোঁড়ারা বহুকাল ধরে করে আসাঁছলেন_তাকে নস্যাৎ করা। তান 
দেখালেন, গোমাংস ভোজনে নিষেধ ছাড়া হিন্দুদের মধ্যে সর্বপ্রকার আচরণগত রবাঁচত 
আছে। “জাঠেরা- মুসলমান বা খ্রীস্টান পযন্তি বিবাহ করিলেও জাতিচ্যুত হয় না। তাহারা 
অবাধে সকল দেবমান্দিরে প্রবেশ করিতে পারে । পঞ্জাবের অনেক গ্রামে যে-হিন্দু শুকর ভক্ষণ 
না করে, সে মুসলমান বাঁলয়া বিবোচিত হয়। নেপালে ব্রাহ্মণ, চাঁরবর্ণেই বিবাহ কাঁরতে 
পারেন, আবার বাংলাদেশে ব্রাহ্মণের অবান্তর বিভাগের ভিতরও বিবাহ হইবার যো নাই।” 

(গ) স্বামীজী বেদ-মাহমা জ্ঞাপন করেন; কিন্তু বেদ বলতে 'তাঁন জ্ঞানকাণ্ডের 
বেদান্তকেই স্থাপন করেন; জোরের সঙ্গে বলেন, স্মৃতি বা পুরাণের যে-অংশ বেদের সত্যে 
আঁবরোধে বর্তমান, তাই গ্রাহ্য, বাঁক জিনিস নয়। 

এইসত্রে তিনি স্মার্তদের সম্বন্ধে আঁধক অস্াবধাজনক এই কথাগুলি বলেন : "খাঁষগণ 
কে? বাৎস্যায়ন বলেন, 'িনি যথাবিহিত সাক্ষাংকৃতধর্মী-তাঁন স্লেচ্ছ হইলেও খাঁষ হইতে 
পারেন। তাই প্রাচীনকালে বেশ্যাপুন্র বশিষ্ঠ, ধীবরতনয় ব্যাস, দাসীপত্ত নারদ প্রভাতি 
সকলেই খাঁষপদ প্রাপ্ত হইয়াঁছলেন।” স্বামীজী আরও মারাতমক কথা বলেন : “বেদই 
£গামাদের একমান্ন প্রমাণ-_আর ইহাতে সকলেরই আঁধকার। 'যথেমাং বাচং কল্যাণমাবদানি 
জনেভ্যঃ| ব্রক্মরাজন্যাভ্যাং শৃদ্রায় চার্ধায় চ স্বায় চারণায়। শেরুষজূর্বেদ, মাধ্যন্দিন শাখা, 
২৬ অধ্যায় ২ মন্দ্র)। এই বেদ হইতে এমন কোনো প্রমাণ দেখাইতে পারো যে, ইহাতে সকলের 
আঁধকার গাই ? পুরাণ বঁলিতেছে, বেদের অমুক শাখায় অমুক জাতির আধকার, অমুক অংশ 
সত্যযৃগের, অমুক অংশ কাঁলষূগের জন্য। কিন্তু বেদ তো একথা বালতেছে না। ভৃত্য কি 
কখনো প্রভকে আন্দ্রা করিতে পারে ?...আমরা এখন পুরাণকে বেদের অপোক্ষ। শ্রেন্চ স্থান 
'দিয়াছি। বেদের চর্চা তো বাংলাদেশ হইতে লোপই পাইয়াছে।” 


৪১২ ববেকানন্দ ও সমকালসন ভারতর্ব্্ষ 


(ঘ) স্বামীজন তন্দের বামাচার অংশের নিন্দা করেও, তার মধ্যে বহু ভালো জানিস 
আছে স্বীকার করেন, এবং বেদের ব্রাহ্মণ অংশ যে তন্ত্ের উৎস, তাও জানান। 

উদ্বোধনে প্রকাশিত বক্তৃতার সারাংশ থেকে এই যে-সব বস্তু উপাঁস্থত করলাম-সেগৃি 
তৎকালীন ঢাকার ধর্মোৎসাহীদের অনেকের পক্ষেই নিতান্ত দৃষ্পাচ্য 'ছিল। সতীশচন্দ্ু 
রায়চোৌধুরীর লেখা থেকে ব্রাহ্গ__রক্ষণশশল- বৈষ্ব- প্রভাবিত ঢাকার সাংস্কৃতিক বাতাবরণের 
যে-চিন্ন পেয়োছ__তার থেকেই বিরোধীদের ক্ষোভের রূপ অনুমান করা যায়। আবার এও 
বলতে হবে, উদ্বোধনের বিবরণ যতখানি নিরামিষ, স্বামীজীর আসল বক্তৃতা ঠিক তা ছিল 
না। "ঢাকা গেজেট" স্বামীজীর ঠাট্রা-তামাশার কথা বশেষভাবে জানায়। শশধরী মত সম্বন্ধে 
প্বামজশীর কথার উল্লেখ পান্রকাঁট এইভাবে করেছিল : “আর একদল আছেন [স্বামীজী 
বলেছিলেন] যাঁরা হিন্দু আচার-বিচারের বৈজ্ঞাঁনক ব্যাখ্যা খুজে পাগল । তাঁরা সর্বদাই 
বৈদ্যাতিক শান্ত, চৌম্বক শান্ত, কম্পন শিহরণ ইত্যাঁদর কথা বলে থাকেন। এখরা হয়ত 
একাদন ঈশ্বরকে রাঁশকৃত কম্পন বলে বসবেন। হোস্য)।” পাকা গেজেট, তারপর 
বলে : “বস্তুতঃপক্ষে স্বামীজন নিঃসন্দেহে বাকপটু। তান যে অতীব সাবলীল বক্তৃতা- 
শান্তর আঁধকারী এটা সুপাঁরাঁচত ব্যাপার । ?কন্তু তান যে এতবড় হাস্যরাঁসক এবং ধারালো 
প্রত্যুত্তরে দক্ষ, তা অনেক শ্রোতার কাছেই নতুন আঁভজ্ঞতা।” 

শশধর তর চূড়ামাণর অনুগত ভন্ত পদ্মনাথ প্রমুখরা স্বামীজশীকে হাঁচি-টকাঁটাকর ধর্ম, 
ভাতের হাঁড়র ধর্ম, ছ্‌ত্মার্গ প্রভূতিকে আক্রমণ করতে দেখে রোষে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠোছলেন, 
স্মাতির উপর আক্ুমণ তাঁদের অসহ্য লেগেছিল, সর্ববর্ণের বেদাধকার, ম্লেচ্ছের পর্যন্ত 
খাষত্বে আধকার, হিন্দুদের শৃকরভক্ষণ, ইত্যাঁদ তাঁদের কাণে সীসে ঢেলে 'দয়োছল, এবং 
তাঁরা কদাঁপ 'নজেদের জন্য স্বামীজ+-প্রদত্ত এই শাস্তাবধানকে পরমানন্দে স্বাগত জানাতে 
পারেন নি : বাহ্গণগণকে বাঁল...শাস্তমতে তোমাদের ব্রাহ্ষণত্ব নাই-কারণ তোমরা এতকাল 
ম্লেচ্ছরাজো বাস বারতেছ। যাঁদ তোমরা নিজেদের কথায় ানজেরা বিশ্বাস করো, তবে সেই 
প্রাচীন কুমারিল্ল ভট্ট যেমন বৌদ্ধগণকে সংহার করিবার আঁভিপ্রায়ে প্রথমে বৌদ্ধের শিষ্য হইয়া, 
শেষে তাহাদিগকে হত্যা করার প্রায়শ্চত্ত-জন্য তুষানলে প্রবেশ করেন, সেইরূপ তোমরা 
সকালে মিলিয়া তৃষানলে প্রবেশ করো । আর তাহা যাদ না পারো, তাহা হইলে আপনা'দর 
দূর্বলতা স্বীকার কাঁরয়া সর্বসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত আঁধকার দাও ।» 

এই রক্ষণশশলদের সঙ্গে “বৈষ্বপ্রধান ঢাকার” বৈষ্বরা বিবেকানন্দ-বরোধখ ঘোটে 
যোগ দিয়েছিলেন । স্বামীজশ সবসময়ে “বোণ্টমার" শন্রু। আহারও তরি বৈষুবমতে গাছ- 
পালা নয়। ঠাট্রা-তামাশাও বৈষবদের নিষে ষথেস্টই করতেন। পদ্মনাথ জানয়েছেন, “এই 
সকল কারণে, াবশেষতঃ জনৈক বৈষণবমতাবলম্বশ ভদ্রলোকের একাঁট প্রম্নের উত্তরে স্বামসক্রণী 
একটি অশ্লশল কথা বলাতে [লীলার কথা বলার সময়ে অনেক বাবাঁজর যে-লালা'সিন্ত মনোভাব 
হয, তার আসল চেহারাটা স্বামীজী সোজা ভাষায় বলোছলেন] 'শিলঙে অনেকেই তাঁহাব 
উপর বাঁতশ্রদ্ধ হইয়াঁছলেন। নদীয়া ভাজন-ঘাটের বৈদ্য গোস্বামীবংশীয় জনৈক অত্যুচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারী বিবেকানন্দ-অভ্যর্থনায় চাঁদা দিয়াছিলেন বাঁলয়া পশ্চাত্তাপপ্রস্ত হইয়া এক- 
দন নাক উপবাসও কারয়াছিলেন।" 

স্বাম-শিষ্য-সংবাদে পাই, শরচ্চন্দ্রু চক্রবতাঁঁ স্বামীজর প্রত্যাবর্তনের পরে আলোচনা- 
কালে দুঃখ করে বলেছিলেন : “ও-দেশের লোক বোধহয় নাগ-মহাশয়ের মতো আপনাকও 
ঠক বুঝিতে পারে নাই।”8 


৪ পূর্ববঙ্গের সামাঁজক রক্ষণশশলতা একদিকে, অপরাঁদকে যুবকদের দেশভাবুকতা-মাশ্রত 
প্রগাতিশীলতা-উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ কিছাাঁদন আগেই বাঁরশালে হয়ে গিয়োছল স্বামী সারদানন্দকে 


শেষ আভযান-_পর্ববঙ্গে ৪১৩ 


স্বামীজী এইসত্রে পূর্ববঙ্গের ধর্মধারণা সম্বন্ধে বলেন : “্ধর্মভাব সম্বন্ধে দেখলুম 
বড় কনজারভোটভ। উদারভাবে ধর্ম করতে গিয়ে আবার অনেকে ফ্যানাটিক হয়ে পড়েছে ।” 
ঢাকাতে অবতারের তখন খুবই সংখ্যাধক্য; তেমন এক অবতারের এক যুবক শিষা তাঁর 
গুরুর অবতারত্ব স্বামীজ কে 'দয়ে মাঁনয়ে নিতে বিশেষ জেদ ধরায় স্বামীজশী অবশেদে 
বলেন : “বাবা, এখন থেকে ভালো করে খেয়ো-দেয়ো, তাহলে মাস্তন্কের বিকাশ হবো 
পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে তোমার মাথা যে শাঁকয়ে গেছে ।” এই প্রসংগ ধরে স্বামধজশ পরে 
শরচচন্দ্রকে বলেন : “একথা শুনে বোধহয় ছেলোটর অসন্তোষ হয়ে থাকবে। তা ক করব 
বাবা, ছেলেদের এরূপ না বললে তারা যে ক্রমে পাগল হয়ে দাঁড়াবে ।” স্বামীজণী আরও বলেন : 
“বৈষ্ণবভাবটা ঢাকায় বেশি দেখলুম ।...ওদেশে আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বড় গোল করত । 
বলত--ওটা কেন খাবেন, ওর হাতে কেন খাবেন, ইত্যাঁদ। তাই বলতে হত-আঁম তো 
সন্ন্যাসী-ফাঁকর লোক, আমার আবার আচার কি? তোদের শাস্তেই না বলছে-__-চরেল্মাধুকরণং 


কেন্দ্র করে। নরেন্দ্রনাথ সেন-লাখত, উদ্বোধন্তে অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ সংখ্যায় “বাঁরশালে স্বামী সারদা 
নন্দ" প্রবন্ধে সে বিবরণ আছে: তার থেকে কিছু অংশ তুলছি : 

“স্বামী সারদানন্দজশ [বাঁরশালে, ১৮৯৯ শীতকালে] প্রকাশ্য সভায় 'তনটি বন্তুতা করিয়া 
ছিলেন। অবস্থানের দ্বিতীষ 'দনে প্রথম বন্তুতাট হইবার কথা ছিল। স্থান ছল--সনাতন 'হিন্দ-ধর্ম- 
রাক্ষিণগ সভা । ?কন্তু তাহা হইতে পারে নাই। ধমরীাক্ষিণী সভার তৎকালীন সম্পাদক জনৈক ব্যবহার 
জীবী বন্তুতার 'শার্দ্ট সময়ের কিং পূর্বে সভা হইবার অনূমাতি প্রত্যাহার কাঁরলেন; কাব্ণ 
্বামশী সরদানন্দ ঠবলাতফেরত। বিলাতফেরত সন্ন্যাসগর আগমনে সনাতন-ীহন্দুধর্মরাঁক্ষণী সভা 
যে কলুষিত হইবা যাইবে! '্যাঁন শাস্নবিধান লঙ্ঘন কাঁরিয়া সমযুদ্রযান্রা কারতে পারিয়াছেন, হন্দ[ধএ 
প্রচারে তাঁহার আঁধকার নাই! এই সংবাদ শ্রবণমান্র আঁশবনশকুমার, কালীশচন্দ্র প্রমূখ মনগ।নগণ 
আতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। ছ'্্রসমাজ ও জনসংধাবণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে কি উত্তেজনা, কি চাগ্ুজ্য। 
উহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য । জনতা হইত ধর্রাঁক্ষণী সভায় লোজ্ট্রীনক্ষেপ আবম্ভ হইল, গহখানর 
উপব নানার্প উপদ্রব অদ্রম্ভ হইল। আঁম্বনীকূমান আতিকন্টে ক্ষুব্ধ জনতাকে সন্তুষ্ট কাঁরয়া, পর" 
[দবস হইতে তাঁহার কলেজে সভা হইবে ঘোষণা করিলেন ।” 

কলেজেব সভায় বিপুল জনসমাগম হয়োছিল, শহর ভেঙে লোক এসোছল, স্থানাভাবে লোঝ 
বে গিয়েছিল । আশ্বনীকৃমার দত্ত 'তিনাদনই সভাপাতিত্ব করেছিলেন। সারদানন্দেব শান্ত, যুন্তপূ্ণ+, 
তথ্য ও তত্তুসমান্বিত বন্তুতা শ্রোতাদের মনোহরণ করেছিল । তবে সন্নযাসীব জটা নেই কেন, কেন তান 
জুতো জামা পরে আছেন, এহেন বিস্ময় কিছু কিছ মানুষের মনে ছিলই । অশ্বিনীকুমার গ্রীবাম- 
কৃষ্ণকে দেখেছেন, তাঁর শিষ্যদের ত্যাগ তপস্যার কথা জানতেন_-তিনি সারদানন্দের উপযুক্ত পাঁরিচয় 
[দয়োছলেন সভাসূচনায় : 

“স্বামী সারদানন্দজশী ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন চিহৃত সন্যাস শিষ্য। ইশ 
স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা। পরমহংসদেবের কৃপায় শুধু ঠব*ব-আলোড়নকারী একজন 'বিবেকা- 
নন্দই যে সম্ট হইয়াছেন তাহা নয়, তাঁহার কৃপায় ইহারা প্রত্যেকেই এক একজন 1ববেকানন্দ। এক- 
একজন যেন এক-একটি আগ্দেয়াগাঁর। ইন্হাদের বাক্য, হাবভাব, প্রাত ভাঁঙ্গতে, ইচ্হাদের জীবনযাল্নার 
আঁকেবাঁকে, আগ্ন বিচ্ছবারত হয়। ইচ্হাদের সন্তাটই যেন জবাঁলতেছে। ইহারা যেখানে অবস্থান 
করেন ও যে-পথ দিয়া চলিয়া যান, সেখানেই অমঞ্গল ভস্মশভূত হয়। যে-ই ইহাদের কাছে আসিয়া 
পাঁড়বে, সে-ই জীবনে ইহ্হাদের একটা উত্তাপ অনুভব কাঁরবে। ইচ্হাদের প্রভাবে বাঘে ও মাহষে 
একঘাটে জল খায়। আম আলমোড়ায় দেখিয়াছি, ভারতবাসীর সাহত একসঙ্গে ইংরেজ, বিবেকানন্দের 
পদসেবা করিতেছে, জুতা খুঁলতেছে। ইহারা ঠাকুরের বিশেষ কর্ষের জন্য ভারতের ম্াস্তহেত্ত 
শুরীরধারণ কাঁরয়াছেন। যাঁদ স্বাঘী 'িবেকানন্দকে দেখিতেন তবেই আপনারা ব্দাঝতে পারতেন, 
স্বামী সারদানন্দ তাঁহারই এক আঁবকল প্রাতিচ্ছবি। ইহারা আজল্ম সন্ন্যাসী, ঠাকুরের উপদেশ-বর্ণিত 
হোমাপাখী।...ই'হারা জগতের কল্যাণের জন্য আঁভন্ব সন্যযাসধম প্রবর্তন কাঁরয়াছেন। ইন ভগবান 
পরমহংসদেবের নির্দিষ্ট কার্য কারতে, বিবেকানন্দের মতো অল্প বয়সেই ইংলন্ড ও আমোরিকা গণ্নন 
কারয়া, অদ্ভূত তপঃশান্ত ও পাশ্ডিত্যপ্রভাবে তন্রত্য বুধমন্ডলীকে চমৎকৃত কাঁরয়াছেন।% 


৪১৪ 1ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতব্ষ' 


বাত্তমাঁপ ম্লেচ্ছকুলাদাপ। [মাধূকরণ ভিক্ষা চ্লেচ্ছজাঁত হইতেও গ্রহণ কারবে ।]”। [৯-- 
১৯৪-৯৬]। 

স্বামীজীর বিরুদ্ধে ঢাকায় রাঁতিমতো ঘোট পাঁকিয়োছল স্বার্থাহত ব্যান্তরা, এবং তারা 
নিম্নশ্রেণীর কৌশলও নিয়োছল। সর্বসাধারণের বেদাধিকার আছে-এই কথা স্বামীজা 
চ্যালেঞ্জের সুরে ঢাকার বক্তৃতায় বলেন। এটা রক্ষণশণীলদের পক্ষে অসহনীয় কথা । তাঁরা ঠিক 
করলেন স্বামীজীকে খোঁচাবেন-_আর তার এমন সময় বাছবেন বখন স্বামীজীর পক্ষে প্রত্যুত্তর 
দেওয়া সম্ভব নয়। সেই ছুতোয় দুয়ো দিয়ে গায়ের ঝাল মেটাতে অসুবিধা কি! শরচ্চন্দ্ 
চক্রবতর্ট মিরারে ২৪ এপ্রল, ১৯০১, যে-পত্র লেখেন [যার কিছ উল্লেখ হীতিপূর্বে করোছি : 
৪র্থ, ২৮০] তার থেকে ঢাকার স্বার্থমহলে িববেকানন্দ-বিরোধী চেশ্চামেচির ছু খবর 
পাওয়া যায়। পন্রাটর প্রাসাঞঙ্গক অংশ তুলাছ : 

“্বামী বিবেকানন্দ ঢাকায় প্রচার-সফরে 'িয়োছলেন, সেখানে হিন্দুধর্ম বিষয়ে দ্যাট 
বক্তৃতা দেন, যা দেশীয় সংবাদপত্রে প্রভূত বিরোধী সমালোচনার কারণ হয়। [অমৃত]বাজারে 
প্রকাশিত সংবাদে স্বামীজীর মহান ব্যন্তত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা, 'দ্বেষপ্রসূত আক্রমণ দেখা 
গেছে, যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। ৩১ মার্চ বক্তৃতাকালে স্বামীজন তাঁর শ্রোতাদের বলেন : 
বাংলায় আর পাবন্র বেদপাঠ করা হয় না; এমনাক অনেক টোলের পাশ্ডিতও বেদ ভালভাবে 
পড়েন নি; স্মাতির অপেক্ষা বেদ আঁধক প্রামাণ্য; নারী ও শূদ্রদের বেদপাঠে আঁধকার ষে, 
'নাষদ্ধ করা হয়ানি, তা প্রমাণ করতে তান প্রস্তৃত। নার ও শূদ্রদের বেদপাঠে আঁধকার 
নেই- একথা বেদ থেকে প্রমাণ করবার জন্য 'তাঁন চ্যালেঞ্জ জানান। স্বামীজীর অসাধারণ 
বাঁগ্মতা, সুজ্ঞ্ যব্তিগ্রাথত বস্তব্য, শ্রোতাদের বিমোহিত করোছিল, এবং সকল স্থানীয় পান্রকা 
_-সারস্বত পান্রকা" তাদের শীর্ষে সমস্বরে স্বামীজার প্রশংসা করেছে। 

“যে-রান্রে স্বামীজনী ঢাকা ছেড়ে চট্টগ্রামে যাবেন_সেই & এপ্রল রান্র ৯টার সময়ে, 
কাঁতিপয় ভদ্রলোক, স্থানীয় স্কুলের কয়েকাঁট বালককে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন-__তাঁদের হাতে 
ঢাকার পাঁণ্ডিত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কারের একাঁট পন্র, যাতে স্বামীজনকে তকর্মদ্ধে আহবান 
করা হয়েছে। স্বামীজনী তাঁর শেষ বক্তৃতায় যা বলোছিলেন, তার কোনো-কোনো অংশের ওচিতা 
সম্বন্ধে ইনি সন্দেহ প্রকাশ করোছিলেন। চট্টগ্রামে যাবার জন্য মালপন্র বাঁধার কাজে স্বামশীজ* 
ব্যস্ত ছিলেন, তাই 'তাঁন বিনঈতভাবে জানান- সেই রান্রে চট্টগ্রাম চলে যাচ্ছেন বলে তাঁর পক্ষে 
এ তর্ক করা সম্ভব নয়। স্বামীজীর উত্তর থেকে পন্রবাহকেরা হয়ত মনে করোছিলেন-: 
স্বামীজী ঢাকার পাণ্ডিত চন্দ্রকান্তের সঙ্গে তর ভীত! শ্রীমান সতাশচন্দ্রু সেন_যাঁন 
আতাঁথর প্রাতি ভদ্র ব্যবহারের নম.নাস্বরূপ্‌ তাঁর সম্বন্ধে প্রায় মানহানিকর পত্র অমৃতবাজারব 
স্তম্ভে প্রকাশ করেছেন, যাঁর অনুগামীরা রান্রর নীরবতাকে 'বাঘ/ত ক'রে কদর্য কোলাহলের 
সত্গে ফিরে 'গিয়েছিলেন-_তাঁকে প্রশ্ন কার, বক্তত হবার পাঁচাদন পরে, &ই রাঁব্ে কেন 
দ্বামীজশর কাছে তর্কযৃদ্ধের আহবানপন্র নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যখন সবাই জানত স্বামীজা 
এঁরাত্রে ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন 2 তাক স্বামীজাীর সঙ্ছে প্রত্যক্ষ আলোচনা এড়াবার নির্ধারিত 
পরিকল্পনা অনুসারে করা হয়নি ? শ্রীমান সতীশ ও তাঁর অনুগামীরা কি সবিখ্যাত স্বামশ 
বিবেকানন্দ নামক ব্যন্তিকে ধরতে গিয়ে “তাতার পাকড়ানোর' ফ্যাসাদে পড়তে তয় পেয়োছিলেন 
বলেই এরকম কবেছিলেন-_তাই নয় কিঃ, এও ি সম্ভব যে, আমাদের স্বামীজী-র্যান 
বিদ্যায় বাঁদ্ধতে পৃথিবী জয় করেছেন, সভ্যজগতের সবন্ধ যাঁর নাম প্রচারিত, যাঁর বেদ- 
পাশ্ডিত্য বারাণসঈ, বোম্বাই ও মাদ্রাজের পাঁণ্ডতগণের দ্বারা উচ্চপ্রশধাঁসত, সংস্কৃতে যাঁর 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা আঁধকাংশ গভশর সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডতদের সম্মোহিত করেছে 
[কয়েকাদন পরেই গোঁহাঁটিতে স্বামীজীর সংস্কৃত ভাষায় আলোচনার প্রশংসার কথা পাণ্ডিত 
পদ্মনাথ পযন্ত জানিয়েছেন]-তিনি ঢাকার এক পাঁণ্ডতের সঙ্গে আলোচনায় ভয় পাবেন-- 


শেষ অভিষান-_ পূর্ববঙ্গ ৪১৫ 
যে-ব্যান্ত আমি নিজেই জান, চতুর্বেদের কোনো একাঁটও ভালভাবে পড়েন নি। এমন কি 
অত্যুজ্জবল মেধা ও প্রাতিভাসম্পন্ন কলকাতার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালৎকার 
পর্যন্ত বেদ-পাশ্ডিত্যের গর্ব করেন না। এই শেষোল্ত পাঁণ্ডতের সঙ্গে আম বিশেষ পারাচিত, 
এ*র সম্বন্ধে আমার গভীরতম শ্রদ্ধা আছে, বাংলার সকল টোল-পাশ্ডিত এ*র পাদমূলে বসে 
সানন্দে শিক্ষাগ্রহণ করতে প্রস্তুত_তানিই আমাকে একাধিকবার বলেছেন, তাঁর সম্পূর্ণ বেদ- 
ব্ংপাত্ত নেই, এবং__বোৌদক উচ্চারণপদ্ধাঁত আয়ত্ত করা অতীব কঠিন। যেখানে কলকাতার 
পশ্ডিত চন্দ্রকান্তের মতো ব্যান্ত নিজেকে বেদ-পশ্ডিত বলতে সাহসী নন, সেখানে বাংলার 
অন্যান্য স্থানের পাঁণ্ডতগণের পক্ষে [পশ্ডিত সত্যব্রতর মতো দ?একাঁট সম্মানীয় ব্যাতিক্রম 
অবশ্য আছে] বেদ-পাণ্ডত্যের দম্ভ করা ক-না 'ির্বাম্ধতা ও ওদ্ধত্যের পাঁরচায়ক! স্বামশ 
[বিবেকানন্দ বাল্যাবাঁধ' বেদচর্চা করেছেন, তাঁর অতুলন?য় প্রতিভা বেদের আলোকিত ব্যাখ্যা- 
সমূহের উপর নবতর আলোকসম্পাত করেছে, তাঁর সুরসঙ্গাতপূর্ণ বেদমন্দমের আবাত্ত 
মোহিত করেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের মানুষকে_তিনি অবশ্যই এক্ষেত্রে বাংলার সকল পাঁণ্ডত- 
দের একন্ন শান্তর অপেক্ষাও আঁধক শান্তুশালী। স্বামীজী অতাঁতে কী করেছেন, বর্তমানে 
কণ করছেন_ জনগণই তার বিচার করবেন্। আম কেবল পূর্ববঙ্গের স্থানীয় পর্র্পাঘিকার 
অবাঞ্ছত মন্তব্য, কদর্য গালিগালাজের খণ্ডনের জন্যই এই পন্ন লিখাঁছ। এসব বস্তু বার্ধত 
হয়েছে সেই সর্বশ্রেম্ঠ মানুষাঁটর উপরে যাঁর জন্য এদেশ চিরতরে গার্বতি।” 


1৫ 0 

ঢাকা-বক্িতার জন্য স্বামীজণ প্রভূত প্রশংসা পেয়োছলেন। বেশাঁকছু নিন্দাও পেয়ে- 
ছিলেন গোম্ঠী-পান্রকাগুল থেকে । শেষের বস্তু তানি, বলতে গেলে, হাত বাঁড়য়ে টেনে 
নিয়েছিলেন, কারণ ভীমরূলের চাকে যখন খোঁচা মারাঁছলেন, তখন ?ক তাঁর মতো বাঁদ্ধমান 
ব্যান্ত জানতেন না-_-অতঃপর দংশন অবশ্যম্ভাবী ? 'কন্তু তারই মধ্যে আসল কাজটা তান 
সমাধা করে ফেলোছিলেন- যারা সাড়া দেবার মানুষ, তাদের জাগয়োছলেন। পূর্বের 
তরুণদের ঘা মেরে জাগানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য এবং তাতে সফল হয়েছিলেন। তরুণদের 
সম্ভাবনাপূর্ণ মনে তাঁর বক্তৃতার, ঘরোয়া আলোচনার, এমনাক একান্ত আলোচনার, কোন্‌ 
গুরুত্বপূর্ণ প্রীতীক্রয়া হয়োছল, সে-সম্বন্ধে নাট স্মাতিকথার উল্লেখ আমরা করতে পার 
_এক স্বাধীনতা আন্দোলনকালের বিখ্যাত রাজনোতিক কমর্টঁ_ অধাপক, সাংবাদিক, লেখক 
মাস্টার মহাশয়' নামে খ্যাত, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের; 'দ্বিতীয়াট' পরবতাঁকালে ঢাকার 
প্রখ্যাত আইনজীবী সতশীশচন্দ্র রায়চে।ধুরনর; তৃতনয়টি বাংলার বিস্লবখ আন্দোলনের প্রধান 
নেতাদের অন্যতম হেমচন্দ্র ঘোষের । প্রথম স্মাতিকথা দুটি এই অধ্যায়েই উপ্পাস্থত করব- 
হেমচন্দ্র ঘোষের গুরত্বপূর্ণ স্মাঁতকথা দেব একেবারে শেষ অধ্যায়ে যেখানে দেখা যাবে, 
স্বামীজীর স্পর্শই এই বিপ্লবী নেতাকে বজ্রবং গঠন করোছিল। 

তার আগে বলে নিই, স্বামজী পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে কোন আশা করেছিলেন। স্বামজণকে 
১৮১৮ সালে ঢাকার নাগাঁরকদের পক্ষে যতীন্দ্রমোহন দাস যে-আবেদনপন্ন পাঠান, তাতে 
আমরা আগেই দেখোঁছ, প্ঢাকার ছান্ররা যেন কোনো অদৃশ্য শান্ততে চালিত হয়ে” স্বামীজাকে 
ঢাকায় আসতে আহবান করার সাহস দোঁখয়োছিল। সতাশচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর বিবরণে 
ঢাকার 'বাভন্ন গোষ্ঠীর কথা বলার পরে লিখেছেন : “সমাজের আর একটা প্রভাবশালী 
অংশ ঢাকার ছান্রসমাজ। তাহারা তখন হইতেই স্বদেশীভাবে অনপ্রাণত ছিল, এবং যাহা 
[কিছু বাংলার তথা ভারতের গৌরব, তাহাতেই একাতনতা বোধ কাঁরতী।” স্বামশজী পূর্ব- 
বঙ্গের এই ছান্রসমাজকে দেখে, তাদের সঙ্গে কথা বলে, আশা ও উল্লাস বোধ করোছলেন। 
পূর্ববঞ্গীয় শরচ্চন্দ্র চক্তবতার সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে স্বামীজী তাঁর আভজ্ঞতা প্রসঙ্গে 


৪১৬ গরবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ' 


বলোছিলেন, “আমাদের এঁদকের চেয়ে লোকগুলো কিছ মজবুত ও কম । তার কারণ বোধ- 
হয়, মাছ-মাংসটা খুব খায়; ঘা করে খুব গোঁয়ে করে।” “আর্মীয় বুঝক আর নাই বুঝুক-_ 
এ অঞ্চলের [অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের লোকের চেয়ে কিন্তু তাদের রজোগ্‌ণ প্রবল । কালে সেটার 
আরও বিকাশ হবে ।” স্বামীজাী পূর্ববঙ্গে আদবকায়দার কালচারের অভাব দেখোঁছলেন- 
কিন্তু পারবর্তে রজোগন্ণের শান্তি দেখোঁছলেন, যাকে ভারতের জন্য তান অত্যাবশ্যক মনে 
করতেন। নিজের বুল ডগের গোঁ, এবং তাতার চোয়াল নিয়ে তিনি গার্বত__বাঙালদের গোঁ- 
নামক একবগ্গা তেজকে অবশ্যই পছন্দ করবেন। তান চাইছিলেন লড়ায়ে ছেলে পূর্ববঙ্গে 
তা পাবার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। ঢাকায় বক্তৃতাকালে তান ছাত্রদের বিশেষ করে আহবান 
করেন। দুঃখের বিষয়, প্রকাশিত বিবরণ- স্বামীজীর ধর্মকথা জানাতে এত ব্যস্ত ছিল যে, 
কর্মকথা লেখার সময় করে উঠতে পারোনি, অথচ সে ডাক তিনি ঢাকার বক্তৃতায় সত্যই 'দিয়ে- 
ছিলেন। কী ধরনের কথা তিনি বলেন, তার ছু আন্দাজ পেতে পাঁর 'বাঙাল শরচ্চন্দ্রের 
কাছে এইপ্রসঙ্গে তাঁর বন্তব্য থেকে : 

“সকলে তো মরতে বসেছে। তুই মৃত্যু জয় করতে এসেছিস্স। মহাবীরের মতো অগ্রসর 
হ। িছ্‌তে ভ্রুক্ষেপ করবিনি। কশদনের জন্যই বা শরীর 2 কীদনের জন্যই-বা সুখ-দুঃখ ? 
যাঁদ মানবদেহই পেয়োছস, তবে ভেতরের আতমাকে জাগা, আর বল আম অভয়পদ পেয়োছি। 
বল-_ আম সেই আতমা, যাতে আমার কাঁচা আমত্ব ড্রুবে গেছে। এইভাবে সিদ্ধ হয়ে যা। 
তারপর যতাঁদন দেহ থাকে, ততাঁদন অপরকে এই মহাবীর্ধপ্রদ নিভ়্ বাণ শোনা-তিত্বমাস ! 
'উীত্তষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত।' এটি হলে জানব যে, তুই যথার্থই একগ*য়ে 
বাঙাল ।” [১--১১৮]। 

পূর্সনজ্গের চাঁরন্র স্বামীজী সঠিক অনূধাবন করেছিলেন এবং পূর্ববঙ্গের যুবকদল 
তাঁর আশার মর্যাদা রোখোঁছল। স্ব'মগজশীর আগমন ও তাঁর স্পর্শ পূর্ববঙ্গের 'ধাঁমিত 
ঈবদেশসভাবকে”" দাউদাউ করে জনালিয়ে তুলোছল । 'কছাঁদনেন মধ্যে স্বদেশ আন্দোলন 
আরম্ভ হযে যায়_তাতে ছা্দলের গৌরবময় ভূমিকার কথা সকল ইতিহাসই স্বীকার কবো। 
সকল তগাসন্রিই পাওয়া যায়_ এই ছান্রদলের উপরে স্বামশীজশব ভাব ও বাণীর বপল প্রভাব 
ছিল। ?িছাদনের মধ্যেই পূর্ববঙ্গে অগাঁণত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নামাঙ্কিত প্রাতজ্ঠান গড়ে 
ওঠৈ-যারা সেবা ও শিক্ষামূলক কাজ ক'রে গণসংযোগ করোছল: তলে-তলে রাজনৈতিক 
কাজ করেনি, তা নয়; সেজন্য সরকারের পক্ষে এইসকল প্রাতত্ঠানের বিষয়ে সতর্কবাণণ 
উচ্চাঁরত হয়েছিল । স্বামঁজশর নামের প্রভাব তখন এমনই যে, তাঁর বা শ্রীরামকৃষ্ণের নামে 
প্রীতষ্ঠান স্থাপন করলে সহজেই সেখানে তরুণেরা এসে জোটে-তখন সেখান থেকে তাদের 
বৈপ্লাবক কার্যে টেনে নেবার সূযোগ থাকে_সে সযোগ বিস্লববাদশরা গ্রহণও করোছিলেন। 
আরও স্মর্তব্য-পূর্ববঙ্গ থেকে প্রচুর সংখ্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হয়েছেন। সাধ ও 
বিপ্লবী, দুইই পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্ভূত হওয়ার প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক, দই কারণই 'ছিল। 
প্রকীত সেখানে যেমন শুভগ্করী, তেমাঁন ভয়ঙ্কর । নদমাতৃকা উর্বরা ভাঁমতে ধনধান্যের 
হিলোল- আবার এ নদশগুলি কৃলনাশা, কগার্তনাশা। এই নদীর তটে যারা জন্মেছে, যারা 
দেখেছে-আজ ভাঙছে নদীর এ-পাড়, কাল উঠছে ওদিকে চর. ভাগা-গড়ার নিত্য খেলা-সেই 
সব মানৃষই কুল ভেঙে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারে-_আর সে বাহ্গমন সহজসাধ্য হয় 
যাঁদ পিছনে পড়ে-থাকা আতমীয়-স্বজনের জন্য অন্নটূকু অন্ততঃ থাকে। তা সত্যই ছিল 
পূর্ববঙ্গে। চাকারর সূতোয় বাঁধা মানুষদের পক্ষে ফাঁস খুলে, বৌরয়ে পড়া খুবই কঠিন 


নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সবে ঢাকায় কলেজে প্রবেশ করেছেন_এহেন সমযে 
স্বামশজশ এলেন । তাঁর বক্তা শোনার প্রাতীক্রয়া এই প্রকার : 


শষ আভযান_ পূর্ব বঙ্গে ৪১৭ 


“আমার এইকালের জীবনের পক্ষে যে-কোনো হসাবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 
বিরাট পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের ঢাকায় আগমন-_-১৯০১ সালের মার্চ কি এপ্রল মাসে 
-এবং ঢাকার জগন্নাথ স্কুলের [কলেজের] ঠাসা সভায় ইংরাঁজতে বক্তুতদান। এই ঘটনা 
আমার মনে, মপ্নচৈতন্যেও সম্ভবতঃ, গভীর প্রভাব বস্তার করোছল ।...ক্বামনীজ পূর্ববঙ্গো 
আগে আসেন নি। তাঁর আগমন ঢাকা শহরের হিন্দুধর্ম বিষয়ে যথার্থ আগ্রহ ও জিজ্ঞাস, 
ব্যান্তদের বিপুল সমাবেশ অনিবার্ধ করে তুলোৌছল। আম তখন বড়জোর পনর বছরের ছেলে 
_ তাঁর বক্তুতা সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পেরেছিলাম কনা সন্দেহ । সে ছিল এক বৈদ্যাতিক 
ভাষণ, শান্তৃতে ও শব্দতরঙ্গ সৃষ্টিতে প্রায় আঁতিপ্রাকৃত। তার একাঁট ঝক্ও এখন ঠিক স্মরণ 
করতে সমর্থ নই-একাঁট ভাবও নয়। আম রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মদত গ্রন্থে গাকা-বক্তৃতার 
[বিবরণ পড়োছ।...কল্তু আম মনে করতে পার না-গ্রল্থে মাদ্ূত এ কথাগুলি পবামীজণ 
ঠিক-ঠিক বলেছিলেন কিনা, কিংবা এভাবে তান যাঁন্তীবস্তার করেছিলেন না ঃ তথাপি 
একাঁট জিনিসের স্মৃতি আমার সমগ্র জীবন জুড়ে রয়েছে-আগ্নেয়াগরির মতো এক ব্যান্ততব, 
সমূদ্র-ঈগলের মতো শরীর ও মন, আর আত্মার ভয়ানক বিস্ফোরণ 'বিবেকানন্দ তাঁর সত্তার 
আঁগ্নাশখার দ্বারা নিশ্চয় আমার মগ্নচৈতন্যের গহনতম অংশকে স্পর্শ করোছিলেন-সেইজন্য 
পরবতরঁ জীবনে তাঁর বাগী ও রচনা আমাকে যেভাবে আলোড়িত করেছে, তেমন অন্যসত্্ে 
কদাচিৎ ঘটেছে। ঈশ্বর-উন্মাদ এ জ্যোতিম্ময় আতমার অরণ্যাঁগন যেন ধেয়ে এসে আমার 
অপাঁরণত মনের যথেচ্ছ-বার্ধত আগাছণগুলিকে জবালিয়ে-পাঁড়য়ে দিয়োছিল, এবং আমার 
মনকে উত্তোলন করোছিল 'উিধ্যলোকের 'িরনগরনীতে' ৮”& 

সতশশচন্দ্র রায়চৌধুূরীর স্মৃতিকথা এইরূপ : 

“আমোরকায় স্বামীজীর বতুতা ও কীভতিত্বের সংবাদ পবেইি ঢাকার নাগারক জীবনের 
সর্বস্তরে ছড়াইয়া পাঁড়িয়াছিল। কাজেই সকলেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা কারতোছিল স্বামজীর শূভ 
পদার্পণের। আমাদের ঢাকা কলেজে তখন বিখ্যাত ইংবাজ ও বাঙালী অধাপকগণ অধ্যাপনা 
কাবতেন। স্বামীজীকে অভ্যর্থনা কারবার স্থান স্থরীকৃত হইল শহরের কেন্দ্রস্থলে জগন্নাথ 
কলেজের বিরাট প্রাঙ্গণে । স্বামজী ধমবিন্তা বাঁলয়া পাঁরাঁচিত, কাজেই স্বামীজশীর ভাষণ 
শুনিতে বড়-বড় সরকারী কমচারীদের কোনো বাধা ছিল না। দেখিতে-দেখিতে আমরা ছাদ্ু- 
নূন্দও স্বামীজাঁর ইংরাজি ভাষায় ভাষণ শঁনবার জন্যই প্রধানতঃ সমবেত হইলাম । ভাষার 
পিছনে যে একটা অসাধারণ শান্ত ছিল, সেটা আমরা তখনই প্রথম অনুভব কারলাম। 

“সৌম্য, শান্ত, দীঘণয়তন, গোরক-পাঁরিহত ও পাগাঁড়-বিভূষিত-মস্তক স্বামীজী যখন 
মণ্টে দাঁড়াইলেন, তখন ত'হার উজ্জবল প্রাতিভার দীপ্তি ছড়াইরা পাঁড়ল চাঁরাঁদকে। তাঁহার 
চক্ষুর সরল অথচ অন্তঃস্থলস্পর্শ+ জ্যোতি এক মৃহূর্তে মুগ্ধ করিয়া ফৌলল সেই বিরাট 
জনতাকে । গৈরিকধারী সন্ন্যাসী অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু গৈরিক বসনকে গোঁরবোজ্জহল 
মনোমুগ্ধকর করিয়া তুলে এমন স্বর্গীয় প্রাতভাদপ্ত মূর্ত তো আর কেহ কখনও দেখে 
নাই। স্বামীজা বক্তৃতা আরম্ভ কাঁরলেন। তাঁহার আমোঁরকার বক্তৃতার ধারা ছিল বেদান্ত- 
ধর্মের শ্রেন্তত্ব-প্রাতপাদন এবং সবরধর্মসমন্বয়ের বাণশী।...টাকার বক্তৃতার এক নূতন সুর 
শানতে পাইলাম--ীত্তষ্ত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত!” তোমরা চিনিয়া লও নিজেদের 
-অমৃতের আঁধকারী তোমরা । তোমাদের উন্নাতির গাঁত রোধ কারবার শান্ত পৃথিবীর 
কন্হারও নাই। সাম্রাজ্যের দাসত্ব হইতে মুত হইয়া তোমরা হইবে জগতের গুরু ও শিক্ষক। 
চাই তোমাদের আত্মবিশবাস। ভারত ছিল একদিন আধ্যাতিনক 'চিন্তা-জগতের শবর্যস্থানে। 
আমি প্রত্যক্ষ দোঁখতোছ', তোমাদের ভাঁবষ্যং আরও গৌরবময় ও মহান। যুবকদলের গ্রাত 


৪১৮ বিবেকানন্দ ও সমকালখন ভারতবর্ষ 


ছল [স্বামশজশীর] বিশেষ আহ্বান জাগো ! ওঠো ! ছখ্ড়ে ফেলে দাও আলস্য ও 'িজর্গবতা । 
এ তোমাদের শোভা পায় না। অগ্রসর হও। চরৈবোতি চরৈবোত। 

“সে কী আহ্বান! ক তূযযনিনাদ! ঢাকাবাসশ মহাসমারোহে শ্রীক্ণের জল্মাষ্টমী উৎসব 
সম্পন্ন কাঁরয়া থাকে বটে, কন্তু ইহার পূর্বে শ্রীকফ্ণের পাণ্ুজন্য শঙ্খধবাঁন তাহারা স্বকর্ণে' 
শৃনে নাই । আজ তাহারা শুনিল সেই গুরুগম্ভশর ধ্াঁন-_জনতা মন্তরমুগ্ধ হইয়া শুনিল জে 
ভাষণ। এমনই তন্ময়ভাবে শুনল যে, তাহার সারাংশ ব্যতীত আর কিছুই তাহাদের স্মৃি 
ভারাক্রান্ত করিল না। থাকল শুধু তাহাদের অবচেতন মনে একটা বিরাট সর্বাতমক চেতনা 
চাঁরাদকে চাঁলল নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা । শক্ষককুল এমন সুন্দর সহজ অথচ মর্মস্পশন 
ইংরাঁজ বক্তৃতা পূর্বে আর শোনেন নাই। বাইবেলের ইংরাজি হইতেও স্বামশজণীর বক্তৃতার 
ভাষা সহজ সরল। আর রাজনশীত চর্চাকারীরা বলিলেন, স্বামীজণ প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক নেতা 
আঁচরেই তাংকাঁলক রাজনশীতির ক্ষেত্র আঁধকার করিয়া বাঁসবেন। যুবকগণের চিত্তে সে ভাষ, 
এক সুদুরপ্রসারী ভাবতরঙ্গ সৃন্টি কারল এবং জনসেবায় আতেন়াৎসর্গের সংকল্প জাগাইয় 
তুলিল। সকলেই স্বীকার কারবেন যে, ইহার প্রতিধ্নি এবং প্রেরণা পরবতকালে ব্যাপক 
ভাবে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল বঙ্গাঁবভাগ আন্দোলনের তীব্র ্বাদোশকতায়। ঢাকার জনাঁচং 
সাড়া 'দিয়াছল বিপুলভাবে তাহার সেই বীধপূর্ণ আহ্বানে । ছিলেন না তিনি আঁহংসা 
বাদের অন্ধসেবক। একদিন প্রশ্ন উঠিল-_কোন্‌ খেলা ভালো? তিনি উত্তর 'দিয়াছিলেন-- 
ফুটবল খেলা, যাহাতে আছে পদাঘাতের পাঁরবর্তে পদাঘাত। সেইসময়ে লাঁথ মারিয়া কুলি 
প্লশহা ফাটাইয়া 1দয়াছিল কোনো দাম্ভক ইংরাজ।” 


সগ্ততিংশ অধ্যায় 


বিতেবকানন্দ ও তিলক 
॥ ১ ॥ বিবেকানন্দ ও তিলক সম্পকে প্রথম পবঁ 


সমকালীন ভারত-ইতিহাসের দুই প্রধান পুরুষ-স্বামশ বিবেকানন্দ এবং লোকমান্য 
তিলক দুবার মাঁলত হয়োছলেন। এ+দের মিলন ও ভাবাবানময়ের সৃগভশর তাৎপ্ের 
সবটা অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল এইটুকু বলতে পার, ভারতের ধর্ম" 
গদর7দ এবং জাতীয় নায়ক াঁলত হয়োছিলেন, এবং ভাবাবাঁনময় করোছিলেন-_এর পিছনে 
ভবিতব্যের ইঞ্গিত ছিল, যার সুদূরপ্রসারী ফলাফলের সামান্যই আমরা জানতে পেরোছি, 
আর আঁধকাংশ রয়ে গেছে অগোচর। 


লক্ষণীয় এই--প্রথমবার বিবেকানন্দ গিয়োছলেন তিলকের পুনা-আবাসে, আর দ্বিতীয় 
বার তিলক এসৌছলেন বিবেকানন্দের বেলুড়-আবাসে। মধ্যে ব্যবধান প্রায় এক দশক। এই 
কালের মধ্যে ভারত-ইীতিহাসের রথ যেন অকস্মাৎ সচল হয়েছে দণর্থাদনের রূদ্ধগাতর পরে। 
রথের সারাথরূপে 'বিবেকানন্দকে দেখা গেছে-এবং অজ্পাবস্তর পার্ের ভূমিকা গ্রহণ করে- 
ছিলেন তিলক, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে একথা বলতেও কোনো অস্যাবিধা নেই। 

১৮৯২, জুলাই বা অগস্ট মাসে তিলকের সঙ্গে পরিব্রাজক 'বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ এবং 
[তিলকের পুনা-ভবনে বিবেকানন্দের কয়েকাঁদনের অবস্থান-সে-সময়ে তরুণ সন্ধ্যাসীর চাঁরল্র 
ও প্রাতিভায় তিলকের মুগ্ধতা-সে ববরণ আগে 'দিয়োছ। [১ম, ৮১-৮৩]।৯ গ্রন্থের পুর্ববতত্ণ 


১ উদ্বোধন, ১৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় ভূবনমোহন হাওলাদার '্বামশ বিবেকানন্দ" রচনায় 'তিলকেন 
সঙ্গে স্বামণজাণর ' প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছেন, সংবাদ-উৎস অবশ্য লেখাটিতে নেই। সে বিবরণ 
এই : 

«একদা স্বামণজশ ট্রেনে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যাইতেছিলেন। সেই গাঁড়তে মহামাত তিলক ও 
একজন মহারাষ্ট্রণয় ব্যারিস্টার ছিলেন । ব্যাঁরস্টার ও তিলকের মধ্যে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বহু তর্ক 
[বিতর্ক হইতোছিল। ব্যারিস্টার হিন্দুধর্ম, বেদ-বেদান্ত অলক বালিয়া প্রতিপন্ন কাঁরতোছিলেন। 
1তলকও যথনসাধ্য স্বীয় মত সমর্থন কারতোঁছলেন। স্বামজশ নাকে-মুখে একখানা কম্বল মা 
দয়া শুইয়া তাঁহাদের তকশীবতর্ক শীনতোছিলেন। যখন দোঁখলেন, 1তলক আর ব্যবহারজশবণর 
সাহত পারিয়া উঠিতেছেন না, তখন মুখের কম্বল ফোঁলয়া 1সংহবক্রমে উঠিয়া বাঁসয়া ব্যারস্টারেব 
সাঁহত হিন্দুধর্ম বিষয়ে প্রসঙ্গ কাঁরতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ কাঁরয়া, 


কেহ নহেন, গাঁড়তে যে-মহাপুরুষকে দৌখয়াছিলাম, 1তাঁনই এই ধর্মসহাসভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ 
প্রাতপাদন করিয়াছেন। এরূপ লোক ভারতে ইদানণং জল্মায় নাই।” 

যথেন্ট নাটকণয় বর্ণনা, কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। এর মধ্যে তিলকের বাড়িতে স্বামীজশর 
অবস্থানের কথা নৈই। লেখক ট্রেনে সাক্ষাৎকারের পরেই িকাগো ধর্মমহাসভা এনে ফেলেছেন। 
অবশ্যই লোকশ্রীতর উপর 'দর্ভর করে তান 'িলখোছিলেন। এর মধ্যে সত্য অংশ এইটুকু হতে পারে 
-ছ্রেনে তিলকের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়ে, উপ্পাস্থিত কয়েকজনেত্র সঞ্চে হিন্দুধর্ম নিয়ে 
তিলকের কিছ তর্কীবতক হয়েছিল, এবং ম্বামীজশ তাতে যোগ দিয়ে অন্যের অনায়ন্ত ভাঙ্গতে 
হিন্দুধর্মের পক্ষসমর্থন কর়েছিলেন। তাতেই তিলক তাঁর প্রাতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে বাড়তে আনেন! 
স্বামীজী যে অন্য যে-কারো থেকে শ্রে্ঠতরভাবে এঁকালেই হিন্দুধর্মের পক্ষসমর্থন করতে পারতেন, 
তা স্বয়ং 'তিলকই বলেছেন তাঁর স্মাতিকথায়। 


৪২০ বিবেকানন্দ ও সমকালশন ভারতব্ষ" 


খণ্ডগুলিতে নানা প্রসঙ্গে তিলক ও তাঁর পাত্রকা 'মরাঠা, ও “কেশরীর' কথা এসেছে। যেমন, 
স্বামীজার ধর্মীবিষয়ক মত যথার্থ 'হন্দুধর্মসম্মত না, সে সম্বন্ধে যখন তর্ক উঠোছিল, 
তখন চিকাগো ধমমহাসভায় পঠিত তাঁর পহন্দুধম” প্রবন্ধের সমূহ প্রশংসা করে মরাঠা 
লেখে এর মধ্যে হিন্দুধমের সঠিক নীতি ও তত্ত প্রকাশত হয়েছে। [&, ২৫৩]। তিলকের 
পাকা গোড়ার দিকে আমোঁরকায় স্বামীজশর সাফল্যসংবাদ প্রচারে বিশেষ আগ্রহ না দেখালেও, 
ইংলণ্ডে তাঁর সাফল্যের বিস্তৃত বিবরণ ছেপোছিল, এমন করার হেতুও আমরা জানিয়োছ। 
[৩য়, ১-১০]। ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজ, ভারতে প্রত্যাগত 'বিবেকানন্দকে বিপুল সংবর্ধনাজ্ঞাপনেব 
সৌভাগ্য লাভ করেছিল--তাতে এই পান্নকা ঈর্ধাতুর আনন্দ প্রকাশ করেছিল। [&, ২৪২]। 
কেশরীতে বিবেকানন্দকে নব শঙ্করাচার্য বলা হলে সংস্কারবাদী সূধারক পাত্রকা কোন: 
ক্লুর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল, তার কথাও বলোছি। [৩য়, ২১৭-১৯1]। সামাজক ধারণায় ও 
আচারে তিলকের প্রাথামক রক্ষণশনলতার কথা আলোচিত হয়েছে [এঁ, ২৬৭, ৩১৯], এবং 
১৯০১ সালে সমাজসংস্কার সম্মেলনে রানাডের অযৌন্তিক কথাবার্তাগুলি কিভাবে মরাঠাব 
দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাও বলেছি। [এঁ, ৩১৫-১৮]। বলা হয়েছে, তিলকের জীবনকথা, 
শিরাজী উৎসবে তিলকের বক্তৃতা, যার ফলে তাঁর বিচার ও কারাবাস, মহারাম্ট্রে গ্লেগ ও 
সেইসূত্রে চাপেকর ভ্রাতৃগণ কর্তৃক র্যাপ্ড ও আয়াস্টণ হত্যা, তিলকের প্রাত আঁবচারে বৃটিশ 
শাসন সম্বন্ধে স্বামীজঈীর গভীর বিতৃষ্ণা ইত্যাঁদ [৪ ৬-১৪, ৪৯]। রামকৃষ্ণ মিশনের 
সেবাকাজে তিলকের পাত্রকার আনন্দের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। [এ ৭৮-৮১]। 
ইতস্ততঃ উদ্ধৃত করেছি নানা সামাজিক ও ধমীয় প্রশ্নে তিলকের পন্র-পাত্রকার মতামত। 

বিবেকানন্দ ও তিলকের সম্পকের বস্তৃততর কাঁহনীতে প্রবেশের সূচনায় “বেদান্ত 
কেশরণ' পাঁশকায় তিলকের স্মতিকথনের দ্বিতীয় অংশ [প্রথম অংশ পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে] 
উপপাস্থত করা যায় : 

£[১৮৯২-তে ?তলকের বাড়তে অবস্থানের] দুই কি তিন বংসর পরে স্বামীজশী বিশ্ব- 
খ্যাতি নিয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন ।...যেখানেই গেলেন সেখানেই আঁভনন্দন ও মানপন 
তাঁকে দেওয়া হল এবং প্রাতাট ক্ষেত্রেই উন্মাদনা-সৃষ্টিকারী প্রাতভাষণ দিলেন। কোনো- 
কোনো সংবাদপন্রে তাঁর ছাব দেখে আমার মনে হল, হীন হয়ত যে-সন্ব্যাসী আমার বাঁড়তে 
অবস্থান করোছিলেন, তানই। আমার ধারণা ঠিক কিনা যাচাই করবার জন্য আম তাঁকে পন্র 
লিখলাম, সেইসঙ্গে কলকাতা ফেরার পথে পুনা ঘুরে যাবার জন্য তাঁকে অনরোধ জানালাম । 
প্রাণোত্তপ্ত এক উত্তরে স্বামীজী জানালেন, হাঁ, তান সেই একই সন্যাস+, তবে দুঃখের বিষয়, 
এবার তাঁর পক্ষে পুনা যাওয়া সম্ভব নয়। স্বামীজীর পন্রীট এখন পাওয়া যাবেনা কারণ 
১৮১৯৭ সালে কেশরা মামলার পরে যেসব ব্যান্তগত এবং রাজনোতিক চিঠিপত্র নম্ট করে ফেলা 
হয়, তাদের মধ্যে সোঁটও নিশ্চয় ছিল ।” ['রেমিনিসেনসেস' ২২]।২ 

তিলকের স্মাতি অনূযায়ী তান ১৮৯৭ সালের গোড়ায় সংবাদপত্রে বিবেকানন্দের ছবি 
দেখার আগে তাঁকে পূর্পারাচিত বলে বুঝতে পারেন নি। সূতরাং একালের পূর্বে কেশরণ 
বা মরাঠায় বিবেকানন্দ-বিষয়ে যেসব সংবাদ বেরিয়েছে, বা মন্তব্য করা হয়েছে, সেগুলির 
চাঁরত্র নৈর্যান্তক_ দেশের মখোজ্জলকারণ এক ভারতনয়কে তাঁর প্রাপ্য সম্মান এসব লেখা 


২ তিলক চিঠিপন্ন পঁড়য়ে ফেলেন পত্রলেখকদের নিরাপত্তার জন্যই। প্রহয়রাদনারায়ণ দেশপান্ডে 
তাঁর সংগৃহীত তিলক-স্মৃততে এ-সম্পর্কে একটু অসতক্ভাবে লিখেছেন, গুরুত্বহীন বিধায় 
তিলক যেসব চিঠিপত্র পুড়িয়ে ফেলেন, তাদের মধ্যে স্বামীজাঁর চিঠি 'ছিল। তিলক অবশাই স্বামীজাঁর 
চিতঠিকে গুর্ত্বহশীন মনে করেন নি; যাঁদ করতেন তাহলে ঘটনার দুই দশক পরেও স্বামীজীর চিঠির 
দববয়বস্তু স্মরণ রাখতেন না। প্রহাদনারায়ণের স্মাতিকথায় একটু বাড়ীত জিনিস পাই-তিলক 
কলম্বোর সংবাদপত্রে স্বামীজশীর ছাঁব দেখে তাঁকে পৃব্পবিচিত বলে চিনতে পারেন। . 


[বিবেকানন্দ ও 'তলক ৪২১ 


দেওয়া হয়োছিল। আগেই বলোছ, স্বামণজীর ইংলন্ডে সমাদরের পর থেকে তিলকের কাগজে 
বিবেকানন্দ-প্রশাস্ত বাড়তে থাকে। এবং ১৮৯৫-৯৬ সালে মর/ঠায় সে ধরনের সংবাদ ও 
মন্তব্য যথেষ্ট। [কেশরীতে এঁ জাতীয় সংবাদের পাঁরমাণ আপোঁক্ষকভাবে অজ্প। তার কারণ, 
[তিলক ইংরাজি সাপ্তাঁহক মরাঠাকে সর্বভারতীয় কাগজ করতে চেয়োছলেন বলে তাতে 
সর্বভারতশয় সংবাদ বোশ দিতেন, আর মরাঠি ভাষার কেশরণ পীান্রকায় স্থানীয় সংবাদের 
প্রাধান্য থাকত।]৩ এইসত্রে ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ তারখের দীর্ঘ সম্পাদকীয় রচনাটর 
উল্লেখ করতে পার, যাতে মুস্তকন্ঠে স্বামণজীর প্রাতিভার প্রশশাদ্ত করা হয়েছে; তৎসহ 
দবামীজণর ধর্মধারণার ওাঁচত্যকে স্বীকার করা হয়োছল। সে প্রসঙ্গে কিছু পরে আলোচিত 
হবে। 

হতামশীজীর প্রত্যাবর্তনের পর থেকে িবেকানন্দ-তিলক সম্পকের দ্বিতীয় পর্ব। 
দবামীজীকে চিনতে পেরে তিলক এমনই ভাবাবেগ বোধ করেন যে, তানি স্বামশীজশর সধ্গে 
সাক্ষাতের জন্য পুনা থেকে স্টিমারে ?িসংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন- তাঁর ঘাঁনষ্ঠ সহযোগন, 
টেপ্লবী বসুকাকা যোশীর সঙ্গে। কিন্তু ৰিনায়ক রাও চিপলুংকরের অসস্থতাক্ঞাপক তার 
পেয়ে তাঁকে দূত ফিরে আসতে হয়। বস্‌কাকা যোশনই একথা বলেছেন। [কেশর ট্রাস্ট থেকে 
এ-সংবাদ আমাকে দেওয়। হয়েছে ।] 

তিলককে ফিরে আসতে হলেও, স্বামীজনকে পাবার জন্য তাঁর আগ্রহ প্রশীমত হয়াঁন। 
[তিনি যে স্বামশজীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দিয়োছলেন, তা কেবল তিলকের স্ম্ণাতকথা 
থেকেই পাইন, অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারও একই কথা 1লখেছেন : "মঃ তিলক স্বামীজশকে 
পুনায় যাবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন । স্বামীজশী গোড়ায় ভেবোছলেন যাবেন, কিন্তু তাঁর 
বশ্রামের আশু প্রয়োজন-_হিমালয়ে যেতে তান ব্যস্ত হয়ে উঠোছিলেন।” [“রোমানসেনসেস” 
১০৬]। 

১৮৯৭ সালের সূচনায় মরাঠা সোৎসাহে স্বামীজীর অনেক সংবাদ ছাপে । সেগ্ীলতে নয় 
_কেশরীতে প্রকাশিত সংবাদেই মনোযোগ দেব। ভারতে ডাঃ বারোজকে আমরা অভ্যর্থনা 
জানাচ্ছি যেহেতু স্বামীজী তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বলেছেন--কেশরনর এই মন্তব্য [২, ৯ 
ফেব্রুয়ার, ১৮৯৭] আগেই উপাস্থত করোঁছ [ইয়, ৩২৫-২৭]। মরাঠাও একই ধরনের 
মন্তব্য করে। আমরা এবার উদ্ধৃত করব, কেশরীর ১৬ ফেরুয়াব, ১৮৯৭, সম্পাদাকশয় 
মন্তব্যাট, যা আভ্যন্তর প্রমাণে তিলকের লেখা । স্বামীজীর চিঠি পাবার পরেই এটা লেখা 
হয়। এর মধ্যে স্বামীীজীর পূর্ববতর্ঁ পুনা-ভ্রমণের উল্লেখ আছে : 

“ইউরোপ ও আমোঁরকায় বেদান্ত সম্বন্ধে ধারাবাহক বক্তৃতা শেষ করে ্বামখ বিবেকা।- 
নন্দ এই মাসের গোড়ায় মাদ্রাজ প্রোসিডোন্সিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন । ইউরোপীয় ও আমোঁর- 
কানদের মধ্যে বেদান্ত প্রচার করে স্বামীজনী সেখানে বেদ সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি করেছেন। 
?তনি যে সবর্ত সম্মানিত হবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। খুবই স্বাভাঁবক যে, মাদ্রাজেব 
মানুষ স্বামীজী সম্পর্কে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাভান্ত বোধ করবেন, কারণ তাঁন হিন্দুধর্মের শ্রেচ্ঠত্ব 
আমেরিকানদের দ্বারা স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন, তাদের দিয়ে বালিয়েছেন যে, ভারতে 
মিশনাঁর প্রেরণ নিববদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়, এবং স্থুলচর্ম ইংরাজদের মনে এই বোধ 
জাগিয়েছেন_যাঁদ কেউ সর্বজনীন ধর্ম চায় তাকে ভারত থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। কিছু 
কিছ; ইউরোপাঁয় সাংবাদিক বলেছেন, বিবেকানন্দের বাঁপ্মতা মানাবক নয়_এশ*বারক। যখন 
দব্য বাশ্মিতার সঙ্গে য্ন্ত হয় বেদান্তের মতো বিষয়, যা চিরন্তন সত্যাকেই কেবল উল্মোচন 
ক'রে থাকে_তখন যারা বাহরিন্দ্রিয়ের সুখভোগে মগ্ন, তারা-যে চেতনায় ব্যুখিত হয়ে 
স্বামীজীর চরণতলে পাঁতিত হবে, তাতে 'বস্ময়ের কি আছে! বিবেকানন্দ যখন মাদ্রাজ শহরে 
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৪২২ গববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবষ 


প্রবেশ করোছিলেন তখন তাঁকে যে-সংবর্ধনা দেওয়া হয়োছিল- রাজাধরাজের ভাগ্যেও তা! 
জোটে না। সেখানকার সংস্কারকদের পান্রকাতে পযন্ত লেখা হয়--অমন বিরাট জনতা, অমন 
সমারোহ, জনগণের অমন আগ্রহ-উদ্দপনা, আর কখনো দেখা যায়ান। আত অল্প সময়ের 
মধ্যে খ্রীস্টান জাতির পাঁচ সহম্্র মানুষ বিবেকানন্দের 'িষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন-__এই ব্যাপারটা 
মিশনারি পন্রিকা 'জ্ঞানোদয়'-এর কাছে যন্ত্রণার কারণ হয়েছে।... 

“ববেকানন্দের পূর্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পাঁরবারগতভাবে তাঁরা আইনজীবী । িবেকা- 
নন্দ কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট । সন্গ্যাস নেবার আগে আ্যাটার্ন-আঁফসে কাজ [শিখ- 
ছিলেন। সেইকালে রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে যাতায়াত করতেন, এধং বংসরখানেকের মধ্যে 
সন্ন্যাস নেন। 'তান-যে রামকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রয়পান্র ছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
কোনো-কোনো ইউরোপনীয় পশ্ডিত বলেছেন, যাঁদ কেউ থিয়জাঁফস্ট-কাঁথত মহাতমা দেখতে 
চায়, সে যেন রামকৃষফণ-স্বামীকে দেখে নেয়। এইভাবে ববেকানন্দের গুরুর প্রশংসা করা৷ 
হয়েছে। রামকৃের মহাসমাধির পরে বিবেকানন্দ কিছুদিন 'িমালয়ে কাটান- তারপর ভারত 
ভ্রমণ করেন। চার বছর আগে তিনি পুনা এসেছিলেন। তান ডেকান ক্লাবে উপ্পাস্থত হয়ে- 
ছিলেন। সেখানে কিছ লোক বক্তৃতা করাছিলেন। বিবেকানন্দ সেখানে প্রাণপূর্ণ বক্তৃতার 
দ্বারা আনন্দ ও উন্মাদনা সৃষ্ট করেন। পুনাবাসীগণ হয়ত সেই ঘটনার কথা ভোলেন ?ন। 
পুনা ত্যাগ করে স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজ যান। স্বচ্ছন্দে বলা যায়, মাদ্রাজ প্রোসডোন্সিতেই 
[তিনি প্রথম বিখ্যাত হন। মাদ্রাজের মানুষই তাঁকে চিকাগ্ো ধর্মমহাসভায় প্রেরণ করেন। এই 
মহাসভা আহ্বানের উদ্দেশ্য-শ্রীস্টধর্মের গৌরব ঘোষণা এবং যীশুগ্রীস্টের অনন্যত্বের ঘোষণা । 
এই ছিল খ্রীস্টান মিশনারিদের মতলব। কিন্তু বিবেকানন্দের বিবেক-প্রবুদ্ধ বক্তৃতায় মিশনারি- 
দের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে! ব্যাপারটা দাঁড়য়েছিল : কেউ অপরকে প্াঁড়য়ে মারার 
জন্য আগুন জবালল- কিন্তু নিজে সেই আগুনে পুড়ে মরল |... 

“গত সস্তাহে বিবেকানন্দ মাদ্রাজে চার-পাঁচিটি বক্তৃতা করেছেন। যাদ্মন্তের মতো সেসব 
বক্তৃতা মাদ্রাজের আঁধবাসীদের আচ্ছন্ন করেছে'। বিবেকানন্দ ও ডাঃ বারোজ একই কালে 
মাদ্রাজে থাকবেন, এমন সম্ভাবনা আছে। পুনার বর্ধমান লোকেরা মনে হয় মাদ্রাজের 
সংস্কারকদের জানাতে পারবেন-সেবব্যাপারটা যেন ডাঃ বারোজের পক্ষে ট্রাঁজক হয়ে না 
দাঁড়ায়। [বারোজ পূুনায় আগেই নীরস ও গোঁড়ামিভরা বক্তৃতা করেছেন, তাতে সকলেই 
বরন্ত-_তারই ইঙ্গিত এখানে]। বিবেকানন্দের পাশে বারোজ একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে যাবেন? 
[স্বামীজীর ধমণ্ধারণার বিবরণ এর পরে দেওয়া হয়|]... 

“স্বামী বিবেকানন্দ আগাম বর্ধাধতুতে ভারত-সফর করবেন-_এবং ভারতের উন্নয়নের 
জন্য কাজ করতে প্রস্তুত, এমন মানুষদের নিয়ে সাঁমাঁত স্থাপনের চেষ্টা করবেন। তান অবশ্যই 
পুনাতে আসবেন। সকল 'হিন্দুই একই সুমহান তরণীতে বাহিত-কিন্তু তাতে িছ; ছিদ্র 
দেখা গেছে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই 'ছিদ্রগুল বন্ধ ক'রে জাতীয় নৌকা সংস্কারে প্রস্তুত। 
ভারত যাঁদ তাঁর সেবা গ্রহণ করে_ তিনি আনন্দিত হবেন। কিন্তু যাঁদ মাতৃভূমি তাঁকে প্রত্যা- 
খ্যান করেন তবু তান আমাদেরই সঙ্গে থেকে ডুবতে রাঁজ। তাঁর এই প্রয়াসকে আমর 
সর্বন্তঃকরণে সমর্থন জানাই'।” 


১৮১৭ সালের মাঝামাঝি থেকে প্রায় দৃ'বংসর মরাঠা বা কেশরীতে 'িবেকানন্দ-সংবাদ 
অপ্রতুল। তার মূল কারণ- পুনায় প্লেগ-মহামারী, খুন, তিলকের গ্রেপ্তার ইত্যাদ। সেই: 
সত্যে 'বিবেকানন্দকে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল এবং তাঁকে নানা মহল থেকে আক্রমণ করা 
হচ্ছিল। নিজেদের সংকট অবস্থায় 'ববেকানন্দকে নিয়ে নতুন বিতর্কের বঞ্জাটে জাঁড়য়ে 
পড়তে বোধহয় এদের ইচ্ছা হয়ান। 


ববেকানন্দ ও তিলক ৪২৩ 


তিলক কারাম্ন্ত হন--৬ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ । ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির চেষ্টায় তান 'নাদন্ট 
সময়ের ৬ মাস অগে মটন্ত পান। এ ৬ মাস তান রক্গনীতিতে অংশ নেবেন না, এমন 'স্থিব 
ছল। কারামদাস্তর পরে তিলক পুনশ্চ কেশরীর সম্পাদনার "ভার নেন, 1কল্তু মরাঠার সম্পাদক 
থেকে যান তাঁর ঘাঁনম্ঠ সহযোগী এন সি কেলকার। ইনি ২৭ জুলাই, ১৮৯৭, তিলকের 
গ্রেপ্তারের সময় থেকে মরাঠার সম্পাদনা করছিলেন। 

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মর/ঠায় বিবেকানন্দ-সংবাদের প্রাচুর্য দেখা যায়। & মার্চ ১৮৯১৯, 
“স্বামী অভয়ানন্দ” নামে যে-সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় এতে লেখা হয়, তা বস্তুতঃ স্বামীজণর 
ধমীয় ও দাশীনক ধারণার পক্ষে আবেগ্সপূর্ণ সমর্থন ছাড়া দকছু নয়। এর' কছু অংশ 
আগেই উপাস্থত করোছি [৪র্থ, ৩০৫-৬]। বাঁক অংশে স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে দ্বৈত- 
মতকে গ্রহণ না ক'রে অদ্বৈতমতের প্রচারের দ্বারা 'হন্দুধর্মকে 'বশ্বধর্ম ক'রে তুলবার পথ 
পাঁরহ্কার ক'রে 'দিয়োছিলেন, তারই ব্যাপক বিশ্লেষণ ছিল। 

এই বছরই মরাঠায় একাধিক সম্পাদকীয় মন্তব্যে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের 1বশেশ্ব 
প্রশংসা করা হয়। এইসব প্রশংসার পটভাঁমকায় 'ছিল গ্রীস্টধমণল্তাঁরত রমাবাঈয়ের চ্যালেঞ্জ। 
সেকথা এবং রমাবাঈয়ের ভারত-ীবরোধণ প্রচার ও তাঁর পক্ষপাতী আমোরিকানদের স্বামীজীকে 
আক্রমণের প্রসঙ্গ আগে অল্পাঁবস্তর ডীল্লাখত হয়েছে! [৩য়, ২৪৬-৫১; ৪র্থ, ৭৮-৮১]|। 
এখানে ভারতবর্ষে রমাবাঈ ঠিক কি করছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দেব--সমকালীন 
বিতকিতি ইতিহাসের পচ্ঠা হিসাবে। 


॥ ২ ॥ পাশ্ডিতা রমাবাঈয়ের শারদা-সদনে বিভ্রাট : বিবেকানন্দকে রুখতে 
আমোরিকায় রমাবাঈয়ের ভারত-বরোধন প্রচার 


রমাবাঈ কর্তৃক 'শারদা সদন' নামে হিন্দ িধবাদের জন্য আশ্রয়নিবাস স্থাপনের কথা 
পাঠক জেনেছেন, যেখানে আশ্রয় দেবার ন।ম ক'রে ধর্মান্তাঁরত করার সূচারু ব্যবস্থা করা 
হয়োছল। ১৮৯৮ খ্রাস্টাব্দের মাঝামাঝি রমাবাঈ প্রথম বড় ধরনের ফ্যাসাদে পড়েন, যখন 
যে-শারদার নামে সদনের প্রাতষ্ঠা তিনি অকস্মাং মারা যান, এবং সেজন্য ণারদার স্বামনী 
রমাবাঈকে দায়ণ করেন। বস্ময়ের কথা, রমাবাঈয়ের বড় সমর্থক সংস্কার্বাদী পাত্রকাগদাল 
পর্যন্ত রমাবাঈয়ের উপর কটাক্ষ না করে পারোন।৪ এই প্রসঙ্গে মরাঠার ১ অগস্ট, ১৮৯৮, 


৪ শারদার মৃত্যুর পরে ইণ্ডিয়ান সেস্যাল 'িফর্মারে সন্দেহসূচক যে-সংবাদ ও মন্তব্য বেরোয়, 
তার উত্তরে রমাবাঈ ব্যাখ্যাআক দীর্ঘ পন্র লেখেন__তা প্রকাশিত হয় এঁ পান্নকার ১৭ জুলাই, ১৮৯৮ 
সংখ্যায়। 11116 1216 1475 51197226861 02/11612144701 2517107111072 89 20714714 
1327772001 ] 


তার আবার উত্তর দেন শারদার স্বামী ৭ অগস্ট, ১৮৯৮ সংখ্যায়। 1 7872710 72)71284 071 
00726751075 10 07715112771, 4৯ 156651 65 0. 7 15511010907] 


, কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজীদের দ্বারা পাঁরচাঁলত 'বামাবোধিন"" পান্রিকায় নিয়ামত রমাবাঈয়ের 

সমর্থনে লেখা বোরয়েছে। এই পন্রিকা রমাবাঈয়ের বিপক্ষীয়দের উীন্ত অপেক্ষা রমাবাঈয়ের আতম- 
সমর্থন সূচক উীন্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে প্রকাশ করেছে। [যেমন, নভেম্বর, ১৮৯৫ সংখ্যায় “পাশ্ডিতা 
রমাবাঈ ও শারদা-সদ্দন” রচনা]। শকন্তু শেষপর্য্তি এই পান্রকাকেও হিন্দুদের প্রাত করুণা করে 
লিখতে হয়োছল : [জানুয়ার ১৮৯৬, “শারদা-সদনে শ্রীস্ট বিভনীষকা”] : "মারহাট্া পত 
1লাখয়াছেন, পাঁশ্ডিতা রমাবাঈয়ের শারদা-সদনে এককালে ১২টী 'হন্দু রমণাঁ খ্রীস্টান ধর্মে দশীক্ষতা 
হইয়াছেন। হহাতে 'হন্দুরা ভাত হইতে পারেন।” 


৪২৪ [ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারত্বর্ষ 


সম্পাদকীয় মন্তব্যের [5/1272125 172217 9714 297121125 19816705] কিছু অংশ 
উপাঁস্থত করাঁছ, যাতে গোটা ব্যাপারাঁটর ব্যাখ্যা ছিল : 

“রমাবাদ আমেরিকায় বিপুল অর্থ সংগ্রহ ক'রে, ভারতে শারদা সদন প্রাতষ্ঠতা করেছেন 
_শৃহন্দুনারণ, বিশেষতঃ 1হন্দু বিধবাদের শিক্ষাদানের বাহ্য উদ্দেশ্য নিয়ে। তান কিছু 
সময়ের জন্য আমাদের উৎসাহী সমাজসংস্কারকদের চোখে ধুলো দতে সমর্থ হন। ওরা 
রমাবাঈয়ের মিষ্ট কণ্ঠে বশীভূত হয়ে নিজেদের এ প্রতিষ্তানের সঙ্গে যুন্ত ক'রে তাকে 
মর্যাদা দান করেন। কিন্তু শঘই ধরা পড়ে যে, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ধর্মন্তর ঘটানো. ফলে 
দেশীয় সমর্থকরা একে-একে সরে পড়েন, আর রমাবাঈ ওসব ঝঞ্চাট থেকে মস্ত হয়ে প্রায় 
খোলাখাঁল স্বকার্ধসাধনে লেগে পড়েন।...সকলেরই জানা আছে, এই সদনের নাম হয়েছে 
তাঁর ছান্নরী শারদার নামে, যান জনৈক মিঃ গদ্‌রের পূত্রী। উত্ত ব্যন্তি দীর্ঘকাল রমাবাঈয়ের 
সহকারী । শারদা পরে মিঃ জি এল নরাসংহমের সঙ্গে ঠববাহত হন। এ ব্যাস্ত গ্রাজুয়েট 
এবং 'ি-ডবলিউ-ি-র চাকুরিয়া। রমাবাঈ তাঁর সদনের কাউকে-কাউকে ধর্মান্তারত করতে 
সমর্থ হলেও শারদা অটুট থাকেন, এবং বয়ের পরে সদন থেকে এনক্কান্ত হন।...শারদা 
অন্তরব্বত্রী হলে রমাবাঈ তাঁর প্রাত স্নেহবোধ ক'রে বা অন্য উদ্দেশ্যে তাঁকে সদনে এসে 
থাকতে বলেন_এঁকালে তাঁকে মায়ের সেবাযত্র করবেন, এমন প্রাতশ্রুতি দেন। বাঁলকা 
প্ররোচিত হয়ে রাঁজ হন, তাঁর স্বামী সম্মাত দেন, এবং তাঁকে পুনার নিকটে কেদগাঁয়ে 
সদনের সামাঁয়ক ভবনে স্থানান্তাঁরত করা হয়। প্রসবের এগারো দন পরে বালিকাকে হগ্জাৎ 
সদন ত্যাগ করতে হয়।...তাঁর পতা ?শশুসহ তাঁকে তাঁর স্বামীর কাছে বোম্বাধীয়র এক 
দেশীয় হোটেলে পেশছে দেন। তাঁর স্বামী এই সহসা আগমন একেবারেই আশা করেনাঁন। 
হঠাং বেরিয়ে আসা, ট্রেনভ্রমণ ইত্যাঁদ শারদার পক্ষে স্বাস্থ্যহাণীনকর দাঁড়ায়, তান ৬ মাস ভুগে 
অকালে মারা পড়েন। তাঁর মৃত্যু মিঃ নর্সংহমের বন্ধুদের কঠোর আঘাত করে, এবং প্রথমে 
মাদ্রাজের ইন্ডিয়ান সোস্যাল রফর্মার, তার পরে পুনার সুধারক ও বোম্বাইয়ের সুবোধ 
পা্রকা এই ঘটনার জন্য কৌফিয়ত দাঁব করে। এইসকল পান্রকা চরম সমাজসংস্কারের পক্ষ" 
পাতা, এবং একদা রমাবাঈয়ের চডা সমর্থক । সূতরাং ধরে নেওয়া যায়, কারণ না থাকলে 
এরা এমন দাবি করতেন না।...রমাবাঈ তারপর নিজ সমর্থনে সোস্যাল 'রফর্মারে লিখেছেন; 
এবং সেখানে গত স্ংখ্যায় মিঃ নরাঁসংহম উত্তরও 'দিয়েছেন।. .রমাবাঈয়ের বিরুদ্ধে আঁভিযোগ 
-তিনি প্রসবের ঠিক আগে শারদাকে ধর্মান্তারত করতে চান, আর শারদা তাতে রাজ না 
হলে তাঁকে তাঁড়য়ে দেন। রমাবাঈ এটা পুরো অস্বীকার করেছেন ।...আমাদের বিচারে আমরা 
ধর্মানতরসাধনের ব্যাপারে রমাবাঈকে ম্যান্ত দিতে পার, ?ীকন্তু মন্দস্বাস্থ্য এঁ বালিকাকে 
তাঁড়য়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁকে দোষা সাব্যস্ত কাঁর।...শারদাকে খ্রীস্টান হবার জন্য মোটেই 
প্রণোদিত কারান-এই কথা রমাবাঈয়ের কণ্ট করে বলার প্রয়োজন নেই। ও-কাজে তাঁর দোষ 
হয় না। খ্রীস্টান মশনার হিসাবে তাঁর পাঁবন্র কর্তব্-যতগূলি পারেন মেষকে পালে 
ঢোকানো । বস্তুতঃপক্ষে তান ইতিমধ্যেই দ্বাভর্ণরুষ্ট ৩০০1ট প্রাণীকে দলভন্ত ক'রে 
ফেলেছেন। আমরা অনশনক্রিষ্ট শিশু, আর গর্ভষন্তরণায় কাতর নারীকে চাপ দিয়ে শ্রীস্টান 
করার চেষ্টার মধ্যে কোনোই তফাত দোঁখ না।...আমাদের (বাস্মত করছে শারদাঁর স্বামী ও 
অন্য আতমীয়দের আচরণ, যাঁরা এ অবস্থায় শারদাকে সদনে যেতে 1দয়োছিলেন। বাঘেরু 
গুহায় ঢুকলে যাঁদ বাঘ তোমাকে খেয়ে ফেলে, তাহলে তোমার বৃদ্ধিই তার জন্য দায়ী।... 
রমাবাঈ তাঁর কাজ করেছেন, সে সম্পর্কে তাঁর বিবেক পাঁরত্কার বলে তান গর্ব অনৃভবও 
করতে পারেন ।...তাহলেও আমরা রমাবাঈকে নিম্ঠুরতার অভিযোগ থেকে মান্ত দিতে পার 
না। তান স্বীকার করেছেন, প্রসবের পরে এগারো দিনের মাথায় 'তাঁন শারদাকে বাঁড় থেকে 
বার করে দেন।...কোনো হিন্দুনারণ প্রসবের পরে তিনমাস না কাটলে বাঁড়র বাইরে যায় না। 


ববেকানন্দ ও তিলক ৪২৫ 


রমাবাঈী তা জানেনই । একই অবস্থায় ?তাঁন ?ক তাঁর নিজ কন্যাকে বাঁড় থেকে বার করে 
[দতেন ই যাঁদ তাঁর উত্তর হয় 'হাঁ” তাহলে আমরা বলব-খ্রাস্টান মিশনারর 'ভাঁমকা নে ওযা 
মানে নারীর হৃদয়ের সকল মানাবক অনুভূতিকে মেরে ফেলা ।” 

যে-শারদার উপর অনেক ভরসা করে 'শারদা সদন' নামকরণ-সেই শারদার অবাঞ্ছত 
মৃত্যু এবং পরবতর্ঁ কলঙক স্বভাবতঃই প্রাতষ্ঠানাটর নামের মৃত্যু ঘটাল-_নৃতন নাম হল 
মান্ত সদন।' এই মনুস্তিব্রতেও রমাবাঈ ঝঞ্কাট এড়াতে পারলেন না, কারণ তাঁর বিরদ্ধে 
অপ্রাপ্তবয়স্ক বাঁলকাকে তার আইনসম্মত আভভাবকের কাছ থেকে 1নয়ে এসে, জোর করে 
আটকে রাখার আভযোগ আদালতে প্রমাঁণত হল। মরাঠার ১২ নভেম্বর, ১৮৯৯ সম্পাদকীয় 
মন্তব্য 12971171162 49/772005 19110117776 7৮011261151] থেকে আমরা জানলাম-- কেদ- 
গাঁওয়ের এক পাঁটিল পারবারের ১০-১২ বছরের মেয়েকে রমাবাঈ সদনে নিয়ে ?গিয়ে আটকে 
রেখেছেন, এবং মেয়োটর স্বামী ও অন্যান্য আতম়ীয় তাকে নিয়ে আসতে গেলে তান তাঁদের 
হাকয়ে দিয়েছেন_ কেবল তাই নয়-_তাঁদের' বিরুদ্ধে দাঙ্গাহাঙ্গামার কেস পযন্ত করেছেন। 
মেয়েটির আতমীয়-স্বজনও কেস করেন, এবং বিচারক রমাবাঈকে এক্ষেত্রে পরো দোষ করে 
রায় দেন। এ সংবাদ বোঁরয়োছল মরাচায় ১০ িসেম্বর ১৮১১, সম্পাদকীণয়তে | [10711112 
1917101)0/ 1)150977717171761| এই দুটি লেখাতে সঙ্গতভাবেই তন্ত মনোভাব প্রবেশ পেয়ে- 
ছল। “চতুর এবং উচ্চাভিলাষা" রমাবাঈ, হন্দঃসমাজে উপয্যন্ত লাভের কাঁড় পাবার সম্ভাবনা 
না দেখে খ্রীস্টান হয়োছিলেন, এবং তারপরে “শাল যেমন মেষশাবকদের 'পছনে লব্ধ হয়ে 
ঘোরে, ও নিরোধ দলছুটদের পেলেই ছিনিয়ে নিয়ে য়,” ইনিও তাই করছেন । পহন্দুসমাজে 
জন্মে, তার অন্ন খেয়ে বড় হয়ে, সেই সমাজেই বিয়ে কবে, তান স্রীস্টান হয়েছেন, আর ?ানর*হ 
অল্পবয়সী মেয়েদের ভূলিয়ে হ্রীস্টানশর ফাঁদে ফেলছেন”_এর সম্বন্ধে যথোচিত ঘণা 
প্রকাশিত হয়োছল মরাঠার লেখাঁটিতে। নৌতবতার দক 'দয়ে ব্যাপারাঁট কতখান দূষা এবং 
সামাঁজক সংাস্থাতর পক্ষে কতখাঁন বিপজ্জনক, সে সম্বন্ধে দ্বিতীয় সম্পাদকীরতে মরাঠা 
বলে-_-"স্বামী বা পিতাদের কাছ থেকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাদের ফসলে নিয়ে ঠগয়ে শান্তি- 
পূর্ণ পাঁরবারের মধ্যে বিবাদ ও অশান্তির বীজ বপন করাকে আমরা নৈতিকতার দিক দিয়ে 
অতীব 'িনন্দনীয় মনে করি।...পাঁরম্কার দেখা যাচ্ছে, মাহলাটি শান্তপূর্ণ হিন্দুসমাজের 
মারাতমক শন্রু, তদনুযায়ী একে আঁবশ্বাসের সঙ্গে ও সততার সঙ্গে লক্ষ্য ঝর্না উচিত।” 

ভারতীয় সমাজের সামনে যখন রমাবাঈয়ের এই চেহারা খুলে [গষে, রক্ষণশীল ও 
প্রগাতশখল সকল িন্দুকেই তাঁর বিষয়ে বাঁতশ্রদ্ধ করে তুলেছে-ঠিক তখনই আমোরকায় 
রমাবাঈ-বতাঁরত ভারত-কুৎসার ?কছু 1ববরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। মরাঠা ১৭ ডসেম্বর, 
১৮৯১৯, সম্পাদকাীয়তে তার ?িকছ.-কিছু উৎকলন করল আমোরকান সংবাদপন্রগুলি থেকে। 
রমাবাঈ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আমোরকা থেকে অর্থসংগ্রহ করে ফেরার পরে স্বামী বিবেকানন্দ 
সেখানে হাজির হয়ে অবস্থার বিশেষ পাঁরবর্তন ঘাঁটয়ে দেন, ফলে মিশনারদের তহবিলে 
টান পডোছল। তাঁরা রমাবাঈকে ডেকে পাঠালেন ঘটনার মোড় ঘোরাতে । রমাবাঈযেরও আরো 
অর্থের প্রয়োজন--কিল্তু আমোরকানদের ধারণাবদল ঘটাতে না পারলে অর্থ মিলবে না। তিনি 
আমোরকায় পেশছেই বিপজ্জনক কথা শুনলেন- সেখানকার নারীরা “ভারতের মহান দর্শনেব” 
দুবাদ পেয়ে তার চ্চা করতে লেগেছে। রমাবাঈ তৎক্ষণাৎ তাদের উপর ঝাপয়ে পড়ে বললেন 
-ও ধাপ্পাবাঁজতে ভুলো না; অনেক বা্সাদ 'দয়ে তোমাদের কাছে উত্তম অনুবাদে যা 
হাঁজর করা হয়েছে, তাই তোমাদের মন কাড়ছে; কন্তু আম ানজে মুলে ভারতীয় শাস্ত্র 
পড়েছি-_ওতে ফাঁক্ককারি ছাড়া কিছু নেই; ওতে ক বলা হয়েছে জানো ?--পৃথিবশ মিথ্যা, 
তাঁম নেই, আম নেই; একদা ব্রহ্ম বলে এক ন্যান্ত ছিলেন-সে ব্যান্তাঁট কিন্তু ব্যাস্ত নন, 
অনেকটা আনন্দ আর জ্ঞান-ভার্ত বাতাসের মতো; তাঁর আবার মন বলে পদার্থ নেই; তানি 


৪২৬ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্য 


[ছু বলেন না, করেন না, বোঝেন না; তারপর আর একজন এলেন তাঁরই মতো, তিনি আবার 
গ্বয়ং অন্ধকার, সতরাং মিথ্যা; এখন এ বাতাসের সঙ্গে এই মিথ্যার মিলন হয়ে নরনারণ 
জন্মাল। তাহলেই তোমরা বুঝছ, মিথ্যা থেকে জাত এই শাচ্ত্রের সবটাই মিথগনা। রমাবাঈ 
ব্রন্মের এই শ্রাদ্ধ করে, শান্তি ঘটালেন এই বলে যে__ফলেন পাঁরচীয়তে; ভারতের দর্গাঁত 
দেখলেই বুঝবে_তার দর্শন কি জাতের! রমাবাঈ সযক্ধে বোঝালেন-__ভারতীয় শাস্ত্র কতখাঁন 
1নম্নশ্রেণনর স্বার্থপরতা ও নিম্গুরতা শেখায়। 

কন্তু 'পাঁণ্ডিতা" হসাবে রমাবাঈ জানতেন, ভারতের “মথ্যা দর্শন সম্বন্ধে কতখানি 
মথ্যাভাষণ তিনি করেছেন। ও-বস্তুকে ধোপে টেকানো যাবে না। তখন 'তাঁন ভারতের 
সমাজ নিয়ে পড়লেন-_এবং “কিছ:সংখ্যক ব্যান্তকে সবসময়েই অন্ধ করে রাখা যায়” এই 
নশতিতে বিশবাসশ হয়ে, প্রচালত মিশনারি রাঁতিতে, ভারতের সমাজ-কুৎসা করে গেলেন 
নাগাড়। শ্রোতারা জানল : “কোনো ভারতীয় বাঁড়তে 'তাঁন [রমাবাঈ] তাঁর 'সদনের] কোনো 
বাঁলকাকে বিশ্বাস করে রাখতে পারেন না, এতই বঈভৎস ভারতের দুনৈদিতকতা ।” শহন্দ; 
ধর্মমতে নারীরা মিথ্যার মূর্তি, পুরুষেরা তাদের কাছে সত্য বলবে না।” "নারীরা পুরুষের 
সমান নয়; তারা মনুষ্যজাতীয় নয়, এমনাক পশুরও অধম।” “হন্দু শাস্ত্রে নারীকে সৃষ্টিব 
সবচেয়ে জঘন্য জীব করা হয়েছে__সর্বানম্ন প্রাণীরও নশচে তার স্থান।” “নারীর কাছে যে 
তৃতখয় স্থানটি উন্মুস্ত আছে, তা হল নরক-সেখানে 'িয়ে পুরুষ তাদের 'বরন্ত করে না 
বলে & একটি জায়গাতেই তারা মুন্তি পায়।” “শশূকনযাকে হত্যা করা দোষ নয়।" ইত্যাদ 
ইত্যাঁদ। 

রমাবাঈকে দিয়ে বিবেকানন্দের প্রাতবাদে এইসব কথা বলাবার জন্যই তাঁকে আমোরকায় 
নয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং সন্দেহ নেই তিনি প্রাণখুলে তা বলোছিলেন। আর মরাঠাও পৃর্বোন্ত 
সম্পাদকীয়তে িম্ঠুরভাবে, কোনো ভদ্রতার ভড়ং না ক'রে, রমাবাঈকে তার জন্য আক্রমণ 
করোছল। বলেছিল : “গত সংখ্যায় যখন আমরা পাঁণ্ডতা রমাবাঈকে...হিন্দসমাজের শত্রু 
বলোছলাম. .তখন আমরা স্বপ্নেও ভাঁবান, এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের বন্তব্যের পদ্দে 
তথ্য এসে হাজির হবে।” প্ধর্মান্তরসাধনে সচেষ্ট সকল িশনারই হিন্দ্‌সমাজের শন্ন;” কিন্তু 
তাদের মধ্যে রমাবাঈ “বিশেষ ধরনের শন্লু।” পাঁতাঁন নিজ নীড়েই ব্যাধ। সে হিসাবে 
ইউরোপীয় এমশনারিদের তুলনায় অনেক বোঁশ ক্ষতি হিন্দুধর্মের করতে পারেন।” পাঁণ্ডতা 
ধদ্বতণয়বার আমোরকা সফরের কালে “মথ্যাভাষণের শল্পসাঁষ্টতৈ আধকতর নিপুণ 
হয়েছেন।” “সম্ভবতঃ পশ্ডিতা ভেবোছিলেন, বহু হাজার মাইল দূরে মিথ্যা কথা বললে তাঁর 
কোনো বিপদ ঘটবে না, কিন্তু কুৎসা, খুনের মতোই ধরা পড়ে।” বিবেকানন্দের প্রভাবকে 
তাড়াতেই যে, পণ্ডিতাকে কৃৎসার কুবাতাস বওয়াতে হয়েছিল, সেকথা বলার প্রে, সম্পাদক 
লেখেন, “আমরা বলতে পারি, ভারতীয় মণ্ থেকে পাঁণ্ডতা তাঁর পত্তাকর্ষক সংবাদের 
কোনো পাঁরবেশন করতে পারবেন না। ওসব আমৌরকান শ্রোতাদের পক্ষেই উত্তম বস্তু !!” 
পন্ডিতা বলেছিলেন--ভারতে মেয়ে হলে মেরে ফেলা হয়। তার এই মধুর উত্তর মরাঠা দেয় : 
“আমরা এইটুক বলতে পারি, একজন ভারতীয় নারী অন্ততঃ শিশুকন্যা হত্যার অপরাধে 
অপরাধ নন-_তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং পশ্ডিতার গৃভ্ধারিণী। কিন্তু গর কন্যা স্বগৃহে 
যে-প্রকার ব্যাধনীর ভূমিকা নিয়েছেন, তাতে বলতে পারি, উনি এ পাপাঁট করলেই ভাগ 
করতেন। সেক্ষেত্রে ভারতের নারী ও পুরুষসমাজ এক অর্থলুব্ধ, গাঁজা-গজ্প-ীবলাসিনী 
নারীর দ্বারা তাদের অগোচরে দূর সম্দ্রপারে প্রচারিত জঘন্য কুৎসার হাত থেঁকে অব্যাহাত 
পেত।” 

এই লেখা পড়ে কিছ শিভালরাস ভারতীয়ের প্রাণ কেদে উঠোৌছল-কেননা ওতে 
নারীর অসম্মান করা হয়েছে। কিম্তু রমাবাঈয়ের কঠোর সমালোচনা কেবল মরাঠাই করেনি, 


বিবেকানন্দ ও তিলক ৪২৭ 
অমৃতবাজার, হিন্দ7, এমন-কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রে বাঁপিনচন্দ্র পাল পধন্ত করে- 
ছিলেন।৫ যাইহোক, অভিযোগের উত্তরে মরাঠা ২৪ ডিসেম্বর পুনশ্চ এক সম্পাদকণয়ের 
মধে; লেখে : “উন্ত পশ্ডিতা, তথাপি বজ্জাত নারখ, সম্বন্ধে ভূয়া ভদ্রুতা দেখিয়ে লাভ নেই, 
যান আমোঁরকান বদান্যতায় পৃষ্ট হয়ে তাঁর চারপাশের শান্তিময় 1হন্দু-পাঁরবারগধীলর 





& অমূতখাজান্ ৩০ 1ডপেম্বর, ১৮৯৯, তারখে লেখে : 

41015 6৯০66৫11019 00011017205 0000 1105 (010া750 [170101) 1509 970814 ৮৩ 
10910176 10575911 ৫900509 7 ৪ 12160 17711067 01 1)07 ০০000071061, [1 ফেও 7/1902.012 
৮10 191091190 11091 10116898095 916 1106 ৮/0151 ৫17917116১ 0£ 19106105$ 2110 1100001. 
1 2) 27910 11081 076 16179110 59675 109 09 0111 100০ (006 06 [২97191016৬০ 51160 
5116 06021772 ৪. 0017৬901109 0171190190115. .. 01015 10012 190. . 1125 066]. 01701018111 
(116 £70953651 1991%01-510185 01 (9065 171 40051109,. ,.2 12008714102. 1২210180201 2১0911১ 
4212, 1000. 30, 1899 ] রঃ 

হিন্দু ১৩ জুলাই, ১৯০১, লিখোঁছল : 
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ব্রাহ্মসমাজের তৎকালণন বস্তিভোগণ প্রচারক 'বাঁপনচন্দ্র পাল আমেরিকা থেকে সাধারণ ব্রাহ্ম - 
সমাজের পান্রকা ইশ্ডিয়ান মেসেনজারে প্রোরত পত্রে (২৯.৪.১৯০০) রমাবাঈ কী ধরনের 'মথা 
প্রচার করাছলেন তার উল্লেখ করেন। 


$0১2170169, [21772621180 9০612 1) 1015 16191)00011)00) 1 ৮983 (010, 2170 10191019119, 
1120. 02101050650 006 ০০017016101) 01 1711100] /010801) 17, ০০01090019 ৬/1101) ৮1016 65561061981 [01 
[815176০9০00 00116000175... 715 2,120 ৬/০1]০ 515 1910 1100660, 10 59০0০ 105010 
820217751 115952 1310105 69980612960115. 4৯ 119) ৮/10101) 15 211 2 119, 583 1 01)1)9 901), 
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113 111659 179170001)5 2৮০ 10019. %1)101) 219 50 65850618010.” 

ইস্ডিয়ান মেসেনজার ৩ জুন, ১৯০০, রমাবাঈয়ের মিথ্যা ভাষণের 'বরুদ্ধে প্রাতবাদ জানিয়োছিল । 

্রহ্মবাদিন মার্চ ৯৯০০ সংখ্যায় শহন্দইজম্‌ আযাণ্ড ইস্‌ ক্রিটিকসূত নামক দীর্ঘ রচনায় 
রমাবাঈয়েব “দ ফুটস্‌ অব ক্রীশ্চান সায়েন্স ইন ইশ্ডিয়া” নামক গ্রন্থের প্রাতপাদ্যের দড় মর্ধাদাপর্গ 
সম্মলোচনা করেছিল। রমাবাঈ এইকালে মিথ্যাচারের শেষ সীমায় পেশছেছিলেন, নচেৎ বেদান্তকে তান 
ক্রশচান সায়েন্স বলে আঁভাঁহত করতেন না। আসল কথা, রমাবাঈয়ের গোঁড়া আমোরকান পৃজ্ঠপোষক- 
দের কাছে বেদান্ত-প্রভাবিত ক্লীশ্চান সায়েল্স-মত বেদান্তের মতোই চক্ষুশূল ছিল, এবং রমাবাঈযেব 
এক ঢিলে তাঁরা বেদান্ত ও ক্রীশ্চান সায়েন্স, উভয়কেই নিকেশ করতে চেয়েছিলেন ব্রক্ষবাদন উক্ক 
অর্থলোভণ িথ্যাবলাসী মাঁহলার বন্তব্যের কোন্‌ প্রাতিবাদদ করেছিল, তা জানানো প্রয়োজন নেই, 
তবে সামাজিক দুনীর্তির জন্য ধর্মকে দায়ী করার যে-চেষ্টা রমাবাঈ করছিলেন, তার একটা মুখের 
মতো জবাব দিয়েছিল বটে !_ 


৪২৮ 'ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


মধ্যে অসন্তোষ ও অসুখের বীজ বপন করছেন।” যেসব আমোরকান নার রমাবাঈীকে 
সাহায্য করাছলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়-“যাঁদ আপনাদের ঘরের কোনো বিবাহত 
নারকে কোনো হখদেন-বিধবা িডন্যাপ ক'রে য়ে যায়-_স্বামী বা পিতার কাছ থেকে 
সারমন্নে আটকে রাখে_যাতে করে সেই নারী আঁধক এাহক ও আধ্যাত্নক আরামে থাকতে 
পারে-সেটা কেমন লাগে 2” ভারতের সঙ্গে আমোরকার সম্পর্ক শন্তুতার নয়, মতুতার_ এই 
কথা মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেবার পরে, যা লেখা হয়, তাদের তাৎপর্য এই আঁশ বছরের 
ব্যবধানেও হারিয়ে যায় নি : “আমরা-দেশপ্রেমিকা আমোরকান নারী যাঁরা রমাবাঈয়ের 
সাহায্য-সাঁমাতর কর্মকব্রণ-_ তাঁদের কাছে নিবেদন করাছি : তাঁদের মাইনে-কবা এজেন্ট তাঁদের 
নামে ভারতে যে-কাজ করছেন, তা 'ক ভারতে আমোঁরকার যে-সুনাম ও সমাদর আছে, তার 
বাঁদ্ধিতে সাহায্য করবে?" 


1 ৩ 1 বিবেকানন্দ ও তাঁর আন্দোলন সম্বন্ধে তিলকের কাগজে 
সমনচচ শ্রদ্ধা 


রমাবাঈ ও রমাবাঈ-জাতীয়দের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ দেশে বিদেশে লড়াই করেছেন ; 
[পুনায় নিবোদতার দ্বারা 'বিধবাশ্রম খোলার ইচ্ছা তাঁর একবার ইচ্ছা হয়োছল, পরে অবশ্য 
সে আঁভপ্রায় ত্যাগ করেন; আমোরকায় নিবোঁদতা এইকালে রমাবাঈ-কুৎসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করোছিলেন৬]; তান ভারতকে 'দয়েছেন সেবা প্রেম ও আতমচেতনাব সঞ্জীবনীমন্ত_এইসব 
কথা ভেবে তিলক ও তাঁর অনুবতারা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বপুল ভাবাবেগ ঝেধ করেন। 
মরাঠায় ৭ মে. ১৮৯৯, স্বামী বিবেকানন্দ নাম দিয়ে যে-সম্পার্দকীয় প্রকাশিত হয়, তা 
এক্ষেত্রে অন্যতম সেরা লেখা । এট স্বয়ং তিলকের লেখা এমন বলার মতো উপাদান হাতে 
নেই, কিন্তু এট যাঁদ এন ?স কেলকারের (ঁষাঁন আবার স্বামীজীীর বশেষ অনার্রাগণী) 
রচনাও হয়, তব্দ আভ্যন্তর প্রমাণ অনুযায়ী বলতে দ্বিধা নেই, এ তিলকের সঙ্গে পরামর্শ 
ক্রমে রাচত। 


“আমরা পাঁণ্ডতার গল্যানুসবণ করতে চাইনা । আমেরিকা ও ইউরোপে যেসব বীভৎস পপান্‌- 
্ঠান হয়ে থাকে, তার বিবরণ-সংবপিত রাশিকৃত সংবাদপন্লের কর্তিত অংশ আমাদের কাছে আছে। 
সেগ্‌লি উপাস্থত করছি না। কিন্তু বীশুখীস্টের নব বার্তাবহকে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন করতে পাঁর। 
মধ্যযুগেব ইউবোপে যে চবম জঘন্য অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অত্যাচার বর্তমান ছিল, তাদের জন্য ?ি 
হ্রীস্টধর্মকে দায়ী কবব 2 দাঁক্ষণ আঁফ্রকায় খ্রীস্টান জাতগূলি যে পবস্পরের গলা কাটছে, তার জন্য 
ক খ্রীস্তধর্মকে দোষী করব? আমেরিকায় রেডই্ডিয়ানদের উপর পাশ্চাত্য জাতিস্মহের বাবহারেব 
জন্য এ ধর্ম দায়ী? কালা নিগ্রোদের উপর স্াবিচার প্রয়োগ করতে শ্বেত আমোরকানদের 'নচ্‌- 
নীতি খ্রীস্টধর্মের অনুমোদিত নাঁক £ শ্রীস্টের নামে কতগুলি পাঁধন্ন সমর ইউরোপে ঘটেছে 2 সেখানে 
ধর্মের নামে কত লক্ষ লোকেব প্রণ গিয়েছে ; আমোঁরকায় প্রতি মাসে কত িশৃহত্যা হয় ঃ রমাবাঈ 
দয়া করে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিন। এবং তান দয়া করে 'ইফ্‌ ক্লাইস্ট কেম ট2 চিকাগো" বইটি 
পড়ে আনন্দে জানুন-মআমেরিকা ও ইউরোপের খ্রীস্টান জাতিগুলির সামাজিক অবস্থা কী; তার সঙ্গে 
আমাদেব জনগণের ধমাঁয়, নৌতিক, সামাজিক অবস্থার তুলনা করুন। তারপর তিনি 'জেই 'বিচাব 
করে দেখুন, আমাদের প্রাচীন ধাষদের বেদান্ভের মতো পবিভ্ল, মহান, ধর্ম-দর্শনের বিরুদ্ধে ভাঙ্ব- 
হীন কুৎসা করা উচিত কনা 2” 

৬ 'নবেদিতার চিঠিপন্রে পুনার নারী-আশ্রম প্রসঙ্গের বাক্ষি”্ত উল্লেখ আছে। স্বামীজীন 
পারাচত ও গ্ণগ্রাহী মিঃ সেটলুর [তিলকের বিশেষ বন্ধু ও মামলাকালে তাঁর প্রধান সহায়] আলোচা 
প্রসঙ্গে বলোছলেন : 
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বিবেকানন্দ ও তিলক ৪২৯ 


রচনাটির শুর কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাপ্রসঙ্গ দিয়ে। তারপর বলা হল, “বোম্বাই 
প্রোসডোন্সির বিশেষ ইচ্ছা, তান ধর্মীবষয়ে কিছু বক্তৃতা এখানে করে যান।” তাঁকে যে, 
পূবেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সে প্রসঙ্গে লেখা হল : “কছ ব্যান্ত হয়ত জানেন, ১৮৯৭ 
সালে পুনাবাসীর পক্ষে পশ্চিমভারত সফরের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়োছল। তিনি 
আসতে পারলে, সেই শরৎকালে 1হন্দু জনগণ তাঁর প্রেরণা-প্রবৃদ্ধ সম্মোহক বক্তৃতা, যা জড়" 
বাদী আমোরকার বহুসংখ্যক হৃদয়কে পর্যন্ত বশীভূত করোছল, শুনবার সুখ ও সৌভাগ্য 
অরনন করত । কিন্তু এ বৎসর বর্ষা খতু থেকেই পশ্চিমভারতে দবার্বপাক শুরু হয় এবং তাঁর 
আগমন আনার্দিন্টকালের জন্য স্থাঁগত হয়।” পাঁরব্রাজক বিবেকানন্দের পুনা-আগমনের কথা 
অতঃপর বলা হল, ঘা তিলকের স্মাতিকথার অনুরূপ : “পুনার খুব কম লোকই 
সম্ভবতঃ জানেন-প্রায় সাত বছর আগে এক তরুণ সুদর্শন সন্যাসী পুনায় এসে এখানকার 
সর্বাঁধক পাঁরাঁচত নাগাঁরকদের একজনের সদাঁশবপেটের বাড়তে ছিলেন । সন্যাসীর সম্বন্ধে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার-তখন তিনি কিছুতে টাকা স্পর্শ করতেন না, তাঁর ?টকেট অন্য 
লোক কেটে দিতেন। পুনা থাকাকালে, আমরা শুনোছ, পুনার 'বাঁশঝ্ট গছ ব্যান্তর সঙ্গে 
ঘরোয়া আলোচনাসভায় 'মালিত হবার সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়োছল--সেখানে সন্ব্যাসখর 
ইংরাজি ভাষায় গভণর ব্যুৎপাত্ত এবং বাক্যালাপের শান্ত, সমবেত নাগাঁরকদের মনে আঁতি 
গভার প্রভাব বিস্তার করেছিল ।" তারপর, স্বামীজশর মহাবালে*বরে গমন ও সেখানে চমক- 
টা পরে মাদ্রাজগমন ও সেখানে প্রাতভার পূর্ণ স্বীকৃতি; সেখান থেকে প্রফে»রূপে 
আমোরকাগমন--প্রাচ্য আলোকের বর্ষণের জন্য।” মরাঠার সম্পাদক উদ্ধাতিসহ যথাসম্ভব 
[বস্তৃতভাবে স্বামীজীর মত ও আদর্শের উপস্থাপনা কবোছিলেন। এমন করার হেতু : 
“ভারতে বর্তমানে যে-ধর্ম প্রয়োজন, স্বামীজী ঠিক সেই ধর্মই দিয়েছেন।” “কী শান্তশালণ, 
প্রভাবশালী মন বিবেকানন্দের! প্রশস্ত, উদার, সমাঁজতি, আশা-বিশবাসে পূর্ণ, বিস্তার- 
শশল হিন্দুধর্মের যে-রূপকে তান উপাঁস্থত করেছেন, তাই হল একালের ভারতের প্রয়ো- 


জনের বস্তু ।" 
রচনা সমাপ্ত হয়েছে, বোম্বাই প্রোসডোল্সতে স্বামইজীকে পানার এঁকান্তিক কামনা 
জানয়ে : 


“স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ যোৌদন রূপাঁয়ত হবে, সে হল মহা সুখের দিন। তার 
পূর্বে আমরা শুধু এই আশাটুকু পোষণ কাঁর-স্বামীজন বোম্বাই প্রোসডেন্সিতে পুনশ্চ 
আহূত হয়ে এসে উপ্পাস্থত হোন, এবং জনসাধারণের মনকে অর্থহীন রাজনোতিক কোলাহল 
থেকে সারয়ে নিরাময়কারণ এবং স্বাস্থাকর ধর্মের জগতে উত্তেলন করুন|” 

রচনার সূচনাংশে একই ধরনের কথা ছিল। পাঁশ্চমভারতে রাজনোৌতিক ও অন্যান্য গণ্ড- 
গোলের জন্য স্বামীজীর আগমন স্থাঁগিত হয়োছিল, একথা বলার পরে লেখা হয় : 

“এখনও পাঁরাস্থাত সম্পূর্ণ শান্ত হয়ান। কিন্তু যাঁদ তা সত্তেও স্বামীজশীকে ভারতের 
এই অংশে আনানো সম্ভব হয়, তা অত্যন্ত মত্গলজনক হবে। কারণ স্বামশ বিবেকানন্দের 
প্রেরণাময় আধ্যাতি়কতার স্পশ্শই এই প্রোসিডোন্সির মানুষের রন্তান্ত হৃদয়ের পক্ষে শ্রেচ্ঠ 
নিরাময়ের প্রলেপ ।” 

তিলকের পন্রিকা সমকালীন ভারতবর্ষে এমন কথা অন্য কারো বিষয়ে লেখোন বা লেখার 
কথা ভাবতে পারোন। 


৪8৩০ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


18 ॥ [তিলকের ক্লমপারবার্তত সামাজিক ও ধমীয় ধারণার 
উপর বিবেকানন্দের প্রভাব 


তিলক যে তাঁর ধর্মধারণায় বিবেকানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়োছলেন, তাতে কোনোই 
সন্দেহ নেই। এইসঞ্ে জানানো উচিত, উভয়ের মধ্যে সামাজিক ধারণায় অক্প-বিদ্তর পার্থক্যও 
ছিল। স্বামীজাী দায়ত্বহীন ধ্বংসাত্মক সমাজসংস্কার-চেস্টাকে যেমন সমর্থন করতেন না, 
তেমান এীতহ্যের দোহাই পেড়ে অমঙ্গলকর বস্তুকে বলবং রাখার প্রচেষ্টাকে আঘাত না করে 
পারেন নি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সংস্কারকদের বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা প্রধানতঃ গুদের 
অবলাম্বিত পদ্ধাতর 'বরুৃদ্ধে, উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে নয়। 

সামাজিক ব্যাপারে তিলক প্রথমাবধি বিবেকানন্দের মতো প্রগাতিশীল নন। জাতিভেদ, 
বাল্যাববাহ প্রভৃতি যেসব জিনিসের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ খড়াহস্ত, তাদের সম্বন্ধে তিলক 
দ্বধান্বিত। অবশ্য এসব সংস্কারের ব্যাপারে তান প্রধানতঃ বাঁহর্গত হস্তক্ষেপের (যেমন 
আইনের সাহায্যে সংস্কার) অনোচিত্যের দিকেই দৃম্টি আকর্ষণ করেছেন; তবু বেশ বোঝা 
যায়, এসব ক্ষেত্রে তাঁর ধারণা কিছ সংকৃচিত ছিল। ১৮৯৭, ৭ মার্চ, মরাঠায় এক সম্পাদকীয়তে 
তিনি সংস্কারকদের বিরুদ্ধে স্বামীজাঁর উীন্ত উদ্ধৃত করোছলেন, কিন্তু সঙ্গে জাঁতিভেদ 
প্রভৃতি ব্যাপারে স্বামীজীর আশগ্নেয় উীন্তগঁল তাঁকে উদ্ধৃত করতে দেখা যায়ান। 'নিম্নবর্ণকে 
ব্রাহ্মণাধিকার দানের ব্যাপারে তিলকের সংকোচ দেখা গেছে, যখন কোলাপুরের ছত্রপাঁত 
সাহ মহারাজকে ক্ষত্রিয়রূপে স্বীকার করার প্রশ্ন উঠেছিল। স্থানীয় ব্রাহ্মণরা মহারাজকে 
বেদোন্ত আঁধকার দিতে রাজ হনাঁন। তিলক এ-ব্যাপারে আঁতরিস্ত গোঁড়াম দেখান 'ন, কিন্তু 
মরাঠা-জাতভভুন্ত উত্ত মহারাজাকে বেদোস্ত ক্ষান্রয়াঁধকার দানে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল না। 

অপরপক্ষে বিবেকানন্দ সবসময়েই চেয়েছেন অন্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের স্তরে তুলতে । তবে 
সেটা যোগ্যতানুযায়শ হওয়া চাই। তানি নিম্নবর্ণের মানৃষকে প্রণোদিত করেছেন__নিজেদের 
উচ্চতর বর্ণে উাঁথত করাবার জন্য। এক্ষেত্রে প্রাচীন নাঁজর দৌখয়ে বলেছেন- খাঁষরা অতাঁতে 
এমন কাজ বহু করিয়েছেন। তিনি বাংলার কায়স্থদের ক্ষত্রিয়াঁধকারে, এবং দাঁক্ষিণের নায়ার- 
দের ব্রাহ্মণত্বে, প্রাতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। 

সামাজিক ব্যপারে তিলককে কিছু রক্ষণশশল দেখলেও তাঁর চারন্র কোনোমতে ম্লান 
[ববেচিত হয়নি স্বামীজীর কাছে। তিলকের মধ্যে মানুষকে ভালবাসার দূর্লভ ক্ষমতা 'তাঁন 
দেখোছলেন, আদর্শের জন্য ত্যাগস্বাঁকারে অপাঁরসীম সাহস। কংগ্রেসের পক্ষে গণসংযোগের 
প্রয়োজনকে তিলক গুরুত্ব দয়োছিলেন। দূভিক্ষের সময়ে তাঁতিদের নিয়ে সমবায়গঠন করে, 
বা স্লেগের সময়ে মত্যুভয় না রেখে সেবাকাজ করে, তিলক দোঁখিয়ে দয়েছিলেন-__তাঁরি দ্বারা 
মানাবক অধিকার মূলে লাঁঙ্ঘত হবার সম্ভাবনা নেই। সে আশবাস স্বামীজণ অবশ্যই বোধ 
করেছিলেন। 

স্বামীজীর মরাঠি শিষ্য নিশ্চয়ানন্দের মতে, স্বামীজীর সংস্পর্শে আসার পরে 'তলকের 
সামাজিক উদারতা বেড়ে যায়। এ-বিষয়ে অন্য সমর্থক প্রমাণ না পেলেও, তিলকের জঁবনী- 
সূত্রে আমরা দেখোছ, সামাজিক ব্যাপারে তিলকের দৃম্টিভাঁঙ্গর উদারতা ক্রমে বেড়েছে। তা 
তিলকের গণসংযোগ ও অন্যান্য আভজ্ঞতাবৃদ্ধির কারণে ঘটতে পারে। 'কল্ভু বিবেকানন্দের 
ভাবধারার সঙ্গে পাঁরচয় তাঁকে এক্ষেত্রে প্রভাবত করতে পারেনা তা নয়, বিশেষতঃ [লিক 
যখন স্বামীজশীকে সমসাময়ক ভারতবর্ষের আচার্য বলে স্বীকার করেছিলেন। 


ধর্মধারণায় তিলকের উপরে বিবেকানন্দের প্রভাব 'তলকের মরাঠি-জসঈবলগকারেরা স্বীকার 
করেছেন। তিলকের এক জীবনকার ১৮৯২ সালে তিলকের স্লো বিবেকানন্দের গঈতা-আলো 
চনা থেকে, এবং স্বামখীজ”ীর ধারণার সঞ্গে নিজ ধারণার এঁক্যে তিলকের সল্তোষ দেখে, তিলকের 


[বিবেকানন্দ ও তিলক ৪৩১ 
গীতাভাষ্যের উপরে স্বামীজীর প্রভাব অনুমান করেছেন। সে প্রভাব ছাড়াও অন্য বিষয়েও 
বিবেকানন্দের প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। তিলক যখন অজ্ঞেয়বাদ থেকে আস্তিকতার দিকে 
আসছেন, ঠিক তখনই বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁৰ সংযোগ ঘটে। বিবেকানন্দের দর্শন যে 
তিলকের মনোমত দর্শন, তা তিলকের সম্পাদনাকালে মরাঠা পাত্রকার সম্পাদকণয় থেকে 
আমরা দেখতে পেয়েছি। ৬ জুলাই, ১৮৯৬, মরাঠায় স্বামঈজীর রচনার অংশ উদ্ধৃত ক'রে 
বলা হয় : পপাঁথবী সম্বন্ধায় সবামীজীর এই দাম্টভাঁঙগ আত অবশ্যই প্রাতাঁট িবেচনা- 
সম্পন্ন মানুষের মনকে আকর্ষণ করবে।” এ দঁষ্টভাঙ্গ ক? না, “এ-জগবন ভালও নয়, 
মন্দও নয়”"_ এই বৈদান্তিক তত্ব । ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬, সম্পাদকীয়তে তিলক স্বামজণর 
বন্তব্যকে সমর্থন করে লিখলেন : “যথার্থ ধর্ম কদাঁপ কোনো একজন প্রফেটের শিক্ষায় 
আবদ্ধ থাকতে পারে না; এক বিশেষ সময়ে একশ্রেণীর মানুষের দ্বারা প্রাপ্ত সত্য-সংবাঁলিত 
গ্রল্থেও তা সমাপ্ত থাকতে পারেনা । অন্য ধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে-- 
অজ্ঞেয়কে লাভ করবার জন্য আমরা 'বাভন্ন উপায়ের আঁস্তত্বকে স্বীকার কাঁর।” এ রচনায় 
বলা হয়, বিবেকানন্দের বন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, “শ্রেষ্ঠ দার্শানক ভাষায়।” “তাঁর প্রকাশ- 
রীতি যেমন মৌলিক তেমান চিত্তাকর্ষক ।” কেশরা পাত্রকায় ১৬ ফেব্রুয়ারি সম্পাদক্ষণয়তে 
তিলক একই ধরনের কথা লেখেন : “বিবেকানন্দ অন্য ধর্মসম্বন্ধে একাঁট ভ্রুটি দেখেছেন-_ 
সেগুলি ব্যান্তাবশ্ষের শিক্ষার উপর নিভভরশশল। বাইবেল থেকে খ্রাস্টকে সারয়ে নিলে 
পাঁশ্চমীীদের ধর্ম লয় পাবে । কোরান থেকে মহম্মদকে সরালে কেউই, এমনাঁক কাজীরাও, 
বলতে পারবেন না, কোথায় আছে মুসলমান-ধর্ম।...ব্যান্তীবশেষের উপর নিভর না করে, 
বেদান্ত শুদ্ধ সত্যসমূহ একত্র করেছে ।..হন্দুধরেরি দেবতারা কেবল আমাদেরই দেবতা নন 
-সকলের দেবতা । অন্যান্য ধর্মসমূহের দেবতারাও 'হন্দুধর্মের পাঁরাধর বাঁহর্বতর্ঁ নন। 
কারণ হন্দুরা এই শিক্ষা দিতে সমর্থ যে, খাট হন্দুধর্মনীতির অন্তর্গত হয়ে আছে প্রত্যক্ষ 
ও প্রত্যক্ষ সমুদয় জগৎসংসার। যে-পাশ্চাত্তবাসগণ প্রত্যক্ষ পাঁথবীর উপর আধিপত্য 
করছেন, তাঁদের সঙ্গে অন্তর্গত আতম়ার পাঁরচয়সাধন করাবার কীতিত্ব হন্দঃরা দাঁব করে 
পারে। স্বচ্ছন্দে আমরা বলতে পার, মানুষ যাঁদনা প্রত্যক্ষ পাঁথবীর জ্ঞানের সত্গে আতম- 
জ্ঞানকে মিলিত করতে পারে, সে যথার্থ সভ্যতার পথে অগ্রসর হচ্ছে বলা যাবে না।” 
দবামীজাীর চিন্তার আক্ষারক উপস্থাপন এখানে ঘটেছে বলতে পারব না, তবু তিলক কিভাবে 
তাঁর ভাবধারাকে গ্রহণ ক'রে, তার প্রচার করাঁছলেন, উদ্ধৃত অংশে তা দেখতে পাই'। 
দ্বামীজণীর চিন্তা সম্পর্কে তিলক অনুর্প সমাদর জাণনয়েছেন স্বামীজীর দেহত্যাগে লিখিত 
শোকপ্রবন্ধে। [সোঁট পরে সম্পূর্ণতঃ উপাঁস্থত করব ] 

িতলক-সম্পাঁদত কেশরণ পান্কায় ২০ অগস্ট, ১৯০০, স্বামীজশীর কর্ম যোগ, ভীঁন্তাযোগ 
ও রাজযোগের মরাঠি অনুবাদ প্রসঙ্গে অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখা হয় : 

“একথা বলার প্রয়োজন নেই যে, স্বামী বিবেকানন্দ বোদক তত্ব ও নীতিকে নূতনভাবে 
প্রকাশে সাঁবশেষ পারদশর্ঁ। ইউরোপ আমোরকায় বেদান্তমত বিস্তারের গৌরব অবশ্যই 
[িবেকানন্দকে দিতে হবে। নৈয়াঁয়ক বা মীমাংসকদের 'চন্তাপ্রকীতি, ও তাঁদের দম্টান্ত" 
যোজনার পদ্ধাঁতির সঙ্গে পাশ্চান্তয জগতের মানুষের পাঁরচয় প্রায় নেই। পুরাতন স্বর্ণা- 
নঙ্কার যেমন গাঁলয়ে তন আকার দেওয়া হয়, তেমান বেদাল্তমতকে অবশ্যই বর্তমানে নৃতণ 
“আকার দিতে হবে। িধেকানন্দ সে কাজ করেছেন সর্বোচ্চ-সম্ভব উপায়ে । রাজযোগ, কর্ম" 
যোগ ও ভান্তযোগ ভগবদ-গণতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু তাদের কিভাবে ভিন্ন আকারে 
পারযেশন কারে সাধারণের কাছে আকর্ষক করে ভোলা যায়, তা বিবেকানন্দের বই না পড়লে 
বোঝাই সম্ভব নয় ।...নব্য পদ্ধাততে 'শাক্ষিত মানুষ সংস্কৃত পুস্তকের রাতকে বিচিত্র মনে 
করে।...তাঁরা যেন বিবেকানন্দের বই ইংরাজিতে পড়েন,...তারপর পুরাতন তত্ব ও প্রমাণ- 


£৩২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ 


পদ্ধাতির সঙ্গে নবপদ্ধাতর সামাঞ্জস্য ক'রে, শুধু মরাঠি জানে, এমন মানুষদের কাছে মরাঠি 
ভাষায় তাকে উপাস্থত করেন। এইভাবেই আমাদের পুরাতন স্বর্ণালগ্কারকে বাঝবন্দী ক'রে 
না রেখে, যাঁদ গাঁলয়ে নবরূপ দিয়ে উপাস্থত করা যায়, তাহলে আমরা বহুভাবে উপকৃত 
হব। [একেই স্বামীজশী বলোছলেন, বনের বেদান্তকে সকলের মধ্যে হাজির করা]। যাঁরা 
কেবল পুরাতন পদ্ধাতিতে বেদান্ত পড়েছেন, তাঁদের একবার অন্ততঃ [বিবেকানন্দের গ্রন্থের] 
এই মরাঠি অনুবাদ পড়বার প্রয়োজন*য়তার হাত 'দয়ে রাখলাম।” 

তিলকের জীবনীকারদ্বয় [প্রধান ও ভাগবত] জানয়েছেন, ১৮৯৭-৯৮ সালে এগারো 
মাস জেলে থাকার সময়ে তিলক গভশর অধ্যয়নে নিমাঁজ্জত ছিলেন সে সয়ে গীতা ও বেদ, 
তাঁর বিশেষ অনুশীলনের বস্তু হয়। গীতা সম্বন্ধে তিলকের ভাবনার প্রথম সন্রপাতের কালে, 
অর্থাৎ ১৮৯২ সালে ববেকানন্দের সঙ্গে তাঁর এ-ীবষয়ে আলোচনা; তারপরে ১৮৯৭-৯৮ 
সালে যখন এ ভাবনা তাঁর কাছে স্পম্টীকৃত হচ্ছে তখন দেশে বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তার 
জোয়ার; এবং নিজের পন্র-পন্রিকায় তিলকের সে বিষয়ে স্বীকৃতি-তিলকের ধমর্ধারণায় 
বিবেকানন্দের প্রভাবের পক্ষে অসান্দগ্ধ প্রমাণ। 

তিলকের উন্ত দুই জবনীকারের মত (অন্য জীবনীকাররাও এক্ষেত্রে সহমত)-_-১৮১৭- 
৯৮ সালে কারাবাসকাল থেকে পরবতর্ণ দ্‌শতিন বংসরের মধ্যে তিলকের ধর্মধারণা সংহত হয়, 
এবং এ-ব্যাপারে ম্যাক্সমূলারের গ্রন্থ ও াববেকানন্দের বাণী ও ব্যান্তত্ব সর্বাঁধক প্রভাব ভাঁর 
মনে বিস্তার করে।৭ আমাদের ধারণা, ম্যাক্সমূলারের তুলনায় বিবেকানন্দের প্রভাব গুরুতর 
হয়, কারণ ম্যাক্সমূলার যেখানে ধমগ্রল্থকে' উদ্ধার করোছলেন, সেখানে বিবেকানন্দ উদ্ধার 
করোছলেন ধর্মকে । ম্যাক্সমূলার ও বিবেকানন্দের দেহত্যাগে লেখা তিলকের শোকপ্রবন্- 
গুল পড়লেই তা বোঝা যায়। প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে বাণ অপেক্ষা বাস্তবের শান্ত আধক 
প্রবল ও গভনরচাবী। 'ববেকানন্দ সম্বন্ধে তিলকের প্রবল আবেগের কথা আগেই বলোছি। 
এমনাঁক বেদান্তধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য অনধাবনের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের তুলনায় মাঝসমূলারের 
সীমাবদ্ধতার কথা মরাঠা লিখোছল ২৯ অক্টোবর, ৯৮৯৯, সম্পাদকীয়তে। [২য় খণ্ড.২৪২] 
সেখানে দেখা গেছে যে, মরাঠা-সম্পাদক বলতে চেয়েছেন [এক্ষেত্রে অবশ্যই তিলকের মতের 
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ববেকানন্দ ও তিলক ৪৩৩ 


ধতিধবনি 'ছিল।- বেদান্তচর্চা ক'রে খ্রীস্টান ম্যাক্সমূলার উদার হলেও পুরো উদার হতে 
গারেন নি, নচে তানি প্রতাপ মজুমদারকে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণে আহ্বান করতেন না; বেদাল্ত, 
্মান্তরকরণে বিশ্বাস করে না; বিবেকানন্দ দেখিয়ে দিয়েছেন, বেদান্ত উদারতা ও সর্ব- 
দনীনতার 'ভী্ততে দাঁড়য়ে, মত-পথের উধের্ব, এক সত্যের অহ্থণার কথা বলেছে, ইত্যাঁদি। 
তিলকের জীবনীতে তাঁর ধর্মধারণার বিষয়ে যা লেখা হয়েছে, তার সারাংশ এই : 

“১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে গণপাঁতি উৎসবে 'হন্দুধর্মীবষয়ক বক্তৃতায় 'তলক বলেন : “সব 
[ত-পথ, জাতি ও বর্ণের হিন্দুদের এক ছন্রতলে আনতে হবে, 'িল্তু বাদ দিতে হবে, বৌদ্ধ, 
'জন. এ্স্টান ও মুসলমানদের শ্রীস্টধর্ম ও মুসলমানধর্মের বিপরীত শ্বাস শহন্দুধর্মের 
-ঈীশবরের অবতার এক নন বহ7_যাঁদও হিন্দুধর্ম শেষপর্যন্ত এক ঈশবরে িশবাসী'। বস্তুতঃ 
পক্ষে হিন্দুধর্মের অন্যতম বোশিম্ট্য- ঈশ্বরের প্রেম ও করুণার ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতায় 
চা বিশ্বাস করে না। হিন্দুধর্মের সঙ্চে শ্রীস্টধর্ম ও ইসলামের পার্থক্য হল-হিন্দুধর্মে 
সাছে এক ঈশ্বর এবং বহু অবতার;...অপরাপ্ণর ধর্মসমূহে আছে এক ঈশ্বর ও এক পথের 
মনড় ধারণা । হিন্দুধর্ম ঈশবরের বহুধা প্রকাশ এবং বহু পথের আঁস্তত্ব স্বীকার করে ।,... 
তলক মুততপূজার সমর্থন করেছিলেন এই বলে যে, তা হল ঈশ্বরের প্রতীক উপাসনা; 
টশবরের অনন্ত অসাম রুপ ধারণাতীত বলে প্রতীকের সাহায্য নিতে হয়।...আমরা তে। 
গাটা বিশবজগতংকে সামনে আনতে পার না, আমরা তার প্রাতাঁনাধ গহসাবে গছ অংশকেই 
দখাতে পাঁর।...মূর্তি হল ঈশ্বরের বশ্বব্যাপক রূপের প্রাতিনাধ। যেসব ধর্ম মৃতিশ্পিজায় 
বশবাস করে না, তাদেরও কোনো না কোনো রূপে প্রতশককে স্বীকার করতে হয়েছে । তাকে 
সস্বীকার করতে গিয়েই প্রার্থনা সমাজের মতো সংস্কারবাদীরা বার্থতার শিকার হয়েছে ।” 

[প্রধান ও ভগবত, ১২৮-২৯। 

কারোরই বুঝতে অস্ীবধা হবে না, খিতিলক স্বামীজশর কথারই প্রাঁতধ্বান করোছলেন, 

1দও স্বামজীর ভাষা ও চিন্তার প্রবলতা এখানে নেই। একটি ক্ষেত্রে স্বামীজীর ধারণার 

নছ্গে ঈষৎ পার্থক্য অবশ্য আছে; গতলক বৌদ্ধ ও জৈনদের হিন্দ-পাঁরাধর বাইরে রাখতে 
চয়েছেন, কিন্তু স্বামীজী এ দুটি সম্প্রদায়কে 'হন্দু-পাঁরাঁধর বাঁহর্বতর্ঁ ভাবেন 'ন। 

১৯০২ সালের একেবারে গোড়ায় কলকাতায় 'িতলকের ধর্মীবষয়ক একটি বক্তৃতার উল্লেখ 
এখানে করা যায়, যোঁট খুব সম্ভবতঃ স্বামীজীর সঙ্গে সদ্য সাক্ষাতের পরে দেওয়া হয়। 
নভাঁট হয়োছল 'বিডন স্কোয়ারে কংগ্রেস প্যান্ডালে। তিলক এখানে যা বলেন, তা প্রায় 
মাক্ষীরকভাবে স্বামীজীর বন্তব্যের অনুরূপ । বক্তৃজর সারাংশ বেরোয় ২ জানয়াঁর, টা 
সমৃতবাজারে-সেখান থেকে গৃহীত হয় ১২ জানুয়ার, মরাঠায়। অমৃতবাজারের 
এই : 

'“শমঃ তিলক সূচনাতে বলেন, মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে বিষয়াটর প্রীতি স্ীবচার কর। সম্ভব 
য়, তাই তানি কেবল হিন্দুধর্মের সংজ্ঞানিরূপণ করতে চেস্টা করবেন, সেইসঙ্গে এই 'বিংশ 
গতাব্দীতে অন্যান্য ধমের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যে তার টিকে থাকার সম্ভাবনার কথাও বলবেন। 
ধর্ম বলতে প্রচালত অর্থে অনেক কিছু বোঝায়, যা কন্তু মুলগতভাবে তার সঙ্গে যুস্ত নয়। 
'পাশাক-পাঁরচ্ছদ, খাদ্যরশীতি, জাঁতিভেদ ইত্যাঁদর কছু যোগ 'হন্দুধর্মের সঙ্গে আছে মনে 
করা হয়। দিকন্তু যথা" বলতে গেলে, তারা সামাজিক ব্যাপার ছাড়া [িছ নয়; সেগ্ঁল ভালো. 
মন্্ সামান্য, সাধারণ, যাহোক হতে পারে। খাঁটি অর্থে ধর্ম বলতে বোঝায়, ঈশবর ও 
মতন সম্বন্ধীয় জ্রান_:আর মানবাতনা নকভাবে ম্ান্তলাভ করতে পারে, সেই উপায়-নদেশ। 
হন্দুধর্মকে অন্য ধর্মের সঙ্গে তুলনা করার সময়ে এই সংজ্ঞা সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে। 
এই সংজ্ঞার আলোকেই এক ধর্ম থেকে অনা ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হতে পারে। বস্তা তারপর 
বর্তমানে 'হন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যেসব শান্ত সাক্রয় তাদের বিবরণ দেন। তারা হল 'বজ্ঞান ও 


বব. ৫&--২৮ 


8৩৪ বিবেকানন্দ ও সমকালখন ভারতবর্ষ 


জড়বাদ, খ্রীস্টানধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম, তৎসহ দারিপ্যু-তার সাহায্যে খ্রীস্টান মিশনাররা গত 
দুভর্ক্ষের সময়ে এক লক্ষ শিশুকে খ্রীস্টান করে ফেলেছে। 'মঃ তিলক তারপর সবক্ষেপে 
হন্দুশাস্ত্রকাথত ঈশবরতত্ব ও আত্মতত্তের বিষয়ে বলেন। তানি দোখয়ে দেন_ এক্ষেত্রে 
1হন্দুভাবসমূহ আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণাবরোধী নয়। 'হিন্দুশাস্ত্র যেভাবে জ্ঞান, ভান্তি, 
কর্ম, বা যোগমার্গকে স্ব-স্বভাব অনুযায়ী মাান্তপথ হিসাবে গ্রহণের স্বাধীনতা "দিয়েছে, 
তার 1দকে দাণ্ট আকর্ষণ করে 'তাঁন বলেন, এএঁজনিস অন্য ধর্মে স্বীকৃত নয়।...পাঁরশেষে 
1তাঁন বলেন, হিন্দুধর্মের শ্রেম্ত বৌশিম্ট্য অপর ধর্ম সম্বন্ধে সাঁহফুতার মনোভাব । এইসঙ্গে 
তিলক সত্যন্জানের উন্মোচন সম্বন্ধে হিন্দু-ধারণার ব্যাখ্যা কবেন। তিনি বলেন, বেদের 
জ্ঞানরাশি যে চিরন্তন তা যুক্তীসদ্ধভাবে, বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব । সে জ্ঞান যুগ- 
যুগ ধরে, একেবারে আদম তুষারযূগ থেকে বাহত হয়ে এসেছে। তান এই বলে বক্তৃতা শেষ 
করেন...যেসব শন্নু হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করছে, তাদের বিরুদ্ধে সকল 'হন্দুর এঁক্যবদ্ধ হয়ে 
দাঁড়ানো উচিত, কারণ বাভন্ন প্রদেশের হিন্দ আঁধবাসীদের মধ্যে 'হিন্দুধর্মই একমাত্র এঁক্য- 
বন্ধন। হিন্দুধর্ম ছাড়া আমরা ভেসে যাব।” 

বক্ততার পরে তাঁকে ধন্যবাদ 'দিয়োছিলেন বৈষ্ব-প্রচারক আনন্দচরণ 'মন্র। তিনি যথা- 
রশীত নিজেদের মত জাহ্‌র ক'রে, কেবল বৈষ্ণবধর্ম এবং তার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের মতী- 
দর্শের কথাই বলেন। তিলকের সঙ্গে অমৃতবাজার-গোম্ঠর গভশর সৌহার্দ্য ছিল, 'শিশির- 
কুমার ঘোষকে তিলক রাজনৈতিক গুরুর সম্মান দিতে ভালবাসতেন, কিন্তু তাই বলে তিলক 
ধর্মধারণার ক্ষেত্রে অমৃতবাজারের মতকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না- এক্ষেত্রে তান 
পুরোপাঁর বিবেকানন্দের অনুসারী । উল্লেখ্য, মরাঠা পান্কা তিলকের ভাষণটুক্‌ অমৃতবাজার 
থেকে নিয়ে প্রকাশ করেছিল কিন্তু বর্জন করোঁছল আনন্দচরণের বৈফব গোঁড়ীমর কথাগাল। 


| & ॥ ববেকানন্দ ও তিলকের শেষ সাক্ষাং 


১৯০১, ডিসেম্বরের শেষে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বাংসারক আঁধবেশন হয়' 
তার একটা শুভফল অন্ততঃ আমরা দেখতে পাই-_এর জন্যই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
নায়কের সঙ্গে ভারতের ধমণ্গুরুর দ্বিতীয় নাক্ষাৎ সম্ভব হয়োছল। এই ঘটনার পরে 
স্বামী আর মানত মাসছয়েক মর্ত্যবাস করবেন। 

কলকাতায় আসার পথে তিলক বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। তাই "ছল স্বাভাবরক। 
তাঁর চরম পল্থা, দুঃসাহস, ত্যাগবরণ-_ভাবপ্রবণ বাঙালীর কল্পনাকে চণ্চল করোছল। 
[তিলকের ম।মলার সময়ে বাংলা থেকে তাঁকে আর্ক ও আইনগত সাহাষ্য করা হয়। মহারাম্টু 
ও বাংলার আঁতযক সম্পর্ক তখন ঘাঁনষ্ঠ। সাহোবি কাগজগুীলর মতে, ভারতের রাজনোতিক 
অশান্ত বাঙাল বাবু ও মরাঠি ব্রাহ্মণদের সৃন্টি। 

পুনার বাইরে তিলক যে কলকাতাতেই সর্বাধিক সংবর্ধনা পেয়োছলেন, তা মরাঠা 
পাত্রকার ১২ জানুয়ার, ১৯০২, সম্পাদকীয়তে স্বশকৃত হয়োছিল : 

“কারামুন্ত হবার পরে কলকাতায় অন্শ্ঠিত কংগ্রেসে যোগ দিতে মিঃ তিলক কলকাতায় 
প্রথম যান_ সেই কারণে কংগ্রেসে সমবেত বাঙালীরা যোগ্যভাবে তাঁর 'িবষয়ে আবেগ প্রকাশ 
রকূরবেন, সেটাই প্রত্যাশিত । মিঃ তিলক যখন তৃতণয় ?দনের আঁধবেশনে একটি প্রস্তাব সমর্থনের 
জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন তিনি যে-আঁভনন্দন লাভ করেন তা সত্যই অপূর্ব সমগ্র জন্ন- 
মণ্ডলণ দাঁড়য়ে উঠে প্রচণ্ড উল্লাসধহনির সঙ্জো তাঁকে সংবর্ধনা জানার্ন। কংগ্রেস-সস্তাহের 
মধ্যে কলকাতায়' অন্ুঘ্ঠত যে দু'একটি সামাজক সভায় তিলক যোগদান করোছিলেন, সেই 
সকল জায়গাতেও তাঁকে অনুরূপ আভনন্দন জানানো হয়। এই কলকাতাই 'তলকের আতম- 
পক্ষ সমর্থনের জন্য দশ হাজার টাকা চাঁদা তুলে 'দিয়োছল, এবং ফলকাতার কাছেই তানি 


ববেকানন্দ ও তিলক ৪৩৫ 


১৮৯৭ সালের কেশরী মামলার আইন-ীবষয়ক পরামর্শাঁদর জন্য মৃখ্যতঃ খণী। সুতরাং 
নজ প্রদেশের বাইরে মিঃ তিলক কলকাতাতেই যে সবচেয়ে অনুরাগতপ্ত সংবর্ধনা পাবেন, 
তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।” 

কংগ্রেসের কোলাহল ত্যাগ ক'রে কংগ্রেসের এই লোকমান্য নায়ক একাঁদন উপাস্থিত হলেন 
কলকাতার কয়েক মাইল দূরে একটি সন্্যাসী-মঠে, এক সন্্যাসণর সাক্ষাং-বাসনায়- যে-সন্ন্যাসী 
দেশের আচার্যবারষ্ঠ। এই সাক্ষাৎকার তখন সংবাদপন্রের সংবাদ-বষয় হয়ান। অন্যান্য 
কাগজের কথা বাদ দিচ্ছি-তিলকের মরাঠা বা কেশরা, বিবেকানন্দের উদ্বোধন, প্রবৃদ্ধ ভারত 
বা ব্রন্মবাদন-কোথাও এই সাক্ষাংকারের উল্লেখ পাইানি। সাক্ষাৎকারাঁট কেন' সংবাদপত্রের 
সংবাদ হয়নি তা আমরা জান না, 'িন্তু এটা জানি, জগতের আঁধকাংশ গভীর ও বৃহৎ 
ব্যাপার সংবাদপন্রের চোখের অন্তরালেই ঘটে থাকে। 

প্রাসাঙ্গকভাবে জানাই, ভারতের জাতীয় চেতনাসাম্টতে বিবেকানন্দের সর্ববৃহৎ ভূমিকা 
প্রতীয়মান ছিল বলে, তাঁর কাছে উপাঁস্থত হওয়া কংগ্রেসের নেতা ও কমাীরা কর্তব্য বিবেচনা 
করোছিলেন। স্বামীজীর ইংরাঁজ জীবনীর চতুর্থ খন্ডে (১৯১৮ সংস্করণ) একাঁট সমকালণন 
রচনার অংশ উদ্ধৃত হয়েছিল; তাতে পাই : 

“তাঁর দেহত্যাগের কয়েক মাস আগে বড়াঁদনের সময়ে কলকাতায় কংগ্রেসের আঁধবেশন 
হয়। সেই উপলক্ষে ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশের নানা স্থান থেকে প্রাতীনাঁধবর্গ, সংস্কারকগণ, 
এবং জীবনের নানা পর্যায়ের বিরাট ব্যান্তরা কলকাতায় সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই, 
শহরে অবস্থানকালে, প্রীতি অপরাহে বেলুড়-মঠে আসতেন স্বামীজীকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। 
দ্বামীজনী তাঁদের সামাজিক, রাজনোতিক ও ধমাঁয় বিষয়সমূহের আলোচনায় আলোকিত 
করতেন । বস্তৃতঃপক্ষে এই আলোচনাসভাগ্াল যেন স্বতন্ত্র একট কংগ্রেস হয়ে দাঁড়াত, য। 
আসল কংগ্রেসের আধবেশনের চেয়ে ভাবে ও চাঁরন্রে উচ্চ ধরনের ছিল |” 

একই জায়গায় পাই, লখনৌ আ্যাডভোকেটের সম্পাদক এইকালে স্বামীজশর দর্শনে এসে 
তাঁকে “উত্তর ভারতীয়দের পক্ষেও গৌরবজনক বিশুদ্ধ মাজত 'হন্দীতে" কথা বলতে 
শুনৌছলেন, এবং দেখোঁছলেন, “ভারতের জাগরণের জন্য ?নজ পাঁরকজ্পনার কথা বলবার 
সময়ে স্বামীজীর মূখ উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল ।” 


বিবেকানন্দ ও তিলকের এই সর্বশেষ সাক্ষাতের বিষয়ে তথ্য আমরা কয়েকাট সূত্র থেকে 
পেয়েছি, সেগুলি হল : 

(ক) বেদান্ত কেশরণ পাব্রকার প্রাতানীধকে বলা তিলকের স্মাতকথা (জানুয়ারি, 
১৯৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত); (খ) প্রহনাদনারায়ণ দেশপান্ডে কর্তৃক ১৯১৫ সালে তিলকের 
কাছ থেকে সংগৃহশত স্মৃতিকথা, (লোকমান্য ?তলক যাঁচয়া আঠবণী ওয়া আখ্যাঁয়কা, 
খণ্ড তিসরা” গ্রন্থের অল্তভর্ন্ত), যা মোটামুটি বেদান্ত কেশরীর বিবরণের সঙ্গে এক; 
(গ) বিনায়ক বিষ রানাডের ববরণ (একই গ্রল্থের অন্তভ্ন্ত)। ইন স্বামীজীর সঙ্গে 
[তিলকের সাক্ষাতের কালে বেলুড়-মঠে উপ্পাঁস্থত ছিলেন; (ঘে) মহেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রদত্ত বিবরণ ; 
দ্বামণ প্রেমানন্দ এবং স্বামি নিশ্চয়ানন্দের কাছ থেকে শোনা সংবাদ 'তাঁন পরবতারকালে 
প্রকাশ করেছেন; ডে) ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণ; তিলকের সহযোগণী বিপ্লবী বস:- 
কারা যোশীর কিছু উন্তি ইনি জানিয়েছেন; চে) িরিজাশঞ্কর রায়চোধ্রার বর্ণনা, তরি 
শ্রীঅরাবন্দ ও বাংলার নবঘুগ' গ্রন্থে; ছে) কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতিকথা; (জ) “প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগ্রণ”-লাখিত স্বামশীজশীর ইংরাজি জাীবনীর চতুর্থ খণ্ডের সংবাদ; এই খণ্ড 
১৯১১৮ সালে, ?তলকের জাীবনকালেই প্রকাঁশত হয়; এর মধ্যে তিলকের নামোল্লেখ না করে 
এঁ সাক্ষাংকারের কথা বলা হয়েছে। 


৪৩৬ ববেকানন্দ ও সমকালপন ভারতবর্ষ 


প্রথমে স্বামীজশীর ইংরাজি জীবনগর ববরণটুকু দেওয়া যাক : 

“এই লংসর (১৯০১) িসেম্বর মাসের শেষভাগে কলকাতায় অন্বাম্ঠত ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের অধিবেশনকালে ভারতের 'বাভন্ন স্থান থেকে আগত বিশিষ্ট প্রাতিনাধগণ দলে- 
দলে বেলুড-মঠে উপাস্থত হয়োছিলেন। তাঁরা স্বামীজীকে আধুনিক ভারতের দেশপ্রোমক- 
খাঁষ বলে মনে করতেন--তাই তাঁকে দর্শন এবং শ্রদ্ধানিবেদনের সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করে- 
1ছলেন। এদের সঙ্গে স্বামীজণ প্রায়শঃ ইংরাঁজতে কথা না বলে হিন্দতে বলতেন, যা তাঁদের 
মনে নিশ্চিতভাবে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল। একদিন কংগ্রেসের সর্বোচ্চ এক নেতার সঙ্গে 
[নজের সববাধিক প্রিয় এব বিষয়ে কথোপকথনবকালে স্বামশীজশ মঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে দেড় 
ঘণ্টাকাল এপাশ-ওপাশ পায়চারি করোছিলেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে গভশর ভাবাবেগপূর্শ অনর্গল 
বাক্য উৎসারত হয়োছল ।» 

কোনোই সন্দেহ নেই, কংগ্রেসের এ “সর্বোচ্চ এক নেতা”_ বালগঞ্গাধর 'তিলক। 

উত্ত শেষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদান্ত কেশরীতে সংকলিত িতলকের আত্যাকথা এই : 

“কলকাতায় এক কংগ্রেস-আঁধবেশনকালে আমি রামকৃষ্ণ মিশনের বেলুড়-মঠে কয়েকজন 
বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলার্ম। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের আত সমাদরে অভ্যর্থনা 
জানিয়েছিলেন। আমরা একসঙ্গে চা-পান করোছিলাম। কথাবার্তার সময়ে স্বামশীজী কিছ 
রহস্য ক'রে বলোৌছলেন, খুব ভালো হয় যাঁদ আম সংসারত্যাগ করে তাঁর বাংলাদেশের কাজেব 
ভার গ্রহণ করি-_ সেক্ষেত্রে তান মহারাষ্ট্রে গয়ে আমার কাজের ভার নেবেন। 'দর দেশে 
যেমন প্রভাব বিস্তার করা যায়, নিজের দেশে তেমনটি হয় না'_-তাঁন বলোছলেন।" 

এই প্রসঙ্গে প্রহযাদনারায়ণ দেশপান্ডে সংকাঁলত তিলক-স্মৃতিতে যা পাই তাত বন্তাব্যের 
এক্য থাকলেও /'ভাঙ্গ-পার্থক্যের জন্য মান্রাভেদ ঘটে গেছে । সে লেখা এই : 

“যখন আমি [তিলক বলেছিলেন] ১৯০১ সালে কংগ্রেসে যোগ 'দিতে কলকাতায় যাই, 
তখন বিবেকানন্দের বেলুড়-মচে গিয়োছলাম। সেখানকার স্বামীজীরা সকলেই আমাদের 
প্রাণখোলা অভ্যথনা জানান । শহরের উপান্তে গাছে-ঘেরা মঠ দেখে আমাদের অত্যন্ত. আনন্দ 
হয়েছিল। আমরা বিবেকানন্দের সঙ্গে করেক বিষয়ে আলোচনা করি। ধর্ম” তাঁর মৃখ্য 
আলোচনার বিষয় হলেও জনগণ-সংক্রান্ত সকল 'বষয়ে তিনি সম্যক্‌ অবাঁহত ও উৎসূক 
ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যে-কোনো বিষয়ে আলোচনাই গভীর আনন্দের বস্তু । আলোচনার সময়ে 
বুঝতে পারলাম- জনগণের শিক্ষা, এঁক্য, এবং জাগরণের বিষয়ে তাঁর কণ তশব্র আগ্রহ । 
বিবেকানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলোছলেন-ণনজ প্রদেশে মানুষের বাদ্ধির সাক্লয় প্রভাব সত্বর 
[বিস্তৃত হয় না। আপাঁন ধর্মে বশ্বাসী- সন্ন্যাস নিয়ে চলে আসুন বাংলাদেশে; এখানকার 
মানুষকে শিক্ষা ও ধর্ম 'দিয়ে জাগ্রত করে তুলুন; আর আম একই উদ্দেশ্যে যাই মহারাম্ট্রে। 
আম তখাঁন বললাম, আম কখনই সন্ন্যাস নেব না। ববাঁহত জীবনেই আমি সবাঁকছ্‌ করতে 
পারি। তাছাড়া আম এও মনে কাঁরনা যে, নিজ প্রদেশে মানৃষের বুদ্ধি সাক্ুয় শান্তাবকাশ 
করতে পারে না। আমার মতে, 'যাঁন নিজ প্রদেশে সামনের সারতে থাকেন, অপর প্রদেশে 
কংবা সমগ্র দেশে অগ্রবতা আসন লাভ করার সম্ভাবনা তাঁর আছে।” 

বেদান্ত কেশরীর 'বিবরণের সঙ্গে দেশপান্ডে-বিবরণের পার্থক্য- প্রথমক্ষেত্রে তিলক 
স্বামীজশীর সঙ্গে আলোচনার বিষয় প্রায় জানান 'ন, 'দ্বিতীয়ক্ষেত্রে তা বলেছেন। দেখা যায়, 
ধর্ম ছাড়া যে-বষয়াট আলোচনায় প্রাধান্য পায়, তা হল, জনগণের সমস্যা । সাধারণ মানৃষের 
জাগরণ ও শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজণর স্থায়শ উৎকণ্ঠার কথা এখানে পুনশ্চ জানা গেল। 

উভয় বিবরণেই আছে : স্বামীজী তিলককে সন্ন্যাস নিয়ে বাংলায় এসে কাজ করতে 
বলোঁছলেন। প্রথম বিবরণ অন্যায়, স্বামীজা রহস্য করে ওকথা বলেন। দেশপান্ডে-বিবরণে 
রহসা করে বলার কথা নেই। ফলে অর্থমান্রার প্রভূত পাঁরবর্তন ঘটে গেছে। 


বিবেকানন্দ ও তিলক ৪৩৭৫ 


তিলককে স্বামীজী রহস্য করেই সন্ন্যাস নিতে বলেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। আবার 
একথাও বলতে হবে, তিনি রহস্য করে প্রাণের কথাই বলোছিলেন। একই অনুরোধ তানি 
জাপান ওকাকুরাসহ অনেককেই করেছেন। 

তিলক সন্ন্যাসী হতে চাননি । তানি নিশ্চয় স্বামজর রহস্যোন্তকে রহস্য করেই 'ফারয়ে 
'দিয়েছিলেন। তবে তিলক যে, সন্ন্যাস অপেক্ষা গৃহীর কর্মসম্নযাসে আঁধক আস্থাশীল ছিলেন, 
তা বেদান্ত কেশরীর 'বিবরণেও পাই। সেখানে তিনি বলেছেন, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তান ও 
দবামীজী একমত হয়েছিলেন যে, গীতা সংসারত্যাগের কথা প্রচার করোন; ফ্ললাকাঙ্ক্ষাহণন 
হয়ে, নিলিপ্তভাবে কাজের উপদেশই গাঁতায় দেওয়া আছে। অদ্বৈত আশ্রমের পক্ষ থেকে 
বলা হয়েছে, স্বামীজীর মত সম্বন্ধে [তিলকের ধারণা যথার্থ নয়। 

এক্ষেত্রে আমরা যোগ করতে পারি, সন্যাসের ব্যক্তিমান্তর লক্ষ্যের কথা বাদ দলেও, 
ভারতের জাগরণের ক্রন্য অন্ততঃ ভারতীয়,নেতা ও কমাঁদের কিছ সময়ের জন্য সন্ন্যাসস- 

তুল্য জবনযাপন করতে হবে- স্বামীজণ তা স্পষ্ট বুঝেোছিলেন। সে কথার সত্যতা প্রমাণিত 
সি পরে। পরবতর্ঁ নেতৃবৃন্দের মধ্যে রক্মাবান্ধব সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী, এবং অরাবিন্দ, গান্ধী, 
সুভাষচন্দ্র সন্নযাসীতুল্য।৮ 

দেশপান্ডে-বিবরণের শেষাংশ সর্বথা গ্রাহ্য নয়। সেখানে দেখি--“নিজ প্রদেশে প্রাতিভার 
সমাদর হয় না" স্বামীজীর এইকথা শুনে তিলক যেন স্বামীজীকে রীতিমতো সংশিক্ধস 
1দয়েছেন। বলাবাহুল্য, স্বামীজশী তখন আর পশাক্ষত' হবার অবস্থায় ছিলেন না। উচ্চেটা- 
[দকে, তিলক যথেন্টই জানতেন, স্বামীজশী কোন গভশর বেদনা থেকে এ রহস্যোন্ত করেছেন। 
এই সাক্ষাতের আগে তিলকের পান্রকাতেই স্বামীজী-প্রসঙ্গে কয়েকবার লেখা হয়েছে "প্রফোঃ 
নিজ দেশে সম্মানত হন না।” তাছাড়া ববেকানন্দ-বিরোধাদের চাঁরন্্র তিলক যথেম্ট জানতেন, 
সে-বিষয়ে নিজ কাগজে লখেছেনও। এক্ষেত্রে তরি পক্ষে এ বিশাল বেদনাময় ব্যান্তৃত্বকে ন্ 
পাঁরপরু উপদেশ দেওয়ার চালাক করা সম্ভব ছিল না। তিলক জানতেন, স্বামশঈজন আপস 


৮ সন্ন্যাস সম্পকে তিলকের সঙ্গে শঙ্করপন্থী সন্াসীদের মতভেদ ছিলই। মরাঠিতে লেখা 
তিলকের সুব্হং গতারহস্যের ক্ষুদ্র এক ইংরাঁজ সারসংক্ষেপ করেন জনৈক ভি এস যোশশী। এই 
পুস্তিকার উপরে প্রবৃদ্ধ ভারত অগস্ট ১৯১৬ সংখ্যায় মন্তব্য করে। তিলকের মতামতকে যথাযথ- 
ভাবে এ পুস্তকে উপাস্থত করা হয়েছে কিনা সে-বিষয়ে প্রবৃদ্ধ ভারত ঈষৎ সংশয় প্রকাশ কারে 
বলে_দেখা যাচ্ছে, ?তিলক অদ্বৈতবাদী ছিলেন, এ-ব্যাপারাটি যোশশীর পছন্দের গবষয় নয়। 

তথাঁপ যোশী-উপস্থাঁপত তিলকের মতের একাংশের প্রাতবাদ প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক করে- 
[ছিলেন। তিলকের আঁভিযোগ ছিল, শঙ্করাচার্য নিজ মতের সমর্থনে গীতার মূল পাগ্ের অনুচিত 
ব্যাখ্যা করেছেন। মে কথার সত্যতা কিছুটা স্বীকার করে সম্পাদক বলেন, ও-রকম ব্যাপার শশুকরাচার্য 
আত অল্প ক্ষেত্রেই করেছেন। তাছাড়া কাল-প্রয়োজনও ছিল । বোদক অদ্বৈতবাদের উপর যখন সর্ব- 
দক থেকে আক্রমণ করা হাচ্ছিল-মন ও বাুঁদ্ধর সেই 'ীবশঙ্খলার যুগে মূল ধর্মাধার কারা হবেন 
সেই প্রম্নের মীমাংসার্ূপে শংকরাচার্য সন্াসাশ্রমের উপর জোর 'দিয়েছিলেন। সন্ন্যাস এবং কর্ম- 
যোগের মধ্যে তিলক যে-ভেদরেখা টানতে চেয়েছিলেন, প্রবৃদ্ধ ভারতের সম্পাদক তাতেও আপান্ত 
করেন। তাঁর মতে. শঙ্করাচার্য কর্মাবরাঁতি চেয়েছিলেন, একথা সত্য নয়। ভারত-ইতিহাসের এক 
প্লধান কর্মবীর শঙ্করাচার্য-তান কর্মীবরত ছিলেন? কোন আধুনিক দেশপ্রোমকের জীবন তাঁর 
'থেকে কমমিয় 2 সম্পাদকের প্রশন। অবতারদের 'নরন্তর কর্মময় জীবনের কথা বাদ "দিয়ে, সন্ন্যাসশী- 
দের জঁবন পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে, তাঁদের মধ্যে চার প্রকার যোগেরই পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে 
_সমপাদক দাবি করেছিলেন। 

কিন্তু সত্যই কি তিলক শহ্করাচার্যকে কমত্যাগের আদর্শ-প্রচারক ভেবেছিলেন ১ কিছু পরে 
আমরা স্বামীজশীর দেহান্তে লেখা তাঁর যেশোকপ্রবন্ধ হাঁজর করব, তাতে তো শশ্করাচার্যকে প্রচন্ড 
কর্মবীর রূপেই দোঁখ !! 


৪৩৮ ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


করার পান্র নন, তিনি রাজনৈতিকও নন, উত্থানের বার্তা দিতে 'তাঁন এসেছেন--তাঁর বিরোধিতা 
থাকবেই সমকালে। এ জাতীয় মেসেজ একেবারে সমকালে কার্যকর হয়না_তা রূপাঁয়ত 
হয় যখন এ মেসেজের মধ্যে লালিত মানুষ সমাজের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার অবস্থায় আসে। 
ঈবামীজীর দেহত্যাগের পরে স্বদেশ আন্দোলন, এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বত 
পর্বগুঁলিতে, বাংলা ও বৃহত্তর ভারতবর্ষ স্বামণীজীর বাণণকে প্রাণ দিয়ে সত্য প্রমাণ করোছিল' 
উল্টোপক্ষে দোঁখ, এই সাক্ষাতের ৬ মাস পরে 'িববেকানন্দের বিষয়ে শোকপ্রবন্ধে তাঁকে 
শঙকরাচার্য বলার জন্য তিলক নিজ প্রদেশে সংস্কারপন্থীদের কাছ থেকে সাঁবশেষ গঞ্জনার 
সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেকথা আগেই বলেছি। [৩য়, ২১৭-২০]। 

বেদান্ত কেশরীর বিবরণে স্বামীজীর সঙ্গে তিলকের রাজনৈতিক বয়ে আলোচনার 
কথা নেই--তা গছ আছে দেশপাণ্ডেিববরণে। ডঃ ভৃপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় এ-িষষে 
অল্প সংবাদ পাই : 

“এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে [ডঃ দন্ত লিখেছেন]_-১৯২৫ খ্রীঃ 
গোৌহাঁটতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আঁধিবেশনকালে পুনার চত্রশালা প্রেসের বস্‌কাকা 
আমাকে বলোছলেন, স্বামীজী যখন বালগঞ্গাধর তিলকের গৃহে আতাথরূপে বাস করে" 
ছিলেন (তিনি অন্য নামে পাঁরাঁচত ছিলেন), তখন তাঁদের আলোচনাকালে বস্‌কাকা 
উপাঁষ্থত ছিলেন। সে সময়ে ?তলক বলোছিলেন যে, জাতীয়তাবাদের জন্য [তান রাজনোতিক 
ক্ষেত্রে কাজ করবেন, এবং স্বামীজশ কাজ করবেন ধমনয় ক্ষেত্রে ।” [ক্বামী বিবেকানন্দ” প্‌ 
২০৩]। 

স্পন্টই বোঝা যায়, ডঃ দত্তের স্মাতি কিছ প্রতারণা করোছল। বসূকাকা ১৮৯৩ 
গ্রীস্টাব্দে তিলকের বাঁড়তে 'ববেকানন্দ-তিলক আলোচনার কথা বলেন 'ন-বলোছলেন 
১৯০১ ডিসেম্বরে কংগ্রেস-উপলক্ষে কলকাতায় আগত তিলকের সঙ্গে স্বামীজীর আলোচন! 
কথা। বসূকাকা যে, এসময়ে তিলকের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন, তা তিলকের জীবনিতেই 
আছে। 

বিবেকানন্দ ও তিলকের রাজনৌতিক আলোচনা সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সংবাদ 
[দয়েছেন তিলকের আর এক সহযাত্রী বিনায়ক বিষ রানাডে। ইনি নাগপুর থেকে কলকাতা 
পর্যন্ত তিলকের সঙ্গে এক ট্রেনে আসেন-_বেলুড়েও তিলকের সঙ্গে ঘান। এ”র সবীক্ষপ্ত 
ঈমাতিকথা ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ। ইনি লিখেছেন : 

“আমাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানাইয়া স্বামীজশী আশ্রমে লইয়া গেলেন। আমরা দগ্ধ 
ও ফল গ্রহণ করিলাম। তারপর আকর্ষণীয় আলোচনা হইল । তাহার 'মূল্যধান অংশ মনে 
আছে। জ্বামীজ? প্রধানতঃ বলিলেন, 'আমরা পরপদানত। আমাদের রাজনৈতিক কার্যচবলখীকে 
আতননির্ভর হইতে হইবে। আমাদের পদ্ধাতি হইবে ধ্বংসাতনক [প্রাতিরোধাতনক ?]। তাহা 
এমন হইবে যাহাতে শাসকগণ হাটি; গাড়িয়া নাঁতিস্বাঁকারে বাধ্য হয়” ।” 

ইংরাজ-শাসকদের সঙ্গে উপয্ক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে স্বামীজীর প্রায় শেষ কথা এখানে 
পেলাম। স্বামীজশীর জীবনীতে নায়ক বিষ্ণু রানাডের প্রদত্ত এই তথ্যের গুরুত্ব স্বীকৃর্ত 
হওয়া উচিত। এইকালে এই জাতীয় কথা স্বামীজী নানা জনকে বলেছেন। তরখখান ব্যাপ্ 
সশস্ত্র বিপ্লব সম্ভব না, সে-বিষয়ে তাঁর মনে যাঁদও দ্বিধা ছিল, ব্যোপক শিক্ষাগত প্রস্তুপ্ি 
ছাড়া ও-কঁনিসকে সফল করা যায়না বলেই তিনি মনে করতেন)-কন্তু নিভ'য় সংগ্রাম যে 
চাই, সে-সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে কোনোই অস্পম্টতা ছিল না। আবেদন-নিবেদন নয়, সাঁকয় প্রাঁতি- 
রোধ--হিংসা বা আহিংসা, যে-পথেই হোক। টাকায় তরুণদের এইক্সলেই তান স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে অংশ 'ানিতে উৎসাহ 'দয়েছেন, জাঁতকে জাগাতে বোমার দরকার, এমন কথাও নাঁঝ 
বলেছেন। এসব তথ্য ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বইয়ে পাওয়া যায়'। বিপ্লব হেমচন্দ্র ঘোষ 


বিবেকানন্দ ও তিলক ৪৩১ 

ব্যান্তগত আলাপে স্বামীজশর মুখে শোনা এই ধরনের উত্তির কথা আমাদের বলেছেন। অন! 

সূন্রেও তা পাই। রানাডে-প্রদত্ত বিবরণ তাই নিভরযোগ্য। 

এডিট বত সারার দিনার ভাল কারারেরি 
খছেন : 


“স্বামীজশী জানতেন, বলবন্তরাও তিলকই একমাত্র মানুষ খান উপরে-কাঁথত ধারায় 
কার্যাবলী চালয়ে যেতে পারবেন ।” 


বিবেকানন্দ তিলকের শেষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উঠবার সম্ভাবনা আছে--এইকালে 
উভয়ের মধ্যে কবার সাক্ষাৎ হয়োছিল ঃ বেদান্ত কেশরী ও দেশপাণ্ডের বিবরণ এবং নায়ক 
রানাডের স্মাতিকথা--সকল ক্ষেত্রেই মান্র একবার সাক্ষাতের কথাই আছে, এবং আলোচনাকালে 
অনেকেই উপাঁস্থত ছিলেন। স্বামজনর ইংর্যাজ জীবনতেও একবার সাক্ষাতের কথা আছে। 
[কিন্তু মহেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থে ভিন্ন সংবাদ পাই। মহেন্দ্রনাথ-পাঁরবেশিত অনেক অজ্ঞাত 
চকমপ্রদ সংবাদের সমর্থন সমকালণন তথ্যসূত্র থেকে পেয়োছ বলে চট করে, বনা বিচারে, 
তাঁর কথা উীঁড়য়ে দিতে পাঁর না। স্বামী নিশ্য়ানন্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ মহেন্দ্রুনাথ 
এইভাবে পাঁরবেশন করেছেন : 

“এক বংসর কলকাতায় কংগ্রেস হয়োছল। সেই উপলক্ষে 'তিলক কলকাতায় এসৌছলেন। 
দবামীজশীর শরীর অসুস্থ থাকায় তাঁর সঙ্গে সাধারণ লোকের সাক্ষাৎ করা 'নাঁষদ্ধ 'ছিল। 
[তিলক একাঁদন অপরাহে নৌকা করে এসে মঠের দক্ষিণ অংশে বেলতলার দিকে নৌকা লাগয়ে 
উঠলেন, এবং নিজের নাম-লেখা একখান কার্ড একটি বৃদ্ধ সাধূকে 'দলেন, যাতে স্বাম'জ" 
শীঘ্র তাঁর আসার খবর পান। বৃদ্ধ সাধুটর ঠববেচনাশান্ত কোনো বিশেষ কারণবশতঃ একট 
[ভন্নপ্রকারের ছিল। তিলক মঠে দাঁড়য়ে রইলেন। বৃদ্ধ সাধু মঠবাঁড়র এঁদক-ওাঁদক ঘুরে 
[তিলককে বললেন-স্বামীজীর শরীর অসুস্থ, তান এখন সাক্ষাৎ করবেন না। তিলক আতি 
বিনশীতভাবে বললেন, “আচ্ছা, স্বামীজীকে সময়মতো কার্ডখানি দেবেন।, এই বলে তিনি 
নৌকা করে চলে গেলেন। 

“সন্ধ্যার পর স্বামীজশী নীচে নামলে বৃদ্ধ সাধূটি তাঁকে কার্ডখানি দিলেন। স্বামীজ” 
কারে [তিলকের নাম দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে 1জজ্ঞাসা করলেন, তিলক কোথায়? বৃদ্ধ সাধাঁট 
বললেন, সে ব্যান্ত অপরাহে এসৌছিলেন, এখন চলে গেছেন। স্বামীজী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, 
এবং নানাপ্রকার ভর্থঘসনা করতে লাগলেন। শেষে আমাকে বলতে লাগলেন, তুই তো মরাঠি, 
তুই তো তিলককে জানিস, তুই কেন আমাকে খবর দিসাঁন ? তারপর স্বামীজন নিজের হাতে 
তখাঁন তিলককে একখান পন্্র দিলেন এবং বৃদ্ধ সাধূটিকে আদেশ দিলেন, তোমার শাঁস্ত- 
ঈবরূপ এই চিঠি নিয়ে হাওড়া গিয়ে ডাকঘরে দিয়ে আসতে হবে। স্বামীজী মহা ক্রুদ্ধ 
হয়েছেন, আদেশ পালন করতেই হবে।... 

“তিলক পন্র পেয়ে দু একাঁদনের ভেম্তর মঠে এলেন। মঠবাড়ির দক্ষিণ দিকের মাঠে 
পায়চাঁর করতে-করতে স্বাম'জীর সঙ্গে নানাপ্রকার কথা কইতে লাগলেন। সেখানে কারও 
যাওয়ার আদেশ ছিল না। দূর থেকে আকারে-ইঞঙ্গিতে বোঝা গেল যে, স্বামীজী উত্তোজত 
হয়ে মাথা ও হাত নেড়ে কথা কইছেন, আর তিলক ধার ও শান্তভাবে সেইসব কথা শুনছেন। 
[কল্তু কী কথাবার্তা হয়োছিল, তা আমরা কেউ বিশেষ-কছ্‌ জাননা । 

“তলক আগে শুধু মরাঠা দেশের ব্রাহ্মণদের জন্য নানা চেস্টা করোছলেন। স্বামীজ? 
বাঁঝয়ে দিলেন যে, একটা জাতিকে তুলতে হলে জাতের মাত্র একটা অংশ তুললে চলবে না। 
গরীব, দুখী, নিম্নশ্রেণীর সকলকে না তুললে জাত উঠবে না। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসা- 
অবধি তিলকের মনোভাবের পারিবর্তন হল। তান নিম্নশ্রেণশর লোকদের জন্যও নানাপ্রকার 
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চেষ্টা করতে লাগলেন । [স্বামীজীর সংস্পর্শে আসা অবাধ লোকমান্য তিলকের মনোভাবের 
যে অনেক পাঁরবর্তন হয়োছিল, এইকথা নিশ্য়ানন্দ বারংবার বলতে লাগলেন]'। যাহা হউক 
[তিলক মাঝে-মাঝে মঠে আসতেন ও স্বামশীজীর সাঁহত তাঁর নানা বিষয়ের আলোচনা হত। 

£..একাঁদন অপরাহে তিলক এসে মোগলাই চা তৈয়ার করলেন! জায়ফল, জাযন্রনী, হ্ছোট 
এলাচ, লবঙ্গ, জাফরান ইত্যাদি বহাাবধ দ্রন্য দিয়ে একটা সিদ্ধ জলের ক্কাথ তৈয়ার করলেন, 
তাতে চা, দুধ ও চান দিয়ে মোগলাই চা করলেন। এক হাশ্ডা চা হয়োছিল। তিলক বললেন, 
'একবাটি করে চা খাবেন, বোৌশ খাবেন না। চা পান করতে সংস্বাদু হয়োছল। সেজন্য অনেকেই 
দুপতন বাটি খেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ করে বললেন, 'হান্ডাসুদ্ধ 
চা-তো রইল, পরে দরকার হয় তো খাবেন চা এত উগ্র হয়োছল যে, যত সময় যেতে লাগল 
ততই শরীরের ভিতর উষ্ণতা প্রবল হতে লাগল, 'দ্বিতীয়বার চা পান করতে কারো ইচ্ছা রইল 
না।” [নিশ্চয়ানন্দের অন্ধ্যান", পৃ. ১২-১৪]। 

প্রত্যক্ষদ্শ'র একটা সজশীব বিবরণ পেলাম । এতে পূর্বে উদ্ধৃত ববরণগুীলর সঙ্গে 
প্রধান পার্থক্য-াতিলকের একাঁধকবার আগমন সংবাদ কেবল এতেই আছে। সুতরাং এপ্স 
[বশবাস্যতা প্রশ্নাধীন। নতনতর কোনো তথ্য না পেলে বিষয়াটর সুনিশ্চিত মণমাংসা সম্ভব 
নয়। নিশ্চয়ানন্দের বিবরণের পক্ষে বলা যেতে পারে_তিলকের সঙ্গীরা একাধিকবার তাঁর 
আগমনের কথা না জানতে পারেন, কারণ 'িতিলক যাঁদ বিশেষ প্রয়োজনে মঠে গিয়ে থাকেন, 
গোপনেই যাবেন। আর পরবতাঁকালে তিন সেই গোপন সাক্ষাতের কথা বলার প্রয়োজন 
বোধ করেন 'নি। এই সাক্ষাৎকার যে সত্যই গোপন রাখতে চাওয়া হয়েছিল তার এক প্রমাণ 
রামকৃষ্ণ মশনের কোনো পান্রকাতে 'তখন এই সংবাদ প্রকাশিত হয়ান, অথচ 1তিলকের তখন 
যে বিরাট সর্বভারতীয় খ্যাতি, তাতে 'বষয়াঁট সাধারণভাবে উল্লিখিত হওয়াই উচিত ছিল। 
নিশ্চয়ানন্দের ববরণের পক্ষে আর একাঁট পরোক্ষ প্রমাণ দেওয়া যায়। পূর্বোন্ত নায়ক 
রানাডের বিবরণের একাংশে আছে : “কংগ্রেস আঁধবেশন শেষ হইলে বলবন্তরাও তিলক 
আমান্বত হইয়া বিবেকানন্দের মঠে তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ করেন। মনে হইল উভয়ের এই 
সাক্ষাং যেন ঈশ্বরবিধান। দেশসেবায় নিষুন্ত দেশপ্রোমিক যে, স্বামীজীর উপদেশ ও শুভেচ্ছা 
লাভ কাঁরবেন, ইহা দৈবানর্দেশের ব্যাপার ।” লক্ষণীয় “আমীন্তত হইয়া” কথাঁট। তিলক 
আসছেন শুনে স্বামীজী অবশ্যই তাঁকে আঁগ্রম আমন্বণ জানাতে পারেন, কিন্তু বোশ সম্ভব 
মনে হয়-যেকথা 'নিশ্চয়ানন্দ বলেছেন--তিলক প্রথমবার স্বয়ং এসৌছলেন, ব্যর্থ হয়ে ফিরে 
যাবার পরে স্বামীজনর উৎকশ্ঠিত আমনল্ত্রণপন্ত্র তাঁর কাছে পেশছে!ছিল, এবং তান এসে- 
ছিলেন। আর মরাঠি সন্ন্যাসী নিশ্চয়ানন্দের কাছে মরাঠা-গৌরব তিলকের আগমন ব্যাপার 
প্রাণের জিনিস ছিল বলে ঘটনাগৃলির খংঁটনাটি সবাঁকছ তান মনে রেখেছিলেন । তানি 
যে-রকম বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে সেসব 'ভী্তহীীন না হওয়াই সম্ভব। 


গারজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর লেখায় আলোচ্য সাক্ষাংকারের আর এক চচন্র : 

“এবার [ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেস। কংগ্রেস হইতে কাঁতিপয় সদস্য, বশেষতঃ মিঃ 
1িতলক, ধৃঁলপায়ে বেলুড়-মঠে স্বামীজীর সাহত সাক্ষাতে আঁসলেন। ঠাকুরঘর হইতে পূজা 
শেষ করিয়া স্বামীজী অবতরণ করিতেছেন, এমন সময়ে 'তিলক-মহারাজকে পুরোভাণে 
রাখিয়া সদস্যেরা জোড়হস্তে দণ্ডায়মান। স্বামীজী দেশাতমবোধের বাণী বজ্গম্ভীর স্ররে 
নিনাদিত কাঁরলেন।” 

এই বর্ণনার উৎস কা, গারজাশগ্কর জানান 'ন। গতাঁন গক কোনো প্রত্যক্ষদশর্ণর কাছে 
শুনে লিখেছেন 2 

এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শরর আর একটি ক্ষুদ্র বর্ণনা কিন্তু আমরা পেয়েছি। কুমুদ- 
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বন্ধু মেন ডঃ ভৃপেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখে পাঁঠয়োছিলেন : 

“বেল,ড়-মঠে তিলক স্বামীজীর সম্মুখে যুস্তকরে দাঁড়য়েছেন, এবং দামোদর হার 
চাপেকরদের কথা বাঁলতেছিলেন। সোঁদন আম মঠে উপাস্থত ছিলাম, এবং ইহা স্বচক্ষে 
দেঁখয়!ছি।” [্বামী বিবেকানন্দ, পৃ. ২০৪]। 

কুমুদবন্ধু সেন ২২.১.৫৭ তাঁরখে স্বামীজণর পৈতৃক বাসভবনে স্বামজীর জন্মোৎসব- 
সভায় বিবেকানন্দ-তিলক সাক্ষাৎকারের বিষয়ে বিশদ রা দেন বলে ডঃ ভ্‌পেন্দ্রনাথ দত্ত 
জানয়েছেন। “স্বামীজীী [আলোচনাকালে] লোকমান্য [তিলককে জিজ্ঞাসা করেন, কেন চাপে- 
করদের ম্ার্ত প্রাতষ্ঠা করে পূজা হচ্ছে না?”৯ 

বিবেকানন্দ-তিলকের শেষ সাক্ষাং-প্রসঙ্গ শেষ করতে পার বিনায়ক রানাডের সংযত 
কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনার অংশ ধদয়ে : 

"“বলবল্ত রাও তিলক 'এবং আমরা দশ-বার জন দক্ষিণ গঙ্গা পার হইয়া মঠভীমতে 
অবতরণ কারিলাম। বলবন্ত রাওকে অভ্যর্থনা কারতে আঁসয়া স্বামজণ তাঁহণকে হাত ধারয়া 
নৌকা হইতে নামাইলেন। তারপর তাঁহাকে স্বামীজী বুূকে জড়াইয়া ধারলেন। উভয়ের নয়ন 
হইতে আনন্দাশ্রহ গড়াইয়া পাঁড়ল। আমরা ভাবলাম, ইহা বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মিলন ।” 

আশ বছর পরে আমরা জেনেছি-এঁ মিলন শুধু বাংলা ও মহারাষ্ট্র নামক দুট প্রদেশের 
নয়-_ভারতের আতমশীস্ত ও প্রাজ্ঞ কর্মশান্তর িলনও বটে। 


৬ ॥ [তিলক-প্রবার্তত শিবাজণ-উৎসৰ ও তার রাজনোতিক প্রাতীক্রিয়া : 
স্বামশজশর এ সম্পকে আগ্রহ : শিবাজশ-প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ 


স্বামীজর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনার পরে কোন্‌ গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে তলক পূনা 
1ফরে গিয়েছিলেন, তার আকার আমরা পরে দেখব । স্বামীজীী আর মান্র সাত মাস জীবিত 
থাকবেন। তারই মধ্যে তান একবার িলক-প্রবার্ততি এক আন্দোলনের ব্যাপারে তীব্র আগ্রহ 


৯ কুমুদবন্ধু সেন তিলকের 'ববেকানন্দ-অনুরাগের আরও খবর দিয়োছেন। লেদাক্ত € কেশপশিতে 
অগস্ট ১৯৪৮ সংখ্যায় “স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ" প্রবন্ধে তান ১৯০৫ সালে বোম্বাই শহনে প্রথম 
প্রকাশ্য রামকৃষ্-জল্মোংসবের ?ববরণ দেন। উদ্যোস্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্"-ীশষ) কালীপদ ঘোষ 
এবং কুমুদবন্ধু সেন। তিলকের আইনজশীবী বন্ধু মং সেউলুর (দ্বামীজশব পাঁরচিত এবং উৎসাহী 
অনূলগী) এই উৎসবে বিশেষ সহযোঁগতা করেন। স্যাব বালচন্দ্র কৃষ্ণ প্রমুখ বিখাত ব্যান্তগ্ণ 
কাওয়াসজী জাহাণ্গীর হলে অন্বীষ্ঠত সভায় যোগদান করোছলেন। 

এই সভায় যোগদানের জন্য তিলককে আমন্ত্রণ জাঁনয়ে কুমুদবন্ধু পন্ত লেখেন। ওরত্গাবাদ থেকে 
গতলক উত্তরে বলেন (২০ ফেব্রুয়ার, ১৯০৫)-_তাঁন অন্য কাজে গিবশেষ ব্যস্ত থাকায় সভায় যোগ্‌- 


দান করতে সমর্থ নন। তিলক পন্র শেষ করেন এই বলে : 
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এর অল্পাঁদন পরে স্বামী র।মকৃষ্ণানন্দ উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে বোম্বাইয়ে বন্তুতা করতে আসেন। 
“বালগঞ্গাধর [তিলক স্বামণ রামকৃষ্ানন্দ-প্রদত্ত চারা বন্তুতার একটিতে সভাপাঁতর ভাষণে, স্বামী 
পামকৃফ্কানন্দ এবং বোম্বাইয়ের জনগণের উদ্দেশ্যে সেখানে একটি সন্যাসী-পরিচালিত রামকুঝ্-ম 
স্থাপনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। এমন-ক তিনি কেশরাতে প্রধান সম্পাদকীয় রচনায় বলেন, 
কলিকাতা ও মাদ্রাজের মতো বোম্বাইতেও মিশনের একটি কেন্দ্র থাকা উচিত । স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 
উপপাস্থাঁততে একটি কামিটি গঠিত হয়, যার সভাপাঁতি হন স্যার বালচন্দ্রু কৃষ্ণ; সেরেটার-_ডাঃ বৈদা; 
কয়েকজন বাঙালগসহ বোম্বাইয়ের খ্যাত কিছু নাগারক কমিটির সদস্য। ?তিলককে সভাপাত হবার 
জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি অস্বীকার করেন এই বলে-তাঁন রাজনৈতিক কর্মী, তাঁর নাম থাকলে 
প্রাতিষ্ঠানের ক্ষতি হবে। সদস্য না হয়ে, বাইরে থেকে তিনি অধিক সাহায্য করতে পারবেন ।” 
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প্রকাশ করবেন। সেইসঙ্গে তিলকের তুলনায় অন্য অনেক দেশনেতার মেরুদশ্ডহীনতার রূপও 
দেখবেন। তিলক-প্রবার্তত এ আন্দোলনের নাম শবাজী-উৎসব। কয়েক বংসর পরে রবীন্দ্র- 
নাথ বাংলায় এই শিবাজন-উৎসবের জন্যই তাঁর িবাজাঁ বল্দনার বিখ্যাত কাঁবতা লিখে প্রকাশ্য 
সভায় পাঠ করবেন। জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের পাঁরপূরক হিসাবে এই 1শবাজী-উৎসব 
গর্ত্বপূর্ণ। শসকগোম্তঠ একালে অত্যন্ত সন্দেহের দাঁষ্টতে একে দেখোঁছল। 

১৮৯৫ শ্রীস্টাব্দে তিলক পৃনা শহরে শিবাজী-উৎসবের সূচনা করেন। উদ্দেশ্য : 
একদিকে জাতীয় বীরের চারব্রচিন্তা জনগণকে শান্তি, সাহস ও আদর্শ দান করবে, অনাদিকে 
উৎসবসূত্রে মিলিত মানুষেরা নিজেদের সামাঁজক ও রাজনোতিক অবস্থার পর্যালোচনা করতে 
পারবে। এই উৎসবের পাঁরকজ্পনা করে তিলক প্রথমশ্রেণধর বাস্তববাদ্ধি দেখিয়েছিলেন। 
কংগ্নেসের মধ্য দিয়ে সাম্মলিত আন্দোলনের সূচনা হলেও মধ্যাবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বাঁদ্ধজশীব- 
নিয়ন্তিত এ আন্দোলন সক্রিয় সংগ্রামের পথ দেখাতে তখন সমর্থ নয়। এক্ষেত্রে জনগণের 
ভাবাবেগকে জাগাতে পারে- সংগ্রামী বীবেব উদ্দীপনাময় দস্টান্ত। তাঁর নাম সমাবেত 
মানুষরা সাক্য় আন্দোলনের পথে অগ্রসর হবার মানাঁসক প্রস্তুতি অন করবে । তিলক এই 
আন্দোলনকে সারা ভরতে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। 

অপরদিকে একে ইংরাজ শাসকরা অত্যন্ত অপছন্দ করোছিল। বাস্তব রাজননাঁতিতে পাঁরি- 
পক তারা, আবেদন-ীনভর কংগ্রেস তাদের কাছে বিপজ্জনক নয়, কিন্তু যাঁদ জনগণ বীর- 
পূজার আবেগে সমবেত হয়_ব্যাপারটা দ্‌শ্চিন্তার কারণ বটে। 

শিবাজী-উৎসবের সঙ্গে (তিলক গণপাতি-উৎসবও পুনরারম্ভ করেন। পেশোয়াদের আমলে 
ধ্মধামের সঙ্গে এই উৎসব হত, পরে স্তিমিত হয়ে যায়। মুসলমানী দাঙ্গা ও ক্রীশ্চান 
[মশনার আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দসমাজকে সংঘবদ্ধ করাই ছল গণপাঁতি-উৎসবের উদ্দেশ্য । 
একে তিলক ধম উৎসব বলেছেন_কিন্তু িবাজী-উৎসব যে রাজনোতিক উৎসব-তাঁন 
স্পম্টভাবেই তা জানিয়োছলেন। 

সাহেবী কাগজগুঁল এই দুই উৎসবের বিরুদ্ধে ঘোরতর আবুমণ শৃরু করে। গণপাঁত- 
উৎসব আপ্পোক্ষকভাবে শিশনার- দংশন বোশ লাভ করে, আর শিবাজ+- উৎসব পায় সাম্্রাজ্য- 
বাদ শাসক-দংশন। 

বাংলার সঙ্গে গণপাঁতি-উৎসবের নয়, শিবাজণ-উৎসবেরই রাজনোতিক চেতনাগত সংযোগ 
স্থাপিত হয়েছিল। এরই অনুকরণে পরবতাঁকালে বাংলাদেশে প্রতাপাঁদত্য উৎসব হয়েছিল 
-সরলাদেবার প্রবর্তনায়। 

শবাজীর বীরকাহনী বাঙালীর মনকে এইকালে গভনরভাবে আকরণ করছিল । রমেশ- 
চন্দ্র দত্তর “মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত", ?িংবা সত্যচরণ শাস্তীর শিবাজী জীবনশ খ্যাতি অর্জন 
করে। 'মরাঠা' পাত্রকার ১ ডিসেম্বর, ১৮৯৫ তারিখের মন্তব্য থেকে দৌখ, সেখানে প্রশংসার 
সত্গে বলা হয়েছে, সতাচরণ “উপাদদ্বন সংগ্রহের জন্য দাক্ষিণাত্য ও বোম্বাই প্রদেশে ব্যাপক 
ভ্রমণ করেছেন, যার ফল হয়েছে দাক্ষণাত্যের মহাবীরের আকর্ষণীয় জীবনী” সখারাম গণেশ 
দেউস্কর নানা প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও বক্তুতার দ্বারা শিবাজী চরিন্রকে বাংলাদেশে জনাপ্রয় করায় 
সচেম্ট ছিলেন। 

[শিবাজী-উৎসবকে সর্বভারতীয় উৎসব করার আগ্রহে তিলক ১৮৯১৫ সালে পূনাঞ্ঈ 
কংগ্রেস উপলক্ষে আগত নেতৃবৃন্দকে উৎসবের সমর্থন করার জন্য আহবান করেন। ১৫,০০০ 
লোকের এক বিরাট সমাবেশে (সেকালে ১৫০০০ লোকের সভা বিরাল্টর মধ্যেও ব্রা? 
সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপাঁতিত্ব করেন। সেই সম্মেলনের উপরে লিখিত পম্পাদকীয়তে 
মরাঠা (৫ জানুয়ারি, ১৮৯৬) বিশেষ জোরের সঙ্গে দেখিয়ে দৌঁয়-_সভায় কেবল ময়াঠিরা 
যোগ দেনানি, পঞ্জাব, বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের প্রাতীনাধরাও সমবেত হয়ে বাজার প্রাত 


বিবেকানন্দ ও 'তিলক 8৪৩ 


শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। “শবাজী স্মৃতি-আন্দোলনের কুৎসা করে কোনো-কোনো আ্যাংলো- 
ইপ্ডিয়ান সমালোচক বলেছেন, এ কেবল মহারাষ্ট্রীয় আন্দোলন, অন্য প্রদেশবাসগর এই 
আন্দোলনে কোনো সহানুভূতি নেই।...গত রাঁববারের সভা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে, এই 
আন্দোলনের প্রীত ভারতের সকল প্রদেশের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এই সভা আরও প্রমাণ 
করেছে...'মরাঠা-ডিচ” সত্বেও বাঙালপীরা, স্বীয় পূর্বপুরুষদের উপর শিবাজশর 'নর্দয় আচরণ 
সত্তেও মাদ্রাজীরা, “সীবপুলভাবে' লুণ্ঠিত হওয়া সত্তেও গুজরাটিরা-অতঈতকে ভূলে 
বর্তমানকালের শ্রেষ্ভ ভারতীয় বীরকে সম্মান করতে প্রস্তুত। মাননীয় সংক্েদ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, মাননীয় আনন্দ চাল, এবং পশ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ 
আমাদের.গত সংখ্যায় প্রকাঁশত হয়েছে ।” 

শিবাজ-উৎসবের উপর শাসকদের কোপদৃন্টি এমনই পড়োছল যে, তনেক াববেচক 
ভারতীয় এই উৎসবে যোগ দিতে ভয় পেয়েচছিল। র্যাণ্ড ও আয়াস্ট্ট হত্যাকাণ্ড এবং তিলকেব 
গ্রেপ্তারের আগেই, এই ভশীতির বিস্তারের দিকে নজর রেখে, জনৈক লেখক ৬ জন, ১৮১৭, 
তাঁরখের মরাঠা পান্রকায় আশ্বাস দিযে লিখোঁছলেন-ইংরাজ রাজপুর;ধবা অতণব উদার, 
তাঁরা এত উদ্যার যে, মুসলমানেরা তুরস্ক-সুলতানেন বিজয়ে আনন্দপ্রকাশ করলেও তাঁরা 
কিছ; বলেন নি। সুতরাং িবাজী-উৎসবে যোগ দিতে ভয় পাও কেন ১ 

িবাজী-উৎসব তিলকের রাজনোতিক জীবনে কোন্‌ দদৈবি ঘাঁটয়েছিল (নাক শুভ 
সংঘটন!), তার কথা আগেই বলেছি। িবাজী-সভায় বক্তৃতার জন্যই 1তাঁন রাজদ্রোহের 
অপরাধে আঁভযুন্ত হন। [৪র্থ ৭-৮]। টাইমস অব ইশ্ডিয়ায় 'জাস্টীস' 'ছদ্মনামে জনৈক 
সংস্কারপল্থী তিলকের ভাষণের ইংরাঁজ অনুবাদ প্রকাশ করেন (যার জন্য মূলতঃ তিলকের 
শাস্তি হয়), তৎসহ তান বাজী কর্তৃক আফজল খাঁর হত্যার বরদ্ধে বষোদগার করেন; 
তদুপাপ্, উৎসবে িবাজশীর মুল্মমমূর্ভ রাখায় মুতিপ্‌জা নামক ভটষণ কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে 
এই আর্তনাদসহ রানাডের বিরুদ্ধে আঁভযোগ করে বলেন_রানাডে মর্তপূজাকে এত ঘণা 
করেন, অথচ তিনিই এই উৎসবের সূচনাকর্তা ! মরাঠা উত্তর দিতে গিয়ে রানাডে প্রসঙ্গে 
বলে-যে-রানাডে মৃতি্পুজাকে ঘৃণা করেন, তাঁর বাড়তে প্রাতাদন বহুসংখ্যক মূতিরি 
পূজা হয়। আফজল খাঁ'র হত্যার বিষয়ে বলে ইংরেজের পেনাল কোডেব দ্বারা শিবাজীর 
মতো স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়কের বিচার হতে পারে না, আন্তর্জাতিক রাজনোতিক মানদণ্ডে 
তার বিচার হওয়া উচিত। 

1াতলকের শাঁস্তিতেও 'শিবাজী-উৎসব বন্ধ হয়ানি-বন্ধ হয়ান তার বিরুদ্ধে সাহেবী 
সংবাদপত্রের বষোদগ্ার। কলকাতার 'ইংলিশম্যান' এ-ব্যাপারে নেতৃত্ব দিল। ইধাঁলশম্যানের 
বিবেচনায় মরাঠা-জাতি “দস্যুজাতি”, আর শিবাজণী “অত্যাচারী দস্যদলের নাষক;” “জঘন্য 
বিশবাসঘাতকতা ও হত্যাকাণ্ডের দ্বারা হিবাজী পশ্চিমভারতের উপর আ'ধপত্য বিস্তার করে- 
ছিলেন, এবং ভারতের দাক্ষণাংশের লাণ্ঠত অর্থে সমৃদ্ধ করোছিলেন নিজেদের লোককে ।” 
এর উত্তরে ১ মে, .১৮৯৮ তারিখে মরাঠা 276 157181751771077 15 07777571215 নামক 
সম্পাদকীয়তে নানা কথার সঙ্গে লেখে : “ঁশবাজীর বিরুদ্ধে জঘন্য বিশবাসঘাতকতা ও 
হত্যার আভযোগ পুরনো বক্তাপচা হয়ে গিয়েছে সেগ্ীল যাঁদ সত্যও হয়, তাহলে এইমাত্র 
প্রমাণিত হয়_মরাঠাদের মতো সামারক জাতি কিছু লোককে হত্যা করেছিল, গিক যেমন 
দোকানদারের জাত সাম্রাজ্যলাভের জন্য জালিয়াতি জ;য়াচ্রর আশ্রয় নেয়।” কলকাতার 
বেঙ্গল অবশ্য এতখানি কড়া কথা বলার শান্ত বা ইচ্ছা সংগ্রহ করতে পারোনি। মাঁজতি 
মন্দগাতি দীর্ঘ এক সম্পাদকীয়তে সে বলেছিল, শিবাজীর অন্যায়ের আমরা সমর্থক নই, 
তবে ইংলিশম্যান যেভাবে জাতবিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, তা মারাত্নক, ইত্যাঁদ। 

মাঝের কয়েক বছর ছেড়ে, ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ?শবাজী-উৎসবের কথায় চলে আসতে 


88৪ গববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্য 


পারি, যার সঙ্গে আমাদের আলোচনার বিশেষ যোগ । 

এই বংসর জুন মাসে পূনায় শিবাজ-উৎসবে তিলকের বক্তৃতার যে-ীববরণ পাই, তাতে 
বুঝতে পার, কারাবাস এই মরাঠি ব্রাহ্মণের চিত্তকে জীর্ণ করতে পারোন। গোরলাযুদ্ধে 
মরাঠাদের সাফল্যপ্রসঙ্গে তিনি বলেন : “মরাঠারাই ভারতে প্রথম বুঝতে পারে, আওরঞ্গ- 
জেবের সাম্রাজ্যবাঁহনীর বিরুদ্ধে একমাত্র গোরলাযুদ্ধই কার্যকরী । এ-ব্যাপারে কাঁতিত্বের 
জন্য মরাঠারা রাজপুত, শিখ ইত্যাদি অপর সামারক জাতিগ্লর তুলনায় যুদ্ধে আধক 
সাফল্য অর্জন করোছিল।” বুয়র বা 'ফাঁলাঁপনোরা “আ্যাংলো-স্যাক্সন সাম্রাজ্যবাদের প্রবল 
পদক্ষেপের বিরদ্ধে যোগ্য প্রাতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছে এই গোঁরলাযুদ্ধে দক্ষতার জন্যই” 
একথা বলার পরে তিলক যোগ করেন-“ইংরেজ বা আমোরকানদের বিরুদ্ধে বুয়র বা 
ফালাপনোদের সাফল্য অপেক্ষা গুরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মরাঠাদের সাফল্য আঁধক।” একই 
রচনায় দেখা যায়, বাঙালীরা শিবাজন-উৎসবের সমর্থনে অগ্রসর । 'মরাঠা,, ইন্ডিয়ান 'মরারের 
সম্পাদকীয় উদ্ধৃত করেছিল এই প্রসঙ্গে । কংগ্রেস সর্বভারতাঁয় জাতীয়তা সৃন্টিতে অগ্রসর; 
এখন বাঙালা, মরাঁঠি, পঞ্জাব, মাদ্রাজী_ এইভাবে চিন্তা না করে সকলে নিজেদের ভারতীয় 
ভাবছে-এবং শিবাজীর মতো চরিব্রকে তাই সর্বভারতনয় সম্পদ হিসাবেই গণ্য করা উচিত 
-ইণ্ডিয়ান মিরার বলোঁছল। 

কলকাতায় ছিবাজী-উৎসব পালনের উদ্যোগ আয়োজন অনেকাঁদন ধরেই চলাছল। ১৮৯৬ 
সালে কলকাতায় তার প্রস্তৃতি-সভা পর্যন্ত হয়েছিল ।১০ উৎসব কিন্তু তখন হতে পারেনি, যা 
প্রথম অনাম্ঠিত হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। এই অনুষ্ঠানের মূলে সখারাম গণেশ দেউস্করের 
গবশেষ চেন্টা ছিল, যান ১৮৯৬ সাল থেকে এ চেম্টা চালিয়ে আসাছলেন। 

মধ্যবতরঁকালে উৎসব না হতে পারার কারণ নয়-বর্গঁর হাঙ্গামার বিরুদ্ধে বাঙালণর 
ণবরূপ সংস্কার (ইংালশম্যান এ সংস্কারের জাগরণে বড়ই সাক্রয় ছিল)-_দ্বিধার কারণ সেই 
একই সাহেব-ভীতি, যা মর/ঠিদের একাংশকে পযন্তি বিচলিত করেছিল। ১৯০২ সালে 
উৎসবের আয়োজন করেও উদ্যোন্তারা ফ্যাসাদে পড়লেন সভাপাঁতি মেলে না! শাসকদের 
রন্তচক্ষুর সামনে কে সভাপাতি হবার ঝাঁক নেবে ? উদ্যোস্তারা বিপাকে পড়ে ছুটলেন বেলুডে, 
স্বামীজনীর কাছে। ভগ্নস্বাস্থ্য সন্ন্যাসী তখন মতত্যুর প্রতীক্ষায় । রাজনাঁতি তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। 
তবু মৃত্যুপথযাণ্রী সন্ন্যাসী দেশের পৌরুষের এই অবক্ষয়ের গ্লাঁনতে আঁস্থর হয়ে পড়লেন। 
নিশ্চয় এইসময়ে তিলকের পৌবুষের চেহারাটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তাঁর 
যল্মণা এতদর পৌছোঁছল যে, রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার নীতিভঙ্গ পর্যন্ত করতে 
প্রস্তুত হয়েছিলেন- মারাত্মক শারীরিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তো 1ছলই। স্বামীজীর স্মরণীয় 
চন্রাট এই : 


১০ মরাঠা'য় ১৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৬, সংবাদ : 

"গীত ই২ নভেম্বর কাঁলকাতা 'িসাট কলেজে শিবাজী স্মৃতি-আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনার 
জনা বাবু হাবেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, ব-এল-এর সভাপাঁতত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষ্ণু বলবল্ত 
বোপাদিকির নামক জনৈক দক্ষিণী ভদ্রলোক এ সভায় শিবাজী সম্বন্ধে একটি রচনা পাণ্ত করেন। 
এ দিনের প্রধান বন্তাদের মধ্যে ছিলেন বাবু জ্ঞানচন্দ্র রায়, বি-এ, এবং মিঃ ঘনশ্যাম দেউস্কর [সখান্যুম 
গণেশ দেউস্কর £] ি-এ। সভাপাঁতি তাঁর উদ্দীপনাময়ী ভাষণে বলেন, দাক্ষিণাতা হইতে উদ্ভূত এই 
স্মাত-আন্দোলন আত যোগ্য ব্যাপার এবং যাহারা ইহা পালন কারতেছেন তাঁহারা সর্বাবিধ প্রশংসার 
পান্ন। বাংলাদেশে এই আন্দোলন আরম্ভ কারবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ রাহয়াছে। সূমহান ?শবাজণীর 
স্মৃতিরক্ষার দায়িত্ব প্রধান কর্তব্যরূপে ভারতবাসীর নিকট সমৃপস্থিত। আমরা আশা করি, গত 
বংসরের পুনা উৎসবের মতো এই বংসর শিবাজী স্মৃতিউৎসব অন্দার্ভত হইবে; শুধু তাই নয়, 
আগামী কয়েক বংসরের মধ্যে তাহা ভারতের অন্যনও বিস্তৃত হইবে।” 


[ববেকানল্দ ও 'তিলক ৪৪৫ 

“বাঙাল জাতীয়তাবাদীরা ১৯০১ [১৯০২] গ্রীস্টাব্দে কলকাতায় শিবাজণ-উৎসবের 
উদ্যোগ করেন। অন্য প্রদেশগুলির আদর্শ বাঁরদের চাঁরত্রের সঙ্গে পাঁরচয়সাধনই উৎসবের 
উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কেউই প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের সভাপাতি হতে রাঁজ হলেন না। তাঁরা সর- 
কারের শ্যেনদৃন্টির ভয়ে থরহার। অবশেষে সরেশচন্দ্র সমাজপাতি_ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
দৌহিত্র এবং সাহাত্যক--তাঁর ছোটভাই যতীশকে পাঠালেন বেলুড-মঠে স্বামীজীর কাছে, 
অসুবিধার কথা জানিয়ে-যাঁদ স্বামীজনী উৎসবের সভাপাঁত হতে রাজ হন। সব শুনে 
স্বামীজী কেদে ফেললেন, এবং বললেন, বেট বাঁল চায়। ইন্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক নরেন্দ্র- 
নাথ সেনের কাছে গিয়ে সভাপাঁত হতে বলো । কেউ যাঁদ সভাপাঁত না হয়, আম্মই সভাপাঁতি 
হব।” : 

জ্বামণ ব্রহ্মানন্দের ডায়োরতে কিন্তু স্বামীজণকে সভাপাতিত্বের অনূরোধ করার জন্য সখা- 
রাম গণেশ দেউস্কর এসেছিলেন, এমন লেখা আছে। তাঁর সঙ্গে অবশ্য যতাঁশ সমাজপাঁতি 


থাকতে পারেন, কিংবা তান অন্যসময় আসতেও পারেন। ব্রহ্মানন্দের ১৫ জুনের ভায়োর- 
[ববরণ এই : 


শত 52107812) 0০98918 99৮-০01601 01 070 11169901, ০0070 1016 01013 
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নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপাঁত হতে রাজ হয়োছলেন। 

এ ঘটনা ১৯০২, জুন মাসের । স্বামশজা কয়েকাঁদনের মধ্যে দেহত্যাগ করেন। 

কলকাতার এই প্রথম শিবাজী-উৎসবের সমকালীন ববরণগূঁলি আমরা দেখোছি। কল- 
কাতার দেশীয় সংবাদপত্রগুলি উৎসবের সমর্থনে কিছুটা এাঁগয়ে আসে; হাণ্ডয়ান মরার, 
বেঙ্গল, তদ্দ্দেশ্যে সম্পাদকীয় লেখে । ২১ জুন, বেঙ্গল লেখে-িবাজী সর্বভারতীয় 
এতিহ্যের অন্তভরন্ত; তান মহাভারতায় বীরত্ব দোঁখয়েছেন; যা ছিল পৌরাণিক কম্পনাবস্তু, 
তাকে বর্তমানকালে বাস্তবাঁয়ত করেছেন 1তাঁন। বাজী ভারতের শেষ ছত্রপাঁত। উৎসব- 
সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবাজণীকে ভারত'য় হিন্দুর এক্যাবধায়ক শান্ত বলে বর্ণনা 
করেন। সভাপাঁতি নরেন্দ্রনাথ সেন_কেন তিনি “প্রকাশ্যভাবে এই উৎসবে যস্ত হয়েছেন,” তার 
কারণ প্রসঙ্গে বলেন_শিবাজণর ধর্মোৎসাহ ও রাজনোতিক খধিত্বই সেই কারণ। 'বাঁপিনচন্দু 
পালের বন্তব্য, পশ্চিমভারতে যেহেতু রামমোহন, কেশব সেন সম্মান পান, আমাদেরও ডীঁচত্ত 
পূর্বভারতে সেইভাবে শবাজীকে সম্মান করা। উৎসব চারদিন চলোছিল-_সভা হয় বডন 
ট্ট্রটের ক্লাসক থিয়েটারে। 

সভায় যাকে বলে টিক ধরে নাড়া 'দিয়োছলেন ইংলন্ড-প্রবাসণ ডান্তার শরংচন্দ্র মাল্পক 
(তখন কলকাতায় এসেছেন) । নেতাদের কাপুরুষতার মুখোশে টান 'দিয়ে তিনি বলেন : 

'শশবাজী-উৎসব নিজের জন্য যে-খ্যাতি অর্জন করেছে তা মোটেই ঈর্ষাযোগ্য নয়। 
আমাদের ইতিহাসের ওহেন প্রধান এক চাঁন, সাধারণ বারত্ব-ধারণার বহু উধের্ব যাঁর বাঁধ 
প্রাতিষ্ভিত_তিনি যে কেন তাঁর প্রাপ্য পাবেন না, তা আমার ধারণার অতীত । ..আমরা আমা- 
দের মত প্রকাশ ক'রে শাসকদের কোনো ক্ষতিই করছি না। লোকে বলছে, বলাটা খুব ভালো, 
না-বলাটা আরও ভালো ।...এই সমাবেশ আকারে নিশ্চিত আরো অনেক বড় হতে পারত যাঁদনা 
আমাদের তথাকাঁথত ছু দেশপ্রোমক অকারণ ভয়ে ও অদ্ভূতরকম স্বার্থব্দাদ্ধতে চালিত 
হতেন। গুরা আবার দেশপ্রোমক! ধিক্‌! 'দেশপ্রোমক' শব্দটা কলুষিত করে কাজ নেই, যে- 
শব্দ গ্যারবল-ডি, ক্লমওয়েল, শিবাজণ প্রভৃতির চরিত্রের প্রভাবে উজ্জল হয়ে ফুটে আছে। 
শুনোছ, কিছু লোক এমন কাপ্দরুষ যে, উৎসবের জন্য বেনামে চাঁদা পাঠিয়েছে। অনেকের 
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শুধু মৌখিক সহানুভূতি । আবার দাসমনোভাবসম্পন্ন এমন কিছ ব্যান্ত আছেন, এই উৎসবের 
নাম শুনলেই যাঁদের মাথায় বস্ত্রাঘাত হয়।” |বেঙ্গলনী, ২২ জুন, ১৯০২]। 

কলকাতার প্রথম শিবাজী-উৎসব সারা দেশে চাণ্ল্য সণণ্ট করে ।১১ ফলে তা 'ইংলিশ- 
ম্যানের' ধৈ্চ্যাতি ঘটায়। বর হাঙ্গামার কথা তুলে প্রাদেশিক বিদ্বেষ.জাগাবার চেস্টা সে 
করে। দেশীয় সংবাদপন্রগূিতে উত্তর দেবার চেণ্টাও দেখা যায়। ধের্যহারা হবার পান্ত ছিল 
না মডারেট বেঙ্গল । ভীঁন্তভরে জানাল- মরাঠা-বীরকে সর্বভারত যে, অর্চনা করার মানাঁসকতা 
অজর্ন করেছে_হে ইংরাজ-সে তোমার 'দান! তুমিই তো আমাদের দেশপ্রেমের মহান শিক্ষা 
দিয়েছ। বেঙ্গলী নানাভাবে, কখনো প্রজ্ঞাগভ ধীরতার সঙ্গে, কখনো বেদনাপূর্ণ আক্ষেপের 
সঙ্গে, ইংঁলশম্যানের চারন্রশোধনের চেষ্টা চাঁলয়ে াগয়োছল, ?কন্তু সে 'নরমতা" ছিল না 
মরাঠার বাঘনখে ৷ মরাঠা লিখোঁছল, ইংঁলশম্যানের পক্ষে শ্রেণশীবিদ্বেষ, জাতাবদ্বেষ সৃন্টির 
চেস্টা দেখে আশ্চর্য হবার ছু নেই, এইভাবেই তো ইংঁলশম্যানেরা ভারতে রাজ্যবিস্তার 
করেছে। বাঙালীদের শবাজী-বন্দনা করতে দেখে ইংলিশম্যানের 'িতৃষ্ণ বিস্ময়_অহো, এ 
যেন গ্লাসগো'র লোকেরা ডাকাত রব্‌ রয়-এর মর্তিস্থাপন করছে! মরাঠা এ এ্ীতহাঁসক 
বিদ্ুপের এঁতিহ।সক উত্তর দিতে গিয়ে প্রশ্ন করল- বাঙালীর [শবাজী-পূজা যাঁদ 'বাঁচতু 
হয় তাহলে স্কট দেশপ্রোমক উইলিয়ম ওয়ালেসের স্মৃতিউংসবে ইংরাজের যাওয়া বারণ কিংবা 
প্রথম চার্লসের হত্যাকারী ব্লমওয়েলের প্রশস্তি করা তাদের পক্ষে দার্ণ পাপকর্ম। মরাঠা 
আত মারাত্মক খোঁচা দল সমসাম'য়ক একাঁট ঘটনার দণ্টান্ত তুলে। 'সান্ধয়া তখন বাঁটিশ 
আঁভষেক-উৎসবে যোগ দতে ইংলণ্ড যাচ্ছিলেন; অথচ তাঁর পূর্বপুরুষ িছাীদন আগেও 
ইংরেজকে শত্রজ্ঞন করে লড়াই করেছেন; তাহলে, [সিম্ধিয়া-বংশের বৌরতার স্মৃতির জন্য, 
বর্তমান £সম্ধিয়ার পক্ষে মনপ্রাণ দিয়ে অভিষেক-উৎসবে যোগ দেওয়া সম্ভব ? 


নবোৌঁদতা ও অন্যান্যের লেখায় [শবাজশী সম্পর্কে স্বামীজীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পাঁরচয় 
পেয়েছি। স্বামীজ? দীর্ঘ সময় নিয়ে অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে শিবাজশর কথা বলে যেতেন! 
তখন মনে হত, তাঁর গেরুয়া বস্ত্ের (ভিতরে যোদ্ধার বর্ম উপক দচ্ছে। স্বামীজীর “ভারতের 
এঁতিহািক ক্রমাঁবকাশ" রচনার মধ্যে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মরাঠা শান্তর কথা 
আছে : 'দক্ষিণভারতকে পদানত কারবার জন্য মসলমানগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী চেষ্টা 
ঝাঁরয়াছল, কিন্তু সে-অণ্ুলের কোথাও একটি শস্ত ঘাঁটি স্থাপন কাঁরতে পারে নাই। বস্তুতঃ 
সংঘবদ্ধ ও শান্তশালণী মোগল সাম্রাজ্যের দাক্ষণাবজয় যখন প্রায় সমাপ্তির মুখে, ঠিক তখনই 
সেই ভূখণ্ডের পার্বত্য প্রদেশ হইতে, মালভূমির নানাপ্রান্ত হইতে, কৃষকগণ অশ্বারোহণ 
যোদ্ধাবেশে দলে-দলে কাতারে-কাতারে রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পাঁড়য়াছল। রামদাস-প্রচাঁরত, 
তুকারাম-সমুদ্গীত ধর্মের জন্য তাহারা প্রাণ বিসজন দিতে কৃতসংকজ্প; এবং আত অশ্প 





১১ এলাহাবাদের ককায়স্থ সমাচার, জুলাই ১৯০২, এই উৎসবের উপরে দীর্ঘ সম্পাদকীর 
লেখে । এই উৎসবকে দেশী ও সাহেবী, উভয় প্রকার সংবাদপন্রই 'কাললক্ষণ” বলেছে, তবে এঁ কাল- 
লক্ষণের বিপরীত ব্যাখ্যাও তারা করেছে; দেশী সংবাদপন্রের কাছে যা সর্বভারতীয় এঁক্যের অগ্রঙ্গাতির 
সূচক, তাই হয়েছে সাহেবাঁ কাগজের কাছে ক্রমবর্ধমান রাজনোতিক অসন্তোষের বাঁহঃপ্রকাশ। 
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- এ সকল কথা এই পান্নকায় লেখা হয়েছিল। মরাঠাদের দ্বারা একদা লু্ঠিত লাঞ্চিত বাঙালী- 


বিবেকানন্দ ও তিলক 88৪৭ 
সময়ের মধ্যে বশাল মোগল সাম্রাজ্য নামমান্রে পর্যবাঁসত হইল ।” [&--৩৯৩]। কিন্তু স্বামীজণী 
ব্যান্তুগত আলোচনায় শিবাজী সম্বন্ধে ঠিক কী ধরনের কথা বলতেন, তার বিশেষ 'ববরণ 
আমরা পাইনি। একট ব্যাতিক্রম বোধহয় ঘটেছে। ডাঃ নানজণ্ডা রাওয়ের একাঁট লেখা দেখোছ, 
যার মধ্যে স্বামীজন-কাঁথত শিবাজ+ প্রসঙ্গ তান উপাঁস্থত করেছেন। বেদান্ত কেশরীতে 
জুলাই ১৯১৪ সংখ্যা থেকে ছাড় বদয়ে-দিয়ে তাঁর £:0/1985 ০01 1116 76560121115 01 
577/721 7/1/2/07772786 নামে একাঁট লেখা অনেকাঁদন বোরয়ৌোছল। তার মধ্যে 471 
72/2777178 791/ 07 51811 প্রসঙ্গ বেরোয় নভেম্বর, ডিসেম্বর ১৯১৪- এপ্রীল, অগস্ট 
১৯১৫- ফেব্রুয়ারি, এপ্রল ১৯১৬ সংখ্যাগ্ীলিতে। লেখাটি অসমাপ্ত থারে। স্বামশজশর 
কথার তাংক্ষাণক কোনো নোট ডাঃ রাও রাখেন নন, সেকথা তান স্বীকার করেছেন; স্মতর 
উপরই নভ'র করেছিলেন; এবং স্বামশজণর বন্তব্যের নির্দোষ উপস্থাপনও যে ঘটোন, তাও 
জাঁনয়েছেন। এই সঙ্গে অমরা দেখি, ডাঃ রাও, স্বামীজণর বন্তব্যের সঙ্গে অন্যান্য এ্রীতিহাসিক 
রচনা বা গাথা-কাহিনীর বন্তব্কে জুড়ে দিয়েছেন, নিজের ব্যাখ্যাযোজনাও করেছেন, আর 
তার ফলে ঠিক কোথায় স্বামীজশর কথা শেষ হয়েছে আর কোথায় অন্যের বন্তুব্য আরম্ভ হয়েছে, 
তা স্পম্টভাবে নির্ধারণ করা কিন। তথাঁপ এ স্মাতিকথায় স্বামীজশ কোন পাঁরবেশে 
কথাগুলি বলেছিলেন, সে চিন্র চিত্তাকর্ষক; সেইসঙ্গে শিবাজ-চারন্রকে কোন দন্টিতে তান 
দেখতেন-তাঁর আলোকময় এঁতিহাসিক কল্পনা কোন্‌ শিবাজীকে অনুসরণ করত_তার 
আভাস আমরা পেয়ে যাই। 


পাঁরবেশাঁট ছিল এইরকম : 


“সুন্দর চন্দ্রালাকত রাত্র। পরলোকগত মঃ [মন্মথনাথ] ভট্টাচার্যের মাদ্রাজ সাউথ 
বাীঁচের বাংলোর বারান্দায় স্বামীজ? বসোঁছিলেন এবং খেতাঁড়র মহারাজার প্রাইভেট সেকেটার্রি 
[মিঃ মূনসীী জগমোহনলালের সঙ্গে 1হন্দীতে কথা বলাঁছলেন।...আফসের কাজকর্মের পরে 
স্বামণজীর কাছে উপাঁস্থত হয়ে, তাঁকে প্রাণপাত করে বসোছি-সহসা তিনি ?শবাজশর 
প্রশস্তিস্চিক একটা [হন্দশগান তাঁর সিদ্ধকণ্ঠে গাইতে শুরু করলেন, যার শেষ দুই লাইনের 
বন্তব্য : “দাবানল যেমন অরণ্যের ক্ষেত্রে, চিতাবাঘ যেন মেষপালের ক্ষেত্রে, সিংহ যেমন সমুচ্চ 
হস্তীর ক্ষেত্রে, সূর্য যেমন নৈশ অন্ধকারের ক্ষেত্রে, কৃষ্ণ যেমন কংসের ক্ষেত্রে-তেমনি শিবাজী- 
সিংহ স্লেচছ-নিবহের ক্ষেত্রে। সতগণতাট দীর্ঘ_সোঁট পরে শিখে নিয়োছলাম। কিন্তু, আম 
যে বিদ্যালয়জীবনে শিখে ফেলেছি-শবাজন ধূর্ত, নীতিহীন দস্য, 'ভঃইফোড় ডাকাত, 
লুগেরা, বেইমান খানে ! সুতরাং সহসা স্বামীজীকে থাঁময়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম - শিবাজগর 
প্রশস্তিস্চক এ কথাগুলি কি য.ক্তিষ্যস্ত ? তাঁর উত্থান কি ভাগ্যচক্কে নয়? এই লুঠেরা কি 


দের কদাঁপ 'িবাজী-উৎসব করা উচিত নয়, ইংলিশম্যানের এই উপদেশের উত্তর 'মরাা” যেভাবে 
দিয়োছল-সেই কথাগ্যালর প্রাতধান এই পান্রকা করোছল, এবং আশঙুকা প্রকাশ কবেছিল, হয়ত 
শবাজণ-উৎসবে মুসলমান, ্রীস্টান বা পাশর্সরা মনপ্রাণ দয়ে যোগদান করতে পারবে না, সেক্ষেন্রে 
আকবর-উৎসব করলে কেমন হয় ! যাইহোক, ১৯০২ সালে কলকাতার 1শবাজী-উৎসবই যে, উৎসবাঁটকে 
সর্বভারতীয় মর্যাদা 'দিয়োছল, সে-বিষয়ে কায়স্থ সমাচারের এই মন্তব্য প্রাণধানযোগ্য : / 
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8৪৮ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


সমধমর্ঁ আরও কতকগুলি লোক জুটিয়ে নিয়ে নিছক কৃটকৌশল ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা 
একটি রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হয়নি ? স্বামীজী তৎক্ষণাং গান থামিয়ে পর্ণচক্ষে আমার দিকে 
তাকালেন, তাঁর সারা মুখে ধিব্বার ও ক্রোধের আগুন," বললেন : ধক ডান্তার, ধিক্‌ ! তুমি 
[নিজে মরাঠি, তবু তুমি গত 'তনশো বছরে 'যাঁন ভারতের সর্বশ্রেম্ঠ নরপাঁত_স্বয়ং শবা- 
বতার__তাঁর বিষয়ে এ জ্ঞান অন করেছ! জানো না- তাঁর জন্মের বহু পূর্ব থেকে সে- 
বিষয়ে ভাবষ্যংবাণন হয়েছে! মহারাষ্ট্রের সকল খাঁষ-মহাতমারা যবন-অত্যাচার থেকে হিন্দুদের 
পারত্রাতারূপে তাঁর অভ্যুদয়ের প্রতবক্ষা করেছেন ব্যাকুল আগ্রহে ! মৃঘল-বাহনীর ধবংসকারণ, 
লুণ্ঠনকার শান্তর পদতলে 'বমার্দত ধর্মকে তিনি পুনঃপ্রাতান্ঠত করতে সমর্থ হয়ে- 
1ছলেন ! হায়, বিদেশীদের লেখা ইতিহাসপাঠের এই ফল। তাদের তো তোমাদের বিষয়ে 
কোনোই সহানুভাঁত নেই, তোমাদের রীতি-নশীতি, এ্রীতহ্য সংস্কৃতি, তাদের কাছে অশ্রদ্ধেয়, 
কারণ সে-বস্তু তারা বোঝেই না। শিবাজীর অপেক্ষা বড় বীর কে আছেন-_তাঁর থেকে বড় 
ধাঁষ, বড় ভক্ত, বড় রাজা ? মহাকাব্যগুলতে মহানায়কের যে-রূপাঞ্কন করা হয়েছে_শিবাজী 
তার জীবন্ত বিগ্রহ । জাতীয় চেতনার প্রীতানাধ-পুরুষ 'তাঁন, ভারতের যথার্থ সন্তান। 
ভবিষ্যৎ ভারত অদূর 'বা দূর ভাবিষ্যতে কী হবে, তা তিনিই দেখিয়ে গেছেন-_স্বাধিকার- 
সম্পন্ন কতকগ্ণাল অঙ্গরাজ্য-এক সম্ম্রাজ্য-ছনত্রতলে অবাস্থত।' স্বামীজীর কথা শুনে আম 
প্রায় বস্্রাহত; ানজেকে কী-যে ক্ষদ্রু, নির্বোধ, অজ্ঞ মনে হল কি বলব! তথাপি, স্বামীজীর 
আগ্নেয় বাগ্মিতা-প্রবাহও আমার 'জিজ্ঞাসাকে নিবৃত্ত করতে পারল না, কারণ ?শবাজীর বিষয়ে 
যে-কথাই বলা হোক না কেন, বিজাপুরের মস্ত পাঠান সেনাপাঁত আফজল খাঁ সম্বন্ধে তর 
[বিশ্বাসঘাতকতার সমর্থনে কোনো ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়। যে-পাঁরাম্থাততে শিবাজী আফজলকে 
হত্যা করেন, সামান্য নীতিবোধসম্পন্ন মানুষও তাতে শউরে না উঠে পারবে না। ছটা 
দ্বধার সঙ্গে, দুষ্ট কৌতূহলের সঙ্গেও বটে, আঁম দেখতে চাইলাম, স্বামীজী কিভাবে 
শিবাজীর বিশবাসঘ।তকতার দোষস্খালন করেন। আম তাঁকে শিবাজীর খাঁট জীবনকথা 
কিছু বলতে অনুরোধ করলাম। শিবাজনর জীবনের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক যা, যার জন্য. তাঁর 
জাঁবন কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হচ্ছে-সে সম্বন্ধেই বা তাঁর বন্তব্য কি জানতে চাইলাম। 

“তখন স্বামণীজী গভীর আবেগ ও উদ্দীপনার সঙ্গে শিবাজশর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
1দলেন, আমরা অত্যন্ত আগ্রহ ও অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে তা শুনে গেলাম। স্বামশজণ, 
অসাধারণ এঁকান্তিকতা, সুগভীর প্রীতি ও কোমলতার সঙ্গে বলে গিয়েছিলেন, আমাদের 
মন তা কেড়ে নিষেছিল, আতমায় জেগেছিল শিহরণ ।" 

কথাসূচনায় িন্তু স্বামীজী আফজল খাঁ হত্যা-প্রসঙ্গ আনেন 'নি-তানি শিবাজনীর 
সমকালীন ইতিহাস, শিবাজীর পাঁরবেশ, স্বপ্ন ও সাধনার কথাই বলেছিলেন--তারপর এনে- 
ছিলেন আফজল-প্রসঞ্গ। শেযোস্ত ব্যাপারে তিনি গোড়াতে ঘটনার উপাদানসূত্রের 'বিচার 
করেন। [শিবাজণীর নিষ্ঠুরতা, প্রবণ্ণনা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাঁদ বিষয়ে ইংরাজ এঁতিহাঁসকরা 
অল্ধভাবে মুসলমান এতিহাসিকদের উপর নির্ভর করেছেন। স্বামীজ বলতে চেয়োছলেন 
এ সময়াটতে ঠিক কি ঘটোছিল তা দ্‌রব্যবধানে 1ঠকভাবে নির্ধারণ করা দুরূহ, এবং এক্ষেত্রে 
মৃসলমান এতিহাঁসক ও মরাঠি কাহিনীকারদের বিবরণ অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ও বপবাত। 
মুসলমান এীতিহাঁসকরা যেখানে 'বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলেছেন গ্রোন্ট, ডাফ প্রমুখ এীতি- 
হাঁসকরা যা অন্ধভাবে অনুসরণ করেছেন), সেখানে মরাঠি কাহনীকাররা দোঁখয়েছেন, 
?শবাজশী ও-কাজ করেছিলেন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে । 

নানজ.ণ্ডা রাওয়ের বর্ণনা অনুযায়ী, শিবাজশ কোন্‌ পাঁরাস্থাততে আফজলের সম্ম্‌খীন 
হন, স্বামীজাঁ তা বিস্তারিত বলেন। তান দেখিয়ে দেন, আফজলের সঙ্গে শিবাজীর লড়াই 
ছিল মরণ বাঁচনের-ব্যান্তগত দিক দিয়ে নয়_রাম্্রয় দিক দিয়ে । অত্যাচারত হিন্দুদের 


গববেকানন্দ ও তিলক ৪৪৯ 


পক্ষে প্রতিরোধ সংগ্রাম করে শিবাজী রাজ্যবিস্তার করছিলেন। পূর্বে অনেক সময়ে ভারতে 
দুই রাজ্যে যুদ্ধ হয়েছে, হিন্দ: রাজাদের মধ্যে কিংবা হিন্দু ও মুসলমান রাজার মধ্যে 
গোটা ব্যাপারাঁট ছল দুই বা ততোঁধক রাজার মধ্যে সীমাবদ্ধ । কিন্তু আফজল খাঁ শিবাজশর 
সঙ্গে লড়াইকে জেহাদ বা ধর্মযঘৃদ্ধের পর্যায়ে টেনে ?নয়ে গিয়োছলেন। িবাজশীর পক্ষে 
“কল্যাণ” আধকার করা হলে বিজাপুরের সত্যকার টনক নড়েছিল। যাঁদও ?শবাজী বন্দীদের 
প্রীতি অত্যন্ত স্বাবচার করোছিলেন, মুসলমান সেনাপাঁত ও তাঁর কন্যাকে যথোচিত সম্মান 
দৌঁখয়োছলেন, কিন্তু বিজাপ্‌রের নবাব তাতে শান্ত না হয়ে শিবাজশর পিতাকে প্রথমে সতর্ক, 
পরে কার্যতঃ বন্দী করেন-শবাজর উপর চাপ সাস্টর জন্য। ?শবাজী গোড়ায় কিছুটা 
দিশাহারা হয়ে পড়েন, শেষপযন্তি নিজের এক তেজাস্বিনী পত্ীর পরামর্শে যুদ্ধই স্থির 
করেন, এবং যত্রে চেম্টায় আঁধকাংশ মরাঁঠি জায়গঈরদারের সমর্থন আদায়ে সমর্থ হন। তখন 
বজাপুরের নবাব, খ্যাত পাঠান সেনাপাতি আফজল খাঁকে ১২ হাজার অশ্বারোহী, ১০ 
হাজার পদাতিক ও গোলন্দাজবাহন? দিয়ে শিবাজণীকে চূর্ণ করতে পাঠান। আফজল, 'িবাজণ 
ও তাঁর পিতা শাহজা সম্বন্ধে ব্যান্তগত আক্রে।'শ পোষণ করতেন। শোনা যায়, আফজলেব 
জন্যই ?শবাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকালমৃত্যু ঘটে। যুদ্ধযান্রা ক'রে আফজল জঘন্যতম ধর্ম-দ্বেষ 
দেখাতে থাকেন। বাহনীসহ তুলজাপুরে এসে শবাজশীর পাঁরবারক দেবী ভবানশর মুর্তি 
ভেঙে ধূলোয় মাশয়ে দেন; তারপর পাণ্ধারপ্রে এাঁগয়ে ভাঙেন [িটোবার মুর্তি, মান্দরের 
মধ্যে গোহত্যা করেন। এই যুদ্ধকে [তানি বিকট ধর্মযুদ্ধের চেহারা দিলেন বলে উভয়পক্ষেই 
তার ঘৃণা ও হংসা জাগল। গশবাজশীর পক্ষে এতবড় সংকটক্ষণ অনপহই এসেছে। দেব 
ভবানশর উপ,সক [িনি; মনে করতেন, প্রার্থনাকালে দেবর নিদেশি লাভ করেন, ভাঁর ধারণা 
হল, দেবী বমুখ হয়েছেন। ?শবাজন যখন জানতে পারুলেন_ভবানীর মদর্ত ধংস কনা। 
হয়েছে, মান্দর হয়েছে কলাফত-তখন ভাবলেন, প্রাতিশোধ না নিতে পারলে পাপস্খালন 
হবে না। তাঁর মা জিজাবাও তাঁকে উৎসাহত করলেন। িন্তু সম্মৃখযুদ্ধে জয় অসম্ভব। 
একমাত্র উপায়_-যাঁদ আফজলকে কেনোভাবে অরণ্যমধ্যে বাঁহনীসমেত টেনে আনা যায়, 
তাহলে তাঁর অশ্বারোহী বাহনী বা গোলন্দাজ লাহনশ শিবাজশর পার্ত্য সৈন্যদলের কাছে 
টিকতে পারবে না। কিন্তু কি করে তাঁকে টেনে আনা যাবে? অপরদিকে আফজলও ভানছেন, 
যাঁদ কোনোভাবে শিবাজীীকে বের করে এনে বন্দ বা হত্যা করা যায় তাহলেই কেন্সী কতে, 
কারণ সেনাপাঁতির পতন মানে বাহ্‌নীর পতন, ভারতবর্ষে। আফজল সেই উদ্দেশ্যে এক 
ব্রাহ্মণ দূত পাঠিয়ে কৌশলে শিবাজনীকে আমন্্রণ জানালেন; শিবাজ ও কৌশলে তার মোকা- 
বিলা করতে চাইলেন। শেষপযন্তি স্থির হল, উভয়ে মিলিত হবেন 'নিরস্তরভাবে আলোচনার 
জন্য, সৈন্যবাহনী থাকবে দুরে । আপাততঃ সেইভাবেই উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটোছল। সেই সময়ে 
সংঘর্ষ ঘটে, এবং আফজলের মৃত্যু হয়। দোষ গিয়ে পড়ে শিবাজীর উপর। 'তাঁন জামার 
ভিতরে লৌহন্তরাণ পরোছিলেন, মাথায় ছিল একই 'জাঁনস, বাম হাতের আঙুলে ছিল নখাকাঁত 
ধারালো অস্ত, এবং ডান হাতের আস্তনে লুকানো ছিল ক্ষুদ্র ছুরিকা। শিবাজী অবশ্যই 
নিরস্ত্র হয়ে দেখা করতে যাওয়ার প্রাতশ্রাতিরক্ষা করেন নি, কিন্তু আফজলও ক তা করে- 
িলেন ? পারাঁসক, ইংরাজ এবং মরাঠি-সকল এীতহাঁসকই বলেছেন, আফজল তরবার নিয়ে 
শীশবাজীকে আক্রমণ করোঁছলেন। তাহলে আফজল কোন্‌ সদ্দ্দেশ্যে তরবারি নিয়ে গয়ে- 
শীছলেন? আফজলের পূর্ধকাহন এবং শিবাজণর পূর্বকাহিনণর ভী্ততে স্বামণীজণী সম্ধাল্ত 
করেছিলেন, (অল্ততঃ ডাঃ রাও তাই বলেছেন)-_-শিবাজী, আফজলের কুমতলব অনুমান ক'রে 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দেখা করতে যান, এবং আফজল যখন আ'লিঙ্ঞানের ছলে তাঁকে 
চেপে ধরে, ঢোলা পোশাকের ভিতর থেকে তরবারি বের ক'রে আঘাত করতে উদ্যত হন, তখন 
[শিবাজণ প্রথমে বাঘনখ 'বিণশধয়ে নিজেকে মস্ত করেন। তারপর আফজল তরি'মাথায় তরবারর 
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আঘাত করলে, শিবাজ ছু বিপধয়ে তাঁকে মেরে ফেলেন। শিবাজী আতমরক্ষার প্রয়োজনেই 
ও-কাজ করোছিলেন। িবাজশকে তখাঁন এককভাবে দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব, যাঁদ প্রমাণ 
করা যায়_আফজল [নিরস্ত্র ছিলেন, এবং তরবার নিয়ে শবাজীকে আঘাত করেন নি। 
স্বামশজণী কথাপ্রসঙ্গে নিরপেক্ষ ইতিহাসের প্রয়োজনের কথা বিশেষভাবে বলোছলেন। 
পাশ্চান্তয লেখকেরা টিবাজশীর যথার্থ চাঁরন্র, আশা-আকাজ্ক্ষা, মাহমা, বুঝতে সমর্থ ছিলেন 
ন। বলে মুসলমান কাহনীকারদের 'বাদ্বন্ট ববরণকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন, বিশেষতঃ এইজন্য 
যে, মরাঠি কাহিনীকাররা শবাজীর দৈবীশীন্ততে বি*বাসী হয়ে অলৌকিক ঘটনার জাল 
[বস্তার করে গিয়েছিলেন, আর তা পাশ্চান্ত যাান্তবাদী মনে গ্রাহ্য বিবোঁচিত হয়ান। কিন্ত 
(স্বামীজী বলোছলেন) আওরঙ্গজেব, বিজাপুর নবাবগণ, ও িবাজনীর বিবরণ সংবাঁলত 
অনেক পারাঁসক পান্ডুলাপ আছে, যাদের মধ্যে মরাঠি-কাহিনকারদের তথ্যাংশের মোটামুটি 
সমর্থন মেলে, শিবাজীর আঁতিলোৌ?িক শান্তর প্রতি বি*বাস অবশ্য সেখানে নেই । শিবাজ"কে 
যথার্থভাবে বুঝতে হলে তাঁর অভ্যুদয়কালণন ইতিহাস অনুধাবন করা প্রয়োজন ' আওরঙ্গ- 
জেব তখন ভারতের বৃহৎ ভ্খণ্ড শাসন করাঁছলেন সামর্থেয ও উৎপণড়ন-সামর্থে। তান 
বাহ্‌ বিস্তার করছিলেন দাঁক্ষণাত্যে; তাঁর ধর্মীন্ধতা, িম্তুরতায় সকলে শাওকত; শন্ত শরীর 
ও মনের মরাঠারা নিজেদের দুর্গম পার্বত্যানবাসে পর্যন্ত আশ্রয়হারা হবার ভশীতিবোধ 
করাছল; সেই ধর্মীনন্ত মানুষগ্ীল রাগে জহ্লাছল স্বধমেরি লাঞ্ছনায়, কিন্তু নেতা নেই_কে 
দেবে নেতৃত্ব এই খণ্ড 'ছন্ন 'বাক্ষপ্ত ভারতের দোহক ও নৈতিক শান্তুকে সংহত আকাবে 
প্রকাশ করতে? মহারাম্ট্ের ইীতহাস যেমন দ্বন্দেক ও যুদ্ধে ক্ষতাবক্ষত, তেমাঁন ধর্মে ও 
সাধনায় ঘনীভূত | স্বামীজী সমকালণন মহারাম্ট্রীয় আচার্যগণের সাধনার রূপকে উন্মোচন 
করেছিলেন। এ“দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তুকারাম, নামদেব, একনাথ, সর্বোপাঁর_ 
সমর্থ রামদাস। শিবাজনীর জল্মকথা ও পরবতর্ট কীতি-কাহিনী স্বামনজন বর্ণনা করেন, কিন্তু 
ঈমরণ কাঁবয়ে দেন_শিবাজীর যুদ্ধজয় ও শাসনতান্তিক সাফল্যকথা বিবৃত করা তাঁর 
আভপ্রায় নয়_তান সেই বরাট মানুষাঁটর বিরাট চরিত্র ও মহান জাীবনোদ্দেশাকেই তুলে 
ধরতে আগ্রহী । স্বামণীজণী বিশেষভাবে শিবাজনীর উপরে তাঁর মা বিজাবাঈয়ের গভীর প্রভাবের 
কথা বলেন। স্ব'মীসঙ্গবাঁণ্চতা এই নারী আম্চর্য দূঢ় চাঁরপ্রের_ সমস্ত স্বপ্ন ?দয়ে গড়ে তুলে- 
[ছলন পূত্রকে; আধকতর আশ্চযের কথা, সে স্বপ্ন দেশ ও ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে- 
ছিল। শিবাজীকে হতে হবে দেশ ও ধমেরি রক্ষাকর্তা। আরণ্য নিজনিতান্ন মধ্ো, সর্বপ্রকান 
'বপদ ও কাঠিন্যের মধ, বেপরোয়া উল্লমসে বাধতি সেই বালক- কিভাবে মাতার বার্ষে 
অশাঁঙকত স্নেহে, দাদাজী কোণ্ডদেবের সতর্ক শাসনে, পূর্ণতর যৌবনে এবং পাঁরপূর্ণ 
মনষ্যত্বে প্রাতিন্ঠিত হয়েছিলেন_ সেকথা বলবার কাজে স্বামীজী বিশেষভাবে দৃম্টি আকর্ষণ 
করেন একাঁট বিষয়ে_মাতা জিজাবাঈ শিবাজশীর মনে জবলন্ত সত্যের মতো স্থাপন করোছলেন 
আধিষ্ঠান্রী দেব ভবানীকে। ?শবাজা সত্যই হয়েছিলেন ভবানীর হাতের মুক্ত খড়া। সে খড়া 
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়, অন্যায়ের সংহারে উদ্যত। শিবাজীর ধর্মব্রতী চাঁরন্রে ছিল দারুণ আকর্ষণণ 
শান্ত এবং প্রভাবশালী মাঁহমা, যার জনা হিন্দু-মরাঠিরাই নয়, মুসলমানেরাও অনেকে তাঁর 
[বিশ্বস্ত অনূচর হয়ে উঠেছিলেন। সকল ধর্মের নারণর প্রাত সম্মান এবং সকল ধর্মের শাস্রেব 
প্রীতি শ্রদ্ধা শিবাজীর চরিত্রে অবিচল। “এ সকল সম্ভব হয়েছিল শবাজশর মনের গঠনে 
ধর্মের গভণর প্রভাব ছিল বলে। তাঁর সূখদুঃখময় জীবনের শেষপ্যন্তি তিনি ধর্মীনম্ঠ। ধর্ম- 
প্রেরণা কী সৃন্টি করতে পারে, তা শিবাজী নিজের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পোলোছিলেন। 
একটা বলত সম্পাদন তাঁকে করতে হবে, এই চেতনা তাঁকে ব্যান্তিস্বার্থ থেকে দূরে রেখোঁছল, 
সমগ্র জীবনকে দেশ ও দেশবাসীর জন্য নিযুক্ত করায় প্রণোদিত করোছিল।” শিবাজশীর চারতরে 
ধর্মপ্রভাবের বিস্তারত 'ববরণ দেবার সময়ে স্বামশজী সমকালীন অন্যান্য ভারতীয় সাধুদের 


ববেকানন্দ ও তিলক ৪৫১ 
ছলনায় মরাঠি সাধুদের একাট বোৌশম্ট্যের দকে বিশেষ দৃম্টি আকর্ষণ করেন। উত্তরভারত 
3 উত্তরপশ্চিম ভারতের আচার্যগণ [গুরু নানক, কবীর, তুলসীদাস, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি] 
যখানে ধর্মসত্য উচ্চারণে এবং 'হন্দু ও মুসলমান ধর্মভাবের সমন্বয়সাধনে 'নয্স্ত ছিলেন, 
সখানে মহারাম্দট্রীয় সাধক ও আচার্যগণ মানুষের সামাঁজক ও রাজনোতিক জনবনের সঙ্গেও 
্মকে যুক্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন। দেখা যায়, সাধকদের ধর্মসত্য এবং বীরগণের কর্মসত্োর 
বারা মরাঠদের প্রাণশান্ত সাঁম্মীলত ও উদ্বোধিত। “এইসকল সাধকগণ তাঁদের নিরন্তর 
উপদেশ নির্দেশের দ্বারা মরাঠাদের মনে জাতীয় চেতনার সূচনা ও বিকাশের অসাধারণ কার্য 
$'রে গেছেন।...এদেরই অন্যতম- মহাপুরুষ সমর্থ রামদাসের প্রতাক্ষ প্রভাব শবাজীকে 
রাজনোৌতক অগ্রগাতি ও রাজ্যাবস্তারে প্রণোদিত করেছিল। শিবাজন তুকারামের দ্বারাও 
প্রভীবত হন, এবং যখন সাধু গোস্বামীর কাছে ধর্মজীবনে অগ্রগতির জন্য গুরু-গ্রহণের 
প্রয়োজনীয়তা উপলাঁব্ধ করেন, তখন প্রথমে *তৃকারামের কাছে যান শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য। 
ণদ্র সাধু তুকারাম সবিনয়ে রাজগুরু হতে অস্বীকার করেন। ব্যাথত ও উৎকশ্ঠিত শিবাজীকে 
ভবানী স্বপ্নদর্শন দিয়ে বলেন, তোমার গুরু হবেন রামদাস, তাঁর কাছেই যাও। ?শবাজীর 
আবেগ ও উৎকণ্ঠা রামদাসকে জয় করোছিল, তিনি শেষপর্যন্ত শিবাজণকে দক্ষা 'দিয়ৌছলেন, 
এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম পালনের জন্য নির্দেশ দিয়ে উপহার 'দিয়োছলেন একটি নারিকেল, একমযষ্ট 
ধূলি, দুই মঁম্ট অশ্বাবষ্ঠা এবং চার ম্ম্ট-পাঁরমাণ প্রস্তর । এই উপহারের তাৎপর্য শিবাজশ 
বুঝোঁছলেন। নারকেল এমশ্বর্ের সচক; বাঁক দব্যগুল ইাঁঙ্গত করছে-িবাজীকে বহু 
দেশ জয় করতে হবে, বহ বাহন গঠন করতে হবে, এবং জয় করতে হবে বহু দুর্গ । রামদাস 
1কভাবে শিবাজীর মনে দেশপ্রেম ও ধর্মপ্রেমের আঁগন একসঙ্গে জালিয়ে তুলোছলেন 
দবামীজাঁ তার বিশদ বর্ণনা করেন, সেইসূত্রে রামদাসের উদ্দীপক শীর্তবাণখর স্মরণ করে- 
ছিলেন [যা নানজ.ন্ডা রাওকে স্বামীজীর নিজ বাণীর কথা স্বতঃই স্মরণ কাঁরয়োৌছল; তান 
উভয়ের তুলনা করোছিলেন, এবং কালপাঁরবর্তনে স্বামীজী ভাবে তাঁর বাণীকে িবশ্বধাণণী 
করে তুলেছিলেন, তাও বলেছিলেন] । স্বামীজ- রামদাস ও শিবাজী, গুরু ও শিষ্যের অপূর্ব 
সম্বন্ধস্চক কাহিনীটি বলেছিলেন, যা ভারতের রাজকুলের হাঁতিহাসে অসামান্য এক কাহিনী, 
এবং যাকে রবীন্দ্রনাথ সামান্য কয়েক বছর পরে একটি কাঁবতায় অমর রূপদান করেন। 
“একটি ঘটনার কথা শোনা যাক [স্বামণজণ বললেন] যা পার্থিব বস্তু সম্বন্ধে শিবাজীর 
সনাসন্তির সর্বোচ্চ প্রমাণ, এবং গুরুর জন্য তান কোন্‌ বিরাট ত্যাগ করতে সমর্থ ছিলেন, 
তার স্মারক।...কাথিত আছে, একদিন বাজ সাতারার দুর্গে বসে আছেন, দেখলেন- গুরু 
রামদাস নগরশতে ভিক্ষা করতে ঘাচ্ছেন। 1তাঁন তাঁর চিটনিস [প্রধান 'লাপকর] বালাজি 
আবাঁজকে ডেকে নির্দেশ লিখে, সেটিতে রাজমোহ্র আঁঙ্কত ক'রে, সোঁট 'নয়ে পথে বোরয়ে, 
বামদাসের কাছে গেলেন, এবং তাঁর ভিক্ষার ঝুলিতে সেট অর্পণ করলেন । রামদাস শুধোলেন, 
কাগজে ক্ষুগিবৃত্ত হয়? কাগজটি খুলে দেখলেন, তাতে লেখা আছে, শিবাজী তাঁর গোটা 
রাজ্য গুরুকে অপর্ণ করেছেন। রাজ্যহারা হবার পরে শিবাজী কী করতে চান, রামদাস এই 
প্রশ্ন করলে শিবাজশী বললেন, তান মহান গুরুর সেবায় পরবতর্ণ জীবন কাটাবেন। বেশ 
কথাঃ রামদাস বললেন, এসো আমার সঙ্গে ।' রাজার কাঁধে তিনি নিজের ভিক্ষার ঝাঁল 
চায়ে দিয়ে তাঁকে গুরুর জন্য ভিক্ষা করতে বললেন! কোনো দ্বিধা বা সংকোচ না রেখে 
শবাজণ এ কাজে বোরয়ে পড়লেন, সাতারা দুগ্গের দ্বারে-দ্বারে পর্যন্ত ভিক্ষা করলেন. 
তারপর প্রয়োজন-পাঁরমাণে বদ্তু সংগৃহীত হলে রামদাসের সঙ্গে নদীতনরে উপাস্থিত হয়ে 
তাঁর সামনে ভিক্ষাদ্রব্য মেলে ধরলেন। রামদাস দুটি চাপাটি প্রস্তুত করে, একাঁট নিলেন 
নিজে, অন্যটি দিলেন শিবাজীকে। আহারের পরে রামদাস প্রম্ন করলেন_এই নতুন জীবন 
কেমন লাগছে ?' শিবাজণ বললেন, "আমি আনান্দত।” তখন রামদাস বললেন--“তোমার রাজ্য 


৪৫৬২ ৃ ধিবেকানন্দ ও সমকালখন ভারত 


এবার তুমি ফিরে নাও।' গভীর দুঃখে বাজী বললেন-_-প্রভ্‌, আমাকে যা করতে বলবে, 
সব করব, কিন্তু দয়া করে দত্তাপহরমৃ-এর [দত্তবস্তু পুনগ্রহণের] অপরাধে অপরাধী করবে৷ 
শা। রামদাস বললেন-তুমি ক আমার আদেশ শুনবে? িবাজশ বললেন--ীনশ্চয়ই 
'তাহলে ফিরে যাও তোমার প্রাসাদে, আর গুরুর নামে দেশশাসন করো ।, শবাজণী সম্ম্‌ 
হলেন, এবং সেহাঁদন থেকে এ-রাজ্য যে, সন্ন্যাসীর, তারই শচহ্স্বরূপ তান গোরক বস্নবে 
নিজ পতাকা করলেন। এই হল সাবখ্যাত ভাগোয়া ঝাণ্ডা।১২ 


১২ শবাজীর গৈরক পতাকার উৎসকথা বাংলা কাব্যে বা নাটকে বথেম্ট। এখানে আমব 
1িশেষভাবে রবান্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনপ'র অন্তর্গত 'প্রাতানধি' কাবতাঁটর গদকে দ.ণট আকর্ধ 
করতে চাই। কবিতাটি রচনার তাঁরখ, ৬ কার্তক, ১৩০৪, অর্থাৎ ১৮১৯৭ সালের অক্টোবর । সম 
1হসাবে, স্বামীজণীর উত্ত বর্ণনার প্রায় চার বছর পরে লেখা । রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বামীজীর এ' 
(বিষয়ক মনোভাব জানা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না, এবং মনে হয়, উভয়ে একই ধবনের উৎস থেছে 
কাহিনীটি সংগ্রহ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তানি আ্যাক-ওয়।এথ সাহেব-অন্দিত মরাঠি গাগা 
ইংবাজি অন্দবাদ থেকে কাহিনীটি সংগ্রহ করেছেন-_ স্বামীজী সেখান থেকে নিতে পারেন ['ী বই! 
কবে প্রকাশিত হয়েছিল £] কিংবা নিজ পাঁরব্রাজক-জীবনে সরাসাব মরাঠি লে'কগাথা শুনেও জানা” 
পারেন, অথবা অন্য ইতিহাস থেকে । ডাঃ নানজ.ণ্ডা রাও স্বীকার করেছেন, আগেই দেখোছি, তি 
বামীজজীর বন্তব্যের ক্ষীণ প্রতিধৰান মাত্র করতে পেরেছিলেন। স্বামশীজগ এ ঘটনার বর্ণনাকালে কোন 
বিশেষ আবেগ এনেছিলেন, চাঁরত্রেব উন্তসমূহে কোন বিশেষ মাত্রাদান করোছিলেন, তার ফলে কো? 
নাটকীয় মুহূর্তের সাম্টি হযেছিল [এক্ষেত্রে স্বামীজশর অসামান্য ক্ষমতার কথা পাঁরাঁচত সঞ্চল 
মেনেছেন]_তা জানার উপায় আমাদের নেই। অপরপক্ষে আমরা ববীন্দ্নাথের কাবতাটি সরাসাব পে 
যাঁচ্ছ। দোঁখ যে. রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রয়োজনে, সংক্ষর অন্তদ্শন্টযোগে, রামদাস ও £শবাজী 
মন্েলোকের উপর বাঁচত্র ব্ণপাত করেছেন। স্বামশজীর কাছে [ভাঃ রাওয়ের বণনা যাঁদ সাঠক তম 
গ.র্দকে রাজ্যদানের মধ্যে শিবাজণর প্রচণ্ড চিত্তশান্ত ও মহান ত্যাগাদর্শই প্রাতফণলত হয়েছিল 
অপরপক্ষে ববীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে__ সমস্ত উদার মহিমা সেও, শিবাজীর মনে এ ক্ষেত্রে সনদ 
আতমাভিমান সাক্রয় ছিল। “সবই যাঁর হস্তগত, বাজ্যে্বর পদানত,” তাঁর ভিক্ষা কবাব-মধ্যে বাত 
বস্তৃতৃষ্ণা দেখোঁছলেন, এবং গুরুকে রাজ্য সমর্পণ কব।ব দ্বাবা একধবনেব নৈরাগাঁশক্ষা দিতে চে 
1ছিলেন। শিবাজীর পক্ষে এই ধরনেব চিন্তার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠবে। প্রথমতঃ ?শবাজণ এ 
ধর্ম জেনেও কি জানতেন না-ভ'রতীয় সন্ন্যাসীদের রীতি কি 2- মাধূকরীর অন্নকে সন্ন্যাসপরা কো, 
পাবন্র সণ্চয় মনে করেন ? দ্বিতীয়তঃ, িবাজীর মতো বুদ্ধিমান ব্যান্তর মনে অবশ)ই এ প্রশ্ন ও; 
উচিত ছিল-_“সবই যাঁর হস্তগত,” তান সেসব বস্তুকে ভোগ না ক'রে যাঁদ ভিক্ষা ক'রে ফেবে, 
তাহলে তার "ভিন্ন তাৎপর্য থাকতে পারে। ওর পরবতর্ঁ কাঁহনশ অবশ্য রবঈন্দ্রুনাথ যেভাবে বর্ণ 
করেছেন [শিবাজীর রাজ্যদান থেকে গুরুর নামে তার পুনগ্রহণ, ও স্মারক গহসাবে গোরক পতাব 
গ্রহণ], তা স্বামীজীর বর্ণনার অনুরৃপ। 

সচনায় 'শিবাজীর ভাবনার অংশ বাদ দিলে, খন রামদাসের কথায় চলে আসি, তখন রবীন 
নাথের প্রতিভাকে দীর্ঘায়ত নমস্কার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। না, রামদাস কর্তৃক রাজাগ্রহ' 
ক'রে, পরে তাকে ধর্মরাজ্যর্ূপে পালনের জন্য শবাজীকে প্রাতাঁনীধ করার ঘটনার জন্য আমাদে 
এ ভাবাবেগ নয়_ও-কাঁহনী মূলেরই অনুগত- আমাদের আবেগ রামদাসের মুখে বসানো শিব 
সঙ্গীতটির জন্য। এ যে কী অপরুপ জিনিস, বলে বোঝানো সম্ভব নয়। [ভিখারী শিবের জন্য না 
ভালবাসা ছন্রে ছত্রেকিন্তু তা স্তুতিমুখর নয়, বুকে মোচড়-দেওয়া আভমানে ভরা । সম্্যাসীর দেবও 
শিবের বিরদ্ধে সন্ন্যাসী রামদাসের এ নিগড় আভিমানের মর্মে কাঁপছে পন্মপত্রে শীশরাবন্দুর মতে 
ভালবাসার মধনাবন্দটি। সব হারানো বৈরাগণর ি লশলা থাকে? থাকে, আছে, এখানে তাঁদোখ 
সন্্যাসীদের বুকের কাঁপনটিকে রবীন্দ্রনাথ-সন্্যাস-ীবরোধশ-কি ক'রে এমনভাবে অনুভব করলেন 
অথবা এরই নাম কাঁবিপ্রাতভার দৈবী লীলা! গানের ছন্রগীলকে উৎকলন না করে পারাছি না : 


“হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ঘর, 
. আমারে দিয়েছ শুধ্‌ পথ। * 
অন্নপূণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার 


সুখে আছে সর্ব চরাচর-_ 


পববেকানন্দ ও তিলক 9৫৩ 


“বর্ণনার এই অংশে এসে স্বামঈজশী অত্যন্ত উদ্দ্ণিপ্ত হয়ে ওঠেন, মাঁথিত কণ্ঠে বলেন, 
“এমন বিরাট ও বিশুদ্ধ পুরুষ সম্বন্ধে বলব-পার্বত্মূষিক, লুঠেরা, ঘৃণ্য বিশবাসঘাতক ? 
এ মহাবীর সম্বন্ধে একথাই তোমরা শিখেছ ! এ মহাবীর-যাঁর কাছে রাজ্য তৃণখণ্ড ছাড়া 
কছ নয়, গুরুর নিদেশে যান নিজ দূর্গে ভিক্ষা করতে কুঁণ্ঠত হনাঁন! বাজী সম্বন্ধে 
অমন ঘৃণা, কলাষত উীন্ত রেখে যাচছ অধস্তন পুরুষদের শিখবার জন্য- ধিক তোমাদের 1? 


| ৭ 1 জ্বামশীজশীর দেহত্যাগে তিলকের প্রবন্ধ 


স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে তিলক ি-ধরনের মনোভাব নিয়ে পুমায় ফিরে গিয়ে- 
ছিলেন, তা কয়েকমাস পরেই প্রকাঁশত হল । স্বামীজীর দেহান্তে কেশরণী পান্রকায় ৮ জুলাই, 
১৯০২, স্বামীজশর চন্রসহ একাঁট দীর্ঘ শোকপ্রবন্ধ লিখলেন তিলক । প্রবন্ধের তলায় 
লেখকের নাম ছিল না, কিন্তু এটি তিলকেরই রচনা, কারণ এন 'স কেলকার কর্তৃক এট 
।তলকের রচনা বলে চিহ্নিত হয়ে তিলকের রচনাবলগর অন্তভ/ন্ত হয়েছে, এবং তাঁর প্রামাণ্য 
জশবনীকারেরা এট তাঁর রচনা হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। এই প্রবন্ধমধ্যে তিলক স্বামীজীর 
জঁবন ও কর্মকাণ্ডের মুন্ত প্রশস্তি করেন। এই কাজ করবার সময়ে [তিলকের মতো স্থিতধশ 


মোরে তুমি হে ভিখাবী, নার কাছ হতে কাঁড় 
কবেছ আপন অনূচর। . 

ওহে ন্রিভুবনপ!তি, বাঁঝ না তোমার মতি, 
গিছুই অভাব তব নাহ-- 

হূদয়ে হদয়ে তবু 1ভক্ষা মাগ ফর, প্রভ,, 
সবার সর্বস্বধন চাঁহ। .. 

আমাবে রাজার সাজে বসায়ে সংসার ম।কে 
কে তুমি আড়ালে কবো বাস। . 

সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, আর কত বসে রই, 


তব রাজ্যে তুমি এসো চলে” 


সবামগঞ্রীব বাংলা কবিতায় নয়, কছু ইংবাঁজ কাঁবতায় এবং চিঠিতে অনুরপ অনভূতিব 
প্রকাশ অজ্ম্র দেখোছ্ব। কিছু অংশ আগে উদ্ধৃত করোছি- তাঁর মহাসমাধ বর্ণনার অধ্যায়ে আরও 
কিচু উদ্ধত করব। 


আরও একটি 'দকে দ্াম্ট আকর্ষণ কবব। রামদাস যখন [শিবাজণীর উপবে ধমমসিহ রাজ্য চাঁপয়ে 
দিযোছলেন, তখন “নৃপশিষ্য নতশিবে, বস রহে নদীতনরে, টিন্তাবাঁশি ঘনায় ললাটে।” ও চিন্তা 
সের? অবশ্যই তা হল-মহাদয় বহনের “বেদনা অপাব।” খিবেকানন্দেব মতো বিরাট চিনের 
মান্ষ রামকৃষ্ণ-আর্পত দায়ভার বহনের জন্য কোন: দারুণ দাহ নাশাঁদন সহ্য করেছেন, কিংবা শেষ- 
গর্যন্তি তাতেই দগ্ধ হয়ে 7গছেন-সে বস্তু বহু শত পৃষ্ঠা বাধ করেও সামান্য অংশেও আম প্রকাশ 
কবতে পারান। এখানে আমি বিবেকানন্দ নয়-অন্য একজনেব কথা, যিনি প্রাতিভায় উন্নত কিন্তু 
জীবনের এক পর্বে চারন্ে সেই পর্যায়ে উন্নত নন- সেই গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে রামকুঞ্-সম্পর্ক-কথা 
স্মর্ণ করতে বলব। শ্রীরামকষ্ককে তান 'বকলমা' 'দয়েছিলেন। ধর্মজাীবন যাপনের ঝঞ্চাটমুন্ত গারশ 
অর্টাহাতর আনন্দে অট্টহাস্য করতে গিয়েই আঁতকে স্তব্ধ হয়ে যান, যখন দেখেন- তাঁর প্রাতিশ্রাত 
কোন কালাশ্নিকে বহন ক'রে তাঁরই দিকে ছুটে আসছে। সর্বস্ব হারয়ে গরিশ যে-সর্বস্বকে পেবে 
ছিলেন-তারই '্প্রতিনাধ' হয়ে তাঁকে বাকি জীবন কাটাতে হয়েছিল । সেই 'সরববস্ব'-এর নির্দেশ ছিল- 
থিয়েটার ত্যাগ করা চলতে না, থিয়েটার লোকাশক্ষার বাহন, "থয়েটারের রঙ মেখে, পাদপ্রদীপের 
আলোয় কালভৈরবের নাচ তুমি নাচো-আঁশবের মাঝখানে-শিবের লগলাগানে। 


8&৪8 1ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


পুরুষ অবশ্যই অগ্রপশ্চাং বিবেচনা করেছিলেন, কারণ তান এর মধ্যে বিবেকানন্দকে নব 
শতকরাচার্য বলে অভিহিত করেন, যা করার ঝাঁক ছিল-- বিশেষতঃ নিজ প্রদেশের রক্ষণশীল- 
দের কাছে এর জন্য জবাবাঁদাহর সম্ভাবনা ছিলই । তিলক সর্বশ্রেণীর বিবেকানন্দ-বিরোধীদের 
(িনতেন। 'িবেকানন্দকে শতকরাচার্ষের তুল্য বলায় সমাজসংস্কারকদের কটু উত্তেজনার চেহারা 
এক্ষেত্রে আমরা আগেই দেখেছি । এসব সম্ভাবনার কথা জেনেও তিলক এ ধরনের কথা না 
লিখে পারেন নি কারণ যাঁকে ভারতের নব শঙ্করাচার্য বলে মনে করেছেন, তাঁর লোকান্তরে 
তাঁকে শ্রেম্ নমস্কার জানানোর পাঁবব্র কর্তব্য পালন না করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছল না। 

লেখাটি অনুবাদে উপাঁস্থত করাছ। এর মধ্যে অল্পস্বল্প তথ্যন্রান্ত আছে, যা একালে 
অস্বাভাবিক নয়। 


শ্রীস্বামী বিবেকানন্দের চিরসমাধিতে প্রস্থান 


সহস্র-সহম্ত্র হিন্দু, হিন্দুধর্ম পম্বন্ধে যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা স্বামি বিবেকানন্দেব 
দেহান্তের সংবাদে শোকার্ত না হইয়া পারবেন না। স্বামী বিবেকানন্দ গত শুক্রবার কলি- 
কাতার নিকটবতরট বেলুড়-মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন । শ্রীবিবেকানন্দ-স্বামশর নাম জানেনা 
এমন হিন্দ আছে কিনা সন্দেহ। উনাবংশ শতাব্দীতে জড়াবিজ্ঞানের অদ্ভূত উন্নাতি হইয়াছে। 
এই পাঁরাস্থাতিতে পাশ্চান্তয পাঁণ্ডিতগণের নিকট সহম্্-সহত্ত্র বংসর ধাঁরয়া ভারতবর্ষে যে- 
অধ্যাতবিজ্ঞান বর্তমান আছে তাহার অপূর্ব ব্যাখ্যা কাঁরিয়া সে-বিষয়ে শ্রদ্ধা জাগারত করা, 
সেইসঙ্গে এ অধ্যাতমাবিজ্ঞানের উৎসভূমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সহানুভূতি সৃস্টি করা_অন্প 
শান্তর কাজ নহে। ইংরোজ শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চান্ত্য জড়বিজ্ঞানের প্রবাহ এমনই দ্রুতগতিতে 
[বিস্তাবলাভ কাঁরয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাদক বিপরীতমূখখ কাঁরতে হইলে 
অসাধারণ সাহস ও অসাধারণ প্রাতিভার প্রয়োজন । স্বামশ বিবেকানন্দের পূর্বে থিয়জ ফিক্যাল 
সোসাহীট এই কাজ আরম্ভ কাঁরয়াছল। ীকন্তু ইহা আবসংবাঁদত সতা যে. স্বামী ববেকা- 
নন্দই সর্বপ্রথম ইহার বিরুদ্ধে হিন্দধর্সকে তৃলিয়া ধাঁরয়াছিলেন। আমাদের শিক্ষাপ্রাতিষ্ঠানের 
আধ্াঁনক শিক্ষাব্যবস্থা নিছক যান্তনিভর। ইহা ছাত্রকে ধর্মীচন্তা হইতে দরে সরাইযা রাখে। 
শূধু তাই নয়, অধিকন্তু তাহা নিজ ধর্মসহ সকল ধর্মের কুৎসা কাঁরতে উৎ্সাঁহত' করে। 
যৌবনে স্বামী বিবেকানন্দেরও একই প্রবণতা ছিল । স্বামজী পূর্বাশ্রমে বঙ্গদেশীয়। তাঁহাব 
বর্তমান বয়স ৩৫ বা ৪০91 বংসর-কুঁড় পূর্বে তাঁহার শিক্ষাজীবন শেষ হয়। ইহার দ্বারাই 
বোঝা যায়, সেইসময়ে তাঁহার মনোভাব কিরূপ ছিল, কারণ কাঁলকাতা বা পুনা বা বোম্বাই 
সকল স্থানেই ইংরাঁজ শিক্ষার প্রকাতি আভন্ন । স্বামশীজশীর পূব নাম নরেন্দ্রনাথ সেন [দত্ত 
তান জাতিতে ক্ষান্রয়। কাঁথত আছে, বাল্যে এক জ্যোতিষী তাঁহার কোম্ঠ দৌঁখয়া তাঁহার 
মাতাকে বালিযাছলেন, এই বালক কোনাঁদন বিবাহ কাঁরবে না। ১৮ বা ১৯ বৎসর বয়সে তান 
কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় হইতে 'ব-এ পাস করেন। সেইসময় হইতে তাঁহার মনে বের্ান্ত 
দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহের সত্রপাত হয়। তাহার পূর্বে তানি নাঁস্তক ছিলেন। 'বাভন্ন ধর্মী- 
চার্যের সঙ্গে আলোচনাকালে তানি প্রশ্ন কীরতেন-_আপাঁন কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন 2 এই 
প্রশ্নের দ্বারা তাঁহাদের বিব্রত করিয়া দিতেন। কন্তু যখন হইতে তিনি শ্রীস্বামন রামকৃম। 
পরমহংসের সংস্রবে আসলেন, তখন হইতে তাঁহার মনোজগতে পাঁরবর্তনের সূচনা হইব, 
এবং পাঁরশেষে তিনি তাঁহার প্রধান শষ্য হইয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন 
সুপারচিত-সে জীবনকথা ম্যাক্সমূলার দ্বারা লিখিত হইয়াছে। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে রামকৃষ্ণ 
পরমহংসের দেহাবসান হয়। তাহার 'শিষ্যগণ জনগণের মধ্যে অদ্বৈততত্তব গ্রচারের দ্বারা তাহার 
ভাব প্রচার কারতে শুরু করেন। স্বামী ববেকানন্দ তাঁহাদের সাহত এই কাজে যোগদান 
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করেন এবং আমেরিকাবাসীঁদের অদ্বৈতাঁসদ্ধান্তের সাঁহত পাঁরাঁচত করান। প্রথমে স্বামণজণ 
ভারতের নানাস্থানে এবং হিমালয়ে কয়েক বৎসর পাঁরিচয় গোপন করিয়া সিদ্ধ মহাপুরুষগণের 
সন্ধানে পাঁরভ্রমণ করেন। এই পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি ১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে পূনায় 
আসেন। পুনা হইতে তানি মহাবালেশববে যান। সেখান হইতে যান বেলগাঁও, ধারওয়াদ, 
মাদ্রাজ ও রামেশবরে। তাঁহ।কে আমৌরকায় প্রেরণের আঁভিপ্রায় মাদ্রাজেই জাগে; সেখানকার 
লোকের অর্থসাহায্যেই তান আমোরিকা যান। ১৮৯৩ এুস্টাব্দে চিকাগো-প্রদর্শনীর সময়ে 
সেখানে সব্ধমের এক বিরাট সভা হইযাঁছল। সেই ধমসভায় হপ্দুধর্মেব অদ্বৈতথধাদের 
শ্রেন্ত্ব-প্রাতিষ্ঠার সমুদয় গো'রব স্বামণ বিবেকানন্দের। ধর্নমহাসভার পরে কয়েক বংসর 
আমোরকায় থাঁকয়া তিনি সেখানে অন্বৈতপসিদ্ধান্ত প্রচার কারন। এই কাজ চালাইবার জন্য 
তাঁন সেখানে মঠ-প্রাতষ্ঠা ও শিষাগ্রহণ কারয়াছেন। আমোরকা বর্তমানে সর্ব শাস্ত্র ও মতের 
সম্মেলনভাঁমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এহেন দেশে অসাগারণ পুরুষ ভিন্ন অদ্বৈতের আলোচনা 
ও প্রাতিষ্ঠা ঘটানো সম্ভব নহে, বিশেষতঃ যেখানে ইীস্টান মিশনারিরা সদলে উপাস্থত। 
স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ভারতের 1হন্দুদের মধ্যে এহন্দূত্ব' বা িন্দধমহি একমান সংযোগ- 
সূত্র, এবং হন্দুধূর্নর ম৩সমূহ এমনই মহান যে, উনাবংশ শতান্মপীর শেষাধেও সেই মত- 
গ্লিকে কেবল ভারতে নয়, পাঁথিবীর অন্যনও প্রচার করা সম্ভব । আজ হিন্দুর খাদ কিছ 
থাকে এই ধমহি অছে। যাঁদ সে ধমত্যিগ করে তাহা হইলে সে নিজেকে জগতের কাছে ঘৃণার 
ও উপহাসের পা কারয়া তুলিবে। পহন্দুধর্ম ?ক ভাঙা সাঁঠকভাবে জানো; তাহার নশীতি- 
গণলর অনুশীলন করো: শাস্নেব কণ্টিপাথরে সেগ এল যাচাই করবো; এবং সেইসকল ধর্ম 
ন)াতকে সমগ্র জগতে বিস্তাব কাঁরিম্লা নিজ নাম ও বনজ দেশের নামকে অক্ষয় কো ।' এইসকল 
কথা তিনি বহুবার বাঁলয়াছেন। ?িতনি বলেন, ভান্ত নিশ্চয় ধের প্রধান 'লক্ষণ', কিনতু আদ্বৈত- 
জ্ঞানের নাহত যুক্ত না হইলে ধর্ম পতঙ্গ হই যাইবে । ধর্স সম্বন্ধে কিছু বালিলেই ?ভাঁন 
এই কথাগঞীলর উপর জোর দতেন। তান কখনো শ্রীস্টানদের বলেন নাই-তোমাদর ধম 
ত্যাগ করো। তিনি বাঁলতেন, “তোমরা নিশ্চয় আ্রীস্টের উপাসনা কারবে, বিন্তু যেহেতু দাশনিক 
1 [সদ্ধান্তে তোমাদের ধর্ম দুবলি, তাই তোমরা তোমাদের ধমেবরি মধ্যে আমাদের ভঠট্বিত- 
সদ্ধান্তকে গ্রহণ করো। ভোমাদের আচাষগণ অবশ্য অদ্দিততভু সম্বন্ধে হাস্পত্টভাবে 
অবাঁহত থাকয়াই তোমাদের ধমণনাতি রচনা কাঁরগ়াছেন। জংক্ষেপে বালতে গেলে, জান্যোগ, 
কর্মযোগ বা রাজযোগ যেহেতু সত্য ধমের বাভলন পথ, তাই অন্য কোনো ধমেরি সাহিত 
জদ্বৈততত্বের বিরোধ নাই, ইহা সকলের পক্ষেই গ্রহণষে।গা। যাহাদের নিক বংশপরম্পনায় 
এই জ্ঞান রাহয়াছে তাহাদের অবশা-দাঁয়ত্র এই জ্'নাকে প্রচার করা ।" স্বামনজগ সর্মসগয়ে এই 
উপদেশই দিতিন। হিন্দকে ধর্মীবযয়ে শিথখিল-স্বভান দোঁখয়া তাঁহাব বেদনার সদমা [ছলনা । 
(তান ইহাও অনুভব কাঁরয়াছিলেন যে, ধর্মজাগরণ ভিন্ন জাতিজাগরণ সম্ভব নহে, এবং তাহাব 
জন্য তান আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া িয়াছেন। আমোরিকায শষা ভৈয়াবী কিয়া, এবং অদ্বৈত 
প্রচার করিরা 1তীন্‌ প্রত্যাবর্তন বরেন। তান প্রথমে সিংহলে যান, সেখান হইতে মাদ্ুজে। 
তারপরে কলকাতায় । এবং তারপর হিমালয়ের আলমোড়া-মঠে। সমস্ত যালাপথে তাহার উপব 
অজন্ধারে প্রশ্তি বার্ধত হইতে থাকে। এইকালে প্রদত্ত বক্ততাবলীতে তান উৎসাহ ও 
উদ্দীপনা ঢাঁলয়া দয়াছেন। হুগলী নদীর ধারে বেলুড়ে তান আমোবকানদের অর্থ সাহাষে। 
প প্রতিষ্ঠা করয়াছেন। ধর্মনশীত প্রচার কারতে পারে, এমন শিষ্যধারা তান সা্ট কাঁবয়া- 
ছেন। মঠভ্মিতে তিনি শ্রীরামকষ্ষ পরমহংসের সমাধিমন্দিরও নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার 
সহকারিগণ আলমোড়া হইতে প্রবৃদ্ধভারত" নামে একটি পাঁতকাও প্রকাশ কাঁরতেছেন। 
১৮৯৬-১৭ সালের দৃ্রক্ষকালে পাঞ্জাব রামকৃফ্চ মিশনের কমিগিণ রাজপ/তানায় গিয়া 
দুঃস্থরা যাহাতে মিশনারিদের কবলে না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করেন। শ্রীববেকানন্দের ইচ্ছা 
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1িল-_-ভারতের সবন্ধ প্রচারক প্রেরণ করেন। কিন্তু বথেস্টসংখ্যক কমা না পাওয়ায় তাঁহার 
আভপ্রায় অপূর্ণ থাকে । তবে তিনি কলিকাতা, আলমোড়া, আজমীর, মাদ্রাজ ও অন্যান্য 
কয়েকটি স্থানে প্রচারক নিয়োগে সমর্থ হইয়াছেন। আমোরকাতেও তাঁহার দদ'একজন শিষ্য 
স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারসে এক প্রদর্শনী হয়। স্বামী বিবেকা- 
নন্দ সেইকালে ফরাঁসিভাষা শিক্ষা কাঁরয়া সেখানে সমাগত ব্যন্তিদের মধ্যে ফরাসী ভাখায 
বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তা করেন। এইজন্য তান সেখানকার সংবাদপন্রসমূহে বিশেষভাবে 
প্রশংীসত হন। বংসরাধিককাল [তিনি হৃদরোগে কম্ট পাইতোঁছলেন। জাপনীরা তাঁহাকে 
তাহাদের দেশে আমন্বণ জানাইয়াছিল, 1কল্তু উন্ত অসস্থতার জন্য তিনি যাইতে পারেন নাই। 
গত শুক্রবার তান যথারীতি ভ্রমণ কাঁরয়া ফেরেন, তারপরে অস্বাস্তবোধ কাঁরতে থাকেন। 
একজন িষ্যকে ডাঁকয়া, দেহত্যাগ কাঁরব, এইরূপ বলেন। তারপর তিনবার গভশর শ্বাস 
লইয়া তান উধে্র্ শেষ নিঃমবাস ত্যাগ করেন। আমরা যে তার পাইয়াছি, তাহা হইতে এই 
কথা জানিয়াছি। স্বামীজী যে এইভাবে যৌবনেই দেহত্যাগ কারবেন_ ইহা দেশের পম 
অতাব দুর্ভাগ্যের বিষয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পূর্ণভাবে ব্রক্মনিষ্ঠ' ছিলেন, যেমন ছলেন 
দাক্ষণাত্যের অক্কালকোট মহারাজ । স্বামণ ববেকানন্দই নানা বাঁহর্দেশে হিন্দধর্মের মাহমা 
স্থাপনের গুরুভার গ্রহণ কাঁরয়াঁছলেন। এবং তান তাঁহার পাশ্ডিত্, বাপ্মিতা, উৎসাহ এবং 
আঁতমক শান্তির দ্বারা উন্তু কার্যকে দূঢ়ভান্তর উপর স্থাপন কাঁরয়া গিয়াছেন। জনগণ আশা- 
ভরে বিশ্বাস কারয়াছল যে, এই 'ভীত্তর উপরে গঠিত সৌধের সবেচ্চি চূড়া স্বামগজা স্বয়ং 
তাঁহার শ্রীহস্তে নির্মাণ কাঁরয়া যাইবেন। িন্তু স্বামীজশীর অকাল দেহতাগে সে আশা 
ধাঁলসাং হইয়াছে । দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে শঙ্করাচার্যই একম্র মহা প্রাণ ব্যন্ত যান কেবল 
আমাদের ধর্মের শ্যদ্ধতার কথা বাঁলয়া যান নাই, যিনি কেবল মুখে বলেন নাই যে, এই ধর্ম 
আমাদের শান্ত ও সম্পদ, এই ধর্মকে প্‌?থৰীর সব প্রচার করা আমাদের পাঁবন্ব কর্তব্য 
তান তাহাকে কার্যে পাঁরণতও কাঁরয়াছিলেন। দেই একই জাতীয় মান্‌ঘ স্বামখ বিবেকানন্দ, 
যান উনাবংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আঁবভ্ভত। কিন্তু তাঁহার কার্য এখনো অসম্পূর্ণ ॥ সেই 
কার্য সমাপন করিবার জন্য তাঁহার িষ্যগণ বা অন্য সকলকে আমরা আহ্বান কারিতোছি। 
যাঁদ আমাদের কোনো সম্পদ থাকে তাহা এই ধর্ম। আমাদের গোরব গিষাডে, স্বাধখনতা 
গিয়াছে, আর সবাঁকছুই 'গিয়াছে_ শুপ্ু আছে ধর্ম, যাহা অসাধারণ বস্তু । পাঁথবীর সর্ব 
সভ্য জাতির সাঁহত সংঘাতের কালে ইহা আতরক্ষা কাঁরয়া দণ্ডাযমান থাকিতে পারিরাছে' - 
ইহার শৃদ্ধতা প্রমাণিত হইয়াছে। যাঁদ এই ধর্মকে ত্যাগ কাঁর, তাহা হইলে আমরা ঈশপেব 
গল্পের রত্রত্যাগী মোরগের মতো উপহাসের পান্র হইব। এখন এমন সময় আসিয়াছে যখন 
খোলা বাজারে প্রাতিযোগতা করিয়া আম!দের সম্পদের শ্রেন্ঠত্ব প্রমাণ কাঁরতে হইবে। 
সৌভাগোর বিষয়, স্বামী ববেকানন্দ সেই কাজ কারয়া গিয়াছেন। যাঁদ তান আরও কয়েক 
বংসর বাঁচিতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে এমনাঁকছু শান্ত পাইতাম যাহা 
আমাদের এক জাতির্পে সংগাঁঠত করিয়া দিত। সন্দেহ নাই যে, তানি তাহার কর্ম-অনূযায়ী 
মান্তলাভ কারবেন। কিন্তু ইহাও সত্য যে, তাঁহার পদাত্ক অনুসরণ কাঁরয়া, আমাদের উপর 
ন্যস্ত দায় উদ্ধার কারয়া, তাঁহার খণ পাঁরশোধ কাঁরতে হইবে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কারি, 
[তিনি যেন আমাদের মধ্যে স্বামীজীর ভাবধারা অব্যাহত রাখেন, যাহাতে আমরা, প্রাচীন, 
খাঁষগণের আধুনিক বংশধরগণ, অদ্বৈততত্বের সকল বস্তুকে জবনে বরণ করার গোরব* 
অর্জন কারতে পাঁর। স্বামীজশী আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন কাঁরলে আমরা তাঁহাকে দুই- 
তিনবার পূনা আসার অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। একবার তিনি পণীড়ত ছিলেন, অন্যবার 
৮ ছিলেন। এই সকল কারণের জন্য পুনাবাসন দূর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার ভাষণ শুনিতে 
পায় নাই। 


দুববেকানন্দ ও তিলক ৪৫৭ 


| ৮ ॥ জ্বামশীজী 'তিলককে কণ চোখে দেখতেন ? 


স্বামীজীর বিষয়ে তিলকের লেখা পেলেও িলকের বিষয়ে স্বামণজশর লেখা কাষতঃ 
পাইনি। স্বামীজীর চিঠিতে তিলকের বাঁক্ষপ্ত উল্লেখমান্র আছে। স্টার্উকে ৮ অগস্ট, 
১৮৯৬, চিঠিতে স্বামীজশী বলেছেন, “নামাঁট হল বালগত্গাধর [িতলক, এবং বইটির নাম 
ওাঁরয়ন।” পাঁরজ্কার বোঝা যায়, স্বামীজী তিলকের বইটির সঙ্গে স্টাড'কে পারচিত করাতে 
বিশেষ আগ্রহী 1ছলেন। ভারততাত্ক-রূপে তিলকের উল্লেখ স্বামণজশী একবার করেছেন 
তাঁর 'পরিব্াজক' গ্রন্থে : “পণ্ডিত বাশগতগাধর তিলক প্রমাণ করেছেন যে, হল্পুন্র বেদ 
অন্ততঃ খ্রীঃ প্র পাঁচ হাজার বখসর পূর্বে বতমান আকারে ছিল।” [৬-১১৩]। [তিলককে 
স্বামীজী একাধিক পত্র লিখেছেন, এই উল্লেখ পেলেও সেসব চিঠি পাইনি। পাশা গেলে 
বোঝা যেত, স্বামীজী লিখিতভাবে তিলককে কোন সমূচ্চ শ্রদ্ধা জানয়েছেন। 

তিলকের সম্বন্ধে স্বামীজীর বিপুল শ্রদ্ধার কথা রামকৃ্ণমণ্ডলীতে সবশেষ জানা ছিল। 
্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ) আর্মীকে বলেছেন, তিলকের সঙ্গে শেব সাক্ষাতের পরে 
স্বামীজাী তাঁর গুরুভ।ইদের বলেছিলেন-আজ সত।কারের একজন 'মানুষ' দেখলাম। ভরত 
মহারাজ একথা সমকালীন সন্যাসীদের কাছেই শনেছেন। 

বেদান্ত কেশরীর অগস্ট, ১১৫৬ সংখ্যায় তিজাকের উপর দীর্ঘ এক সমপাণকণয় প্রবন্ধের 
মধ্যে দ্বামী তৃরায়ানন্দের তিলক সম্পার্কত উীন্ত উদ্ধৃত ছিল। ১৯০৫ সালে স্বামী তুঞীয়া- 
নন্দ এক পন্নে লিখোছলেন : *শ্রীযুন্ত তিলক সম্বন্ধে আমার সমূচ্ড ধারণা, এবং িবপাট 
শ্রদ্ধার কথা তুমি জানো । স্বামীজীর কাহ থেকে তাঁর চাঁরন্রের কত না প্রশংসার কথা শুনোছি।" 
তুরয়ানন্দ আরও বলেছিলেন, অপাঁরাচত সন্নাসঈরপে স্বামীজ? যখন ভারতএরমণ ঝরা ছলেন, 
ভখন তান তরুণ [তিলককে তাঁর সমালোচক বন্ধৃণের আফুমণের সম্মুখীন হয়ে প্রচণ্ড 
শক্তির সঙ্গে ভারতের এত্হ্য ও সন্যাসধমকে সমর্থন করতে দেখে ঘত্ধ হগোহুলেন। 
1বনেকানন্দ তিলকের শেষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তুরীয়ানন্দ বলেন, উভয়ের কথাবার্তার বযর়ণদত 
যাঁদও 1ীলীখত হয়ান কারণ আলোচনাকালে কাউকেই সেখানে যেতে দেওবা হয়াঁন, তথা?প 
এটা পাঁর্কার যে, তাঁরা ভারতের বহানিধ সমস্যার বিষয়েই আলোচনা করোছলেন এবং 
সেগুলির সমাধানের জন্য কোন: পারকলপনা নেওয়া যাবেসে সম্বন্ধেও। 

রামকুষণ সংঘেব মধ্যে তিলক সম্বন্ধে স্বামীজাীর পরবত ।কালেও শ্রদ্ধা অপ্যাহ পা নে- 
[তিলকের মত্যুর পরে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকীয় মন্তব্যে [ অগস্ট, ১৯২০] ভার পাঁরচয় 
আছে। তার অংশ উপাস্থিত করেই অধ্যাম শেষ কবব। 

[তিলককে এ সম্পাদকীয়তে 'মহারাচ্ট্রের প্রাণ' এবং 'ভাবতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অন্যতম' 
বলে আঁভহিত করা হয়। তাঁর মৃত্যু 'জাতীয় বপর্যয়।” তিলকের বিরাট পাণ্ডত্য, অসাধরণ 
চাপ, এবং ত্যাগের উল্লেখ করার পরে বলা হয়_তান এদেশের মানুষের কাছে আশা- 
[বিশ্বাস ও অনুপ্রেরণার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। সম্পাদকীয় শেষ হয় এই বলে : 

“বান্তব রাজনশীতিজ্জানে, সুদ স্বাধীনতাচেতনার়, অসাধারণ মনাঁস্নতায়, ?তিলক তাঁর 
পাশ্্ববরঁ মানুষদের তুলনায় বহু উধের্ব বিরাজত। সব জাঁড়য়ে একথা বলা যাবে, তিলক 
[নঃসন্দেহে ভারতের সামাজিক ও রাজনোতিক জীবনে সর্বাঁধক সম্মানিত সব্শ্রেম্ঠ নেভা। 
তর লোকান্তরে পাঁখবী হারয়েছে এক বিরাট পাণ্ডিত ও বিরাট পৃরুষকে, আর আমাদের 
দেশ হারয়েছে এক যথার্থ দেশপ্রোমককে। সত্যই তিনি আধুনিক ভারতগগনে উজ্জ্বলতম 
জ্যোঁতিচ্কের অন্যতম ।” 

আমরা 'নাদ্বধায় বলতে পার-এ কথাগুলির মধ্যে স্বামীজশীর কথার প্রাতিধান ছিল। 


অন্টাত্রিংশ অধ্যায় 
বি০্বকানন্দ-_ওকাকুব 
[১] 


বৃদ্ধগয়া ও কাশী ভ্রমণের সময়ে স্বামীজীর এমন একজন বিদেশী সঙ্গী ছিলেন, যাঁর 
নাম আধুনিক ভারতের কলাশিজ্প ও রাজনৈতিক ইতিহাসের দু'এক পৃ্ঠায় লেখা জাছে। 
তাঁর নাম কাকুজো ওকাকুরা। 

ওকাকুরা কে-কেন তান ভারতে এসোৌছিলেন_কেনই-বা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গী 
হয়েছিলেন-সে সম্বন্ধে অ্পীবদ্তর সঠিক সংবাদ অনেকদিন ধরে প্রচারিত থাকলেও, ভ্রান্ত 
ধারণার পরিমাণ অপ নয়। একীট আন্ত ধারণা হল, ওকাকুরা ঠাক্র-পাঁরবার ও রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে পারচিত হবার জনাই ভারতে এপোঁছিলেন। অথচ একটু নজর দিলেই দেখা যাবে, 
রবীন্দ্রনাথ নিজ এক চিঠিতে, এনং জরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ওকাকুরা-স্মীতিতে বলেছেন, 
নিবেদিতাই ওকাকুরার সঙ্গে তাঁদের পরিচষ খাটিয়ে দেন। ভ্রান্ত ধারণার কাবণ অবশ্য নূঝতে 
অস্যাবধা হয় না। যেহেত্‌ রবীন্দ্রনাথের সাহিতজীবন এবং লান্তজনবন সম্পর্কে নানা ধরনের 
লেখালোখ প্রচুর হযেছে, এসং সেইসকল সংন্দে অনেক সগরই ওকাকৃদার সঙ্গে ঠাকুব পার 
বেন সম্পকেরি কথা উল্পিখিত হযেছে, তাই সহজ সিত্ধান্ত-ওকাকবা চাকুব-গ্রবাদের 
সন ভাবতে না এসে পারেন না। সাহতাবধ্যক লেখবগণ অনশাই ধমণিবিষরক ব্যাপারে 
অ.গরহী হতে পারেন না. এবং সেই অনাগ্রহেব আধকারে ভাবা বিবেকানন্দ-জীবনী বা পন্রা- 
বল ন:ও পড়তে পারেন! 

বিবেকানন্দ ওকাক্না সম্পাকতি পরজ্ঞিত তথ্যাদি সঙ্জো নতন 'জানস যোগও হচ্ছে 
কিছ; কিছু সংবাদ-উৎসগংল মোটমাট হল : স্বামীজশীব পত্রাবলী বেহুপূর্বে এবং অল্প 
পর্বে প্রকাশিত১), [ননোদ্তার পন্রাবলন, মিস ম্যাকলাউডের পন্্ ও স্মতিকথা, স্বামীজী 
সম্পাকৃতি অ'রও কিছ; স্মৃতিকথা (যথা 'কাশীধামে বিবেকানন্দ, গ্রন্থের অন্তভর্ত স্বামী 
সদাশিবানান্দেব জ্নাতকথা, প্বামীজীর স্মাতি সপ্চয়ন' গ্রন্থেব অন্তভ্ন্ত কিছু স্মৃতি), 
প্রাচা ও পাশ্চন্তা শিষাগণ-লাখত স্বামীজ্ীর ইংরাজি জীবনী, সমকালীন সংবাদপত্র, বক্ষা- 
নন্দের ডায়োর এবং প্রবুদ্ধ ভারত পান্রকায় জাপানী মহিলা ইয়াসকো হোরিওকার একাধিক 
প্রবন্ধ ।২ 





এইসকল সূত্র থেকে যে-সব প্রসঙ্গ উঠে আসে, তাদের কিছু অংশ আগে উত্থাঁপত 
হয়েছে। জাপান সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব এক্ষেত্রে অবশাই প্রাসঙ্গিক । আমি বর্তমান 
খণ্ডে যন্বশিল্পায়নে জাপানের সাফল্যের কথা বলবার সময়ে স্বাম'জগর বন্তব্য উপস্থিত 
করেছি। জাপানের নিসর্গ সৌন্দর্য জাপানগদের প্রকৃষ্ট রুঁচ, তাদের শিল্পবোধের কথাও 
'বাক্ষিপ্তভাবে বলেছি। কলাশল্পের ক্ষেত্রে ভারত-জাপান সংযোগ, স্বামণজশর সঙ্গে এ- 
ব্যাপারে ওকাকুরার ভাববিনিময়ের কথা ণনবোঁদতা লোকমাতা' গ্রন্থের এক খণ্ডে পরিবোশত 
হবে। নবোদতা-ওকাকুরার বৈস্লাবক চেষ্টা, ও সৈ সম্বন্ধে স্বামণজাণর প্রাতাক্রয়াও একই 
গ্রন্থে বিস্তারিত বলব। বর্তমান অধ্যায়ে ধর্ম-দর্শন ব্যাপাবে স্নামণজণ্টা সঙ্গে ওকাকুরান্‌ 
সম্পক এবং উভয়ের ব্যান্তুগত ধোগাযোগই বিশেষভাবে আলোচ্য । 
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চিকাগো ধর্মমহাসভার বিশ্বব্যাপঞ্ক প্রভাবের আব একাঁট প্রনাণ-এইকালে জাপানেও 
একাঁট ধর্মমহাসভার পাঁরকল্পনা হধেছিল--এবং স্বামীজণীকে সেখানে নিয়ে যাওয়াই 
ওকাকুত্নাব ভারতে আগমনের বাহ্গত উদ্দেশ্য। 

জাপানে স্বামীজীকে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলছিল, সেটা আদতে ধমশিহা 
সভাসূত্রে কিনা বলা শল্ত। যাইহে।ক স্বামীজশীকে জাপান আমন্দণের খ্াপারে মিস ম্যাকলাউড 
মধ্যস্থতা করোছিলেন, এবং ওকাকুরা সাকুয় ভ"মকা নি্ষিছিলেন। 

স্বামীজাী সম্বন্ধীয় একটি স্মৃতিকথাঘ পাই, জাপানের সরকারী মহলও স্বানীজ,কে 
নয়ে যাবার জন্য সচেন্ট ছিল। তা ধর্মমহাসভাসুত্রে, কিংলা তা ছাড়াই কবা হয়েছিল, বলতে 
পারব না।৩ 

মিস ম্যাকলাউড ১৯০১ সালে মার্চ মস নাগাদ জাপানে গিথে নেশ কযেকমাস সেখানে 
ধাকেন। সেই সময়ে ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পাঁব্চয় হম । ভান তখন আশাই বনেকা- 
নন্দ ও তাঁর মাঁহমা এবং ভারতবর্ষ ও তার শিক্ষার কথা ওমাকুনাকে সলোছলেন। [গন 
কয়েকমাস ওকাকুরার কাছে শিল্পাঁশক্ষাও করেন,5 এবং ওকাকুহার বন্তবাকে খসড়া চাবারে 


৩ মল্মথনাথ গত্গোপাধ্যয় তাঁর স্মতিকথায় বলেছেন : 

“একদিন বিকাল চাবটে নাগাদ জাপাশখ কনসাণ বেলড এলেন, স্বাম্গশ্মল সঙ্গে দেখা বলতে 
তাঁকে ভিতবেব বাবান্দাশ বেণে বসানো হল, যেখানে সনারশিজপি আতিথিদের সঙ্জেণে সা ক্াৎ ব্রণ 
বামশীজশীকে মান্য অতাঁথর আগমনের বিষযে জানানো হলেও কনসালকে বেশ খানকি সিপেক্ষা করছে 
ইল। . স্বামশজশী কনসালের কাছে একটা চেয়ার নিয়ে বসলেন। দেভাবশিব মাল্হ কগা হল । বীতি 
াফিক আভিনন্দন বিনিময়ের পরে কনসাল ভার আগমনের উদ্দেশা জানালেন : “আমাদেশ িকাডো 
সপনাকে জাপানে অভ্যর্থনা জ'নানোর জন্য অত্যন্ত আগ্রহী । তিনি আমান মারফত আপনি 
মনুরোধ জানিয়েছেন, আপনার সাবধামতো যত শশঘ সম্ভব আপাঁন জাপানে চলুন জাপান 
সাপনার মুখে হিন্দু ধর্খকথা শুনতে উৎসুক 1, স্বাগীজশী বললেন, আমার বর্তমান জবাস্থোর অবস্থা 
ঈাপান যাওষা সম্ভব হবে মনে হচ্ছে না।' কনসাল বললেন, গসক্ষেত্রে আম কি আপনা অননাত 
নয়ে মিকাডোকে জানাতে পার, যখন আপনার শবশীরে কূলোবে তখন আপাঁন যাবেন ৮ স্বামজনী 
ললেন, এই শরীর তেমন অবস্থায় আর কোনোদিন আসবে কিনা সন্দেহ)” [রোমাণসেনসেস' 
৮6৭] 1 

৪ শ্রীমতী হোরওকা লিখেছেন : “ওকাকুর।র পুত্র ওকাকুবার উপনে লাখিত তাঁর দঃ 
ণুস্তকে বলেছেন, মিস ম্যাকলাউড এবং ক্যালিফোর্নিয়া ওকল্যাণ্ডের জনৈক “ঙ্গাসোঁফন এম হাইড, 
বাঁজংসৃতে ওকাকুরার কাছ থেকে জাপানী শিল্প-ইতিহাস সম্বন্ধে পাত নিয়োছিলেন।...এই বক্কুতা- 
ল অবশ্যই ১৯০১ মে থেকে ডিসেম্বর মাসের স.চনাকাল-এই স্ময়ের মধ্যাংশে দেওয়া হম।.. 
1ইসকল বস্তুতার কোনো নোট যাঁদও পাওয়া যায় না, কিন্তু খুব সম্ভবতঃ তা আইডিয়ালস্‌ অব 


৪৬০ “ববেকানন্দ ও সমকালঈন ভারতবর্ষ 


লিখে তোর মধ্যে শিল্পবিষয়ক বন্তুব্যের সঙ্গে রাজনোতিক ব্তব্যও ছিল বলে আমাদের 
অনুমান) নিবোদিতার কাছে ইংলন্ডে পাঠিয়ে দেন__ভাবাবানময়ের জন্য, তৎসহ লেখাগুলি 
পরিমার্জনার জন্য। ওকাকুরা এইসব কারণে, কিংবা আমাদের অন্জাত আঁতীরিন্ত অন্যান্য কারণে, 
দবামীজীকে জাপানে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ওকাকুরার তখনকার 
পাঁরচয়_শল্পশাস্ত্রী রূপেই। তাঁর জন্ম, ১৮৬২ ডিসেম্বর মাসে; সামূরাই ক্ষান্রিয়) 
বংশোদ্ভূত; একটি আমোরকান মিশনারি স্কুলে কিছু ইংরোজ শিক্ষাপ্রা্ত। এক বৌদ্ধ 
পুরোহিতের কাছে তিনি প্রাচীন শাস্বপাঠও কিছু করেন; পূরাতনণ সংস্কৃতির প্রাত বশেষ 
প্রতি বাল্যাবাধ; ১৮৮০ সালে কলেজ ছাড়ার পর থেকে ক্লাব সোসাইটি ইত্যাঁদর সংগঠনে 
তৎপর; ১৮৮৬ সালে জাপানের ইম্পারয়াল আর্ট কমিশনের সদস্যরূপে ইউরোপ আমোরকা 
ভ্রমণ করেন; টোকিওর “নউ আর্ট স্কুলে'র অধাক্ষ হন; কিন্তু উন্ত প্রতিষ্ঠানে ইউরোপীয় 
শভপরীতি অনুসরণের জন্য চাপ দেওয়া হলে পদত্যাগ ক'রে, তর্‌ণ শাল্তমান শিল্পীদের 
নিয়ে ণনপ্পন বিজিৎস' বা 'হল অব ফাইন অর্টস' স্থাপন করেন। 

স্বামশীজশর পন্ন থেকে জাপান আমন্দ্রণ, তাকে গ্রহণ করার জন্য মিস ম্যাকলাউডের 
তাঁগদ, 1নববন্ধে পড়ে তাতে স্বীকৃতি, কিন্তু শেষে স্বাস্থের কারণে অস্বীকার- ক্রমান্বয়ে 
এইসব সংবাদ পাব। মিসেস বুলকে লেখা স্বামীজবীর ২০ মার্চ ১৯০১, চিঠিতে মিস 
ম্যাকলাউডের জাপনে অবস্থানের সম্ভাবনার কথা আছে। কিছাঁদনের মধ্যে মিস ম্যাকলা- 
উডের পন্র ও ওকাকুরার আমন্ত্রণ এসে যায়। স্বামীজী ১৪ জুন িস ম্যাকলাউডকে লেখেন : 
“জাপান, [বিশেষতঃ জাপানী শিল্প, উপভোগ করছ জেনে খুবই আনাঁন্দত। তুমি ঠিকই 
বলেছ যে, জাপানের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছুই শিখতে হবে। জাপান যে-সাহায্য 
করবে তার মধ্যে থাকবে প্রভূত সহান্ভূভিত ও সম্মান, অপরপক্ষে পাশ্চাত্যের সাহায্য সহানু- 
ভূতিহীন এবং ধবংসাতনমক। তাই ভারত ও জাপানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন অবশ্যই বাঞ্চুনীয়। 
...এখন 'প্রয় জো, জাপানে যাঁদ আমাকে যেতেই হয় তাহলে এবার সারদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে 
যাবার দরকার হবে, কাজটা চাল; করার জন্য। সেইসঙ্গে লি হুং চ্যাং-এর [চখনের িধব- 
বিখ্যাত রাজনোতিক পুরুষ এবং মন্দ্রী। নিকট মিঃ মাঝিম যে-পন্রাট দেবেন বলে প্রাতশ্রতি 
সোঁটিও অনশ্যই চাই। . এইমান্র মিঃ ওকাকুরার কাছ থেকে ৩০০ টাকার একাঁট চেক এবং 
আমন্দণপন্র এসে গেল। খুবই শলাভনীয়। তব্‌_মা-ই জানেন।" ১৮ জন স্বামজী একই 
জনকে জানালেন, তিনি ওকাকুরাকে প্রাপ্ত টাকার রাঁসদ পাঁঠযেছেন। বললেন, “তোমার সকল 
চাতুরীর জন্য প্রস্তৃত।...যা হোক, আমি সতই যাবার জন্য চেষ্টা করাঁ। তবে জানই তো, 
যেতে একমাস, ফিরতে একমাস, আর থাকা মাগ্র দিন কষেকের জন্য! তা হলেও আম যথা- 
সাধা চেষ্টা করছি। কিন্তু আমার নিতান্ত মন্দ শরীর, আর কিছ? আইনঘটিত ব্যাপারে একটু 
দেরী হতে পারে।” 

একই তারিখে ওকাকুরাকে লেখা স্বামীজনর চিঠি ছিল অত্যন্ত আনেগতপ্ত, যা জাপান 
সম্পকে তাঁর অনুরাগের পাঁরমাণ দেখিয়ে দেয় : 

“আপনাকে বন্ধ বলে সম্বোধন করতে অনুমাতি করুন। কোনো গত জন্মে আমরা নিশ্চয় 
তাই ছিলাম। আপনার ৩০০ টাকার চেক যথানময়ে পেশছেছে। তার জন্য অনেক ধন্যবাদ'। 

“আমি সদ্য ভাবছিলাম জাপানে যাব। কিন্তু একটা না একটা বাধা, এবং স্বাস্থ্যের 
শোচনীয় অবস্থার দরুন বাপারটাকে ত্বরান্বিত করতে পাঁরান। 


বিবেকানল্দ-_ওকাকুরা ৪৬১ 


“জাপান আমার কাছে স্ব্নভূমি-এত সুন্দর যে [একবার দেখলে] সারাজীবন মনে 
ধাওয়া করে। 

“সর্বপ্রকার প্রীতি ও আশীর্বাদ জানাই ।"” 

কিন্তু কিছ্বাদনের মধ্যেই জাপান যাওয়।র অসম্ভাব্যতা স্বামশজী বৃঝতে পারেন । মস 
ম্যাকলাউডকে অসামর্থ জানয়ে লিখলেন : “তোমার জাপানশ বন্ধ খুবই সহৃদয়তা দেখিয়ে- 
ছেন ?কন্তু আমার শরীর এত খারাপ যে, মনে হয় না জাপানকে দেবার মতো মথেষ্ট সময় 
আমার অবাঁশন্ট আছে।...তাছাড়া, যেতে-আসতে দু'মাস লেগে যাবে, গ্লাকতে পারব তো এক 
মাস_তাতে তো কাজ করার বিশেষ সুযোগ থাকবে না, কি বলো? সৃতরাং তোমার জাপানন 
বন্ধু পাথেয় হিসাবে যে-টাকা পাঠিয়েছেন, তুমি তাকে সে টাকা শদয়ে দিও । যখন নভেম্ননে 
ভারতে আসবে তখন ভা আম তোমাকে শোধ করে দেব ।” স্বামীজাঁ সপ্টার 'ক্রাস্টনকে ৬ 
জুলাই-এর 'চাঠিতে একই ধরনের ,কথা লিখলেন, বাড়াতি কারণ হিসাবে '“দপর্থ ভ্রমণে 
আনিচ্ছার” কথাও বললেন। 

স্বামীজী 'না' করে দিলেও মিস ম্যাকলাউড হাল ছাড়েন নি। তাঁর তাঁগদে স্বামীজ? 
কখনো ভেবেছেন যাবেন, আবার তারপরেই সে ইচ্ছা ভাগ করেছেন। 'ক্রাস্টনকে তান ২৫ 
সেপ্টেম্বর লিখলেন, “সদ্য ভাবাছলাম জাপান যাব, কারণ দিস ম্যাবলাউডের নিতান্ত জেদ । 
...এইমান্র গুর কাছ থেকে চেলগ্রাম, সেইসতেগে চিতি এল। খ্ যখন এত নিবন্ধি, তখন যাগুয়াব 
কথাই "চিন্তা করাছি।" কয়েকদিনের মধ্যে তান মত বদললেন, এসং পক্রিস্টনকে লেখা চি?» 
থেকে তা দেখা যায়। ৮ অঞ্টৌোবর একই জনকে লেখা াঠতে পাক্কাপাকআনে জাপান ভ্রমণে 
বাসনাত্যাগের কথা ব্ললেন। 

মিসেস বুলকে মিস ম্যাকলাউড ৩০ অক্টোবর আলোচ্য প্রসঙ্গে মে-চাঠ লেখেন, তাতে 
অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে : 

“্বামজশী যখন জাপানে এলেন না, তখন মই ওকাকুরা দদমাসের জন্য ভাবতে যাবান 
কথা ভাবছেন। তবে যেহেত্‌ 'প্রচন মন্পির সংবহ্ষণ কামাঁটিব' সভা ডিসেম্পবের গোড়ার 'দিকেবু 
আগে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না (এ কামিটির সভাপতি তিনি), ভাহলে আমি বাঁদ 
পূর্ব পাঁরকল্পনামতো ৩০ নভেম্বর যত্া কি, উানি হয়ত আমার সঞ্জো যোতি পারবেন না। 
[তরাং আমার যান্রা সপ্তাহখানেক ঝি দিন-দশ পোঁছয়ে দেওয়াই উচিত মনে হয, কেননা 
সেক্ষেত্রে তিন সম্তাহের সমমূদ্রযান্রাকালে ওর তত্্াবধানে থাকার স্ধাস্ত ও আনন্দ পাব, সেই 
সঙ্গে মিঃ হোরি-র সঙ্গও। মিঃ হোর এক তরুণ ব্রহ্ষচারী, মঠে থাকপার জনা যাচেছন, 
একান্তিক স্বভাবের জাপানন, সাত বছর ত্রহ্মচর্য বলত নিয়ে আছেন। 

“জাপান সরকার প্রাচীন মান্দর সংরক্ষণের জন্য প্রাত বৎসর ১৫০,০০০ ইয়েন অর্থাৎ 
আমাদের হিসাবে ৭৫,০০০ ডলার দেন। এটি মিঃ ওকাকৃরার জশবনের প্রধান এক কাজ 
(অপরাঁট জাপানের 'শিজ্পধারা উজ্জীবিত রাখার জন্য বাঁজংস বা ফাইন আর্টস হল স্থাপন) 
_ তাই ভারতে যাবার আগে এর সভায় উপাঁস্থত থাকার বিশেষ গুনূত্ব আছে। .. 

'“শমঃ ওকাকুরা' তোমার সঙ্গে সাক্ষাতে অত্যন্ত উৎসুক । 'তনি বলেন, তিনি জানেন 
তোমাকে তাঁর ভাল লাগবেই । খুবই নম্র মধুর মানুষ তিনি-ডাঃ বসুর চারন্রের যে-গুণ তুমি 
পছন্দ করো ।..কি বাচত্র! আমি সেইসব প্রাচ্যবাসীকে পছন্দ কার যাঁদের মধ্যে পাশ্চান্ত্য 
ছোঁয়া নেই, যাঁরা নিজেদের সংস্কৃতিধারার উপর অবাঁস্থত, সেইসঙ্গে আমাদের মধ্যে যা 
ভালো আছে তা দেখতে সমর্থ । 

“রবিবার সাত জন হিন্দ তরুণকে মধ্যাহভোজনে ডেকৌছিলাম_সেইসঙ্গে মিঃ ওডা, 
তাঁর পত্রী ও পত্র, এবং এক মোঙ্গল সন্ন্যাসী সব জাঁড়য়ে জন-যোল। সকলে 'হন্দুরীততে 
মেঝেয় বসে খেলাম । গান বাজনাও িল। এগারোটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত মনোরম কেটে- 


৪৬২ বিবেকানন্দ ও সমকালখন ভারতবধ' 


ছিল।...পরের বৃধবার মিসেস হিউজেস আমার এখানে মধ্যাহুভোজনে আসছেন, মিঃ ওকা- 
কুরার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য।” 

মিস ম্যাকলাউড জাপানশ দলের সঙ্গে তাঁর ভারতে আগমনের ইচ্ছার কথা স্বামীজ ঈকে 
জানিয়োছলেন। স্বামীজী তা জেনে, ৮ নভেম্বর মিস ম্যাকলাউডকে আনন্দপ্রকাশ ক'রে, 
লিখলেন : “জাপানী বন্ধুদের নিয়ে আসছ জেনে খুব খুশি । সাধ্যে যা কুলোবে, সেইভাবে 
সর্বপ্রকারে মনোযোগ তাঁদের দেব।..জাননা, তোমার জাপানী বন্ধুদের সঙ্গে ডীঁড়ষ্যার 
মান্দর দেখা সম্ভব হবে না ! আমাকেই মাঁন্দরের ভিতরে যেতে দেবে কনা জাঁননা-স্লেচ্ছ 
খাদ্য খেয়েছি তো! লর্ড কাজনকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি ।” স্বামীজ 'ক্রিস্টিনকে ৯২ 
নভেম্বরের চিঠিতে জাপানৰ বন্ধুদের আসার সম্ভাবনার কথা জানয়েছেন। ২৫ নভেম্বরের 
চিঠিতে তা নিয়ে কৌতুকও কবেছেন : ামস ম্যাকলাউড....হাঁ, স্বয়ং তান, জাপান থেকে 
ভারতে আসছেন-সঙ্গে জাপানগ 'কনভার্টগণ। তাঁরা অবশ্য পুরুষ, কেননা উনি হলেন 
লোড মিশনারি ।" 

ইয়াসকো হে।রিওকার প্রবন্ধ থেকে জানতে পার, ওকাকুরা কলকাতায় হাজির হয়ে- 
ছিলেন ১৯০২ জানুয়ারর প্রথম সপ্তাহে । ৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে মঠে স্বামীজীর 
প্রথম সাক্ষাং হর। ১২ জানুয়ারি কলকাতায় স্বামীজাীর বন্ধু-বাম্ধবরা ওকাকুরা ও তাঁর 
সঙ্গীদের সংবর্ধনা ও প্রীতিভোজ দেন। 

স্বামীজণী ওকাকুরাকে পহন্দ করোছলেন। ফলে জাপান যাবার ইচ্ছা তাঁর মনে আবার 
উতক-ঝতাঁক দিতে থাকে । ২৩ জানুয়ার 'ক্রাস্টনকে তিনি লেখেন : 

“মিন ম্যাকলাউড তাঁর জাপানন বন্ধদের-শিল্প-অধ্যাপক মিঃ ওকাকুরা, ব্র্ষচর্য-ব্লত- 
ধারী হোঁর-কে সঙ্গে নিয়ে হাঁজর হয়েছেন। শেষোক্ত জন ভারতে এসেছেন সংস্কৃত ও 
ইংরাঁজ 1শক্ষা কন্তে,& আর প্রথম জন, জাপানী সংস্কৃতি ও শিল্পের মাতৃভূমি ভারতকে 
দেখতে চান। ভালো কথা, মিসেস বুল ও [নবোঁদতা কয়েকাঁদানের মধো এসে পড়বেন.আশা 


ঠে স্বাখখভশী ভোবিকে খুব ভালবাসতেন ইীংরজ ভঈবশীতে পাই, শুওকাকরা ও বেভাঃ 
ওডা-র সঙ্গে] হো।র নামক একটি অঞ্পবয়স্ক বালক এসে।ছল। ওকাকুরা ও হোবি মতেব আতাথরুপে 
দানন্দ বাস করতে লাগলেন। তাঁরা স্বামীজীকে গভীবভাবে ভালবাসতেন । স্বামীজগও অপরপক্ষে 
তঁদদিব সঙ্গে বহু মজায় মেতে উঠতেন। তিনি ছোলেট্ব সঙ্গে মহ।স্ফার্ততে ছেলেখেলা করতেন ।” 

জাপানীদের চেহারা দেখে বযস বোঝা শন্ত। শ্রীগতী হোরওকা বলেছেন, হোঁর সটোকু-র বয়স 
এসময় ২৫&। তান আারও জানিয়েছেন, বেলুড়-মঞ্ধে থাকাকালে হোঁরর ম্যালোবয়া হয়। ওকাকুর। 
তাঁকে ১০ জুন পড়ত ও শ্রান্ত দেখে সংরেন্দ্রনাথ ঠাকুবের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথের শান্তানকেতনে 
স্থানান্তাবত করেন। ১৯০৩ সালে আর এক জাপানীর সঙ্গে হোঁর ভারতভ্রমণে বোৌরয়ে কাশ্মীর 
শ্রীনগরের কাছে একটা জায়গায় দুই ঘোড়ার গাঁড়র সংঘর্ষে বাঁ হাতে আঘাত পান, এবং ধনুষ্টওকার 
ছয়ে ২৭ বছব বয়সে মারা যান। 

স্বামীজীর জাপানে না যাবার একটা কারণ বোধহয়, তান বুঝোঁছলেন-_ তাঁর জাীবনাদর্শকে 
গভাঁব অংশে বুঝতে জাপান তখন সমর্থ নয। হোরির উচ্চ ভাবের প্রশংসা করার পরে 1তাঁন খোলা- 
খুলি নিজেব এ বিষষক মত মিসেস ব্‌লকে লেখেন, ১৪ জুন, ১৯০২ : 

“যুবক হোরর এখানে জর হয়োছল। সে দন-কয়েকের মধোই সেরে ওঠে এবং িছাদিনের 
জন্য ওকাকরার সঙ্গে গেছে । তার ধর্মভাব দেখে সবাই তাকে ভালবাসে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে তার ধারণা, 
গুলি খুব উচ্চ এবং তার আঁভলাষ এই যে, জাপানে সে খাঁটি ব্রন্ষচর্যের উপর প্রাতন্ঠিত সন্ন্যাসণ- 
দংঘ স্থাপন করবে।” 

এর পবে স্বামীজী লেখেন, বিবাহসম্বন্ধের পবিত্রতা ও অচ্ছেদ্যতার আদর্শকে জাতিগতভাবে 
গ্রহণ না করলে বক্গচ্যের আদর্শের উপর প্রতিত্ঠিত সন্ন্যাসী সংঘ সম্ভব নয়। সেজন্য স্বামণীজণ 
জাপানে হোঁর-আকাঁজ্ক্ষত, ব্রহ্মচর্যনিভর সন্যাসী-সংঘের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ 
করেন নি। পত্রের এ অংশ আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। [৩--২৫৩] 
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করা যচ্ছে। এই গোটা দলাঁট জাপানে যাবেন, এমন কথা বলছে'-অবশ্য নিবোঁদতা বাদ, 
কেননা সে এখানে কাজের জন্য থেকে যাবে। 

"মনে বাসনা, জাপান যাবার চেষ্টাচীরত্র করব, সম্ভব হলে চঈনেও । আঃ, কি যে চাই, তুম 
(নবোঁদতার সঙ্গে জাপান যাবার দলে জুটে পড়ো ।” 

কয়েকাদন পরেই, ২৭ জানুয়ার, স্বামীজন ওকাকুরার সঙ্গে বুম্ধগরা ও বারাণসস ভ্রমণে 
বেরিয়ে পড়লেন। ইংরাঁজ জশীবনীতে আছে, স্বামজখ আগেই কাশীভ্রমণ স্থির ধরে ফেলে- 
ছিলেন। বৃদ্ধগয়া যাওয়ার অনুরোধে সম্মতি জানিয়ে তানি ওকাকুপাকে বলেন, “তথকাত 
যেখানে বোঁধলাভ করেছেন সেখানে, আর যেখংনে তিন মানবের জন্য প্রথমব্বাণন প্রাণ করেন 
সেখানে |বারাণসীতে], আপনার সঙ্গে তীর্ঘযান্রা করতে পারলে গভীর আনন্দলাভ করব ।” 
কয়েকটি স্ম.তিকথায় এই ভ্রমণসূত্রে ওকাকুরা-প্রসঙ্গ পেয়োছ। নরেশচণ্দ্রু ঘোষ, যাঁর ডাঝ। 
নাম গৌর, এই ভ্রমণে স্বাধীজীর সঙ্গী হয়োছলেন। বুদ্ধগয়া ভ্রমণ প্রসঙ্গে তান ঝুলেছেন : 

“স্বামজীর দলের সঙ্গে ব্ুদ্ধগয়াঞ্ঞ চলেছি। জাপান থেকে ওকাকুণা এসেছেন-তাঁকে 
[নয়ে বুদ্ধগয়া দেখাতে স্বামীজী যাচ্ছেন। মিন ম্যাকলাউডও সঙ্গে । কানাই মহারাজ প্রধান 
সৈনখ। তাঁর সহায়কারণ নেদা ও আমি। হাওডা থেকে তখন গয়া যেতি হলে বাঁবিপ রে বদল 
করতে হত। ভোরে গাঁড় বাঁকপরে এল, সঙ্গে-সঙ্গে গবা যাবার গ্রা্ড। ওকাকুপাস কাছে 
তদানসন্তন লাউসাহেব লর্ড কার্জনের একখান পাঁরিচয়পন্র হিল। তাই এই দলটিকে সংবরধনি। 
জানাবার জন্য সরকার? মহল প্রস্তৃত ছিল। সবই মিলে ডাকবাধলোতে ওঠা গেল। সত্ে- 
সহ্গে পাহারা মোতায়েন ।.. মাকলাউড ও ওকাকৃরার জন্য বাব্যাটর বাবস্থা, স্বামীীজগিব জন] 
তাঁর প্রিয় খদ্যগাল প্রস্ভীত করন কানই মহানাজ।.. স্বামী পিফুপাদপদম দর্শন 
করলেন। তারপর চা-পানাদ শেষ হলে সকালবেলা বৃদ্ধগয়া যাত্রা হল।...বূ্পশয়ার আগের 
অধাশ,...রয়স আন্দাজ আটাশ-শ্িশ, শিষ্যদের নিয়ে স্বামীজশীকে স্বাগত জাশাব।র জনা 
দাঁড়য়েছিলেন।...নামবামান্র স্বয়ং মোহন্ত-মহারাজ স্বামীজগকে প্রণাম করলেন এনসং সমস্ত 
দলাঁটকে সঙ্গে নিরে ভিতরে চললেন। আগে স্বামশজ- পশ্চাতে ম্যাকলাউড ও ওকাকণা ।. 
স্নামীজীকে গদীতে বসালেন। ম্যাকলাউড ও ওকাকুরা স্ধামীশির পাশে গপণব উপরই 
বসলেন। নিজে নীচে হাতজোড় করে স্বামীজটীর পায়ের কাছে বসে রইলেন ।...ললতে লাখলেন 
বারবার-ধিন্য জান! আহা, ভাগ্য আমার ।' 

“স।ত-আটাদন বুদ্ধগয়ায় থাকা হল । স্বামীজী প্রত্যহ মন্দিরে মেতেন। আমাদের সকলকে 
প্রাতাক প্রস্তরমূভভির ভাব, িল্পনৈপত্যে, খরীতহাসিকতা বাঁঝন্য দিতেন । ..এবাদন কাক 
চাইল দূরে বৌদ্ধ গৃহাগাঁল দেখতে যাওয়া হল। স্বামশজণী ডাতডিতে : ম্যাকলাউড, ওকাকুরা 
ও আম হাত'তে ; নাদু ও কানাই মহারাজ বোধহয ঘোড়ায় ।.. গিতন-চারাট গহা খর সুন্দর ' 
ভিতরে দেওয়ালের গয়েও বেশ চমৎকার সব খোঁদত মৃর্তি।...সব দেখেশুনে সন্ধ্যা নাগাদ 
ফেরা হল।” [দ্বামনীজীর স্মাতি সণ্চয়ন']। 

ওককুরাকে নিয়ে স্বামখীজশীর মজা করার কথাও এই স্মাতিকথায় পাই। বুদ্ধগবায় এক 
বাঙালণ ভদ্রলোক স্বামজীর দলেব জন্য এক কলসশী তালের রস এবং এক কলসণ খেজুর 
রস পাঠাতেন। “দ্বামীজী ওকাকুর'কে তালের রস খাওয়াতে বলতেন । আমরা সবাই খেজুর 
রস খেতাম। ওক!কুরার নেশা হত। ওঁকে 'নয়ে রগড় করতেন খুব ।”৬ 


৬ স্বামধজণ ওকাকুরাকে পকৌতুকে অনেক সময়ে খুড়া' বা খ্যডো বলতেন। কথাটি তাকে 
খুড়ার' ভগ্নাংশ । “ওকাকুর" কেবল ধ্বানসাদৃশ্যে অন্রতর খুড়া হনাঁশ-পৌবাণিক কাহনী-সাদশাও 
ছিল। মহেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যখ্যা করে বলেছেন : “অক্রর যেমন মথুবা হইতে কৃষ্ণকে লইতে আঁসয়া 
ছিলেন, সেইরূপ ওকাকুরা মহাশয়' জাপান হইতে স্বামীজীকে লইতে আসিয়াছেন; সেইকারণে 
আমরা তাঁহাকে অক্ুর খুড়া বলিয়া থাঁক।” 
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বৃদ্ধগয়ার পরে কাশণ ভ্রমণ। সেখানে ওকাকুরাকে 'িভাবে স্বামীজ বিশ্বনাথ দর্শন 
করিয়েছিলেন, যে-বিষয়ে নরেশচন্দ্র ঘোষ বলেন : “ওকাকুরাকে স্বামজী কালাপেড়ে ধুতি 
1সল্কের পাগাঁড় ইত্যাঁদ পাঁরয়ে সাজালেন। লোকে দেখে মনে করল নেপালের রাজবংশগয় 
কৈউ এসেছেন। বিশ্বনাথ দর্শন করতে পাঠালেন। ওকাকুরার সঙ্গে পনর-কুঁড়িজন গেলেন! 

মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী সদাঁশবানন্দের কাছ থেকে কাশীতে স্বামীজী-বিযয়ক যে-স্মাঁতি- 
কথা সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করেছেন [গ্রল্থনাম 'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ' |, তার মধ্যে পাই: 

“একদিন স্বামীজী, (কাশনতে, কালীকৃঞ্ণ ঠাকুরের বাগানবাড়িতে নিরঞ্জন-স্বামী, শিবা, 
নন্দ-স্বামী, ও ওকাকুরা প্রভৃতি সুখাসনে উপাঁবস্ত আছেন, আম ও চারুবাব |পরে স্বাম' 
শৃভানন্দ| তথায় যাইয়।৷ উপাস্থত হইলাম। সময় অপরাহ্, স্বামীজী জনমণ্ডলীর সাহত 
নানারকম কথাবার্তা বালতোছলেন। মাঝে মাঝে ওকাকুরার সাঁহত ইংরাঁজতে কথাবার্ত 
হুইতোছিল। বিষয়টা বোধহয় ভারতভ্রমণের।” 

কাশনতে চিন্ররাপক কালিদাস শিন্রকে স্বামীজ কিভাবে চিন্রপ্রসঞ্গে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় 
উৎসাহত করোছিলেন, সে সম্বন্ধে সদাশিবানন্দের প্রাসঙ্গিক স্মাতি আগেই উদ্ধৃত করেছি 
[বত'মান খণ্ডে, প্‌ ৮৩]। কালিদাস মিত্র একাঁদন আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর জাপানযান্রার 
কথা তোলেন।-_“মন্্মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, '্বামীজী, আপাঁন নাকি জাপান যাবেন £ 
প্রত্যুন্তরে স্বামীজঈ বলিলেন, জাপান গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে ওকাকুরা সেইজন্যই এসে 
ছেন। জাপানাট বেশ দেশ। তারা 1শল্পাঁবদ্যা দৈনান্দন কার্ষেও প্রয়োগ করেছে। আঁ 
আমোরিকা যাবার কালে জাপান দেখে যাই। দেখলাম, গৃহগুলি বংশানাম্মতি ও ক্ষদদ্রক্ষ্্র 
সম্মখে একটি করে বাগান আছে, ঘরগুলি খুব পারত্কাব-পাঁ?চ্ছন্ন। জাতটা খু উল্লা 
করছে। ঠাকুরের কৃপায যাঁদ আমার আপান যাওয়া হর, আম তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব 
জাপানীরা পাশ্চাত্তযাবদ্যা খুব আধকার করেছে, ধর্মে বৌদ্ধ, কিন্তু ধমেরি দকে খুব অনাস্থা 
বৈদান্তভাব তাদর মধ্যে প্রবেশ বারয়ে দিলে তাদের খুব মঙ্জাল হবে।' মন-মহাশয় জিজ্ঞাস 
করিলেন, 'তাতে ভাবভের কি উপকার হবে 2" স্বামীজ বলিলেন, 'উভয় জাতির মধ্যে ভাবে; 
আদান-প্রদানে উভয় জাতিরই মঙ্গল হবে, এবং তাতে উভয় জাতিই সমভাবে উলতির পথে 
অগ্রসর হবে'।” [কাশীধামে” ৭৫-৭৬]|। 

ওকাকুরা স্বামী নিরপ্তানানন্দকে নিয়ে উত্তর, পাশ্চম ও মধাভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে 
১০ ফেব্রুয়ার। এই ভ্রমণের সংবাদ দিয়ে এ তারিখে স্বামীজী মিসেল বুলকে যে-চী 
লেখেন, তার প্রাসাঞ্গক অংশ আগেই উদ্ধৃত করোছ [বর্তমান খণ্ড, পৃ ১২৯-৩০1-ো। 
্বামীজশীর শিল্পদৃম্টির ব্যাপারে খুবই মূল্যবান-_তা দেখিয়ে দেয়, স্বামীজী ওকাকুরাবে 
ভারতাঁশল্প অনুধাবনে কিভাবে সাহায্য ক'বাছিলেন। ব্রহ্গানন্দকে লেখা স্বামধজশর ১: 
ফেব্রুয়ারির চিঠিতে এই ভ্রমণের উল্লেখ আছে; [“খুড়ো €ওকাকুরা) আর 'নরঞ্জন আগ্রা; 
গেছে; আজ তাদের পন্র আসতে পারে”]; তা আছে ১৮ ফেব্রুয়ারর চাঠতে; [“খুড়ো আ: 
[নিরঞ্জন গোয়ালয়র হতে পত্র লিখেছে"]; এবং ২১ ফেব্রুয়ারর চিঠিতে; [দখুড়োর ক-াদ, 
হল চিঠিপত্র পাইনি । অজন্তা গেছে-এই শেষ খবর”]। 

ওকাকুরা মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে কলকাতায় ফিরে আসেন। এট 
[তান রাজনৈতিক ব্যাপারে জাঁড়য়ে পড়েন। কিন্তু এইসঙ্গে স্বামীজাঁকে জাপানে নিয়ে যাবা 
পারক্পনাতে ছেদ পড়োন। এবার জাপানে নিয়ে যাবার জন্য নতুন একটা কারণ উপার্সথং 
করা হল। - 


1ববেকানন্দ-ওকাকুরা ৪৬৫ 


॥৩॥ 


জাপানী পুরোহত রেভাঃ ওড়া স্বামীজীকে জাপানে 1নয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে 
কলকাতায় এসে উপাস্থত হলেন-২ এীপ্রল।৭ স্বামীজীর ইংরাজি জীবনশতে (চতুর্থ খণ্ড ' 
(১৯১৮ সং) পৃ. ৩৭-৩৮]| এইসত্রে লেখা হয়েছে : 

“দুজন পণ্ডিত ও প্রভাবশালী ব্যান্ত জাপান থেকে মঠে এসোছিলেন। তাঁদের বিশেষ 
উদ্দেশ্য- স্বামীজীকে জাপানের ধর্মমহাসভায় যাওয়ার জন্য প্রণোদিত করা। অদূর ভাঁবব্যতে 
এঁ মহাসভা অনষ্ঠত হবার কথা। তাঁরা বললেন, 'আপনার মতে বিখ্যাত ব্যান্ত যাঁদ যান, 
তাহলে এ সম্মেলনের সাফল্য অবধারত। আপনাকে অবশ্যই সেখানে গিয়ে আমাদের সাহাঘ। 
করতে হবে! ধর্মজাগরণ এখন জাপানের বিশেষ প্রয়োজন। সেই বহু হীপ্সিত উদ্বোধন 
আনতে পারেন- তেমন মানুষ আপাঁন ছাড়া তো আর কাউকে দেখ না।' একথা বলোছিলেন 
জাপানের বৌদ্ধ-মঠের খ্যাত অধ্যক্ষ রেভাঃ ওডা। স্বামীজনী তাঁর এবং তাঁর সঙ্গী মি: 
ওকাকুরার গভীর আন্তরিকতা দেখে রাজ হয়ে পড়লেন। অসুস্থতা ছিল-কিন্তু তাতে 
ভ্রুক্ষেপ কবার প্রয়োজন নেই, যতক্ষণ তান মানবজাতি আর একাঁট অংশকে সাহায্য করতে 
পারছেন। তাঁদের কাছে স্বামীজী ভগবান বুদ্ধের মহান জীবন ও তাঁর ?শক্ষার দাশনক 
অংশের ব্যয়ে এমন প্রবল ভাঁন্ত ও অন্তদর্শন্টর সঙ্জো বলে চললেন যে. তাঁরা তরি 'বশাল 
হুদয় ও সর্বাতরক প্রাতিভার রূপ দেখে মোহত হবে গেলেন ।” 

ইচ্ছা থাকলেও প্রধানত স্বাস্থ্যের কারণে স্বামীজী মনাস্থিপ করতে পারাছিলেন না। 
পারিম্কার বুঝতে পেরোছলেন-নতুন একট দেশে শিমে প্রভাব বিস্তার করতে হালে যে 
শারীরক শান্তির প্রয়োজন তা তাঁর একেবারেই নেই । সেই চিন্তা থেকে ভন্যানয [চিন্তা এসে- 
ছিল। নিবোদতার একটি খাণন্ডত পন্রে (যার উপবে অনোর হাতে তারখ লেখা আছ্েিইিখ 
'গাপ্রল) বাঁদও স্বামীজশকে রোগমন্ড এবং দত দেখাচ্ছে বলা হযেছে, কিন্তু সেটা যে 
স্বাস্থ্যৰ সভাকার পুনরুদ্ধার নয়, তা কছু পরেই দেখা যায়! এই চাঠিতেই জাপান যাওয়াল 
ব্যাপারে স্লামীীজীর দ্বধার আরও কাবণ ঠাননবোঁদতা জানয়েছেন : শীকন্ভ মনে হচ্ছে, তীম 
'নদেন সারা, জাপানে থাকছ না, এই চিন্তায় তান দিশাহারা । তান 'তাঁর জাপানীদেল 
এখনো জানেন না আর সেকথা সত্য। যদি তোমাদের দুজনেব কেউ সেখানে গ্‌হর্থালগীর 
ভার 1নয়ে থাকতে তাহলে অন্ততঃ একাঁট বিষয়ে তিনি নিশ্চয়তা বোধ করতেন । সেটা [বিশ 
বুঝতে পারাছি। চিকাগোয় যেভাবে গিয়েছিলেন তেমন “অজানা [ভিখারী' এখন আর তানি 
নন। [বরাট একাট নাম এবং বিরাট একাঁট কর্মাদশেরি দায় এখন বহন করছেন তার মর্যাদা 
ন'ট হতে দেওয়া যায় না। আর |জাপানীদের সঙ্গে! পাঁরচয়ের স্পর্শণ্ি গভশির নয়_ তুমি 
যাঁকে এনেছ |ওকাকুরা।, তাঁর সঙ্গেও নয়। আর অপবজনের [ওডা| সম্বন্ধে তানি খোলা- 
খুলিভাবে বিমুঢ। একাঁট জিনিস স্পম্ট-তাঁকে তপ্ত কড়া থেকে আগুনের মধো ফেলে দেওয়' 
ঘায় না_-য়া বদেশী সাহাযোর অধিকাংশ ক্ষেত্রে হযে থাকে । বুঝতে পাবছ 2" পন্রাট মিস 
ম্যাকলাউডকে লেখা । 


৭ স্বামী রক্গানন্দের ২ এাপ্রলের ডায়োরতে পাই : 

*৫মিঃ ওকাকুরা, জাপান পুরোহিত 'মঃ রেভাঃ ওডাকে সধ্গে নিয়ে মঠে এসেছেন। দুজনই 
এখানে আহার করেছেন। 'মিঃ ওকাকুরা উত্তরপাড়ায় রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়েব সঙ্গে সাক্ষাতে 
শিয়েছিলেন_ সন্ধ্যার আগেই কিরে আসেন।” 

& মে তারখে আর একটি উল্লেখ এ ডায়োরতে আছে : 
“শরৎ মহারাজ |সারদানন্দ] কলকাতায় নিবৌদতার বাঁড়তে গিয়োছলেন-নিনবোৌদতা ও ওকা. 
করার সঙ্গে দেখা করতে । গুঁরা আজ আলমোড়ার উদ্দেশ যাত্রা করবেন।” 


বি. ৫&--৩০ 


৪৬৬ ধববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


কাছাকাছি সময়ের একাট চিঠিতে ।২৫ এপ্রল ?] নিবোদতা লিখেছেন, “আমার একাঁট 
ইচ্ছা_তাঁন [ওকাকুরা] দেশে ফিরে যান।...সেখানে তান স্বামীজ্ীর দোভাষীর কাজ করূন 
তাহলে তাঁর [স্বামীজীর] সাফল্য সানাশ্চিত।” 

এর কয়েকাঁদন আগেই কিন্তু স্বামীজণ জাপান বাওয়ার প্রস্তাব নাকচ করে 'দিয়েছেন। 
মস ম্যাকলাউডকে ২১ এাপ্রল লিখেছেন : “মনে হচ্ছে, জাপান যাওয়ার সংকল্পটা ফে"সে 
গেল। মিসেস বুল চলে গেলেন, তুমিও যাচ্ছ। আমার সঙ্গে জাপানীদের তেমন পারিচয় নেই।" 

দবামীজী যখন পাঁরম্কার জানালেন, তিনি জাপান যাচ্ছেন না, তখন থেকে ওকাকুরার 
দঙ্জে সম্পর্ক কিছুটা শাথিল হয়োছল; ওকাকুরাও ভিন্নতর কাজে জীড়য়ে পড়োছিলেন, 
তদনূুযায় নানাঁদকে যোগাযোগ স্থাপনে ব্যস্ত। মঠে অবশ্য তাঁর যাতায়াত ছিলই । মার্চ বু 
এরপ্রল মাসে মিসেস বুলকে লেখা দ্বামীজনীর একটি চিঠিতে দোঁখ, ওকাকুরা নৌকায় মে 
আসবার সময়ে ঝড়ে নৌকা উল্টে হাবৃডুব্‌ খেয়েছেন। নিবোঁদতার পনর অন্যারী ১৯ এপ্রল, 
ওকাকুরা, ওডা ও হোর পুনশ্চ বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন? ২৮ এাপ্রল তাঁরা বেলুড়ে ফিরে 
ছিলেন। ওডা ১ মে জাপানের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করেন। তারপরে ওকাকুরা 'িবোঁদিতা- 
[দর সঙ্গো মায়াবতী যান। এই মায়াবতাঁ গমনের [পছনে রাজনোতিক উদ্দেশ্য ছিল। ওকাকুরা 
হঠাং সেই স্থান ত্যাগ করেন। স্বামীজী ২৭ মে, ক্রিস্টিনকে কিছুটা সীন্দশ্ধভাবে লেখেন : 
“তাহলে জায়গাটা 'মঃ ওকাকুরার সইল না ঃ-কেন 2 নিশ্চয় তাঁকে কোনোকিছ, উত্তন্ত করেছে, 
নচেৎ হঠাং চলে গেলেন কেন ১ ওখানকার সোন্দর্য ি তাঁর পছন্দ হয়ান-যথেস্ট মহাীয়ান 
ছিলনা তা £ নাক জ্রাপানীরা সুমহান 'জানস পছন্দই করে না_তারা কেবল সূচারু সন্দরহ 
চায় £...মার্গট কেমন আছে 2 সোকি এখনো ওখানে 2 অথবা মিঃ ওকাকুরার সঙ্গে চলে গেছে 2" 
|না, মায়াবতাঁর সৌন্দর্য ওকাকুরা খুবই পছন্দ করেছিলেন। ১৮ মে জাপানের ফাইন আর্টস 
একাডেমীর সদস্যদের কাছে লেখেন : “এই স্থানাট নেপাল-সীমঙ্লত থেকে ৪০ মাইল দূরে 
এবং হিমালয় থেকে (অর্থাৎ হিমালয়-চূড়া থেকে) ৬০ মাইল দূরে। এখানকার পোস্ট আঁফস 
ভারতের উত্তরতম স্থানে অবস্থিত। প্রাতীদন উপ্চুতে উঠে-উঠে এখন সমূদ্রুপন্ঠ থেকে ৭০০০ 
ফুট উপ্চুতে আছি। জানলার বাইরে দেখা যায় তুষারাবৃত শিখরগ্ীল, যেন স্বর্গের অর্ধাংশকে 
শুভ্র যবানিকা ঢেকে রেখেছে। সর্বোচ্চ শিখর নন্দাদেবী, ২৬০০০ ফুট উ্চু। জাপানের কোম?- 
গাটাকের মতো দেখতে, কিন্তু অনেক কৃহৎ ও উচ্চ। বাতাস পারম্কার। সকালে ও সন্ধ্যায় 
শীঁতধতু-সৃচনার তুল্য শিহরণ বোধ কারি। পার্বত্যপথের উপর দিয়ে প্রায়ই হরিণ চলে যায: 
চম্দ্রালাকিত রানে শোনা যায় বাঘের ডাক ।”]৭ 

ওকাকুরা ১০ অন মঠে ফেরেন। কন্তু তান আর মঠে থাকেন ন। ১৪ জুন স্বা্ধীজী 
[মসেস বৃলকে লিখেছেন : “ওক্াকুরা শহরে ফিরে এসে শ্রীষুত্ত সুরেদ্দ্র ঠাকুরের আঁতাঁথ 
হয়োছিলেন। একাঁদন মঠে এসেছিলেন, কিন্তু আম বাইরে ছিলাম। আশাকরি শীঘ্রই ভবি 
সঙ্গে দেখা হবে এবং তাঁর ভাষষ্যং আভপ্রায় জানতে পারব।” একই তাঁরখে ক্রিস্টনকে লেখা 
চিঠিতে এই আতীরন্ত সংবাদ আছে : “ওকাকুরা কলকাতা আর কয়েক সপ্তাহ থাকবেন, 
তারপর যাবেন বোম্বাই । তানি ইচ্ছা করেছেন, (কিলকাতা] শহরের কাছাকাছি একটা বাড 
নিয়ে থাকবেন_ যাতে বাণালীদের রীতিনধীতি ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারেন?” 

ওকাকুরা করেক সপ্তাহ নয়. কয়েক মাস ভারতে থেকে যান। ও অক্লোবর ভারত ত্যাগ 
কয়ে যান জাপানের উদ্দেশ্যে তার আগে স্রেন্দ্নাথ ঠাকুরকে সঙ্দে নিয়ে রাজনোভিক 
উদ্দেশো। ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেছেন-__সে-প্রসঙ্গ নিযোদতার পত্রে উল্রীখত হয়েছে । 


1ববেকানন্দ- ওকাকুরা ৪৬৭ 


121 


স্বাভাবিক কারণেই ওকাকুরার রাজনোতিক অভিপ্রায় সংবাদপন্্রে বিজ্ঞাপিত হয়ান, কিন্ত 
তাঁর কিছু কিছ; ভ্রমণ কথা এবং জাপানে ধর্মমহাসভা সংগঠনে তীর প্রয়াসের কথা কাগজে 
বোরিয়েছে। 

২৪ এ্রীপ্রল, ১৯০২, মাদ্রাজ মেলে খবব দেওয়া হয় : “জাপানী সরপণারের প্রত্বত 
কমিশনের সদস্য, এবং টোকিও ফাইন আর্ট একাডেমীর ভূতপূুব অধ্যক্ষ মিঃ ওকাকুরা এখন 
ভারতন্্রমণ করছেন। তানি গত বৃহস্পীতবার কলকাতা থেকে বুদ্ধগয়া যান্তা করেছেন ।” ১৯ 
জুলাই, ১৯০২, শহন্দু' কাগজে এক দীর সম্পাদকীয় বেরোয় “জাপানে প্রস্তাবভ প্রাচ্য ধর্ম 
মহাসম্মেলন" সম্বন্ধে । বলা হয়, আগামী অক্টোবর মাসে ট্াকওয় এই ধর্মমহাসভা বসছে । 
তারপর শহন্দতে পাথবীর ধর্মেতিহাসে এশিয়ার গুরূত্রপূর্ণ ভূমিকার উৎসাহিত আলোচন। 
থাকে। সগৌরবে বলা হয়, এশিয়া থেকে চিরাদন ধর্মের আলো ছাঁড়য়েছে। স্বতঃই এইস 
চিকাণো ধমম্হাসভায় স্বামী ববেকানন্দের ভামকার কথা স্মরণ করা হয়,যান সেখানে আতি৭- 
সন্তুষ্ট অহংকৃত মশনারিদের বিজয়নাসনাকে ছিন্াভিল করে 1দয়োছিলেন, যেজন্য পরবতন' 
প্যারিস ধর্মমহাসভার পাঁরকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। জাপানের বৈধাঁয়ক উল্লাতির প্রসঙ্গ আসে 
তারপর। পাশ্চান্তয জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে জাপান অদ্ভুত এাহক উন্নাতি করেছে. কিন্তু সেতো 
প্রাচ্দেশ, তার ধর্ম বৌদ্ধ-তাই সে এখন এঁহিক ও আধ্মাতিএকেব সামঞ্জসা চাইছে, তদনৃষায়ী 
আয়োজন করেছে ধর্মমহাসভার। শহন্দু'র সম্পাদক ভারতীয় ধর্মসংঘগযীলর কাছে এঁকান্তিক 
আবেদন জানিয়েছিলেন এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য, কারণ জাপানীদের কাছে ভারত পরম 
পৃণ্যভূমি। সম্পাদক আরও একটি দিকে [শেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জাপান এতাঁদন। 
কেবল বৌদ্ধধর্মকে জেনেছে, এবার সে যেন জানতে পারে, এ বৌদ্ধধমেরি উৎস-স্বরূগ 
বেদান্তধমকে। জাপান এই বেদান্তধমেরি নবজমৃক্ষেত্র হবার প্রস্তুত ভূমি । হিন্দুর এই মন্তবা 
দেখিয়ে দেয় সমকালে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচারের দ্বারা ভাবতবর্ষে কোন উচ্চ আশা 
ও উদ্দীপনা সৃষ্ট করেছিলেন ।৮ 
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৮ ৃহন্দু'র সম্পাদকীয়ের একাংশে আছে : 

“1017189৮0০১ 091 01761714127) ৬০০৪1108৬11] 1170. 117 881)41 71100৮71016910 101 
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॥. শৃহন্দ-সম্পাদক এই রচনায় স্পম্টই স্বামশজশর চল্তার প্রাতিধবান করোছিলেন। 


৪৬৮ ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ 


মাদ্রাজ টাইমসের ১৯ অগস্টের সংবাদে দেখা গেল : “স্বামী বিবেকানন্দ জাপানে যাবার 
কথা চন্তা করাঁছলেন। এক জাপানী ভদ্রলোকের মারফত তাঁর কাছে সেখানে যাবার জন্য 
[নমন্ত্রণপন্ত পাঠানো হয়োছিল। তিনি কলকাতায় এসে অপেক্ষা করোছলেন স্বামঈ 'বিবেকা- 
নন্দকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য ।” 

জাপানের ধর্মমহাসভা 1কল্তু শেষ পযক্তি সফল হয়ান। যাঁদঢ মাদ্রাজ মেলের ২ সেপ্টে- 
ম্বরের সংবাদে দেখা বায়, স্যার বালচন্দ্র কের সভাপাতিত্বে বোল্পাইয়ে অনুষ্ঠিত সভায় উল 
1কয়োটোর ধর্মমহাসভায় প্রাতাঁনাধ পাঠাবাব সিদ্ধান্ত ঘোঁষত হয়, কিন্তু ব্যাপারাটির সম্ভাব্যত: 
নিয়ে সংবাদপত্রে বতর্কও শুরু হয়ে যায়। টোকিও থেকে বেখগলীর নিজস্ব সংবাদদাত; 
কর্তৃক ২৯ সেপ্টেম্বর ভাঁরখে প্রোরত এবং উত্ত কাগজে ২ নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত সংবাদে 
দেখ যায়, টোকওতে এ ধরনের আয়োজনের টিহ্ুমান্ত্র নেই : 

“দুঃখ ও মানাঁসক কম্টের সঙ্গে গত সপ্তাহে বেঙ্গলশীতে আমাকে তারবার্তা পাঠাতে 
হয়েছে_এই শহরে আগামী ১৫ অক্টোবর, ১৯০২, ধর্মমহাসভা অন্যাম্ভত হচ্ছে, এই দারত্- 
হাঁন গুজবকে খণ্ডন করে। এ গুজবের উপর নিভ'র করে জাপানে ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান 
সম্বন্ধে ভারতী সংবাদপ্ত্রসমূহে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছে। ওরকম কোনো কিছুই 
হচ্ছে না। যতদূর বৃঝোছি, এ পারকম্পনাট প্রথম প্রচাঁপিত হয় ইস্টার্ন হোনগনাজ-র বৌদ্ধ 
পুরোহিত রেভারেণ্ড ওডা'র দ্বারা, যখন তান গত বসন্তকালে স্বর্গতঃ স্বামী বিবেকানন্দের 
দর্শনে গিয়েছিলেন। পরলোকগত স্বামীজ+ তাঁকে এ-ব্যাপারে উৎসাহত করেন [মোটেই ঠিক 
নয়।, যার ফলে রেভাঃ ওডা চন ভ্রমণ করে সেখানকার বৌদ্ধ পুরোহিতদের আমন্ত্রণ জানান 
--১৯০৩ সালে ওসাকা প্রদ্শনীসত্রে প্রস্ভাঁবত ধর্মসম্মেলনে। আমরা আশা করছিলাম-- 
স্বামন ববেকানন্দ টোকিওতে আসবেন, এবং তাঁর সংগঠনী শান্ত ও মোহনন ন্যান্তৃত্বের প্রভাবে 
রেভাঃ ওডা'র পাঁরকম্পনাকে কার্যে পাঁবণত কববেন। কিন্তু হায়, নির্মম নিয়াতর বিধানে 
চিকাগো-খ্যাত সুমহান কমলারঙের পোশাকাবৃত সন্নাসী অকালে 'বিদাষ নিয়েছেন। তাঁব 
লোকান্তর আমাদের মর্মান্তিক বেজেছে। সমগ্র ভারত জাতীয় জীবনের এ মহাক্ষাতর জন, 
যে-শেো।কাশ্রুপাত করছে. তাতে একাদকে আমাদের অশ্রুও যেমন মিশেছে. তৈমান অন্যাদকে 
আমবা প্রাচ্য ধর্মকংগ্রেসের সকল আশা ত্যাগ বরেছি।” 

একই সংবাদে জাপানে বৌদ্ধধর্মপংঘের অবস্থার কথাও জানানো হয়। পাঁশ্ম হোন. 
গনাঁজ এবং পূর্ব হোন্গনজি-এই দুই ভাগে বৌদ্ধরা বিভক্ত । প্রথম সম্প্রদায়ই শা্তশালণী. 
1দ্বিতীর সম্প্রদায়াট নয়_ রেভাঃ ওডা যাব পুরোহত। তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যান্ত, তবে তাঁর পক্ষে 
ধর্মসম্মেলন ঘটানো সম্ভব নয়। তান নিজ সম্প্রদায়ের নম্টগোরব পুনর্ম্ধার করতে চেয়ে- 
ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতিতে ধর্মমহাসভার আয়োজন করে । কিন্তু কোনো ব্যবস্থা 
না করে ভারতে সে-বিষয়ে প্রচার করার জন্য জাপানের সংবাদপত্রে রেভাঃ ওডাকে তিরস্কার 
করা হয়। উল্ঠাদিকে, রেভাঃ ওডা এবং ওকাকুরা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন- তাঁরা ভারতে 
এঁ ধরনের কিছ; প্রচার করেছেন৷ জাপানে ধমেরি শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করে বেঙ্গলীর 
লেখক বলেন : “রেভাঃ ওডা যে বেশকিছু দেশৰ প্রাতীনাধকে আমন্দণ করে এনে ওসাকা 
মান্দিরের প্রশস্ত চত্বরে রাখতে পারবেন, এবং সভামণ্টে আগন্তুকদের বর্ণাবাঁচত্র পাগাঁড় ও 
কমলারঙের পোশাক বহ? দর্শকও আকর্ষণ করবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু চিকাগেুর 
মানুষ যে-ধরনের ধর্মোল্মাদনা বোধ করেছিল, তার সামান্য অংশও এখানে দেখা যাবে কিনা, 
সে সন্দেহ নিশ্চয় করা যায়।” 

ইণ্ডিয়ান মিরাব এই আয়োজনের অন্যতম প্রধান প্রচারক, (এবং তা বেঙ্গলীর প্রাতি- 
দ্বন্দ্বী সংবাদপত্র) ; স্বতঃই সে বেঙ্গল+র সংবাদের প্রাতবাদ করেছিল ১০ ডিসেম্বর, ১৯০২ 
সম্পাদকীয়তে [17112 10177556 1211210%5 007115727706 71 %049]1 মিরার বলল- 
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নন্দেহ, গুজব ও বিরোধী প্রচার সত্ত্বেও ?কয়োটোয় ধর্মসম্মেলন হচ্ছেই'।_-"কিয়োটো থেকে 
সঃ ওকাকুরা প্রেরিত এই টেলিগ্রামাট সকল সন্দেহের নিরসন করে দেবে : “কনফারেন্স 
হাচেছেই। গুজব অস্বীকার করুন।' কোন্‌ সন্ধে বরোধী গুজব ছাঁড়য়োছল তা বোঝা শঙ্কু 
নয়।. .তার উৎস জাপানপ্রবাসী কিছু ভারতীয় ছান্র। তবে তাদের দোষের স্খালন আছে। 
গলাম রামতীরর্থ পর্যন্ত তাঁর সাম্প্রাতক জাপান-দ্রমণের কালে ভ্রান্তভাবে মনে করোছলেন- 
এই ধর্মসম্মেলন গালগল্প। এই শ্রদ্ধেয় হিন্দুসম্গ্যাস জাপানযান্রার কালে কিয়োটোয় রেভাঃ 
ওডার উদ্দেশ্যে লেখা একটি পারিচয়পন্ত সঙ্গে নিয়ে যান। 'কন্তু তানি প্রথমে টোকিওয় যান 
এবং খুবই সম্ভব কিয়োটোর সম্মেলনের কথা টোকওয় প্রচারত ছিল না।. আমরা এখন 
নিশ্চিত জেনৌছ যে. পরের বৎসর এরাঁপ্রল মাসে 'কায়োটোয় সম্মেলন হচ্ছে ।" 

কোনো সম্মেলনই কিন্তু হয়ান। কারণ স্বামী বিবেকানন্দ যানানি। ওডা বা ওকঝাকুরা মনে 
ব/রোছলেন, আয়োজনের অসম্পূর্ণভা পূরণ করে দিতে পারবেন একজন-স্বামী বিবেকানন্দ । 
সেইজন্যই তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্তকণ্ঠা। ভাব 'তাঁন যখন যেতে পাঁবলেন না, তখন 
শ্ানবার্ধ হয়ে উঠল শিবহীন যজ্জের ব্যর্থতা । 
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ওকাকুবা বিবেকানন্দের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। মিস ম্যাকলাউড উভয়ের যোগা- 
যোগে মধ্যস্থতা করেন। মিস ম্যাকলাউড বলেছেন : “ভারতবর্ষই |অর্থাং বিবেকানন্দ] সেই 
দ্ম্বক যা মঃ ওকাকুরাকে তাঁর বাজৎসু-স্থাপনের সাত বৎসরের মগ্নতা থেকে "ছন্ন করে 
এনোছিল।" কিন্তু ওকাকুরা-গবেষক শ্রীমত? হোঁরওকা মনে করেছেন, “যে-চুম্বক ওকাকুরাকে 
ভারতে আকর্ষণ করোছিল তার নাম জোসৌফন ম্যাকলাউড। হাঁর প্রয়াস ছাড়া ওকাকুরা 
ভারতে আসতেন না. এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ভার সাক্ষাও ঘটত না। তর প্রয়াস 
ছাডা ওকাকৃবার স্গে ভাগনন নিবোঁদতার সাক্ষাৎ হত না এবং 'আইীডয়ালস্‌ অব দ ইস্ট' 
পকাশতও হত না।"৯ শ্রীমতী হোরওকা তাঁর প্রবন্ধে১০ বিবেকানন্দের সঙ্গে ওকাকরার ধর্ম 
ধারণ'র কোর [দকাট দেখাবার চেষ্টা কারেছেন। স্বামীজী তাঁর জীবনেন শেষ পর্ধে মহাযাল 
তক হাঁনযানের তলনাধ প্রাচীনতর বিবেচনা করেছিলেন_তাঁর সেই ধারণা ওকাক্রাশে 
িশেষভাবে আাকুষ্ট করোছিল। ওকাকুরা জ্ল্যং মহাযানধ মতের পক্ষপাতী, ভেবোঁছলেন, 
মহান মত খাঁটি বৌদ্ধমত নয বলে জাপানে একশ্েণগর পাণডাভের মধো যে-ধারণা বলব: 
আছে, তাব ল্পাকাল্লা করার সবধা হবে স্ালীজনীন মততিব দাহাযা পেলে । প্লামণজ নর সাহ্ছো 
স্ক্ষাতের পরে তিনি পন্ধে লিখে পাঠান : 

'শববেকানন্দ মনে কাবেন, মহাযান মভ হউনযানের চেয়ে প্রাচীনতর এবং বৌধ্পধর্ম এসেছে 
হম্পধরর্ষের ভিতর থেকেই | তিনি বৃদ্ধকে পাথবলব সবশ্রেষ্ঠ আচার্য ণলে শ্রদ্ধা জানান । 

“ভামার মনত, বিবেকানন্দের আদ্বৈভনাদ একেবারে মহাষান মত। যাঁদ এই ভারভাষ 
অন্ধ্যাসন বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দধর্ম যাদের এতাবৎ পক ধর্ম বলে মনে করা হমেছে_তাদদের 
সকার কথা প্রচাব করেন, [যা [তিনি আগে থেকেই প্রচার করে আপাছিলেন] তাহলে তাঁর মধ 
দিয়ে ধদানত হছে ভাবতের নতুন কণ্ঠস্বব, বশেষতঃ জাপানে, যেখানে বতমি প্রচন্ড 
ভর্কযোগে বলা হচ্ছে-মহাযান-মহ বৌদ্ধঘত নয । জাপানের পণ্ডিতগণ মনোযোগ দিয়ে 
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শুনুন-_ভারতের একজন পাঁণ্ডত-সন্ন্যাসী মনে করেন, মহাযান হীনযানের অপেক্ষা প্রাচীন।" 

শ্রীমতী হোরিওকা উভয়ের চিন্তার এক্য দেখাতে গিয়ে ওকাকুরার 'আইডিয়ালস্‌ অব 
ণদ ইস্ট' গ্রন্থের অংশ এবং স্বামীজীর রচনার অংশ তুলনামুখে উদ্ধৃত করেছেন। এ একা 
স্বতঃস্পম্ট। আমরা কেবল এখানে যোগ করব-__ওরূপ ঘটার বিশেষ কারণ হল-ানবোদতা 
সরাসাঁর স্বামীজীর অনেক চিন্তা এ বইয়ে ঢকরে' দিয়েছেন। |বইাঁটির উপর 'নবোদ'তাব 
ব্যাপক হস্তক্ষেপের বিষয়ে আম দীর্ঘ আলোচনা করোছ প্রকাঁশতব্য ণনবোঁদতা লোকমাতা' 
গ্রন্থের এক খণ্ডে।। এবং ওকাকুরার-]-10 1195 9৮০] ঠা) 116 1901) (0 ৯917- 
এই জশীবনদর্শন িবেকানন্দেরই-যা ওকাকুরা মিস ম্যাকলাউড মারফত পেয়োছলেন। 

বিবেকানন্দ ও ওকাকুরার ?মলনের পরে কী ঘটোছল, মিস ম্যাকলাউড স্মৃতিকথায় তা 
[লিখেছেন : 

"আমার জীবনের একাঁট পরম সুখের ক্ষণ এল বখন বেলুড়ে কয়েকাদন কাটাবার গে 
মিঃ ওকাকুরা আমাকে যেন তঈব্রভাবে বললেন, শববেকানন্দ আমাদেরবাতীন প্রাচ্যদেশীয়_ 
[তিনি তোমাদের নন।' শুনে আমি বুঝলাম- এদের মধ্যে যথার্থ একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে। 
দু'এব।দন পরে স্বামীজনী আমাকে বললেন, মনে হচ্ছে বহ্াদনের হারানো ভাই যেন আবার 
ফিবে এসেছে ।' বুঝলাম-এই দুটি মানুষের মধ্যে যথার্থই বোঝাপড়া হয়েছে)” 

কিন্তু উভয়ের ছিল ভিন্ন জগৎ! বিষেকানন্দকে বুঝলেও ওকাকুরা নিজের জগত ত্যাচ্চা 
করতে তি হনাঁন। “স্বামীজী যখন তাঁকে বললেন [মিস ম্যাকলাউড লিখেছেন] তুমি বি 
আমাদের সংগ যোগদান করবে ১-মি5 ওকাক্ডুরা তখন বলোছিলেন, 'না, এই পথবীর লেনদেন 
এখনো আমাব শেব হয়ান।' তাঁর এই কথা খুবই প্রাজ্ঞোচিত হয়োছিল।” 

রপের রসের বাসনায় আন্দোলিত ওকাকুরাঝে মিস ম্যাকলাউড জানতেন । শ্লীমত 
হোরওকার প্রবন্ধে দোখ, ভারতে আসার আগে শোন তাঁর বার্থ প্রেমের যন্ত্রণা ওকাকব 
সহায কবাছলেন। ভারতে আসার পরে শাকুরবাঁড়র এক কনর প্রেমেও তানি পড়োছিলেন 
স্বামীর কাছেও কমে ব্যাপাবাঁট পাঁরত্কার হয়ে ওঠে। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রোম 
রোলাঁকে অঃনান, "াববেকানন্দ তাঁকে [ওকাকুরাকে! বলেছিলেন, এখানে আমার সঙ্গে আপ 
নার কিছুই করণীর নেই। এখানে তো সর্বস্ব ত্যাগ । রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে যান। তিনি 
এখনো জীবনের মধ্যে আছেন ।' ওকাকুরা রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে গিয়োছলেন 1১১ 

ধমেরি প্রশস্ত ভূমিতে দাঁড়িয়ে তথাপি ওকাকুরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিত, তাঁকে ভঃ 
বলে গ্রহণ করতে, বিবেকানন্দের অসুবিধা হয়ান। শিল্পের সঙ্গে ধমেরি আত্যান্তিক ভে 
বিবেকানন্দ স্বীকার করতেন না। অপরপক্ষে বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে, তাঁ' 
মাহমায় আভিভূত্ ওকাকুরা সানন্দ বিস্ময়ে লিখতে পেরেছিলেন_পাঁথবীতে আঁদ্বতীয় 
গদ্গন্য। 

“বয়েকাদন হল এসে পেসছোছি। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে । সমূড 
ভাবসম্পন্ন বিরাট পাণ্ডত তান। এমন সুমহান মানুষ তান যে. সারা পাঁথবীর লোক তাবে 
সম্মান কবে।.. 

“ইংরাজ ভাষায় বিশেষ আধকার তাঁর আছে: আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানীবজ্ঞানে সমূহ 
ব্যংপন, দারুণ বাণ্মন: প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের ভাবসম্মিলন ঘটান: প্রচার করেন অদ্বৈত মত 
এমন মানুষ আর কোথাও মিলবে না।”১২ রর 


১১ “ঁদনপঞ্জ”, ১৬৭। 

১২ টোকিওয় অবস্থানকারী বৌদ্ধ পুরোহিত ওডা টোকুনো-কে ওকাকুরা পন্রটি লেখেন, ঝা 
অংশ উপরে উদ্ধৃত হয়েছে । গোটা পন্রাট ফেব্রুয়ার ১৯০২ সংখ্যার বৌদ্ধ পান্লিকা 'ডেপ্টো” 
প্রকাশিত হয়। 


উনভত্বারংশ অধ্যায় 
সহ্গাসমাপ্ধি ও সমাশ্ষিসন্দিন্ 
8১৭ 


স্বামীজ কখন থেকে প্রথম 'মন চল নিজ 'নকেতনে' গানাঁট গাইতে শহর করেছেন, আমর 
তত সঠিক জানিনা । ত্রা্মসমাজস.ত্রে ?িনি গানাটি শেখেন, এবং দক্ষিণে*বরে শ্রীরামকৃষের 
নঙ্গে প্রথম একান্ত সাক্ষাতে (তার আগে কলকাতায় সরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাঁড়তে ঘরোয়া 
উৎসবে উভয়ের প্রাথামক পাঁরচ় হয়ে গেছে) এই গানাঁ গেয়োঁছিলেন। "ষোল আনা মনপ্রাণ 
ঢালিয়া, ধ্যানস্থ হইয়া [নরেন্দ্র! যেঞ্জ উহা গাঁহতে লাগল-শ্বীনয়া আর সামলাতে 
পারিলাম না |শ্রীরামক্ণ বলেছেন1-ভ।বাবিষ্ট হইয়া পাঁড়লাম॥” এ গানের মধ্যেই ছিল 
“সংসার-বদেশে নিদেশখর বেশে ভ্রম কেন অকারণে ৮” সংসারাবদেশে শাবদেশগ” এই 
মানুষটি বথার্থতঃ কে -সোঁদন তা শ্রীরামকক তৎক্ষণাৎ বুঝে নিয়ে উচ্ছবাসময় অতান্তপূর্ণ 
ওাবার নরেন্দ্রের প্রশাদ্ত করোছলেন! [নরেন্দ্রের কাছে গোঠা বাপারটা অন্তত উদভ৮ বলে 
মনে হয়োছিল; হতেই পারে, কারণ একাট সপ্যপারীচিত ফবককে কেউ মাঁদি হাতঞ্জোড়ে কে 
বলতে থাকেন "জান আম প্রভু, তাম সেই পুর।তল বাঁধ, এরূপ নারায়ণ? জীবের দন্ণি 
1নবারণ করতে পুনরায় শরাও ধারণ করেছ" তাহলে কোনো সস্প্ বাদ্ধিসম্পন মানুষ অন, 
কছ ভাবতে পারে ন্য।] 

[বিবেকানন্; জন্মমূহভ' থেকেই এই পণথনীতে [বিদেশী অন্ততঃ ভান তাই অনদভব 
এরেছেন_ এবং সেই অনুভ:তিকে বহন করেছেন জীবনান্ত পর্যন্ত। আবার তাঁর মতো এই 
পরদেশশ পৃথিবীর প্রেমেও অন। কোনো নান ষ পড়েনাঁন। সেই তাঁর যণ্ধণা। দুই প্রেমের 
টানাটানতে ?ছত্রাভিন্ন হয়ে গিনেছিলেন তিনি । তার সকল গভীন জীবনশীকারই এই দুই 
জীবনের নিরন্তর দ্বন্দব তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন । কাব বিদাপাঁতি একা গানে এহেন 
অবস্থার কথ। উপম।ন সাহাব প্র্শ এরোছিলেন : “দুহঃ দিশ দার? দহনে বেছে দগধই 
আকুল কাঁট পরাণ” : কাম্টস্ড যাঁদ একস্জ্ছে দুই প্রান্তে পড়তে থাকে, তাহলে মধ্যপত? 
কটের যে-আকুলতা ঘটে সেইপ্রকান, ইভযাদ। এই উপনাও বোবহয় লিছেকানন্োর জীবন 
সতাকে প্রকাখ করতে পারেনি কোনো উপনাতেই ?ক ভা পারা সম্ভব ৪-তাই পুনশ্চ ভাবতে 
চাই_তিনি বেন সেই বাঁহমুখ পতঙ্গ-চরম দাহেত্র উল্লাসে অধীর হবাদ জনা যে পাখা মেলতে 
টাইছে, অথচ তাকে পক্ষচ্ছেদ ক'রে এই আলোবহটীন পণথবীতে আবদ্ধ করে রাখা হাষিছে-, 
অন্যের মধ্যে অনুরূপ বাহিতফা জাগাবার জনা! 

আলগ্কারকতা থাক। যাঁতিদেতে' অলঙ্কার অনচিত বাহ:ল্য। উলঙ্গ সতাকে তিনি পেতে 
চেয়েছেন, স্বয়ং নগ্ন ত্য হয়ে উঠেছেন। আমরা তরি কণ্টেই তাঁর জীবনসত্য শুনব । বহ 
শত পৃহ্ঠা ধরে, তাঁর পৃথিবী ন'মক ?বদেশ-প্রেমের রেখা আঁকার চেহ্টা কনোছি। লো হয়োছ 
শোচনীবভাবে দেই চেষ্টায়). এবার কিছুটা সাফল্য পাবই তাঁর নিজ নিকেতনের বারতা শ্রবণে 
কারণ এখানে কথা বলবেন প্রধানতঃ [তানই। আত্মসাক্ষাৎকারের [ছু অসামান্য সাহিত 
আমাদের জনা অপেক্ষা করে আছে, সর্ষদ্খলিত উজ্কার আঁনঃশেষ সৌরভাষণ সেখানে 
1মলবে। 

সত্যই নরেন্দুনাথ বালক নাঁচকেতার মতো প্রশ্ন করে দবারে-দ্বারে কিরোছলেন-_ তোমরা 
ক জানো অমৃতসত্যর কথা » “আবরণ করো উন্মোচন জেযোতত্সান, অন্ধ আঁখি জবালতেছে 


৪৭২ বিবেকানন্দ ও সমকালাঁন ভারতবর্ষ 


দাঁম্টীপিপাসায়।” রামকৃক্করুপী মহামত্যু তাঁকে সেই সত্য সহসা-স্পর্শে যখন দান করলেন, 
তখন বালক সে সময়ের মতো সব হারানোব শূন্যতায় হাহাকার করে বলোছল--“ওগো তাম এ 
আমার কী করলে- আমার যে বাবা মা আছে!” সেই মুহূর্তে ধরা পড়ে গেল গোটা 'বিবেকা- 
নন্দের আকার : আমি জানতে চাই মৃত্যুসত্য, কিন্তু আমাকে বে'ধে রেখেছে পাঁথবার জীবন- 
সত্য। এই দুই সত্যের টানাপোড়েনের খেলা নিয়েই 'ববেকানন্দের পাঁর্ঘব জীবন। 

স্বামশীজীর পত্রাবলী ওল্টালে দেখব-_ প্রথম থেকেই কর্মোদ্দপনার সঙ্গে বৈরাগ্যভাবন:র 
মশ্রণ। ১৮৯৩ সালের শেষ থেকে ১৮৯৪ সালের বেশ কিছু অংশ পর্যন্ত দোঁখ-তা'ন 
কর্মোদ্দীপনার কাছে বৈরাগ্যভাবনাকে স্তামত হতে দিয়েছেন, কারণ এঁকালে সর্বসমক্ষে 
নায়করুপে আবভূত হয়ে তানি সংগঠন কার্যের সূচনা করেছেন। কিন্তু কণ্ঠ পর্যন্ত যাঁর 
“কাল” তিনি কতাঁদন আর 'সুখ-বনমাল''র কুঞ্জ নির্মাণ করবেনঃ? ১৮৯৪ সালের শেষ দক 
থেকে আবার 'সন্্যাসীর গনীতি' তাঁর কণ্ঠে ভরাট হয়ে বাজতে লাগল, পাশ্চান্তের শষ্য ও 
বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠিতে তার বিশেষ পাঁরচয় পাই, যাঁদও ভারতঈয়দের কাছে লেখা পন্রে 
কাজের ডাক চড়া সুরে বাঁধা রইল । সেই কর্তব্যকর্মের নির্ঘেষ তান ধবানত করে বেড়ালেন 
ভারতের প্রান্তে-প্রান্তে-কন্যাকুমারকা থেকে হমালয়। 

প্রয়োজনের সেই বাহরগ্গ ভাামকা। অন্তরঙ্গর্পে তান বলছেন ভিন্ন কথা । অনেক 
আগেই, ১৫ মার্চ ১৮৯৪, ডেদ্রইট থেকে লিখেছেন : “আম বাস্তাঁবকই 'ঝঞ্জাসদশ' নই, 
বরং ঠিক তার বিপরশত। আমার যা কাম্য তা এখানে লভ্য নয়, আর এই ঝঞ্চাবর্তময় আব- 
হাওয়াও আম সহ্য করতে পারাছি না।” [৬-৪০&]। “হায়, যাঁদ কয়েক বৎসরের জন্য নির্বাক 
হতে পারতাম ।...বস্তৃত এইসকল পার্থব দ্বন্দেবর জন্য আম জন্মগ্রহণ কারান। আম 
স্বভাবতঃই কল্পনাপ্রবণ ও কর্মবিমুখ। আদর্শবাদ হয়ে জন্মোছ, স্বস্নরাজ্যেই বাস করতে 
চাই। জাগাঁতক বিষয় আমাকে উত্তন্ত করে তোলে এবং আমার দুঃখের কারণ হয়।” মে 
১৮১৪ : “আম কোনোদন মশনার' ছিলাম না, হবও না। আমার স্বস্থান হমালয়ে। 
পূর্ণ বিবেকের সঙ্গে পারতৃস্ত অন্তরে এইকথা আজ আম বলতে পাঁর, 'হে প্রভ্‌, আমার 
ভ্রাতৃগণের ভয়ঙ্কর যাতনা আমি দেখোছ; যন্ণামীন্তর পথ আম খজোঁছ এবং পেয়োছ; 
প্রাতকারের আপ্রাণ চেস্টা করোঁছ 'কন্তু ব্যর্থ হয়েছি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক প্রভ্‌ "" 
1৬-৪২৫]। ১৮৯৫ সালের ২৪ জানুয়ার, যখন বিশ্বমণ্ে পূর্ণ প্রকাশিত__-তখনই 
লিখেছেন : "বক্তা এবং অধ্যাপনাতে বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে।...একটি লেখবার খাতা আমান 
কাছে আছে। এটি আমার সঙ্গে পাাথবীময় ঘুরছে । দেখাঁছ সাত বংসর পূর্বে এতে লেখা 
রয়েছে--এবার একটা একান্ত স্থান খঃজে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে থাকতে হবে।" কিন্ত 
তাহলে কি হয়, এইসব কর্মভোগ বাঁক ছিল।. দুনিয়া তার ভালো-মন্দ নয়ে নানা আকারে 
চলতে থাকবে, ভালো-মন্দের নামভেদ ও স্থানভেদ হবে, এই মান্র। আমার হৃদয় নিরবাচ্ছন্ন 
শান্তি ও বিশ্রামের জন্য তাঁষিত। 'একাকী বিচরণ করো! একাকী বিচরণ করো! যিনি একাক+ 
অবস্থান করেন, কাহারও সাঁহত কদাচ তাঁহার 'বরোধ হইতে পারে না। তান অপরের 
উদ্বেগের হেতু হন না-অপরেও তাঁহার উদ্বেগের হেতু হন না।' সেই কৌপীন, মুশ্ডিত 
মস্তক, তরুতলে শয়ন ও ভিক্ষান্ন ভোজন- হায়, এরাই এখন আমার তাঁর আকাঙ্ক্ষার বিষয়!” 
[৭-৮০-৮১]। 

কিন্তু বিবেকানন্দের নিয়াত-জনারণ্যে তাঁকে বিচরণ করতে হয়েছে, আর যখন তীর 
নির্মম মুক্ত মুখ প্রব্যাথত করেছে অন্যকে. তখন বলা হয়েছে, সংহর! সংহার! ঢাকো মুখ, 
পরো মুখোশ । সেই ছলনার আহ্বানের বরুদ্ধে বিদ্রোহণ সত্যের বিরল এক আত্কথা এই : 

“মধূরভাষী হওয়া লোকের সাংসারিক উন্নাতির পক্ষে কতকটা সহায়ক তাহা আমি 
লক্ষণ জানি। আমি এর্প হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা কার, কিন্তু যেখানে উহাতে অন্তরস্থ 
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সত্যের সঙ্গে উৎকট-রকম আপস করিতে হয়, সেখানে আমি পিছাইয়া আসি।...সাধারণ 
মানুষের কর্তব্য তাহার 'ঈম্বর"-স্বরূপ সমাজের আদেশসকল পালন করা; জ্যোতির তনয়গণ 
কখনও সেরুপ করেন না।...সমাজের সঙ্গে যে ব্যান্ত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলেন, তাঁহার 
পথ কুসুমাবৃত, আর 'যাঁন তাহা করেন না তাঁহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতেব 
উপাসকগণ নিমেষেই বিনাশপ্রাপ্ত হন, আর সত্যের তনষ্গণ চিরজীবী। আম সত্যকে একটা 
অনন্ত শীন্তুসম্পন্ন ক্ষয়কারী পদার্থের সাঁহত তুলনা কাঁরয়া থাঁক। উহা যেখানে পড়ে সেখানেই 
ক্ষয় করিতে-কাঁরতে নিজের পথ কাঁরয়া লয়।.. ভা্গীন, আম যে প্রত্যেক ঘোর মিথ্যার সাহত 
মিন্টমখে আপস করতে পার না. তার জন্য আম দুঃখিত, কিন্ত আঁম পার না। আম 
সারা জীবন তার জন্য ভ্াগয়াছ, কিন্তু উহা কাঁরতে পাঁর নাই । পুনঃপুনঃ চেষ্টা কারয়াঁছ 
[কিন্তু পারি নাই। ঈশ্বর মাঁহমময়, তিনি আমাকে ভণ্ড হইতে দিবেন না।. .যৌবন ও সৌন্দশ 
নম্বর, জীবন ও ধন নশ্বর, নাম ও যশ নশ্বর, এমন-কি পর্বতও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণাগ 
পারণত হয়; বন্ধৃত্ব ও প্রেম শূন্যে হারাইয়া যায়: একমাত্র সত্যই াববাজ করে। হে সতারূপশ 
ঈশ্বর! তুমিই আমার একমান্র পথপ্রদর্শক হও 1...হে সম্্যাঁসন, তুমি নিয়ে দোকানদারণ 
ত্যাগ কাঁরয়া, শন্রু-মিত্র ভেদ না রাখিয়া, সত্যে দটপ্রাতষ্ঞ থাকো ।”..আমার ধনের কামনা, 
যশের কামনা, ভোগের কামনা নাই। ভাঁগান, এসকলই আমার নিকট ধুঁলতুল্য তুচ্ছ ।.. হে 
মহাপুরুষগণ, তোমরাই ঠিক বালয়াছ-যাহাকে কোনো ব্যান্তীবশেষের দিকে 'ফাঁরয়া চাহিয়া 
থাকিতে হয়. সে সত্যরূ্পন ঈমবলের সেবা কাঁরতে পারে না। হৃদয়. শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও! 
জীবন কিছুই নহে, মু ভ্রম মান্র।.. হৃদয় ভয় পাইও না।...ভাঁগাঁন, পথ দীর্ঘ এবং সময় 
অল্প, আবার সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসতেছে, আমাকে শণঘ্ব গৃহে ফিরতে হইবে । আমার আদব- 
কায়দা পারপাট কারবার সময় নাই। আ'ম যাহা বাঁলতে আঁসিয়াছি, তাহাই বাঁলবার সময 
কাঁরতে পারিতেছি না। তুমি সংস্বভাব এবং দয়াবতী, আঁম তোমার জন্য সব কাঁবব; ?ীকন্ত 
রাগ কারও না, আম তোমাদের সকলকে শিশু দোখ ।...আমার স্বদেশবাসীগণ এনং বিদেশীয়- 
গণ. সকলেই নিরোধ! এই নিবোঁধ জগৎ আমাকে যাহা-যাহা কারতে বাঁলতেছে, তাহা কারিতে 
শ্রেয়ঃ। মিসেস বুল ভাবেন, আমার কোনো কার্য আছে। তুমিও যাঁদ সেইরূপ ভাবয়া থাকো, 
তাহা হইলে ভুল, সম্পূর্ণ ভূল বাঝিয়াছ। এ জগতে বা অন্য কোনো জগতে আমার কোনোই 
কার্য নাই । আমার কিছ বালবার আছে, উহা আমি নিজের ভাবে বালব ।. .ক. যাজককুলেন 
ননস্তান্ট করিতে চেষ্টা কারব? ভাঁগান, দূহ্াখত হইও না--কিন্ত তোমরা শিশমানর;. 
"ভোমরা এখনো সেই উৎসের সন্ধান পাও নাই, যাহা £হেতুগর্ভকে প্রলাপে পাঁরণত করে 
নরত্যকে অমর করে, জগতকে শূন্যে পাঁরণত করে, এবং মানৃষকে দেবতা কারয়া দেয়।” শান্তি 
থাকে তো লোকে যাহাকে 'জগৎ নামে আভাহত করে. সেই মর্খতার পাশসমৃহ হইতে বাহন 
হইয়া আইস । আর যাঁদ, যাহারা এই আঁভজাতা নামক ঝূটা ঈশ্বরকে চর্ণবিচূণণ কারিয়া, 
তাহার উদ্দণ্ড কপটতাকে পদদলিত কাঁরতে সাহস করে. তাহাদের উৎসাহ দিতি না পারো 
অন্ততঃ চুপচাপ থাকো, 'কন্তু আপদ ও মনস্তৃঁন্টি করার মতো মোকি অসাব [জিনিসের দ্বারা 
তাহাদিগকে পুনরায় পঙ্কমগন কাঁরিতে চেষ্টা করিও না। 
, “আমি এই জগৎকে ঘণা করি-এই স্বপ্নকে_উতকট দটস্বপ্নকে_ তাহার গিজ্শা « 
প্রধণ্নাসমূহকে, তাহার শাস্ ও বদমাইশিগুলাকে, তাহার মিম্টমূখ ও কপট হদযকে, তাহার 
ধর্মধ্াঁজতার আস্ফালন ও অক্তঃসারশ্‌ন্যতাকে, সর্বোপরি তাহার ধের নামে দোকানদারণীকে : 
কী! সংসারের ক্লাঁতদাসসমূহ কি বলিতেছে তদ্দরারা। আমার হৃদয়ের বিচার কারব! ছি, 
ভঁগনি, তম সন্ধ্যাসীকে চেনো না।” [৭-৮২-৮৫]। 

১৮১৭ সালে, ভারতবর্ষে বিবেকানন্দ যখন গৌরবের শিখরাসীন, তখনই তান নিজের 


৪৭৪ 1ববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবষ 


মৃত্যুঘণ্টা নিনাদত করোছলেন। আঁতারন্ত পাঁরশ্রমে স্বাস্থ্যে চোট লেগোছল, তাই মৃত্যুতাবন' 
জেগোছল, একথা পুরো সতা হতে পারে না, বিবেকানন্দের অনেক বাঁচত্র ভাবষ্যত্বাণীর 
মতো এখানেও দুর্জয় কোনো উৎস-কণ্ঠ ছিলই । মেরী হেলকে ২ মার্চ ১৮৯৮ লিখলেন : 
“আমার জন্য উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই, কারণ রোগটা বড় জোর দুীতন বংসর আমাকে টেনে 
নিয়ে যাবে।...আমার কোনো খেদ নেই । কেবল কাজটাকে গুছিয়ে নেবার জন্য কঠোর পারিশ্রম 
করে যাচিছ।...আর মৃত্যুকে আম জয় করোছি বহদন আগে যখন জীবনকে ছেড়োছি।” 
|৮-৩২]। ১ জুলাই, ১৮১৯৭, মেরী হেলকে লিখোছিলেন, “আমার সময় অল্প; যা বলার 
আছে, না ঢেকে বলে যেতে হবে; ওতে কেউ |বরন্ত বা আহত হবে, ভাবলে চলবে না।” এ 
1চাঠিতে আরও পাঁরহ্কারভাবে বললেন, “বড় জোর, ?তিন-চার বছর জীবন অবাঁশম্ট আছে ।' 
সুতরাং “লোকে কি বলে না বলে, তাতে কি এসে যায়। ওরা তো সব 1শশমাত্র।..ক! যে 
আমি পরমাভযাব সাক্ষাৎ করোছ, সমুদয় পার্থব বস্তুর অসারত্ব উপলীষ্ধ ক্রাছ- সেই 
আম ঝলকে বকবকাঁনতে নিজ পথ থেকে বিচ্যুত হব!-আমাকে দেখ তাই মনে হয 
বাঁঝ 2৮” 1০--৩৬৪-৬৫]। 

১৮১৭, ১১ অগস্ট তিনি আর্ধসমাজের ভূতপূর্ প্রচারক অচ্যুতানন্দকে বলোছিলে" 
“ভাটি আন পাঁচ-ছুয় বংসর জীবতভ থাকব ।” [ভারতে বিবেকানন্দ, ৪991॥ পরবৎস, 
লাহোরে নগেন্দরনাথ গুপ্তকে একই কথা বলেন। “কলকাতা ফেরার পথে তান লাহোবে 
কে, টড জনা আমাল ও থ হয়োছিলেদ সা গ্‌প্ত নি এই সময়ে 
কণ্ে বলে গেলেন, রি ম আর তন বছর বাঁচব। এখন ডি এই সময়ের মধ্যে আমার ভাব- 
গলকে কার্ধে পারণত করতে পারব 1ক না!” তান ঠিক তিন বছর পরেই কার্যতঃ দেহত্যাগ 
করেন।” [রোমিনিসেনসেস, ১০]। ১৯০১ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় বলেন_আর মার এব 
বছর আছি) 


॥* ॥ 


১৮৯৮ খ্রাস্টাব্দের শেষভাগে স্বামীজীর পক্ষে নিজ মৃত্যুর সাঁঠক ভাঁবষ্যংবাণী করা 
অদ্ভুত কিছ ব্যাপার হিল না. কাপ্ণ তার অল্প আগেই অমরনাথের ঘটনা ঘটে গেছে। অমর 
নাথের ঘটনার অল্প আগে, ২১ জুলাই, ১৯৮৯৮" কাশ্মীরে িতস্ভাতীরে, স্বামীজ? টবে 
পাথর হাতে তুলে নিয়ে, মিসেস বূল। মিস ম্যাকলাউড, নিবোঁদতা প্রভঢতিকে বলৌভালেন 

"সস্থ অদস্ধায় আমার মন এটি-ওট। নিয়ে থাকতে পারে, ইচ্ছাশতাকে অতপক্ষাকৃত নমনীয় 
মনে হতে পারে, কন্তু যেমনই এতটুক্‌ ন্দণা বা পীড়ার ছোঁয়া লাগে, ক কংবা ক্ষণেকের জন। 
মৃত্যুর সম্মুখীন হই, অমান- (হাতের পাথর দুটি সজোরে ঠুকে)- এইরকম কাঁঠিন হদে 
যাই, কান আবি শর রেব পাদসপর্শ করেছি ।” শিহমালয়ে, ১০৬-৬]। 

এই ঘটনার কয়েকাঁদনের মধো নিবোঁদতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজীর অমরনাথ যাত্রা 

অমরনাথে পৌছে কা হয়ৌছল, নবেদিতান কথাতে শোনা যেতে পারে : 

“...স্বামীজী গুহায় প্রবেশ করলেন । উদভাঁসত মূখে অর্ধবৃত্তাকার স্থানাটর একপ্রানে, 
প্রথমে, পরে অন্তপ্রান্তে, তান নতজানু হলেন। স্থানাট বিশাল_এমন যে, ভিতরে বত্রু€ 
শিজা ধরে যেতে পারে। তার মধ্যে বিশাল তৃষার-শিব এক গহবরের সঘন ছায়ায় অবাস্থর্ত-- 
যেন নিজ সংহাসনে আসীন। কয়েক মানট_তারপরেই গুহাত্যাগ করবার জন্য ঘুলে 
দাঁড়ালেন। 

“স্ব্দ্বার উন্মৃন্ত তাঁর কাছে। মহাদেবের পাদস্পর্শ করেছেন। অসাম চেষ্টায় তাঁকে 
আত্মসংবরণ করতে হয়োছিল--পাছে ভাবে মূছিত হয়ে পড়েন।...শরীরের শ্রান্তি এমন 


মহাসমাধ ও সমাধিমান্দর ৪৭৫ 


অবস্থায় গিয়োছিল যে, হদযন্ত্ বন্ধ হয়ে যেতে পারত ।...তা না হয়ে হৃদ্যন্্ চিরাঁদনের জনা 
আকারে বেড়ে গিয়োছিল। তাঁর গুরুর কথাগাঁল প্রায় ফলে যাঁচছল : 'ও যখন নিজেকে 
জানতে পারবে, আর দেহ রাখবে না।' 

“পরে তান প্রারই বিহলকর দর্শনের কথা বলতেন, যা তাঁকে ঘূ্ণণবর্তের মধ্যে আকর্ষণ 
করে নিয়ে যাবে মনে হয়োছিল।...সর্বদা বলতেন, অমরনাথ কৃপা করে তাঁকে বর 'দিয়েছেন- 
চ্বেচ্ছায় না হলে তাঁর মৃত্যু নেই৷” [ণনবোঁদতা লোকমাতা', ৩৭-৩৮]। 

অমরনাথে 1শবদর্শনের পরে ক্ষঈরভবানীতে শান্তদর্শন। শূভ্র সমাধর পরে করাল মৃত্যু । 
এই দুই ভাবের যুগ্মলীলার অনেক কথা নবোদতা লোকমাতা গ্রন্থে বলছ । সে যাইহোক, 
এর অন্পাদনের মধ্যে, ২৭ অগস্ট, ১৮৯৮, স্বামণগুশ সিস্টার 'ক্রাস্টনকে এমন একাঁট পঞ্চ 
(লিখেছেন, ঘা কম্পমান যবাঁনকার ভিতরে দাষ্টপাত করার দূল'ভ সুযোগ আমাদের দিয়েছে। 
অমরনাথের পরে স্বামী যে সত্যই এই জাবনেয শ্বাস তেড়ে চিরজশবনের মধে। অবাধ 
পদক্ষেপ করার অনুমতি পেয়োছলেন* তার আভাস এ পদ্জে আছে । কাশ্মীরের কঙ্পনাতনড 
সৌন্দষেরি মধ্য বিভাবে [দন কাটা চ্ছলেন, তা ঝলোছিলেন সেখানে "সমস্ত কিছুর বাহরজ্গ 
দকাটতে অন্ততঃ ভগবানের সৌন্দর্য |ব্চহণীরত, শীরপ ভান উঠল এএ ছাঁচে ঢালা তন্দ্রা 
চছহা এন" সেখান অবাস্থত থেকে তান কতনিউিকেন অসাপঙ্ের কথা শা বালে পারেন 
নন, করন “আমনা। জগতেন কাজে অংশগ্রহণ কাপ বা না-কার, জঙ্গং নজেব ভাবে চলে যাবেই । 
মোহের ঘোরে আমরা 1নজেদের ধ্বংস করে ফোনে মাএ). নিজের িস্বাথপিরতা দিশরে 
সপরকে স্এর্থপর করে ভোলার কোনো আঁধকার আমাদের নে ।" এমনই আঁব্চালিত আত্ঃ 
বিস্তার ও আত্যদর্শনের কালে যেসব ভাকণ তাব মধ্যে ফট উঠ্োছল, ভাদের কথা লেখেন 

“গত তিন বহর অন্য অমস্ত কিজ্ঞ চেয়ে মানবস্মতিহ ভিত থেকে জাগছে । এই শি 
নিয়াতি» কিংবা এ হল অতীতের গজীব-প্রোথিত স্মাতি, যাকে নতুন শরীব পর্ণিত ছডে 
ফেলত পারে নাঃ জীবনে এখন ভাটার টান, সমঘ বহমান, শরারের প্রীত অবুপরমাণতে 
পারবর্তন, আর মখের পর মূখ ভিড় করে আসছে, চলে যাচেছ, যেমন স্ব্নে হয়॥ তবু সেপ 
[ভিডের বধ্যে কোনোনকোনো মুখ এমন ধাক্কা দিয়ে গেধণে যায়, যা আঁগিরে তোলে গভস্মণত 
ওলটপালট হয়ে যায় সমস্তই, জীবনের ধাও-ধাও তরঙ্গ নতৃন 'দিকি উল্টোম্লোতে বহীতে 
গাকে--যতই কেন দঢ মনে তাদের প্রাতিনোধ করতে চাওসা হাক । আন ভখন, জানেই তো, 
দাঁড় টানার কাঠন শ্রমের পরে, দাঁড়ে হাত রেখে টুপ করে বিশ্রাম করাই ভালো । মনকে নিজেব 
পাঁততে ৪লতে দিয়ে মজা দেখার কত মজা। যাক না সে পাগলা পেগে ছে । আমি বাধা দি 
না। অনন্ত কাল ধরে বুদ তৈবী করার কাজ সে কবছে। আব টীকছুকাল কতক না। 
মামার কাছে বান্তগতভাবে যান সাক্ষাৎ ভগবান, তান আমাকে বলেছেন, আমাকে আগ 
একবার এই পণথবীতে আসতে হবে। তাই হোক! আর. প্রীত কাজেই তো কারণ থাকবে 
টান করে বাঁধা ধনুকের ছলাকে মুক্ত হতে হলে কারো স্পশেহি তো তা ঘটবে । আয়না নিজের 
আকার দেখার ভাগ্য করেনি-এ জন্মে ঠিক তাই ঘটছে । এ আয়নায় কোনো-কোদ্না মুখের 
প্রাতিফলন ঘটবে-_-ঘ৮,ক1 কোনো একাট ক্ষুদ্র পদপাতের ভ্রান্তি নতুন এক শরীনে পাথর, 
ভ্রমণের হতো হয়-হোক। এই হল আমার বর্তমান ভাবনার আকার। আম বিকাশের রপ 
দেখে যাচ্ছি ।" |প্রবৃদ্ধ ভারত, 'বামী বিবেকানন্দেব তপ্রকাঁশিত পত্তাবলটী', সেপ্টেম্বব, 


১ মন্মথনাথ গত্যোপাধ্যায় তাঁর স্মতিকথায় বলেছেন : “একবার স্বামণজী বললেন, এই 
শরীর আর সারবে না। একে ছেড়ে 'দিয়ে নতুন শরীর নিতে হবে কাজ সাঙ্গ করার জন্য।” ['রোমিনি- 
সেনসেস', ৩৬৬] 


৪৭৬ ববেকানল্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


খেতাঁড়র মহারাজাকে লেখা নভেম্বর 02) ১৮৯৮ তাঁরখের 'চাঠতে লিখলেন, “আমার 
কাজ শেষ হয়েছে । ভাল-মন্দ, আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে জীবনতরন বয়ে চলেছে। তার থেকে 
এই মহৎ শিক্ষা লাভ করেছি-_জশীবন দুঃখময়, দুঃখ বই আর শকছু নেই।” (৮-৫০]। এই 
বছরই ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৮ তাঁরখে লিখলেন : "আমার থেকে সর্বাদকে াীজেকে কর্ম- 
বন্ধনে আর কোনো মানুষ জড়ায় নি, আবার আমার থেকে অন্য কেউ তার থেকে মুক্ত হবার 
চেম্টাও করেনি । আমাকে পথ দেখায় কে_ তোমার ক মনে হয়_মাঁস্তচ্ক, না হৃদয় £ মা-ই 
৮৮৮৯০ যা ঘটেছে, ঘটছে, ঘটবে_ সবই তাঁর বিধানে ।” 

সৃতরাং বিবেকানন্দ কাজ করে গেলেন, কারণ “সবই মায়ের কাজ।” জাতির বাস্তব 
73126 প্রখর বুদ্ধ সমভাবে সারুয় রইল, কর্মের নেন! 
কর্মীর দল যথারীতি পেতে লাগলেন-কন্ত ববেকানন্দের ভূমিকা এখন কেবল যন্দেল 
যন্ত্র আভমানটুকু বিসিজতি। 

ভারতীয় কাজ সম্বন্ধে যাঁদ এই তাঁর মনোভাব হয়, ভাহলে পাশ্চান্তের কাজ সম্বন্ধে 
মনোভাবের রূপ সহজেই বোধগম্য । ভারতের ক্ষেত্রে তাঁকে অন্ন ও আতা, দুইই দেবার কথা 
ভাবতে হয়েছে, পাশ্চান্তে আতমার বাণ দেওয়াই কেবল দায়ত্ব। সূতবাং যখন ১৮৯৯ সালের 
মাঝামাঁঝ দ্বিতীয় ও শেষবারের জনা পাশ্চান্তযযান্রা করেছেন, তখন বৈরাগোর ধৃূসরতা মনকে 
ছেয়ে আছে, যাঁদও তৃতীয় নয়নের আলোকাবচ্ছৃরণ দেখে কখনো-কখনো মনে হয়েছে দে 
বাঁঝ পাঁথবীরই পাদপ্রদীপ! ইতিমধ্যেই অমরনাথে তিনি ইচ্ছামত্যুর বর পেয়েছেন। 
বিবেকানন্দ সেই মানুষ যান ইচ্ছামৃত্যুর বর পেলে মৃত্া-ইচ্ছাই করেন। অবশ্য তাঁর কাছে 
জাীবনমৃত্যুর ভেদরেখা কোনোদনই গভীর নয়. জানতেন, মৃত্যুতে আছে মান্ত-জীবনের 
কারাগার থেকে । কিন্তু 'পরাধীন' জীবনের প্রেমে দেহের কাবাবাসেব শাস্তি একাঁদন ঘে, 
স্বীকার করোছিলেন-যে-উদ্দেশ্যে করোছলেন, এখন দেখলেন, সেই একই উদ্দেশ। তাঁর দেহের 
লয় দাব করছে। এই পর্ধণযে আমোরিকায় পেশাছেই স্বামন অভেদানন্দের সম্গ তাঁর এই 
স্মরণশয় কথাবার্তা হয় : 

“একাঁদন স্বামী অভেদানন্দকে স্বামীজশ বললেন, "ভাই, আমার দিনশেষ হযে আসছে - 
বড জোর তিন-চার বছর আঁছ।' তাতে গুরুভাই বললেন, 'এবকম বলো ন কাম । তোমান 
শরীর দ্রুত সেরে যাচ্ছে । এখানে িছাঁদন থাকলে তা পুরো সেবে যাবে: আবার আগেব 
শান্তসামর্থয ফিরে পাবে। তাছাড়া তোমার অনেকাঁকছু করার আাছে। এই লুভা সবে শুরু? 
স্বামীজন তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর দিলেন, 'ভাই, আমার কথাটা বুঝলে না। আমার মনে হচ্ছে 
ক্রমেই আম বিরাট হয়ে যাচছি। এমনই তার বস্তার যে, মনে হয় এই শরীর আর তাকে 
ধরে রাখতে পারবে না। আম এখন ফেটে পড়ার মে । রন্তমাংসের খাঁচা আর আমাকে কোনো 
এতে আটকে রাখতে পারবে না।” |ইংরাঁজ জীবনী (একখন্ডে), ৬৬২-৬৩]। 

এই সৃগভটর হেতুর অনুর্প আকারের না হলেও, আর একাটি কারণে তাঁর দেহত্যাগেব 
প্রয়োজন হয়োঁছল বলে তিনি মনে করেছিলেন। মহাসমাধির কষেকমাস আাগে মিস মাকলা- 
উডের সঙ্গে কথাবার্তায় পাই : 

"বেলুড়-মঠে একাঁদন, যখন সিস্টার নিবোদতা শরণীরচর্চার পুরস্কার গবতব্ণ করাছিলেদ 
আমি মঠে স্বামীজীর শয়নঘরে দাঁড়িয়ে, জানলা থেকে তা দেখাঁছলাম [মস ম্যাকলাউন্ 
লিখেছেন] স্বামীজীী বললেন, 'আমি মোটেই চল্লিশ দেখব না।' তাঁর বয়স ৩৯ চলছে জান- 
তাম। বললাম, "কন্তু স্বামীজ, বুদ্ধ তাঁর বড কাজ চল্লিশ থেকে আঁশর মধ্যেই ভো কহে 
ছেন।' স্বামীজশ বললেন, 'আঁম আমার বাণস 'দয়োছি. এবার যাব ।' "কো যাবেন 2জজ্ঞাসা 
করলাম। 1তাঁন বললেন, 'বড় গাছের ছায়া ছোট গাছকে বাড়তে দেয় না। অপরকে জায়গ: 
করে দেবার জন্না আমাকে বিদায় নিতে হবে ।” |রোমিনিসেনসেস, ২৫০-৫১]। 


মহাসমাঁধ ও সমাধমান্দর ৪%৭ 


১৮৯৯, ১৪ জুলাই স্বামীজন স্টার্ডকে লিখেছেন : “আমার আয় ফুরিয়ে এল।” 
সেপ্টেম্বর মাসে করুণ-মধুর পাঁরহাস াঁশয়ে মের হেলকে লিখেছেন : “সুদশর্ঘকাল তুম 
আমাকে চিত লেখোনি, সৃতিরাং এ-চিঠি তোমার প্রাপ্য নয়। কিন্তু দেখছ, আম কত ভাল- 
মানুষ, কারও সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না_বিশেষতঃ মত্যু যখন দ্বারে ।” অল্প আগে, অগস্ট 
নাসে, মেরী হেলবয়েস্টারকে লেখা এক চিঠিতে ফুটল গভীর জবনসত্য : 

“আমি একান্তভাবে চাই, কোনো দুঃখ যেন কাউকে স্পর্শ না করে। কিন্তু একথাও সতা, 
একমাত্র দুঃখই আমাদের জীবনের গভশরে দ্ান্টপাত করার শান্ত দেয়-_তাই নয় ?ক 2 আমাদেল 
যাতনার ক্ষণে চিরাদনের বন্ধদুয়ার খুলে যায় আর সেখানে প্রবেশ করে আলোর নন্যা। 

“বয়স বাড়ে আর আমরা শাখি। হায়, লব্ধ জ্ঞান আমরা এ-জগতে কাজে লাগাতে পাপ 
না। যে-মৃহূর্তে মনে হয় কিছু শিখোছ, তখাঁন রঙ্গমণ্ট থেকে দ্রুত বদায় নিতে হয়। তাই 
হল মাবা। 

"এই খেলার জগৎ থাকত না, খেলা চলত না, যাঁদ আমরা খেলুড়েদের চিনে ফেলতাম । 
চোখ বেধে আমাদের খেলা । খেলায় কেউ আমরা বদমাশের ভূমিকা নিই. কেউ বারের, কিন্তু 
সবই খেলা । সান্ত্বনা এখানেই ৷ মণ্ডে দৈতাদানা, বাঘ-সিংহ, কি নেই. কিন্তু সবারই মূখে জাল 
বাঁধা; তারা চেচায় 1কন্তু কামড়াতে পানে না। জগৎ আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করতে পাবে 
না। যাঁদ চাও. ছন্নাভন্ন রক্কান্ত শরীর নয়েও তম মনে গভীরতম শান্তি পেতে পারো । আর 
তা পাবার উপায়-আশা ত্যাগ করা। ওটা কোনো ব্লীবের নৈরাশ্য নয়--ও হল বজয়ীর বাঁজত 
বস্তুর প্রাত ঘণা, যাকে সে সংগ্রাম করে অজর্ন করেছে, তারপব্‌ তাকে অযোগ্য বলে ছাদে 
ফেলে দিয়েছে ।” 1৮-৬০-৬১|। 

স্বামীজন প্রায় একই ধরনের কথা লিখলেন সস্টীর 'ক্রস্টনকে, ২ সেক্প্টম্বর, ১৮৯১। 
১ নভেম্বর এসকই লিখলেন : “জীবন অনন্ত নয়, তার জন্য গভির কৃতজ্ঞ। প্াথবীতে 
যারা সর্বোচ্চ আর শ্রেন্ঠ সাহসব, যাতনাই ত।দের বাঁধালাঁপ। কাউবে না কাউকে এ-জগাতি 
দঃখভোগ করতেই হবে: আম খাুঁশ যে. প্রকাতির কাছে বাঁলপ্রদস্তদের একজন আশীম।" 
|৮-৭৪11 ১৫ নভেম্বর একেই লিখলেন : “আমার মো স্নাষপ্রধান ধাতের শরীর কখনো 
বা মহাসঙ্গীত-স্যাণ্টর যন্ত্র হয়, কখনো-বা অন্ধকাবে কেদে মরে” 1৮-59]1 একই দিনে 
মিসেস বুলকে লেখা চিঠিতে হারানো নিঃসঙ্গ জীবনের জনা মর্মান্তিক আকৃলতা : “ভারতে 
লেখা আপনার চিঠিপন্ধে পরোক্ষভাবেও যেন আমার সম্বন্ধে কোনো সংবাদ না থাকেন 
এইাঁট শুধু চাই ।. কিছু সময়ের জনা, অথবা চিরাঁদনের জন্য গা-ডাকা দিতে চাই । আভশগও 
হোক আমার প্রাসাদ্ধর দিনাট।" [৮-৭] 

অল্পাঁদনের মধ্ো, ৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৯, নিবোদতাকে লেখা চিঠিতে আতনউল্মোচন : 

“কারো-কারো প্রকাতিই এমন ষে. তারা দুঃখ পেতেই ভালবাসে । যাঁদ আম নজের দেন্স- 
বাসীর জন্য কুক ভেঙে কাজ না করতাম-অন্যের জন্য তা করতে হত, তাতে কোনোই সন্দেহ 
নেই।...আমরা সবাই সুখের পছনে ছুটছি, সত্য, 'কিল্তু কেউ-কেউ থাকে দূঃখ পেয়ে সখী 
হয়_বাঁচত্র, নয় কি! এত ক্ষাত নেই, তবে সুখ ও দুঙখ, দুইই সংকামক। ইঙ্গারসোল 
একবার আমাকে বলোছিলেন. যাঁদ তিনি ঈশবর হতেন তাহলে ব্যাঁধর বদলে স্বাস্থ্যকে সংক্লামক 
করতেন। কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবেন ন_ স্বাস্থা ব্যাধির চেয়ে বোশ যাঁদ না হয়, ব্যাধির 
ইল্যই সংক্লামক।” [৮--৮৩-৮৪] 

একই চিঠিতে বিদ্রুপ করেছিলেন, লোককল্যাণর্রতী মানুষদের আতন্নাভমানের বিরুদ্ধে : 

“প্রফেটরা যখাঁন মানুষের অবস্থা দেখে দুঃখিত হন, তখানি তাঁদের মুখ ঝুলে পড়ে, বুক 
চাপডাতে থাকেন, সকলকে ডেকে বলেন, তেস্তুল খাও, কয়লা চিবোও, গায়ে ছাই মেখে 
গোবরের গাদায় বসে থ্কো আর গোঙানি ও চোখের পানিতে মাখামাখি কথা বলে ।.. 


৪৭৮ এববেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


যাঁদ তুম জগতের বোঝা বইতে চাও, তা বও, ন্তু দোহাই, তোমার গোঙাঁন আর শাপ- 
শাপান্ত যেন শুনতে না হয়। তোমার জবালার চোটে আমাদের ভড়কে 1দও না; এমন না মনে 
হয়, তোমার কাছে না এসে নিজের গরালা-যন্তরণা নিয়েই ভালো 'ছন্বাম। যে-মানুষ সত্যসত্যই 
জগতের দায় ঘাড়ে নেয়, সে জগৎকে আশীর্বাদ করতে-করতে নিজের পথে চলে যায়। তার 
মুখে নিন্দা সমালোচনার শব্দমান্র থাকে না। তার মানে নয় জগতে মন্দ নেই, তার মানে 
[তান নিজের কাধে সব তুলে নিয়েছেন ।" 

একই সত্যের নানা দিক থাকে। 'ানবোদতাকে উপরের চিঠিতে স্বামীজী লিখলেন, 
জগতের দুঃখের ভার বইবার ক্ষেত্রে আভযোগ করা চলবে না-সেই তাঁনই কয়েকাঁদন পণে 
(১২ ডিসেম্বর) মিসেস বুলের কাছে চিঠিতে প্রায় উল্টোকথাই িখলেন_পাঁথবীর জন 
ভালবাসায় কোন্‌ অসহ্য কন্ট পেতে হয়েছে। বন্তব্যে এমন পার্থক্য ঘটার কারণ-নবোৌদতাকে 
[তান জগতের কর্মক্ষেত্রে উৎসর্গ করোছিলেন. তাই ?ননবোঁদতার কাছে তান নিজের চারনের 
সেই দিকগ্াল তুলে ধরেন, যেখানে আছে বজদ়্ সহন, আর 'মসেস বুল তাঁর 'ধীরা মাতা" 
তাঁর কাছে খুলে ধরলেন সন্তানের যুদ্ধক্ষত রন্তান্ত হৃদয় : 

“দৈবের সহায়তা সতাই হয়ত পেয়োছ, কিন্তু উঃ তার প্রাতাট “বন্দর জন্য কি পাঁরমাণে 
ন। বুমোক্ষণ করতে হয়েছে !.. তবে আম নিজে যোদ্ধা, যুদ্ধ করতে-করতে প্রাণ দিতে হবে 
হাল ছাড়া চলবে না। . আমার জীবনের ভূলভ্রান্তগুলো খুব বড় বটে, কিন্তু তার প্রত্যেকাঁট' 
কারণ অত্যাধক ভালবাসা । এখন ভালবাসার উপর 'বতৃষ্ণা এসে গেছে । হায়, যাঁদ তা কিছমার 
না থাকত? ভান্তির কথা বলছেন! হায়, যাঁদ 'নার্বকার ও কঠোর বৈদাঁন্তক হতে পারতাম ! 
শান্তির পিয়াসী আম. কিন্তু ভান্তুর আলয় হৃদয় আমার-তা থেকে আমাকে বাত করেছে 
নংগ্রাম ও যাতনা, যাতনা ও সংগ্রাম ॥ 1৮-৮৫-৮৬]। 

“কাজ করতে চাই না. চাই নীরবতা আর বিশ্রাম। কিন্তু কর্মফল ব৷ 'বাঁধালাঁপ আমাবে 
ঠেলে দচ্ছে-কাজ! কাজ! যেন গরুর পাল আমরা, কসাইখানার দিকে তাঁড়ত, চাবুকে; 
চোটে ছুটতে-ছুটতে নখের ধার থেকে এক খাবলা ঘাস খেয়ে 'নাচছ।” [ক্রাস্টনকে_৪ মার্চ 
১৯৯০০; ৮--১০৬]। 

“আম সারা জীবন মায়ের কাজ করোছ। এখন তা শেষ । আর তাঁর চরকায় তেল দে 
রাজি নই। তিনি অনা কম বেছে নন। আমি ইস্তফা দিলাম ।" [মিসেস বুলকে_৭ মাট' 
১৯১০৮; ৮--১০৮]। 

"সারা জীবন আম জগতের জন্য খেটেছি. ?কন্ত সে জগৎ আমার দেহোর এক খাব 
মাংস কেটে না নেওয়া পযন্ত এক টুকরো বুটিও আমাকে ছংড়ে দেযাঁন।” [মেরা হেলকে- 
১৭ জুন, ১৯০০: ৮-১৪২]। 

“এই তো জীবন- খেটে মরো, খেটে মরো ! আর তাছাড়া কৰ-বা করার আছে ! খেটে মরে 
খেটে মরে! হয়ত একটা কিছু ঘটবে, কোনো একটা পথ খুলে যাবে । আর যাঁদ তা না হয় 
হয়ত কোনোদিন হবেই না- তাহলে_তাহলে-কঈ তাহলে » আমাদের সকল চেস্টাই ছে 
একটা মরশুমের জন্য মৃত্যুনামক চরম পাঁরণাতকে ঠোঁকয়ে রাখতে! হে মৃত্যু! হে সর্ব 
রোগহর মৃত্যু! তুমি যাঁদ না থাকতে দুনিয়ার অবস্থা ক দাঁড়াত! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ. 
পাাথবীকে যে-রুপে দেখছি, সে রূপে সে সত্য নয়, নিত্য নয়। 

“ভাবষ্যং কি রকম হবে-_ভালো কিছু ? ফু! সে ভাবষ্যৎ তো বর্তমানেরই সৃষ্ভি 
স্মহলে তার চেহারা যাঁদ আরও বোঁশ খারাপ হয়,না অন্ততঃ এরই মতো খারাপ। অহো স্বস্ন 
স্ব্ন দেখে যাও। স্বপ্নের ইন্দ্রজাল এই জীবনের হেতু_এই জাবনের প্রাতকারও তাই 
স্বপ্ন-_ স্বগন দেখে চলো। স্বপ্ন_স্বসন দিয়ে স্বপ্ন ভাঙো। আমার সংবাদ ? সংবাদ নেই। পুরু 
সং্ঘাদের কবল থেকে মুন্ত হতে পারাঁছ না। সংবাদ মানে পৃরনো সংবাদ ।...এখানে [প্যারিও 


হাসমাধি ও সমাধমান্দর ৪৭৯ 
হা-মহা ব্যাক্তির সঙ্গে কথা বলাছ। কেউ-কেউ খুবই তাঁরফ করছেন-_কথাবার্তার। কথা-_ 
সই অনন্ত গোলকধাঁধার পাঁথবীর সঙ্গে, যেখানে অদৃস্টের অন্তহীন লাটাইয়ের সুতোর 
্লান্ত কেউ কখনো খঃজে পায় না, যাঁদও সবাই মনে করে তাকে পেয়েছে, অন্ততঃ খাঁশ হয়ে 
তাই ভাবে, আতমপ্রতারণার সুখে ।...ভালই হোক. মন্দই হোক, আমরা। এ-সংসারে নিজ্বে- 
নজের অংশ আভনয় করে যাচ্ছি। যখন স্বপন ভেঙে যাবে, এবং আমবা রঙ্গমণ্ড ছেড়ে যাব__ 
এখন এইসব নিয়ে প্রাণখুলে হাসব। এইটুকু নিশ্চয় করে ঝঝোঁছ। |1ক্রাস্টিনকে, ২৮ অগস্ট, 
১৯০০; প্রব্দ্ধ ভারত, ফেব্রুয়ার, ১১৭৮] 

আঁভিনয়! তব আভনয়ের মধোও অশ্রুজল কোনো-কোনো৷ আঁভনেতাণ বুক নিংড়ে চোখ 
দয়ে নামে। মেরী হেলকে তাঁর 'প্তার মৃত্যুতে স্বামীজশী একখানি াঠি লেখেন (২ 
“ফক্ররারি, ১৯০০)--পত্রসাহত্যের সম্পদ সেই রচনার শেষ অনুচ্ছেদ এই : 

“আ্ৰীবনে এতাঁদন পযন্ত তুম নিরাপদ মাশ্রয় পেয়েছ, আর আমাকে জব্লতে, কাঁদতে 
হয়েছে সারাক্ষণ। এখন ক্ষণকালের জনা তুম জীবনেৰ অপব দিকটা দেখতে পেলে । এ- 
ধরনের আঁবরাম আঘাতে-আঘাতে আমাদ 'জণবন ভেলা হয়েছে-এন চেয়েও শতগুণ ভয়ঙ্কর 
আঘাত-স্যারিদ্র্ের, বিশ্বাসঘাতকতার আর নিজের 'নর্বাদ্ধিতাব যল্দণা। এটা নৈরাশ্যবাদ 2 
এখন তুমি বুঝবে, কী করে তা আসে! শুধু একাঁটি কথা বাল, এবং ভার মধ্যে এতটুক 
ভজাল নেই-যাঁদ আমরা পরস্পরের দুঃথ িনময় করতে পারতাম, আর তোমাকে দেবার 


মতো আনন্দভর! মন যাঁদ আমাব থাকত তাহলে [নিশ্চয় বলাছ -শচবাঁদনের জনা তোমার স্জো 
তা বিনিযয় করে নিতাম ।” 


(শবস্বরূপ বিবেকানন্দ, তাঁর কণ্ঠের নীলগরলদাদতি দেখলাম ॥ এবাব দেখতে পাল 
নলাটের চন্দন-চন্দ্রালোক । 1সস্টার 'ক্রাস্টনকে স্বামী তাঁর আন্ত ত উদাসী অধাতা- 
ভাবনার কথা সবন্চযে বোৌশ লিখেছেন-তাঁকে জেখা কযেকটি পারে অংশ উদ্ধৃত কন্াছি 
পরপর : 


০ 


“আম যেন এ অসীম নীলাকাশ। মাঝে-মাঝে সে আকাশে মেঘেদয হলেও আম সেই 
একই অনম্ত নীল। 

“মামি এখন সেই শান্তির স্বাদ পেতে চাইছি যা আমার এবং প্রতোকের মধ্যে চিরদিন 
রয়েছে। এই হাড়মাসের খাঁচা আর সুখদুঃখের মিথ্যা স্বপ্ন এগুলো আবাব কি? 1২৫ 
মার্চ, ১৮৯৯) ৮১১৬] 

“এখন এত স্থির আর শান্ত হয়ে গোছ, যা কোনোদন ছিলাম ন।।. .আমার তরা 
শান্তিল্ল বন্দরের নিকটউবতা হচ্ছে, সেখান থেকে তাকে আর ঠেলে দেওয়া হবে না। জয় জন 
মা। আর আমার নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাঁভলাষ নেই । ধন্য হোক মা'র নাম । রাম- 
কফের ঘাস আমি । আমি যন্্রমান্ত, "আর কিছু নই, কিছু জানতে চাই ন।। জয় শ্রীগ্রুমহারা5, 
ক জয়।” [৭ এাপ্রল, ১৯১০০; ৮-১২৪] 

“কর্ম চিরকালই অশৃভকে নিয়ে আসে । আমি স্বাস্থ হারয়ে অশুভের মূল্য দিয়েছি । 
এতে আম খুশি, মনের উন্নাতই এতে হয়েছে_-আমার জীবনে এমন একটা 'স্নগ্ধ কোমলতা 
ও প্রশান্তি এসেছে, যা আগে কখনো ছিল না।...মায়ের কাজ মা-ই করছেন, তার জন্য মাথা 
»ঘামাই না। আমার মতো পতঙ্গ প্রাত মুহূর্তে হাজার-হাজার মরছে, কল্তু মায়ের কাজ 
' সম্মভাবেই চলেছে ।. .মায়ের ইচ্ছাত্রোতে গা ভাসিয়ে একলা আজাঁবন চলে এসোছি। যখনই 
ব্যাতিক্রম ঘটাতে গোছ, অমনি আঘাত পেয়েছি ।...সৃখে আছ, মনের শান্তিতে ডুবে আছ, 
মনের বৈরাগ্য আগের থেকেও প্রবল, নিকটজনের প্রতি ভালবাসা ক্রমেই কমছে, আর মায়ের 
প্রা আকর্ষণ বাডছে। দক্ষিণেশ্বরে বটবৃক্ষমূলে শ্রীরামকফের সঞ্গো দীর্ঘ রাত্রি জাগরণের 


৪৮০ 1ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ 
স্মৃতি আবার জেগে উঠছে মনে। কর্ম ঃ কর্ম আবার কি ? কার কর্ম? কার জন্য কর্ম 2...আঁম 
মুস্ত।” 1১২ এাপ্রল, ১৯০০; ৮--১২৯]। 

"আমোরকায় উপাঁজত সব টাকা ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছ। এখন আমি মুত, পূর্বের 
মতোই িক্ষাজনীবী সন্ন্যাসী । মঠের সভাপাঁতির পদও ত্যাগ করোছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আম 
মুন্ত। ও-ধরনের দায়িত্ব আর আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে না।...গাছের শাখায় ঘুমন্ত পাঁখর' 
রাত পোহালে বেমন জেগে উঠে গান গায়, তারপর ভানা মেলে উড়ে যায় সুদূর নীল আকাশে 
তেমনি আমার জীবনেরও সমাপন ।' জীবনে অনেক কঠন সমস্যার মুখে পড়েছি, সাফল্যও 
পেয়োছ প্রচুর, আর সাফল্যের মুখে মূল্যহীন হয়ে গেছে বাধা ও বেদনার আঘাত । লক্ষ্যে 
পেপছেছি আমি । যে-মুন্তার সন্ধানে জীবনসমূুদ্রে ডুব 1দয়ৌছলাম, তাকে পেয়োছ-_ পেয়োছ 
জীবনের পুরস্কার আম আনান্দত। 

“তাই মনে হচ্ছে, জীবনের এক নতুন অধ্যায় খুলে যাচ্ছে । মনে হচ্ছে, মা যেন সন্তর্পণে 
পস্নেহে আমাকে চালিয়ে নিয়ে ফবেন। বাধার পথে আর নয়, এখন শাঁখর পলকের 
বন্ছানা। 1১৪ অক্টোবর, ১৯০০: ৮--১৬৩]। 

স্বামীজশীর এই মনোভাবের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা ১৮ এপ্রুল 
১৯০০ তারিখের পত্রে । “যাই প্রভ্‌ যাই", "যাই মা যাই'-আকুঁলত সেই পন্াট বহুলাংনে 
আগেই উদ্ধৃত করৌছ এই খন্ডে |পৃ ১৫৮-৫৯]। 


0৩ | 


সদ্য উদ্ধৃত চিঠিগুলি মোটামুটি ১৮৯৯-১৯০০ সময়ের । উদ্ধৃত অংশের সূরই এই 
কালের স্থায়ব সর । বাহরঙ্গ কর্ম অবশ্যই ছিল। ক্যালফোনয়া, প্াযারসে, তাঁর কাজে 
উল্লেখ করোছি। আঘাত আকরুমণ বিশ্বাসঘাতকতা 'ছল। স্টার্ড, মস মূলান. অভয়ানন্দে 
উৎকঢ০ আচরণের কথাও পূুর্বিতরঁ খণ্ডগ্ীলতে বলোছি। রামকৃষ্ণ মিশনের আর্থিক ও অনা- 
বিধ দায়দা(য়ত্বের বোঝা 1ছল। মগের সম্পা্ভ তাঁর নামে ছিল, ট্রাস্ট ভীড় করে দেনাঁন, আঁবলম্বে 
তা করার [বরুদ্ধে আপত্তি ছিল পাশ্চান্ত ভক্তদের, তা নিয়ে টানার্পেড়েন চলোছিল, মঠের 
পাঁরচালনগত অসুবিধাও তাতে হচ্ছিল, কারণ বাল 'মডানাসপ্যালাট মঠকে স্বামীজীর 
ব্যান্তগত সম্পাশ্ত ধরে নিয়ে |বাঁল মিউানসিপ্যালাটর সদব্যা্ধতে, বেলুড় মঠ স্বামীজীণ 
বাগানবাভ। বিরাট কর চাঁপয়োছিল, মামলা চলাছল তা 1নয়ে।৯ জ্বামীজী মঠের কর্তৃত 
ত্যাগে ব্যস্ত হয়ে পডোছিলেন। তানি অব্যাহাতি চাইছিলেন। 'মসেস বুলকে ১৭ জানুয়াঁৰ 
১৯০০, লিখলেন : "আমার কাছে এটা স্পন্টতর হয়ে উঠছে যে. আমায় মঠের সব ভাবনা 
ছেডে দিতে হবে। ..আমার কাছে এই সবেচ্চ ত্যাগের আহবান এসেছে- উচ্চাশা, নেতৃত্ব ও 
যশকে ।বসজনন দিতে হবে । সে তপস্যার জন্য মন প্রস্তৃত।. সারদানন্দ, ব্ুন্মানন্দ ও আপনাব 
নামে মগের ট্রাস্ট-ডাীঁড করে দিতে চাই। সারদানন্দের কাছ থেকে কাগজপন্র পেলেই কাজটা। 
করে দেব। তারপর শান্ত হব। আমি চাই বিশ্রাম, এক মাঁষ্ট অন্ন. খানকয়েক বই, এবং লেখা" 
পড়ার কাজ ।” |ইংরাজন গ্রন্থাবলনী, ৮ম, ৪১৯১; বাংলা ৮-১৫]। মঠ পা'রচালনা ও আর্থিক 
ব্যাপারে অজ্পম্বল্প মতভেদ হচ্ছিল । এ-ব্যাপারে স্বামীজশীর আবেগপ্রবণ আঁভমানী হৃদয়ের 
জন্য কিছু বোঁশ জটিলতার সূম্টি হতে পারে। ষে প্রচণ্ড কর্মক্ষমতা ও মনঃশান্ত তাঁর সে 
বস্তু যে, সেই পাঁরমাণে অপরের নেই, থাকতে পারে না. তা তান অনেক সময় ভূলে ষেতেন। 


২ স্বামীজাী মিসেস বুলকে ১২ ডিসেম্বর, ১৮৯১৯, লেখেন : “ভালো কথা, মিউীনাঁসপ্যাঁলা 
অত্যাধক কর বাঁসয়ে আমাদের উচ্ছেদ করতে চায়। সেটা আমারই দোষ, কারণ আমই ট্রাস্ট কবে 
মঠাট সাধারণ-সম্পাত্ত করে £দইানি।” 1৮--৮]। 


মহাসমাঘ ও সমাধমান্দর ৪৮১ 


তাছাড়া কম্পনার বাস্তব প্রয়োগ সময়সাপেক্ষ । স্বামণীজখ তাঁর সীমাবহ্ধ জীবনকালের কথা 
ভেবে অবুঝ ও অধীর হয়ে উঠতেন। বিশেষতঃ টাকাকাঁড়র গহসাবের ব্যাপারে তাঁর উত্তেজনার 
মীমা থাকত না। বিদেশী বন্ধুরা ভারতীয় কাজে অ্থসাহাষ্য করে, আবলম্বে তার হিসাব 
চাইতেন । স্বামীজন নিজে হিসাবে পারদশর্ঁ নন, কিন্তু হিসাবের মূল্য বুঝতেন। গিবশেষতঃ 
বখন সময়মতো হিসাব না পেলে বিদেশী বন্ধুরা আঁভিযোগ করতেন, তখন সেটাকে তান 
ব্যান্তগত ও জাতীয় অপমান বলে মনে করতেন। তখন হিসাব না দেবার জন্য অসম্ভব রাগা- 
রাগি করতেন, বোশ ঝাঁঝ গিয়ে পড়ত স্বামী ব্র্মানন্দের উপর । স্বামশজণ৭ এইসব রাগারাগর 
সময়ে একটি কথা ভুলে যেতেন- টাকাকাঁড়র যে-হিসেব সন্যাসী বিবেকানন্দের পক্ষে করা 
শন্ত, তা সন্্যাসী ব্রঙ্গানন্দের পক্ষে কম শন্ড ণয়। সে যাই হোক, ব্রক্মানন্দের উপর লাগের 
ঝোঁকটা বশেষ পড়ার কারণ-_স্বামীজী জানতেন-_সত্য মিথ্যা যে-রাগই তান করুন, রাজা 
[ব্রহ্মানন্দ] তা পতার স্নেহে সহা করবে, আর ব্রঙ্গানন্দ জানতেন-নরেনের মনে রাগ নেই, 
শুধু মুখেই তজনি। 

[হসেবপত্রের ব্যাপারে বিদেশী দাতাদের তাগদ, সেইসণ্গে স্বামীজশর বিষয়বৈরাগ্য- 
এইসব জাঁড়য়ে জটলতার সৃস্টি হয়; 'বিবয়ব্যাপারে তাঁর আচরণের সমালোচনা হয়ত কোনো 
প্লুরুভাই করোঁছলেন (ব্যাপারটা স্বামীজীর আত স্পর্শকাতর মনের অনমানও হতে পারে) 
-তা নিয়ে গভশর বেদনা পান । পৃবে উদ্ধৃত ১৭ জানূয্লাব, ১৯০০, চিঠিতে মিসেস বুলকে 
মঠের কর্তৃত্ব তাগের ইচ্ছার কথা জানয়েছেন, গকন্তু তৎসত্েও কর্তৃত্ব অক্টোপাশের মতো তাঁর 
সর্বাত্যে জাঁড়য়ে ধরোছল। এক্ষেত্রে তিন নিজের মধ্যে সন্নাসীর মত্যু-সম্ডভাবনা দেখে 
আতাঁঙ্কত হচি্হিলেন। তাঁর এই গ্রভীর চত্তসংকট মিসেস বুূলের কাছে ধরা পড়োঁছল। মিসেস 
বুল স্বামীজীকে ১ মে, ১৯০০, ধীর 'ববেচনাপূর্ণ এক পন্র লিখলেন, বাতে বললেন-- 
শা, বিষয়ে জাঁড়য়ে আপনাকে বিষয়ী হতে হবে না। [স্বামীজা প্রচণ্ড আভযোগ করে বলেন, 
ব্যাপার যা দেখাঁছ তাতে আমাকে শেষপযন্তি 1বষয়ী হয়ে পড়তে হবে ]-আর্পান 1বষর- 
বিরগনী সন্ন্যাসীই থাকুন, তাতেই পৃথবীর মণ্গল। 

স্বামীজশী মঠের সব কিছু হস্তান্তর করেছিলেন, কিন্তু কোনো-কোনো অবাঞ্চত কাঁটা 
তাঁর মনকে গি'ধেছিল। অগস্ট, ১৯০০, তুরীয়ানল্দকে লেখা, বিশেষরকম খাঁণ্ডত এক পন্ে 
তার আভাস পাই 1--" . "লাকের সঙ্গে বাবহার করতে গেলে দিননাত মনঃকণ্ট। কাজেই...সব 
িখে-পড়ে আলাদা হয়ে গোছ। এখন আম লিখে দিচ্ছি ষে, কারও একাধিপত্য থাকবে না। 
সব কাক্র মেজরাটর হুকুমে হবে ।...সেইমতো ্রীস্ট-ডীঁড কাঁরয়ে নিলেই আঁম বাঁচি), 
আমার কাজ আম করে দিয়োছ, ব্যাস্‌। গুরুমহারাজের কাছে খণন ছিলাম--প্রা" বার করে 
আমি শোধ 'দয়েছি।...দালল করে পাঠিয়েছে সর্বেসর্বা কত্তান্তর! কতাঁত্ত ছাড়া বাঁক সব 
সই করে দয়োছি।...প্রাণ ধরবে সই করে ছিয়োছি। এখন থেক যা বব, সে আমার কাজ ॥. 
আন এখন আমার কাজ করতে চললুম । গ্‌রমহারাজের খণ প্রাণ বার করে শবে দিয়েছি। 
তাঁর আর দাবদাওয়া নেই।”৩ 1৮-১৫০-৫১]। 


৩ একই প্রসঙ্গে 'নিবোদতাকে স্বামীজশী ২৫ অগস্ট, ১৯০০, লেখেন : "আম মিসেস বুলক্ে 
এঠ থেকে টাকা তুলে নেনার সুযোগ 'দিয়োছলান: কিন্তু তান ও-বিষয়ে কিছ; বললেন না, আব 
শুদিকে ট্রাস্টের দূলিলগঁল দস্তখতের জনা পড়ে ছিল। সুতরাং আম বৃটিশ কনসালের আঁফসে 
গিয়ে সই করে দদয়োছি। কাগজপত্র এখন ভারতের পথে। এখন আমি স্বাধীন, আর কোনো বাঁধাবাঁধিব 
ভিতর নেই, কারণ কার্ধব্যাপানে কোনো ক্ষমতা না কর্তৃত্ব বা পদ রাখিনি। রামকৃ্ মিশনের সভাপাঁতব 
পদও আমি ত্যাগ করেছি ।. .কুঁড়িটি বছর রামকৃষের সেবা করলাম । . এখন কার্জ থেকে অবসর নিলাম । 
বাঁক জীবন আপনভাবে কাটাব ।* [৮-৯১৫১-৫২1 


বি. ৫--৩১ 


৪৮২ 'ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ 


॥৪॥ 


স্বামীজীর “আমার কাজ"-এর একাঁটর কথা জানি--ানজের মায়ের জন্য একাট বাসস্থানের 
ব্যবস্থ। করা। পাঁথবীতে স্বামীজীর শেষ ধণ ছল তাঁর মায়ের কাছে, এবং বংশের কাছে। 
সেই খণ মেটাবার কাজ তান শুরু করেছিলেন জীবনের আঁন্তিম পর্বে । এ ব্যাপারে যাঁদের 
দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তাঁদের একজন খেতাঁড়র মহারাজা । 1ভক্ষাকে ববেকানন্দ ঘৃণা করতেন, 
আবার তিনি চরাভক্ষুক সন্ন্যাসী । দেশ ও জনগণের জন্য তিনি নানাজনের কাছে ভিক্ষাপান্র 
হাঁজর করেছেন। খেতাঁড়র মহারাজার সুকীতি-একেবারে ব্যান্তগ্ত অর্থাং পাঁরবারিক 
ব্যাপারে, তাঁর কাছে স্বামীজ? প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। 

মাতৃঝণ সন্ন্যাসীকেও বোধহয় স্বীকার করতে হয়। আর বংশের প্রাত খণ ঃ জানিনা। 
তবে দোঁখ, স্বামীজবী ২২ নভেম্বর, ১৮৯৮, খেতাঁড়র রাজাকে লিখেছেন, “বংশলোপ 
নিবারণের জন্য কাঁনম্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দিতে চাই ।” স্বামীজীর এই ইচ্ছার ?পছনে তাঁর ব্যান্ত- 
গত ইচ্ছা অপেক্ষা নিজের মায়ের ইচ্ছা প্রবলতর 'ছল সন্দেহ নেই। ?তাঁন একবার এক পন্জে 
'লিখোছলেন, যাঁদ তাঁর মধ্যমন্রাতা মহেন্দ্রনাথ বিয়ে করতে চান, তাঁকে দূর করে দেবেন তবে 
শেষপর্যন্ত ভূৃপেন্দ্রনথকে সংসারী করার ইচ্ছার পিছনে হয়ত এই ভাবনা সারুয় ছিল- 
যে-রন্তধারা দুর্গাচরণ (পিতামহ ) ও বিবেকানন্দের মতো সন্যাসী সান্ট করতে পারে, সে 
রন্তধার৷ প্রবাহিত থাকা দরকার । আর এক্ষেত্রে তান মহেন্দ্রনাথ ও ভ্‌পেন্দ্রনাথের মধে; 
ভূপেন্দ্রনাথকেই আধক বিবাহযোগ্য মনে করোছিলেন-_মানবচাঁরত্র 'বচার করেই নিশ্চয় 

মাতৃধণ পাঁরশোধের জন্য স্বামীজনী তাঁর অভ্যস্ত রাজকীয়ত। পর্য্ত ত্যাগ করে দীন 
[ভিখারীর ভাঁমকা [নয়েছিলেন। খেতাঁড়কে ডীল্লাখত পত্রে লেখেন : “মহার্জার কাছে আজ 
একটি আমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যান্তগত প্রয়োজন নিয়ে হাজির হচ্ছি_এই জেনে যে, 
আপনার কাছে মন খুলতে আমার একটুও লজ্জা নেই, এবং আমি আপনাকে এ-জীবনে 
একমান্র বন্ধু বলে মনে কার। যাঁদ পরে যা লিখাঁছ, তা আপনার মনে সাড়া জাগায়, ভলো। 
আর যাঁদ না জাগায়, আমার নিব্ধীদ্ধতা ক্ষমা করবেন, যেমন বন্ধুরা করে থাকে 

“আপনি জানেন, প্রত্যাবর্তনের পর থেকে আম ভূগছি। কলকাতায় আপাঁন আমাকে 
বন্ধৃত্বের প্রাতশ্রাতি দয়োছলেন, এবং এই অনারোগ্য ব্যাঁধ সম্বন্ধে 'বব্রত না-হতে অনুরোধ 
করোছিলেন। স্নায়বিক উত্তেজনা থেকে এই ব্যাধ ঘটেছে, আর যতক্ষণ না৷ উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, 
উত্তেজনা কমছে, ততন্ষণ কোনো বায়ু পাঁরবর্তনেই সূরাহা হবে না। 

“এই দু'বছর 'বাঁভন্ন স্থানে বায়ু পাঁরবর্তন করেও, প্রীতাঁদন অবস্থা খারাপ হচ্ছে_ 
এখন আম মৃত্যুদ্বারে। [স্বামীজীর এই সময়ের মারাতমক স্বাস্থ্যের অবস্থার কথা িবোদি- 
তার বহু পত্রে আছে]। তাই মাননীয় মহারাজের প্রদত্ত প্রাতশ্রাতি, ব্ধূত্ব ও ওদীর্যের কাছে 
আমি আবেদন জানাচ্ছি। আমার বুকের মধ্যে একাঁট পাপ সর্বদাই পীড়া দেয়__পাঁথবীর 
সেবা করার জন্য আমি আমার মায়ের সম্বন্ধে শোচনীয় উদাসীনতা দোখয়োছি ! আবার, আমার 
দ্বিতীয় ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ বাইরে চলে যাওয়ায় [মহেন্দ্রনাথ তখন বিশবন্রমণ করছিলেন, তাঁব 
প্রায় কোনো খোজিখবরই ছিল না] মা শোকে একেবারে মূহ্যমান। এখন আমার শেষ ইচ্ছা 
কয়েক বছরের জন্য যেন মায়ের সেবা করতে পাঁর। আম মায়ের সঙ্গে বাস করতে, এবং 
বংশলোপ নিবারণ করতে, ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিতে চাই। এমন করতে পারলে আমার এবং 
আমার মায়ের শেষ দিনগাীল শাল্তিতে কাটবে! মা এখন একটা যা-তা কুঠাঁরতে আছেন । তা: 
জন্য ছোট ভালো একটা বাঁড় করে দিতে, এবং ছোট ভাইয়ের জন্য ?িছু সংস্থান করতে চাই। 
ওর পক্ষে ভালো রোজগেরে হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এখন, ব্লামচন্দ্রের বংশোদ্ভব এক- 
জনের পক্ষে এই ব্যবস্থা করে দেওয়া দি খুব বড় কাজ, বিশেষত যাঁকে ভালবাসেন এবং বন্ধু 
বলে মনে করেন. তাঁর জন্য ১ আর কার কাছে আবেদন জানাব জানি না। ইউরোপ থেকে যে 


মহাসমাধি ও লমাধিমান্দর ৪৮৩ 


টকা পেয়োছ, তার নবই 'কাজ'-এব জনা- এবং তার শেষ পাইপয়সা পযন্ত দিয়ে দেওয়া 
হয়েছে । আম আনোর কাছে ব্ণন্তগত প্রয়োজনে সাহাষ্য চাইতে পার না। আমার পাঁরবারিক 
ব্যাপার সম্বন্ধে মহাশজের কাছে খুলে বলল, এবং তা অনা কেউ জানবে না|" 

চ্তব শেত্ব স্বামীজম লেখেন, এ একেবারর বাক্তগত চাঠ। আপাঁন পারবেন কি 
পাঢুচবন না, দয়া বরে তার কবে জানাবেন ক 2১ 

খেতাডকে তলখা স্বামসজশীব পরবতী ১ ডিসেম্ধরের চাঠি থেকে বোঝা যায়, মহারাজা 
কিছ অনুকল উতুবদঘোছলেন। স্বামীজদী এবার জানান, একটা ছে বাঁড়র খরচ লাগবে 
১০,০০০ টাকার শতো। সেইসাঞো স্লামাজনী, খেতাঁড তাঁর মায়ের জনা যে-মাসক ১০০ 
টাকা অর্থসাহাধ্য করে আসছেন, সোট মায়ের জঈবনবাল পর্যন্ত অবাহত লাখতে, এবং নিজের 
জীবনকাল পর্যন্ত মাঁসক ১০০ ট্রাকা সাহাযা করার অনুরোধ জাঁনযোৌছলেন। শেষোল্ত 
স্যাপারে এই মধূব আম্লাস তান খেতাঁডকে দেন, "আশা কাঁর, আপনার এই ঝঞ্ধাট দশীর্ঘ- 
স্থায়ী হবে না করেণ মাহ কয়েক বছবই বাব বলে মনে কাতর ।” প্রাথথত সাহাযা আসক বা 
নাআসুক. হীতধো খেতাঁড় যা করেছেন, সেজনা স্বামীজা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন : "এই 
পাঁথবতে আজি হা হয়ে উঠোছ, সে আপনারই সাহাযো। আশাঁন আমাকে আমার [বিকট 
|পারবারুক] দুশ্চিন্তা থেকে শুন্তি দিষে, পাঁথবীব সম্মুখশন হওয়া, সেইসঙ্গে (কছদ কাজ 
করা, সম্ভবপর কদ্রাছলেন ।” [বেণশঙকব, ১৭০-৭৫)]। |স্বামীজীর জীবনে খেতাঁড়র 
মহারাজের ভামকা সম্বন্ধে আলোচনা আগে করোছ - ১ম খণ্ড, ১৪-১৯, ৪২-৭9; ৩য় 
১৪-১৫)। 

আলোচ্য প্রনঙ্গে শ্লীঘমভী লূই বার্ক সেকেন্ড 1ভাজ্ট' গ্রশ্থে বিস্তারত আলোচনা 
করেছেন! [তান সঙ্ঞতভাবেই অনুমান করেছেন, শেষপর্যন্ত খেতাঁড়র রাজার পক্ষে দশহাজার 
টাক দেওয়া সম্ভব হয়নি, এবং স্বামীজনও তাঁর গাকে আলাদা বাঁড় তৈরী করে দিতে পারেন 
ন। তর পঁরিবূর্ত তান ৬ হাজার টাকা 'দয়ে নিজেব খুড়ীর কাছ থেকে পৈতৃক বাঁড়র 
একটা অংশ কিনে নেন। মঠ-তহবিল থেকে এর জন্য তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা ধার করতে হয়। 

কল্তু স্বামীজনী এই ব্যাপারে দারুণভাবে তকেন। ৬ অগস্ট, ১৮৯৯, মিসেস বুলকে 
লেখেন : দুশ্চিন্তা? সম্প্রাতি তা যথেম্ট । আমার খুড়ীবে আপাঁন দোখেছেন_তিনি আমাকে 
কাবার জন্য তলে-তলে চক্রান্ত করেন। [তিনি ও তাঁর পক্ষের লোকজন আমাকে বলেন, ৬০০০ 
টাকায় বাঁডব অংশ বাক্ত করবেন- আর সেটা আমি সরল বশ্বাসে ৬০9০০ টাকা 'দয়ে কান। 
তারপর তাঁরা বাঁড়র অধিকার দেবেন শা_এই বিশ্বাসে যে, আম সহবাস হয়ে, জোর করে 
বাডব দখল নেবার জন্য কোর্টে যাব না।” (সেকেন্ড 'ভাজট”' ৬৫]। 

এর ফলে মামলা হয়, এবং কয়েক বছর গড়ায় । মামলাতে যথেষ্ট খনট হয়| স্বামীজশীকে 
সে খবচের টাকাও সামায়কভাবে মণ-তহনৈল থেকে নিতে ভয় । পোস্ত পাঁচি হাজার টাকা, 
এবং এই মামলার খরল্চব টাকার দুশ্চিন্ত। স্বামীজীকে একেবারে আম্থন কবে ফেলোছল। 
তাঁর ব্যান্তগত টাকা বল্তৃত সেইসব টাক? ঘা তাঁর জনূরাগশীরা তাঁর নিজস্ন খরচের জনা 
দিতেন, কাজের জন নয়, (ঁনজদ্ব খরচের কিছু টাকা ক্যাপ্টেন সৌভয়ার "দয়েছিলেন, 
খেতাঁড়র রাজা দিয়েছেন, মিস ম্াকলাউডও অন্রপস্ব্প দিতেন) : এইসহ্গে ছিল- গ্রণ্থ বা 
প্রব্ধসূত্রে, কিছুটা বক্তুতাসূত্রে উপাঁজতি অর্থ । আদবা দেখতে পাই, স্বামীজশ শেষপযন্তি 
যার নেওয়া সব টাকা শোধ করতে পেরেছিলেন, এবং তরি দেহাল্তেব ঠিক আগে তার অনু 
কৃূলেই পৈতৃক বাড়র ব্যাপারে আপস হয়।€ 


৪৮৪ ঠববেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


স্বামীজী সত্যই শেষপর্যন্ত নিজের মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারেনাঁন। তাঁর মতো 
মানৃষের পক্ষে শারীরকভাবে সবাঁকছু করার দরকার হয়না-তাঁন ইচ্ছা করোৌছলেন, তাই 
যথেস্ট। সন্্যাসী হিসাবে তাঁর উত্ত আকাকত্ক্ষার ওাঁচত্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে পারে । কিছুট। 
মআত]সমর্থনে এক্ষেত্রে তিনি সন্বযাসীরা যাঁকে "আচার্য বলে মান্য করেন, তাঁর জীবনকথা : 
আছে । 'পোট্রয়ট-প্রফে১" বইয়ে পাই, সম্পান্ত নিযে অঞ্জাট স্বামজশর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের জশীবন- 
কালেই আরম্ভ হয়। শুজন্্র উপাজনশীল, উদার ও আমিতব্য়ী বিশবনাথ দত্তকে তাঁর খুল্পতাত কাল- 
প্রপাদ দণ্ড -ষনি “যৌগ পাঁরবারের উপার্জনহীন কর্তা"_সাঁবশেষ দোহন করতেন। সেশীবষয়ে 
এবশেশাবা দেবখ অনুযোগ করলে বিশ্বনাথ বলোছলেন, "খুড়ো আমাকে শৈশবে দেখেছেন। তার 
জন্য গায়ের মাংস পযন্ত কেটে দেব।” কিন্তু শেষপর্যন্তি মাংস খাবলানো কান্ডটা এমন স্তরে পেপছে- 
[ছিল যে, 1বন্বনাথকে পৈতৃক বাঁড় ছেড়ে দিয়ে আলাদা বাসা করে থাকতে হয়। “দেহান্তের কয়েক 
বছর পূর্ব থেকে বিশ্বনাথ তাৰ জেষ্টে পুর্রকে [নরেন্দ্রনাথ] বলতেন, তান ফিভাবে কাকার পাঁর- 
ধারের হাতে নর্যাতিও হয়েছেন। এইকালে একবার অন্তর্ধাতনায় চেশচয়ে বলেছলেন, “আগে আম 
খাব, তারপব আমাব ছেলেরা ওদের দৃন করে দেবে ।? 

শেষপর্ধন৬ কিশ্তু উল্টোটাই ঘটোছিল। ?বশ্বনাথের পারবারকেই দূর হয়ে যেতে হয়। ভুবনে*বরা 
দেব আঁবভগ্ড পারিবারিক সম্পার্তর একটা অংশ িনোৌছিলেন। গকল্তু কালীপ্রসাদের পূত্রবধ্‌, তরক 1 
নাথ দত্তের পত্রী, জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী, তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে অন্যের মতলবে পড়ে ভুবনেশ্বরী 
দেবীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। সে মামলায় তিনি হেরে যান। তাঁর স্বামণ তরকনাথ দত্ত যথেষ্ট 
সম্পান্ত বেখে ?গিয়োছিলেন, তাই ধনী 'বধবার সম্পাঁত্ততৈ কামড় বসাবার জন্য অনেক লোভ আতমীয়- 
স্বজন জুটোছল, যাদের মতলবে তান এ মামলা বাধান। ফল হয়, শেষজীবনে তান একেবারে 
নিপ্ুদব হয়ে পড়েন, যাঁদও উস্কাঁনদাতারা মোটা টাকা গাাঁছয়ে নয়োছল। “জশবনের একেবারে শেখ 
ভগে তিঁশ স্বামীজীর কাছে সাহাযাভক্ষা করলে ?তাঁন তাঁকে মোটা টাকা 'দয়ে সাহায্য করেন। 
জীবনের শেষ দিনগুলিতে খড় আমার বড় বোন ও অন্যান্দের কাছে বলতেন, বড় মেয়ে ও 
শাশুডির তাঁগদে পড়ে তান মামলা করেছেন ।"" [ পৌঁট্রয়ট-প্রফেট, ৯৭, ১৩৯-৪০]। 

“জ্বানখ বিবেকানন্দ" বইয়ে ভ্‌পেন্দ্রনাথ প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন, সেইসঙ্গে স্বামখজীব 
জীবনীকারদের বিরুদ্ধে আভিযোগ জুড়ে দয়েছেন_তাঁরা না জেনেই নাক লখেছেন_ তারকনাণ 
দত্তের পড়ীব সঙ্গে স্বামন বিবেকানন্দের মামলা হয়, ইত্যাদি, যা বস্তুতঃ বিশ্বনাথ দত্তের স্ত্রীর সঙ্গে 
তারকণাথ দত্তের স্ত্রীর মামলা । [১২৮]। কথাটা ঠিক, কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ পুরো ঠিক বলেন নি। 
তাঁর প্রশংসনীয় গ্রন্থে [তান মাঝেমধ্যে স্বয়ং স্বামীজীর বিরুদ্ধে একটা আভযোগের ঝাঁক ফৃটিনে, 
তুলেছেন স্বামীজ্জী তাঁর মাকে বিশেষ দেখেন নি. যে-সতকর্মাট ভ্‌পেন্দ্রনাথ করেছেন !! ভূপেন্দ্রাঃর 
অবশই যুগান্তর মামলার পূর্ব পর্্তি মাকে দেখাশোনা করেছেন। কিন্তু তান সম্ভবতঃ ভুলে 
গিয়োছিলেন, সন্ন্যাসী হয়েও বিবেকানন্দ বদেশযান্রার আগে খেতাঁড়র মহারাজাকে দিয়ে তাঁর মা ও 
ভাইদের গ্রাসাচছছাদনের বাবস্থা করে গিয়োছিলেন, ভাইদের শিক্ষাব্যবস্থাও তার মধ্যে ছিল। খেতাঁড় 
প্রবারিতি একই বাবস্থ, স্বামীজার দেহান্তের পরেও, ভুবনেশবরী দেবীর দেহান্ত পর্যন্ত, বলবং 
ছিল, যা বেণ'শঙ্কর শর্মা তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন। অপবপক্ষে ভূপেন্দ্রনাথ কিন্তু দেশসেবায় জেলে 
গিয়ে, এবং তাবপরে বিদেশে প্রস্থান করে, তাঁর মায়ের জন্য কোন্‌ ব্যবস্থা করোছিলেন আমরা জানি 
না। ওকাজচা স্বামন ব্রহ্মানন্দকেই করতে হত। 

স্বামীজী যে পাশ্চান্ত থেকে ফেরার পরে ভ.বনেম্বরী দেবীর জন্য পৈতৃক বাড়ির অংশ নে 
দিয়েছিলেন. সে সংবাদও ভূপেন্দ্রনাথ পারিজ্কার জানতেন না, বা বহ্‌দিন পরে বই লেখার সময়ে 
ভ্লে গিয়েছ্দিলন। আমার মনে হয়, স্বামীজী তারকনাথ দত্তের বিধবা বধ্‌কে অর্থসাহাষ্য করে- 
ছিলেন (যা ভ্পেন্দ্রনাথ লিখেছেন) - তার শর্ত ছিল, উন ভুবনেশ্বরণর প্রাপ্য যে-অংশ অন্যায়ভাবে 
আকার করে আছেন, সেটি 'ফারিয়ে দেবেন। সেখানেও কতখানি চক্রান্তের শিকার স্বামশীজণকে ও 
স্বামীজীর মাকে হতে হয়, তা আমরা স্বামীজীব পন্র, এবং সম্পাত্ত মামলার সংবাদসূন্ে জানিয়ৌছ।' 
ভ্‌পেন্দনাথ কন্তু শেধোন্ত মামলাটির আসল চরিত্র কী ছিল, তা পারিজ্কার করতে তুলতে পারেন নি, 
যাদও স্বামীজীর জীবনীকারদের বিরদ্ধে যথেষ্ট আভিযোগ করেছেন। যে-কোনো কারণেই হোক, 
[তান এই কথাটা চিন্তা করতে ভুলে গিয়েছিলেন, জ্রীবনগ্রন্থ লেখা হয় রচনাকালে প্রাপ্ত তথোৰ 
উরে নিভ'রি করেই। আট্ধিক তথ্যের দ্বারা পূর্ব তথ্য খান্ডত বা সংযোঁজত হলে সেটা জশবনী- 
কাবেবা সানন্দে স্বীঝ।র করেন, ষাঁদনা তাঁরা বিশেষ ক্বার্থব্দ্ধিতে চালিত হন। 


/ 


মহাসমাধি ও সমাধিমন্দির ৪৮৫ 


স্মরণ করেছিলেন। ১৭ জানুয়ার, ১৯০০, মসেস কূলকে স্বামীজী লেখেন : 

“এটা আমার কাছে ক্রমেই স্বচ্ছতর হয়ে উঠছে. মগের কাজ ছেড়ে দিয়ে কিছ সময়ের 
জন্য যেন মায়ের কাছে ফিরে যাই'। আমার জন্য তাঁকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তাঁর শেষ 
[দনগ্দাীলতে 1কছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আনবার চেষ্টা আমাকে অবশ্যই করতে হবে। জানেন ?ক, ঠিক 
এই কাজটিই মহান শওকরাচার্যকে করতে হয়োছল! শঙ্করাচার্যকে তাঁর জীবনের শেষ 
কয়েকটি দিনে তাঁর মায়ের কাছে ফিরে যেতে হয়োছল !”" [ইংরাঁজ গ্রল্থাবলী, ৮--৪৮৯- 
৯০]। 

| ৫ ॥ 

শান্তির একটি আশ্রয়, নিজ'নতা, কিছু বই. সামান্য আহার-_স্বামীজী এই চেয়োছিলেন। 
[হমালয়ে তেমন ঠাঁই করে নেওয়াই ছল তাঁর আভপ্রায। শেষপর্ন্তি বেলুড়েই যথাসম্ভব 
সেই শাল্তিনীড় রাচিত হল। 

দিনগুলি কেমন কেটেছিল, তার উত্তম বিবরণ আছে স্বামীজশর ইংরাজি ও বাংলা 
জীবনীগ্বালতে। আম 1বস্তাঁরত বর্ণনায় যাব না, কেবল কয়েকাঁট খন্ডাঁচন্ন তুলে আনব। 

মঠে যখন থাকতেন, বৃহত্তর পাীথবীকে যথাসম্ভব প্রত্যাখ্যান করতেন। “পরবিজ্ঞ হইতে 
ণফারবার পর স্বামীজশী মঠেই থাকতেন এবং মঠের কাজের তত্াবধান কাঁরতেন। কখনও 
নিজ হস্তে মঠের জাম কোপাইতেন, কখনও গাছ-পালা, ফল-ফুলেব বীজ রোপণ কাঁরতেন, 
আবার কখনো-বা চাকর-বাকরের ব্যারাম হওয়ায় ঘরদ্বারে ঝাঁট পড়ে নাই দোঁখয়া, নিজ হস্তে 
ঝাঁটা ধাঁরয়া এসকল পাঁবকার কাঁরতেন। যাঁদ কেহ তাহা দোঁখয়া বাঁলতেন. 'আপাঁন কেন) 
_তাহা হইলে স্বামীজণ বাঁলতেন, 'তা হলই বা। অপাঁরিৎকার থাকলে মঠের সকলের যে অসুখ 
করবে!' একালে তিনি মঠে কতকগ্যাল গাভী, হাঁস, কুকুর ও ছাগল পহাষযাঁছালেন। বড় 
একটা ছাগলকে হংসী বাঁলয়া ডাকতেন ও তারই দুধে প্রাতে চা খাইতেন। ছোট একাঁট ছাগল- 
ছানাকে “ম্বু' বাঁলয়া ডাকতেন ও আদর কাঁরয়া তাহার গলায় ঘুঙূর পরাইয়া দিয়াছলেন। 
ছাগলছানাটা আদর পাইযা স্বামীজীর পায়ে-পায়ে নেড়াইত এনং স্বামীজী তাহার সঙ্গে 
পচ বছরের বালকের মতো দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতেন। িছাাঁদন পরে 'অটরু" মরিশ' 
' যাওয়ায় স্বামীজণী বিষগ্লচিত্তে শিষ্কে বলিয়াছিলেন, 'দ্যাখ আমি যেটাকেই একটু আদল 
করতে যাই সেটাই মরে যায়।'” [৯-২৩৩-৪] 

'্বামী শিষ্য সংবাদের এই 'বিবরণের সঙ্গে যোগ কর যায স্বামীজটনীদ জীবন থেকে 
প্রাপ্ত আরও কিছু সংবাদ। আমরা জেনোছি, কৌপাীন পরা অবস্থায় স্বামীজদব এই জীব- 
কলের মধো খেলা করতে দেখে অনেকেই বালক কুফেব কথা ভাবাতন !১ [এতে আশ্চর্য হলাল 


৬ *্বামীজশব সর্বজীবে প্রেম-ভালবাস। সম্বন্ধে অখন্ডানন্দ বালিতেন : স্বামীজী মঠে এক 
প্রকাণ্ড চিডিয়াখানা করেছিলেন- চীনে হসি. রাজহাঁস, পাাতভাঁস, নানারকমের পায়রা, কুকুর, সারস 
বেড়াল, মেড়া ইত্যাদি পৃষেছিলেন। তাদের যত করে খাওয়াহেন, আদর করতেন, একদজ্টে সস্নেহে 
তাকিয়ে থাকতেন। শ্রীক্চ গোধন [নিয়ে কি-রকম খেলা করতেন-_এই দৃশ্য দেখলে তার অনেকটা ধারণা 
হয়॥। তখন স্বামীজীর মুখচোখের ভাব কি অদ্ভুতরকম বদলে যেত, তা আব কি ধফলব। একেই বলে 
জবপ্রেম, বিশ্বপ্রেম 19 [অননদানন্দ, ১৮৫) 

* যেহেতু গেষ্ঠলীলা, সুতরাং 'দব্য বালকদের কলহের অংশ বাদ যেডে পারে না। তার বৃপ 

- “মঠের বাগানের পাশ্বে খোলা নাউজমিতে স্বামীজশর গাভশ, ছাগল প্রভিতি চাঁরয়া বেড়াইভ। 
দ্বামীজখ ও মহারাজ [ব্ঙ্গানন্দা এই মাঠ ও বাগানের একটি সীমা বিভাগ কাঁরয়া লইয়াছিলেন। যাঁদ 
স্বামীজীর গাভশ, ছাগল প্রভৃতি উত্ত সীমা আতিক্রম করিয়া বাগানে আসিত, তবে মহারাজ অনিকার 
প্রবেশ লইয়া প্রবল আপত্তি তৃলিতেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধো তুমুল প্রেমকলহ উপাস্থত হইত। 

মনে হইত যেন দুইটি 'দব্যভাবাপন্ন বালক অপবূশপ খেলায় মন্ড হইয়াছেন |" [্দ্বামশী বুহ্গানন্দ, 
প্রকাশিত (২য় সং, ১৩৫৫), ২০৪] 


৪8৮৬ [বিবেকানন্দ ও পমকালান ভাব তর 


[ছু নেই, কারণ স্বামীজীর মুখের শিশৃকোমলতা সর্বদাই দৃশ্যমান ছল । ইংলন্ডে তাঁকে 
দেখে নিবোদতার মনে বাফেলের আঁকা 'সাস্টন চাইল্ড-এর ছাব জেগোছল]। যেসব সংবাদ 
পেয়োছ তার থেকে আমরা উন্ত জীবকুলের সৌভাগ্যে নির্মল ঈর্ধা বোধ করতে পার । “মাঝে- 
মাঝে ছাগল 'হংসী'র নিকট যাইয়া ?তান দুধের জন্য সাধ্যসাধনা কাঁরতেন, যেন দুধ দেওয়া 
না-দেওয়া হংসীর ইচ্ছাধাীন ।” 'বাঘা' নামক ধূর্ত ভক্ত কুকুরাটির কথা স্বামীজীর জীবনী - 
পাঠকদের জানা আছে । গম্ভীরানন্দের বর্ণনায় তার রূপ : “মঠের ক্কুরাঁটর নাম ছিল বাঘা। 
বাঘা অন্য সব প্রাণীগীলর উপর সদণারী কাঁরত এবং ভাবত, মঠে তাহার একটা বাশিস্ট স্থান 
আছে। একবার মত্যাধক দুজ্টামশর জন্য তাহাকে গঙ্গার পরপারে নির্বাসনে যাইতে হয়। 
1কন্ত বাঘা এই ব্যবস্থা মানয়া লইতে সম্মত 1ছল না, নদ মঠকে ভালবাসত, বিশেষত; 
স্বামীজশীকে ছাডয়া থাকতে পারত না। সারাদন অতীব দুঃখে কাটাইয়া সে সন্ধ্যাকালে 
এক ফন্দী আঁটল ও খেয়া নৌকায় উঠিয়া বাঁসল। নৌকার মাঝ ও আবোহীরা তাহাকে 
তাড়াইয়া দিতে চেম্টা করিলেও সে নামল না, বরং দন্ত বাহর কাঁরয়া ও গর্জন ঝাঁরয়া ভয় 
দেখাইতে লাগল । অগত্য। তাহাকে নার্ববাদে পার হইতে দেওয়াই উঁচত মনে কাঁরয়া সকলে 
স্থান ছাড়িয়া দল। এপারে আঁসয়া সে রান্রটা এঁদক-ওাঁদকে ল্‌কাইয়া কাটাইল। ভোর 
চারটায় স্বামীজ স্নানাগারে প্রবেশ করতে যাইতেছেন. এমন সময়ে পায়ে কি-একটা ঠেকার 
[তানি চমাঁকয়া উঠিলেন ও চাঁহয়া দেখিলেন__বাঘা। বাঘা তীহার পাষে লুটাইয়া মনাঁতপর্ণ 
কন্ঠে ক্ষমাভিক্ষা ও পূনগঃপ্রবেশাধকার যাচঞা কাঁরতে লাগল । দে ঠিক বাঁঝয়াছল, এই 
াপদ হইতে উদ্ধারকর্তা একমান্র স্বামীজী। তাই অপর সকলের 'নদ্রাভঙ্গের পূর্বে ঠিক 
যেখানে স্বামীজীর শরণ লওযা চলিবে সেখানেই অপেক্ষা কারতোছল । স্বামীজনী তাহার 
[পিঠ চাপড়াইয়া আদর কাঁরলেন ও আশ্বাস দিলেন: আঁধকন্তু সকলকে বলিয়া দিলেন. বাঘা 
যাহাই করুক, আর তাহাকে তাড়ানো চাঁলবে না।”৪ 

বাঘা িল্তু স্বামীজীর স্নেহের 'পাপ-আশঙকা মতো" স্বামীজশীর সামনে মরোন; 
স্বামীজীর দেহান্তের বেশ কয়েক বছর পর পর্যন্ত মঠবাস করে এই ধর্ম-পূত্র সারমেয়াট গত 
হয়। তাকে গঙ্গায় বসন দেওয়া হয়। অথচ তার গয়া-গঞ্গা স্বামীজীর ঠাঁইতেই ৷ তাই পর- 
[দন দেখা গেল, তার মৃতদেহ মঠের সীমানার মধ্যে পাঁলমাটিতে পড়ে আছে। তখন তার 
পারলোৌকিক জেদের কাছে নতিস্বীকার ক'রে মঠের জাঁমতেই তাব সমাধ দেওয়া হয়। 
ব্যাপারটা কাকতালণয়। তবে কাকতালীয়ের সংখাবাঁদ্ধি ঘটলে নানা ধরনের আধ্যাতিক 
[ীজজ্াসার সত্রপাত হয়, অবশ্যই । 


৭ নাঘা-লশলার একাটি চমতকার কাহঘনঈ 'স্বামন ব্রক্মানগ্দা গ্ুন্থে আতুছ 

' এই সময় একাদন হাবডার |হাওডাব] কালেক্টর কৃক-সাহেব কোনো কার্যোপলপ্ক্ষ [কাষাও 
গুর্ুতব ' বালী মিউীনাঁসপ্যালাটর আহ্বাদ। ধারণামতো, বেলড্র-মঠ সতাই বিবেকানন্দের বাগান 
বাড়ি ?িনা. তদন্ত করবার জনা] দৃপুরবেপা মঠে আসেন! সাহেব ফটকে প্রবেশ কারিতেই সারসটি 
ডাকিয়া উঠিল, এবং তাহার ডাক শুনিযা কুকুরাটও তথায় উপাস্থত হইল । একপাশের্ব সারস, অপব 
পাশ্বে কৃকুরসহ সাহেব মাঠ পাব হইয়া, মঠগুহের নিকট আসিয়া উপনীত হইলে স্বামীজী, ও 
মহারাজ প্রভূতি তাঁহাকে অভ্যর্থনা কাঁবলেন। কুক-সাহেব বাঁলিলেন, "আপনাদের পূবেই সারস 
কুকুর আমাকে আঁভবাদন কাঁরয়া সঙ্গে লইষা আিসযাছে । জীবনে এমন সাদব অভার্থনা কখনও পাই 
নাই।'” [পৃ ২০৪]। 

কৃক-সাহেব তাঁর শ্্রীস্টীয় ম্-সম্বন্ধীয় ধারণার সঙ্গে এই মঠের চেহাবার একা দেখে আনান্দিত 
হন এবং অনুকুল রিপোর্ট দেন। এখানে বালী মিউানাসপ্যালিটির অকৃতজ্ঞ কর্মকর্তাগুলি, এবং 
এই কৃতজ্ঞ পশুগুির আচবণেব পার্থক্য থেকে বুঝতে পাঁরি-মানবপ্রেমিক (দাসাগর কোন্‌ দুঃখে 
মনুষ্যসমাজ ত্যাগ করার ইচ্ছ? করেছিলেন: 
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স্বামীজীকে জবজগতের মধ্যে দেখার আনন্দ আমরা আর একটু উপভোগ করে নেব- 
তাঁর নিজের লেখা থেকেই । ৬ জুলাই, ১৯০১, 'ক্রাস্টনকে লিখেছেন : “আমার আছে 
কয়েকাট ছাগল আর ভড়া, একাঁট হারণ এবং কতকগ্ীল গরু । তার উপর ফুলের বাশান, 
মাছের পুকুর এবং সবজীখেত।" ২ সেপ্টেম্বর একই জনকে পন্রে উত্ত 'চাঁড়য়াখানায় নবতর 
মংযোজনের সংবাদ দিয়েছেন। জেনোছ, সেখানে আরও আছে--পাতিহাঁস, রাজহাঁস এবং মেষ। 
"বরাট শরীর, রোমহীন, ঘোরবর্ণ” কয়েকাঁট নারী-মাহষের ভাবা স্বাস্থ্কর আগমনসংবাদ 
দিয়েছেন, কেননা মোষগাীল "ীধপুল পাঁরমাণে দুধ দেয়।” ২৭ মে. ১৯১০২, এক পত্রে “সদ. 
দুটি ছাগলছানা, তিনটি ভেড়া, পাঁরবারের অন্তভ্ন্ত হয়েছে" এই শুভসংবাদের সঙ্গে ছু 
শোকসংবাদও ?ছল-_“একাঁট ছাগলছান। পুকুরে আত্মাবিসর্জন দিয়েছে ।” 

স্বামীজী যখন কৌতুকে হাসাঁছলেন, তখান করুণায় চোখের কোণে অশ্রু টলটল কর- 
ছিল। “আমি এখন থামাছ [তান ১২ নভেম্বর ১৯০১ 'ক্রিস্টিনকে লিখেছেন] । মান) 
পাঁচেকের জন্য শুধু যাচ্ছি পাইহ২্টন আর রাজহাসগৃলোকে দেখে আসতে- যাঁদও ডাক্তারের 
আদেশ, সারাক্ষণ শুয়ে থাকতে হবে। একটা রাজহাঁস একেবারে বোকা, আর ভীতু সবসময় 
হতাশ আর কাতর। সে একলা থাকতে চায়, ০ অন্য জায়গার একাঁট [সিস্টার 
ক্রস্টিনকে ইঞ্গিত ক'রে] রাজহংসীর মতোই ।" স্বামীজশ এর পনবে ইংরাজতে অনবাদ 
করে যোগ করে দলেন স্পারচিত বাংলা ছাট : 


আমার কথাট ফুরলো 
নটে গাছটি মুড়লে;, 
কেনরে নটে মুড়লি, 
হাগলে কেন খেলো । 
কেনরে ছাগল খোল, 
মাল কেন থাস দেয় না। 
কেনরে নাল ঘাস দস না 
[পম্পড়ে কেন কামড়ায় । 
কেনরে পিপড়ে কামড়াস! 
কুটস কুটহস কামড়াবো, 


গতেরি মধ্যে সেধুবো। 


ছড়াট উদ্ধৃত কবে স্বামীজাঁ যা বল্লেন, ভাতে ও-ছড়া আর ছেলে ভুলানো রইল না! 
_“গল্পের শেষে বলা হয ঘুমপাড়াঁন হুড়াটি। ছড়াঁট আমাদের সকলের পক্ষে সতা! আমা- 
দের জীবনের এইসব ঝঞ্জাট-এগুলো নিছক ি'পডের কামড-নয় কি 2" 
নস টা থেকে দিনছাবগুলো নারো দেখা যাক 
1৬ জুলাই, ৯৯০১1। খুব সকালে উঠে ছাগলের দুধ দুই. তারের খাওয়াই । একটা 
পৃতপুতে কৃকুরছানা. আর ৯মংকার কালে; একটা ছাগলছানা আমার খুব প্রিয়। একজোড়া 
ডাম্বেল নিয়ে বায়াম কাঁর। গরম বেড়ে ওসে_দশটা পর্যন্তি একটা ক্যাম্পখাটে শুষে থাকি! 
ধৃটো মস্ত আমগগাছ, একটা কাঁটালগাছ্ছ ও একটা গনমগাছ্ধ ছিলে মঠবাঁড়ির সামনে সূন্দর 
ছায়াকুঞ্জ তৈরী করেছে--তার তল্াট আমার খুব পছন্দের জায়গা । ফলের সময় শেষ হয়ে 
গেছে। দুটো গাছের হাজার কয়েক আম আমরা খেয়োছ। এখনো কিছু কাঁটাল আছে । তুমি 
কাঁটাল দেখোনি, বিরাট ফল. কোনো-কোনোটি এত বড় হয় যে. তাগদওয়ালা লোকও তুলতে 
[হমসিম খেয়ে যায় !...এ হল সেরা আমের সময় । পৃথিবীতে এমন জিনিসটি হয় না। তারপর 
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নদীতে ইলিশ উঠছে। লিখাছ আর দেখাছ--ঘরের গায়ে ঢেউ ধাক্কা থেয়ে ডছলে ভঠছে। নীচে 
শত-শত মাছধরার নৌকা, সবাই ইলিশ ধরায় ব্যস্ত। আমাদের ইলিশ তোমাদের আমোরকান 
ইলিশের চেয়ে বহুঙগুণে উৎকুষ্ট। এমন পাঁরবেশে একটা 1বরান্তকর জানিস আছে-_বিরাউ 
নদীর উপর 'দিয়ে ছোট-ছোট 'স্টিমারের আবিরাম বাওয়া-আসা। বন্ড শব্দ করে ওগুলো । এ 
বছর বর্ষা তেমন ঝেপে আসোঁন. কয়েক পশলা হয়েছে মান্, যেখানে দরকার ছিল মুষলধারে 
বাঁন্টি। লোকে ভয় পাচ্ছে। আকাশভরা মেঘ কিন্তু বৃষ্টি নেই। 'দিবারাত্র অনর্গল বৃষ্টি হওয়া 
দরকার। তবে, মা-ই জানেন। এখনো বৃম্টির আশায় আছি। বাঁন্ট অবশ্য আমার সয়না, 
শৃতরাং আমার পক্ষে লাভই বলতে হবে। তবু, আমি দশ বছর তি আরো বোঁশাঁদন বাংলার 
বৃষ্টি দোখান-তা দেখতে চাইছি। বাংলার গাছ-গাছাঁল ভাবে বেড়ে ওঠে যাঁদ দেখতে! 
এমন বাড় যে. বাগান পাঁরম্কার রাখা যায় না--ঘাস আর আগাছা যেন লাঁফষে-লাঁফয়ে উঠে 
পড়ে।” 

“[২ সেপ্টেম্বর, ১৯০১]। এখনো চাঁদ ওঠোঁন, কিন্তু নদীক্ত সূর্যাস্তপরেব্র আভা । 
আমাদের প্রবলা গঙ্গা (এখন এই বর্ষাকালে তিনি সত্যই প্রবলা) বাঁড়র প্রাচশরে আছড়ে 
ছাঁড়য়ে পড়ছে । আবছা অন্ধকারে অগাণত নৌকা এপাশে-ওপাশে ওঠানামা করছে, হীলশ 
ধরবে তারা ।.. বাইরে বৃম্ট ঝরছে অঝোরে । যে-মুহূর্তে বাষ্টঝরা থামে, আমার সবশঞ্প 
ঝরে তখন- এমনই গরম । সারা গা ঘামাচিতে ভরা । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কোনো মাঁহলা এখানে 
নেই। এই অবস্থায় যাঁদ ঢাকাঢুকি দিয়ে থাকতে হত তাহলে পাগলা হয়ে যেতাম ।...রাযে 
আজ আহার নয়, দুপুরে বেশ খানিক ইলিশ খেয়োছ। তারপর আমাকে [লেখার] 'বিষিয়চি 
নয়ে ব্লমাগত ভেবে যেতে হবে। আর কতকগুলি বিষয় আমি শুয়ে-শুয়ে সবচেয়ে ভাগ 
ভাবতে পার, কারণ তাহলে গোটা ব্যাপারাঁট স্বপ্নে আমার কাছে পাঁরহ্কার হয়ে ওঠে ।” 

+[৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০১]। হাঁ, বৃন্ট এসে গেছে, পূর্ণবেগে । মুষলধারে বৃম্টি_-দিনরাছ 
ঝরছে-_ঝরছে-ঝরছে । নদী ফুলে ফেপে উঠে দুকূল ভাসিয়ে ছ্‌টেছে, পৃকুর-দশীঘ একা- 
ল্টার। মঠের জামর জল বার করার জন্য গভীর নর্দমা কাটা হচ্ছে, সে কাজে হাত লাগর়ে 
এই ফিরোছ। কোনো-কোনো জায়গায় জল কয়েক ফুট দাঁড়য়ে যায়। আমার বিশালকায় 
সারসাঁট, সেইসঙ্গে রাজহাঁস ও পাঁতহাসিগ্ল মহা। স্ফৃর্ততে আছে। আমার পোষা কৃষসার 
মূগাঁট মঠ থেকে পাঁলিয়োছল. তাকে খুজে বের করতে কয়েকাঁদন বেশ উদ্বেগে গেছে। 
গতকাল দুভাগ্যক্রমে একটি পাঁতহংসী মারা গেছে। প্রায় সস্তাহখানেক তার *বাসকল্ঠ 
হুচ্ছিল। আমাদের এক রহস্যাপ্রয় প্রবীণ সাধু বললেন, “মশায়, এই কাঁলষুগে বেচে সুখ 
নেই-_যখন হাঁসেরও জলে সার্দ লাগে আর ব্যাঙ হাঁচতে শুরু করে?” একটি রাজহংসীর 
পালক খসে যাচ্ছিল। অন্য কোনো প্রাতকার জানা না থাকায়, একটা টবের জলে সামান্য 
কাবাঁলক এঁসড মিশিয়ে, কয়েক মিনিটের জন্য তাকে তাতে ছেড়ে দেওয়া হয়োছিল- উদ্দেশ্য 
এস্পার-ওস্পার। যাহোক, সে এখন ভালই আছে ।” 


একদেহে স্বামীজী বহু দেহ ধারণ করোছলেন, এক ক্ষণে- অনন্ত ক্ষণ। তরি মাত্র কয়েক 
আহবানে উচ্ছ্বাসে দেহতটে আছড়ে পড়ত। এই হয়ত প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে আছেন, যেকথ্া 
কয়েকবছর আগে এক পত্রে লিখেছেন €৬ জুলাই, ১৮৯৬)-_তারই মূর্ত বিগ্রহ- লীলমন্ন 
মাতোয়ারা : “কোনো-কোনো দিন ভাবোন্মাদ হয়ে পাঁড়। মনে হয়, আশপর্বাদ কার সকলকে, 
প্রাতাঁট বস্তুকে; সবাঁকছুকে ভালবেসে আলিঙ্গন কাঁর। পাঁরিচ্কার দেখে পাই, কোনো িছুকে 
যাঁদ বালি পাপ, সেটা মাতিভ্রম। তেমাঁন ভাবের ঘোরে আছি এখন ।...আশশর্বাদ কার সেই 
দনাঁটকে যেদিন জন্মেছি । এখানে এসে কতনা দয়া আর ভালবাসা পেয়েছি! ষে-অনন্ত প্রেম 


মহাসমাধি ও সমাধিমাচ্দির ৪৮৯ 


থেকে আমার আঁবর্ভাব, তাই আমার প্রাতটি কাজকে, ভাল বা মন্দ (মন্দ শুনে ভয় পেয়ো 
না), নিয়ন্্ণ করে আসছে। কারণ আম তাঁর হাতের যন্ত্র ছাড়া আর কি-কোন্‌ কীলেই বা 
তাছাড়া অন্যাকছ্‌ ছিলাম! তাঁরই সেবায় ছেড়োছি সবাঁকছ_, ছেড়োছ 'প্রয়জনদের_ আমার 
সৃখকে_ আমার জীবনকে । তাঁনই আমার লণলাময় প্রোমক, আম তাঁর খেলার সাথী। এই 
জগ্নতের কান্ডকারখানার কোনো কারণ নেই-তাঁন ?ি কারণে বাঁধা পড়েন ঃ--সব তাঁর খেয়াল, 
তাঁর খেলা ॥ খেলার রাজা খেলছেন গোটা নাটক জুড়ে, হাঁস ?নয়ে আর কান্না নিয়ে । ভাবি 
মজা, ভাঁর মজা! এ বড়ো মজার জগৎ আর মজার রাজা 1তার্ন--অননৃত প্রেমের প্রভ্‌ মজা! 
মজা! ভাই বলো, সাথ বলো, তারা সবাই স্কুলের ছেলের মতে- জগতের ক্রীড়াক্ষেত্রে তাদের 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর তারা৷ চেশ্চামেচি করছে । তাই নয় কি? কাকে ভাল বলব, কাকে 
মন্দ_সবই তো তাঁর খেলা । লোকে ব্যাখ্যা চায়-_তাঁকে ব্যাখ্যা করা যায় বাঁঝ ? তাঁর মাথা- 
মূন্ড নেই. বিচারের ধারে-কাছে যান না। আমাদের মাথায একটু-আধট য্যান্ত-ব্যাদ্ধ দিয়ে 
[তান আমাদের বেকুব বানিয়েছেন! এবার ফিল্তু আর ঠকাতে পারছেন না, খুব হীশয়ার 
আছ। দুঁট-একাঁট বিষয় শিখে 1নয়েছি : য্যান্তবিচার, বিদ্যাবুদ্ধি, বাক্যাড়ম্বর থেকে দুরে, 
অনেক দূরে রয়েছে--ভাব. যার নাম প্রেম । আঃ সাকি! পেয়ালা পর্ণ করো-প্রেমমাদরা পানে 
পাগল হয়ে যাই!” 

চণ্চল খেলার জগতে নাচ-গানের মধ্যে কখনো-বা তান স্তাম্ভত হয়ে পড়েন। দেহত্যাগের 
ঠিক আটাদন পূর্বের ঘটনা-_২৭ জুন : 'শশষ্য উপরে উীঁঠয়াই দৌখল--্বামীজী পাঁশ্চ- 
মাস্যে মেজেতে বাঁসয়া ধ্যানস্থ হইয়া আছেন । মুখ অপূর্বভাবে পূর্ণ, যেন চন্্রকান্তি ফঁটয়। 
বাহির হইতেছে । তাঁহার সর্বাঙ্গ একেবারে স্থির ।...স্বামীজীর সেই ধ্যানস্থ মার্ত দোঁখয়া 
দে অবাক হইয়া নিকটেই দাঁড়াইয়া রাহল, এবং বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাঁকয়াও স্বামীজীর বাহ। 
হইশের কোনো চিহ না দেখিয়া নিঃশব্দে এস্থানে উপবেশন কাঁরল। আরও অর্ধ ঘণ্টা অতীত 
হইলে স্বামণজ্শর ব্যবহারিক জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের যেন একটু আভাস দেখা গেল; তাঁহার 
বদ্ধ পাঁণিপন্ম কম্পিত হইতেছে শষ্য দেখিতে পাইল। উহার পাঁচ-সাত 'মাঁনট বাদেই 
স্বামীজা চক্ষুরুন্মগলন কাঁরয়া শশিষ্যের প্রাত চাহিয়া বাঁললেন, 'কখন এল 2” [৯-২৫৬]। 

আরও কয়েক মাস আগেকার ঘটনা । জগংরহস্যের মধ্যে বিস্ফারিতনেত্র বিবেকানন্দের এক 
বর্ণনা এই : 

'শকছুক্ষণ পরে শিষ/ ঘরের বাহরে নিরাক্ষণ কাঁরয়া বলল, আজ অমাবস্যা, আঁধারে 
চারদিক ষেন ছাইয়া ফেলিয়াছে_-আজ কালীপৃজার দিন।' স্বামীজী [শিষ্যেব এ কথায় কিছু 
না বাঁলয়া জানালা দিয়া পূর্বকাশের পানে একদন্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বাঁললেন, 'দেখাছস, 
অন্ধকারের কি এক অদ্ভূত গম্ভীর শোভা!" কথা কয়াট বলিয়া সেই 'তমিররাশির মধ্যে 
দোঁখতে-দেখিতে স্তাম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রাঁহলেন। এখন সকলেই 'নস্তব্ধ, কেবল দূরে 
টাকুরঘরে ভন্তগণপঠিত শ্রীরামকষ্ণ-স্তবমান্ন শিষ্যের কর্ণ গোচর হইতেছে। জ্বামীজীর সেই 
অদ্‌স্টপৃব' গাম্ভীর্য, ও গাঢ় 'তাঁমরাবগণ্ঠনে বাহঃপ্রকৃতির নিস্তব্ধ স্থিরভাব দেখিয়া 
ধশষ্োর মন একপ্রকার অপূর্ব ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইবাব 
পরে স্বামজণী আস্তে-আস্তে গাঁহতে লাগলেন : ৰ 


টা শনবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি. 
তাই যেগন ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগ্হাবাসী।' 


গ্রণত সাঞ্গ হইলে স্বামীজাঁ ঘরে প্রবেশ কাঁরয়া উপাঁবষ্ট হইলেন এবং মধ্যে-মধ্যে 'মা মা কাল 
কালপ' বলিতে লাগিলেন। ঘরে আর তখন কেহই নাই। কেবল শিষ্য স্বামীজীর আক্ঞা- 
পালনের জনয অবস্থান করিতেছে । স্বামীজশীর সেই সময়ের মুখ দেখিয়া শষোর বোধ হইতে 


৪:১০ [বিবেকানন্দ ও সমকালশন আরতবর্ধ 


লাগল, তিনি যেন এখনো কোন এক দূর দেশে অবস্থান কাঁরতেছেন। শষ্য তাঁহার এ 
প্রকার ভাব দৌখয়া পাঁড়িত হইয়া বাঁলল, 'মহাশয় এইবার কথাবার্তা বলুন।' স্বামীজী 
তাহার মনের ভাব বাঁঝয়াই যেন মৃদু হাসিতে-হাঁসিতে বলিলেন, যাঁর লীলা এত মধুর, 
সেই আত়ার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য কত দূর বল দাঁক 2" শিষ্য তখনো তাঁহার সেই দ্‌র-দর 
ভাব সম্যক অপগত হর নাই দৌখয়া বাঁলল, মহাশয়, ওসব কথায় এখন আর দরকার নাই। 
কেনই বা আজ আপনাকে অমাবস্যা ও কালপূজার কথা বাঁললাম-সেই অবাধ আপনার যেন 
কেমন একটা পাঁরবর্তন হইয়া গেল।' ?শষ্যের ভাবগাঁতিক দৌঁখয়া স্বামীক্ী গান ধাঁরলেন : 
কখন কি রঙ্গে থাকো মা, শ্যামা সৃধা-তরাঁঙ্গণী-_কালী সুধা-তরঙ্গিণী।'” [৯-২১৫-১৬]। 

দৈবতের লীলা আস্বাদন ভন্তরা করেন, সে লীলায় মাতোয়ারা রূপের কথা আমরা জানি. 
কিন্তু অদ্বৈতের সাক্ষাৎ অনুভাতির সণ্টার বরলদ্‌স্ট-স্বামীজন৭ একাঁদন কিভাবে তা করে- 
ছিলেন, তার আশ্চর্য এক সংবাদ “দ্বামী-শিষ্য সংবাদে'ই আছে । এও স্বামশীজ্ীর জীবনের 
শেষ পবেরি ঘটনা । স্বামীজী উদ্দীপ্ত হয়ে পৌরুষ-বীর্ষের কথা বলাছলেন : “হীন বাঁদ্ধি 
হান সাহসের মাথায় লাঁথ মেরে, “আমি বীর্যবান, আমি মেধাবান্‌, আমি ব্রহ্মযাবিং, আম 
প্রক্জাবান" বলতে-বলতে দাঁড়য়ে উঠাবি।” 

তারপর : 

“এরুপ বলিতে-বলিতে স্বামীজী নীচে আঁসিলেন। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ষে আমগাছ 
আছে. তাহারই তলায় একখানা ক্যাম্পখাটে 1তাঁন অনেক সময় বাঁসতেন, অদ্যও সেখানে 
আঁসয়া পশ্চমাস্যে উপবেশন কাঁরলেন। তাঁহার নয়নে মহাবীরের ভাব ষেন তখনো ফাটিয়া 
বাহর হইতেছে । উপাঁবন্ট হইয়াই উপাস্থত সন্্াসী ও ব্রহ্ষচারগণকে দেখাইয়া তান 
[শষাকে বাঁলতে লাগলেন : এই যে প্রত্যক্ষ বক্ষ একে উপেক্ষা ক'রে যারা অন্য [বিষয়ে মন 
দেয় ধিক তাদের! করামলকবং এই যে ব্রন্ম! দেখতে পাঁচ্ছিস নে ?2-এই-এই-& 

“এমন হৃদয়স্পশন্ভাবে স্বামীজী কথাগুলি বললেন যে, শুনিয়াই উপাঁস্থত সকলে 
শচ্তাপিতারম্ভে ইবাবতস্থে '"_সহসা গভনর ধ্যানে মগন। কাহারও মুখে কথাটি নাই? স্বামী 
প্রেমানন্দ তখন গঙ্গা হইতে কমণ্ডলু কাঁরয়া জল লইয়া ঠাকুরঘরে উাঠিতোঁছলেন। তাঁহাকে 
দোঁখযাও স্বামীজণ এই প্রতাক্ষ বন্দ, এই প্রতাক্ষ প্রহ্ম' বালতে লাঁগলেন। এ কথা শুনিয়া 
তাঁহারও তখন হাতের কমন্ডলু হাতে বদ্ধ হইয়া রাঁহল. একটা মহা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন 
হইয়া তিনিও তখাঁন ধ্যানস্থ হইয়া পাঁড়লেন! এইর্‌পে প্রায় ১& মানট গত হইলে স্বামণীজ+ 
স্বামী প্রেমানন্দকে আহবান কারয়া বাঁললেন. 'যা. এখন াকুরপূজায় যা!” স্বামী? প্রেমানন্দেব 
তবে চেতনা হয়। রূমে সকলের মনই আবার 'আম-আমার' রাজ্যে নাময়া আসল এবং সকলে 
ষে যাহার কর্মে গমন কারল।" [৯-২২০-২১]। 

অথচ স্বামীজী স্বয়ং এলোমেলো হয়ে পাঁথবীর উপর ওঁদাসীনোর পদক্ষেপ করাছলেন। 
[শিষা একদিন দেখলেন. আঁহারটোলায় গঙ্গার ঘাটের দিকে হাঁটছেন একজন. তাঁর বাম হাতে 
শালপাতার সোঙায় চানাচুর, বালকের আনন্দে তা খাচ্ছেন-লোকাঁটি আবাব সন্ন্যাসী । কাছে 
এলে দেখা গেল. তিনি অনা কেউ নন. স্বয়ং বিবেকানন্দ! আর বিবেকানন্দ যখন. তখন অবশ্যই 
উদার: শিষ্য প্রণাম করা মান তাঁকে উত্ত সুখভোজ্য বস্তুাঁট উপহার ?দবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করলেন : “চারটি চানাচুর ভাজা খা-না_বেশ নুন-ঝাল আছে।” [৯-২৪১1। এর কিছুদিন, 
আগেই স্বামীজী এক পত্রে লিখেছেন. “আম আঁলভার টুইস্টের মতো- সর্বদাই আরও চাই.” 
আরও চাই করছি।...আমি ফকির ভিখারী ।” [৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০১; প্রবূদ্ধ ভারত, মে, 

ভিখারী কিন্তু অহঙ্কারযোগে আত্মাবশ্বাসী। মাসখানেক আগে [৬ অগস্ট, 
বলেছেন : “আমি খুব উত্তেজনাপ্রবণ: আবার ধৈর্য ধরে অপেক্ষাও কার; আর 
আমাঁটি আমার ঠক মুখে এসেও পড়ে।” এই সুখ-দুঃখ, পাওয়া না-পাওয়ার আলোছায়া 


নহাসমাধ ও সমাধিমান্দির ৪৯১৯ 


আসল কথাট ঢেকে রাখতে পারেনি। শেষপর্যন্ভ বলেই ফেললেন : "আমি সুখে থাকান 
চেষ্টা করাছ না। কেন করব £ কেন মানূষ সুখী হওয়ার মতো অসুখীও হবে না-যখন দুটোই 
অর্থহসন-কেবল সময় কাটানোর ছল ।" (সেপ্টেম্বরের শেষ, ১৯০১: প্রবণ ভারত মে 
১৯৭৮]। তাই যাঁদ হয়, তাহলে ভাল ক'রে গেয়েই যাইনা কেন আঁভমানেব বিদায়গান : 

“শষ্য- আচ্ছা মহাশয়, আপাঁন চাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত অনা সকলের কথাই বলেন। আপনার 
নিজের সম্বন্ধে ঠাকুর ঘা বাঁলতেন. সেকথা তো কোনোঁদন কিছু বলেন না ও 

“স্বামীজন-_আমার কথা [ক বলব ১ দেখাছিস তো. আম তব দৈতাদানার ভিতরকাণ 
কেউ-একটা হব। তাঁর সামনেই কখনো-কখনো গালমন্দ করতৃম- তানি শুনে হাসতেন। 

“বালিতে-বাঁলতে স্বামীজীর মুখমন্ডল স্থির-গম্ভীর হইল। গত্গার দিকে শনামনে 
ঢাহয়া কিছুক্ষণ 'স্থিরভাবে বাঁসয়া রাহলেন। দেখতে-দৌখিতে সন্ধা হইল । কমে নৌকাগ 
নঠে পেশীছল। স্বামীজী তখন আপন মনে গান ধারয়াছেন : 

"[কেবল। আশার আশা. ভবে আসা. আসামাহ সার হল 
এখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো ।" [৯--২৫৩-৫৪) 

এই আঁভমান-বষগ্ন বালকেন উদাস কণ্ঠস্বরের পিছনে উদ্যত হয়ে ছিল তীয় নয়নের 
আগ্নহাস্য। -উটপাঁখর মতো বাঁলতে মুখ লরকয়ে ভাবছ, কেউ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে 
নাঃ" উটপাঁখর মতো আত্মবণ্চনার জগৎ নয়-সতোর নর্মম নগন বপের সম্মুখীন হও' 
লোকে চায় চিরন্তন স্বর্গ । ঈশ্বরকে ধনানাদ-তাঁন ছাড়া চিরন্তন আর কিছ; নেই । নাশ্চিত 
জানি. একমাত্র তানই সহ্য করতে পারেন- চিরন্তন নিরর৫থকতাকে 1” যখন চারপাশে গুঞ্জন 
উঠছে, যা শীঘ্রই গজনে পাঁরণত হতে পারে, তখন স্বামীজন “সকল বোধের অতীত এমন এক 
শাল্ত"কে পেয়োৌছলেন, যা আনন্দ বা দুঃখ-সকলেরই উধের্ব। দুই বংসর ধরে মৃত্যু 
পতাকার উপর দিয়ে শারীারক ও মানাঁসক যান্নার ফলে" এ জগতে [তান উত্তীর্ণ।_ 

“এখন আম সেই মহাশান্ত-_অনন্ত নীরবতার দিকে এাঁগয়ে যাঁচ্ছ। এখন আম বস্তুদুক 
তার স্ব-স্বরূপে দেখাছ- সবাক সেই শান্তিতে বিধৃত-পর্শ নিভ ভাবে। যান আতও- 
তু, আতমরাত, তাঁরই যথার্থ শিক্ষালাভ হয়েছে'- এই মহান শিক্ষাকে লাভ করতে হয 
ম্সংখ্য জল্ম-মৃত্যু স্বর্গ-নরকের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে-আতযা ছাড়া আর কিছু আকাতক্ষার 
বিষ্য় হতে পারে না। “আতনাকে লাভ করাই শ্রে্চ লাভ।' 'আমি মুক্ত ।' তাই আমার আনন্দের 
ওন্য অবলম্বনের প্রয়োজন নেই । 'অসীমে একাকী আমি. কারণ মুক্ত আম-ছলাম মুস্ত- 
[চিরদিন থাকব মুক্ত।' এই হল বেদাল্ত। এতকাল এই মত প্রচাব করেছি -আর এখন- আঃ 
ক আনন্দ! প্রাতীদন তাকে উপলাব্ধ করছি ' হাঁ. হাঁ, আমি মুক্ত, মুক্ত ' আম একা-_একা 
-আদ্বতীয়'...হাঁঁ এখন আম খাটি বিবেকানন্দ হতে চলোছি! কখনো মন্দকে উপভোগ 
লরেছ 2 হাই হাঃ, হে নিনোৌঁধ বালিকা, কি বললে তুমি --সবাঁকছু ভালো? ফর বলো, 
'পালো আছে, মন্দ আছে। হাঃ হাঃ" আম ভালোকে ভোগ কার মন্দকে ভাগ করি । আনি 
যীশ্.. গাম জুডাপ' দুইই আমান মজা, আমার খেলা । হা? হাই [৮-৯১৪-১৫]। 


ওঠা জুলাই. ১৯০২. রান্র ৯টার কয়েক মানট পরে স্বামস বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন । 
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আম জান, স্বামশ বিবেকানন্দের মতো জীবনে প্রাতাটি মুহতই নিত্য মুহূরততিব, 
তাঁর বিদায়কালের 'নকটবতাঁ সময়ে তাঁকে ঠিকভাবে দেখা শিয়োছল, জানতে বিশেষ ইচ্ছা! 
হয়। অবশ্য সে সম্বন্ধে বিস্তারত বিবরণ পাওয়া শন্ত, কেননা কেউই তাঁর দেহান্তের জন্য 
প্রস্তুত ছিলেন না. যাঁদও হীঁঙ্গত 'তাঁন ষথেম্টই 'দিয়োছলেন। আম প্রাপ্তব্য সংবাদসত্রগ্াজ 


৪৯২ ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


থেকে স্বামীজীর জীবনের শেষ সপ্তাহের বিবরণ যথাসম্ভব সংকলন করতে চেস্টা করব। 
এক্ষেত্রে সংবাদ-উতস হিসাবে আমি স্বামীজাঁর প্রামাণ্য ইংরাজি ও বাংলা জীবননগৃলি, 
ভাগনী নিবোঁদতার পন্ত ও প্রবন্ধ, উদ্বোধন পান্রকার ১ শ্রাবণ, ১৩০৯ সংখ্যায় প্রকাঁশত 
স্বামীজীর দেহত্যাগ সংবাদ, নব্যভারত পাঁব্রকার আশ্বন, ১৩০৯ সংখ্যায় শ্রীম-লিখিজ্ড 
“স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার প্রচারকার্য” প্রবন্ধের শেষাংশে স্বামীজনীর দেহত্যাগ সংবাদ, 
স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ এবং স্বামী নিত্যানন্দ-লীখত পন্র প্রভাতিকে ব্যবহার 
করোছ। 

স্বামীজনীর দেহতাগের দন স্বামী প্রেমানন্দ মঠেই ছিলেন। সতরাং তীর বিবরণ একে- 
বারে প্রত্যক্ষদশব। তাই এইসন্রে স্বামণ অভেদানন্দকে লীখত তাঁর ৩০ অগস্টের পন্রাট 
আতিমূল্য। অবশা পত্রে ঘটনার বিবরণ দেবার সময়ে 1তাঁন প্রাতাঁট ঘটনা ক্রম-অনুসারে 
সাঁজয়োছিলেন. এমন মনে হয়না । স্বামী সারদানন্দ, যাঁদও স্বামীজীর দেহত্যাগ্রকালে মঠে 
ছিলেন না, কিন্তু রান্র সাড়ে দশটার সময়ে এসে হাঁজর হন, এবং সেইসময়ে ও পরে খংাটনা টি 
সব জেনে নেন। তানি স্বভাব-সতর্ক মানুষ: তাই অভেদানন্দকে লেখা তাঁর ৭ অগস্টের চিঠির 
গুরুত্ব যথেন্ট-যে-গ্রুত্ব আছে উদ্বোধনের মহাসমাধি ববরণেরও, কারণ মনে হয় এ বিবরণ 
কোনো প্রত্যক্ষদর্শঁর লেখা- হয়ত স্বামী শুদ্ধানন্দের। তাছাড়া সংঘ পান্রকায় ওহেন গুরুত্ব- 
পূর্ণ সংবাদ ছাপবার সময়ে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করা হয়োছিল, ধরে নিতে পারি। 
নিবোঁদতা দেহত্যাগের পরদিন উপস্থিত হলেও তাঁর পাশ্ঢাত্তস্বভাব অনুযায়ী বচক্ষণতার সঙ্গে 
সংবাদ সংগ্রহ করোছিলেন, এবং সাবধানতার সঙ্গে তা পাঁরবেশন করেন । শ্রীম সন্ন্যাসীদের কাছ 
থেকে পরে সংবাদ জোগাড় করে িখোছিলেন। স্বামশ 'নিত্যানন্দ বেলুড় মঠ থেকে ২৭ আবাঙ্ক 
১৩০৯, এক পত্রে স্বামশজীর দেহত্যাগ সংবাদ দেন (উদ্বোধনে শ্রাবণ ১৩৫৭ সংখ্যায় 
প্রকাঁশত)। কিন্তু তিনি এীদন মঠে উপাস্থত ছিলেন কনা জানিনা, সম্ভবতঃ ছিলেন না. 
এবং বাঁর্ণত ঘটনাগীলর সময়জ্জাপনে ষথেস্ট সতর্ক হননি । স্বামীজশীর ইংরাঁজ জীবনীর 
[বিবরণ ।বাঁভন্ন সংবাদ যাচাই করে প্রস্তৃত-সুতরাং তার আপোক্ষিক 'নর্ভ রযোগ্যতা আঁধক। 
প্রমথনাথ বস বা স্বামী গম্ভবীরানন্দ ইংরাজি জীবনীর উপরে াবশেষ াভর করেছেন । 

সকল সংবাদসূত্র থেকেই পাওয়া যায়_দেহত্যাগের কয়েক মাস পূর্ব হতে স্বামীজনর 
শরীর অপেক্ষাকৃত ভালো হয়ে উঠোছিল। স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ উভয়েই 
তাঁদের এককালীন পন্রে সেকথা জানিয়েছেন। ['যুগনায়ক'-এ ৩য়) উদ্ধৃত, ৪৬১, ৪৬৪]। 
'স্বামী-শিষ্য সংবাদে'ও তা আছে : “কাঁবরাজনী ওঁষধধে অনেক উপকার হইয়াছে । মাসাঁধক 
শুধু দুগ্ধ পান করিয়া থাকায় স্বামীজশীর শরীরে আজকাল যেন চন্দ্রকান্তি বাহর হইতেছে, 
এবং তাঁহার সুবিশাল নয়নের জ্যোতি আঁধকতর বার্ধত হইয়াছে ।” [৯-২১৩1। ১৯১০১-এর 
শেষভাগের এই বিবরণ । আরও কয়েকমাস পরেও একই অবস্থা বজায় ছিল। নিবোঁদজ। 
লিখেছেন : [২৮.৮. ১৯০২-এর চিঠি ?] 'শনরাময়ের জন্য কঠোর চেস্টা করেন। উষ্ণতম 
[তিনমাস তাঁকে একবিন্দ জল খেতে দেওয়া হয়নি-_কেবল দুধের উপর রাখা হয়। তাঁকে 
জ্যোতির্ময় দেখাত, লন্ডনে যেমন দেখোঁছি।” এই সঙ্গে নিবোদতা যোগ করেন : “এই মাস- 
গুলিতে তিনি মঠের সকলকে রাত সাড়ে তিনটে-চারটেয় তাগিদ দিয়ে উঠিয়ে দিতেন । গঙ্গা 
স্নান করে তাদের মন্দিরে বসতে হত ধ্যানের জন্য। কিন্তু তাঁর স্নায়ু জণ্ণ হয়ে গিয়োৌছল 
_উন্নাতি কেবল শরীরের । শরীর মন বা স্নায়ুর অবস্থা যাই হোক না কেন. অপরুপ এম্বারক 
আলোক অগপ্রাতিহতভাবে দীপ্ত হতে দীপ্ততর হয়েছে ।” শেষ দিনগালর প্রবল বৈরাগ্যভাবের 
কথা প্রেমানন্দ ও সারদানন্দও তাঁদের পত্রে বলেছেন। “প্রায় দুই মাস হতে ছেলেদের নিয়ামত 
ধ্যানভজন করাতেন, এবং নিজেও উহাতে যোগ দিতেন। কিছুদিন হতে বৈরাগ্যের ভাব খুব 
প্রবল দেখতুম। পকমর্থং কস্য কামায় শরীরং অনুসঞ্জরেৎ- প্রায় এই শ্লোক আওড়াইতেন। 


মহাসমাধি ও সমাধমাল্দর ৪৯৩ 


আর জিজ্ঞাসা করতেন-_-'হাঁরে, ঠাকুর কোন- দুটি গান শেষে শুনতে ভালবাসতেন £- বঙ্গে 
'ভুবন ভুলাইল মা ভবমোহনী', ও “কবে সমাধ হবে শ্যামাচরণে'_ এই গানগযীল গাঁহতেন ।” 
[প্রেমানন্দের পত্র, ২০ অগস্ট, ১৯০২]। “ইদানীং পূর্বের ন্যায় বৈরাগ্যভাবটা খুব প্রবল 
হইয়াঁছল। রাঁত্র ৪ট।র সময় সকলকে লইয়া ঠাকুরঘরে গিয়া জপ-ধ্যান কারতেন এবং সর্বদাই 
বাঁলতেন, 'আমার কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন তোরা সব দ্যাখ শোন, আমায় ছুটি দে।' 
কখনও বাঁলতেন, 'আমার মৃত্যু শিয়রে; কাজকর্ম ও খেলা ঢের করা গিয়াছে, যা কাজ কাঁরয়। 
দিয়োছ তাই এখন জগৎ নিক, তাই বুঝতে এখন ঢের দিন লাগবে । ও-খেলা কি চব্ুফাল 
করতে হবে? ও করিয়া ফেলিয়া দিয়াছ।” (সারদানন্দের পণ্র, ৭" অগস্ট, ১৯০২]। 

দেহত্যাগের “দু'চার দিন আগে" স্বামণ ব্রহ্মানন্পকে স্বামীজী বলোছলেন-সারদানন্ 
জানিয়েছেন] "এবার ধা হয় একটা এসপার-ওস্‌পার কারব; হয় শরীরণা ধ্যান-জপ কারিয়া 
সাঁরয়া, কাজে ভালে কারয়া লাগব, না হয় তো ভগ্নশরীর ছাঁড়য়া দব।" এই কথাগাল 
আমাদের আলোচা শেব সপ্তাহ্টির মধোই পড়ে, কিন্তু ঠিক কোনাঁদন বলেন জাননা । দেহ- 
ত্যাগই আঁভপ্রেত, তার অনেক হাত্গতই [দয়েছিলেন। দেশ-ীবদেশের শিষ্যদের দেখবার জনা 
খুবই উৎসুক ছিলেন, সেই মর্মে অনুরোধও জানয়েছেন। নিবোদতা লিখেছেন : মতুার 
অল্পাঁদন আগে গুরুভাইরা পৃরনো দিনের কথা আলোচনা করাঁছলেন। একজন কথাপ্রসঙ্গে 
বললেন, “ম্বামীজ+, তুম এখন জানতে পেরেছ তুমি কে ?" স্বামীজাী অপ্রত্যাশত উত্তর দেন : 
“হাঁ, জেনোছ।” [ইংরাঁজ জীবনী, ৪র্থ, ৭০] এই উত্তর স্তাম্ভিত করে দিয়োছল গুরুভাইদের, 
কারণ এই জানার অর্থ তাঁরা শ্রীরামকৃফের কাছেই শুনেছেন। “ও নিজেকে জানতে পারলে 
আর থাকবে না।” সদানন্দ, স্বামীজনর দেহত্যাগের দু'মাস আগে বাইরে চলে যান । স্বামীজীকে 
শৈষ দেখা আর তাঁর হয়ান। কিন্তু শেষের সুর তানও শুনে গিয়োছলেন। “৪ মে তাঁরখে 
চলে যাবার আগেই সদানন্দ বুঝোছলেন, কিছু ঘটবে, কারণ স্বামীজীর করুৃণা "অসম্ভব. 
বুকম বেড়ে গিয়োছিল।' খুব নত কোমল ও লাজুকভাবে তান তাকাতেন, নিজের মনে 
হাসতেন। রন্মানন্দ বলোছলেন--এবার ও চলে যাবে. ঠাকুরের মতোই, কারণ প্রাতাঁদন ঠাকুরকে 
দেখাছ ওর মধ্যে।”” [নিবোদতার ২৮, ৭. ১৯০২, চিঠি] । 

ইঙ্গিত অনেকই ছিল, আভাসে অনেকেই বুঝেছিলেন, তবু বোঝেননি। নিবোঁদিতা 
লিখেছেন : “আমরা বি আঁধিকন্তু স্মরণ কাঁরান--তাঁর যৌবনের সেই অসাধারণ নির্বিকল্প 
সমাধর কথা-যার অন্তে শ্রীরামকৃষ্ণ বলোছিলেন : এই তোমার আমাঁট। একে বাঝাবন্দী 
ক'রে রাখলম। কাজ শেষ ক'রে আবার এট খাবে ।' এই কাহনখর কথক সন্ব্যাসী আমাকে 
বলেছিলেন, "তার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি; আমরা জানতে পারব, কখন তার সময় 
হয়েছে; কারণ ?তানই বলে দেবেন-আমাট আবার তান খেয়েছেন ।' ক 'বাঁচন্র, পিছনের 
[দিকে ফিরে, সেই সময়াঁটর প্রাত দৃষ্টিপাত ক'রে, আমরা বুঝতে পাঁর-_কতভাবে প্রত্যাশিত 
ইঁঞ্গত তান 'দিয়োছলেন, তা ধ্বানত হয়োছল কর্ণে কিন্তু পশোন সেখানে, উপনীত হয়ে- 
ছিল মনের দুয়ারে-সে দ্বার রুদ্ধ ছিল।” 


বাভন্ন তথ্যসূত্র থেকে শেষ সপ্তাহ সম্বন্ধে যেসব সংবাদ পেয়োছ, এবার তাঁরখ অন: 
যায়ী যথাসম্ভব সেগুলি পাঁরবেশন করব। স্বাভাবিকভাবে সর্বাঁধক সংবাদ মিলেছে শেষ 
। দিনটি, অর্থাৎ ৪ঠা জুলাই সম্বন্ধে! পুববিতর্ঁ কয়েকদিনের সংবাদের বড়ো অংশ মিলেছে 
নিবোদতার £চঠিপন্র থেকে। 


২৮ জন, শনিবার : প্রমথনাথ বসুর লেখা স্বামীজর বাংলা জীঁবনীতে আছে, স্বামধক্ত 
দেহত্যাগের এক সপ্তাহ আগে স্বামী শুদ্ধানন্দকে বাংলা পাঁজ আনতে বলেন, এবং সেই- 


৪১৪ শববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


দিনের তাঁরখ থেকে পরবতর্ঁ কতকগ্বীল পাতা উল্টে, পাঁজাট নিজের ঘরে নয়ে গিয়ে রেখে 
দেন। অতঃপর কয়েকাদনে তাঁকে নাবষ্টচিন্তে পাঁজর পজ্ঠা ওল্টাতে দেখা গেছে: মনে হত, 
[তান বিশেষে দিনের অনুসন্ধান করাছলেন। শ্রীরামকুফকেও এইভাবে দেহত্যাগের আগে 
পাঁজর দিন সন্ধান করতে দেখা গিয়োছল। 

|পাঁজ আনানোর দিনাট আমরা এক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ২৮শেই ধরাছি, যাঁদও ইংরাজ 
জঈবনীর চতুর্থ খন্ডে এ দনাট সম্বন্ধে বলা হয়েছে “প্রায় একসপ্তাহ আগে।" প্রথমনাথ 
বসুর বই স্বামী শৃদ্ধানন্দ পুরো দেখে দিয়েছেন বলে, এবং শুদ্ধানন্দই পাঁজ এনোছলেন 
বলে তারখটি প্রমথনাথ বসুর বই থেকেই গ্রহণ করাছ 1] 

স্বামী ব্রল্গানন্দের ডায়েরিতে আছে--এইাঁদন সকালে স্বামীজী পাঁরবাঁরক মামলা-সূলে, 
সেইস্জো [ননমন্রণ রাখতে. কলকাতায় গিয়োছলেন : "স্বামীজীী কয়েকজনকে নিয়ে তাঁব 
বোনের বাঁড় নিমন্ত্রণ খেতে [গিয়োছিলেন। স্বামীজনীর সঙ্গে দেখা করতে হাবূল এল, সহমানে 
মাঁটয়ে নেবার কথা বলল। যাঁদ মীমাংসা হয়, তাহলে স্বামীজশ আরও হাজার টাকা দেবেন 
বললেন। তারা রাজ হল। হাবুলের সঙ্গে পলটু বাবুব আঁফসে গেলাম । শতশীদ জানয়ে 
ওদের ম্যাটার্ন মিঃ এন সস বসূর কাছে একাঁট াঠি পাঠান হল। উত্তরে ওদের আ্যাটার্ন শর্ত 
স্বীকার করে চিঠি দিলেন।” 

একই 'দনে স্বামীজী নিবোৌদতার আবাসেও গিয়োছলেন। বোনের বাঁড়তে [নমন্দ্রণ 
খাবার আগেই সেখানে যান। নিবোঁদতার চাঠতে পাই £৭. ৮. ১৯০২) : 

'শানবার সকাল। মঠে যাব_খুব সকালেই চিরকুট এল-স্বামীজনী শহরে আসছেন। 
৯টার সময় এলেন। সমস্ত লাঁড় ঘুরে দেখলেন । সবাকছ ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। সবাঁকছ: 
পরাঁক্ষা করলেন। তাঁর নিজস্ব কম্বলে বসলেন। কতকগ্ীল লখনৌ-পূতুল এনোছলাম, সে- 
গুলি নাড়াচাড়া করলেন । অনুবীক্ষণ যন্ত্র. ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন এবং ক্যামেরা দেখে বিশেষ 
কল্পনার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আম বদ্যালয়-এর পাঁরবর্তে 'ইউীনিভাঁর্সট সেটল্মেন্ট 
এয়ার্ক-এর কথাই বললাম। তিনি বললেন_হাঁ, ঠিক।' তিনি যাবার মুখে, আম বললাম, 
শ্বামীজশ, আপনাকে আবার এসে কাজের প্রাতি আশীর্বাদ জানাতে হবে । তিন বললেন, 
“মাম তোমাকে সর্বদাই আশনর্বাদ করাঁছ। দরজা বন্ধ করার পরে বেট-কে বললাম, “বেট, 
সেই পুরনো মাধূর্য।' 

এই দিনাটতে দূটি প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাঁদত হয়োছিল। স্বামীজী পাঁরবারক দায় 
থেকে অব্যাহতি পেয়ে যেন শেষ বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন । আর তান আশীর্বাদ করতে পেরে- 
ছিলেন নবোদিতার আবাস ও কার্যক্রমকে । স্বামীজীর দেহান্তের পরে ভারতের বৃহত্তর 
সামাঁজক জটবনে নবোদতা স্বামনক্তর ভাবাঁবস্তারে প্রধান ভ্মকা গ্রহণ করবেন। 


২৯ জুন : রাঁববার ' এই [দনের সমস্ত বিবরণই নিবোদতার চিঠি ও লেখা থেকে 
পাওয়া । নিবাদিতা এইদিন মঠে এসোছলেন । সকাল আটটা-সাড়ে আটটা নাণাদ মঠে পেশছে 
সেখানে থাহকন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। 

[নবোঁদতা “জাঁতি' সম্বন্ধে একাঁট প্রবন্ধ প্রাতযোগতায় 'জাঁত'র পক্ষে লিখে প্রথম 
পৃরস্কার পেয়োছিলেন_১০০ টাকা। [সর্বভারতীয় এই প্রাতিযোগিতার আয়োজন করেন 
যশোহর মিউনাসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বদুনাথ মজ্‌মদার (শহন্দু' ও ব্রক্ষচারিন পাল্রকার 
সম্পাদক), বিচারক ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্দ্নাথ মজুমদার! 
[বচারকগণ একমত হয়ে তাঁকে প্রথম করেন]। পুরস্কারের টাকা ?নবোদতা পাওয়ামার মঠে 
পাঠিয়ে দিয়োছিলেন। স্বামণীজঈ ভার খাঁশ হন। এহাঁদন তাঁন “আমাদের ছোট মার্গটের" 


মহাসমাধি ও সমাধিমন্দির ৪৯৫ 


কাঁতিত্বে আনল্দপ্রকাশ করেন। 

পূবাঁদন পারিবাঁরক মামলার যে নম্পান্ত হয়োছল, সে সংবাদও এইদিন স্বামীজট 
[নিবোদতাকে দেন, এবং বলেন-অপরপক্ষ তাঁর অনুকূলে আপসে মিটিয়ে নিয়েছে । নিবে- 
দিতা জানতেন, ব্যাপারটা কয়েক বছর ধরে স্বামীজীকে কতখানি যদ্তরণা দয়েছে। সৃতরাঃ 
নঘ্পান্ডর কথা শুনে তাঁরও মনের ভার লাঘব হয়। 

“স্বামীজী রুট তৈরীর একসপোঁরমেন্ট সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহ দোখয়োছলেন।” 

'স্বামীজশীকে খুবই ভাল দেখাচছল।" সুতরাং নিবোদতা নানা ধরনের প্রয়োজনীয় ও 
জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ পান। স্বামীজীর ভালো মেজাজ দেখে, সুযোগ বুঝে 
ধনবোদতা আভিযোগ ক'রে বলেন, “সদানন্দের কাছে আমার সম্বন্ধে আভিযোগ করে আপাঁনি 
ভূল কাজ করেছেন। ওব ফলে সে মায়াবতীতে গিয়ে ঝঞ্জাট বাঁধঙ্পেছিল।" শুনে স্বামীজ? 
এইমান্্র বলেন, “মা্ণট, সে তোমায় ভালবাসে । বিশ্বস্ত কুকুরের মতো সে তোমাকে অনুসরণ 
করতে চায়। এবং সে ঈর্ষা বোধ করেছে ।” নিবোদতা দেখলেন, স্বামীজী শুধু এই কথাগুলি 
বললেন, কিন্তু কোনো সতকারকরণ বা 1তরস্কার করলেন না । 

এহাঁদন মিস ম্যাকলাউড প্রসঙ্গে স্বামীজী বলোছিলেন-__'প্রেমের মতোই প্রেমময়ী সে!" 

[শক্ষাবিষয়ক ও রাজনোতিক প্রশ্ন উঠেছিল। আগেই বলোছ, ।নবেদিতা ও ওকাক্রা 
ভারতে গুস্ত রাজনোতিক কাজে জোট বে'ধোছলেন, এবং স্বামীজন নানা কারণে (কোন. 
সঙ্গত কারণে, তা শনবোদতা লোকমাতা'র এক খণ্ডে ?বশ্লেষণ করব) 'নবোৌদতার এ কার্ষ' 
অনুমোদন করেন নি; তা নিয়ে উভয়ের তীব্র মনকষাকাঁষ হয়। এই'দন সেই প্রসঙ্গ 'নবোঁদত। 
তোলেন। সেইসঙ্গে পুনায় বা অনান্ত বিধবাশ্রম ইত্যাঁদ স্থাপনের যে-প্রস্তাব ছিল, যা গোড়ায় 
স্বামীজীর অনুমোদন পেয়েছল-সে প্রসঙ্গও ওঠে। 

স্বামীজী বলোছলেন : “ভারতে বিধবা ও অনাথদের জনা 'হোম' তৈরী করা ভ্রান্তির 
কাজ। ওতে ভালোর চেয়ে মন্দ হবে বোশ। মিশনাররা ওকাজ করে। কিন্তু ওরা তাদের 
কনে নেয়, আর আতাঙ্কত করে। মিশনারদের পিছনে আছে অর্থ আর তরবারি ।” 

মীশনারদের এই অর্থ ও তরবারর প্রতাপের মূলে ভারতের পরাধীনতা। নিবোদতা 
সুযোগ বুঝে, সাগ্রহে বললেন : “হাঁ, বুঝছেন না, সেইজন্যই তো আম বাল-_অন্য প্রশ্নাটির 
/অর্থাৎ স্বাধীনতা-প্রম্নের] মীমাংসা প্রথমে করা দরবার। তারপর শিক্ষা বিষয়ক প্রশ্নের 
সমাধান ।” 

স্বামীজনী বললেন, “তা বটে! তা বটে! হয়ত তুমিই ঠিক বলছ। কন্তু আম এখন মৃতুার 
একেবারে কাছে এগিয়ে চলেছি। এসব পার্থন ব্যাপারে আর মন্‌ নামাতে পারব না।” 

নিবোদতার গোঁ আর জেদের সমালোচনাও স্বামশজীী কবোছিলেন। একবার সরবে বলেন : 
“মার্সট, আম সবই বুঝোঁছ। এখন চলেছে তোমার এই-এই কনাঁভকশনের কাল । তোমার 
টেগোর-কনাভিকশন্‌ ছিল। এখন তোমার এই |ওকাকুরা|। কনাভিকশন্‌। মনাগুলি যেমন 
'ছাছে, এও বাবে।? 

তাই বলে ওকাঠরার বিরুদ্ধে স্বামীজীর কোনোই ব্যান্তগত অভিযোগ ছিল না [যে 
মাভষোগ কিন্তু নিবোদতা অল্পাঁদন পরে করতে শুরু করবেন]। তিনি ওকাকুরার বিষয়ে 
'অনেক সহদয় উন্তি” করেন। বলোছলেন, "খাদ সুস্থ থাকতেন তাহলে জাম-প্রশ্নাটগ 
টীমাংসা অনেক আগেই হয়ে যেত।" নিঃসন্দেহে তা বৃদ্ধগর়ায় মান্দরের কাছে জাপান 
নান্দিরের জন্য জাম সংগ্রহের প্রশ্ন । ওকাকুরা জাপানের পক্ষে এ জমি পেতে চান। ওকাকুরার 
দঙ্গে স্বামীজী যখন বৃদ্ধগয়ায় যান, তখন নিশ্চয় প্রশনাটি উচ্োছল। ওকাকুরা মনে কনে 
ছলেন, স্বামীজাী তাঁর বিরাট ব্যান্তত্ব ও প্রভাব প্রয়োগ করলে, তাঁর প্রাত ভান্তুপরায়ণ বদ্ধ. 
য়ার মোহন্ত রাজ হয়ে বাবেন। 


৪৯৬ [ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতব্র্য 


স্বামীজাী ওকাকুরা সম্বন্ধে এহীদন বলেন : "বালকাঁটকে আম ভালবাস । অমন ভালোন্ব 
ও মহত্ব আম দেখিনি ।” নিবোদিতা মনে করেছেন : “এ হল ওকাকুরার প্রীতি তাঁর 
আশীবাদ।” 

দুপুরের দিকে কথাবার্তার সময়ে [কিন্তু স্বামীজী খুবই বিরান্তবোধ করেন, হয়ত 
“শারীরক ক্লান্তর জন্যই ।" নিবোঁদতা খুবই কান্নাকাটি করেন। “তখন ম্বামজশ আমাকে 
[নিবোদতা লিখেছেন] সুন্দর এক আশীর্বাদ করেন । আমার মাথা সাদরে দুহাতে ধরে দুবার 
আশীর্বাদ করেন- পুরনো রাতিতে। আম কেবল তাঁকে বলোছিলাম, যখন তান আমার 
সম্বন্ধে সন্দেহ করবেন, অথবা আমার কাজ অনুমোদন করবেন না-তখন যেন সেকথা বলে 
দেন_আর তাঁর মন যেন আমার থেকে সরিয়ে না নেন।” 

এইদিনই, সম্ভবত সকালের দিকে, স্বামণীজী বলেন : “বরাট তপসন ও ধ্যান আমার 
উপর নামছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঁন্দরে কাটাই এখন। তুম না থাকলে, প্রায় দুপুর পর্যন্ত 
মান্দরেই থাকতাম। অনুভব করাছি-এখন মৃত্যর খুব কাছাকাঁছ এসে গোঁছ।” 

স্বামীজ? যেই শেষের শব্দগুলি উচ্চারণ করলেন অমান িকাঁটীক ডেকে উঠল। “এখানে 
প্রচালিত কুসংস্কার-__টিকাঁটাঁকর ডাক সত্য হয়।” “স্বামীজশী আরও [তিন-চার বছব্র আছেনই” 
_নিবোদতার মনে এই ধারণা দূঢমূল ছিল বলে তানি উক্ত “কুসংস্কারের” কোনো গৃর্ত্বই 
দেনান। 

নবোঁদতা “চলে আসার আগে স্বামীজনী গভীর মাধূষের সঙ্গে আশনর্বাদ করেন।” 


৩০ জুন, সোমবার : স্বামী ব্রক্মানন্দের ডায়োর থেকে এহাদনের সামানামান্র সংবাদ 
পাওয়া গেছে : 
«আমাদের স্বামীজশীর সত্চো দেখা করতে তাঁর বোন দৃপুর ১২টার সময় এসেছিলেন ।” 


১ জ;লাই, মঙ্গলবার : ইংরাজি জীবনীর চতুর্থ খশ্ডেই কেবল এইাঁদনের সংবাদ মলেছে 
_কন্তু সেটি তাৎপর্যপূর্ণ । 

“বকালে মঠের একজনের সঙ্গে যখন স্বামীজন মঠের প্রশস্ত মাঠের এপাশে-ওপাশে 
পায়চাঁর করাঁছলেন, তখন তান গণ্গার ধারে একাঁট বিশেষ স্থান দোঁখয়ে গম্ভশ্লরভাবে 
বলেন, 'ষখন আমার শরীর যাবে, তখন এখানে দাহ করবে ।"” [তাই করা হয়; তারই উপব 
সমাধমান্দর 'নার্মত হয়েছে] । 


২ জুলাই, বুধবার : এইঁদিনের সংবাদও প্রধানতঃ নিবোদতাসূত্রে পাওয়া গেছে। স্বামী 
্রহ্মানন্দের ডায়ৌর থেকে আঁতীরম্ত এই জানা যায়, ব্রহ্মানন্দন-স্বামী “পল্টুকে শান্তিরামেব 
কাছ থেকে নিয়ে ৪০০ টাকা দেন-_হাবুল ও তমুর দাঁব অনুযায়ী ।” এটি স্বামীজাঁরি পাঁরি- 
লাঁবক গৃহসংক্রান্ত চ্ান্তমতো করা হয়। 

নবোদতা বেট-এর |বাঁড়র ইউরোপনয় পারচারকা] অসুস্থত। সাত্বুও মঠে যান। সকাল 
৯টা থেকে দৃপর পর্যন্ত ছিলেন । নিবৌদতা স্বামজীর শরীর ভালো দেখে, এবং তাঁর সাব- 
ধানে থাকা প্রয়োজন বুঝে, উত্তেজনাবাঁদ্ধ ঘটতে পারে, এমন কোনো প্রসঙ্গ উ্থাপন করেন নি' 
বৈশিক্ষণ থাকতে পর্যন্তি চানান সেজন্য । নিবোদতা গভীর আপশোস ক'রে পরে লিখেছেন, 
যাঁদ জানতাম কী ঘটতে যাচ্ছে আঁচিরে, তাহলে প্রাতিটি অসাধারণ মুহূর্তকে কিভাবে না 
গ্রহণ করবার চেম্টা করতাম।_-অথচ “এ জানাটা কি না অসহ্য হজ!” 

বূধবার সকালে পিছন দিকের বারান্দায় বসে নিবোদতার সঙ্গে যখন কথাবার্তণ হচিস্ছল 
-_ তখন স্বামীজী বিশেষভাবে লেগেট-পাঁরবারের কথা বলেন। স্বামাঁজী সম্পর্কে এই পাঁর 


মহাসমাধি ও সমাধিমান্দর ৪৯৭ 


বারে ছিল অতুলনীয় বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য । স্বামীজী বলোছলেন : “মিঃ লেগেটের মতো 
কোনো মানুষ কখনো ভালবাসোন।" এইসূক্রে তান লেডী বেটীর [অর্থাৎ মিসেস লেগেটের] 
অসুখের জন্য মিঃ লেগেটের গভীর দুঃখ ও বেদনার উল্লেখ করেন। মিঃ লেগেটের চাঁরত্রের 
বহু গুণের কথাও বলেন-_তাঁর সচ্চারন্রতা, ব্যবসায়ক সাধুতা। "মসেস লেগেটের ভাবা- 
1তিশয্য থেকে দূরে থাকার ক্ষমতা, এবং কোনাট যথার্থ বাঞ্চত. তা বেছে নেবার বিরাট প্রজ্ঞা” 
উল্লেখ করেন। মিস ম্যাকলাউড সম্বন্ধে তিনি বলেন : “জোর মধ্যে দুটি 'জানসের 
অসাধারণ মিশ্রণ ঘটেছে-এক. তার মধ্যে আছে শিশুসৃলভ বশবাস (বলাবাহুল্য সে বিশবাস 
স্বামীজী সম্পকেই। এ কথাগাীল স্বামীজী ধীরে বলোছলেন, এবং “কত না কোমল মধুর 
হয়ে উঠোছিল কণ্টস্বর”। অনাদকে ডাঃ এলমার গেটস সম্বন্ধে উদ্ভট সন্দেহ ।” জো সম্বন্ধে 
আরও বলেন, “ও পাঁবন্রতার মতোই পাঁবন্ন, মমতার মতোই মমতাময়ী ।” নিবোৌদতা দেখলেন, 
স্বামীজী অতাত-স্মরণ যখন করাছিলেন, তখন এ পাঁরবার তাঁর মন জুড়ে ছিল-সে “অতীত 
তাঁর কাছে নিত্য বতমান।” |সন্দেন্গ নেই, এই পাঁরবারের সঞ্চে নিবোদতার [বিশেষ ঘাঁনম্ঠতা 
[ছিল বলেই স্বামী লেগেটদের কথা নিবোঁদতার কাছে বোৌশ করে বলেছিলেন] 

অন্যান্যদের কথাও উঠোছল। দলত্যাগিনী অভয়ানন্দ তখন আবার এসেছেন ভারতে। 
দবামীজী সহাস্যে তাঁর বিষয়ে কথা বলেছেন । যখন পুরনো কাহনীী বলতে 1গয়ে মজার 
ভাঁঙ্গ্রতে 'গেজেট' কথাটা বলোছিলেন, তখন 'নবোদতা ঝুঝলেন, স্বামীজশ হেল ভাঁগনীদের 
কথাই হীঞ্গত করেছেন। মঠের জীবজন্তুর ?কছ গঞ্পও স্বামীজণী করোছলেন। 

এই বুধবারই একাট অতশব অর্থপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল, যার তাৎপর্য তখাঁন 'নবোঁদতার 
কাছে প্রকঁটিত না হলেও আঁচিরে হয়েছিল এবং তিনি বিস্ময়ে সম্দ্রমে আভভূত হয়োছিলেন। 
স্বামঈজনর প্রাতাঁট জাীবননীতেই সেই ঘটনাটি সন্ধ্যাতারকার মতো জদ্লজহল করছে। 

এহঁদন স্বামীজণ নবোদতাকে খেতে বলোছিলেন। দিনাট একাদশশর্‌, স্বামীজী 'নিচজ 
নিরম্বু উপবাস করেছেন। 1কন্তু খাওয়াবার সময়ে পাঁরবেশন নিজেই করলেন। আয়োজন 
বাহুলাহঠন --সাদা ভাত, কাঁটালের 'বাঁচাসম্ধ, আলীসদ্ধ, এবং বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা দুধ । 
খাওয়ার সময় নানা কৌতুক-গল্প করলেন। বাধা দেওয়া সত্বেও পাখা নিয়ে নিজে বাতাস 
করতে লগলেন সম্নেহে। ভোজনশেষে এমনাক হাতে জল ঢেলে, তোয়ালে দিয়ে হাত 
মুছিয়ে দিলেন। 

অপ্রত্যাশিত এবং অত্যন্ত অস্বস্তিকর ব্যাপার-শিষ্যার পক্ষে । নিবোদতা স্বতঃই প্রাত- 
বাদ করলেন। বললেন, “্বামশজা, এ ক কবছেন, যা-তা লাগছে । এসব কাজ তো আপনার 
জন্য আমারই করা উঁচত।” 

শুনে স্বামীজন হেসে উঠলেন। নিজস্ব বেপরোয়া ভাঙ্গতে বললেন, “ষাঁশু তাঁর শিষা- 
দের পা প্ুইয়ে দিয়োছিলেন !” 

নিবেদিতার মুখে এসে গিয়োছল--“কিন্তু সে তো শেষ সময়ে।” 

কথাটা তিনি বলেন নি. মুখে আটকে শিয়েছিল। এবং এ দুটি ঘটনা যে সমরৃপ, তাও 
তখন বুঝতে পারেন নি! বুঝতে পারেন নি--স্বামজার সকরুণ হাসির অর্থও । নিবোঁদতাব 
গড্‌-ফাদার' রমেশচন্দ্র দত্তর সঙ্গে স্বামীজার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছিল । সে সাক্ষাৎ হনার 
কথা [নিবোদতার আবাসে। সেই সূত্রে নিবোদতা স্বামীজীকে বললেন : “আরও আট-দশ 
দন লেগে যাবে বাঁড়াটকে পাঁরচ্কার-পাঁরিচ্ছন্ন করতে, যাতে আপাঁন ও গডফাদার ওখানে 
নাক্ষাৎ করার জন্য উপাস্থত হতে পারেন।” স্বামীজ? উত্তবে কোনো কথা বলেন নি, কেবল 
বেদনাঘন দুঃখের হাসি হেসেছিলেন। 

নাবোদতা পরে বুঝতে পারেন-স্বামীজন জানতেন, বূধবারই তাঁদের শেষ সাক্ষাৎ_. 
মার দেখা হবে না। 


ব. ৫-৩২ 


৪১৮ গববেকানল্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


নিবেদিতা চলে যাবার সময়ে মনে কোনো ছায়া নিয়ে গেলেন না- সেখানে শুধু আনন্দ 
আর আলোক । “ক আশীর্বাদ! কী মাধুর্য! অবর্ণনীয়! আঁনরবচনীয়!" 


৩ জুলাই, বৃহস্পাতিবার : এইদনের যংসামান্য সংবাদ পেয়েছি নবোদতার 'চাঠিতে : 
স্বামী সারদানন্দ আমার কাছে পুরো একটা তৈরাী-করা ব্রাউন পাঁউরুট আনলেন_ স্বামজন 
সোঁট পাঠিক়েছেন। তার শেষ গুড়ো পর্য্ত আম খেয়োছ। শুক্রবার সন্ধ্যায় খাওয়া শেষ 
হয়।" 

[নিবোদতা৷ মহা গাগ্যবতী। স্বামীজীর পাঠানো বস্তু তাঁর কাছে মহাপ্রসাদ_যার শেষ 
অংশ তান ঠিক সেইসময়ে গ্রহণ করেছেন যখন স্বামীজী এই পৃথিবীতে শেষ ধ্যানে উপ- 
বিষ্ট। 'হন্দূমতে কথাটা “মহাপ্রসাদ।” নিবোঁদতা অবশ্যই তীর খ্্রীস্টীয় সংস্কারে ও-বস্তুকে 
“রুটি-প্রসাদই” পাঠিয়েছিলেন। নিবোদতা যে, পরে সত্যই ওকথা ভেবেছিলেন তার প্রমাণ- 
“আচার্ধদেব" গ্রন্থে শ্রীস্টের পুনরুখখানের অনুরূপ স্বামজশীর পুনরুখখান-ইঙ্গতের কথা 
বলার সময়ে লিখোছলেন : “আমরাও কি [যাৌঁশুর| অনুরূপ পুনরাগমনের চাঁকত ঝলক 
|স্বামীজীীর ক্ষেত্রে] পাইনি-যাকে 'পুনরুতথান'-কাহনীর পাশেই স্থাপন করা যায়ঃ স্বয়ং 
আচার্যদেব সচেতন স্পস্টভাষায় যে-কথা বলেছেন, তা কি আমাদের সহস; মনে পড়োনি, এবং 
তার তাৎপর্য উপলব্ধ হয়ান ? [আচার্যদেব বলেছেন :] 'আমি অনেকবার লোকান্তাঁরুত 
আতমাদের এ-জগতে ফিরে আসতে দেখোঁছ; একবার শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরের সপ্তাহে 
দেখোছ সেই জ্যোতির্ময় মৃর্তকে। আমরা এইসব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ালাম । [আমরা 
অনুভব করলাম :1 অদৃশ্য প্রভূকে পুনদার্শনের জন্য শিষ্যরাই শুধু ব্যাকুল হন না, তার 
থেকে আঁধক গভীর আকৃতি স্বয়ং অবতার বোধ করেন_তরি ছেড়ে-আসা শিষ্যদের কাছে 
ফিরে গিয়ে সান্ত্বনা ও আশীর্বাদ জানাতে । “পাঁথপার্বে তাঁন ঘখন আমাদের সঙ্গে কথা 
ঘলিতোঁছজেন, তখন কি আমাদের হৃদয় শিখাময় হয় লাই 2 এমনই উদ্দপ্ত ক্ষণ কি আমর 
বহ্‌কার পাইনি. জানিনিঃ আচার্যদেবের মহাসমাধির পরব কয়েক সপ্তাহে আমরা 
বিম্বাসই করোছলাম_তিনি সতাসত্যই আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন । 'রুটিপ্রসাদ ভাগ 
হাঁরয়া লইবার সময় তাহায়া তাঁহাকে দোখতে পাইয়াছিল।' এও ঠিক] 


৪ জুলাই, শক্রবার : মহাম্যন্তির দিন। 

[এই দিনটির উদ্দেশ্যেই স্বামীজা িখোঁছলেন- “হে সূ্' ছড়াইছ মুন্ত দিকে-দিকে।" 
ধলা চলে, স্বয়ং 'পদ্রদষ'-তাঁর 'পুরদষ-সুত্ত" রচনা ককুরাছলেন-_-'5ঠ. জুলাইয়ের প্রা" 
কাঁবতায়া। 

শেষ দিনের ঘটনা বঙ্গে, ৪ জুলাইয়ের অনেকগুলি বিবরণ মেলে. যাদের মধ্যে তথ্যগত 
অ্পাঁবম্তর পার্থক্য আছে, ষাঁদও সেগল গ্রূতর ছু নয়। 

সকল বিবরণেই পাই, সকালে চা খাবার সময়ে তান গৃরুভাইদের সঙ্গে অতীত দিনের 
আলোচনা ও গঞ্প করোছলেন। হাঁসঠাট্রাও বাদ যায়ান। প্রেমানন্দের গববরণে আছে : “ধ্রীদন 
প্রাত্ঃকালে উঠে যেমন স্ফার্ত কমন সেইরূপ স্ফাৃর্ত হাঁস বিদ্রুপ আমার সঙ্গে কত হল। 
যেমন পরম দধ ও ফলাদি খান, সেইরুপ খেলেন, ও আমায় খাওয়াইবার জন্য কত আগ্রহ; 
কল্লেন।” [নিত্যানন্দ লিখেছেন : “প্রাতে চা, কাফি, ফল ও দুগ্ধ ষের্‌প খাইয়া থাকেন, সেই- 
রূপই খাইয়াছিলেন।] 

একদিকে স্বামীজশ সকালে অতাঁতচারণা করেছেন, যেন পিছনের ইতিহাসকে সম্লেহে 
বদায়ণ স্পর্শ দিয়েছেন, অন্যদিকে ভাবা ঘটনার হীঞ্গিতও দিয়েছিলেন । পরাঁদন ছিল শানবার 


মহাসমাধি ও সমাধমান্দর ৪১৯১৯ 


৪ অমাবস্যা--তাই তাঁর ইচ্ছা হল, এীদন কালীপূজা করা হোক। '"কাণ্ৎ পরেই স্বামী 
রামকৃষ্কানন্দ্রে পিতা. *কালীমাতার পরম ভন্ত ও সাধকাগ্রণী শ্রীষূন্ত ঈশবরচন্দ্র ভট্টাচার্য 
(চক্রবত্ঁ) মহাশয় আসয়া উপস্থিত হওয়ায় স্বামীজঈ সানন্দে উচ্চৈঃস্বরে বাঁলয়া উঠিলেন, 
এই ষে, ভট্টাচার্য মহাশয়ও এসেছেন।' ততক্ষণাৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ ও বোধানন্দকে পূজার 
সমস্ত আয়োজন ও দ্রুব্যাদ সংগ্রহ কাঁরতে বাঁললেন। তাঁহারাও এ কাষে ব্রতী হইলেন ।" 

সকালে মঠের জন্য ইলিশ মাছ কেনা হয়। এই ঘটনা ঈশ্বরচন্দ্ু ভট্টাচার্যের আগমনের 
পূর্বে না পরে জান না। সম্ভবতঃ পূর্বেই, কারণ স্বামী প্রেমানন্দ সকালের জলযোগের কথা 
বল্গার পরেই সেকথা বলেছেন । “তারপর গঙ্গার একটা ইলিশ মাছ এ বৎসর এই প্রথম কেনা 
হল; তার দাম নিষে আমার [প্রেমানন্দের] সঙ্গে কত রহস্য হতে লাগর্ল। একজন বাঙাল 
ছেলে ছল, তাকে বল্লেন, তারা নৃতন ইলিশ পেলে নাক পূজা কারস? ক 'দয়ে পূজা 
কন্ডে হয় কর্‌।”” 

[আঁধকাংশ ববরণেই পাওয়া" যায়স্বামশজী, প্রেমানন্দের সঙ্গে মঠে বেদবিদ্যালয় 
স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করোছলেন। তা কখন করেন » প্রেমানন্দের বিবরণ 
থেকে মনে হয়_সকালেই এ আলোচনা তান করেন। িকল্তু বশর ভাগ বিবরণে সোঁট 
বৈকাল-ভ্রমণের সময়ে করা হয়। সু গঞিবিত ৮ করব] 

এর পরে স্বামীজা “বেড়াতে বেড়াতে” প্রেমানন্দকে বলেন : "আমায় কেন নকল করাব ? 
ঠাকুর নকল কত্তে বারণ কত্তেন। আমার মতো উড়ন-চডে হাব নে)” 

এরপব ঠাকুরঘরে গিয়ে স্বামীজীর সূদীর্ঘকাল ধানের কথা সকল [বিবরণেই আছে। 
জশবনবতে বলা হয়েছে, বহুদিন তিনি একটানা এতক্ষণ ধ্যান করেনান। সময় কতক্ষণ 2 এবং 
কখন ধ্যান করতে যান? সারদানন্দ, নবোদতা, উদ্বোধনের মহাসমাধ-ীববরণ, প্রমথ বস 
জীবনী, ও ইংরাঁজ জীবনীতে [তিনঘণ্টা ধর্ঠানের কথা আছে । কল্তু প্রেমানন্দ-ববরণে তা 
আড়াই ঘণ্টার মতো, কারণ অন্য বিবরণে স্বামীজ?ী যেখানে আটটার সময়ে ঠাকুরঘরে গেছেন, 
সেখানে প্রেমানন্দ বলেছেন, উাঁন ?গযৌছলেন, আন্দাজ সাড়ে আটটার সময়ে । (নিতানন্দ 
ববরণে আছে, স্বামীজন সাতটায় স্নান করে ঠাকুরঘরে যান। সাতটায় ঠাকুবঘরে যাওয়ার কথা 
কেউ বলেন নি, এবং হিসেবমতো তা হয়ও না, সৃতরাং তা গ্রাহা নয়।] 

ধ্টান আক্ষরিকভাবে একটানা হয়নি । কাবণ প্রেমান*, যখন প্রায সাড়ে নটার সময়ে (অর্থনং 
চবামীজার ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা-দেড়েক ধ্যানের পরে) ঠাকুরঘরে গুঠেন তখন সেই বিস্ময়কর 
ঘটনাটি ঘটেছিল-_যা ঃপ্রমানন্দের বর্ণনায় এই : 

“আমায় দেখে কহিলেন-'আমার আসন ঠাকরের শয়নঘরে করে চারাদকের দরজা বন্ধ 
ক'রে দে।' অন্যাদন আমি পূজা করিলেও. এ পূজাঘরের এককোণে স্বামীজাঁ বাঁসয়া ধ্যান 
কাঁরতেন। আজ অন্য মত কাঁরলেন।" 

দ্বামীজশী এ অবস্থায় ঘণ্টা দেড়েক লেন। 

[ঠাকুরের সঙ্জে ত রি কোন্‌ বানিময় হয়োছল- ঠা ভিজ্ঞাসা করাব সৃযোগ কারো হয়নি। 
পূর্বে অন্রূপ প্রম্ণ জিজ্ঞাসা করা হলে স্বামজশ যা বলতেন-_“ও রহস্য আমার সঙ্গে বিলখন 
হয়ে বাবে” এখনও প্রশ্ন করলে ক তাই বলতেন £ আমরা সপ্ভর্ষমণ্ডলগত দঃজ্ঞের বিষয় 
সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশের আর্বাচীনতা এখানে দেখাতে চাই না] 

' শনীরোটার সময়ে যখন ঠাকুরঘরে শোনা গিয়েছিল স্বামীজীর সৃমধূর সঞ্গীত-তখনই 
সকলে বুঝোছিল, স্বামীজণর ধ্যানভঞ্গা হয়েছে ।-'ধ্যানান্তে একটি সুন্দর শ্যামাবিষয়ক গান 
গাঁহতে লাগিলেন । অনেকেই নীচে হইতে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গানাঁট এই-“মা কি 
আমার কীলো, কালোরূপা এলোকেশণ, হাঁদপন্ম করে আলো ।,” প্রমথনাথ বসুর বইয়ে আছে, 
দ্বামীজী “ধ্যানের পর 'কে বলে তাঁরণদ তোমায় তিমিববরণণী 7 এই গানাঁট গাহিতে- 


&০০ ববেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


গাহিতে ঠাকুরঘর হইতে নামিয়া আঁসয়া প্রাঙ্গণে পাদচারণণা কাঁরতে লাগলেন ।” এই "দ্বিতীয় 
গানটি যাঁদ প্রেমানন্দ-বিবরণের 'মা কি আমার কালো' গানের বদলে না বসে থাকে [দর 
গানেরই ০ 50508905 স্বামীজী নামবার সময়ে ভিন্নতর 


গান গেয়োছলেন। 
সারদানন্দের বিবরণে আছে, স্বামীজীী ধ্যানান্তে “স্বহস্তে ঠাকুরের বিছানা ঝাড়য়া 
[দিলেন ।” 


এরপরে স্বামীীজন প্রাঙ্গণে পায়চার করতে-করতে নিজের মনে অস্ফুটে যেকথা বলতে 
থাকেন, প্রেমানন্দ ঘটনাচক্রে তা শুনতে পান। আঁবিস্মরণীয় সে উন্তি। 

স্বামীজী বলোছলেন : “যাঁদ আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত- 
বিবেকানন্দ কি করে গেল! কালে কিন্তু এমন কত-শত বিবেকানন্দ জল্মাবে।” 

[নিঃসন্দেহে অসাধারণ ডীন্ত। এর প্রথমাংশে মনে হয়, স্বামীজীর আত্মাভিমান প্রকাশ 
পেয়েছে, [কিংবা সার্থক আতম়দর্শন। দ্বিতীয়াংশে ক দারুণ আতমশাসন ' বিবেকানন্দই 
কোনো শেষ প্রকাশ নয়। কালপ্রয়োজনে অনুরূপ আকর্ভাব ফগে-যূগে হবে। এই এমবারক 
আত্মশাসনের ক্ষেত্রে অবশ্য বিবেকানন্দ মোটেই মৌঁলক নন- ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'সম্ভবাম 
যুগে-যুগে' বলে পথ দেখিয়ে গেছেন ।]। 

এর 1ঠক পরে স্বামীজী কী করোছলেন, সে সম্বন্ধে স্থিরানাশ্চত হতে পারাছ না। 
দ্বামীজট, শুক্র বজূেদের একটি শ্লোকের ভাব্যকারগণকৃত ব্যাখ্যা অস্বীকার ক'রে, নিজস্ব 
ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন- একথা প্রায় সকল বিবরণেই আছে। কিন্তু কোন্‌ সময় সোট দেন 2 
প্রেমানন্দ-বিবরণ থেকে মনে হয়, সকালে প্রাতরাশের পরে তান এ আলোচনা করেন। 
উদ্বোধনের মহাসমাধ-সংবাদেও একই কথা । স্বামি £নতানন্দও তাই লিখেছেন। সারদানন্দ 
কিন্তু আমেরিকাস্থ অভেদানন্দ এবং ডাঃ লোগান_উভয়নু লিখে পাঠান. স্বামীজাী এ ব্যাখা 
করেন- মধ্যাহ্ছভোজনের বিশ্রামের পরে শাস্ত্র পড়াবার সময়ে। আর ইংরাঁজ জাঁবন৭, প্রমথ 
বসুর জীবনী ও গম্ভৰরানন্ন্রে জীবনী-তিন স্থানেই বলা হয়েছে-স্বামীজী এ বাখ্যা 
করোৌছলেন ধ্যানের পরে এবং মধ্যাহফভোজনের প্‌বে তষ আধ ঘণ্টার মতো সময় থাকে সেই 
সময়ে । স্বামীজনী এগারোটা নাগাদ নীচে নামেন, এব সময়েব হিসেব করে মনে হয়েছে 
সাড়ে এগারোটার সময়ে খাওয়ার ঘণ্টা পড়ে । আম এ শ্লোকব্যাখ্যাকে এখানে স্থাপন করলেও. 
অন্য দুটি সময়-সম্ভাবনাকে স্বচ্ছন্দে অগ্রাহ্য করতে সমর্থ নই! এমনও হতে পারে- 
স্বামজী দুবার পূরোক্ প্রসঙ্গ তোলেন। যাইহোক, ইংরাজী দ্রীবনশ অনযায়ী প্রমথনাথ 
বসুর বিবরণ এই : 

“তাহার পর |ধ্যানান্তে মঠ-প্রাঙগনে পায়চারর পর] স্বামীজীর আদেশে শুদ্ধানন্দ-স্বাম* 
মঠের লাইরোর হইতে শুক্রষজুবে গ্রন্থ আনিয়া ভাষ্াসমেত এ মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন : 

'সুষূদ্নঃ সূরিশ্মশ্ন্দ্রমাগন্ধবস্তস্য নক্ষল্রারায়প্সরসো ভেকুরয়ো নাম । 

সন ইদং ব্রন্মক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট: তাভ্যঃ স্বাহা ॥' 

(শুর্লুষজবেদান্তগত বাজসনেয় সংহতার মাধ্যন্দিনী শাখার অস্টাদশ অধ্যায়ের 3০* 
শ্লোক)। 

“কিন্তু মহাীধরকৃত ভশষা স্বামীজনর মন্বোমত হইল না। তান বলিলেন, "এ ব্যাখ্যা আমার 
মনে লাগছে না। ভাষ্যকার 'সুষুম্না' পদের যে-ব্যখ্যাই করুন, পরবতাঁকালে তন্তাদতে 
দেহাভ্যন্তরস্থ সুষুম্না নাড়ী বাঁলয়া যাহা উত্ত হইয়াছে. তাহারই বীজ এই বোদক মন্দে 
নাহত রহিয়াছে । তোরা এইসব শ্লোকের প্রকৃত মর্ম প্রাণধান করবার চেষ্টা করাব। শাস্বের 
অর্থ সম্বন্ধে নিজে-নিজে চিন্তা করাঁব. তা হলেই মৌলিক ব্যাখ্যা বার করতে পারাঁব।" 

এই প্রসঙ্গে স্বামী নিত্যানন্দ লিখেছেন : পতি এ ঈদবস প্রাতে সৃষূম্না নাড়তে মন 


মহাসমাধ ও সমাঁধমান্দর ৫১ 


উঠাইয়া লওয়া যায় এবং এ মন আর ফিরিয়া আসে না, এরুপ বাঁলয়াছিলেন এবং বেদান্ত 
হইতে উত্ত সুষূন্নার মন্ত্রাট ২/৩ বার পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মর্ম তখন কেহই 
বুঝতে পারে নাই।” 

[ইংরাঁজ জবনগতে, এই মন্পুব্যাখ্যা এবং পরাদন কালপৃজা৷ সম্বন্ধে আগ্রহ -এই দ্দাট 
জানসের তাপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-এর দ্বারা বোঝা যায়, ষটচক্রভেদ ও তৎসাধান- 
প্রক্িয়ার চিন্তা স্বামঈজীর মনে উঠোছল। স্বামীজীর দেহত্যাগ 1কভাবে হয়োছিল, তার ব্যাখা 
বিম্বাসীরা এখান থেকে সংগ্রহ করতে ইচ্ছৃক হয়োছলেন ।] 

মধ্যাহভোজনের শুরু আনুমানিক সাড়ে এগারোটায়। অন্যান। দিনের সঙ্গে এইদিনেল 
গার্থক/স্বামীজী সাধারণভাবে নিজের ঘরেই ইদানীং খাঁচ্ছিলেন, কিন্তু এীদন সকলের 
সঙ্গে একত্রে ভোজন করেন। সারদানন্দ লিখেছেন : “বেশ ক্ষুধার সহিত হীলশ মাছের ঝোল, 
ভাজা ইত্যাঁদ 'দয়া ভাত খাইলেন।” প্রেমানন্দ সেই “আত তৃপ্তির" ভোজনের কথা বলে, 
যোগ করেছেন : "[স্বামীজী| কহিলেন_ একাদশ করে খদেটা খুন বেডেছে. ঘাঁটবাটি 
গুলে। ছেড়োঁছি কম্টে।" 

আহারের পন “নানা কথা কয়ে স্বামীজী 1কছ; বিশ্রাম করলেন ।” সারদানল্দ বলেছেন, 
্বামীজশী এক ঘণ্টা বিশ্রাম করেন। িত্যানন্দ বলেছেন : “প্রসাদ খাইয়া ১৫/২০ ধর্মীনট 
ঘমাইলেন।” প্রেমানন্দ বলেছেন : "একটার পর আমায় তুলে দয়ে বাঁললেন--চল পাঁড়গে। 
সন্গ্যাসী হয়ে দিবানিদ্রা খারাপ । আমার রাজ ঘুম হল না। একট: ধ্যান করে মাথাটা কিছ 
ধরেছে, ব্রেন উইক হয়েছে, দেখাঁছি।”” 

অন্যান্য দিন অপেক্ষা এক ঘণ্টা 'কি দেড় ঘণ্টা আগে স্বামীজী সাধু-বরক্ষচার্ীদের ক্লাস 
নেন। ক্লাস দুপুর একটা থেকে দেড়টার মধ্যে আরম্ভ হয়োছিল। তা চলে আড়াই থোকে [তন 
ঘণ্টা । |সারদানন্দ, অভেদানন্দকে লেখা পন্লে বলেছেন, দুপ্ঘণ্টা; ডাঃ লোগানকে লেখা পন্লে 
বলেছেন, দৃ'ঘণ্টার বেশি । প্রেমানন্দের বিবরণে প্রাম তিন ঘণ্টা । উদ্বোধনের ববরণে আড়াই 
ঘণ্টা; নিত্যানন্দের বিবরণে "প্রায় আড়াই ঘণ্টা" । প্রমথ বসব জীবনঈীতে তিনঘণ্টা।] পাগের 
[বষয়--সারদানন্দ বলেছেন. ব্যাকরণ ও যোগ । কিন্তু বাঁক সকল বিবরণেই আছে ব্যাকবণ। 
সুতরাং ব্যাকরণই ধরে নেওয়া শ্রেয়ঃ। কিন্ভু কোন্‌ ব্যাকরণ ? প্রেমানন্দ বলেছেন পার্ণান। 
নিত্যানন্দও তাই। বাঁক িবরণগুঁলিতে আছে, স্বামীজা প্রধানতঃ বরদরাজের লঘ্‌কোমুদী 
পড়ান। আমরা এক্ষেত্রে লঘু কৌম্‌দীই ধরে নেব ॥ তবে পাঁণাঁন ব্যাকবণও কিছ পারমাণে 
আলোচিত হতে পারে। ক্লাস হয়োছিল লাইব্রোর-ঘরে। 

ক্লাসে উপাঁস্থত একজনের স্মৃতিকথা ইংরাজি জশবনশতে উদ্ধৃত আছে : 

“তিন ঘণ্টা পড়ানো চলে। 'ীকন্তু এতটুক একঘেয়ে বোধ হয়ীন। কারণ স্বামীজন 
পড়ানোর ফাঁকে-কাঁকে কখনো মজার গল্প, কখনো সবস মন্তব্য করাছলেন। এইভাবেই তান 
পড়াতেন। কোনো-কোনো সতের শব্দ নিয়ে তামাশা করেছেন, মজাদার শব্দশ্লেষও কবেছেন 
যাতে ব্যাপারাঁট স্মরণে থাকে । এই বিশেষ দিনাটতে এমন করবার সমযে 'তাঁন বলোছিলেন 
_তাঁর কলেজ-বন্ধ দাশরাঁথ সাল্ল্যালকে তিনি একই পদ্ধাত অনুসরণ করে এক রাত্রে 
ইংলণ্ডের ইতিহাস শাখিয়োছলেন। নাকরণ ক্লাসর পরে স্বামীজী অবশ্য একটু কান্তি 
(বোধ করেন ।” 

. সবামীজী বিকালের দিকে “এক কাপ গরম দৃধ ও জলপান করে, চারটে থেকে সাড়ে 
চারটের মধ্যে বেড়াতে নেরোন। সঙ্ঞাঁ ছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ । বেরুবার আগে প্রেমানন্দেদ 
সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশ নিয়ে কিছু হাঁসিঠান্রী করোছিলেন_ একথা আছে ইংরাঁজ জঈীবনশিতে 
সংকলিত একটি বিবরণে । স্বামীজী বেলুড় বাজার পর্যন্ভ গিয়েছিলেন। যাতায়াত মিলিয়ে 
মাইল দুই ভ্রমণ। বেশ কিছুকাল তান একসঙ্গে এতখানি বেড়ান নি। মোটামুটি সাড়ে 


৫০২ পববেকানন্দ ও সমকালশন ভায়তধর্খ 


পাঁচটা নাগাদ ফেরেন। |সারদানন্দ অবশ্য বলেছেন--:৪-৫টা পর্যন্ত ভ্রমণ]। 

ভ্রমণকালে স্বামীজী কিছু গ্‌রুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। তার মধো প্রধান হল-মঠে 
বেদবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব । প্রেমানন্দ প্রন করেন : “বেদ পড়ে কী হবে 2” স্বামী” 
বলেন ' “আর কচ না হোক. কুসংস্কারগলো যাবে ।” 

প্রেমানন্দ আলোচ্য প্রসঙ্গে আরও বলেছেন : “মঠে একাঁট বেদ-ীবদ্যালয় স্থাপন কারিবেন 
_এ ইচ্ছা কাঁদন হতে খুব প্রবল হয়েছিল।. এহাঁদন] বেদসংক্রান্ত পুস্তক আনাইবার জন্য 
পুনা ও বোম্বাই নগরে [িনখানা চা লেখা হয় ।” চিগিগাঁল স্বামাজী কখন লেখান_ 
সর্কালে না বকালে--জ | 

দ্রমণকালে, অথবা ভ্রমণশেষে মঠে ফিরে. স্বামীজশ আর একাঁট াবষয়ে বিশেষভাবে 
আলোচনা করোছলেন। সেই আলোচনার বিষয় দৌখয়ে দেয়__পাঁথবীর ইতিহাস, ওপান- 
বোশিকভা, সাগ্রাজাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে, তান শেষ অবাধ কতখাঁন সচেতন 'ছুলেন। বাঁহর্গত 
পথবীকে স্বামীজী যতই প্রুতাখ্যান করবার চেষ্টা করুন, তাতে সম্পূর্ণ সফল হর্নান। 
এক্ষেত্রে খুবই দুখের বিষশ_আলোচনার উল্লেখমান্ত পেয়েছি_কিন্তু বন্তব্যয পাইনি। 

সারদানল” এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : াবকালে] বেড়াইতে-বেড়াইতে পাণাথবীর সকল 
জাতির সভ্যতা কেমন কীরয়া হইল. এ-সম্বন্ধে বত ইতিহাস গলপচছলে তাঁহাকে [প্রেমানন্দকে] 
বলেন।” প্রেমানন্দ কিন্তু বলেছেন_এঁ আলোচনা হয়েছিল মচে ফেরার পরে। এখানে তাঁর 
কথাই আমরা মানতে বাধ্য। তান লিখেছেন : “সাড়ে পাঁচটার পর মঠে ফারিয়া আমায় 
101010091) 015111290101-এব হিস্টার তন্ব-তল্লী কবে ব্ঝাইলেন। তারপর 1715101গ 01 
€0910171১১-এর কথা বাললেন !' 

তার আগে. বেডাবার সময়ে কিছু হালকা 'বাঁক্ষপ্ত কথাও হয়। যেমন : “একটা বাগান 
দোঁখয়া |প্রেমানন্দ, অভেদানন্দকে লিখেছেন] তোমাদের লেগেট সাহেবের বাগানের বর্ণনা 
কারতে লাগলেন। দে দেশে অপ লোকে ল্মাশিনেব সাহ্দযো বড-বড় বাগান কেমন সাফাই 
রাখে।" 

মঠে |ফবে স্লামীজী শৌচাঁদ করেন ও বলেন : “আজ শরীর যেমন সুস্থ, এমন অনেক; 
[দন বোধ কাঁর না।" |নিত্যানন্দ, শৌচাঁদর ব্যাপার আরও পরে, সান্ধা ধ্যানের ঠিক আগে, 
নির্ধারণ করেছেন :.পুশষে তামাক খাইতে-খাইতে পায়খানা হইতে আগসয়া ব্রজেন্দ্ুকে বাঁললেন, 
'আম্গর শরীর আজ খুব ভাল আছে ।'"]। প্রেমানন্দ লিখেছেন : "কাযগাঁভকে শরৎ [সারদা- 
নন্দ]. রাখাল |ব্রহ্মানন্দ! দৃচার দিন কলকাতায় [ছল ।” স্বামীজশী কালেই বাগবাজারে 
বামকান্ত নসু লেনে বলরাম ভবনে. ধা তখন রামকুফণ মিশনের কলকাতা কেন্দ্র খবর পাঠালেন, 
[তান খুবই সুস্থ আছেন! সন্ধ্যার মুখে মঠে যাঁরা ছিলেন তাঁদোর সকলের সঙ্গে আলাপ ও 
কশল প্রশ্নাদ করেন। সকালে স্বামী প্রেমানন্দকে যা বলোছিলেন, এখন শিষ্যদেরও সেইকথা 
নলেন : “কেউ যাঁদ কখনো আমাকে নকল করে-তাকে পদার্থাতি খোঁদয়ে দেবে। আমাকে 
নকল করতে চেয়ো না।" [একথা অবশা বেড়াতে যাবার আগেও কথাপ্রসঙ্গে বলতে পারেন ।]। 
স্বামী প্রেমানন্দ সন্ধ্ারাতর জন্য ঠাক্রঘরে গেলেন- তারও পরে স্বামীজী খানিকক্ষণ পৃবোস্ত 
পণ্ডিত ও সাধক ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলোছিলেন। স্বামশ 'নিত্যানন্দ বলেছেন : 
"শশী মহারাজের পিতার সাঁহত পরাদন কালণপূজা কাঁরবেন বাঁলয়া অনেক গল্প ও তদ 
(বিষয়ক আলোচনা করিলেন ।” এপ্র সঙ্গে পুরনো দিনের স্মৃতির পর্যালোচনা হয়েছিল, এবং 
'মামরা ধরে নিতে পার. কালীপুজা-সত্রে সাধনপ্রসঙ্গও এসোছিল। 

তারপর সন্্যারাতির ঘণ্টা যখন বাজল তখন স্বামীজী নিজের থর গেলেন। স্বামণজনর 
কাছে সর্বদাই কেউ না কেউ যেন থাকে, এমন নিদেশ 'দিয়োছলেন ডাঃ স্যান্ডারস। সোঁদন 
সেবক ছিলেন “ব্রজেন্দ্র বলে একটি বাঙাল ছেলে ।" 


মহাসমাধি ও সমাধমান্দর | $০৩ 


স্বামীজ্ী ব্রজেন্দ্রকে বলেন : "আমায় দুস্ছড়া মালা দে। যা বাইরে গিয়ে জপধ্যান কর। 
না ডাকলে আসাঁব না।" 

স্বামীজী যখন জপে বসেন তখন সন্ধ্যা সাতটা । 

ধ্যানাসনে বসার ব্যাপারে আবার [তান প্রচালত রীতির ব্যত্যয় করলেন। উত্তর-পশ্চিম 
দিকে মুখ করে বসোছলেন-অর্থ।ং দাক্ষণে*বরের দিকে। 

[স্বামশজীর এই একান্ত ধ্যান-জপের সময়ে, আবার প্রশ্ন কার, কী 'বাঁনময় হল ? যখন 
আকাশে আকাশ মিশাইল, তখন কা ঘটে. তা ক আমরা জানি, না জানা সম্ভব 2 

ঘণ্টাখানেক পরে [কেউ-কেউ বলেছেন পৌনে এক ঘণ্টা! স্বামীজা ব্রজেন্দ্রকে ডাকলেন। 
গরম বোধ হাস্ছিল বলে দরজা জানলা খুলে দিতে বললেন। মেঝেয় 1ব্ছানা পাভা ছিল, তার 
উপর শুলেন! হাতে জপমালা । ব্রজেন্ট্রকে মাথায় বাতাস করতে বললেন। ব্রজেন্দ্র ধীরে-ধীবে 
তা করতে লাগলেন । গছ; পরে স্বামীজ* বললেন, “আর বাতাস করতে হবে না। একট; পা 
টিপে দে।" ব্রজেন্দ্র তাই করতে শীগলেন। স্বামীজীর নিদ্রাবেশ হল। এইভাবে প্রায় ঘন্টা- 
খানেক কাটন্‌। এতক্ষণ ৮৩ হযে শুয়োছলেন |কছারদানন্দ তাই সলেছেন। : এবার বাম পাশে 
ফিরলেন। ডান হাত ঈষং কাঁপল দৃশ্টার সেকেন্ডের জন্য। কপালে বন্দশবন্দু ঘাম দেখা 
দিল। তারপর শিশুব কামার নাতি শদ যেন। [শ্রীম লিখেছেন : "ছোট ছেলে ঘুমিয়ে- 
ঘুমিয়ে যেরুপ দ্যায়লা করে ও হাসে কাঁদে, সেইরূপ একবার কাঁদয়া উীঠলেন।” 'িত্যানন্দ 
লখেছেন : “এরূপ তাঁহাপ নিদবস্থায মাঝে-মাঝে হইত বাঁলিয়াই ব্রজেন্দ্র ঠকছ: মনে করে 
নাই !”] মানট-দুই এভাবে থাকার পরবে গভীর এক দীর্থাঁনঃশবাস ফেললেন । মানট দুই 
স্থির। আবাল এক গভীব দাধম্বাস । পমাথাটি নাডয়া উঁচিল এবং ক্ষ; ভ্রমধো স্থির হইসা 
রাহল, আব খে অপর জ্যোতি ও হাঁস দেখ। গেল !”8 

সময়_-৯ট। হুবক্ষে কযেক মনিট সম্ভবতঃ দশ মাঁনিট। 


"জীবনের সন্ধ্যাসঞ্গত স্তধ্ধ, পাঁথবী নঈরন আব মীন্তর অরুণোদয়"_নিবোদ তা 
পত্রে লিখেছেন । 'আচার্যদের গ্রন্থের অমর বাকাগ্ঁলি এই : প্ধ্যানেব পক্ষে ভর করে তি 
আতা পাখা মেলে ৮লে "সখানে হযখান থেকে প্রতণাবতনি নেই দেহখানি পড়ে রইল 
পৃথিলিতে, ভক-করা পোশাকের মততাই 1] 


রূজন্দ্র ভয় পেয়ে গেলেন। সম?িধ, কিন্ত বেন অপারাচত রূপ । ছিলেন অন্যান্যদের 
ডেকে আনতে । তখন লবে খওয়ার ঘণ্টা পড়েছে । স্বামী ভদদ্বতানন্দদুক সামনে পেয়ে ব্রজেন্ড 
আর্ত হয়ে ডেকে বললেন, শক হয়েছে দেখুন 1" দএক মিনিট পরেই স্বামশ প্রেমানন্দ 
উপাস্থত হলেন-দেখলেন “মহাসমাধস্থ।" সাঙ্গে-পঞ্চে ডেকে পাঠালেন ঈশ্বরচন্দ্র ভট্রা- 
চার্যকে। রপ্রমানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দ সমাীধ ভাঙাবার জন্য “বামকুফ্ণ” নাম কানে শোনাতে 
লাগলেন। স্বামনঞজস শুষে আছেন চিত হয়ে, শাক লে জ্যাতিময় মুখমণ্ডল ! কি সে স্বগণর্ণি 
তেজঃপূর্ণ বিস্ফাঁরত নেত্র! ঝেবল কৌপান-পাঁরাহত সে সুন্দর শরীরে এক অপূর্ব কান্তি” 
“দেখে মনেই হাচ্ছল না, তাঁর কোনো অসুখ ছিল বা তান এখন গত--এত সতেজ, সজীব, 
স্বাস্থাসমুজ্জহল : ধ্যানমশ্ন মহাদেবের মতো রুপমর, বিশাল পদ্মআঁখিব তারকা দাটি উধ7- 
গত কিন্তু উন্মুন্ত শ্বেতাংশে জ্যোতিচ্ছরণ।”" এ দৃশ্য কেবল প্রেমানন্দই দেখেন নি অনা 
সকলেই দেখোঁছলেন। সৃতরাং ব্যাকুল আশাধ রামকণ নামোচ্চারণ করাঁছলেন তাঁরা । ফল 


& শ্রীম'র বিবরণ ঈষৎ পৃথক । সেখানে আছে কাল্লার মতো শব্দের পরে প্রথম দশর্ঘ*বাস, 
তারপরে মাথা বালিশ থেকে পড়ে গেল, তারপর আর একাঁট দখর্ঘম্বাস, এবং মনে হল “সমাধিস্থ |” 


৫০0৪ 1ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


হল না। অদ্বৈতানন্দ বোধানন্দকে বললেন, নাঁড় দেখো । বোধানন্দ নাঁড় ধরে, কিছুক্ষণ 
দেখে, তারপর দাঁড়য়ে উঠে চীৎকার করে কেদে উঠলেন। অদ্বৈতানন্দ নিভ'়ানন্দকে 
বললেন, “হায়, হায়! কি দেখছ ? যাও, ছুটে যাও, মহেন্দ্র ডান্তারকে ডেকে আনো ।"” বরাহ- 
নগরে থাকেন ডাঃ মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, তাঁকে আনতে লোক ছ্টল। অন্য একজন ছুউলেন 
কলকাতায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামঈ সারদানন্দকে খবর দিতে । 

ডান্তার এলেন । সাড়ে দশটা নাগাদ ব্ুন্মানন্দ ও সারদানন্দ এসে গেলেন । স্বামীজীর বুকে 
আছড়ে পড়লেন র্ক্গানন্দ-নেতা--জ্যেম্ঠন্রাতা-সখা_ আমার নরেন-_-। সারদানন্দ যখন কম্টে 
তাঁকে তুলে আনলেন, তখন অশ্রুর্দ্ধ কণ্ে ব্রহ্মানন্দ বলছেন : '“শৃহমালয় সরে গেল সামনে 
থেকে।” 

স্বামীজীর দেহের বাহ্য আকার তখন এমন যে তাঁকে গতপ্রাণ বলে 1বশ্বাস হাচ্ছিল না। 
যোগণীর শরীর, সমাধিতে এমন নিশ্চল হতেই পারে ডান্তার মজুমদার তাঁকে ভালোভাবে 
পরীক্ষা করলেন- দেখলেন, হৃদযন্ত্র স্তব্ধ। যাঁদ কৃান্রিম উপায়ে তাকে আবার সচল করা যায়, 
সেজন্য স্বামীজীর দু'হাত অর্ধচন্দ্রাকারে সামনে-পিছনে ঘোরাতে বললেন। সে চেস্টা হল। 
রা্র বারটা নাগাদ ভান্তার সিদ্ধান্ত করলেন- না, উন আর জীবত নেই। [অর্থাৎ দেহতাগের 
তন ঘণ্টা পরেও বাহ্যতঃ শরীরের এমন আকার বে, ডান্তার পযন্ত প্রত্যাবর্তন আশা করতে 
পেরেছিলেন !!]। দেহত্যাগের ঠিক কারণ 'নর্ধারণ করতে অসমর্থ হরে ডান্তার বললেন- হঠাৎ 
হদযন্বের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে দেহান্ত হয়েছে। 


লোকান্তরকালে স্বামজীর বয়স-উনচল্লশ বৎসর, পাঁচ মাস, চাঁব্ব্শ দিন৷ 


৫& জুলাই : পাঁরাশিষ্ট হিসাবে দেহান্তের পরাদনের ঘটনার সংবাদ ীদচ্ছি। 

মহাশোকের পরাদন সকালে যাঁরা হাজির হলেন, তাঁরাও দেখেন, “ঠিক যেন শিব শুয়ে 
আছেন! কোনো অঙ্গের কৌনোর্প িবকীতি হয় নাই। ইচ্ছা করে যেন শরীর ত্যাগ” এসে 
মুখমণ্ডল দর্শন করে অনেকের দুঃখশোক দূর হয়োছিল।” 

“নিবেদিতা প্রভাতে এসেছিলেন। দুপুর দুটোর সময় শরীর নীচে আনা হয়, তার পূর্ব 


“পরাঁদন সকালে দেখা গেল, চক্ষু ঘোর রন্তুবর্ণ এবং নাঁসকা ও মুখ দিয়া অল্প রন্ত 
পাঁড়য়াছে।” ডান্তার বাঁপনচন্দ্র ঘোষ বললেন, সন্ব্যাসরোগে দেহান্ত হয়েছে। অন্য ডান্তাররাও 
ছিলেন. তাঁরা ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। “অপরাপর ডান্তারগণ বলিলেন, শ্রাস্তঙ্কের ভিতর 
কোনো স্থান ফাঁটয়া গিয়াছে ।” আর সন্ধ্যাসীগণ গতাঁদনের সমস্ত ঘটন। পর্যালোচনা করে 
স্ধির করোছিলেন : "জপ ও ধ্যান কাঁরতে-কাঁরতে তাঁহার র্রন্ষরন্ধ ভেদ হইয়া দেহাবসান 
হইয়াছে ।" 


“দুটার সময় নঈচের দালানে দেহ নামাইয়া আনা হইল। তারপর উহা গোরক বসনে 
আচ্ছাঁদত ও পষ্পমাল্যে বভাষিত কাঁরয়া, অলন্তক-রাঁপ্রত চরণদ্বয়ের শীচহ্ন গ্রহণ করা হইল। 
তদনন্তর এ পুণ্যদেহ প্রদক্ষিণ কাঁরয়া ধূপ-ধূনা প্রজ্জবলন ও শঙ্খ-ঘণ্টা 'িনাদ সহকাবে 
দঁপারতি সম্পাদিত হইল। তারপর সকলে একে-একে স্বামণীজীর শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শ 
কাঁরতে লাগিলেন, কেহ-ব। ধূল্যবল্যাণ্ঠত হইয়া তাঁহার চরণরেণ] গ্রহণ কাঁরতে লাগিলেন ।... 
অনন্তর সকলে 'জয় গ.রূমহারাজজশীক জয়! 'জয় স্বামীজন মহারাজশ্শীক জয়! ধবাঁনতে 
নভোমন্ডল বিদীর্ণ কাঁরয়া. স্বামীজশীর 'িরদেশমতো পূর্বকাঁথত 'িল্ববৃক্ষের সমীপস্থ 
গঙ্গাতীরে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন ।” 


মহাসমাধি ও সমাধিমন্দির &০৫ 


পাঁরশিষ্টেরও পাঁরাশিল্ট আছে। দুটি কাঁহনী, অলৌকিক অথবা আধ্যাতিনক, আম 
উপাস্থত করাছ। প্রথমাট_স্বামজীর িষ্যতুল্য গুরুদ্রাতা অখন্ডানন্দের [অন্নদানন্দ-প্রণীত] 
জীবনী থেকে। স্বামীজখর দেহাল্তকালে অখণ্ডানন্দ মঠে ছিলেন না। 

“শন্যদস্টি, শূন্যহস্ত স্বামী অখণ্ডানন্দ আত উদাসীনভাবে নগ্নপদে মঠে পেশীছলেন। 
কাহারও সাহত দেখা করা নাই, কথাবার্তা নাই_ সোজা স্বামীজীর ঘরের দিকে চলিলেন। 
তাঁহার এই উন্মনা ভাব, মালন বেশ, দেখিয়া গুরুভ্রাতাদের মনে ভয় হইল-ক জান ছি 
কারয়া বসে! 

“স্বামীজীর ঘরে ঢুঁকয়া অখণ্ডানন্দ গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। [গুরুভ্রাতাদের] ভয়-- 
ভাবনায় পাঁরণত হইল। এমন সময় স্বামণ প্রেমানন্দ ঘরে প্রবেশ কাঁরয়া পপ্রয় ভ্রাতাকে জড়াইয়া 
ধাঁরলেন। তখন উভয়ে কাঁদতে লাগলেন। সে কান্না ভাবঘন, তাহার কোনো ভাষা নাই। 

“অথণ্ডানন্দের স্বাভাবক অবুস্থা তবু ফাঁরল না; কোনো িছুতে মন নাই: সর্বদা 
আনমনা- কখনো গঙ্গাতীরে, কখনো-বা স্বামীজখর ঘরে ।...ভাবতে লাগলেন, 'সাঁত্য কি 
স্বামীজী নেই! ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে মনে হয়োছল, জীবনের সব শেষ হয়েছে, হিমালয়ে 
যাই। স্বামীজীর আহবানেই হিমালয় ছেড়ে আসি। সেই স্বামীজগই যখন ছেড়ে গেলেন, 
তখন আর কেনঃ এ জীবনের সব প্রয়োজন শেষ হয়েছে।' এইর্‌প টিন্তা কারিতে-কাঁরতে 
অখণ্ডানন্দ একাঁদন সকালে কালণঘাটে স্বামীজ"র 'প্রয় শিষ্য শরচ্চন্্র চক্রবতর্খর সাহত দেখা 
কাঁরতে গেলেন। উদ্দেশ্য-_তাঁহার নিকট স্বামীজীর শেষ 'দিনকার প্রসঙ্গ শাঁনয়া হৃদয়ের 
বেদনা লাঘব করিবেন। 'ফাঁরবার পথে ট্রাম লাইনের উপর ভাঁবতেছেন_.আর কেন, এখানেই 
জীবনের শেষ করে দিই ট্রাম তখনও কিছু দূরে । এমন সময় দৌখলেন, সম্মৃখে দণ্ডায়মান 
গোরিক আলগখাল্লা-পারাহত সহাস্যবদন জ্যোতির্ময় মৃর্ত! শুনলেন, স্বামজগ বালতেছেন 
_আমি কি মরে গেছি 2" স্বামীজীর অদর্শনের ঠিক সাতাঁদন পরে সহসা এই দর্শন ও শ্রবণ 
অপার আনন্দে অথন্ডানন্দের মনপ্রাণ ভাঁরয়া তুলিল। এঁদকে ট্রামের ঘন-ঘন ঘণ্টাধবানতেও 
তাঁহার চমক ভাঙে নাই। কণ্ডাকটার নামিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধারয়া ঝাঁকাঁন ?দয়া বাঁলল 
_ক্যা বাউরা হো গ্যয়া 2, এতক্ষণে চমক ভাঙল ।” 

একই স্থানে অতঃপর লেখা আছে-“মঠে ফিরিবার পথে চৌরঙ্গশতে ভগিনী নিবোঁদতার 
সহিত দেখা কাঁরয়া তাঁহাকে এই দর্শনের সংবাদ দিলে. নিবোঁদতা জানাইলেন- ইতিপ্‌বে 
[তিনিও স্বামীজীর দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছেন ।” 


নিবোদিতা ঠিক স্বামীজার "দর্শনলাভ" করেছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু চিতাশষ্যার 
পারে উপাঁবস্ট থেকে তান স্বামীজীর 'নাশ্চত উপ্পাস্থাতির প্রত্যয়লাভ করোছিলেন। দ্বিতশয় 
কাঁহনীটি আমরা মিস ম্যাকলাউডকে লেখা গিিবোদতার ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০২, পনর থেকে 
উপস্থিত করাছ : 

“তোমার জন্য আসল বার্তা কিন্ত এসৌছল চিতাশ্ন থেকেই। দুটোর সময়ে আমবা 
সকলে দাঁড়য়ে আঁছ--বিছানাব উপর পাতা একট বস্বখশ্ডের দিকে তাকিয়ে আমি সারদা- 
নন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম--ওটাও ক পোড়ানো হবে £ ওটাই যে শেষবার আচার্যদেবকে আঁম 
পরতে দেখোছি।' পারদানন্দ সেই কাপড়াঁট আমাকে দিতে চাইলেন । আমি নিতে পারলাম না: 
শুধু বললাম, 'যাদ রুমের [মিস ম্যাকলাউডের] জন্য পাড়ের কাছে কোণের একটুকু কেটে 
[নিতে পাঁর--1 কিন্তু ছার বা কাঁচ কিছুই ছিল না আমার কাছে। তাছাড়া কাজটা দেখতেও 
ভালো হত কিনা সন্দেহ। সুতরাং দক করলাম না। ছটার সময়ে_-পাঁচটার সময়ে 'ক?-- 
আমার প্রথম চিঠিতে সময়াঁট ঠিক লেখা আছে, মনে হয় ছটাই হবে_হঠাৎ কে যেন আমার 
জামার হাতায় টান দিল। চোখ নামিয়ে দেখি-আঁপ্ন ও অঙ্গার থেকে অনেক দরে আমার 


&০৬ 1ববেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবর্ষ 


পায়ের কাছে উড়ে-এসেছে ঠিক সেই দুই-তিন ইশ বস্পখণ্ড-_আমার প্রার্থত। সমাধর 
অপর পার থেকে সে যেন তাঁর পন্্, তোমার জন্য ।...ব্যাপারটা িণরশবাবূকে শোনালে 'তাঁন 
শুধু শান্তভাবে বললেন- এ (জাঁনস অপাঁরচিত নয়।" তাঁর কাছে এ জিনিস খুবই স্বাভাঁবক 
_কারণ স্বামীজ- আমাদের স্বামীজী-মারা যানান- দেখতে পাচছ না_তিনি এখন জ্বয়ং 
তান মৃত নন-জশীবত জীবত চিরজীবিত।” [1নবোদিতা লোকমাতা', ১ম. ১০৬]। 


"কী অসাধারণ মহান হয়োছল শেষ দৃশ্য, তা কি জানো? [নিবোদতা লিখেছেন]. 
সান্ধ্য ধ্যানের অন্তে নিঃশব্দ দেহত্যাগ 1 জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগের মতো ।-'আমার মরণ হবে মহা- 
মরণ! হর! হর! হর!_বলতে-বলতে চলে যাবো'_ বহাঁদন আগে তিনি একদা বলোছলেন। 
সেকথা সতা হল! মালা এখনো শুকোয়ান, বর্ম অটুট, সবই ঠিক আছে-_তিনি চলে গেলেন ।” 
“পাঁথবীর কাছে শববেকানন্দ' নামে পাঁরাঁচিত মানূষাঁটর দৌহক আঁস্তত্ব এখন এক মীন) 
ভস্মমাত্র ! পাঁচ বংসর ধরে আমাদের নদীতিশরে নিঃসঙ্গে জ্লেছে যে-আলোক_-তা এখন 
নর্ধাপত। দেশে-দেশে প্রাতিধানত সুমহান স্বরধবনি- মৃত্যুতে নীরব । এই বিশাল আতর 
কাছে জীবন এনেছে ঝঞ্ঝ।, হেনেছে আঘাত- সমাপন ভি শান্ত? শান্ত! সান্ধ্য আরাব্রকের 
শেষ শব্দ যখন মিলিয়ে গেল-_ ঘাঁনিয়ে এল মহাকালীর হারাই এল মত্যুর আশণ- 
বাদ, নিঃশব্দে। আহত ক্লান্ত দেহ শাঁয়ত রইল-াবজয়শ আতয়া ফরে গেল শনজ নিকেতনে' 
_চির সমাধিতে ।” 


৭ ॥ 


তারপর 2 

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জার্মীন-আমেরিকান মিস এ রক্রুশ্চিনা আযালবার্স, বাঁন স্বামীজশর 
[তিরোধানে একাঁট বেদনাগভীর কাঁবতা টিখোঁছলেন১-ববেকানন্দ-ীবরাহত বেলুড়-মঠ দেখে 
এলেন একাদন। সেখানে ঘনীভূত তপস্যাব নিঃশব্দ আয়োজনকেও অনুভব করলেন। ১৮ 
সেপ্টেম্বর, ১৯০২, হীণ্ডয়ান মিরারে লিখলেন : 

"নীরবতা :! আমার মন-নয়নে ভেসে উঠছে এক পরমা শান্তির দৃশ্যপট । . সেই 'দিনাঁটির 
আভুজ্ঞতআ এখনো আমার মনকে ছঃয়ে-ছ্‌য়ে যাচ্ছে, ষেমনভাবে সুন্দর পৃষ্পবাগচার সৌরভ 
অন্সনণ করে আমাদের, উদ্যানদ্বার পিছনে বন্ধ হযে গেলেও । পাঁবন্র দৃশ্যাঁট স্বপ্নের মতো 
জড়িয়ে আছে আমাদক। সেই পাঁবত গঙ্গা, শান্ত মাঁহমায় প্রবাঁহত; .ইতস্ততঃ নৌকাগ্যাল 
যাব উপরে ছন্দোময় ভাঙ্গতে সগ্তালত হচ্ছে মাঝদের কষ শরীর: ..ঘন ব্‌ক্ষলতায় আচচ্ল্ম 
দুই তট।. .রামকুষ্ [মিশনের বারান্দা থেকে দশ্যাট দেখছিলাম । এই মঠের শান্ত পাঁবনু 
ভাবাবহই পাঁরবেশের সর্বোত্তম গৌরব। এখানে কুঁড় জনের বোঁশ সাধু প্রাতাঁদন তাঁদের 
পবিল্র চিন্তার ঘনীভূত শান্তকে বিকীর্ণ করেন, বাতাস ভাবগর্ভ হয়ে ওঠে তার দ্বারা, তা 
বয়ে নিয়ে যায় কল্াণ ও প্রেমের বাত সবশদকে। [এখানে] পাব মান্দিরে, ষা দঈবশীদন 


১ হীণ্ডয়ান মবাব (১০ জুলাই, ১৯০২) এবং বক্ষবাদনে (জুলাই, ১৯০২) প্রকাশিত 
1রুশ্চনা আযলবার্সের কবিতার কয়েক লাইন : 
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4109 £6111615 012117060 1011) 25 16 ৬6 ০৮1), 

80190171115 010%/ 1791 51071011512 510৩ 1610 
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০৩ 0980 016 72101 0291 02110051726 ০0৫, 
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সহাসমাধি ও সমাধিমান্দর ০৭ 


মহান আচার্য রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভস্মকে ধারণ করে আছে- সেখানেই একাঁট কলসে স্থাঁপশু 
হয়ছে তাঁর শিষ্যের দেহাবশেষে ৷ উভয়ের উদ্দেশ্যে প্রীতাদন সাধুরা পৃষ্পার্থীনবেদন করে 
কারণ ওঁরা জশীবনে ছিলেন এদের প্রয়-_স্মরণে এখন িরপবিব্র।” 

ক্রিশ্চনা আলবার্স পাঁবিন্ন বেদনাকে অন্তরে নিয়ে যখন মঠ ত্যাগ ক'রে এসৌছিলেন, তখম 
গ্গায় সন্ধ্যা নেমেছে, বাছয়ে গেছে গোধ্রলর ছায়াবসন-তাঁর মনে হল, ভারাতের আত্মা 
এখানে আছে--“সংঘাতের কোলাহলের মধ্য থেকে যেন শোনা যাচ্ছে হৎস্পন্দনের ধ্বনি; 
বিরাট জীবনের উৎসার এখানে বস্তুকে প্রাণদান করছে।” "এই শান্তির উপত্যকা যখন ত্যা?৷ 
করে এলাম, তখন দিবসের আভজ্ঞতায় পাঁরশূদ্ধ আম, অনুভব করলাম-_এই দিনটি আম্বাৰ 
আত্যায় [চবঙ্ঞাগ্রত থাকবে?" 


কিশ্চিন: আলবার্স স্বামীজী-বষয়ক কাঁবতার শেষে লিখোছলেন : 
[115 11011810011, ৮4251100 111 02010151911. 
৬11] 1৬ 2 101৬ ১1171110117 1011110০015.) 


স্বামীজীর দুই গুর,ভাই, সারদানন্দ ও প্রেমানল্', অবশ্য কাবিতাষ নয়, গাদোই স্বামীজীব 
স্মাতিমন্দির স্থাপনের পাঁরকজ্পনার কথা জ্াঁনয়োছলেন স্বামী অভেদানন্দকে--পর্সে- 
তীল্লাখত পন্রগুঁলতে ৷ সারদানন্দ লেখেন : "তাহার সমাঁধস্থলে একটি মান্দির নির্মাণ কাঁরযা 
দিবার কথা হইয়াছে । যাদ তাহার বন্ধুরা এ-বিষয়ে কিছ সাহায্য করেন তো পাঠাইও £ 
প্রেমানন্দ লেখেন : য-স্থানে দাহ হয সে-স্থানে একাঁট শশবমান্দর ও তাহার সম্মাখ 
নাটমান্দর স্থাপন কারবার ইচ্ছা । চেষ্টা 'কছ--কছু হইতেছে ।" 

আরও বাইশ বছর পরে সে চেণ্টা সফল হয়। সোমবার, ১৪ মাঘ, ১৩৩০, ইংরাজ ২৮ 
জানুযার ১৯২৪-বেলুড-মঠে স্বামশীজশীর জান্মোাংসন দিবসে "্রীববেকানন্দের কা 
মন্দরের" প্রাতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হয়। 

উন্তু বাইশ বছরে এই সম্পর্কে কী ঘর্টোছল-_ কত তরঙ্গ সাঁরয়ে স্বামীীজীর মান্দর শো 
পর্যন্তি মাথা তুলে ছিল--তার কাহনী 'লিখোছ উদ্বোধনের আশ্বন ১৩৮৫ সংখ্যায় 'শবাবকা- 
শন্দ মান্দর" প্রবন্ধে । সেখান থেকে সংক্ষেপে কয়েকাঁট সংবাদ তুলে আনছি। 

সমাধিমান্দরের নির্মাণকার্য আবিলম্বে শুরু কবা যায়নি-তভা আরম্ভের মোটামুটি সময় 
১৯০৭ সালের জানূয়াবি মাস। বিলম্বে আরম্ভের কারণ, এবং আরব্ধ কার্য শেষ হতে আরও 
১৭ বংসর লাগার কারণ-মার কিছু নয়--অর্থাভাব। মধাবতর্ণকালে স্বামণ ব্রহ্মানন্দ “আধাু- 
“নক ভারতবেরি পিতার স্মৃতিমান্দব 'নরাণের জন্য অর্থসাহায্যের আবেদন জানিয়ে, 
স্শ্লম্ট পাঁরকল্পনার কথা বলোছিলেন, [যথা মরাঠা কাগজে ১৪ জানয়ার, ১৯১২ সংখ্যায়] 
'ব্রামকুষণ মিশন চাষ, স্বামীজনর স্মাতিরক্ষান। উদ্দেশ্যে গঙ্গাতীরে একাঁট মাল্দর নিমণাণ 
রূবতে, যার মধ্যে লোকাল্তাঁরত আচার্যের চিতাভস্ম রাক্ষত হবে, সেইসঙ্গে থাকবে একাট 
'বাঁদক বিদ্যালয়, প্রাচ্য ও পাশ্চান্তয ধর্ম ও দর্শনগ্রস্থের একা গ্রন্থাগার, এবং এ বষায় 
আলোচনার জন্য সভাকক্ষ ৷” স্বাম? ব্রহ্গানল্দ এই মহান স্বপ্নে উদ্বোধিত ছিলেন : “আমাদেন 
নিশ্চিত বিশ্বাস স্মাতমান্দরের গম্বুজের শীর্ষ সাগরবাহন?ী পাঁবদ গঙ্গাতীরে উধর্দাকাশে 
মথ। তুলে দাঁড়াবে_তা হবে ভারতের দেশপ্রেম ও ধর্মচেতনার প্রতনীক।” 

মান্দিরাট কলমে গড় উঠোছল। তার স্থাপত্য-পাঁরকল্পনা, আমবা অনূমান কাঁর_স্বা্* 
বজ্ঞানানন্দের-_ষাঁন রামকষ মঠ ও মিশনের প্রথম পবেরি গৃহ ও মান্দিরাঁদর স্থাপজ- 


৫০৮ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


পাঁরকজ্পনা করতেন- এবং স্বামীজীর সঙ্গে বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ মান্দরের ছক তৈরী করার 
অমর গৌরবের আধকারাী 1১১ 

আমরা দেখি, ১৯০৮ সালে আরম্ভ হয়ে মান্দিরাট অসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকে _১৯২০-২১ 
সালে তোড়জোড় করে এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত করা হয়_বৃদ্ধ িজ্ঞানানন্দেরই প্রত্যক্ষ 
তত্তাবধানে। কঠোর পারশ্রম তান এ সময়ে করোছলেন, যা. যুবক সাধুদের পর্যন্ত নিজেদের 
অক্ষমতার “লজ্জীয় অধোবদন” করে 1দয়োছল। 

বজ্ঞানানন্দ কিন্তু মান্দর 'নর্মাণকালে মাসের পর মাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পষল্তি 
যে-কগোর পাঁরশ্রম করাছলেন, তা বস্তুতঃ শারীরিক পাঁরশ্রম 'ছিল না--তা ছিল সুগভীর 
ধ্মন এবং ব্যাথত কর্ম। এই ধ্যানের সূন্ূপাত হয় এলাহাবাদ থেকেই । |এলাহাবাদে শ্রীপ়াম- 
কুষ্চ-মঠে বিজ্ঞানানন্দ থাকতেন, এবং সেখানে থেকে আসেন মাঁন্দর 'নর্মীণ করতে ।]1 স্বামী 
সদা'শবানন্দের স্মৃতিকথায় পাই। |“প্রত্যক্ষদশীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ” গ্রন্থে 
সংকাঁলত| : “হহার প্রায় বৎসরখানেক পরে |আন্দাজ ১৯২০] পজনীয় স্বামী ব্ন্মানন্দের 
আহ্বানে বিজ্ঞানানন্দজী স্বামীজীর সমাধমান্দির নির্মাণ উপলক্ষে কছীদনের জন্য বেলুড় 
মঠে যাইয়া অবস্থান করেন। এলাহাবাদে থাঁকতে আমরা দোঁখয়াঁছ, সেইসময় পূজনীয় 
বজ্ঞান-মহারাজ স্বামীজর ধ্যানে গভীরভাবে মগ্ন থাকিতেন। তখন [তানি আমাদের নক 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা অপেক্ষা স্বামীজীর কথাই বৌশ বাঁলতেন। প্রায় প্রত্যহ স্বামীজীর উপদেশ 
ও তাঁহার মহাজীবনের অপূর্ব ঘটনাবলী আলোচনা কাঁরতেন। প্রায়ই তিনি ভরদ্বাজ আশ্রমে 
যাইয়া সপ্তার্ধর যে-মতটি আছে. তাহা তন্ময় হইয়া দর্শন কাঁরতেন। আবার আমাদগকে 
বাঁলিতেন, কল্পে-কল্পে যে-সকল সপ্তর্ষিমন্ডল হয়, তাঁহারাই ব*বমঙ্গলের একমাত্র নিয়ন্তা। 
এইসমমে তিনি জয়পুরবাসী একজন প্রবণ "চন্রীশল্পীর দ্বারা সপ্তার্ধমণ্ডলের একখান 
তৈলাঁচশ অঙ্কন করান, ও তাঁহার শয়নকক্ষে তাহা রাখেন। মহারাজজশী বাঁলতেন, পবশ্বের 
সর্বত্র স্বামীজন আছেন: কল্তু সপ্তীর্ষমণ্ডলেই তাঁর স্থান। তান সেখান থেকেই জগতের 
সবাঁকছ্‌ নিয়ন্ত্রণ করেন ।'' 

জিত ভাদ্র হু জারা 
না। আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংবাদ- স্বামীজীর মন্দির নির্মাণের ভার নেবার পূর্ব থেকেই, 
নির্মাণকীলেও অবশ্যই- স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাঁর গ:র্ভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের ভাবে একে- 
বারে মগ্ন থাকতেন-_যা দোঁখয়ে দেয়, & মান্দরগ*নের পিছনে কোন্‌ ভাবশান্ত সাক্য় ছল। 


স্বামীজীর মান্দরের অভ্যন্তরে রয়েছে মর্মরপ্রস্তরে 'নার্মত স্বামীজীর ধ্যানমগ্ন 
রালফ মৃর্ত। এই মার্ত পাকাপাকিভাবে মান্দরগান্রে নিবদ্ধ হয় সম্ভবতঃ ১৯১৬ সালের 
গোড়ায়, যাঁদও সেট কয়েক বছর আগেই 'নার্মত হয়ে মান্দরমধ্যে রক্ষিত হযৌছল । এই মার্তি 
নির্মাণের ইতিহাসও চিত্তাকর্ষক। 


১১ উদ্বোধন, মাথ ১৩৫৬ সংখ্যায় স্বঘখ জগদশশ্বরানন্দের -স্বামনী 'বিজ্ঞানানন্দ মহাবাজেব 
কথাসংগ্রহ” প্রবন্ধে আছে: 

“ইউরোপেব প্রাসম্ধ মনোবৈজ্ঞানক ধস জে জং কালকাতায় আসিয়া বেলুড়-মে যান এবং স্বামী 
বজ্ঞানানল্দজশর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 'মঃ জুং তাঁহাকে 'জজ্ঞাসা করেন : শ্রীরামকৃষদেবের এই 
মান্দরের পারকল্পনা কি আপনাকে স্বামী বিবেকানন্দ 'দয়োছিলেন ?2 তদুক্তরে বিজ্ঞান-মহারাজ। 
বলেন : “হাঁ তান আমাকে 11595 'দিয়োছলেন, এবং নক্সা করতে বলোছিলেন। প্রথম নক্সা তাঁর 
পাঁরক্পনা অনুযায়ী করে তাঁকে দেখাই। এটি তান পছন্দ করলেন না। এইরূপে দুই তিনবার 
নক্সা করে তাঁকে দেখানো হয়। শেষেরাঁট দেখে তান বলেন, অনেকটা হয়েছে । মূলতঃ তাঁর পরি- 
কম্পনা অন্সাবে এই মন্দির নিছি'তি।" 


মহাসমাঁধ ও সমাধমান্দর ৫০১১ 


প্রথমেই জানয়ে রাখি ম্যার্তীট 'নার্মত হয়োছিল মিসেস লেগেটের অর্থে । তাঁর অর্থেই 
মান্দরের পিছনের পোস্তাও নার্মত হয়। মিস ম্যাকলাউডের অর্থে মাঁন্দরের সংকীর্ণ পড় 
নৃতনভাবে প্রস্তুত করা হয়। 'তাঁন মান্দরশশর্ষের  ত্রশুলের সৌন্দর্যবৃদ্ধর জন্যও অর্থবায় 
করেন। 

জ্বামীজার মুত নিবোঁদতার ব্যবস্থাপনায় 'নার্মত হয়োৌছল। 

নিবোদতার জীবনের একেবারে শেষভাগের চিঠিপত্রে এই মার্তীনর্মীণ প্রসঙ্গ ডীল্লাখত 
আছে--১৯১১ সালের এীপ্রল মাস থেকে তার সূচনা । নিবৌদতা এইকালে অনুভব করেছেন, 
তাঁর প্রস্থানের দিন ঘাঁনয়েছে। অল্পাঁদন আগে তান তাঁর অমর গ্রন্থ “দ মাস্টার আজ আই 
স" হিম” প্রকাশ করতে পেরেছেন । স্বামীজণীর সঙ্গে ভ্রমণকথা ধারাবাহকভাবে বোঁরয়ে গেছে 
বহ্ষবাঁদন পান্রকায়-_-“নোটস অব সাম ওয়ান্ডারংস্‌ উইথ |দ স্বামী বিবেকানন্দ” স্বামীজীর 
পন্নাবলীর সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন, এবং স্বামশজীর কয়েকাট গ্রন্থের সম্পাদনা 
করেছেন । এবার চাইলেন প্রণামের মন্দর ও মৃর্তিকে যেখানে যুগ-যুগ ধরে মানুষ নত হবে 
বয়ংজ্যোত পুরুষের স্মরণে । 

[নবোদতা অনেকগাীল চিঠিতে মৃর্তির মাপ, রূপ ইত্যাদর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। 
তখন ভারতীয় চিন্রাীশল্পের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন গাঁতশশল হলেও ভাস্কষেব ক্ষেতে 
উপযুক্ত প্রাতভার উদয় হয়াঁন, অথচ 'বদেশ থেকে নয়, এদেশ থেকেই স্বামশজশীর মার্ত 
নর্মাণ করতে হবে। 

জয়পুরের এক শিল্পী মনোনীত হয়োছলেন। তাঁকে নিদেশাঁদ দয়ে মার্তীনর্মাণের 
ক্রত্তাবধানের জন্য গণেন্দ্রনাথ প্রোরত হন জয়পুরে। এই মাঁতাঁনর্মাণের পিছনে যে- 
প্রবল ও পাঁবন্ন ইচ্ছার বেগ গাঁতিশশল ছিল, তা জয়পুবের উত্তু ?শিল্পণিকে হোয়, তাঁর নাম 
মামরা জান না!) প্রভাঁবত করোছল। াাবোদতা ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১১১ তাঁরখে যোর 
চিক এক মাস পরে পরে তাঁর দেহান্ত হয়) মিসেস লেগেটকে মার্তব ববরণ দিয়ে লেখেন : 

“ভাস্কর তাঁর কার্যারম্ভ করোছিলেন প্রস্তরগত স্বামীর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্যসহ পূজা- 
মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে : “হে স্বামীজণী! আবভূতি হও আমার হস্তে! সকাল আটটা থেকে 
রাত সাড়ে নয়টা পযন্তি তান কাজ করেন, কাজের ফাঁকেই খেষে নেন। আমাকে তানি এই 
সংবাদ পাঠয়েছেন-_ যাঁদ শেষপযন্তি কাজাট সন্তোষজনক না হয়, তাহলে এক পাইপয়সাণ্ড 
"নবেন না, সব টাকা ফেরত দেবেন। 

“ব্যাপারাট নিয়ে আঁম অবশ্যই শহারত। ডাঃ |জগদীশচন্দ্রা বসু শুরুতেই আমাকে 
দিয়ে এই কথাটি লাঁখয়ে নষেছেন : এই কাজ সমগ্র জাতীয জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ" 
কোনো সন্দেহ নেই তাতে-যাঁদ যথাযোগ্যভাবে তা সম্পাদিত হয়।” 

নিবোদতা 'রালফ মূর্ত দেখে যেতে পারেন নি. কারণ এঁ চিঠি লেখার আটাঁদনের মধো, 
২২ সেপ্টেম্বর, তান দাঁজশীলঙযার্না করেন এবং ১৩ অক্টোবর তাঁর দেহাবসান হয় মূর্তি 
সমাপ্তির সংবাদও তিনি পেয়োছলেন কিনা বলতে পারব না। ীনবোদতাব বড় ইচছা ছিল, 
১৯১১ সালের শীতঞ্ালের মধ্যে স্বামীজীর মাঁর্ত যথাস্থানে স্থাপিত হবে। তা হয়ান। তার 
জন্য আরও ১২ বংসর অপেক্ষা করতে হয়েছে । এই মধ্যবতাঁকালে 'িবেকানন্দ-ভান্তর ক্ষেন্ন 
নবোঁদতা যাঁকে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ তীর্ঘযান্রীরূপে পেয়োছলেন- সেই মিস ম্যাকলাউড কই 
পবপ্নরেখা অনুসরণ করে গেছেন। আমরা তাই শহারিত হয়ে ভাঁব- স্বামীজীর মার্ত ও 
মান্দরের মূলে কতজনের কতাঁদনের স্বপ্ন ও কমপনার সাম্মলন! এই মান্দর '[নার্মত হয়ে- 
ছিল যতখাঁন না তর্থে, ততোঁধক বন্দুীবন্দু অশ্রু ও রন্ডে। কী যন্ত্রণা স্বামস বক্গানন্দ্ব 
-অসমাপ্ত মান্দিরের দিকে তাকিয়ে, তার সমাপনের জন্য! কী ব্যাকুল স্বস্নময় আবেগ 
ভাঁগনণ নিবোদতার ! কতখাঁন তপস্মাপৃত দেহের শ্রম স্বামী বিজ্ঞানানন্দর ! কি পারমাণ 


& ৯০ বিবেকানন্দ ও সমকালশন ভারতবর্ষ 


শ্রদ্ধার উৎসর্গ মসেস লেগেট ও মিস ম্যাকলাউডের- রামকৃষফ-সংঘের সাধূ-সন্ন্যাসসদের_এবং 
জ্ঞাত অন্্রাত কত মানূষের! 

নিবোঁদতা একবার লিখোছলেন-াত্রশকোঁ্টি নরনারী-সমান্বিত সমগ্র জাতীয় জশবনই 
বিবেকানন্দ-স্মতমান্দর। নিঃসন্দেহে । কিন্তু তার ক্ষদ্রায়তন প্রাতমাও প্রয়োজন। তা 
স্থাপিত হয়েছে বেলড়মঠে গঞ্গাতীরে, যেখানে স্বামীজীব মরদেহ ভস্মীভূত হয়োছিল। 


বেলুড়-মঠ্ের দাক্ষণ-পূর্ব প্রান্তে, একেবারে গঞ্গাতটে, ?ববেকানন্দ-মান্দরের সংকীর্ণ 
পথ "দয়ে প্রবেশ করে, যখনই স্বামীজীর ধানমূর্তির সামনে নত হয়োছ_ তখনই 'ভিনব 
থেকে ভেসে-আসা সূক্ষন সৌগন্ধ্ে, আব বিচিত্র অপূর্ব এক প্রভাবে, মন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। 
ক নাবিড! কি গভগর। 

যেন শুনৌছ : 


“পাকা উদ্মোচন করে । যেখানে তুমি দাঁড়যে আছো, সে আত পাক ভাম।” 


নি ঘঘ ণ্ড 
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৩৬৭, ৩৭ ২-৪ 

টিপ সুলতান-১০৮ 

টেকচাঁদ ঠাকুর--৫&৭ 


২৪৯-৫২, 


ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


টেম্পল, স্যার 'রিচার্ড--১০৬ 

টেসলা, নিকোলা--২৫৪ 

টোকুনো, ওডা--৪৭০ 

টোনী, কনস্টান্স--১৫৪ 

ঠাকুর, যতীন্দ্রনাথ_১০৭ 

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ-৫৭, ১৯১৬-৭, ১১৯, ১২৫- 
২৬, ১৮৩, ১৯১, ২০১, ২০৫, ২১০, 
২২১-৩, ২৩৪, ২৩৯, ৩০৩, ৩১২, ৩৫৮, 
৩৬২, ৩৭৭, ৩৮০, ৪৪২, ৪&১-২, 9৫৮, 
৪৬২, ৪৭০ 

ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ-১১৩, ১১৫, ১৯১৭-২৯ 

ঠাকুর, দবারকানাথ--৭১ 

ঠাকুর, দিবজেন্দ্রনাথ-১১৭, ₹১২-৬ 

ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ--৩৬৪ 
র, সরেন্দ্রনাথ8৪৫৮, 9৬২, ৪৬৬ 

ঠাকুর, শোৌরীন্দ্রমোহন রোজা )-১৯১-২ 

ডন_৩১৯, ৪৬, ১০৯, ৩৩২ 

উয়সন, অধ্যাপক-৪১, ৭৭, ৩৫৭ 

ডাফ_88৮ 

ডারউইন_-১৪১-২, ৩১১, ৩৯২ 

ডিউক আরমণ্ড অব 'রিশল্য-৩২৫-২৭ 

ডজবোল-২৭৭ 

[ডিমাঁনাচনো--৭ ৯ 

1ডমালিনস_-৩১১ 

ভিয়েংডো, উ হাম্রাফ--৪০৯ 

ডিকেন্স_-১৪৪ 

ডেইলি র্ানকল--১৭৪ 

ডেহীল গ্রাফক--১৭৪ 

ডেইলি গেজেট-২৪৩ 

ডেইলি নিউভ আযাডভারটাইজার, ভ্যাঙ্ক্‌কর - 
২৩৯ 

ডেকাউ্--১৪৯ 

ডেন্টো-৪৭০ 

ঢাকা গেজেট-৪০৬, ৪১২ 

ঢাকায় ববেকানন্দ--89৪ 

তক চূড়ামণি, শশধব--৪১১-২ 

তক্ভ্ষণ প্রমথনাথ_৪৮ 

তত্ুমজজরী-_ ৫৬, ৪০৯ 

তানসেন-১৬৮, ১৯০, ৩৪৩, ৩৪৬ 

তাম্প, কে পি পদ্মনাভন-১২৪ 

'ভাখৈষ। তাখৈয়া-১৭৯ 


নির্ঘন্ট 


তিলক, বালগঞ্গাধর_১৩৭, ১৭৬, ২৮৮, 
৪১৯-৫৭ 

তুকারাম_-৪৪৬, ৪৫০-৫১ 

ভুরীয়ানন্দ, স্বামী €হরি মহারাজ, পুরীয়।- 
নন্দ)--৪৩, ৬৭, ২৬৭, ২৬১-৭০, ২৭২, 
২৭৪-৫, ২৯৩, ৩১৫) ৪৫৭, 91১ 

তুলসাঁদাস-১২, ১৬৮, ১৯০, ৪৫১ 

তুলসী সুগন্ধম__১ 

ত্রগুণাতীত, স্বামী-১, ৪৩-৫, ৪০৫৪, 
১৮৭, ২০৬, ২১১-১৬ 

থাসশব, এমা ২১৪ 

থায়মনবর- ৩৪ 

[থরুমলাচার্য-_২২ 

খিয়জাঁফস্ট-_১৪-৫, ২৯, ৩৮. ২১১ 

থিয়জফিক [থিংকার-_১৩-৫, ২৫, ৩০. ৫০, 
১৭ 

থিয়জফিক '্লিনার-_-৩৮ 

শথয়জফি সম্বন্ধে কিছ 1চল্তভা'- 2৪১ 

দত্ত অশ্বিনীকুমার_-৪১৩ 

দত্ত কালনপ্রসাদ-9৮৪ 

দত্ত তারকনাথ--৪৮৩ 


দত্ত মধূুসদন (মাইকেল )--৫৭, ১৪৫, ১৭৬৮, 


১৫৭, ১৭৬, ১৮২১. ২১৮, ২২৭. ১৩৪ 

দত্ত মহেন্দ্রনাথ-&০-১১ &৩, ৫৮-৯, ৬৬, 
৭১, ৮৩, ১৩৭-৮, ১৪২-১, ১৪৫-৬, 
১৪৮, ১৫৩, ১৮৫-৬, ১৯9, ২৩১, ২৫৫, 
২৯১, ৩৮১, ৩৯৬, ৪৩৫, 9৩৯, ৬৩. 
9, ৪৮২ 

দত্ত ডাঃ রাম-৫৬ 

দন্ত হাবু_-১৮৯ 

দত্ত রমেশচন্দ্র--১৮-৯, ২৫৪, ৩০৪-৫. ৩০৭- 
৮, 8৪২, ৪৯৭ 

দত সত্যেল্্রনাথ--১৬৭) 

দত্ত শ্বনাথ--৫&০, ১৩৭, ১৮৯, ১৯৪, 
৩৮১-২ ৪৮৪ 

"দত্ত ভূবনেশবরী_3৮২-৪ 

দণ্ড পুরেশচন্দ্র-২০৯ 

দত্ত দুর্গাচরণ_৪৮২ 

দত্ত ডাঃ ভপেন্্রনাথ-৬৬, ১২৩, ১৮৫-৬, 
২১০, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৮, ৪৪১, ৪৮২- 
৮৪ 


৫৪১৭ 


দণ্ড হরেন্দ্রনাথ--858, ৪৯৪ 

দণ্তগুপ্ত, বমণীকুমার-৪০৫ 

দক্ষযজ্ঞ (বই ।--১৪৭ 

দয়ানন্দ, স্বামী- ৩৬৩-৫, ৩৭১ 

দাশ, খাঁষ-১৭৮ 

দাস, অধনচন্দ্র--৩ ৩৯১ 

দাস যতীন্দ্রন্দ্র- 9৭,” ৭৫, 

দাস মাহনদমোহন- ৪০৬ 

দাশগ:পত, ডঃ কল্যাণ্কুমাব-- ৭১ 

দ]শগ্যপ্ত বণদাপ্রসাদ-৬5-৮  ৬৮-৯, ৭৬ 
৮১১, ১০৪, ১০৭, ১৩৩ 

দাশগুপ্ত, দিলীপ--৫৭. ৫৯ 

দাশগপত, ড£ শুধীবকমাক ০২২৮ 

দান্তে--১৬১ 

দামোদব, হরি ঢাপেকর 758৯ 

দবারকানাথ ঠাকুর (বই 17? 

'দিনমাঁণ--৪, + ২৯ 

শদাল্লীন টচন্শালিকা'-১১দ 5৯৯ 

ণদ ফুটস্‌ আন কুশশ্চন সাম্লস ইন ভীণ্ডিয়াং 
৭২৭ 

শদ ল্মক্ানিক্যাল ইনাস্টাটউউ'- ১০৬ 

দ স্কুল অব ইনডাসারয়াল আর্ট-১৭৬ 

/দউস্কব, ঘনশ্যা্গ259৪ 

দেউস্কল, পাণ্ডত সব্থাবাম 
3৪৯ 2 

দেশ--১১৬, ৩২৩ 

দেবী, জ্ঞানদাস্যন্দর--৪ ৮৭ 

দেশে বিদেশে (বই )-২৯৪ 

দেশপান্ডে প্রহ্াদ নাবাযণ- 5২০. 9৩৮7৭ 
৪৩১) 

'দেশপ্রোনকরূপে স্বাশি ইনপেকানল্দ' 7৩৪৪ 

দৌনক বস্‌মতী--৫১, ৬২ 

দিক বসগতশ সখ্ণজিমল্তী স্দাবক গ্রল্থ-- 
ঠ৬ 

দ্রাবিড় কাজাগাম আদ্ল্দালন-৩৫৯ 

ধম্মপদ--১৬৮ 

পর্মচক্রম-১ 

ধর্মপাল, অনাগারিক- ৩০ ৯৮৯ 

পবেশ্বনণ্চা্ধ, মহামহোপাধ্যাং৭০৯৮ 

নবপ্রভা_-২১১ 

নবাভাৰত-_৬১ 


গণ্শ--২১০, 


৫১৮ 


নবাববাহাদুর, স্যার খুরসেদা জা-৩৮% 

নবাববাহাদুর, ইমাদ নওয়াজ জঙ্গ--৩৮৪ 

নবাববাহাদুর, সেকেন্দার নওয়াক্ত জঙ্গা--৩৮৪ 

নবাববাহাদুর, দুলা খাঁ৩৮৪ 

নরাঁসমাচার্য, জি জ্র--5, ৫, ২৯, ২৮. 

নরাসংপ্রসাদ--১৭৬ 

নরাঁসংহম. জি এল-- ৪২5৪, 

নরেশচন্দ্র-১৯৬ 

নাগ, ডাঃ কাঁলদান ৬৬, ২৯৩ 

নাগ-মহাশয়-৪০৭, ৪১২ 

নাগ, রোহণীকুমাব- 3০ 

নাগসেন--১৪ ২ 

ন্বামদেব-5 ৫1) 

নানক--১২, ১৯০, ৩৪৩, ৩৬৪, 
৩৭৯, ৪৫১ 

নারদীয় ভীনক্তসূত্র (লই ।$-৯৬৮ 

'নাসদীয সুন্'-১৬৯, ১৬৭ 

নারাম্রণ দাস--১৪০ 

নায়ার, এস কে-১5 

ন্যায়ালগ্কার, পাঁণ্ডিত টন্দ্রুকালত --5 ১£-০ 

নাইড়ু, মানিস্বামী--২৭৯ 

'নাহ সূর্য নাহ জ্যোতি, লহ শশা একসন্দল 
১৫৯, ১৭৯-৮০ | 

'নাচুক ভাভাতত শামা -১৮১-২ 

নিউ-ই্ডিয়।--৩95 

নিউ-ইউীনাটি-_২৮২ 

নিউইয়ক টাইমস--৩১৫ 

নিউটন--১৪৯ 

নিউম্যাণ, কাঁর্ডনাল--১৭৭ 

নিও খালসা পার্টি-৩৭২ 

নিত্যানন' স্বামী_৪৯২ 9৯৮০৩ 

শনপ্পন বিজিংস2'-৪৬০ 

নিষ্পন বেদান্ত িকয়োকাই--২ই 

নিরঞনানন্দ, স্বাঙ্গস ৫০, ১২৯-৩৭ ত্র 
৪৬৪ 

নিভ'য়ানন্দ, স্বামশ--২৭৫, ৫98 

নিরালা--১ 

নাঁখলানন্দ, স্বামী --৩ ২৫-৭ 

নিশ্চয়ানন্দ, স্বামণ--৪৩০, ৪৩৫, ৪৩৯-৪০ 

'নশ্চয়ানন্দের অন্যধ্যান (বই )-9৪০ 

“নির্বাণ ষটকম-১৬৮ 


ঠ) 
ঙে 
শটে 
চে 
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বিবেকানন্দ ও সমকালণন ভারতব্ষ্ক 


নিবোদূতা, ভাগনী মোগারেট ই নোবল, 
মার্গট)-_-৩, ২৩, ২৬, ৩৮-৪১, ৪৭৯ ৬৫- 
৬, ৭২-৫, ৮০, ৮৩-৪, ৮৭, ৯২, ৯৯, 
১০১, ১০9৪, ১০৯, ১২৩, ৯১২৯, ৯৩৩- 
৪, ১৩৮, ১৪২, ১৪৭, ১৪৯, ১৫৪-৭, 
১৫১৯, ১৬৬, ১৬৮, ১৭০-৭১, ৯৭৮-৭৯, 
১৮২, ১৮, ২১৭, ২৪০, ২৪৭-৬১, 
২৫৫, ২৬৪, ২৬৮-৭০, ২৭২, ২৭৪-৭৭, 
২৯২-৯১৪, ২৯৬, ২৯৯, ৩০৩, ৩০৭-১০, 
৩১২-১৪, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৪২-৪৫, ৩৪৮, 
৩৭৫, ৩৭, ৩৮৬-৮৭, ৩৯১৯, ৩৯৪, 
৩৯৭, ৪8০9০, ৪০৩, ৪২৮, 89৬, ৪৫&৮- 
৬৩, ৪৬২-৬৩, ৪৬৫-৬৬, ৪৬৯-৭০, 
3৭78, ৪৭৬-৭৮, ৪৮১, ৪৮৬, ৪৯২-১৬ 

1নবোছতা পল্রাবলী বেই)--১৪৭, ২৮৯, 
9%৮, ৪৯১ 

(নবোৌদতি। বালিক। বিদ্যালয়_-২৬৮ 

[নাবোদত। গ্রন্থাবলী (বই) --৩৮ 

'নবিদত। শোকমাত। (বই )-৪০, ৬৪, ১২৯, 
১৭১, ১৭৯, ১৮২, ২১৭, ২৬৮, ২৭৪ 
দি, ২৭৮, ২৯৯, ৩০২-৩, ৩০৯-১০, 
০১২, ৩৩৮, ৩৮৬, 9৫৯, ৪৭০, ৪৭৫, 
০১, ১৯৭ চা, গনী তি-৬, 6০৯৯০ 

[নির্পিপানন্দ, স্বামব-১৮৭ ১৯০ 

গনষোগী, বরেন্দ্রনাথ-৮9-৫, ১৬৮ 

*শলদর্পণ (লই ।--১৪৫ 

নখবো--5৮ 

নবক্তাহান-৮৬-৭, ৩১১৯ 

নতাগোপাল--৪৩ 


পনাশপালয়ন-১৪৩ 
দনেশন- ৩১১ 


নেহব্‌, জওহরলাল--২৬৩ 

পনো-বাডউনোজ হা ৩৩ 

নোব্ল, জরাল্ড-_২১৩-৮: 

নোপ্টাভি-৫০9 

নোরাক্ত, দাদাভাই--৩০৫ 

নোটস্‌ অব সাম অয়ান্ডারিংস্‌ উইথ 1. স্বামী 
?ববেকানন্দ (বই )--৫০৯ 

পওহারী বাবা--১৯৫ 

পতগ্জলি-১৪০, ১৬৮, ২১৮, ২২০, ৩০৭ 


নির্ঘন্ঃ 


পন্্াবলী (বই)-১৩৩. ১৮৮, ১৯৪, ২০০, 
২০৫-০৬, ২৩০ 

পরমহংস মশায়ের জশীবনচার্রত (নই )-_-১৮৭ 

পরমহংসদেবের উপদেশ' (বই)-- ২০৯ 

“পা্ডতা রমাবাই ও শারদা-সদন'-_-৪২৩ 
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পোপ, ডাঃ জি ইউ_৩৫৮ 
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“ফেয়ারওয়েল”_ ৩৩ 
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বৈদ্য, ডাঃ--৪৪১ 
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ভার্ণ, জুল-_-১৪৪ 

গাবমধখে_* 
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অধ্যায়'_-৬৬ 

ভাবতে বিবেকানন্দ (বই)-৪8৮, ৭১-৭২ 
১৩৫, ৩৬৪, ০৬৬-৬৯, ৪১০, 8৪9৭8 

'ভারতের এঁতিহাসিক ক্রমাবকাশ'-৩৭৮ 

'ভারতেব ভাঁবষ্যং--২১৯, ৩৫৩ 

ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞান_৮৩ 


(নঘন্ট 


ভারতবর্ষের শিল্প'_-৯৮ 
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মত, সমাঁণ-১৬২ 
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মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র_-১৪, ৩৯, ৪৬, ৬৮ 

মূলার, মিস হেনারয়েটা-৪৮০ 

মৃচ্ছকটিকম্‌ (বই)--১৪৪, ২৯৯, 

মেকলে-৩০৪ 

মৈঘনাদবধ (েই)-_-১৪৬, ১৪৮ 

মেঘদূতম: (বই)--১৪৪-৪৫ 

মেলবা--১৫৪ 

মেযার-৩৫৭ 

মেসেজ অব ীদ ইস্ট--১ 

ঘম্‌না_৩৮০ 

যজ্ঞে*বরবাবু--৪৩ 

যযবভারতী-_২ 

যূগনায়ক বিবেকানন্দ (বই)--২৬৯, ২৭০, 
৩৩৮, ৩৮২, ৩৮৪, ৪৯২ 


যগান্তর_ ২৭৮ 
যেখানে যেমন (বই)-২২93 
যোগসত্র-১৬৮ 

যোগানন্দ, স্বামী (যোগেন 1798, ৪৬, ৫৯ 
যোগেন্দ&৮ 

যোশণী, ভি এস_9৩৭ 


যোশনী, বসকাকা--৪২১, ৪৩৫, ৪৩৮ 

যোশস, তকতীথ" লক্ষণশাস্তী-৩৫০-৫১ 

রকফেলার--২৪৪ 

রঙ্গাচার্য, অধ্যাপক এম-৫, ৭, ১০, ১৮, 
২১,২৫, ৩১, ২৭১ 

রদ্যা, অগস্ত-৮০, ৩২৩ 

রমাবাঈ, পাঁণ্ডতা- ৮৩, ২৬৮, ৪২৩-২৮ 

রাঁববর্মী_-১১৩-১৫, ১১৭-১৯, ১২১-২৫, 
২৭১ 

বাবিবর্মা-১১৩-১৫ 

রঘুবংশ (বই)-_-১৪৩ 

রসেটি_-১৫৫ 

রাইট, অধ্যাপক--১৩৭ 

রাইস, রেভাঃ ই 'পি-৩২ 

রাও, এম সি ননজনন্ডা--১৩, ২৫-২৮, ৪৯, 
৪৫, ৬৮, ২৭১, ২৭৫, ৪৪৭-৪১৯, ৪৫২ 

রাও, জি বেঙ্কটরঞঙ্গ--১৩, ২৭১ 

বাও, পি সব্বা-১৮, ২১ 

রানাডে, বিনায়ক বিফু--৪২০, ৪৩৫, ৪৩৮- 
৪১ 

রানাডে, গাধবগোঁবিনদ- ৪৪৩ 


নির্ঘ্ট 


ব্াজভাষা (বেই)--৫৯-৬০ 

ব্রাজযোগ বেই)-৪৮, ৫১, ৬৮, ১৪০, ১৭৫, 
৩০৭, ৩১৪, ৪৩১ 

রামদাস-৪৪৬, ৪৫০-৫১, ৪৩ 

রামকৃষ্ণ ও তাঁহার তীন্ত বেই)--১৮৪, ১৮৭, 
২০৯ 

র্লামকৃ্ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া_২৩৫ 

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টার, নিউইয়রক-৩ ২৫ 

রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী (শশী মহারাজ)--২৪, 
৩৩, ৪২-৪৬, ৫০, ২৫৫, ২৭১, ২৭৫, 
৪১১১ 

'ব্ামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলন ও বসুমতাীর 
উপেন্দ্রনাথ'_ ৫৬ 

রামলাল দাদা--৮৪ 

প্লামপ্রসপাদ-১৭৯০ 

বায়, অধ্যাপক অলোক--১৩৭ 

ব্রা, রামমোহন--১৭৬, ৩৬০-৮১, 89৫ 

রায় লাজপত-_-১৭৬ 

বায়, পি 'সি-২৬২, ৩৮০-৮১ 

রায়, জ্ঞানচন্দ্র-৪৪৪ 

রায়, দীনেন্দ্রক্মার-১২৩ 

রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল_ ২৩৪ 

রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর-১২৬ 

ব্রায়চৌধূবী সতীশচন্দ্র_-৪০9৪, ৪১২, ৪১, 
৪১৭ 

রায়চৌধুরঈ, গিরিজাশঙওকর-_ ৬৬, ৪৩৫, ৪৪০ 

রামনাথ শ্রৌমায়ের জ্ঞাতি ভাই)--৩৩৭ 

রাধাকৃষফণণ, ডাঃ সর্বপল্লী-৬৬ 
নন্দ_-১৫৪, ৩৩৬৪ 

রামাইয়।, মিঃ ডবালউ--৩৮৫ 

রামতীর্থ, স্বামী তৌর্৫থরাম গোস্বামী )-- 
৩৬১, ৪৬৯ 

রামানূজাচার্য-২১৯, ২২৪ ৩৪৯ 

রামানূজাচাঁরয়ার 'স-২৭ 

র্যাণ্ড--৪২০, ৪৪৩ 

র্যাটারুফ, এস কে- ২৪৯, ৩১২ 

র্যামবলসূং ইন বেদান্ত বেই)--৩৪ 

র্যাফেল-_-৭৯, ১৪২, ১৪৯, ৪৮৬ 

র্যাশন্যালিস্টস অব মহাবাম্ট্র বেই)--৩৫০ 

রাধকাপ্রসাদ-উ২ 

রাঁস্কন-১১৫ 


২৫ 


শরালজন ইন হীন্ডয়া'--৩৫৯ 

রিকার্ডো-৩১২ 

রপ্রেজেনটোটিভ ম্যান বেই)--১৪৩ 

গরচার্ড কার্ডনাল- ২৮৫ 

রেগনড্‌, অধ্যাপক পল-২৯৫, ৩৫ 

রেজকে, এদক্লার্দ দ্য--১৫৪ 

রেজকে, জ্যাঁ দ্য--১6৪ 

রে'ম-সংগ্রহ_-২৪৮ 

রেমব্রান্ট১--১৭৮ 

'রেস্টলেস হীন্ডিয়া'_-৩১ 

রোমানসেনসেস অব স্বামী বিবেকানন্দ (বই) 
_২১, ২৪, ৪৭, ৬৭, ১৩৯-৪০, ২৭৯, 
৩০১, ৩৪২, ৩৫২, ৩৭৭, ৪২০-২১, 
৪৫১৯, ৪৭-৭৬ 

রেণন, গুইদো--৭৯ 

রো, স্যার টমাস--৩৯৬ 

রোমিও জৃলিয়ে১-১৪৪ 

রোলা, রোমা-৮৪, ১৬১, ১৭৮, ২৩৮, ২৯৬, 
৩০৫-০৭, ৩১৬, ৩৬৩, ৪৭০ 

লক, এইচ এইচ--১০৬, ১১৬-৭ 

লক, গিস-- ৯০, ১০১ 

লঙম্যান, গ্রীণ কোম্পানঈ-৬৮ 

লঘুকৌমূদী- &০১ 

লবক, স্যার জ্রন--১৪২ 

লস এঞ্েলস হেরাল্ড-_১৬৮ 

লস এঞ্জেলস টাইমস ২৫৬ 

লস্কর, ভা? গ,রবণ-৩০৩ 

লণ্ডনে স্বামি িবেকানন্দ (বই )--২৯১, 
৩৯৬ 

লহ প্রণাম' ৫৯ 

লয়োলাব সে'১ হীগনসিয়াস--১৪২ 

লাঁলতাঁবস্তর বেই)_১৪৬ 

লক্ষযীদেবী (সারদাদেবব সাঁঞ্গনী )--৩৩৮ 

লাইট অব ঞাঁশয়া বেই)-৯২ 

লাইট অব দি ইস্ট_-১৪, ৩৮, ৬৮, ১৭৫, 
২৮২-৮৪, ২৮০-৮৭, ২৮১৯, ৩৩২ 

লাইট অব-্রথ--১৫,. ৩৮ 

লাইফ : আউট লাইনস্‌ অব ন্সেনারেল বায়ো- 
লার্ভ (বই)--৩১১ 

লাইবাঁনংস--৩১২ 

লাওকুন_-৭৯ 


৪.৬ 


ল্‌। স্লে-৩১১ 

ল্াজারাস, রেভারেন্ড-০৫৯ 

লট; মহারাজেব স্মৃতিকথা (বই)-৬৩ 

ঢল হুং চ্যং_৪৬০ 

দুলওনাডেশ দা 1ভাণ-৭৭ 

গলমডির ঠাকুর সাহেব-৭ 

1লাসপাস_-১০৩ 

লুন, ডাঃ-২০ 

লগুভার। মিউাঁজয়াম_ ৭৭, ১০২ 

দ্যাসফার-.১৪৭ 

লেকচাবস ফ্রম কলম্বে 9 আলমোড়া (বই )- 
১৭৫ 

লোভি, [সলভ্যাঁ-২৯৪-৯৬ 

লেগেট, মিঃ ফ্সিস-৬৭, ৮০, ১৩২, 5৯৭, 
৫০২ 

লেগেট, মিসেস- ২৯২, ৩১৩, ৪৯৭, ৫১০ 

লেশেট, মিঃ ও মিসেস ২৭ঈ, ৩২০ 

লেগেট পাঁরবার-২৭৮, ২৯২-৯৪, ৩১৫, 
৩২২, 9১৯৭ 

লেকমান্য তিলক যাঁচযা আঠ্াবন্গী ওযা আব্বা 
য়কা (বই )--8৩৫ 

লোগান, ড$- ৫০০-০১ 

শঙ্কর, হল্ষচাবী- ২ 

শঙ্কনাচার্ষ- ১৪, ৩৯, ৯৩৫, ১৩৮, ১৪২, 
১৬৮. ১৪৭, ১৯৫, ২২০, ২২৪, ২৫৯, 
০৪৯, ৩৭৬, ৩৮৬. 9২০. 9৩৭, 9৩৮ 
3৫8. 9৫৬, ৪৮৫ 

শবন্ব-স্লাম-২২০ 

শবরীরয়ান, পাণ্ডিত--৩&৫-৫&৬, ৩৫১৯-৬২ 

গর্ম। শবণীশতকব-২৫$৪, ৪৮৩ 

শাকৃ্তলা (বই )--১১৬ ১৪৫ 

শম্ভ্লাথজ, পাঁডিত-- ৩৮ ৩-৮৪ 

শস্ত, এম, বঙ্গনাগ-৩৩ 

শাস্ত্র, কে এস বা্দ্বামী-১৬৬ 5৪৩ 

শহস্তব পাঁণ্ডিত বণ্খশবব- ১৪০ 

শাস্ত, সতাচরণ_-৪9৪২ 

শাস্তি, হরপ্রসাদ-9৮, 9৯৪ 

গা, লালা বদ্রী--৩৩১ 

'পাকচল্ি'-২১৭-৮ 

'ারিঘধা। পদন'--৪২৩০-২৮ 

শারদ সদনে খ্রীস্ট বিভখাষকা' 7৪১৩ 


ববেকানন্দ ও সমকালণন ভারতবর্ষ 


শ্রাজাহান_৩৪৬ 

শাহ, কে ট-২৬৩ 

'শারীরক'-২১৫ 

''মশানকালণ'_-১৬০ 

শ্যামানন্দ, স্বামণ-১৮৯ 

শ্যামএর মিঃ _-২৭৫ 

শশবস্তোন্র- ১৬৭ 

[শবাজন--৩৪৬, ৩৯৫ 

[শবাজণ উৎসব--৪২০, 9৪১-৪৮ 

ঘশবানন্দ, স্বামগ--১৭৯ ৩৩৭, 9৬৪ 

শিলার--৩১৫ 

শিক্ষা (বই)-১৮৪-৮৬, ১5৮, ১৯২ 

“শল্প 'জন্ঞাসায় শিজ্প-দীপঃকর নন্দলাল'_ 
৮9-৮৫, ১৩৪ 

“হ্জ্পাল্দোলনে স্বামঠ বিবেকানন্দের প্রভাব 
১১ 

শশবের ৬ত-১০৯ 

শীল, ভ্রজেন্দ্রনাথ_১৪২, ১৫৩ 

এদ্ধানন্দ, স্বামী--৩৩৭-৩৮ 

এীঅরাবিন্দ ও বাংলায স্বদেশ যূগ (বই 
৬৬, ৪৩৫ 

একৃফ-সঙ্গীত'-১৬৭ 

শ্রীম (মাস্টাৰ মহাশয়, গু মহেন্দ্রনা্থ)- 
9৩, ১৭৯, ২০৯-১০, ৪৯২, ৫০৩ 

শীমা সারদাদেবঈ (বই) - ৩৩৬-৩৮ 

শ্বীম। সারদা- ২ 

'শ্রীযুস্ত শাশকুমাব হেশা--১২ড৬ 

'শনরামকৃষ্ণ ল্তান্র-১৬৭ 

শ্রীরামকৃষ মান্দির--৬১৯-৭০ 

শ্বীরামকৃষ্ণ তপোবনম-১ 

শীরামকৃষণ “ বঙ্গ বঙ্গান9 (বই )-১৪৭, 
১৮১ 

শবীরামকুষ্ণ বিজয়ম:--১ 

শ্রীবামকৃষ প্রভা - ১ 

শ্রনিবাপন_২১-২৩,. ২৫ 

এশীনবাসন, এম জি ৪-৫ 

শ্শীনবাসন, ভি ি-২৭১ 

শ্রীনবাসাচারী পি এন-_৩৪ 

শ্রীমানী, শ্যামাচরণ-১১৩,. ১১৫১৭ 

শশশ্রীরামকৃষ কমতি (বই)-৫&৬,. ৮৫, 


১০৬. ১৫৩, ২০৯১০, ৩৩৯ 


নিঘস্ট 


শ্রীশ্রীরামকৃফ লীলামৃত (বই )--১২৩, ১৮৫ 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লালাপ্রসঙ্গা বেই)-১৩৬-৩৭; 
১৪১, ১৪৪১ ১৫২, ৩২৫, ৩৩৯, ৩৮১ 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্ণাথ (বই)--২১৭, ২১৯ 
"শশশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়'- 
৪৯ 

শ্রীসমালোচক--২০৩-০৪ 

শুভানন্দ, ্বামী (চারুবাব)--৪৩৪ 

শৃদ্ধানন্থ, স্বামী (সুধীর মহারাজ )--৪৮. 
৪৯, ৫১, ১৩৫, ২৫৫, ৪৯২-১৪, ৪৯৯- 
৫০0০0 

শেরশাহ-_৩৪৩ 

শেক্সপশীক্সারর_৫১, ১০২, ১৪৪, ১৪৮, ১৬৩ 

শেষাচারিক্সার, ভি সি--২৭১ 

শোরিং--১৪-৫ 

শেলশ_৩৩-৩৪, ১৫৩ 

শোপেনহাওয়ার- ৩৭, ৬৭, ১৪১ 

শৈব সিদ্ধান্ত আন্দোলন--৩৪৮, ৩৫১, ৩৫৮: 

'সখার প্রাতি--১৮১ 

সগ্সীত কম্পতর্‌ ।বই)--১৩৬, ১৮৪-৯৩ 

সংগীতসার (বই )- ১৯১ 

সম্পণত্ত তরঙ্গ (বই )--১৯১ 

সঙ্গত রাগ কল্পদ্রুম (বই )-১৯০ 

সঙ্গত সংগ্রহ (বই)--১৯০ 


'সঞ্গীতসাধক স্বামণ বিবেকানন্দ'_-১৮১ 
'সঙ্গীত ভাবনায় বিবেকানন্দ--১৭৯, ১৮১ 


সগ্গশত সাধনাষ বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্প- 
তবু (বই)--১৮৬, ১৮৯ 

সধবাধ একাদশ বই )১--১৪৫. ২১৬ 

সম্ন্বম্ব-_-১ 

সরকার, কমল--১১৬-১৭ 

সবকাধু, মধুস্‌দন-_৬১ 

সরকাহু, ডাঃ মহেল্দ্ুলাল-- ২৫৩ 

সক্রকারু, সরলাবানা- ১৫৩ 

সরকানু, বিনয়_২২৪ 

সংবাদ প্রস্তাকর__ ৫৩ 

সংস্ার-_৬১-৬৯ 

সরলাদেবগ_8৪২ 

সম্পতকুমার, এম আর-_-১৮, ২১ 

সর্বজনীন ধর্ম--১০৬ 

সস্তার্ধব গ্বাধ (বই)--১৬২ 


৬২৭ 


সন্তার,. আবদুল-৩৮৭-৮৮ 

মদানন্দ, স্বামী (গুপ্ত মহারাজ )-৪২, ১৪৬, 
১৫৭, ৩৮৬, ৪৯৩, 9৯৫ 

সদারঞ্ঞা_-১৯৩ 

সদাশবানন্দ স্বামশ (হাঁরনাথ ওদেদার )--৮৩, 
১৩২, ৪৫৮, ৪৬৪ 

সমাজ শিক্ষা-_১ 

সমাজপাঁতি, সুবেশচছদ্র ৫৭-৫৮, ৬১-৬৯, 
২০২, ২০৪, ২১০-১১, ২২৭, 85৫ 

সমাক্তপাঁত, যতাীশ-8৪৫ 

সহাস্/ বিবেকানন্দ (বই )- ২২৫, ২২৮ 

'সন্ন্যাসার গশীতা--৭, ১5৪, ৪৭২ 

স্রূপানন্দ, সম-৩৭-৩৯, ৩৩২. ৩৩৭, 
৩৩৭-৩৮, ৩৪১ 

দরুণ শতখষে শ্যামাচবণ শ্রীমানী'-১১৬ 


সফোরুস-১৬৬ 

সাগরবক্ষে'” ১৮০ 

সাধনা_ ১১৫ 

গাব্দানন্দ, স্বামগ শরৎ মহাবাজ )-৪৩-৪৬, 
৩৮-৪৯, ৫৫, ১৩৬-৩৭, ১৪১, ১৪৪, 


১৫৬১-৫২, ১৮৭, ১৯০, ২০২-০৩, ২১০, 
২৬৯, ১৭২, ৩২৫, ৩৩৯, ৩৮১, ৩৮৩, 
506, ০১৯-১৩, ৪৬০, ৪৬৫, ৪৮০, 
৪৯২, ৪১৯১৮, $০০-০%, ৫০৭ 
সাবদানন্দেব পন্ধ (বই )-৪৯৩ 
সারদাদেবী €শ্রীমা)--৩০৭, ৩১০, ৩৩৭-৪০ 
সামাধ্যায়ী মোক্ষদাচবণ--৪৮ 
্গরম্বত পান্রকা-- 9১9 
সবর ২৭১ 
সানডে টাইমস- ১০৩ 
'সামাতিক সম্মেলন হা 
সামায়ক পন্ত-১১৭ 
সাঙ্জাহান--৮৭, ৩৯৬, 
সাহা, মেঘনাদ ২৬৩ 
সান্যাল, অবন্ত--৩০৬ 
সান্যাল. দাশবাঁথ_০১ 
সান্যাল, বৈকৃণ্ঠনা-১১৩ ১৮৫-৮৬ 
সাষেন্স অব লাইফ'--৩১১ 
সাহেব আবদুল বহমান- ৩৮৪ 
স্যান্ডউইচ. লোঁড়-৮০ 
সান্ডার্স, ৬৮৫০২ 


"5 ভাষণ'--৩৪১ 


৩৯১-৪০9০ 


ঠস৮ 


সাপ্তাঁহুক বসমতণ--৫&৬-৫৭, ৬০-৬১ 

সপাইনোজার-১৪১ 

কামবার্গ_-১০৭ 

স্টাম, শ্রীমতদ মড--৬৭ 

প্াহত্য--৫৬, ৫৮, ১১৫, ২০২, ২১০-১১ 

স্টার্ড, ই টি--৮-১০, ৪০-৪১, ৪৮, ১৬৮, 
২৬৭, ৪৫৭, ৪৭৭, ৪৮০ 

স্টাডিজ ফ্রম আন ইস্টার্ণ হোম (বই)--৭৩ 

স্ট্যাপ্ডার্ড-_-১৭৪ 

সাহিত্য কল্পদ্রুম_-৬৮,.৬০, ১৮৭ 

সাহিত্য পারষদ পান্রকা সমালোচনা*-২১২ 

্বামী, ভি এম--৩৬৩ 

"বাম রামকৃষ্কানন্দ'--৪৪১ 

ছ্বাম বিবেকানন্দ বেই)-৬৬, ২১০, ৩৮২, 
৪৩৮, ৪৪১, ৪৮৩-৮৪ 

দ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্শরামকৃষ্ণ সংঘ (বই)- 
২৫৩ 

'স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার প্রচারকার্য'_- 
৪১২ 

বামখ বিবেকানন্দ : পৌট্রয়ট-প্রফেট (বই)- 
১৮-৮৬-৪০9০, ৪০২, ৪৮৩-৮৪ 

স্বামী বিবেকানন্দ : এ ফরগটন চ্যাপটার অব 
হজ লাইফ বেই)--২৫৪ 

'স্বামণ বিবেকানন্দ : দি জার্নালস্ট-১৩২ 

দবামীজীর কথা (বই )--৪৮ 

দবামীজ্ীর স্মৃতি সন্পয়ন 
১৯০, ১৯১৫. ৪৬৩ 

দবামীজশীব ভারতীম বন্তুতাবল (বই)--১৭% 

স্যামীজশর সাঁহত হমালয়ে (বই)--৩৮১ ৭৩, 
৮৭, ১০১, ১৩৩, ১৪৬, ১৫৫-৫৬, ১৬৮, 
৩৭৬, ৩৮৬-৮৭, ৩৯০, ৩৯৪, ৩৯৭. 
8৭8 

দ্বামীজশীকে যেরপ স্দখিয়াছ (বই) ১৫৮, 
৩৪%, ৩৪৮. ৩৭৭, ৩৭১, ৩৮৬, ৩১৯১ 
৩৯৫-৯১৬, ৪০০ 
(িসকভারজ (বই): স্বামী বিবেকানন্দ 
গজ সেকেন্ড গভীজট টু গদি ওয়েস্ট নউ- 
ধডসকভারজ .(েই)--৭০৬-৭০৪, ১৭৩, 
২৪৩, ২৫৬, ২৬৮. ২৭৮, ২৮১. ২৯২- 
১৩, ৩৮৯১ 


(বই)-১৮৭ 


ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 
'জ্বামী বিবেকানন্দ-প্রবার্তত সামায়িক পত্া_ 


১৩ 
জবামণ 'ববেকানন্দের বাল্যজশীবনী বেই)- 
১৩৭, ৩৮১ 


'স্বামণ বিবেকানন্দের সঙ্গঈতাঁচন্ত'-১৮১ 

বাম বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পন্লাবলশ'_ 
৪৭৫ 

দ্বামী-শিষ্য সংবাদ (বই)-৪৯, ৬৮, ১৪৮, 
১৬৭, ২১৯, ৪১২, ৪৮৫, ৪৯১০, ৪৯২ 

দ্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলখ 
(বই)--&০-৫১, ৫৯, ৭১, ৭৬, ১৩৮, 
১৪৩, ১৪৬-৪৮, ১৫৪, ১৮০, ১৮৫, 
২১৮, ২৪০ 

দবাম* বরহ্মানন্দ (বই)--৪৮৬-৮৬ 

ছবামী বিজ্জ্রানানন্দ মহারাজের কথা সংগ্রহ 

বেই)--&০৮ 

সালেম ইভনিং নিউজ--২৪৩ 

[সান্ধয়া_-8৪৬ 

সিজার, অগস্টাস-৭৮ 

গসরাজদ্দৌলা-_৩৪৬-৪৭ 

সনরোল্লী- ৭৯ 

স্মিথ, আডাম_৩১২ 

গসংহ, কালসপ্রসশ্গর_-৫৭, ২১৫-১৬, ২২৭ 

[সংহ. মথবানাথ_৫৮ 

গসংহ, 'প্রয়নাথ-৩৬৪, ৮৩-৮৪, 
১০০, ১০৪, ১২৭ 

সং, রণাজতৎ--৩৭৩ 

সং সর্দার দলশপ--৩৭২-৭৩ 

সং, গ্র্গোঁবন্দ_৩৬৪, ৩৭৫, ৩৭৭-৭৯ 

?সং, প্রতাপ--৩৯৫ 

সংগম, এস ডুবাই রাজ্া--২৭৭-৭৮ 

“সম্ধান্ত দশীপকা-১৫, ৩৮, ৩৫১, ৩৫%- 
চ৬, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬২-৬৩ 

সুইনবার্ঁ-_-১১৬ 

সরদাস_১৬৮-৬৯, ১৯০ 

সূধারক-_৪২০, ৪২৪ 

সবোধ_-৪২৪ 

সব নূতোর উব্শশ (বই)-১৫৪, ৩২৫ 
৩২৮ 

সদর্শন সাবতা (বই)--১৪% 

সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল স্ল্যানং (বই)-২৩ 


৮৯, ১১, 


নর্ঘণ্ট 


প্যাটং স্টার_১ 

সীতরাম (বই )-১১৬ 

সৃাম্ট--১৪০ 

শমৃভিকথা, অখণ্ডানল্দ) (বই)--১৪০ 

সেটলুর মিঃ-৪৪১ 

সেন্ট পল_৩৪৪ 

সেন, অক্ষয়_-২১৬-১৮ 

সেন, ব্যারিস্টার চন্দ্রশেখর ৬১ 

সেন, নবীনচন্দ্র_৫৭ 

সেন, লরেন্দ্রনাথ-৪১৩, ৪8৪৫ 

সেন, সতীশচন্দ্র-৪১৪ 

সেন, ক্ুমদাস_-১৪৫ 

সেন, রামপ্রসাদ-১৬৮, ১৭০ 

সেন, রাধামোহন-১১১ 

সেন, নাশ-৩০৫ 

সেন, দীনেশচন্দ্র-২২২ 

সেন, কুমৃদবন্ধ_ ৪৭, ৫৩, ২২৯, 9৩৫ 
৪৪০-৪১ 

সেন, কেশবচন্দ্র_-৮৫, ১৪৬, ৩৬৪, 90৫. 
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সেন, পপ্রিয়নাথ-১১৫ 

সেনা, এ এম ই মপনসয়ে-২৯৪-৯৭ 

স্লেটার হুরভাঃ-৩২ 

স্নেল, মারউইন মেরী-২৮১-৬২ 

স্পেনসার, হারবার্ট-৬০, ১৩৬, ১৪১-৪৩, 
১৮৪-৮৫, ১৮৮, ৩১১, ৩২২ 

সেভিয়ার, ক্যাপ্টেন জে এইচ-৩৭, ৩২১-৪০, 

৪৮৩ 

সোৌভয়ার, মাদাব (মিসেস) শার্লট এাঁল- 
জাবেথ-৩৯, ৭৭-৭৮, ৩২৯-৪০ 

সৌঁভিয়ার, ক্যাপ্টেন ও ীমসেস_- ৩৭, ৩৩১-৩২ 

স্টেটসম্যান_১১২, ২৪৯, ২৮০ 

'সোনিক সন্ব্যাসী'-২৩৫ 

সোফিয়া-১৫, ৩১ 

সোমে*্বরানল্দ, স্বামী 3০৯ 

“সোসাইটি ফর 'দি এনকারেজমেন্ট আাণ্ড 

পপ্রজারভেশন অব ইঁ্ডিয়ান আরটট-১০৮- 
১১১ 

স্কেপাস_-১০৩ 

হপ'কিনস, জন-_২৪১ 

হংসরাজ লালা (অধ্যক্ষ)_-৩৬৭-৬৮ 


বব. &-৩৪ 


৫২৭ 


'হারপদ িন্রের সমতিকথা-১৪০ 

হারদাস বিহারীদাস_৭, ১২৩-২৪ 

হাওলাদার, ভ্বনমোহন--৪১৯ 

হাইড, জোসেফিন এম--৪৫৯ 

হাউইস, “রভাঃ ক্যানন--২৪৮, ২৯১ 

হালদার, গোতম-২৭৮' 

হান্টার, স্যাব উইীলিয়ম--১৪৩, ৩0৪8 

হাক্সালি, প্রফেসর জলিযান_-১৪২, ১৮৮, 
০১১ + 

হাক্সাল, টমাস_-৩১১৯ 

হায়াসিন্থ, পয়ের (লয়সন্, ফাদান 1-৮১-২, 
২৮৮, ২৯৩, ৩০১, ৩২৩-৪ 

হাহণস্ল্থ মিসেস-২৯৩ 

হাভেস্ট ফিল্ড--৩১ ২ 

হাম এারব১৭৪ 

হযামন্ড মিসেস এারক--১৪৭ 

হ্যামন্ড-দম্পাতি- ২৫৬ 

হযাঁমিলউন-১৪২ 

হ্যারস, ফাঙ্ক-_১৪৭, ২৫০-৫২ 

হ্যারংহাম ললাড-১৩০ 

হটাভেল, ই ব-৬৫, ৬৯, ১০৫, ১০৭, 
১০৮, ১১১-১৩ ১২৩. ২৯৯ 

হ্যাণ্ডেল-_-১৭৮ 

হিউম-_১৪১-৪২ 

[হউজেস মিসেস_৪৬২ 

[হিতবাদ-৫৮, ২১০ 

1হগিন্স, মিসেস- ২৭৬ 

হিন্দ ১৪, ১৮, ২১, ৩০, ১২১, ২৫৮, 
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